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ড: সুধীর কুমার নন্দীর নন্দনতত্বের পাঞ্জুলিপির কিছু অংশ পড়ে আনন্দ 
পেলাম। এককালে সংস্কৃত ভাষার কাব্যজিজ্ঞাসার বিশেষ পরাকাষ্ঠা হয়েছিল এবং 
সংস্কৃত জ্ঞাণীগুণীরা যে সমস্ত সত্যের আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের মূল্য আজও 
অব্যাহত । ইউরোপে প্লাতো-আরিস্ততলের সময় থেকেই সৌন্দর্যের স্বরূপ ও প্রকৃতি 
নিয়ে আলোচনা শুরু হ'ল কিন্তু তা সত্বেও বহুযুগ পর্যস্ত ইয়োরোপে নন্দনত্বের স্বতন্ত্র 
সন্তা স্বীকৃত হয় নি। বাঙলা ভাষায় কাব্যজিজ্ঞাসা ও নন্দনতত্বের সাহিত্য যে আজও 
আশানুরূপ বিকাশলাভ করে নি একথা আমাদের মানতেই হবে। 


তলা সাহিত্যের গত একশো দেড়শো বছরে যে বিস্ময়কর বিকাশ তার ফলে 
সমালোচনা ও বিচারের ক্ষেত্রেও যে সুস্থ সাহিত্য গডে উঠবে, এ আশা অসঙ্গত ছিল 
না। সাহিত্যে বিচার ও সমালোচনার বিকাশ খানিকটা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে 
শুরু করে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীদের মধ্যেও অনেকেই সাহিত্য সমালোচনায় ব্রতী 
হয়েছেন, কিন্তু সমালোচনার মূল সূত্র বা সৌন্দর্যতত্ব নিয়ে আলোচনার দিকটা 
অনেকখানিই খালি রয়ে গিয়েছে। মুল সুত্র নিরূপণের চেষ্টা হয় নি বলে সমালোচনার 
মধ্যে অসঙ্গতি, মতবিরোধ ও অনিশ্চয়তার পরিমাণও অত্যধিক । একথার অর্থ এ নয় 
ষে, মুলসূত্র নির্ধারিত হলেই সমালোচনায় মতানৈক্যের অবকাশ থাকবে না। বিজ্ঞান 
ব্যক্তিনিরপেক্ষ কিন্তু তা সত্বেও বিজ্ঞানের সূত্রের মধ্যেও মতবিরোধের. পরিচয় মেলে ; 
এক যুগের স্বীকৃত সত্য অন্য যুগে অস্বীকৃত হয়। সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে এ 
ধরনের মতাবরোধের অবকাশ অনেক বেশী। তাছাড়া মুলসৃত্রের বিষয়ে মতৈক্য হলেও 
সূত্রের প্রয়োগ বা দৃষ্টান্ত নিয়ে মতবিরোধ দূর হবে না। সবাই মানে যে, কর্তব্য 
সকলেরই করণীয় কিন্তু কর্তব্য যে কী, তা নিয়ে মত বিরোধ ও দ্বন্দের অন্ত নেই। 
তবু একথা বলা চলে যে, মূলসুত্রের বিচারে সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্প্টতর 
হয় বলে মতভেদ থাকলেও সে মতভেদ আমাদের রসভোগের স্হায়তা করে। 


ধারা সৌন্দর্যতত্ত্র নিয়ে আলোচনা করেন, তারা বহুক্ষেত্রে সাহিত্য বা শিল্পের 
সাক্ষাৎ প্রয়োগে অনভিজ্ঞ, আবার যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সমালোচক, শিল্প বা সাহিত্যের 
সঙ্গে তাদের পরিচয় থাকলেও দর্শনের বিচার ও পদ্ধতির সঙ্গে অপরিচয়ের ফলে 
বা সার্বিক অভিজ্ঞতার স্তরে পোছায় না। ডক্টর নন্দীর আলোচনার একটি বৈশিষ্ট্য যে, 


| 


তিনি একাধারে দর্শন-সন্ধানী ও সাহিত্য-সমালোচক। সামান্য বিচারের মধ্যেও তাই 
প্রত্যক্ষভাবে শিল্প ও সাহিত্যের আলোচনা এসে পড়ে এবং সমালোচনার প্রত্যেক 
স্তরেই সার্বিক সুত্রের সঙ্গে তার পরিচয়ের লক্ষণ মেলে। তার সমস্ত বক্তব্য হয়তো 
আমরা গ্রহণ করতে পারি না_ দর্শন বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কারো সঙ্গেই ষোল আনা 
মতৈক্যের সম্ভাবনা নেই বল্লেই চলে-_ কিন্তু তার মত মানি আর না মানি, তার বিচারে 
ও আলোচনায় আমাদের জ্ঞান ও আনন্দ বৃদ্ধি হবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। 
আশা করি যে, তিনি তার সন্ধান ও সাধনা অব্যাহত রেখে নন্দনতত্ব ও সমালোচনার 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে সার্থক হবেন। 


কলিকাতা হুমায়ুন কবির 


১লা মে, ১৯৫৯ । 


ভামিকা 


নন্দনতত্ব বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছবি দেখে ভাল লাগে, গান শুনে মুগ্ধ 
হওয়া-_এ ত আমাদের সকলেরই অভিজ্ঞতার কথা । জীবনের কোন না কোন সময়ে আমরা 
এই শিল্পানন্দের আস্বাদন করেছি। এর স্বাদ না কী বর্ষের আস্বাদ জনিত আনন্দের সমানধর্মা ! 
এ কথা খ্ত্বিক পণ্ডিতজন বলেন। আমরা ব্রন্মের সান্নিধ্য লাভ করিনি। তাই তার আনন্দের 
স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক অজ্ঞ। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে শিল্পানন্দের প্রকৃতি ব্রহ্মানন্দের মতই 
রহস্যময়, দুর্জেয় এবং অনির্ণেয়। এই দিক থেকে এতদুভয়ের মধ্যে যে মিল রয়েছে, তার ধর্ম 
নির্ণয় নন্দনতত্তের জিজ্ঞাসার বিষয়। আবার শিল্পানন্দের শরীক কে হবে? সহদয় হাদয় সংবাদী 
মানুষ কী রসোপলব্ধি করে সংস্কারবশেঃ অনুকূল জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে শিল্পে এই 
অধিকার লাভটুকু ঘটে কী না, তারও বিচার প্রয়োজন। নন্দনতত্বের অন্তর্তত এই 
ধরনের নানান সমস্যা রয়েছে। শিল্পে অধিকারীভেদবাদ স্বভাবতই শিল্পে সার্বিকতা 
সম্বন্ধে বিতর্কমূলক আলোচনার অবতারণা করে। অধিকারীভেদবাদের সঙ্গে 
জঙ্গাঙ্গীৰপে জড়িত হ'ল শিল্পে প্রয়োজনবাদ তত্বটি। শিল্পে অধিকার লাভ করার 
পূর্বেব প্রতায়টি হ'ল আমাদের জীবনে শিল্পের স্থানের গুরুত্ব। শিল্পের জন্য একান্তিক 
নিষ্ঠা ও শিল্পরসের আস্বাদনের জন্য আকুতিটুকু থাকলে আমাদের মনে শিল্প- 
অভাববোধের বোধন ঘটে। শিল্পরস আস্বাদন না করার জন্য আমরা পীড়া বোধ করি ; 
ফলে আমাদের মধ্যে শিল্পরসানুভূতির আকাঙ্খা প্রবল হয়ে ওঠে। “মহত ক্ষুধার পীড়নে 
আমরা পীড়িত হই। তখনই গরুড়ের মহতী ক্ষুধার মতই আমাদের শিল্পক্ষুধা জাগ্রত 
হয়। মহাকবি বাল্মীকিকে দেখি এই ক্ষুধার তাড়নায় সৃষ্টিচঞ্চল হয়ে উঠেছেন, তমসা 
নদীর তীরে উদ্ভ্রান্ত মহাকবি পদচারণা করছেন। মহৎ সৃষ্টির উষালগ্রে মহাকবির সেই 
উদ্িগ্ন মুখচ্ছবি আমরা কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করেছি। এই মহৎ সৃষ্টিকালে শিল্পীর 
মনোবিকলন, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, শিল্পে আনন্দের অভিব্যক্তি, পাঠকের মনে তার 
বিস্তার_ এ সব গুঢ় তত্বের আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছে এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরে। 
নন্দনতাত্িক সুত্রগুলির উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্লাতো-ভরতমুনির এতিহযবাহকতা 
এই গ্রন্থের কোথাও কোথাও লক্ষিত হ'বে। আমরা অবশ্য সমালোচনার কষ্ঠিপাথরে 
এদের মতের মুল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছি। যাঁরা শিল্পমত নিয়ে শুধু আলোচনা 
করেছেন, তাদের মতের পর্যালোচনা করেছি। ফাঁরা ছবি এঁকেছেন, গান বেঁধেছেন, 
কবিতা লিখেছেন, পাথরের মূর্তি গড়েছেন, স্থাপত্যকর্মে কীর্তিমান হয়েছেন, তাদের 
শিল্পকর্মের মধ্য থেকে তাদের শিল্পদর্শনের সৃূত্রগুলি নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছি। গল্পকার, 
উপন্যাসকার, নাট্যকার-__- এঁদের সৃষ্ট সৌন্দর্যের অন্তরে যে সৌন্দর্যদর্শন বাসা বেঁধে 
আছে, তার উদ্বারণ ঘটিয়েছি শিল্পীর মরমী দৃষ্টির সঙ্গে নৈয়ায়িকের ন্যায়-সতর্ক 


৮1)। 

দর্শনভঙ্গীর সমন্বয় ঘটিয়ে । এই গ্রন্থের নামকরণ করেছি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 
কবিগুরুর দেওয়া “নন্দনতত্ব শব্দটিকে সবিনয়ে গ্রহণ ক'রে। শিল্পরসে আধ্ুত হয়ে 
কেন যে নন্দিত হই, তারই ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবদ্ধ। গ্রন্থের নামকরণে গ্রন্থের 
বিষয়বস্তর প্রতি প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতটুকু রয়ে গেছে। গ্রন্থের নাম চয়ন ব্যাপারে সহধর্মিনী 
লীনা এবং কন্যা ধৃতির পক্ষপাতিত্ব নিঃসন্দেহে আমার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে। 
রসতত্ব্, শিল্পতত্ব, সৌন্দর্যতত্ব প্রমুখ শব্দগুলির আবেদনও ব্যঞ্জনাময় । কিন্তু “নন্দনতত্ব' 
জয়ী হ'ল, তার কারণ ওঁদের পক্ষপাতিত্ব ও “নন্দনতন্ব" নামটির অনৈতিহাসিকতা এবং 
আমার আকৈশোর রবীন্দ্রত্রীতি। 


অধ্যাপক হুমায়ুন কবির হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। পাণ্ুলিপির খণ্ডাংশ 
দেখে এক সময় তিনি আমাকে যে মূল্যবান 'আশীর্বাণীটি' পাঠিয়েছিলেন সেটি গ্রন্থের 
মুখবন্ধে সন্নিবিষ্ট করে দিলাম। তার কাছে আমার ধণের শেষ নেই। তার উৎসাহ ছাড়া 
এই গ্রন্থের প্রণয়ন ব্যাপারে হয়ত উদ্যোগী হতেই সাহস পেতাম না। 


পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ব্যাপারে অনলস পরিশ্রম করেছেন আমার ছাত্রী কল্যাণীয়া 
ডক্টর সুচেতা গোস্বামী মেত্র)। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুত্তক পর্যৎ এই প্রন্থটির প্রকাশভার 
নিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তারা সকলে একান্তভাবে আমার ধন্যবাদার্। 
ইম্প্রেশন প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ সুধাতোষবাবু ও ঠার সহকর্মীদের ও তাদের এঁকান্তিক 
সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।, 


রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবিটির মুদ্রণের অনুমতি দেওয়ার জন্য বিশ্বভারতী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই ; আর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানাই অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনী রায় অঙ্কিত ছবি দুটির পুনমুদ্রণের 
অনুমতি দেওয়ার জন্য। তাদের সহযোগিতা ব্যতীত গ্রন্থটির নয়নাভিরাম সৌষ্ঠব 
সম্পন্ন হ'ত না। 


শ্রীসুধীর কুমার নন্দী 


সংযোজন £ 

আশা ও আনন্দের কথা নন্দনতত্বের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হচ্ছে। এই নতুন সংস্করণে আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্বের আলোচনা সন্িবিষ্ট 
হয়েছে। আর নতুন ক'রে পরিশিষ্টে কলাকৈবল্যবাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্তি প্রনস্থটিকে 
পূর্ণতাপন্ন করেছে। পুস্তক পর্যদের এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। তৎ্পূর্বে প্রকাশ মন্দির 


)১ 
প্রকাশিত ক্ষুদ্র কলেবর নন্দনতত্ব্ের কথা পাঠকেরা হয়ত বিস্মৃত হ'য়েছেন। কিন্তু সেই 
কৃশকায় সংস্করণের কথা ভোলার নয়। সহদয় ও গুণী পাঠকমহলের উৎসাহ ও 
আগ্রহের জন্যই সেই কৃশতনু প্রস্থটি আজ বিশাল কলেবর লাভ করেছে। দেশে গুণী 
পাঠকের সংখ্যা যে অগণিত তার প্রমাণ এই ্রন্থাটর বহুল প্রচার! বাংলা ভাষাভাষী 
পাঠকেরা আজও যে দুরূহ বিষয়ের পঠন-পাঠনে উৎসাহী তার প্রমাণ রয়েছে এই 
গ্রন্থের পর পর কয়েকটি সংস্করণের প্রকাশ । 


আমার পৃষ্ঠপোষক এই বোদ্ধা পাঠক সমাজকে আমি বারবার নমস্কার করি। 
ংলার কৃষ্টি-এঁতিহ্য ষে সুস্থ এবং স্বচ্ছ হ'য়ে আছে আজও তারই প্রমাণ মেলে এই 
ধরনের পুস্তকের বহুল প্রচারে। 


এই পুস্তকের প্রকাশ প্রয়াসে জড়িত সকলকে ধন্যবাদ জানাই। পুস্তক প্রকাশন 
এক সর্বাত্মক সমবায়ী-প্রয়াসের ফসল । তাই সংশ্লিষ্ট সবাইকে নমস্কার ক'রে, প্রণাম 
জানিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। 


শ্রীসুধীর কুমার নন্দী 


সূচীপত্র 
বিষয় 


আশীর্বাণী £ অধ্যাপক হুমায়ুন কবির 


অবতরণিকা £ ললিতকলা ও দর্শন 
প্রথম স্তবক 

মূল্যবোধ ও শিলক্পবোধ 

শিল্গের মর্মকথা 

শিক্ষ বাস্তবতা 

শিল্ষে সার্বিকতা 

শিল্পে অধিকারভেদ 


০এনজজককঙ্ছৰ 


ক্ষত রিজভভক 


০৬৮৩ ভঞ্জল 


৩ ওতঞঞজ 


করুক 


মক কজঞ্ত 


কক ৬৬৩৬৩ 


জরি 


কতঞওরওকরও 


০০৬ কক 


শগকছজডকত 


ক৬ঞএকডঞ জকি 


১৯ 
২৮ 


৪৩ 
৪৭৯ 
৫৭ 


৭১ 
৭৬ 


৮৫ 
৯৭ 
৯৩৯ 
১৩০৭ 
১৯১১ 


১৭৪ 
৯৮ 


ষষ্ঠ স্তবক 


পিকাসোর শিল্পদর্শন 
কার্ল মার্কসের নন্দনতাত্বিক সূত্র 


সপ্তম স্তবক 


ক্রোচের দৃষ্টিতে শিল্প ও দর্শনশান্ত্র ঃ পারস্পরিক সম্বন্ধ 
অষ্টম সবক 
শিল্প ও মানব অভিজ্ঞতা £ আরুইন এড্ম্যানের দৃষ্টিতে 
শিল্প ও সভ্যতা 
জগত, কথা ও কবি 
শিল্গের বিষয়বস্তু, দৃষ্টি ও দৃশ্যশিল্প 
শব্দ, শ্রবণেন্ড্রিয় ও গায়ক 
ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে অনুকৃতি £ এরিক হফারের দৃষ্টিতে 
মসীজীবী, লেখক ও বিপ্রবী 
মানব মন ও শিল্পলীলা 
পরিশিষ্ট 
রস্থপঞ্জি 
পরিভাষা পঞ্রি 


নির্ঘনি 


ক্রোচীয় নন্দনতত্বে প্রতিভান ও প্রকাশ 

ক্রোচীয় নন্দনতত্বে প্রতিভান ও শিল্প 

ক্রোচের মতে সুন্দর ও কুৎসিত £ 
নন্দনতাত্ত্িক অনুভূতি 

ক্রোচের দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় ও রেনেসীস 
যুগের নন্দনতত্ব 


ক্রোচের দৃষ্টিতে দেকার্রীয় ও লাবিনিজীয় নন্দনতত্ব ঃবুমগার্টেন 
ক্রোচের ভাষাবিচার ঃ হুমবোল্ট ও স্টাইনথলের পর্যালোচনা 


১5৬৬৪ ৯৬ 


গগককজজনতকত 


চা 





সঃ 
৩ 





র সৌজানে। 


বিশ্বভার 





রি কঃ 


[ অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ] ববীন্দরনাথেব সৌজন্যে 


শে কইল সা দিপা 


সপে 


[ যামিনী রায় অঙ্কিত ] 
















আর্থার ট্রেস অঙ্কিত ফাউণ্ডেশন অব গুড হেলথ, 
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অবতরণিকা 
বললিতকলা ও দর্শন 

শিল্প-দর্শন সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা করতে হলে শিল্প এবং দর্শন এতদুভয়ের মধ্যেকার 
সন্বন্ধটুকু নির্ণয় করা প্রয়োজন। বাহ্যতঃ দার্শনিক এবং শিল্পীর মধ্যে ব্যবধান দুস্তর ; শিল্পীর 
বিবেচ্য হল শিল্প-উপাদানের আনুকৃল্যে স্নায়বিক উত্তেজনা, শিল্পবপ থেকে আনন্দ ' আহরণ ও 
আবেগপ্রতিধ্বনির আকর্ষণীয়তা। দার্শনিকের উদ্দেশ্য হল তর্কশাস্ত্রসম্মত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ 
আবেগরঞ্জিত বিষয়সমূহের নিরুত্তাপ আলোচনা করা; সামান্য এবং নির্বিশেষ ভাবই দার্শনিকের 
আলোচনার উপজীব্য। শিল্পী সুন্দরের উপরতলার খবর রাখে, দার্শনিক সত্যের বিশ্লেষণ করেই 
তৃপ্ত। তাদের আঙ্গিক, তাদের ভাষা, তাদের আকাঙক্ষা সব কিছুই পরস্পরের থেকে 
একান্তরূপে পৃথক ২ তবে কবি-শিক্পী ও দার্শনিকের মধ্যে অন্ততঃ এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে 
উভয়েই কথার ব্যবহার করে। তবে একজন একটা বিশিষ্টরূপকে বোঝাবার জন্য আবেগপ্রসূ 
শব্দরাজির ব্যবহার করেন; অন্যজনা সামান্য নির্বিশেষ ভাবটুকু দ্যোতিত করার জন্য অথবা 
কোন অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকট করার জন্য যে ভাষার আশ্রয় নেন তার মধ্যে রঙ নেই, 
চাকচিক্য নেই। শিল্পীরও সৃষ্টিন্যায় রয়েছে তবে তা শিল্প-উপাদানগুলিকে সুসংহত করার 
অথবা শিল্পীর বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিুলিকে সমবিত করার পদ্ধতিমাত্র। চিস্তাবিদের নিরব 
অভ্যন্তরীণ তর্কপদ্ধতির সঙ্গে শিল্পীর ন্যায়ের অনেক প্রভেদ। দর্শন এবং শিল্পের মধ্যে এক 
ধরনের নৈতিক বৈরিতা রয়েছে বলে মনে হয়। কবি কীট্‌সের সমগ্র কাব্য জুড়ে সৌন্দর্যের যে 
সৃক্ষ্ নমনীয়তা বিরাজিত তা কবিমানসের সত্য ধারণা থেকে জাত; দর্শনের বিচারগত 
শৃঙ্খলাবোধটুকু সব রকম মানসপ্রক্রিয়া থেকে অনুপস্থিত হলেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায় 
বিবাগী শিল্পকর্মের বৈরাগ্যে। শিল্পী বিচারগত ধারণাশ্রয়ী সুত্রগুলি সম্বন্ধে .সঙ্গতভাবেই 
সন্দিহান; তার কাজ হল কল্পনাজাত রূপের সৃষ্টি ; সে রূপ ইন্ট্রিয়গ্রাহ্য। চিন্তাবিদ অপরপক্ষে 
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূ'পকে কৃপার চোখে দেখেন, চিন্তার সঙ্গে আবেগকে যুক্ত করার পক্ষপাতী নন। 
ভিনি চিন্তার সাংগঠনিক আকারের প্রতি আগ্রহশীল, সে আকার সত্যাশ্রয়ী। কবি এবং 
চিত্রকরের দৃষ্টি বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, দার্শনিকের দৃষ্টিও বিবয়াশ্রয়ী। তবে তার চিন্তার 
প্রান্তিক বিষয়টুকু হল অনন্ত সত্তা অথবা আপন চিন্তার বিভিন্ন সূত্রের সংজ্ঞা ও সম্বন্ধ । 

কিন্তু শিল্প ও দর্শনের মধ্যে বিরোধিতা থাকা সত্বেও শিল্প ও দর্শন চিন্তার মধ্যে সৌসাদৃশ্য 
আছে একে অপরকে দ্যোভিভ করে। শিল্পী যখন শুধুমাত্র কুশলী কারুকার নন, তখন তার 
বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, শিল্প উপকরণের যথাযথ মনোনয়নে, তার শিল্পকর্মের পূর্ণাঙ্গ প্রতিক্রিয়ায় 
তিনি জীবনের ও জগতেব্ব ভাষ্য রচনা করেন। তিনি তীর কল্পসনাশ্রয়ী পন্থায় একজন যথার্থ 
দর্শনবেতা। দার্শনিক সংজ্ঞা এবং প্রমাণকে আশ্রয় ক'রে, উদ্ভাবন এবং সমবয়ের পথে জীবন 
এবং জগৎকে যেভাবে দর্শন করেন তাকে সবটুকু অভিজ্ঞতার সময়ে আঁকা একটি ছবির 
সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ;বুদ্ধি-আশ্রয়ী একটি রাগিণী অথবা কবিতার সঙ্গেও তার তুলনা 
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চলতে পারে; যদিও দার্শনিক আলোচনার ভাষা হল গল্পের ভাষা। প্লাতো-সৃষ্ট সক্রেতিস 
চরিত্রের মুখে আমরা শুনি, দর্শন হল সূ্ষ্ম সঙ্গীত; এই গুরু-গম্ভীর সঙ্গীত নিত্য জঙ্গম, যদিও 
এর উৎসভূমি দার্শনিকের মতে যে মন তা একবারেই অনড়। 

শিল্প এবং দর্শনের মৌসাদৃশ্যের কথা বাদ দিলেও দার্শনিক শিল্পকে অথবা শিল্পীকে 
ন্যায়সঙ্গতভাবে উপেক্ষা করতে পারেন না কেননা দার্শনিককে সামগ্রিক চিন্তার আশ্রয় নিতে 
হয়। দার্শনিক যে বিচারটুকুর অনুধাবনে নিত্য যত্ববান এবং যে প্রজ্ঞাটুকুকে তিনি 'আবিষ্কার 
করেন এই সৃষ্টির মধ্যে, শি্পীও তাকেই খুঁজে ফিরছেন তাঁর আপন ছোট্র সৃষ্টির ভুবনে 
আপনার শিল্প উপকরণ্টুকুকে আশ্রয় ক'রে । শিল্পীর সৃষ্টির জগতে আমরা দার্শনিকের চিন্তা- 
শৃঙ্খলার প্রতিমাকে দেখি; দার্শনিক এই চিম্তা-শৃঙ্খলাটুকুকে বিশ্বজগতে প্রত্যক্ষ করার জন্য 
সকরুণ প্রয়াস করে চলেছেন। শিক্প দাশনিকদের সযত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কারণ দার্শনিক 
যে শৃঙ্খলাটুকু প্রদর্শন করার জন্য যত্ুবান, শিল্পীর শিল্পকর্মে তারই প্রতিষ্ঠা, বিশ্বব্রন্মাণ্ডে যে 
প্রজ্ঞার নিদর্শন রয়েছে শিল্প তারই অনুকার। অবশ্য আর একটি কারণেও শিল্প দার্শনিকদের 
মনোযোগের বস্তু। শিল্ষে নীতি, সতা, জ্ঞান, এগুলি সন্বন্ধেও যে সব সমস্যার অবতারণা করা 
হয় কোন দার্শনিকই তাকে অবহেলা করতে পারেন না। 

আমরা জানি যে নৈতিক বিচারে দার্শনিকেরা শিল্পকে একটি বড় সমস্যা বলে বিবেচনা 
করেন। দার্শনিকরা এ সমস্যাটিকে নিয়ে ব্বিত। বিশ্বতত্ব ব্যাখ্যায় অথবা চিস্তাপ্রণালীর সংজ্ঞা 
দিতে গিয়ে সাধারণতঃ আবেগ ও ইন্দ্রিয়কে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গত যে জীবন, 
আবেগের যে প্রভাব তার বিশ্লেষণ ও বিবেচনা প্রয়োজন। যে কোন নৈতিক পরিকল্মনার 
বিবেচনাকালে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা দরকার এবং যে কোন নৈতিক পদ্ধতির সংজ্ঞাদানের 
সময়েও এদের যথাযথ মর্যাদা দান করা 'আবশ্যক। ভালই হোক্‌ আর মন্দই হোক জীবনে 
এদের প্রভূত প্রভাব এবং মানুষের প্রবৃত্তিগত জীবনের উপরও এদের প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। 
ইন্দ্রিয় এবং আবেগ সম্পর্কিত আলোচনা তাই আবশ্যিক বিষয়রূপেই দর্শন শাস্মের উপজ্ীবা 
হয়েছে। 

দার্শনিক প্রাতো প্রমুখ দর্শনবেত্তাগণ তাই শিল্পকে নৈতিক শঙ্খলার উপায় এবং উৎসরূপে 
কল্পনা করেছেন। শিল্পকে অবশ্য সন্দেহের চোখেও দেখা হয়েছে, যখনই কোন দার্শনিক 
আত্মাকে জীবদেহের উপরে স্থান দিয়েছেন, অধ্যাত্মবিদ্যাকে দেহতত্ববাদের উপরে প্রতিষ্ঠা 
করেছেন, তিনি তখনই চারুকলা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন; অধিকাংশ খ্রিস্টীয় 
নীতিবাগীশের বেলায় এইটাই ঘটেছে। শিল্পের রহস্যে যাঁরা দীক্ষিত তারা পুরোপুরি এ থেকে 
রস গ্রহণ করতে পারেন। তাই সাধারণের এ বিষয়ে আগ্রহের অস্ত নেই। শিল্পী সাধারণ 
মানুষের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করেন, তার চারিত্রিক দা্য সহজেই শির্ী ক্ষু্ন করে 
দিতে পারেন বলেই অনেকের বিশ্বাস। খ্রিস্টীয় ও অন্যান্য কৃচ্ছসাধনতদ্ত্রে বিশ্বাসী 
নীতিদার্শনিকের দল এঁদের দলে আছেন; মহাদার্শনিক প্লাতোও এঁদেরই দলে দলী যখন তাকে 
আর আমরা “সম্মোহিত ও সম্মোহনকারী' কবি বলে মনে করতে পারি না। তিনিই এঁদের 
্রজ্ঞাবান প্রবক্তা, গতানুগতিক কুচ্ছসাধনবার্দীদের সন্দেহটুক সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি চলল 
না যখন ফ্রয়েডীয় মনঃসসীক্ষণের দ্বারা এই সন্দেহ সমর্থিত হ'ল। চারুকলার মধ্যে যে যৌন 
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আবেদনের অনুরণন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যৌন আবেদনের যে প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া শিল্পে 
অন্তরশায়ী তাকে অস্বীকার করা চলে না; শিল্পের রূপ এবং উপাদানের মধ্যে যৌন 
অভিলাষের যে প্রচ্ছন্ন লীলা চলে, যৌন আবেগের যে রূপান্তর ঘটে নন্দনতাত্ত্িক প্রয়াসে, 
এসব কথা মনঃসমীক্ষকদের অস্তৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল। গোঁড়া নীতিবাগীশদের সন্দেহ 
সমর্থিত হল মনঃসমীক্ষকের গবেষণায়; এ সব তথ্য থেকে যে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক 
না কেন, এ কথা সত্য যে প্রাচীন গৌড়া নীতিবাগীশ এবং আধুনিক মনঃসমীক্ষকের মধ্যে এই 
সব তথ্যের নির্ভুলতা সম্বন্ধে কোন দ্বিমত রইল না।. 

শুধুমাত্র দেহ এবং আত্মাকে কেন্ত্র ক'রে এই বিবাদ আবর্তিত হয়নি; বিবাদের হেতু অন্যত্র 
রয়েছে। “রিপাব্রিক' গ্রন্থের শেষে সন্ত্রেতিস কেন অনিচ্ছাসত্বেও কবিকে তার আদশ রাষ্ট্র 
থেকে নির্বাসিত করলেন £ এর পূর্বে ত কবিকে তিনি মাত্র নিন্দা করেছিলেন। প্রাতো কিন্তু এ 
কথা ভাবেন নি যে শিল্পী শুধুমাত্র আমাদের পশুসত্তাটাকে জাগিয়ে তোলে; তিনি কবির নিন্দা 
করেছেন কেননা কবিরা মানুষের মনকে বিপথগারী করে। বস্তুর ইন্টরিয়গ্রাহ্য পের মোহে 
মানুষকে মুগ্ধ করে। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তরূপটুকুকে কল্পনার অন্ধকারের আশ্রয়ে আবার কবি 
নতুন করে বিন্যাস করেন। আর এই বস্ত-রূপটুকু আবার হল প্লাতো কথিত 15৪ বা 
মহাভাবের ছায়ামাত্র। মানুষের বুদ্ধি যে সৌধ গড়েছে তার নির্মাণে ইন্দ্রিয় এবং চিন্তা কতখানি 
অবদান রেখে গেছে সে সম্বন্ধে বহুদিনের পুরানো একটা মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ 
প্রঞ্জাবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্পদেউলের পৃজারীদের সম্বন্ধে, কারুকারদের সম্বন্ধে 
সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে; তাদের শিল্প-উপকরণ ও শিল্পের বিষয়বস্তই এই সন্দেহের 
অবকাশটুকু দিয়েছে। দর্শনেতিহাসে বার বার এর সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। যখনই শ্রজ্ঞাবাদীরা 
শিল্গের সমর্থনে কিছু বলেছেন তখন তাদের বক্তব্যের মধ্যে আমরা দেখেছি শিল্পের উপকরণ 
এবং শিল্পের ইন্্রিয়গ্রাহ্যতায় সেই সব অপবিবর্তণীয় আকার অথবা সমতার দিকেই অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে, যে সন্তা পরিদৃশ্যমান সুন্দর ভুবনের অন্তরালে আপনাকে গোপন করে, আবার 
কখন বা চকিত আলোকে আপনাকে প্রকাশ করে। প্লাতোর 5১7)1০51877-এ আমরা শিল্প 
সম্বন্ধে এই ধরনের অভিমত পেয়েছি। 

দেহ এবং আত্মা, ইন্দ্রিয় এবং মন এদের পারস্পরিক ছন্দের মধ্যেই আমরা দার্শনিকদের 
শিল্প সমালোচনার সূত্রটুকু খুঁজে পাই। অবশ্য এ ধরনের দ্বন্দে উত্সব প্রেষণাকে অস্বীকার 
করেও বলা যায় যে দার্শনিক শিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে 
পারেন না। এর একটি অন্য কারণও আছে। যে সব দর্শন আকারসর্বস্থ ন্যায়শাস্ত্র অথবা 
পরাবিদ্যায় পর্যবসিত হয় না তারা অবশেষে নীতিশাস্ত্রের আকার গ্রহণ করে। নীতিশাস্ত্র, তা 
তার উৎস যা-ই হোক না কেন, ভার লক্ষ্য যাই থাকুক না কেন, সে যে কোন ধরনের 
অনুশাসনই প্রয়োগ করুক না কেন, নৈতিক অথবা সৎজীবনের বিশ্লেষণ এবং বিবেচনাই তার 
উপক্জীব্য। নৈতিক জীবন, সংক্ীবন হল ইহলোকের জীবনধারার ভবিষ্যত কার্যসূচী মাত্র; 
অবশ্য তা পরলোককেও দ্যোতিত করতে পারে। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য নীতিসম্মত 
সংজ্জীবনের ধারণার প্রয়োজন; এই ধারণাটুকু আমাদের অশুভ ও অসৎ জীবনচর্যা থেকে মুক্তি 
দেয়, কল্যাণের স্পর্শে আমরা ধন্য হই। ইহজ্জীবনে সুখ লাভ করি; পরজীবনে মোক্ষের 
প্রত্যাশা রাখি। পরিচিত সুখবার্দীদের কথা ছেড়ে দিলে এ তত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার্ধ যে 


৪ শন্দনতত্তু 


কল্যাণের ধারণাটুকু সর্বতোভাবে ভবিষ্যৎ জীবনকে আশ্রয় করে আছে; এই ক্ষণস্থায়ী 
ভবিষ্যৎ কালের অঙ্গীকারটুকু সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। অধিকাংশ দর্শনমতকেই 
সুখবাদীদের বিরুদ্ধে স্টোয়িক মতবাদ প্রভাবিত করেছে; সুখাব্েষণ নয়, কর্তব্য-পালনই হ'ল 
মানুষের প্রধান করণীয় ও নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য। সমাগত বর্তমানের পরিবর্তে দূরাশ্রয়ী 
ভবিষ্যৎ, এই মুহূর্তের দাবীর চেয়ে অতীতের সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি এই কর্তব্যের 
স্বরূপটুকু নির্ণয় করেছে। 

শিল্প উদাহরণের সাহায্যে অথবা ভাবে ভঙ্গীতে 'এই তত্বই আমাদের শিখিয়েছে যে 
জীবনের প্রাপ্য বস্তুকু বর্তমান কালাশ্রয়ী। এই প্রাপ্তি সম্ভব হয় ইন্দ্রিয়জ আনন্দের পাদপীঠে, 
আমাদের মনের আবেগ-মুক্তিতে। মুহূর্তের আনন্দকে চিরায়ত করার নামই হল শিল্প; শিল্পের 
আনন্দটুকুই শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য, তা সে আনন্দ যত সুঙ্্ই হোক না কেন; শিল্পে এই আনন্দের 
ভূমিকাটুকু এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে দার্শনিক সান্তায়না শিল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বললেন, শিল্প 
হল আনন্দের মুর্তিমান বিশ্রহ। জগতে আমাদের দায়িত্ব অনেক, অনেক কর্তব্য সমাধানের 
গুরুভার আমাদের স্কন্ধেঃ তাই শিল্প আমাদের জীবনের ক্ষণিক পলায়মান মুহূর্তগুলিকে 
সর্বোচ্চ মর্যাদাদানে প্রয়াসী হয়ঃ এই মর্যাদা দানটুকুর কোন আত্যন্তিক উদ্দেশ্য নেই। তাই 
এতৈ আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে নীতিবিদ শিক্পকর্মকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, শিল্পের 
'আনন্দকে চিত্তবিক্ষেপ বলে ভাবেন এবং শিল্প-রমণীয়তা থেকে জাত সুখবোধকে কর্তব্য 
থেকে বিচ্যুতি বলে গণ্য করেন। ৬/৪10৩7 ৮৮০1০ এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে অভিজ্ঞতার 
ফলশ্রুতি নয়, অভিজ্ঞতাটুকুই লক্ষ্য। 

নীতিশান্ত্ের দ্রাক্ষাকুঞ্জে যে কর্মীটি আগ্রহ সহকারে কাজ করেছেন তিনি ফল আশা 
করেন। কিন্তু মসুষ্যকর্মের একটি মুল্যবান নিদর্শনকে খেয়ালী অনুজ্ঞার দ্বারা নস্যাৎ করে 
দেওয়া যায় না; দার্শনিকের কৃতিকেও অস্বীকার করা চলে ঘ্বা। যখন তাকে নস্যাৎ করার যুক্তি 
আমরা খুঁজে পাই বলে ভাবি, তখনও কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে বেঁচে থাকে। যাঁরা দর্শনচিন্তায় 
তন্ময় হয়ে আছেন তাদের চোখে এর অস্তিত্বের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। ভালোর জন্যই 
হোক আর মন্দের জন্যই হোক, দার্শনিকেরা আপন আপন দর্শনব্যবস্থার মধ্যে বহু নিন্দিত ও 
নির্বাচিত' শিল্পের জন্য একটু স্থান করে রেখেছেল। ইন্ত্রিয় মন ভোলায়, কল্পনা দর্শকের মত 
বদলায়; তবুও নীতিশাস্ত্রবিদেরা ইন্দ্রিয় এবং কল্পনা উভয়কেই আপন আপন মর্যাদায় নৈতিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন । সাধকপ্রবর সেন্ট অগস্টিন যখন গার্‌স্থ্য-আশ্রম ত্যাগ করেন 
তখন তিনি অলংকার শাস্ত্র এবং সৌন্দর্য-_- এতদুভয়কেই পরিত্যাগ করেছিলেন। অবশ্য 
সন্যাসগ্রহণের পরে তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সৌন্দর্যের পক্ষে ওকালতি 
করার জন্য। সুন্দরের সীমায়িত রূপদর্শনের মধো সেই 'জলক্ষ্য মহারূপের দর্শন মেলে এবং 
এই পথেই স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেপ্ট বোনাভেম্তরা বিশ্ববরক্মাণ্ডকে 
ভগবদ্বচনের ভাষ্যরূপে কল্পনা করেছিলেন এবং সন্তদের কল্পনা করেছিলেন সেই ভাবার 
কবি হিসেবে। 

শিল্প সম্বন্ধে মানুষের স্পর্শকাতরতা সুবিদিত; ভগবান যে কোন নির্দেশই দিন না কেন, 
প্রজ্ঞা যা কিছু প্রমাণের প্রয়াসই করুক না কেন, ভগবান এবং মানুষের প্রজ্ঞা এঁরা উভয়েই 
শিল্পকে আপন আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে। তাই ॥২০০১৮11০ গ্রন্থে শিল্পকে 


ললিতকলা ও দর্শন ৫ 


সত্যের অপলাপ চিত্রণের মাধুর্যময় মাধামরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সে অনৃতভাষণে মানসিক 
ব্যাধির নিরাময় হয়। শিশুরা এবং শিশুধর্মী বয়স্ক মানুষদের মধ্যেও আনেকেই বুদ্ধির আবেদনে 
সাড়া দেয় না; চিত্রকল্পের আবেদনে এরা সাড়া দেয়। দু'হাজার বছর পরে খবি তলম্তয় 
বললেন যে শিল্প-কর্মের মহৎ উদ্দেশ্য ও গুরু দায়িত্ব হল মানুষকে আপনার মনুষ্যত্বের 
জ্ঞানটুকু দান করা, মানুষ যে ঈশ্বরের পুত্র সেই সত্টুকু সম্বন্ধে অবহিত করা। শিল্প আপনার 
প্রসাদণগডণে ও সর্বজন-বোধ্যতায় নীতিশিক্ষার বাহনরূপে গণ্য হতে পারে। যে ক্ষেত্রে 
নীতিশিক্ষা ও নৈতিক নির্দেশবাণী ফলপ্রসূ হয় না; সে ক্ষেত্রে শিল্প প্রায়শঃই কার্যকরী হয়। 

এ সত্যটুকু দার্শনিকদের কাছে সম্প্রতি গ্রাহ্য হয়েছে যে শিল্পের মাধ্যমে যে শুধুমাত্র 
নৈতিক সত্য অথবা নীতিসারটুকু পরিবেশিত হয় তা নয়, শিল্পচর্চায় ও শিল্পানন্দ আস্বাদনের 
ক্ষেত্রে শিক্পগুলিকে আমরা নীতি-দর্শনের দৃষ্টান্ত অথবা শব্দ ব্যতিক্রমরূপে গ্রহণ করতে পারি। 
মন যে সত্য প্রমাণ করতে চায়, চিত্রকল্পস তাকে ফুটিয়ে তোলে । নীতিবার্গীশেরা শৃঙ্খলা, একতা 
ও পারম্পর্যকে নৈতিক জীবনের আবশ্যিক উপাদানরূপে গণ্য করেন; তাদের মতে মানুষকে 
উপায়রূপে গণ্য না ক'রে উপেয়রূপে গণ্য করা উচিত। তারা আমাদের শেখালেন যে 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে লঘু ব্যাপারের উর্ধে স্থান দিতে হবে, যা অকারণ অনিমিত্তিক তাকে গ্রাহ্য 
না করে যা সারবান তাকেই গ্রহণ করতে হবে। তারা সমৰয়ের জন্য শৃহ্ঘলা দাবী করেছেন, 
স্থিতির জন্য কেন্্রীকরণ চেয়েছেন এবং শাস্তির জন্য জটিলতা পরিহার করেছেন৷ এই ধরনের 
নৈতিক জীবনের উপাদানের এবং শিল্প-উপাদানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। শিল্পের গুণ 
তার সৌরভ, তার স্বাদ, তার 'অসামান্যতা-_ এ সবই শিল্প-উপাদানগুলির বিশেষ যু ।তিতে 
সমস্যা সমাধানের ফলমাত্র। সিজানের আঁকা ছবি অথবা বীঠোফেনের কোয়ার্টেটি যে 
অসামান্যতার দাবী করে তা তাদের আপন আপন উপাদান এবং উপকরণগুলিকে সম্বন্ধিত 
করার বিশেষ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। এ ছবিটির কোন একটি উপাদান যদি ভিন্নভাবে 
সন্নিবিষ্ট হত তাহলে ছবিটির প্রকৃতি ভিন্ন হতঃ কোয়ার্টেটের বিষয়বস্তুর রূপান্তর ঘটালে 
কোয়ার্টেটটিও ভিন্ন হত। শিল্পের সমগ্রতার মধ্যে সমৰিতরূপেরই প্রতিষ্ঠা; এই সময়, এই 
এক্যের অসস্তাব ঘটলে তা ছবিই বলুন আর সঙ্গীতই বলুন, উভয়েরই চরিত্রহানি ঘটায়। 
শিরকর্মের মধ্যে যে সুষ্ঠু শৃৰ্খলাটুকু শিল্পী বু আয়াসে রচনা করেন, তা থেকে যদি কখনো 
বিচ্যুতি ঘটে তবে পারম্পর্য লুপ্ত হবে, এঁক্য বিনষ্ট হবে এবং সৃষ্টিশীল শিল্প মাধূর্যের যে 
অনন্যতা, শিল্প-কর্মের কোথাও তার চিহ্নমাত্র থাকবে না। বার বার ভুল করেও সেই ভুলের 
নিবারণ-প্রয়াসের মাধ্যমে শিল্পী তার শিল্পরীতিকে আয়ত্ত করেন; তার সহজাত নৈতিক প্রবৃত্তির 
তাড়নায় তিনি কেবলমাত্র অলংকরণকর্মটুকুর পক্ষপাতিত্ব করেন না। তিনি হিংসাকে পরিত্যাগ 
করেন যখন হিংসা শক্তির বিকৃত মূর্তি পরিগ্রহ করে। তাঁর বক্তব্যে বাহুল্য বর্জিতি হয়। তিনি 
তার সৃষ্টির উপাদানকে, তার রীতি ও আঙ্গিককে এবং তার আপন শিল্পীসতাটুকুকে পরিপূর্ণ 
মর্যাদায় প্রহণ করেন। এ এক পরম বিস্ময়ের কথা। 

পোলোনিয়স বলেছিলেন যে, নিজের কাছে মিথ্যাচরণ করো না। অনেক সময় শিল্পীরা 
তাদের সুদীর্ঘ জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে আপনার শিল্পীসত্তাটুকুর পরিচয় পান; শিল্পের যে শৃঙ্ধলা 
তারই মাধ্যমে এই পরিচয় ঘটে। শিল্পী আপন শিল্পকর্মের মধ্যে যে কঠোর-শৃঙ্ধলাটুকুর সৃষ্টি 
করেন তা বহিরাগত কোন সন্র্যাসধর্মের কর্ম বলে গণ্য হতে পারে। শিল্পী আপনার সৃষ্টির 


৬ শন্দনতত্থ 


অনুকূলে যেভাবে নিজ মানস-প্রবণতা ও আঙ্গিককে কেন্দ্রীভূত করেন তাকে কোনভাবেই 
কোন নৈতিক আদর্শ খর্ব করতে পারে না। আমরা শিল্পকলার মধ্যে উপায়কে উপেয়ের মর্যাদা 
দেবার যে প্রবণতাটুকু দেখি তা কোন নৈতিক তত্ব অথবা নীতি আচরণের মধ্যে খুঁজে পাই 
না। সিজানের ভাষায় যে-শিল্পকে পূর্ণশিল্প বলা হয়েছে সেই ধরনের শিল্পকর্মে কোন কিছুই 
কেবলমাত্র উপায়রূপে গণ্য হয় না। শিল্পের সকল উপাদানই সামগ্রিক শিল্পসত্তার অঙ্গস্বরূপ। 
শিল্প-অতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্য যদি শিল্পকর্মকে অনুপ্রাণিত করে তবে তা যেমন শিল্পীর নিজের 
কাছে ধরা পড়ে, তেমনি আবার তা বোদ্ধা দর্শকের দৃষ্টিও এড়ায় না। প্রতারণা, পেশাদারী- 
কৌশল, নাটকী আঙ্গিক, আবেগ-উদ্ধেলতা, চটকদারী অভিনবস্থ-_ এসব দিকে নিন্শ্রেণীর 
'শিল্পী দৃষ্টি দেন, ফলে তার জাগতিক সাফল্য হয়ত সহজে আয়ত্তে আসে। কিন্তু এ পথে কোন 
শাস্বত শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না। 

শিল্পের জগতে উপায় এবং উপেয়কে, উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টিকে, বক্তব্য এবং বলার ভর্গীকে 
পৃথক করা যায় না। অবশ্য আমরা একথা বলছি না যে শিল্পী অন্যান্য মানুষের মত সুযোগ- 
সন্ধানী নন; তিনি ভণ্ড অথবা নির্বোধের মত ব্যবহার করতে পারেন তার প্রতিবেশীদের 
সঙ্গে; কিন্ত তিনি যেখানে সার্থক শিল্প-শরষ্টা সেখানে তার নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্য, তার 
সত্যানুরাগ, শিল্প-উপাদান এবং আঙ্গিকের সুষ্ঠু-সম্য় সাধনে তার নিবিড় আগ্রহ, তার বক্তব্য 
এবং বক্তব্য নিবেদনের ভঙ্গী বিষয়ে এঁকান্তিক নিষ্ঠা__ এসবের অপ্রতুলতা কখনই ঘটে না। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং নির্লিপ্ত দর্শন-আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা যে সমপগ্রতা ও সময়ের 
নৈতিক আদর্শের সন্ধান পাই, তার দেখা পাওয়া যায় সার্থক শিল্পীর শিল্প-এষণায়। 

যে কাল সমাগত, ইন্দড্রিয়গ্রাহ্য, যা একান্তরূপে সত্য তার অন্তরেও যে কল্যাণ অনুস্যুত 
রয়েছে এ ধারণা নৈতিক-আদর্শ-উৎসারিত। যা ঘটেছে তারই স্মারকচিহু হল শিল্পকর্ম। শিল্প 
সমারোহ বর্তমান কালকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। যে-কোন আদর্শ জীবনের কথাই আমরা 
কল্পনা করি না কেন, সেই জীবনটুকুকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একদিন না একদিন সত্য 
করে তুলতে হবে। দূর ভবিষ্যৎ কোন না কোন সময়ে বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করবেই। যে 
পরম শাস্তি আমাদের কাম্য তাকেও আমরা বর্তমান পটভূমিতে পেতে চাই। স্বর্গ, আদর্শ, 
ভাবরাজ্য, এসবই হল জীবনের পরিণতি মাত্র; জীবন যা হবে যা হতে পারে তারই কল্পিত 
রূপ। স্বর্গরাজ্যের প্রশস্ত অঙ্গনে, ভাবরাজ্যের সীমান্তে সেই সব আদর্শ, সেই সব মূল্যবোধ, 
সেই সব মহতগুণ আত্মগোপন করে থাকে, যা আজও আমরা আমাদের জীবনে এবং কর্মে 
সত্য করে তুলতে পাবিনি। নৈতিক সংস্থাগুলির মধ্যে আমরা নীতি-আদর্শকে কর্মে রূপায়িত 
করার আঙ্গিকটুকৃকে প্রত্যক্ষ করেছি, মূল্যবোধকে দৈনন্দিন জীবনে প্রকট হতে দেখেছি? যে 
নৈতিকতত্ত্বে ভবিষ্যৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠা নেই, তা যদি অশুভকে 
দূরীকরণের পথ নির্দেশও করে তবে তা প্রতারণার নামমাত্র হবে। কৃদ্ছসাধন, আয্মোৎসর্গ ও 
কঠোর শৃঙ্খলার প্রবর্তনা যদি কেবলমাত্র আত্মদমন ও আত্মদানের জন্যই করা হয় তবে তাকে 
আত্মনিপীড়ন ছাড়া অন্য কিছুই বলা চলবে না। কল্যাণকে, শুভকে আমরা “সুখ' বা “স্বর্গীয়- 
শান্তি এই আখ্যায় ভূষিত করতে পারি, কিন্তু যখন আমরা এই সুখটুকু ভোগ করি, এই স্বীয় 
শান্তিতে অবগাহন করে উঠি তখন তা আর ভবিষ্যতের অঙ্গীকার মাত্র নয়, তা হল 
বর্তমানকালের উপজীব্য আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়; ত! ছল একান্তরূপে বাস্তব। 


ললিতকলা ও দর্শন ৭ 


সুতরাং বলা যেতে পারে যে শিল্পের রূপে ও রেখায় তার আত্যন্তিক লক্ষ্যটুকু আপনাকে 
প্রকাশ করে; কল্পিত মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে শিল্পকর্ম গভীর মনোযোগের দাবী রাখে । এই 
নন্দনতাত্বিক মূল্যবোধের সমগোত্রীয় মূল্যবোধ আবার নীতিতন্বের উপজীব্য। নীতিশাস্ত্রের 
উপজ্জীব্য যে শুভাশুভের ধারণা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের আমরা প্রত্যক্ষ করি 
শিল্পের জগতে । নীতিশান্ত্র যেসব শুভ এবং কল্যাণের কথা আমাদের শুনিয়েছে তারা সকলেই 
প্রায় কোন না কোন শিল্পকর্মের মধ্যে আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেছে। এ কী সেই দার্শনিক 
ম্পিনোজা-কঘিত আমাদের বৃহত্তর সত্তার বোধ, আমাদের কল্যাণবোধ, যার সাহায্যে 
স্পিনোজা মনুষ্য-কর্মের বিচার করেছেন? সঙ্গীতে এবং বিয়োগাস্ত নাটকে আমাদের যে ড্রুত 
ধাবমান বহুমুখী অভিজ্ঞতার আস্বাদন ঘটে তার জুড়ি অন্য কোথাও মেলা ভার । সৃজনে ও 
সৃষ্টকর্মের রসাস্বাদনে এ-তত্ব সমান ভাবে সত্য। দার্শনিক নীটসে, শিল্পের এই গুণ ও চারিত্রধর্ম 
অবলোকন করেছিলেন। তিনি একে “ডায়োনিজীয়” আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। শিল্পের যে 
আত্যন্তিক শক্তিটুকুর আমরা সন্ধান পাই তা শুধুমাত্র বিচার বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় না। 
শিল্পকর্মের এই শক্তি, এই প্রাণ, দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে যায়। শিল্পী 
সৃজনকালে এই শক্তিটুকু আস্বাদান করেন ও তার শ্রোতা অথব! দর্শকের অন্তরে এই শক্তির 
সঞ্চার করে দেন। শিল্পীর এই কাজটুকু হল যথার্থ শিল্পীজনোচিত। যদি নীতিশাস্ত্ের কাজ হয় 
জীবনে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জীবনে শক্তির সঞ্চার করা, যার ফলে জীবন সুস্থ ও স্বস্থ হয়ে 
উঠতে পারে, তাহলে আমরা বলব যে ঠিক এই কাজটুকুই শিল্পও সম্পন্ন করে। মানব- 
অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে, প্রশস্ত করে এই চারু শিল্প। 

নৈতিক চিন্তা আদিকাল থেকে জীবনকে প্রশস্ত, পর্যাপ্ত ক'রে তুলতে চেয়েছিল। আর এই 
পর্যাপ্ডিটিকু আমরা দেখেছি শিল্পের শব্দ, রঙ এবং কথার উদার দাক্ষিণ্যে। জীবনে এই উদারতা 
এই প্রাচুর্য, এই দাক্ষিণ্যের একান্ত অভাব। শিল্পে ইন্দ্রিয় উপাদানের প্রাচুর্য, তীক্ষ তীব্র 
আবেগের গভীরতা আমাদের এ সম্বন্ধে অবহিত করে যে, বুদ্ধি ও কৌশলের যথাযথ ব্যবহার 
করলে জীবনও শিল্পপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারত; অবশ্য যদি ব্যক্তি-জীবনকে এবং সমাজকে 
আমরা একটি সামগ্রিক শিল্পের বিষয়বস্তর করে তুলতে পারি তবেই এটি সম্ভব হয়। শিল্পে যে 
রূপ, যে রঙ, যে প্রাণটুকু প্রত্যক্ষ করি তা শুধুমাত্র শিল্পের জগতেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে কেন£ 
অবশিষ্ট জীবনটা শুধুমাত্র ছকে বাঁধা, প্রাণহীন, বর্ণ-বৈচিত্হীনই বা হবে কেন? একটা 
শ্রেণীগত এ্রতিহ্যের বশবর্তী হয়ে আমরা বিশ্বাস করি যে, বস্তু ব্যবহারিক এবং সুন্দর এই দুটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে। ধারা লাভ করার জন্য ব্যবসা করেন তারা এই বিভাগে বিশ্বাস 
করেন। কারুকলার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ব্যবহারগত প্রয়োজনে কাজে 
লাগানো হয় এমন জিনিষে সুন্দরের স্পশটুকু এসে লাগতে পারে; যে সমাজে সকলকে উপেয় 
হিসাবে গণ্য করা হয় সেখানে সকলেই এমন কাজ্জে অংশ গ্রহণ করতে পারে যে কাজ শিল্প- 
প্রাণনায় অনুপ্রাণিত। যে সমাজে যৃথবদ্ধতার প্রকোপে মানুষের সকল প্রয়াসই প্রাণহীন এবং 
মৃত সেই সমাজের মানুষের শিল্পকর্মে কেবলমাত্র আমরা এই প্রাণশতির প্রাবল্যটুকু প্রত্যক্ষ 
করি! 

নীতিবাগীশের দল নীটশে কথিত এই ডায়োনিজীয় গুটি সম্বন্ধে বড়ই সংশয়যুক্ত, তা 
সে শিল্পেই হোক কিংবা জীবনেই হোক । দুর্বার প্রাণশক্তি সমাজে বন্য বর্বরতার সুচনা করতে 


এ নন্দলতত্ত 


পারে, আবার ব্যক্তিগত জীবনে তা মূর্ঘারোগেরও সূত্রপাত করে। এরা উভয়েই পরম ক্ষতিকর। 
মানুষ মধাহুবেলার কলরবমত্ত কীটপতঙ্গ মাত্র নয়। জীবনে সাধনার প্রয়োজন; এই জীবনকে 
বিচার করতে হবে ভবিষ্যৎ কালের পটভ্মিতে। ভালোভাবে বীচতে হলে ন্যুনতম সময়টুকু 
সাধন করতে হবে। বিশৃঙ্খলার বিকল্প হচ্ছে শৃঙ্খলা । সং-জ্ীবনে নিয়ন্ত্রণের দরকার । জীবনের 
উদ্যানে পরিশ্রম করতে হয়, তবেই না বর্ণোজ্ল পুষ্প সমারোহে দশদিক আকীর্ণ হয়ে উঠবে। 
অনাথায় আগাছায় চর্তুদিকে ভরে যাবে। হয়ত দৈবাৎ এখানে ওখানে দু'একটি বাহারে ফুল 
ক্ষণিকের জন্য মুখ তুলবে । এই ক্ষেত্রেও শিল্প হল দৃষ্টান্ত-আশ্রয়ী নীতি-শিক্ষক। দার্শনিক 
নীটশে শুধুমাত্র শিল্পের ডায়োনিজীয় গুণটির কথাই বলেন নি। তিনি শিল্পের প্যাপোলোনীয় 
গুণটির কথাও বলেছেন। শিল্পে যেমন প্রাণবন্যার উদ্দামতা আছে তেমনি আবার তা স্থ্র্যে ও 
শান্তির প্রতীক। শিল্পে আমরা যে পরিমাণে এদের দেখা পাই ঠিক সেই পরিমাণে জীবনে 
এদের দেখা পাই না। 

উনবিংশ শতকের শেষ পাদে শিল্পের পলায়নী-প্রবৃত্তিটুকু নিয়ে যে বাদানুবাদ চলেছিল তা 
আজও অব্যাহত আছে। ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে একদল পণ্ডিত এই গজদস্তমিনারকে 
সমর্থন করেছেন আবার অন্য আর একদল এর বিরোধিতাও করেছেন। যদি শিল্পকে “পলায়ন' 
আখ্যাই দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই তার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। মানুষের মনের 
অভ্যন্তরীণ জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তিই হল এই শিল্পকর্ম; স্্রায়বিক বিকারের বেদনার 
শান্তিও এই শিল্পকর্মে পাওয়া যায়। বিশৃঙ্খলা সমাজের ব্যাপক বিকারের হাত থেকে পালিয়ে 
গিয়ে শিল্পের জগতে নিষ্কৃতি পায়; জাগতিক নৈরাজ্য, মানসিক জটিলতা-_- এদের হাত 
থেকেও মুক্তি পাওয়া যায় শিল্পের সৌন্দর্যলোকে। চিত্রের শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থানিক সংস্থানে, তার 
বিস্তারে ও গুরুত্ব, সঙ্গীতের শব্দ শোভাযাত্রার সুস্পষ্টতায়, কাব্যের ছন্দোময় আনন্দের মধ 
আমরা শৃঙ্ধলাকে পাই, সময়কে প্রত্যক্ষ করি, শান্তরসের আস্বাদন করি। নীতিবাগীশের দল 
সমন্বয়ের মধ্যে যে মুল্যটুকুকে প্রত্যক্ষ করেন তা শিল্পের সীমিত প্রাকারের মধ্যে সহজলভ্য। 
শিক্গের এই সমবয়ধর্মী রূপটুকু শুধুমাত্র সান্তনাই দেয় না অথবা পলায়নের সুযোগটুকুই দেয় 
না, আগামী দিনের সমাজব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটুকু তারা আমাদের সামনে তুলে ধরে। তারা হল 
অনাগত ভবিষ্যতের পূর্বাভাস। আত্মা-নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্ধলাটুকু শিল্পকর্মের উপাদন এবং আঙ্গিকের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায়, এই শিল্প-শৃঙ্খলা সেই বৃহত্তর জীবন-শৃঙ্ধলাকে দ্যোতিত করে, এই বৃহত্তর 
বিকার থেকে ব্যক্তিমানসকে রক্ষা করি; অন্যদিকে এই শৃঙ্খলাই একনায়কতন্ত্বের লৌহনিগড় 
থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। শিল্পে মানুষ তার পরিমিত ব্যতিস্বাতন্থ্াকে ফিরে পায়, জীবনে 
এইটুকুরই অভাব। সমাজে-_ তা সে গণতান্ত্রিকই হোক অথবা একনায়কতান্ত্রিকই হোক, 
সেখানে ব্যক্তি স্বাতস্ত্যের প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য নয়, 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পী এবং নীতিবিদেরা স্থান পরিবর্তন করেছেন। অতীতে 
নীতিবিদ শিল্পীকে উপদেশ দিয়েছেন; এখন আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে শিল্প থেকে 
নীতিবিদেরা কিছু কিছু নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন। কেননা, নীতিবিদ জীবনের মূল্য সম্বন্ধে, 
সঙ্গতি-প্রাণ-উজ্জ্বল, এম্বর্যবান, তীক্ষ, তীব্র, জীবনায়ন সম্বন্ধে যে সব তত্ব কথা বলেন তার 
সবটাই শিল্পীর প্রতিভা আপন সৃষ্টিতে শ্রমূর্ত করে দিয়েছেন। বোদ্ধা রসিকের দল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 


ললিতকলা ও দর্শন ৯ 


শিল্প সন্ভতারে আপন আপন জীবনচর্যার উপাদান এবং উপকরণকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবন 
যখন আপনাকে উপলদ্ধি করে-_ তখন তার সম্ভাব্য যে রূপ, সেহ রাপই শিল্পে আমরা প্রত্যক্ষ 
করে থাকি। শিল্পের অতিপ্রত্যক্ষ এই রূপ দর্শককে এবং শ্রোতাকে নতুন নতুন জীবনচর্যায় 
অনায়াসে উদ্বুদ্ধ করে; তর্ক করে অথবা আদেশ দিয়ে মানুষকে বশ করা যায় না। শিল্প আপন 
এশ্বর্যময় রূপটুকু দেখায় আর সেইরূপে বোদ্ধা রসিকজন মুগ্ধ হয়। তারা শিল্পকে ভালবাসেন। 

এইভাবে শিল্পকর্মের মাধ্যমে আমরা যে সব মুল্যকে ইন্দ্রিয়গোচর করে তুলি, তারা 
আমাদের কল্পনার উপরে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করে। প্রাতো থেকে তলস্তয় পর্যন্ত সকল 
দার্শনিকেরাই__ এ বিষয়ে একমত যে শিল্পের ভাষা হল সর্বজনীন ভাষা; সূত্রের ভাষা হ'ল 
আদেশ নির্দেশের ভাষা-_ এদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান, ব্যাপকতর ভাবা হল শিল্পের 
ভাষা । ধর্মে আমরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা শুনেছি, যাঁরা অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সামাজিক 
তারা সমবায় প্রচেষ্টার কথা বলেছেন! শিল্পে অবশ্য এই বিশ্বত্রাতৃত্ব এবং সমবায় প্রচেষ্টা, 
এতদুভয়কেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। মানুষের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান যে আবেগগত জীবন তার 
গভীরে শৃঙ্খলাটুকু রয়েছে। সেইটুকু শিল্পীর শিল্পকর্মে সুপ্রকট; প্রবৃত্তির উন্মাদনা এখানে 
অনুভূতির বিমল আনন্দে রূপায়িত হয়। কবিতার ভাবায় সব শিল্পই কথা বলে। এই কথার 
যেন ছবি আঁকা হয়। সে ছবির ভাষায় মানুষের আবেদন ধ্বনিত হয়ে উঠে। মানুষের নৈতিক 
জীবনের নিয়ন্তা হিসাবে এইসব শিল্পকর্মের কার্যকারিতা অনস্বীকার্য । স্বৈরাচারী একনায়কেরা 
সঙ্গীতের, চিত্রের এবং কথার অন্তর্নিহিত শক্তির তত্বটুকু জালেন। বাস্তববাদী নীতিবিদদেরও 
এই শক্তিটুকু সম্বন্ধে অবহিত হতৈ হবে। 

দর্শনের নৈতিক দিক সম্বন্ধে এবং শিল্পের সঙ্গে দর্শনের সম্বক্ধের প্রসঙ্গে আমাদের আর 
একটু বক্তব্য আছে। মানুষ যে সব বিশ্বাস এবং আর্দশকে আশ্রয় করে জীবন যাপন করে, 
নীতিবিদেরা সেগুলি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। এই আদর্শ এবং বিশ্বাসগুলি যেন শিল্পীর 
শিল্পকর্মে মূর্তি পরিগ্রহ করে। মানুষের কল্পনায় শিল্পীর প্রতিভার প্রসাদে এরা জীবন্তরূপে 
প্রতিভাত হয়। এদের এই সজীব অতিপ্রত্যক্ষ রাপটুকুর নৈতিক প্রভাব দূরপ্রসারী। এরা 
মানুষের নীতিজ্ঞানকে সক্রিয় করে ন্যায়বুদ্ধির কাছে যা সুপারিশ করে, যে আদর্শের কথা বলে, 
শিল্পে সেই আদর্শের মনোহরণ মুর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি। শিল্পকলার জগতে আমাদের অনুভূত 
মূল্যটুকুর সঙ্গে সর্বজন স্বীকৃত মূল্যবোধের কোন প্রভেদ থাকে না। 

দার্শনিকেরা চারুকলার নৈতিকতা সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করেন তা অনীহা-প্রসূত। ওঁরা 
বলেন যে শিল্পকর্ম মানুষের আনন্দের উৎস। দার্শনিকেরা হয় এই আনন্দকে অস্বীকার ক'রে 
নস্যাৎ করতে চেয়েছেন অথবা এই নন্দনতাত্বিক আনন্দের ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। 
মানুষের সামগ্রিক ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে শিল্পের স্থান নির্ণয় করার চেষ্টাও এঁরা করেছেন। কিন্ত 
শিল্প.সম্বন্ধে দার্শনিকদের যে আগ্রহ দেখা যায় তার সম্ভবত সুন্ক্মতর কারণ আছে, শিল্পের 
যে সূক্ষ্ম কারুকার্য আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে, আবেগ উদ্রিক্ত করে, তার মধ্যে আমরা 
দর্শনের, বিশেষ করে, অতীন্দ্রিয় ভাববাদী দর্শনের সমস্যা এবং তার সমাধানের ইঙ্গিতটুকু 
প্রত্যক্ষ করি। কবিরা বলেছেন যে সুন্দরই হল সত্য এবং সত্যই হল সুন্দর । দার্শনিকেরা অনেক 
বিচার বিবেচনা করে অবশ্য অনুরূপ সত্যে উপনীত হয়েছেন। 


৬০ সন্দনত ও 


দার্শনিকেরা সত্যের যে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন তার বিস্তারিত আলোচনা করা স্থানাভাববশতঃ 
সম্ভবপর হচ্ছে না। সতোর যে ক্রিয়াশীলতা প্রমেয়, ইন্দ্রিয় অগোচর বস্ত্ীসত্তার সঙ্গে যার 
অবিরোধ তাকেই দার্শনিকেরা সত্য আখ্যায় ভূষিত করেছেন, ঘটনার বোধগম্য সার্বিক 
বর্ণনাকেও অনেকে সত্য বলেছেন। কিন্তু যে ঘটনাটি সত্যকে প্রমাণ করে, সত্য এবং যে ঘটনা 
পরস্পর 'অবিরোধী, সত্য যে ঘটনাটি বর্ণনা করে মাত্র, সেই ঘটনার ব্যাখ্যা করা সহজসাধ্য নয়। 
কোন বর্ণনার সাহায্যেই ঘটনাটিকে যথাযথ ব্যাখ্যাত করা যায় না। এটি অননাসাধারণ, 
প্রত্ক্ষগোচর এবং নৈব্ক্তিক। এটি ইন্দ্রিয়োপান্তের সময়, কোন সামান্য বচনের দ্বারা এর 
বর্ণনা করা যায় না। অথচ টেস্টামেন্টের জিহোবার মতই ঘটনাটি হল একক এবং অননা। যে 
বর্ণনা, যে আলোচনা ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করে, নিশ্চয়ই তা ঘটনাটির অস্তিত্বের সমার্থক নয়। 
জাতিবাচক বিশেষ পদগুলি সাধারণ পদ মাত্র। বিজ্ঞানে ভাষা এমন কী ব্যবহারিক বুদ্ধির 
ভাষাও বহুল পরিমাণে নির্বিশেষ এবং সাধারণ ; এই ভাষায় সবার মধ্যে পাওয়া যায় এমন 
ন্যুনতম সাধারণ গুণের অস্তিত্বের কথা, শ্রেণীর কথা, পুনরাবির্ভাবের কথা ; শ্রেণী-গড়ের 
বর্ণনাও এসবে পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতা আপন অব্যবহিততত্তবে অনন্য, আপন স্বাতন্ত্যে 
অনির্বচনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষার মাধ্যমে আমরা ঘটনার স্বাতন্তযটুকু বোঝাতে পারি না। 
শুধুমাত্র তার সম্ভাব্য অনুষ্ঠানটুকু নির্দেশ করতে পারি। প্রত্যেকটি শিল্পের নিজস্ব ভাষা আছে, 
শিল্পী এই ভাষার মাধ্যমে তার জীবনের স্বাদটুকু তার চোখে দেখা বিশ্বভুবনের ছবিখানি, তার 
অভিজ্ঞতার স্বর্ণোজ্জ্বল আবেগ বিহুলতাটুকু পরিবেশন করেন। সেই পরিবেশনায় শিল্পী তার 
শিল্প-আঙ্গিক ও নৈতিকবোধটুকুর সমৰয় ঘটিয়ে যে প্রতিমা সৃষ্টি করেন, যে শব্দসম্পদের 
এশ্ধর্য বিকাশ করেন, যে কথা, যে রেখার বিন্যাস করেন তা অনবদ্য। 

শিল্পের জগতে যে সত্যের কথা বলছি তা শুধুমাত্র কথার কথা নয়। বস্তর যে বাহ্য 
সতাটুকু অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন তাকে আমরা সতা বলে স্বীকার করি না। ঘটনা এবং 
ঘটনাসন্নিবেশকে এবং আমাদের আবেগগত জীবনকে আশ্রয় করে যে বাহ্য সত্য রয়েছে তাও 
স্বীকার্য নয়। জলের উপাদান সম্বন্ধ যে বৈজ্ঞানিক এটুকু আমরা জানি, তার দ্বারা জলের 
আস্বাদ পাই না, জলের ওপরকার ঝিকিমিকিটুকু দেখি না। জ্যোতিরিদ যখন বলেন চন্দ্র হল 
দু'শ তিরিশ হাজার মাইল দূরে অনস্থিত একটি সৃত তারকামাত্র তখন তার উক্তির সত্যতা 
কবি-কথার সভ্যতাকে ব্যঞজ্িত করে না; কবি বলেন, চন্দ্র আঁধার রাতের রাণী । ৬/৪ ৮615 
গৃচাডএ7-এ প্রেমের যে ছবি আমরা অস্কিত দেখেছি তার সঙ্গে প্রেমের শরীর-স্থান-বিদ্যার 
কোন মিলই খুঁজে পাই না। সত্যের নানান রূপভেদ; তা নৈতিক, কাব্যিক অথবা নাটকীয়ও 
হতে পারে। কোনও একটি ঘটনা আমার কাছে যেভাবে প্রতিভাভি হয়, তার মধ্োই তার 
সত্যটুকু নিহিত থাকে। ব্যক্তিনিরপেক্ষ উদাসীনতার মধ্যে সতোর প্রতিষ্ঠা ঘটে না। মানুষের 
আবেগ ও কল্পনার উপর যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তা হল শিকল্পসত্যের সামশ্রিক রূপের অঙ্গস্বরূপ। 
ইন্দ্রিয়গোচর যে রূপ আবেগের যে রঙ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবতিত হয় তার সব্টকু 
শিল্পী শিল্পসত্যরূপে পরিবেশন করেন। 

শিল্পের কথায় মানুষের ইন্দ্রিয় ও হৃদয় সায় দিলেও দার্শনিক শিল্পের এই ভাষাকে সন্দেহ 
করেন। কেননা, শিল্পের ভাষা প্রমাণযোগ্য নয়। যেমন বিজ্ঞানের সৃত্রগুলি পরীক্ষণের সাহাযো 
প্রমাণ করা যায় তেমন করে শিল্পলত্য প্রমাণযোগ্য নয়! ন্যায়শাস্ত-সম্মত পথে শিল্প-সত্যের 


ললিতকলা ও দর্শন ১১ 


প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই বৈজ্ঞানিক সতা অথবা তর্কশাস্ত্র সম্মত সত্যের সঙ্গে তুলনায় শিল্প- 
সত্যকে, শিল্পের নৈতিক এবং কাব্যিক সত্যকে বড়ই অনির্দিষ্ট এবং অর্থহীন বলে মনে হয়। 
তবুও এমন অনেক দার্শনিক আছেন যাঁরা সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে একমত যে শিল্পের সত্য হল 
বিশেষ-আশ্রিত সর্বাশ্রয়ী-সতা: তর্কশাস্ত্রের অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যের থেকে এ-সত্য অনেক 
বেশী গ্রাহ্য কেননা শিল্প-সত্যে আমাদের অভিজ্ঞতার যাথার্থাটুকু অনুস্যুত হয়ে যায়। শিল্পের 
বিন্যাসপ্রকরণ প্রকৃতির বিন্যাসপ্রকরণ থেকে স্বতন্ত্র আমরা যা দেখি, শুনি এবং অনুভব করি 
তার ভাষ্য রচনাকালে যে ব্যাকরণের প্রযোজন হয়, সেইটুকূই হল শিল্পের অবদান। শিল্পের 
এহ বাহ্য। 

দর্শন এবং বিজ্ঞানের সুক্ষ আলোচনা বস্তুর অন্তর স্পর্শ করলেও শিল্পের ভাষা যে গভীরে 
পৌঁছায় তারা সেখানে পৌঁছায় না; অভিজ্ঞতার কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পের ভাষা ছাড়া অন্য 
কারো প্রবেশ নেই; শিল্প ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তার প্রকাশ সম্ভব নয়। এক শিল্প থেকে 
অন্য শিল্পে ভাষাম্তরিত করাও সম্ভব নয়; এক শিল্পের আঙ্গিক অন্য শিল্পে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। 
শিল্পের ভাষা বিজ্ঞানের ভাষায় বা বাবহারিক জীবনের ভাষায় রুপান্তর গ্রহণ করে না। অস্পষ্ট 
গৃঢার্থবাদীদের মত শিল্পীরাও যে ভাষা বলেন তা যেমন প্রমাণ করা যায় না, তেমনি আবার 
তা অশ্রমাণও করা যায় না। শিল্প তার অভিনব প্রকাশে মানুষের আত্ম-দর্শনের জন্য আর 
একটি বাতায়ন খুলে দেয়, ভার মধ্য দিয়ে আর একটি বিশ্বভুবনের দর্শন মেলে । সম্মোহিত 
দর্শক ততকালের জন্য এ ভুবনটিকেই সত্য জান করেন। শিল্প ব্যতীত অন্য কিছুর আনুকৃল্যে 
সেই জগতে প্রবেশ লাভ করা যায় না। 

যে সব মানুষের সঙ্গে আমরা নিত্যনিয়মিত বাস করছি তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা অন্ধ 
এবং অজ্ঞ। কখন বা ভিন্নধর্মী চরিত্রবহল একটি উপন্যাস পড়ে আমরা এমন কতকগুলি 
চরিত্রের সংস্পর্শে আসতে পারি যাদের দেখা আমরা হয়তো দৈনন্দিন জীবনে পেয়েছি। অথচ 
উপন্যাসটি পাঠ করে পরিচিত সেইসব মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি তা 
তাদের সঙ্গে দৈনন্দিন ভ্রীবনের নিয়মিত ব্যবহারেও সম্ভব নয়। সমাজতাত্বিক বিশ্লেষণ করলে 
এই অস্ত্দষ্টিটুকু পাওয়। যায় না। শিল্পীর 'আঁকা গাছের ছবি দেখে বা নিসর্গ চিত্র দেখে যে সত্য 
উপলব্ধি করি তা হয়ত পূর্বে উপলব্ধি করিনি -_-গাছটি বা প্রাকৃতিক দৃশ্যটি দেখার পরেও । 
আঙ্গিক মাধ্যমে তার শিল্পদৃষ্টির যে পরিচয় পাই তা অনন্যসাধারণ। শিল্পীর দৃষ্টি বস্তুর অন্তরে 
প্রবেশ করে; তাই তিনি যা দেখেন এবং যা দেখান তা সহজলভ্য নয় । আমরা বস্তুর যে রূপটি 
শিল্প মাধ্যমে দেখি তা৷ বস্তুর সত্তাটিকে উদ্ঘাটিত করে; যদি শিল্পীর দৃষ্টি দূর-বিস্তৃত হয় এবং 
তার আঙ্গিক পরিণতি লাত ক'রে থাকে তা হলে সহজেই তিনি ভগবানের রূপটুকু আপন 
চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। কোন দার্শনিক কোন ভগবদ্তত্ববার্দী ঈশ্বরের সেই রূপটুকু 
সেই সত্তাটুকুর বর্ণনা এবং বাখ্যা করতে পারেন না। সবোপরি যে ঘটনাটি আমরা প্রত্যক্ষ 
করেছি তার অনন্যসাধারণতা৷ শিল্গের ভাষায় যেভাবে ফুটে ওঠে এমনটি আর অন্য কোন 
ভাষায় হয় না। তাই অন্য ভাষায় শিল্গের প্রকাশভঙ্গীটুকু অনায়ন্ু। বিজ্ঞান অথবা সহঙ্জ 
ব্যবহারের ভাষায় তার সন্ধান মেলে না। তারা নিয়ন্ত্রণের শৈলী নিয়েই ব্যক্ত থাকে; বস্তুর 
আতান্তিক ধর্মটেকু সম্বন্ধে তারা উদাসীন । শিল্পের ভাষা হল উপলব্ধির ভাষা, এই ভাষায় বস্তুর 


৬১২. নন্দনতত্তব 


সত্তাটুকু সহজেই উদ্ঘাটিত হয়। দার্শনিক যে ভাষায় কথা বলেন তার দ্বারা এই উদঘাটন 
সম্ভব নয়। শিল্পীর প্রতিভাই এই সন্তাটুকুর স্বরূপ ব্যাখ্যানে সক্ষম । সাধারণ বুদ্ধি দৌলতে, 
অবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে আমরা যে বস্তুনিরপেক্ষ চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তা থেকে 
শিল্প আমাদের মুক্তি দেয়। আমরা প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে যে সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে লাভ 
করি তার অসাধারণত্ব আমাদের চোখেই পড়ে না; কেন না সাধারণ বুদ্ধিতে এটা ধরা পড়ে 
না; বস্তুর ব্যবহারিক দিকটা ব্যবহারগত জীবনের কল্যাণে ক্রমে ক্রমে বস্ত্র থেকে পৃথক হয়ে 
পড়ে। বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই ব্যবহারিক দিকটির অন্তর্লয়ী তত্বাবলীকে সুসম্বদ্ধ ক'রে 
উপস্থাপিত করা হয়। শিঞ্প সমগ্র বস্ত্রসত্তাটিকে মেলে ধরে; তা তত্ব বা ব্যবহারিক দিকটাকে 
নিয়ে সন্তট্ট থাকে না। আর এক অর্থে বলা যায়, সে শিল্পকে উদ্ঘাটিত করে। আমাদের 
বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা, গোলাপের সৌগন্ধ, বন্ধুর উপস্থিতি, তার কষ্ঠস্বরের ধ্বনিচ্ছন্দ এক 
অচিন্তণীয় সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ছারা আমাদের কোন একটি মুহূর্তের 
দুর্লভি অভিজ্ঞতার আনন্দের রশ্মিচ্ছটা আমাদের সমগ্র সম্তাকে আলোকিত করে তোলে। সেই 
আলো, সেই আনন্দ কেবলমাত্র সংবেদন দিয়ে, ইন্দ্রিয়-গোচরতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
আমাদের আবেগ-বিহ্বলতার সবটুকু, দয়িতের কায়িক উপস্থিতি বা সুন্দরের আবির্ভাব 
পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে না। শিল্পলোকের বাইরে ধর্মের এবং প্রেমের ক্ষেত্রেও আমরা এই 
আতিশয্য ও দৈবী ব্যপ্রনার সন্ধান পাই। কোন কোন শিল্পকর্মের মধ্যে আমরা এই অদ্ভুত 
শক্তির সন্ধান পাই যে শক্তি ব্যবহারিক জগত্বহির্তৃত সাধারণ বুদ্ধির নাগালের বাইরে থাকা 
এক ধরনের সত্যের সন্ধান দেয়। সেই সত্যটুকু তর্কশান্ত্র কথিত বিধিবিধানেরও অলত্য। 
ভূগোলবিদ্যা ভূসংস্থানের যে পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা বলে তার প্রতিরূপ আমরা শিল্পকর্মে 
খুঁজে পাই না। এই অতীন্দড্রিয় সম্তাটুকুর ব্যপ্রনা হয়ত স্বরগ্রামের সামান্য পরিবর্তন করে শিল্পী 
আপন শিক্পকর্মে সংযোজিত করে দেন। মোজার্টের সোনাটাতে আমরা এর দৃষ্টান্ত পেয়েছি। 
ভ্যানগগের স্বর্ণোজ্জল বর্ণসস্রারে এর ইঙ্গিত আছে: মহাকবি সেক্ষপীয়রের নিম্বোদ্ধৃত ছত্র 
দুটিতে এর নিশানা রয়েছে £ 
"ঢুগে 0005 5886 181 05 511 011১01 0176 £7090174 
এখঃ0 0611 558 5101155 ০91 118৮ 45801) 0 1011725- 

ব্যবহারিক জীবনের ও বিজ্ঞানের স্থল আলোচনা শিল্পের এই উত্তুঙ্গ লোকে নিষিদ্ধ, 
সুন্দরের আমন্ত্রণের হাতছানিতে, বিয়োগান্ত শিল্পের নির্দেশে আমরা সেই পরম রমণীয় 
শিল্পলোকে প্রবেশ করি। এরই দু্লভি মুহূর্তে শিল্পের ও ধর্মের শক্তি প্রায় অনুরূপ চারিত্র-ধর্ম 
অর্জন করে; ভাদের একাত্ম বললেও মিথ্য। বলা হয় না। তারা এক হয়ে যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে এই ধরনের সত্যের প্রকাশ সম্ভব হয়। গ্রীসদেশে ধর্সীয় অনুষ্ঠান কালক্রমে নাটকে 
পরিণত হয়েছিল; গ্লীক নাটকের বিষয়-মাহাত্ম্যে ও চারিত্রধর্মে তা একেবারে ধর্মীয় নাটকরূপে 
গণ্য হয়েছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর আরাধনার সমাবেশ পদ্ধতির মধ্যে তা অনস্বীকার্য। 
দার্শনিক প্লাতোর কবিদের সম্বন্ধে খুব অনুকূল মনোভাব না থাকলেও কবিদের কল্পনা এবং 
সৃষ্টিশক্তি সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট ছিল: তাদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে বস্তুর যে রূপটি ধরা পড়ে 
তা সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না, একথা প্লাতো জানতেন। কাব্যরসিকের দৃষ্টিতেও 
বস্তুর এই অন্তরশায়ী রূপটুকু উদ্তাসিত হয়ে ওঠে। 


, ললিতকলা ও দর্শন ১৩ 


ইন্দ্রিয়গোচরতার বাইরে বস্তুর এই যে রূপের কথা বলা হচ্ছে এ রূপটুকুর যাথার্থ্য কেমন 
করে প্রমাণ করা যাবে এটাই হল সমস্যা। আব যদি প্রমাণ না মেলে তবে কেমন করে একে 
সত্য বলে গ্রহণ করা যায়ঃ আর যাথার্থা প্রমাণ না করলে একে জ্ঞানের মযাদা দেওয়া চলে 
না। এর উত্তরে বলা সেই পিয়ানো-বাদকের গল্পটাই আমরা বলব। বীটোফেনের “সোনাটা 
বাজিয়ে শোনালেন সেই পিয়ানো-বাদক; তাকে প্রশ্ন করা হল, এর অর্থ কিঃ তিনি তার অর্থের 
ব্যাখ্যা না করে আর একবার সেটি বাজিয়ে শোনালেন। শিল্প যে গর্ভীরতর সতোর কথা বলে 
তা কেবল শিল্পের নিজস্ব ভাষার মাধ্যমেই বলা যায়। সাধারণ বুদ্ধির অতীত দৈনন্দিন 
কথাবার্তার নাগালের বাইরে যে অতীন্দ্িয় সন্তা রয়েছে তার দেখা পাওয়া যায় শিল্পের চকিত 
কিরণ-দীপ্ত অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে । সহজে তার দেখা পাওয়া ভার। এই ক্ষণিকের দেখায় 
অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রমাণ মেলে না। যাঁরা শিল্পর্সিক, ধাদের কানে এ সুন্ষ্ম সুরটুকু ধরা পড়ে, 
শব্দার্থের সৃন্্তর ব্যপ্তনা যাঁদের কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে সহজে, তারা বারেবারে এ শিল্প- 
রসের আস্বাদন ক'রে অতীন্দ্রিয় সতাটুকুকে প্রত্যক্ষ করেন আপনার কবিদৃষ্টির প্রসাদে। 
এইভাবে জানা ছাড়া এই সকল জানার অতীত অতীন্দড্রিয় সত্তাকে জানার অন্য পথ নেই। সেই 
সত্তা দুর্ছেয়ং একে অনির্চচনীয়ও বলা হয়েছে। শিল্পী যখন তাঁর আপন শিল্পের ভাষায় কথা 
বলেন তখন তাকে বোঝা যায়। যাকে দুর্জয় এবং অসংজ্ঞেয় বলে মনে হয় শিল্প তাকেই 
প্রমাণ করে; শিল্প অভিজ্ঞতার দিকৃসীমার বিস্তার ঘটায়, শিল্প যে নতুন ব্যঞ্জনাটুকু সংযোজিত 
করে দেয় উপাদান পরীক্ষণের সাহয্যে তাকে প্রমাণ করা দুরূহ। শিল্পে এই যে নতুন অর্থ 
এবং ব্যঞ্রনার সাক্ষাৎ আমরা পাই তা সহজ্জ বুদ্ধিতে অলভ্য। অভিজ্ঞতার অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি 
তাকে না পাই, যদি সাধারণ বুদ্ধি প্রাকৃতজনের ন্যায় তাকে আবিষ্কার করতে না পারে তা হলে 
তাকে অস্বীকার করা চলে না; শিল্পের ভাষার ধরন-ধারণ ভিন্ন; তাই সাধারণ ভাষার ন্যায়রীতি 
এক্ষেত্রে অচল। বস্তুসত্তার সাক্ষাৎ মেলে উপলব্ধির পথে আর এই উপলব্ধি আসে প্রেমের, 
ভক্তির পথে, শিল্পের ভাষার মাধ্যমে । এই উপলব্ধি আকম্মিকতার দ্বারা চিহ্নিত। 

দার্শনিকেরা যখন সত্য এবং জ্ঞানের স্বরূপ নিরধরিণে ব্যাপৃত তখন নন্দনতাত্বিক এবং 
ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় পাওয়া বস্তুর অন্তরশায়ী সত্তাটুকুর কথা ভেবে তারা হয়ত থমকে দাঁড়ান। 
সম্প্রতি কোন কোন দার্শনিক এই সতাটুকু স্বীকার করেছেন যে শিল্প-সৃষ্টি শিল্প-রসাস্বাদন 
সমগ্র অভিজ্ঞতাকে এক অভিনব আলোকে আলোকিত করে তোলে । সমগ্র মানব-অভিজ্ঞতার 
পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে এই ধরনের নন্দনতাত্তবিক অভিজ্ঞতায় । সম্প্রতিতম কালে জন ডিউই এবং 
হ্যাভলক এলিসের মত চিন্তাবিদেরা সমগ্র মানব অভিজ্জতাকে শিল্পরূপে কল্পনা করেছেন এবং 
শিল্প বলতে তারা বুঝেছেন মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির সাধারণ বিকাশটুকুকে। মানুষের জীবনকে যদি 
কালের আধারে বিধৃত "পরীক্ষণ প্রবাহ" বলে গ্রহণ করা হয় তা হলে বুদ্ধিকে তারা সেই 
পরীক্ষণ ক্রিয়ার নিয়ামক হিসাবে গ্রহণ করবেন; বৃহত্তর অর্থে শিল্পচর্চা হল বুদ্ধির ব্যবহার মাত্র 
সেক্ষেত্রেও আনুষঙ্গিক অবস্থাকে বুঝতে হবে, সুযোগ এলে তার সদ্যবহার করতে হবে, উদ্দাম 
কল্পনার পাখায় ভর করে অজ্ঞানার পথে ছুটতে হবে আবার স্বপ্রকে বিবেচনার নিগড় দিয়ে 
বেধে স্বস্থ করতে হবে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের মধ্যে আকস্দিক ভাবে মানুষ জন্ম নিয়েছে। 
বিভ্রানী মানুষ, সাধারণ মানুষ এঁদের মনেও শিল্পীর মতই ভাব বিষয়বস্তু ও স্বজ্ঞার অভ্যুদয় 
ঘটে। কিন্তু এই সব ভাবকে যথাযথ অনুধাবন করতে হলে আমাদের বুদ্ধি, শৃঙ্ঘলাবোধ এবং 


১৪ নন্দনতত 


আত্মনিয়ন্ত্রণটুকু একান্তই প্রয়োজন। আমাদের চিন্তার খোরাক, আমাদের ভাব-ভাবনা এসবই 
আমরা প্রকৃতি থেকে আহরণ করি এবং এদের সমবয়ের পথ ধরেই আমাদের জীবনের 
আদর্শকে রূপায়িত করা সম্ভব হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে বুদ্ধি সফলকাম হয় না কেন না শিল্পের 
জগৎ আপেক্ষিক সারল্যের দ্বারা চিহিতি। জীবনে বুদ্ধির জয় ঘটলে আমরা সেই জয়ের 
কেতনকে শিল্প আখ্যা দিতে পারি। শিল্প যেখানে সার্থক শিল্প হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা বুদ্ধির 
জয়লাভের উজ্জ্বল নিদর্শন পেয়েছি; তাই শিক্ষা সব সময়েই বুদ্ধিগ্রাহ্য। শিল্প-উপকরণের 
আদর্শায়িত রূপসৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পী সুস্থ এবং সুশৃঙ্খল পথে রসাস্বাদনের সুযোগ দেন নি 
রসিকজনকে। সমাজনীতি এবং শিল্প সম্বন্ধে যে ধরনের সমালোচনা করা হয় তার দ্বারা 
আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন লাভ করে । সমালোচনার মান নির্ণয় করে মানুষের বুদ্ধি। 
মানুষ আপন অন্তর প্রকৃতি এবং বাইরের জগৎ সন্বন্কীয় জ্ঞান লাভের জন্য স্ব-উত্তাবিত পন্থায় 
যে বিচার বিশ্লেষণ করে তারই নাম হল সমালোচনা । শিক্পচর্চার ক্ষেত্রে সমালোচনা অনুচারী; 
কেন না যখন শিল্প-উপকরণের যথাযথ ব্যবহারে ত্ুুটি ঘটে.তাদের বিন্যাসে বিশৃঙ্খলা ঘটে, 

শিল্পবস্ত প্রত্যক্ষ করার সময়ে যদি আমরা মনোযোগ দৃঢ়নিবদ্ধ করি তখনও শিক্প- 
সমালোচনার উত্তুব ঘটে। বৈজ্ঞানিক, সাধারণ মানুষ এবং শিল্পীও আপন আপন আঙ্গিকের 
উপযোগিতাটুকু প্রত্যক্ষ করার জন্য নিজ নিজ মূল্যমানটুকু প্রয়োগ করেন স্ব স্ব অভিজ্ঞতার 
ক্ষেত্রে। সমালোচনার অর্থ হল প্রত্যক্ষণকে বুদ্ধির আলোয় ভাস্বর করে অতিনির্দিষ্ট করে 
দেওয়া। সমালোচনার অর্থ বিধিবদ্ধ করে দেওয়া নয়, সমালোচনাকে অস্পষ্ট উপভোগ বলাও 
চলে না। সমালোচনার মাধ্যমে মানুষের রুচিবোধ শুদ্ধ, তীব্র ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শিল্পই 
সুনিিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে। সমালোচনার পথে কল্পনা বর্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। শিল্পের 
সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা, শিল্প- 
সমালোচনার এই লক্ষ্যটুকু যথাযথ অনুধাবন করলে আমরা দর্শনের মূল উদ্দেশ্যটুকুও উপলঙ্ষি 
করতে পারব! দর্শন হল সমালোচনা কর্মের মুল্যায়ন। মূল্যবোধের সংজ্ঞা দান ও বিভিন্ন 
মূল্যবোধকে পৃথক বপে চিহ্নিত করার যে প্রয়াস, সেই কাজটুকু হল দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভূক্ত । 

দর্শন এবং শিল্প এরা পরস্পর মধ্যে অনুস্যুত ; এই পারস্পরিক মিলটুকু দুটি অর্থে ব্যাখ্যা 
করা যায়। প্রথমতঃ শিল্প এবং দর্শন, উভয়কেই সৃষ্টি ও নিমাণ কর্ম বলা চলে। চিত্রী যখন 
ক্যানভাসের উপর ছবি আঁকেন, তখন তিনি বস্তুতঃপক্ষে একটি ক্ষুদ্র জগতের সৃষ্টি করেন। রং 
রেখা প্রমুখ উপায়ের সাহায্যে তিনি তার মানস চিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলেন ; ঘরটি, ঘরের মধ্যে 
মানুষগুলি, ফুল ও ফলের সমারোহ, এ সব মিলিয়ে সমধিভ একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করেন; 
একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে আলো-ছায়ার সম্মিলন ঘটিয়ে তিনি আপন মনের একটি বিশেষ 
ধরনের প্রতিক্রিয়াকে রূপায়িত করে তোলেন। আলো, রেখা ও রঙ তার শিল্পকর্মের উপাদান। 
কবি তার কাব্যে অতীতে দেখা শত শত ঘটনার স্মৃতি. অতীতে শোনা রাগরাগিণীর রেশটুকু 
যুক্ত করেন; কাব্য অনবদ্য হয়ে ওঠে? গায়ক স্বরগ্রামের অনন্ত সীমাহীন বৈচিত্রটুকু আপনার 
সঙ্গীতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কবেন : সোনাটা এবং সিমফনি জন্ম নেয়। 


ললিতকলা ও দর্শন ১৫ 


শিল্পীর মতই দার্শনিকও সবটুকুকে গ্রহণ করেন না, প্রয়োজনমত বাছাই ক'রে তিনি 
আপনার জগৎটুকু নিমাণ করেন। মানুষের অভিজ্ঞতার সীমাসংখ্যাহীন ইন্দ্রিয়োপান্তের মধ্যে 
থেকে তিনি তাঁর প্রয়োজনমত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী নির্বাচন করে নেন, এবং এই ঘটনাবলীর 
শ্রেণীবদ্ধ-করণের মৌল নীতিগুলির মধ্য থেকে কতকগুলি নীতি বাছাই করে নেন। এই 
নির্বাচিত নীতিগুলির সাহায্যে তিনি তার দর্শন-সংস্থা গড়ে তোলেন, তার ন্ীতি-সংস্থা গঠন 
করেন, জীবন, জগৎ ও অদৃষ্ট সম্বন্ধে আপনার চিন্তা থেকে একটি সামগ্রিক দর্শনচিন্তার 
রূপদান করেন। আমরা মনে করি (এবং শিল্পীরাও অনেকে তাই মনে করেন) যে শিল্পীরা 
শিল্প-উপাদান এবং ঘটনাবলীকে নিবচিন ক'রে ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে এদের সমন্বিত 
শিল্পরূপটুকু সৃষ্টি করেন; অবশ্য শিল্পীর এই হৃদয়াবেগ বিবেচনার দ্বারা বল্সায়িত ও 
পরিশীলিত। দার্শনলিকও এই ধরনের কাজই করেন। মানব-চিন্তার ইতিহাসের বৃহত্তর 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায় যে আমাদের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে দশিনিক-জনোচিত 
ধারণাটুকু একটি ছবি অথবা একটি কবিতার মতই নন্দনতাত্বিক প্রতিক্রিয়া মাত্র) যখন এই 
দার্শনিক ধারণার মধ্যে জঙ্গাঙ্গীযোগ স্থাপিত হয়ে পূর্ণ এঁক্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন তার থেকে 
আবার নন্দনতাত্বিক প্রতিক্রিয়ার উদ্তুব হয়। কোন রকম বদ্ধ সংস্কারের বশবতী না হলে দর্শন 
আলোচনাকেও একটি মুর্তি, একটি কবিতা অথবা একটি সুরম্য উপাসনাগৃহের মতই সুন্দর 
বলে মনে হতে পারে। সঙ্গীতের কাঠামোটির মত দর্শনের মধ্যে ইন্দরিয়গ্রাহ্য সুষমাটুকু থাকে 
না; আবেশ-উদ্দীপনা হয়ত এমন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত হয়ে দর্শন আলোচনার 
মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে যে এদের স্বতন্ত্র অস্তিতবটুকু বোঝাই যায় না; তাই বলা হয় যে 
দর্শন-চিস্তা হল চিন্তার আবেগ-মুখর রূপং একে আবেগের উত্তাপরহিত প্রতিমাও বলা হয়েছে। 
উদাহরণস্বরূপ দার্শনিক স্পিনোজার 41727926 21০115052125-এ্রর কথা বলা যায়। যারা 
দর্শনপাঠ করে আবেগের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়েন, তাঁদের কাছে কোণারকের মন্দিরগাত্রের 
কারুকর্ম দেখা এবং একটি দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করা একই কথা । দর্শন গ্রছে দার্শনিকের চিন্তা ও 
অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। তার যুগধর্ম ও তার দর্শনচিন্তায় ছায়াপাত করে। 

দর্শনের রূপটুকু আমাদের কাছে 'এহ বাহ্য” কেন না তার গঠন-উপাদানে খুব চাকচিক্য 
থাকে না। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে দর্শন আলোচন। সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত; সৌন্দর্যের প্রতি 
তার আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু দর্শন আলোচনারও একটা সুনীর্দন্ট রূপ এবং গঠনসুষমা থাকে। 
কান্টের 0৮7/2746 ০ 12476 7০১০৮ গ্রন্থের রচনাশৈলীর অনবদা সুষমা বহু পাঠকের 
মনোরপ্রন করেছে। শিল্পীর শিল্প-রূপের মতই দার্শনিকের রচনাশৈলী তার দর্শনচিস্তাটুকুকে 
পরিবেশন করার আধার মাত্র। দর্শনের মধ্যে সেই কল্পনার প্রসার, সেই কল্পনার মুক্তিটুকু ঘটে 
যা শিল্পকর্মের মধ্যে সহজলভ্য। ছবি আঁকার সময়, কবিতা লেখার সময় 'আমরা পৃথিবীকে 
যে চোখে দেখি ঠিক সেই ধরনের আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে দর্শনগ্রন্থ লেখার সময় আমরা জগৎ 
ও জীবনকৈ দেখে থাকি। তাই বিভিন্ন দর্শনমতে এতো পার্থক্য। একই জগতকে বিভিন্ন 
দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন! যেমন 81508161, 08291/765 ৬৪৪1৩৪৪ 
এবং 10৩£৭5-এর ছবিতে দেখা জীবন-জগতের রূপ ভিন্ন, যেমন 80661)0৬61, 19021, 
[১৫45 সঙ্গীতে পাওয়া জগতের ও জীবনের আলেখা বিভিন্ন, তেমনি ধারা বিভিন্ন 


১৬ নন্দনতত্ব 


দার্শনিকের জীবন ও জগৎ সন্বন্ধীয় ব্যাখ্যা ভিন্নতর ! দর্শনচিন্তার যথাথ রূপ হল স্বজ্ঞা আশ্রয়ী। 
দর্শনচিন্তায় অন্তদৃষ্টির প্রাধানা অনস্বীকার্য । দার্শনিক যেভাবে পৃথিবীকে দর্শন করেন, তার সেই 
বিশিষ্ট দৃষ্টিভের্জী তার দর্শনমতকে রূপ দেয়, তার দার্শনিক মূল্যায়নটুকুকে মর্যাদা দান করে। 

পরমবাদী ব্রাডলি থেকে আরম্ত্র করে প্রয়োজনবার্দী ডিউই পর্যন্ত বিভিন্ন মতবাদী প্রায় 
সকল দার্শনিকই আমাদের বলেছেন যে অভিজ্ঞতা হল অসংজ্দঞ্রেয়, অনির্বচনীয় । অভিজ্ঞতার 
মূলে রহস্য বাসা বেধে আছে। কখন কখন আকস্মিকভাবে এই রহস্যের অংশ বিশেষের 
উদ্ঘাটন হয়, এটি ঘটে আমাদের অব্যবহিত অন্ত্দৃষ্টির ফলে। মহাকাব্যের মতই দর্শনিচিন্তায়ও 
আমরা এই রহস্যের একটি বৃহৎ জংশের উদ্ঘাটন করি । অতীন্ড্রিয়বাদীরা, দুর্ছেয়বাদীরা সকল 
অস্তিত্বের মূলে যে অনির্বচশীয় সন্তা অবস্থান করছে তাকে “একক' আখ্যায় ভূষিত করেছেন। 
এই একই সহত্রদূপে রূপায়িত হয়েছে। শিল্পীরা এই রহস্যের যাথার্থ; উদ্ঘাটন করেছেন। 
রসিক সুজনই যথার্থ অতীন্দট্রিয়বা্দী ; তিনি সৃষ্টি রহস্যে সেই এককে দেখেছেন, যে 
দর্শনটুকুতে আবেগবিহ্বলতা রয়েছে, তার তীব্রতাও অনস্বীকার্য । তার চোখে অভিজ্ঞতা সেই 
মুহূর্তের জন্য সহত্র শিখায় দেদীপ্যমান ; শিল্পী যে বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন, সেই 
জগতে একচছ্ছত্র-শৃঙ্খলার রাজত্ব । সে জগৎ নিত্য নব-প্রাণনায় অনুপ্রাণিত। প্লোটাইনাসের 
হয়ে ওঠেন। আর দর্শনের ভাষাতেই হোক অথবা শিল্পের ভাবাতেই হোক মর্ত্যবাসী মানুষ 
প্রত্যক্ষ করে সেই অনন্তের বূপ, অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত করে সেই অনুভূতির সত্যটুকু। 


প্রথম স্তবক 


মূল্যবোধ ও শিল্পবোধ 
শিল্পের মর্মকথা 
শিল্পে বাস্তবতা 

শিল্পে সার্বিকতা 
শিল্পে অধিকার ভেদ 
শিল্পীর বৈরাগ্য 
শিল্পে প্রয়োজনবাদ 
শিল্প ও আনন্দ 
শিল্প ও কল্পনা 


নন্দনতত্ব ১ 


প্রথম স্তবক 
সুল্যবোধ ও শিল্পবোধ 


নন্দনতত্বের প্রথম প্রশ্নটি হল শিক্পমূল্যায়নের ও শিল্পবোধের প্রশ্ন । মানুষের আত্যন্তিক 
জীবনজিজ্ঞাসার সঙ্গে তার শিল্পজিজ্ঞাসাও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত । এই জিজ্ঞাসা মানুষের 
মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়! মূল্যবোধ হল অনুশীলনের ফল। এই অনুশীলন- 
প্রবৃত্তিই' মানুষের কৃষ্টিকে ধারণ এবং বহন করেছে। মানুষের সভাতার পরিশীলিত রূপ হল 
এই কৃষ্টি। সভ্যতা অর্থে সাধনা ; জাতি যখন সামগ্রিক ভাবে সাধনায় সিদ্ধ হয় তখন তাকে 
সভ্য জাতি আখ্যা দেওয়া হয়। সুসভ্য জাতি অর্থে আমরা সামগ্রিক সাধনায় সিদ্ধ একটি 
জাতির মানসচিত্রকে অবলোকন করি। এই সভ্যতারও কেন্দ্রবিন্দু হল সেই মানদণ্ড বা 
মাপকাঠিটি যা দিয়ে মানুষের কৃতিকে যাচাই করা যায়। তা হলে এমন কথা বোধহয় বলা 
চলে যে মানুষের মূল্যবোধই হল তার শিল্প, তার সভ্যতা, তার কৃষ্টির নিয়ামক। উপমার 
ভাষায় বলা চলে যে মানুষের এই মুল্যবোধটুকু যেন নদীর বুকে জেগে থাকা একটি ছোট্ট 
দ্বীপ, জীবনের চলমানতা, তার গতিময়তা একে স্পর্শ করে, আঘাত করে, তার আংশিক 
পরিবর্তনও করে । কিন্ত তার পুর্ণ বিলোপ সাধারণতঃ ঘটায় না। জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাসী হিন্দুর 
বলেন যে, এটি আবার বংশ পরম্পরাত্রমে সপ্ধারিত করে দেওয়া যায় উত্তরপূরুষদের মধ্যে। 
এই মূল্যবোধই হল মানুষের কালচার" বা “সংস্কৃতি” । বড় ঘরের ছেলে, কৃষ্টিসম্পন্ন পিতার 
পুত্র, এরা সহজাত প্রকৃতি বশেই 'কালচারড” হন ; অর্থাৎ এঁদের মুল্যবোধটুকু সহজাত । এঁরা 
সহজেই সংস্কৃতির তিলকধারী বলে সমাজে পরিচিত হন। এই ধরনের প্রচলিত বিশ্বাসের 
মর্মকথাটি হল এই যে এঁদের মুল্যবোধটুকু মহাবীর কর্ণের কবচকুগুলের মতোই সহজ ও 
স্বাভাবিক, জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এঁরা সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যান এই সহজাত 
মূল্যবোধটুকুর দাক্ষিণ্যে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে মহাবীর কর্ণের সঙ্গে পাগুবমাতা কুস্তীর 
সাক্ষাৎকারের যে ইতিকথাটি আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে পাঠ করি, তার মধ্যে পাই মানবতাবাদী 
কর্ণের কৃষ্টিসিদ্ধ মননের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । মানুষের যে মূল্যবোধ একদিন মৈত্রেরীকে বলতে 
উদ্বুদ্ধ করেছিল,“যেনাহং নামৃতাস্যাং তেনাহং কিম্‌ কুর্যাম্‌ £” তারই অনুরণন শুনি মহামতি 
কর্ণের উক্তিতে _- 

“মাতঃ, যে পক্ষের পরাজয়, 
সে পক্ষ তাজিভে মোরে করো না আহুান।? 

মৈত্রেয়ীর যে মূল্যবোধ জাগতিক সকল এন্বকে তুচ্ছ ক'রে অপ্রমত্ত মনে মৃত্যুঞ্জয়ী 
জীবনসাধনায় তাকে ব্রতী করে, সেই মুল্যবোধই মহামতি কর্ণকে রাজ্যলোভ জয় করতে 
প্রেরণা দিয়েছে। এ তো আমরা প্রান্তিক উদাহরণের উল্লেখ করলাম । এগুলিকে কেন্দ্র করে 
আমরা মানুষের নিত্যদিনের কর্মে যে মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা দেখি ভার বিশ্লেষণ ও চরিত্র 
নিরূপণ কর্মে ব্রতী হতে পারি। এই মুল্যবোধই আমাদের চেনাশোনা জগতটার সব রূপ, সব 
রস, সব গন্ধ,,সব সংগীত ও সকল এশ্র্ষের আধার। বাতাসে গাছের পাতা কাপে, নদীর জলে 


২৩ নন্দপনততু 


ঢেউ ওঠে, আকাশে মেঘ ভেসে যায়, এ সবই হল প্রাকৃতিক ঘটনা । সেই প্রকৃতিতে সুন্দরকে 
প্রতিষ্ঠা করা, তাকে আবিষ্কার করা এ হল মানুষের মূল্যবোধের কৃতি । আমি যখন গোলাপের 
দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে সুন্দর বললেম তখন এই সুন্দর-বলার পিছনে আমার পরিশীলিত 
মূল্যবোধটি গোপনে গোপনে কাজ করেছে। পুরুষের মুল্যবোধই নারীকে সুন্দরী করেছে; 
আবার নারীর মূল্যবোধই পুরুষকে “শালপ্রাংশুমহাতুজ” করেছে। আমাদের মূল্যবোধই 
কাল্পনিক রামায়ণের ইতিবৃত্তকে সত্যের মর্যাদা দিয়ে মহত্মম সত্যের জয়তিলক তার কপালে 
এঁকে দিয়েছে। তাইতো দেবর্ষি নারদ মহাকবি বাল্ীকিকে বলতে পারেন __-সেই সত্য যা 
রচিবে তুমি'। মানুষের মূল্যবোধের মধ্যেই আপনাদের জাগতিক সত্যাসত্যের ধারণা অনুস্যত। 
এখানে এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে কোনো .একটি মুল্যের আলোকে কান্সনিক কাহিনী 
যখন ভাস্বর হয়ে ওঠে তখন তাও মহাসত্যের মর্যাদা দাবি করতে পারে। অর্থাৎ সত্য শুধুমাত্র 
ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তনির্ভর ঘটনা, 7251509০5 মাত্র নয়, সত্যের চারিত্র-ধর্মও নিরূপিত হয় 
মানুষের মূল্যবোধের আশ্রয়ে । 

প্রধানতঃ মূল্য হল ত্রিবিধ, সত্য, শিব এবং সুন্দর __এই ত্রিমৃর্তিই হল মানুষের মূল্যবোধের 
প্রতীক। সাধারণভাবে আমরা বিশ্বাস করি যে যা আছে তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়াই হল 
সত্যকথা বলার নামান্তর। সত্যবাদী যিনি তিনি ক্যামেরার চোখের মতো হুবহু ছবিটি ধরে 
দেবেন, হরবোলার মতো হুবহু নকল করবেন। যিনি তা না করবেন তিনিই অন্তভাষণের 
অপরাধে অপরাধী । ক্ল্যাসিক উদাহরণ, সর্বজ্যেষ্ঠ পাগুব যুধিষ্ঠির । তিনি “অশ্বখামা হত ইতি 
গজ” এই উক্তি করে নিত্যকালের অনৃতভাষথের অপরাধে অপরাধী হয়ে রইলেন। সত্যবাদী 
যুধিষ্ঠিরের সমগ্র জীবনব্যাপী সত্যসাধনা একটি ছোট্ট বিপর্যয়ের মুখে পর্যুদস্ত হয়ে গেল। 
আমাদের চোখে পাগুব-প্রধানের সেই গগনচু্বী, মহিমময় রূপটি খর্ব হয়ে গেল কেননা, 
আমাদের সত্যাশ্রয়ী যে মূল্যবোধ তার সঙ্গে সংঘাত বাধল যুধিষ্ঠিরের এ “অশ্বথামা হত ইতি 
গজ" উক্তিটিরং আবার এমনই মজার কথা যে এই সত্য সুল্যবোধের প্রয়োগের মধ্যে ফাক 
থেকে গেলেও সাহিত্য-কৃতির জগতে আমরা তাকে দোষের মনে করি নি। যেমন ধরা যাক 
মহাকবি সেক্ষপীয়রের “ম্যাকবেথ' নাটকটির কথা: ৮/1101)55 বা প্রেতিনীদের 'ডানসিনান্স 
ফরেস্টের্র" সচল হয়ে বেড়ানোর সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ-বাণীটি ম্যাকবেের রক্ষাকবচ হিসাবে 
গণ্য হয়েছিল এবং পাঠক তার অসম্তাব্যতার সম্বন্ধে খন কোন সন্দেহই পোষণ করে নি তখন 
চলমান “ডানসিনান্স ফরেস্টকে, প্রত্যক্ষ করে পাঠক অবিশ্বাস তো করেই নি, বরং মাকবেথের 
জীবনে আসন্ন বিপৎপাতের আশঙ্কায় শঙ্কিত ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল! এখানে পাঠক সত্যের 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও অসত্যকে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করে যে শঙ্কা ও সংশয় ভোগ করে তা 
মূলতঃ নন্দনতাত্বিক : অবশ্য মূল্যবোধের সমগ্র ইতিকথার্টিই নন্দনতত্ব-আশ্রয়ী। 

অসভ্যকে সতারূপে গণ্য করে পাঠক বা দর্শক যখন সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, সংশয়, 
বিস্ময় প্রমুখ অনুভূতির ঘুর্ণাবর্তে আত্মহারা হয়ে পড়ে, তখন ভার মধ্যে কোনো ফাক থাকে 
না। জীবনের তথাকথিত অসত্যকে শিল্প-সত্য রূপে গ্রহণ করার মধ্যে যে যুক্তি আছে, তা 
হল নন্দনতত্বগত। এই তত্বের স্বপক্ষে ওকালতি করেছেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজ 
কবি কীটস্‌। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে বললেন “রূপের টুথ” । দার্শনিক একে বললেন ০0170127051 
এই “কপের ট্রথ' হাল ০9)6160০৩ এবং তার সৃতিকাগার হল রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের 
মনের 'সুম্িতিবোধ। শিল্পের ট্রথকে রূপের ট্থ বলে যে নূলযধারণাকে নিদিষ্ট করার প্রয়াস 


মূল্যবোধ ও শিল্পবোধ ২১ 


আমরা পেয়েছিলাম তা কিন্তু অত সহজে সার্থক হবার নয়। এই রূপের টুথ বা সুমিতিবোধ 
কথাটার কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই ! অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতেরা বলবেন কোনো কথারই সুনির্দিষ্ট 
অর্থ নেই এবং এটি হল সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনির্ভর। এই তত্বটির সতাকে স্বীকার করলে 
আমাদের মূল্যবোধের ভিত্তি-ভূমিটি সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। জ্ঞাতা-নির্ভর বা 
98৮)6০01৬৩ যে রসবোধ তা হলো আমাদের সবরকম মূল্যায়নের মাপকাঠি। 

তা হলে এ প্রশ্ন এখানে উঠবে যে রসবোধই যদি আমাদের সব রকমের মূল্যবোধের 
মাপকাঠি হয় তা হলে রসিক কে? কেননা, যিনি রসিক হবেন তিনি এই ধরনের মূল্যায়নের 
যথার্থ অধিকারী । রসিকের স্বরূপ নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। ভোজদেব তার 
'শৃঙ্গারপ্রকাশ' গ্রন্থে বলেছেন যে জীবন-শিল্পীরাই হল সত্যিকারের শিল্পরসিক। অর্থাৎ জীবনের 
মূল্যমানের সঙ্গে শিল্পের মূলামানের কোনো মৌল পার্থক্য নেই। অবশ্য ভোজদেবের এই 
নন্দনতত্ত্বে তার প্রয়োগ সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের প্রাচীন রস শাস্ত্র 
কথিত "তুঃষষ্ঠিকলা' অথবা জৈনাগমে বর্ণিত দ্বিসপ্ততি কলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না 
হলে ভোজদেবের জীবনশিল্প ও চারুশিল্গের স্বাঙ্গীকরণ গ্রহণ করা বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে 
কঠিন হয়ে পড়বে। জীবন এবং শিল্পের বিস্তার কল্পনায় যদি একই হয় তবেই ভোজদেবের 
অনুমান সিদ্ধারূপে গৃহীত হবে! 

পূবেই বলেছি আমাদের মূল্যবোধ হল ত্রিমূর্তি। সত্য হল তার অতি প্রকটরূপ অর্থাৎ 
সত্যমূল্যে মানুষের অধিকাংশ অভিজ্ঞতারই মর্যাদা নির্ণীত হয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই 
সত্যমূল্যেই ধরিত্রীর কাছ থেকে মাটির একটি তিলক ললাটে পরতে চেয়েছিলেন। মনীধী রমা 
রঁলা এই সত্যমূল্যেই শিল্পের যাচাই করতে চেয়েছিলেন । তার মতে শিল্প বা 41 যদি মিথ্যার 
বেসাতি করে তা হলে সে শিল্পে তার কোনো প্রয়োজন নেই । অথচ একথা স্বীকার না করে 
উপায় নেই যে শিল্প সত্যের মতই আমাদের সংবেদন এবং প্রতিক্রিয়াগুলি নিয়ন্থ্রিত করে। বুদ্ধি 
দিয়ে যাকে অসত্য বলে জানি তাকেই শিল্পসত্য বলে গ্রহণ করি এবং তাকে জীবনসত্যের সব 
মর্যাদাই দিই : স্থান বিশেষে সেই মর্যাদাটুকু জীবনসত্যের মতোই আমাদের সংবেদন এবং 
প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। বুদ্ধি দিয়ে যাকে অসত্য বলে জানি তাকেই শিল্পসত্য বলে 
গ্রহণ করি এবং তাকে জীবনসত্যের সব মর্যাদস্ই দিই ; স্থলবিশেষে সেই মযাদাটুকু 
জীবনসতোর প্রাপ্য মর্যাদাকেও অতিন্রম করে যায়। শিল্পসত্য যখন জীবনসত্যের আসনে 
প্রতিষ্ঠিত তখন একটি অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং পাঠক ও দর্শক এই সমস্যা সম্পর্কে 
একেবারেই অবহিত হন না। উদাহরণ দিলে হয়তো আমাদের বক্তব্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে । মনে 
করা যাক আমরা সেক্ষপীয়রের “ওথেলো” নাটকের অভিনয় দেখছি। শুভ্রবসনা অপূর্ব 
রূপলাবণ্যময়ী ডেসডিমনা দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যা-আশ্রয়ী, ঘুমে অচেতনা; মহাবীর 
ওথেলো সন্তর্পণে ডেসডিমনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করছেন; মুর সেনাপতির সমগ্র মুখমণ্ডলে 
আহত প্রেমের, আহত দর্পের ছায়া পড়েছে, ক্রুর প্রতিহিংসাবৃত্তি সেনাপতির দুই চোখে জ্বালা 
ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি যখন সন্ভর্পণে 4৮৩1 ০৪1 1)6 12171 00 (1821) 28৫ 00৫ 116 1181)1 
আবৃত্তি করতে করতে অতি নাটকীয় ভঙ্গীতে ডেসডিমনার দিকে এগিয়ে যান তখন সমগ্র 
দর্শকসমাজ রুদ্ধ নিশ্বাসে সেই চরম নাটকীয় মুহূর্তাটির জন্য অপেক্ষা করে। মহিলা দর্শকেরা 
অনেকেই হয়তো সংজ্ঞা হারায় । পুরুষ দর্শকদের মধ্যে অনেকেই হয়তো পকেট থেকে রুমাল 
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বরের করে চোখ মোছে। অথচ মজার কথা এই যে দর্শকেরা সবাই জানে যে এটি হল অভিনয়। 
নাট্যসত্যে জীবনসত্যের প্রলেপটুকুও নেই এবং এটি যে মিথ্যা, দর্শকগণ সে সম্বন্ধে সকলেই 
সচেতন । তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এই যে দর্শকেরা কেউই চোখের সামনে নরহত্যা সংঘঠিত 
হতে দেখেও তা নিবারণের কোন রকম চেষ্টা করে না। অভিনীত নাটক সম্বন্ধে দর্শকেরা যে 
তার এক ধরনের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে এটি তার প্রমাণ। অবশ্য এইটুকু বললেই 
নাট্যবস্তুর সত্যাসত্য সম্বন্ধে শেষবিচার হল না। কেন-না খাকে মিথ্যা বলে বুদ্ধি দিয়ে জানি 
এবং প্রান্তিক বিশ্লেষণে বুদ্ধি সহজেই যার অসত্যটুকুকে ধরে ফেলে, তাকে কিন্তু দর্শকমনের 
সর্ববিধ সংবেদন এ প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে দর্শকেরা সত্য বলে গ্রহণ করে। ডেসডিমনার হত্যার 
দৃশ্যে যে বীভৎস এবং ভযানক রসের অবতারণা করা হয় তার প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মধ্যে 
অতিমাত্রায় প্রকট। কেউ-বা কাদে, কেউ-বা মুহ্যমান হয়ে পড়ে আবার কেউ-বা সংজ্ঞা হারিয়ে 
ফেলে। নাট্যের বিষয়বস্তুকে মিথ্যা জেনেও এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দর্শকদের মনে কেমন করে 
সস্তব হয়, এটাই হল বড় প্রশ্থ , এবং এই প্রশ্নটি আমাদের আতান্তিক শিল্পমূল্যবোধের সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নাট্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে, নাট্যে উপস্থাপিত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম-হয়ে- 
যাওয়ার তত্ব কিন্তু উপরোক্ত সমস্যা সমাধান করতে অপারগ। কেন না, দর্শক যদি নাট্যে 
উপস্থাপিত নিগৃহীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা 'অনুভ্ভব করে তা হলে তার প্রধান কভব্য হবে 
আত্মরক্ষার চেষ্টা। একাত্ম না হয়ে দর্শক যদি “সহমরমী” হয় তা হলেও এ নিগৃহীত চরিত্রকে 
রক্ষা করার দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। এক্ষেত্রে ডেসডিমনাকে ওথেলোর হাতে থেকে বাঁচাবার 
দায়িত্ব তার। দর্শক কিন্ত সে দায়িত্ব গ্রহণ করে না। তার নাট্যবাধের পক্ষে এ দায়িত্বটুকু 
অপ্রাসঙ্গিক সহদয়-হৃদয়-সংবাদী পাঠক বা দর্শক জানে যে তার সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে 
বা চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার তত্ব “এহ বাহ্য”। একাত্ম হয়ে যাওয়া মনস্তাত্বিক 
বিশ্লেষণে রসবোধের পরিপন্থী বলেই গণ্য হয়। সহমর্মিতাবোধ সেই একাত্মতার পথে একটি 
বিরাট পদক্ষেপ। সুতরাং সহমর্মিতাবোধও রসোপলদ্ধির পথে বাধাস্বরূপ। কেননা, মনস্তাত্বিক 
দূরত্ব রসোপলদির প্রধান সহায়ক । শিল্পরসিক যদি শিল্গের উপজীব্যের সঙ্গে একাত্ম অনুভব 
করে তা হলে নাট্যের কুশীলবদের মতই জাগতিক দুঃখভোগ বা জাগতিক আনন্দভোগ 
করবে। শিকল্পানন্দ, যাকে 'ব্হ্মাস্বাদসহোদর' বলা হয়েছে তা কিন্তু জাগতিক অভিজ্ঞতা-জাত 
আনন্দ থেকে একটু ভিন্ন ধরনের + উদাহরণ দিই-_ নাট্যে বা কাব্যে উপস্থাপিত আনন্দঘন 
পরিবেশঢুকু দর্শনে আমাদের মনে যে আনন্দ সঞ্জাত হয় তা হল সাক্ষী হওয়ার আনন্দ। 
উপনিষদ কথিত সেই দুটি পক্ষীর কথা বলা যেতে পারে, যে পক্ষীটি ভোক্তা, তার মধুফল 
ভক্ষণ্জনিত যে আনন্দ, সেই আনন্দের সঙ্গে দ্রষ্টা পক্ষীটির দর্শনজনিত আনন্দের একটু প্রভেদ 
আছে। দ্রষ্টা পক্ষীব আনন্দের অনুরূপ আনন্দ থেকে শিল্প জন্ম নেয়। ভোক্তা পক্ষীর আনন্দটুকু 
প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভোক্তা পক্ষীর ক্ষেত্রে ভোজ্য বস্তুর আস্বাদন থেকে আনন্দের 
উৎপত্তি হচ্ছে আর দ্রষ্টা পক্ষীর ক্ষেত্রে অপরের আনন্দের আম্বাদন থেকে তার অন্তরে 
শিল্পানন্দের জন্ম । এই প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে লক্ষিতব্য যে দ্রষ্টাী পক্ষীর ক্ষেত্রে এই 
থেকেও জন্ম নিতে পারে। আর এই সন্ত্রাবনা পয়েছে বলেই আমাদের জাগতিক জীবনের 
£খও শিল্পের উপজীব্য হতে পারে। শুধু হতে পারে তাই নয়, বস্তৃতঃপক্ষে এমন মতও 
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রয়েছে যে আমাদের জাগতিক চরমতম দঃখ পরম নন্দনতাত্বিক আনন্দের আকর-_ “0৬1 
5$/601650 50125 816 00956 111৩1 1611 01 5940651 (1১081£%1)15.” নাট্যরসের ক্ষেত্রে এই 
সত্যটিকে সহজেই উপলদ্ধি করা যায়। মঞ্চে যখন কোনো বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয় 
তখন তা থেকে রসিকজন আনন্দে সুধা পান করে । নাটকীয় পরিস্থিতি যতই দুঃখজনক হোক 
না কেন তা থেকে আনন্দ পান সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী দর্শকের দল। এ সতাটি আপত: অসম্ভব 
বা ৮৪1900১1০91 : কেমন করে রসিক সুজন এই দুঃখজনক বিয়োগান্ত নাটক থেকে রস 
আহরণ করে, তা হল শিল্পলোকের দুর্গম রহস্যের কথা । কেমন করে এটি ঘটে তার ব্যাখ্যা 
করা সহজসাধ্য নয়। তাই বোধ হয় শিল্পকে “মায়া' বলা হ'ল। প্রকৃতির সামগ্রিক জীবন 
ইতিহাস থেকে, তার নীরস অনুর্বরতা থেকে রস আহরণের দৃষ্টান্ত হয়তো মেলে। পাথুরে 
পাহাডের বুকে শেকড় চালিয়ে বঢগাছকে বাচতে দেখেছি। কিন্তু সে যুক্তি তো শিল্পের জগতে 
প্রযোজ্য হবে না। তা এই কারণে হবে না যে উপমা তর্কবিধি সম্মত নয়। সুতরাং এই দৃষ্টান্তের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিয়োগাস্ত নাট্য পরিস্থিতি থেকে সহাদয়-হৃদয়-সংবাদী মানুষের আনন্দলাভের 
তব্বটটুকু অব্যাখ্যাত থেকে যায়। এই দুর্তেয়তা রয়েছে বলেই শিল্পতত্ব প্রসঙ্গে আমাদের 
তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হল যে শিল্পী কেমন করে জীবন-সত্য থেকে শিল্প-সত্য সৃষ্টি করেন সে ততটুকু 
রহস্যাবৃত এবং সে রহস্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা উপমার আশ্রয় নিয়েছেন! উপমাটি হল, 
জীবন-সত্য এবং শিল্প-সত্য যেন দু'টি গাছ। শিল্পী এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে 
বসলেন; কিন্তু কেমন করে কোন পথে তিনি উড়ে গেলেন তার নিশানা কোথাও রইল না। 
বোধহয়, শিল্পের এই দুর্জেয়তা শিল্পমূল্যায়নের রহস্যকে বেশী করে ঘনীভূত করেছে। শিল্প- 
মূল্যবোধ আমাদের একটি মৌল মূল্যবোধ সে বোধ প্রয়োজনের কথা জেনেও প্রয়োজনকে 
অস্বীকার করেছে। তবে প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পমুল্যবোধের বিভেদ রেখাটি কোথায় কী 
ভাবে টানা যায়, তা নিরূপণ করাও দুরূহ কর্ম। কেন-না, রবীন্দ্রনাথের “মহুয়া কাব্য গ্রন্থটির 
কথা বলতে পারি। সেখানে কিন্তু এক প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিক্পবোধের শুভদৃষ্টি ঘটেছে। 
তাদের মিলনও হয়েছে “যদিদং হাদয়ং তব, তদস্ত হৃদয়ং মম' পর্যায়ের । সুন্দরের সঙ্গে এখানে 
শিল্পের সমীকরণ ঘটেছে। তাই বলতে পারি যে এই ধরনের ব্যতিক্রমে মানুষের প্রয়োজনবোধ 
এবং শিল্পবোধ একাত্ম হয়েছে। অবশ্য এই ধরনের নর্জীর বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে 
অতিমাত্রায় বিরল। 

“মহুয়া” কাব্যগ্রন্থের প্রসঙ্গে মানুষের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পের কী সম্পর্ক তা নিয়ে 
আলোচনার অবকাশ আছে। মানুষের এই প্রয়োজজনবোধকেই কেন্দ্র করে মানুষের মূল্যজগতে 
“শিবের' প্রতিষ্ঠা। মানুষের মূল্যায়নের যে ত্রিমুর্তির কথা পূর্বেই বলেছি তার মধ্য মূর্তিটি হল 
শিব এবং এই শিব মানুষের প্রয়োজনকে কেন্দ্র ক'রে তার সামগ্রিক কল্যাণের মূর্তিটিকে গড়ে 
তুলেছে। এই শিবই আবার নীতিশাস্ত্রে “শ্রেয় এবং “প্রেয়' রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নীতিশাস্তে 
যে শিবকে আমরা আদর্শ বা লক্ষ্য রূপে স্থাপিত করতে চেয়েছি সে শিব হল নীতিশাস্ত্রের 
মানদণ্ডে নিরূপিত। নীতিশাস্ত্রের নানান মতবাদিতায় তার বূপও বিভিন্ন; কোথাও বা সে 
ব্যষ্টিকল্যাণকে আশ্রয় করেছে, আবার কোথাও-বা তা সমষ্টি কল্যাণের মধ্যে অন্তগু্ট 
আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মানুষের আধিভোতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ধকে 
অবলম্বন করেই মানুষের সমগ্র সমুন্নত মানবিক মহিমার চিত্রটি আঁকা হয়েছে। এই সামগ্রিক 
কল্যাণই মানুষের আরাধিতব্য এবং শ্রেয়ের নিশানা । এই মূল্যের মহবট্ুকু শুধুমাত্র নীতিশাস্ত্রের 
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সীমানায় আবদ্ধ নেই, যার বিস্তার ঘটেছে মানুষের সর্ববিধ চিন্তায় ও কর্মে। শ্রীঅরবিন্দ যখন 
বলেন, তার সাধনায় তিনি ব্যক্তিগত মুক্তি চান নি, সে মুক্তিটুকু তিনি চেয়েছেন সমস্ত মানুষের 
হয়ে-_ তখন মানুষের উচ্চতম কল্যাণের পরমতম সামগ্রিক রূপটুকু আমরা প্রত্যক্ষ করি। 
স্বামী বিবেকানন্দ যখন নির্বিকক্প সমাধির অনাবিল আনন্দে নিত্য অবগাহন স্থান করতে চান 
তখন তাকে ব্যষ্টি-কল্যাণের মহত্বম চিত্র বলেই গ্রাহ্য করা যেতে পারে। সেই ব্যষ্টি-কল্যাণ 
কিন্ত মহত্তম মর্যাদায় ভূষিত নয় বলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাকে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করেন। 
তিনি বলেন, দেশের অগণিত নরনারীর কথা ভূলে স্বামীজির নির্বিকল্প সমাধির নিত্য 
প্রফুল্লতায় ধারাস্মান স্বার্থপরতার নামান্তর । অর্থাৎ ব্যক্তি-মুক্তি সমষ্টির মুক্তির চেয়ে ছোট বলেই 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করেন ; নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যষ্টি- 
কল্যাণ যে সমষ্টি অপেক্ষা ন্যুন, এ ততুটি সুপ্রতিষ্ঠিত হল আর একবার। তুরীয় অধ্যাত্মলোকে 
যে তত্ব সত্য নীতিশাস্ত্ে প্রচলিত মূল্য মানে তা সুপ্রতিষ্ঠিত। 40515 ছেড়ে কোন সুস্থ 
মানুষকেই চ£8০15110 [1900101577-এরর পক্ষে ওকালভি করতে দেখা যায় নি। কেন না 
/111501 সমগ্র মানুষের বৃহত্তম কল্যাণকে আশ্রয় করে। এই সামগ্রিক কল্যাণবোধের সঙ্গে 
প্রসারিত অর্থে বৃহত্তম নীতিবোধটুকুও সম্প্রসারী (০০-০১121751৮5)। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র 
কল্যাণের ধারণাটুকু বৃহত্তম অর্থে এই শীতিবোধ থেকে আহত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 
উপনিষদের 'খত' ধারণাটিকে উপস্থাপিত করা চলে। যে বিশ্বব্যাপী নীতির ধারণা বিশ্বের 
সমস্ত সৃষ্টিকে বিধিত করে রেখেছে তাকে উপনিষদে “ধত” বলা হয়েছে। উপনিষদ বিশ্বাস করে 
যে এই “খতের' অস্তিত্ব ব্যক্তি অনির্ভর ও বিশ্বের অস্তিত্বে অন্তলীনি। কোথাও কেউ 'খতের' 
শুচিতাকে বাধিত করলে খত প্রত্যাথাত ক'রে অপরাধীকে আত্মসচেতন করে দেয়, অর্থাৎ 
বিশ্বের অলিখিত নৈতিক বিধানকে ভঙ্গ করলে সে বিধান দোষীর শাস্তির ব্যবস্থা করে। এখানে 
আমাদের বক্তব্য এই যে সম্পূর্ণরূপে ব্যাক্তি-নির্ভপ্প যে মানুষের কল্যাণবোধ তাই-ই কালক্রমে 
ব্যাক্তি-অনির্ভর স্বাধীন, স্বস্থ, নৈতিক পরিমগুলরপে স্বীকৃতি পেয়েছে। মানুষের নৈতিক 
মূলাবোধের এই মহত্তম পরিকল্পনা সুন্দরকেও অন্তর্ৃক্ত করে রেখেছে। পরিশীলিত 
মানবভাবাদের বৃহত্তম ধারণা এই খত' ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী রূপে যুক্ত । তারই অঙ্গে সুন্দরের 
প্রতিষ্ঠা। অতএব নৈতিকমূল্য এবং সৌন্দর্যমূল্য এ দুয়ের মধ্যে বিভেদক রেখাটি টানা কঠিন 
হয়ে পড়ে। একমাত্র প্রয়োজনকে অবলম্বন করেই এই দুই ধবনের মূল্যবোধকে পৃথক করা 
চলে। আবার এই প্রয়োজনবোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে শিল্পের যে প্রয়োজন 
তার সঙ্গে নৈতিকতার প্রয়োজনের একটা খুব মৌল পার্থক্য নেই। নৈতিক হবার জন্যে 
মানুষের মনে যে প্রেরণা ও মহৎ ক্ষুধার সঞ্চার হয় তা কিন্ত সুন্দরকে সৃষ্টি করার প্রয়াসী 
হলেও হয়। এককথায় বলা চলে যে শিল্প সৃষ্টি করা বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করা, আর 
নীতিশাস্থবোচিত কোন মহৎ কর্ম করা এ দুয়ের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য নেই। 
“অপ্রয়োজনের প্রয়োজন" বা মহাদার্শনিক কান্টের +01750515011555 ৬1010000005 
এই শৈল্সিক প্রয়োজ্তনকে যথাযগ ব্যাখ্যা করে না। যথাযথ স্ংজ্ঞা না দিয়ে এবং অর্থের 
বিশ্লেষণ না করেই আমরা আমাদের খুশিমত যে সব শব্দ সৌন্দর্য-দর্শনে ব্যবহার করেছি তা 
কিন্তু সমস্যার স্বচ্ছতা না এনে ক্রমেই তাকে জটিল এবং দুর্বোধা করে তুলেছে। যদি বলি 
মানুষের প্রেমের কল্পনায় প্রয়োজনটা 'এহ বাহ্য' ভা হলে তো একেবারেই অনৃতভাবণ করা 
হবে। কেন-না সেক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনটাই তাব মুলামান এবং অস্ত্িন আদর্শকে নিরূপণ 


মূল্যবোধ ও শিল্পবোধ ২৫ 


করে। আবার যদি বলি সুন্দরের ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনটা অপ্রাসঙ্গিক তা হলেও বোধ 
হয় ঠিক বলা হবে না। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে অভাবও নেই ; যেখানে অভাব নেই 
সেখানে কর্মচাঞ্চল্যও নেই। শিল্প যে নিরন্তর সাধনা সেই সাধনাও তো কর্মসাধনার নামান্তর । 
সেই কর্মসাধনা মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে। অতএব শিল্প হল মানুষের সামশ্রিক 
ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া। সুতরাং যা শিল্প পদবচ্য তার মধ্যে নীতিও অনুস্যুত। শিল্পকে তাই 
নৈতিক হতে হবে। এ কথা আমার কথা নয়। এ কথা সেদিন বললেন মহামতি ক্রোচে তার 
সর্বশেষ গ্রন্থ 9) £/7/০5০12/) তে ; মানুষের শৈল্সিক মূল্যবোধ অর্থাৎ সুন্দর সম্বন্ধে মানুষের 
যে ধারণা তার সঙ্গে তার শুভ ধারণার কোনো আত্যন্তিক বিরোধ নেই। রবীন্দ্রনাথ যাকে 
সুমিতিবোধ বললেন তাকে কিন্তু সোন্দর্যবোধ ও কল্যাণবোধ এ দুয়ের মধ্যে উপস্থিত থাকতে 
হবে । শিব ও সুন্দর” ও দুয়ের পার্থক্য হল পরিবেশগত ; অথবা বলা চলে যে মূল্যের নির্ণায়ক 
মানুষের মনই স্থান এবং কাল বিশেষে এই মুল্যেব মূর্তি ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। একজন যাকে 
সুন্দর বলে, শিল্পোত্কর্ষ দেখে মুগ্ধ হয়, অন্য জনের কাছে আবার তার এই সৌন্দর্যরূপ আবৃত 
হয়ে গিয়ে তার কল্যাণ- রূপঢুকুই প্রতিভাত হয়। উদাহরণ দিই “মালভিদা ফন্‌ মাইজেনবর্গ' 
সেক্ষণীয়রের “ওথেলো” নাটকের অভিনয় দেখে তার নাট্যোতকর্ষের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে তার 
কল্যাণ করার শক্তি দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি এক পত্রে রমা বুলীকে লিখেছেন যে 
“ওথেলো; নাটকের অভিনয় তার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। অতএব 
নাটকটি ভালো। এই ধরনের মূল্যায়ন তো হয়ে থাকে এবং এর সত্যতাকেও অস্বীকার করার 
কোন যৌক্তিকতা নেই। সার্ভেনতিসের লেখা 4)০% 055০1 1)5 19 744/4% গ্রন্থটির কথা 
বলছি। 017121)1778171-এর বীরত্ব, যখন নিপীড়িত ও অসহায় মানুষকে রক্ষা করে তখন তার 
এন্বর্য সীমাহীন হয়ে পড়ে। 69:০০-এ এই ধরনের বীরেরা উৎসর্গীকৃত প্রাণ ; অবলা নারী, 
নিরীহ অসহায় মানুষের সহায়তা করাই তদের ধর্ম। সে ধর্ম মানুষের শুভ বুদ্ধির কাছে চরম 
মর্যাদা পায়। সার্ভেনতিস যখন সেই নীতিকথার খেলনাগুলো পর পব সাজিয়ে অনবদ্য রূপ 
সৃষ্টি করেন তাঁর গ্রন্থটিতে তখন দেখি শিব ও সুন্দর একই মন্দিক্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। মানুষের 
কল্যাণবোধ এবং মানুষের শিল্পবোধের একীকরণ ঘটেছে। উপমা দিয়ে বলতে পারি, মানুষের 
কল্যাণরূপ তরণী-সৌন্দর্যের পাল তুলে দিয়ে অসীমের দিকে যাত্রা করেছে 1990 001916- 
এর এই অলীক বীরত্ব কাহিনীতে । 

মানুষের মনকে যদি 11711” বলা হয় তা হলে সে মনের যে প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে সমগ্র 
মানসিকতার ছাপ পড়ে । মূল্যায়ন তা শুভ সম্পর্কিতই হোক বা সত্য সম্পর্কিতই হোক তা 
সামগ্রিকভাবে এই মানসিকতার লক্ষণাত্রান্ত। যে কাজকে কল্যাণকর বলি তার মধ্যে এক 
ধরণের পরিমিতি বোধ থাকে। এই পরিমিতি বোধের রূপটা কিন্ত পরিবেশ-ভেদে পাশ্টায়। 
সেখানে প্রয়োজনটা যে রূপে দেখা দেয় সেই ভাবেই এঁ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে শুভের বা 
কল্যাণের রূপটুকু ধার্য হয়। একথা অনস্বীকার্য যে শুভ বা কল্যাণটুকু হল প্রয়োজনের 
আনুপাতিক। এই প্রয়োজনটা আবার ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিনির্ভর এই প্রয়োজনটুকু যদি 
শুভেরবা কল্যাণের নিয়ামক হয় তা হল €০|/78৩০০ এর ভাষায় একে 93৮1০০/%৩ বলা 
যেতে পারে। 0011172০০ এই 59015০1৬119 বা ব্যক্তি-নির্ভরতাকে এনেছেন মানুষের 
শিল্পমূল্যায়নের প্রসঙ্গে। তার মতে এই 5০৮1০০৬1) বা জ্ঞাতা-নির্ভরতা হল শিল্পের বা 
সুন্দরের স্বরূপ লক্ষণ। এই জ্ঞাতা নির্ভরতা ছাড়া শিল্পমূল্যায়নের অন্য কোন মাপকাঠি নেই। 


স্৬ নন্দন তততু 


শিল্প সম্বন্ধে যেটা সত্য, শুভ বা কল্যাণ সম্বন্ধে তা সযভাবেই প্রযোজ্য। প্রয়োজনের 
ধারণাটিকে আমাদের “শুভ' এবং “সৌন্দর্যের, বিভেদক (70166160059) হিসেবে ব্যবহার 
করা সমীচীন নয়। কেন না শিল্পীর মনেও শিল্পসৃষ্টির জন্য একটা অভাববোধ আছে, একটা 
মহৎ” ক্ষুধার আবেশ তাকে পীড়ন করে। তা হলে এতদুভয়ের মধ্যে যখনই কোন 
শ্রেণীকরণের সীমারেখা টানা হবে তখন আমরা যে ভুল করব, তর্কশাস্ত্রের ভাষায় যে অবভাস 
ঘটবে, তা হলো, সঙ্ধর বিভাজনজনিত অবভাস (51190 0£ 00955 01৬151077)। 

জ্বাতা-নির্ভরতা বা 9১)৪০15119 যদি আমাদের পৌন্দর্যবোর্ধের এবং কল্যাণবোধের 
নিয়ামক হয় অর্থাৎ সৌন্দর্য এবং শুভের পরিমাপকল্পে আমরা যদি জ্ঞাতা-নির্ভর মানদণ্ডের 
প্রয়োগ করি তা হলে উভয়ের মধ্য যে গুণগত কোনো ভেদ থাকে না সে কথা বলাই বাহুল্য। 
এখন বিচার করে দেখা যাক যে সত্যমূল্যের মূল্যায়নে এই জ্ঞাতা-নির্ভরতা কতখানি সার্থক? 
'আমরা বস্তজগতে যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার যথাযথ বিবরণ দেওয়াকেই “সত্য” বলে গ্রহণ করি 
'অর্থাৎ অস্তিত্বের সঠিক বর্ণনাই হল সত্য । সত্য বস্ততে নেই, সতা আছে আমাদের অবধারণে 
(192010070) ও আমাদের মননে । সুতরাং ধারা সত্যকে বস্তগত বলে ভাবেন তাদের ধারণা 
্রান্ত। প্রচলিত ধারণা এই যে, সত্যকে বস্তগাত করে তুলতে পারলে তবেই তা সর্বজনগ্রাহ্য 
হয়। সামান্য বিশ্লেষণেই এই ধরনের বিচারে ভ্রান্তি চোখে পড়ে । “আমার সামনে একটি টেবিল 
আছে'-এই উক্তিটি সঠিক ভাবে বর্ণনামূলক হলেই উক্তিটিকে সত্য বলা হবে। এখানে প্রশ্ন 
উঠবে আমার সামনে যে টেবিলটি আমি দেখেছি তা কী পুরোপুরি প্রত্যক্ষজাত না কল্পনার 
সাহায্যে আমি টেবিলটিকে মনে মনে তৈরি করে নিচ্ছি। এই তৈরি করে নেওয়া বা 
০0517001197 কার্য আমাদের মনের ধর্ম মনে যখনই দেখে তখনই সে তৈরি করে। আমার 
নির্মিত কর্ম সামনের টেবিলটাও সে তৈরি করেছে। আমি চোখ মেলে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ 
থেকে টেবিলের খানিকটা দেখি বাকিটা মনে মনে তৈরি করে নিয়ে টেবিলটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ 
টেবিলের মূল্য দিই। তা হলে এ কথা বলতে পারি যে তার অস্তিত্বের সত্যতাটুকু (59111) 
আমারই সৃষ্টি। সুতরাং জ্ঞানতন্বে ০9651১0570৮ বা সদৃশ আকারবাদীদেব অত গ্রহণ 
করলেও তার মধ্যে জ্বাতা-নির্ভরতা অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকবে । যদি মামি টেবিলটিকে 
মনে মনে তৈরি করে থাকি তা হলে সত্য বা ₹০৪11/ নিরূপণের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা-নির্ভবতা বা 
5০)০০11৬11১-কে বাদ দেবার উপায় গেই। সদৃশ আকারবাদীবা যে জ্ঞাতা- অনির্ভর বস্তুগত 
সতোের কথা বলেন তা অলীক কল্সনামাত্র। £991)19 সৃষ্টির ব্যাপারে 3০০1০০1৮119 বা জ্ঞাতা- 
নির্ভরতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। 001155101067০5-বাদীদেরও এই 5০৮)০০৮119-কে 
স্বীকার করতে হবে। কেন-না, দৃশ্যমান জগতের মধ্যে, আমাদের চারপাশের পরিবেশের মধ্যে 
এই জ্বাতার অবদান স্বার অলক্ষ্যে রয়ে গেছে। সুতরা+ দেখা! যাচ্ছে সুন্দরের বেলায়, 
কল্যাণের বেলায় যে জ্ঞাতা-নির্ভরতা বা ১১)০০)৮। সুন্দর এবং কল্যাণের পূর্ণ রূপটুকু 
সংযোজনের সহায়তা করেছিল তা আবার 1২57111র সত্যের বেলাতেও সমান 
ভাবে কর্মতিৎপর। 

এই আলোচনার আলোকেব পরিপ্রেক্ষিতে বলা চলে যে প্লাভোব 1274৮1101০৮ ও 
197027%5 গ্রছে কথিত অনুকৃতি তত্ব সঠিকভাবে কাব্য বা শিল্পের চারিত্র্য নির্ধারণ করে নি। 
অবশ্য আমরা জানি যে গ্রীক দার্শনিক জ্ঞাতা-অনির্ভরতাকে (01১16011৬11) সর্ধোচ্চ মর্যাদা 
দিয়েছিলেন তার দর্শনে । ঠার দৃষ্টিকোণ থেকে হযতো তন্বণতভাবে তার মত সমর্থনযোগ্য। 


মুল্যবোধ ও শিল্পবোধ ২৭ 


কিন্তু আমাদের বিশ্লেষণে আমরা এই জ্ঞাতা-নির্ভরতাকেই সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়েছি। 
ফলে 12215120)0105%-এর ০০011551%01)061০8-তত্ব অথবা নন্দনতন্ত্বেব অনুকৃতিবাদ আমাদের 
কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে । কেন-না যাকে অনুকরণ করেছি তাও ত আমারই সৃষ্টি ঃ 

“আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা 

তুমি আমারই গো তুমি আমারই ...... 
একথা শুধু কবির প্রেয়সী-কল্সনার বেলাতেই সত্য নয়, এ কথা সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের 
সর্ববিধ মূল্যায়নের ব্যাপারে। প্রকৃতি বা দৃশ্যমান জগতের রূপ বা রস যদি দ্রষ্টার অবদান হয় 
তাহলে জ্ঞাতা-নির্ভরতা হ'ল একদিকে যেমন বস্তজগৎ সৃষ্টির মন্ত্রগুপ্তি তেমনি আবার তা 
নিয়ন্ত্রণেরও নিয়ামক ; এক কথায় সতা, শিব, সুন্দর, এই ত্রিবিধ মূল্যের সৃতিকাগৃহ। 

এই মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। সেটি হ'ল শিল্পের সঙ্গে সুন্দরের 

যোগটুকুর কথা । শিল্প যখন শিল্প হয়ে ওঠে তা কী সব সময়েই সুন্দরের পরিপূরক হয় £ অর্থাৎ 
প্রকৃতির মধো যাকে সুন্দর দেখি তা-ই কী কেবল শিল্পের উপজ্জীব্য£ যাকে আমবা কুৎসিত 
বলি তার স্থান কী শিল্পে নেই? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা 70191710181 18৬108০০ বলে যে 
কুৎসিতও শিল্পের খাস্দরবারে দরবারী। নোতর্দামের সেই কুঁজো লোকটা, রামায়ণের কুঁজি 
মন্থরা__ এরাও শিল্পলোকে ভাস্বর চরিত্র । প্রাকৃত জীবনে এদের তো সুন্দর বলি না। অথচ 
শিল্পলোকে এদের সে মর্যাদা দিতে তো আমাদের বাধে নি। এটা কেমন করে হ'ল? তবে কী 
প্রাকৃত সুন্দর ও শিল্প সুন্দর এৰা এক নয় £ অর্থাৎ এই দুয়ের মূল্যায়নের মাপকাঠি কী বিভিন্ন? 
বলা যেতে পারে যে প্রকৃতি যাকে কুৎসিত করে গড়েছে অর্থাৎ আমাদের চোখে যাকে 
কুৎসিত মনে হয় তা কী প্রকৃতির কারিগরী-নৈপুণ্যের অভাবের জন্য £ অর্থাৎ প্রকৃতি কী যা 
প্রকাশ, করতে চেয়েছিল তা প্রকাশ করতে পারে নি? এ কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে 
প্রকৃতির এই পারা না পারা এটা শ্রতিভাত হচ্ছে দর্শকের চোখে। অর্থাৎ প্রকাশ বিফলতা 
প্রকৃতির ক্ষেত্রে না ঘটে থাকলেও আমরা তা প্রকৃতির উপর আরোপ করে তার সৃষ্টি বিশেষকে 
কুৎসিত দেখি। এটা আমাদের দেখার ধর্ম ; প্রকৃতির সৃষ্টির ধর্ম নয়। প্রকৃতিতে যাকে কুৎসিত 
দেখলাম তাকে যখন প্রাকৃতিক সংলগ্পতা থেকে অসংলগ্প করে তুলে এনে আমার কবিতায় 
বা ছবির ক্যানভাসে বসাই তখন তাকে এক নতুন ধরনের সংলগ্নতা বা ০0176151706 দেবার 
চেষ্টা করি। যখন তা সার্থকভাবে দিতে পারি আমার কাব্যে বা ছবিতে তখন তা সুন্দর হয়ে 
ওঠে। তাই পণ্ডিতেরা বলেছেন যে শিল্পলোকে প্রাকৃতিক অসুন্দরেরও স্থান আছে ; 0819 15 
001 ৪ 17011-581086 ৮:৫1 ৪ ৫1591805. কুৎসিত যদি 1২০010-৬৪106 হস্ত কোনো একজন 
দর্শকের চোখে বা কোনো এক রসবেত্তার মূল্যায়নে তাহলেও আর একজনার চোখে অন্য এক 
রসবেত্তার মূল্যায়নে তার ৬৭19৪ হসয়ে ওঠার পথে কোনো বাধা ছিল না। কেন-না, 
উপনিবদের সেই দ্রষ্টা পার্খিটির কথা আবার স্মরণ করুন। সে তো ভোক্তা পাখিটির দুঃখ এবং 
সুখ এ দুয়ের ব্যাপারেই সমান ভাবে উদাসীন ; ভোক্তা পাখির ত্রন্দনেও সে আবশ্যিকভাবে 
কাতর হয় না অথবা তার উল্লাসেও সে উল্লসিত হয় না কোনো বাঁধাধরা নিয়মে । তার নিয়ম 
তার নিজের তৈরি। ভোক্তা পাখির সুখেও সে আনন্দিত হতে পারে আবার দুঃখেও সে 
আনন্দিত হতে পারে। যখনই সে পুলকিত হবে তখনই সেই আনন্দে শিল্পের জন্ম ঘটবে। শুধু 
শিল্প কেন সমগ্র সৃষ্টিইি তো আনন্দ থেকে জন্ম নেয়। সত্য, শিব, সুন্দর-_ এদের জন্মও এই 
আনন্দেরই মৌল ভূমিতে-__ 

“আনন্দাদ্ধ্যেব খন্থিমানি ভূতানি জায়ন্তে__” 


শিল্পের মর্মকথা 


জীবনের প্রাঙ্গণে সুন্দরের আর্বিভাব বারবারই ঘটেছে, তবু মানুষ আজও বুঝি তার পূর্ণ 
অর্থ খুঁজে পায়নি ; ক্ষণিকের একান্ত রূপলীলার মাঝে অরূপের সন্ধান চলেছে, চলেছে 
অনুসন্ধিৎসার অভিযান । জানি না সে অতিযান ব্যর্থ হবে কি সার্থক হবে। মানুষের অবেষণের 
শেষ নেই। তার চরম বিচার করবার দিন আজও আসেনি, কখনো আসবে কিনা তার উত্তরও 
দেবে ভবিষ্যত। বসস্তভ বাতাস আন্দোলিত পলাশ পারুলের গতিচ্ছন্দ, মর্মর মুখরিত সায়াহেন্র 
রহস্যঘন নিঃসঙ্গ বনপথ, আমাদের মনে বিভিন্ন রসের স্চার করে, একথা সত্য। বালার্ক- 
সম্তবা প্রত্যুষের শিশু সূর্য ভার আলোর আবেদনের মধ্যে যে সন্দেশ প্রচ্ছন্ন রাখে, তা আমাদের 
কাছে পরম বিস্ময়ের । এখানে ফুল ফোটা জ্যোৎস্না, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের নিরন্তর ভেসে যাওয়া, 
ওখানে বাতাসের বাশরীর সঙ্গে বন বেতসের সাবলীল নৃত্য ভঙ্গিমা রূপপূজারী মানুষের কাছে 
আবেদন জানায় । তাই মানুষ চায় তার ছন্দে ও সুরে, তার লেখায় ও রেখায়, তার বর্ণ-বিন্যাসে 
শান্খত করতে এই পলাতক সৌন্দর্যকে । সে ইলোরা ও অজন্তার বুকে আঁকে তার স্বাক্ষর, সে 
কালির আঁচড়ে কাগজের বুকে রচনা করে মানুষের শাশ্বত প্রণয় আর বিরহ বেদনার “অমর 
কাহিনী । কবি কল্পনা উজ্জীবিত উজ্জযিনী আজও বেঁচে আছে হাজারো মনের গহনে। সেখানে 
নারীরা আজও কালো কেশের মাঝে কুরুবকের চূড়া পরে, আজও জীবন সেখানে মন্দাত্রান্তা 
তালে চলে। যে যুগের জীবন নিঃশেষ হয়ে গেছে মহাকালের স্কুল হস্তাবলেপে তাকেই শিল্প 

এই শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, এক কথায় যাকে আমরা আর্ট বলব তার সত্যিকারের মুল্য 
কতটুকু £ এই ধরনের মূল্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন আমরা প্রাতোর কথা পড়ি : যখন 
তার মত মনীষী আর্টকে +0০1১% 01৪ ০০১৮” অর্থাৎ “অনুকৃতির অনুকৃতি', নকলের নকল 
এই আখ্যা দিয়ে কবিকে তাঁর আদর্শ “রিপার্রিক' থেকে নির্বাসিত করতে চান। তার মতে শাশ্বত 
সত্য হ'ল 15৪ এবং এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, হাসি-গান-আলো-ভরা মায়াময়, মধুময় প্রকৃতি 
সেই আইডিয়ার ছায়ামাত্র। আর্ট আবার প্রকৃতিকে অনুকরণ করে। তাই আর্ট হল অনুকৃতির 
অনুকৃতি। প্রাতোর মতে '/1 1১ 90801% 160)0৬5৫ 11012) [২০৪111'.-- আর্টের ধরা- 
ছোঁয়ার বাইরে মহাসস্তার অবস্থান । তাই আর্টে আমরা সত্যের সন্ধান পাই না। আটের মধ্যে 
সত্যের প্রকাশ নেই। ভাই আর্ট সত্যের বাহন নয়। আর্টের মূল্যবিচারের, এই কি শেষ কথা? 
মহাদার্শনিক প্রাতোর প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে আমরা বলব যে আর্টের মুল্যবিচারের এটাই 
শেষ কথা নয়। আর্ট প্রকৃতিকে প্রাতোর অর্থে অনুকরণ করে কি-না সে বিষয়ও মতভেদের 
অসন্ভাব নেই। অবশ্য আর্টে প্রকৃতির অনুসরণ অনস্বীকার্য, এ অনুসরণ অন্ধ অনুসরণ নয়, এ 
হল নৃতন ক'রে প্রকৃতিকে সৃষ্টি করা। দার্শনিকেরা যাকে 16০17977109) 175017000) বা 
যাস্ধ্িক অনুকৃতি বলেছেন, এ তা নয়। স্রষ্টার সৃষ্টি যেখানে ব্যাহত হয়েছে জড় পদার্থের 
জড়হেল জনা সেখানে শিল্প তাকে পূর্ণ করে তোলে। শিল্পীর শিল্প-সৃষ্টিতে বাস্তব নৃতনতর 
মহিমায় সমৃদ্ধ হয়। 


শিল্লের মর্মকথা ২৯ 


ঠিক এই ধরনের কথাই ভামরা শুনি আরিস্ততলের মুখে ; আধার দার্শনিক শ্রেষ্ঠ 
হেগেলও শুনিয়েছেন ঠিক একই ধরণের কথা। দৃশ্যমান জগতের বাইরে যে নিরালন্ব 
মহাসত্তার স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসন ঘটেছে, তারই অপূর্ণ প্রকাশ আমরা প্রতক্ষ্য করি আমাদের 
পরিচিত জগতে। আর্ট হল প্রকৃতির মাঝে এই আংশিক ব্যক্ত সত্যকে পরিপূর্ণ রূপদানের 
প্রয়াস। জড় পদার্থের অন্তর্নিহিত অবস্থাবৈগুণ্যে জড় জগতের মধ্যে সত্যকে আমরা তার পূর্ণ 
স্বরূপে পাই না। তাই প্রয়োজন হয় আর্টের ; 4441 58010157005 1/30916 আর্ট অপূর্ণ 
প্রকৃতিকে পূর্ণ তর করে। শিল্পীর কাছে, শিল্পরসিকের কাছে এই হল আর্টের সত্যিকারের 
পরিচয় । মানুষের আত্মার স্বাক্ষর পড়ে সার্থক শিল্পে! তাই শিল্প বা আর্টের মর্মকথা হ'ল চিন্ময় 
আত্মার নিগৃঢ় মর্মবাণী। প্রকৃতির অগীত সংগীত বিশুদ্ধ তান লয়ে গীত হয় শিল্পীর লেখা ও 
রেখার, সুর ও ধ্বনির অপূর্ব সময়ে । "স্বয়ং প্রকাশ" '৯591816” ভাস্বর হয় শিক্গের বর্ণ 
আলিম্পনে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে ইন্দ্রিযাতীতের প্রতিষ্ঠা করে আর্ট । তাই হেগেল বলেছেন, 
14115 0)5 56175000905 [01559070610 01 0176 4১0501816. যিনি ইন্ড্রিয়ের অর্তীত সেই 
মহাসত্তাকে ইন্দরিয়গ্রাহা রূপদানের প্রয়াসই হল আর্টের মূল কথা, শিল্পের পরমতন্ব। 

শিল্প প্রকাশ করেছে শিল্পীর অনুভবকে, তার অপরোক্ষ অনুভূতিকে । শিল্পী হল বেদান্তের 
স্বস্থ সত্তা, অনির্ভর, অসীম, ক্ষয়হীন। এই চিন্ময় সত্তার প্রকাশ ঘটে শিল্পে। তাই শিল্প হল 
মানুষের চিন্ময়ী শক্তির লীলারূপ। মানুষ যেখানে বন্ধনমুক্ত সেখানে সে ভগবান, সে ব্রহ্ম । 
তার লীলায় বিশ্বসংসার সৃষ্টি হয়। আর ভগবান যেখানে নররূপে মোহপ্রস্ত সেখানে তার 
লীলায় ফোটে শিল্পীর সৃষ্টি কমল। জীবনের এবং জগতের ভোগের আমন্ত্রণে শিল্পী সাড়া 
দেয় সেই কাজটুকুই হ'ল শিল্প । সে শিল্প হ'ল মোহমুগ্ধ ভগবানের চিন্ময় শক্তির আর এক 
প্রকাশ। এখানে আমরা বৈদাস্তিক শঙ্করাচার্ষের “তত্বমসি' তত্বের আশ্রয় নিচ্ছি হেগেল এবং 
ক্রোচের নন্দনতত্তের একটা সমন্বয় ঘটাবার প্রত্যাশায় । এই দুই তন্বের সুষ্ঠু সময় ঘটলে 
একদিকে শিল্পকে মহাসত্যের এবং মহাসত্তার প্রকাশের পটভূমি হিসেবে নেওয়া যায়, আবার 
শিল্পীর অপরোক্ষ-অনুভূতির প্রকাশকে শিল্প হিসেবেও গ্রহণ করা চলে। গারগিয়ালো, 
ক্যালিগারো প্রমুখ ক্রোচের শিষ্যেরা, ভেস্তরি এবং জার্মানীর ফর্মালিস্টের দল-_ এঁরা সবাই 
ব্রেণচের প্রকাশ-সর্বস্ব শিল্পতত্বের বিরোধিতা করেছেন। শিক্প কোন বস্তুকে প্রকাশ করবে, সে 
কথাটাও ভাবতে হবে, একথা এই সব সমালোচকেরা রলেছেন। এখানে যদি আমরা বৈদাস্তিক 
মতবাদী হই. শঙ্কর বেদাস্তে আস্থা স্থাপন ক'রে যদি একথা বলতে পারি যে আমিই সেই ব্রহ্ম, 
হেগেলের /১95০1816 বা দার্শনিকের মহাসত্তা, তাহ'লে শিল্পবস্ত নিয়ে বিরোধের অবসান হয়। 
আমরা অন্য এক পথ দিয়ে ক্রো্ীয় প্রত্যয়ে উপনীত হই। ক্রোচে বলেছেন শিল্পে প্রকাশটাই 
বড় কথা, শিল্পের বিষয়বস্তুটা গৌণ। যে কোন বিষয় নিয়ে বড় শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা চলে। 

আমরা এই তত্বেই ফিরে আসি যদি বলি যে সব বস্তুই হ'ল “4,১5০11৩” বা মহাসত্তার 
প্রকাশ। তা হ'লে বিষয়ে বিষয়ে, বস্তুতে বস্তুতে আর গুণগত কোন ভেদ রইল না। যে কোন 
বিষয়ই শিল্পের উপজ্জীবা রূপে গৃহীত হ'তে পারে তবে সেটা শিল্পকর্ম হয়ে উঠবে শুধু 
প্রকাশের গুণে, শিল্পীর শিল্পকল্পনার প্রসাদে। এইবার আমরা শিল্পকে মুখ্যতঃ প্রকাশ হিসেবে 
গ্রহণ করেও শিল্পকর্মকে '/১৮5০।৪০' বা মহাসত্তার প্রকাশ হিসেবে দেখতে পারি। এই ভাবে 
ক্রোর্ঠীয় ও হেগেলীয় নন্দনতাত্বিক ধারণার সমব্যয় ক'রে একাঁগ নতুন চিন্তাধারার সুত্রপাত করা 
যেতে পারে। 


৩০ শন্গনত্ 


এই প্রসঙ্গে আমরা এটুকু বলতে পারি যে. আর্ট শুধু কথা নিয়ে বা রঙ নিয়ে, সুর নিয়ে 
বা ঢঙ নিয়ে খেয়ালী মানুষের বিলাস নয়। আর্টের গোড়ার কথা হ'ল “রিয়ালিটি” বা পরম 
সত্যকে প্রকাশ করা । তুলির বর্ণবিন্যাসে, কালির আঁচড়ে বা সুরের সার্থক সৃষ্টিতে শিল্পী যে 
ইন্দ্রলোকের প্রতিষ্ঠা করে, তা রিয়ালিটিমুখী। আমি রিয়ালিটি অর্থে বাস্তবতা বোঝাতে 
চাইনি । দার্শনিকপ্রবর ব্লাডলির অর্থেই রিয়ালিটি শব্দের ব্যবহার করেছি। পরিদৃশ্যমান জগতের 
অন্তরালে যে মহাসন্তার “অবাঙ্ মনসগোচর' অবস্থান তার প্রকাশই হ'ল সত্যিকারের শিল্পীর 
শিল্পএষণা। আমাদের বাইরের জীবনে সআামোদ-প্রমোদের প্রযোজনে, বহিরঙ্গের তৃপ্তি সাধনে 
অথবা চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে হতো আর্টকে আমরা ব্যবহার করি সাধারণ পণ্যের মতো, 
কিন্তু আমরা যেন ভূলে না যাই যে আর্টের এটা অপচয়ের দিক, অপব্যবহারের দিক। যাকে 
আমরা '/১01 00 1700951%" বা "বাণিজ্যিক শিল্পকলা” বলি, সেখানে আর্টের প্রকৃত মর্যাদা পদে 
পদে ক্ষুপ্ন হয়। আটের সতাকারের প্রয়োজন মানুষের প্রাকৃতিক ক্ষুধা মেটানো নয়। সেখানে 
আর্টের এই ধরনের অপব্যবহার লক্ষ্য করে হেগেল বলেছেন যে এ ক্ষেত্রে আর্ট বা চারুকলা 
তার স্বকীয়তা, তার স্বধর্মটুকু হারিয়ে ফেলে। আর্ট অপরের দাসত্ব করে। ("17 0715 ৮০৪ 
0. 61009195080) ৪71 15 17006601901 11106196179611, 1001 265 ৮০ 501৮116.”) এই 
ধরনের অপব্যবহারে আটিস্টের সৃষ্টি-স্বাধীনতা ব্যাহত হয় : আর্টিস্ট বা শিল্পী আনন্দলোকের 
চাবিকাঠিটি হারিয়ে ফেলেন। শিল্প-রসিকের আনন্দলোকে উত্তরণের স্বপ্প নিস্ফল হয়। 

এই প্রসঙ্গে আর্টের ক্ষেত্রে অসুন্দরেব (9819) স্থান আছে কিনা সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা 
বলা দরকার। আমাদের স্থুল বুদ্ধিতে আর্টের ক্ষেত্রে অসুন্দরের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্ত শিল্প 
রসিকের কাছে, শিল্প সমালোচকের দৃষ্টিতে অসুন্দর অপাংক্তেয় নয়। আর্টের রাজ্যে কেবল 
সুন্দরেরই (০০৪)11091) একচেটিয়া অধিকার সাব্যস্ত হয়নি। সুন্দরের সঙ্গে আর্টের আত্মিক 
যোগের কথা আরিস্ততল স্বীকার করেন না-_ "/1510015590006100601 01 776 ৪11 50 
[না ৭১17৩ 00৬৫11৮৩015 01701191% 460901১1001 ও1)৮ 111601৮0006 10694101001. 
এ ১৫1১9190100 ৮৮10101) 1১ 07419010101515 96911 817016171 965101)61010 01010101500. 

বুচার আরিস্ততলের আর্ট সম্পর্কিত মতবাদের আলোচনা করতে গিয়ে আরও 
বলেছেন -__ 

"116 719165 ৮৫910 ও 100519101৬0 [00100111501 এ 00010176৬67 58৬5 01 
/00101105 11710 1170 17021011651811018 01 05801110115 0156 5170 01 811. 

আর্টের লক্ষা সুন্দরকে রূপদান করা নয়, সত্যকে প্রকাশ করা । সত্যের ব্যাপ্তি কেবলমাত্র 
সুন্দরেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, অসুন্দবের রাজ্যেও ভার অবাধ প্রবেশ। তাই ক্রোচে প্রমুখ 
আধুনিক নন্দনতব্ববিদেরা অসুন্দরের দাবীকে অসম্মান করার অন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। 
দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই প্রশ্নের বিচার করতে বললে আমরাও অসুন্দরকে আর্টের রাজ্যে 
প্রবেশাধিকার না দিয়ে পারি না। কারণ সুন্দর এবং অসুন্দর, ভালো এবং মন্দ, সকল ক্ষেত্রেই 
আমরা একই মহাসন্তার প্রকাশ দেখতে পাই। যদিও মানুষের অভিজ্ঞতার জগৎ সই 
ব্হ্মরূপেই বূপময় তবুও আমরা সুন্দর অসুন্দরের ভেদ করি আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ক্ষচি ও 
দৃর্টিভিঙ্গী অনুসারে । কোন বস্তুই মূলভঃ সুন্দর বা আত্যন্তিক ভাবে অসুন্দর নয়। আমরা একথা 
জানি যে আজ যাকে সুন্দর দেখি কিছুকাল পরে সে-ই আবার অসুন্দর রূপে প্রতিভাত হয়। 


শিলের মর্মকথা ৩১ 


যৌবনের রভীন আলোর রংবাহারে যাকে সুন্দর দেখেছিলাম সেই-৩' আবার বার্ধক্যের 
সায়াহেদ্র মান আলোয় অসুন্দর হয়ে দেখা দেয়। ঠাদের আলোয় সেদিন হয়তো মুগ্ধ 
হয়েছিলাম যেদিন সুস্থ দেহে নদীপথে বার হয়েছিলাম নর্মসখীর সাথে । আর আজ অসুস্থ 
শয্যায় চাদের আলোর প্রবেশপথ রুদ্ধ করে দিলাম নিজের হাতে । ভালো লাগে না এই 
ভাবালুতা কখন কখন! এতো জীবনের অতি পবিচিত অভিজ্ঞতা । এই ভালো লাগাটুকুই তো 
হ'ল সুন্দরের শেষ কথা। এক যুগে একটা বিশেষ রূপকে ভালো লাগল, তাকে বললাম 
'সুন্দর'। পরের যুগের মানুষের রুচি বদলাল। ভালে লাগল না তাদের আর সেই পুবনো 
রূপের কাঠামো । তারা তাদের আপন মনের মাধুরীটুকু মিশিয়ে সৃষ্টি করল না শিল্পের 
রূপবস্তকে। তারই অসুন্দর অপাংক্তেয় হয়ে রইল সাধারণের আনন্দের ভোজে। আবার হয়তো 
কয়েকশো বছর পরে নতুন যুগের শিক্পী তথা শিল্পরসিক এসে তাদের মর্যাদা দিল। এমন তো 
কতবারই ঘটেছে ইতিহাসে । তাই বলছিলাম সুন্দর-অসুন্দরের তত্ব হ'ল মানসিক ; তাই এ তত্ব 
আপেক্ষিক। সম্যক দৃষ্টির পটভূমিকাষ সুন্দর অসুন্দর নেই। সে দৃষ্টি হ'ল বিশ্ববিধাতার দৃষ্টি-_ 
দার্শনিক এ-দেখাকে বলেছেন '59৮3৩০16 4১৫16171185 দৃষ্টি ; বিশ্ববিধাতা আপনাকে 
প্রকাশ করেছেন সৃষ্টির অণুতে পরমাণুতে ৷ এই মহাসত্তার প্রকাশই যদি আর্টের উপজীব্য হয় 
তবে আর্টের ক্ষেত্রে সুন্দর এবং অসুন্দর উভয়ের দাবিই হবে স্বতঃস্বীকৃত। অবশ্য ক্রোচে অন্য 
যুক্তি দিয়ে অসুন্দরকে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 48116 1120 


১৮)।৮ ৮619 501001006* 01780 15 ৬1020900 817৮ 61051289101 01 09801, 10 ৮5910 (01 01791 
৬০1 168501) ০৪5০ [0 ৮৪ 9815 ....1106 015৬81069 ৮০01০ 0০০০78 1801-৬৪1896 ; 


9011৮105 ৬৮০০৫ &1৬০ [01906 10 [09551%11%-: 

অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলতে গেলে জবিমিশ্র অসুন্দর জগতে কখনই সম্ভব নয়। তাই 
আপাতঃ অসুন্দরের মধ্যেও সুন্দরের স্পর্শ শিক্পরসিক খুঁজে পান। সুন্দরের অলক্ষ) স্পর্শে 
অসুন্দরের মধ্যে রূপান্তর ঘটে, তা ধরা পড়ে শিল্পীর চোখে। তাই দেখি শিল্পে ও সাহিত্যে 
সমাজের নীচের তলায় অসুন্দর জীবনের কাহিনীও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এই যুগের মনোবিজ্ঞানী 
মানুষের রসবোধের মূল সুত্রটি অনুধাবন করেছেন সঠিক ভাবে। তাই দেখি এযুগের আর্ট 
ত্রমেই হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ তা জীবনের সর্বস্তরের সর্ব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে। 
'গণতান্ধ্রিক' কথাটি এখানে রাজনীতিগত অর্থে ব্যদহ্ৃত হয় নি এর ব্যবহার পুরোপুরি 
নন্দনতত্বগত। যা কিছু বীভৎস, কুৎসিত, অসুন্দর তা-ই পরিত্/জ্য নয়। আর্টের রাজ্যে প্রবেশে 
তারও রীতিমত দাবী আছে। এ কথাটি ফরামী কবি বোদেলের যেমন সুন্দরভাবে তার কাব্যের 
মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝিয়েছেন এমনটি বিরল। স্বর্গের সৌন্দর্য অনেক কবিহ দেখেছেন, 
মর্তের সৌন্দর্যের কথা শুনিয়েছেন আরও অনেকে কিন্ত নরকের সৌন্দর্য কয়জনই বা 
দেখেছেন এবং শিল্ের মাধ্যমে আর দশজনকে দেখিয়েছেন? অসুন্দরের সৌন্দর্যসন্ত্রার 
রসপিপাসু পাঠকের কাছে বোদেলের অনাবৃত করেছেন কবি চিত্তের সহজ সৃষ্টিলীলায়। তার 
কাব্য পড়ে আমরা বুঝতে পারি ক্রোচের উপরি-উদ্ধৃত উক্তির সার্থকতা । 

তাই সার্থক শিল্পীর চোখে সুন্দর অসুন্দরের দ্বন্দ্ব নেই। বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্নও সেখানে 
অবান্তর । যা ঘটে, যা! প্রত্যক্ষ, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা যাকে পাই, তার চেয়েও সভা 
হল আমাদের শিল্পলোক। 


৩২ নন্দনতত্ত 


শিল্প আনন্দময় ₹ এই কারণেই শিল্প হ'ল সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যেই আনন্দের বীজ উপ্ত হয়। 
সেই জগৎ বস্ত্র জগৎ থেকে ভিন্ন । বাস্তবতার রূঢ়তা, বাস্তব কণ্টকের বেদনা, বাস্তব দারিছ্যের 
পীড়ন সেখানে নেই, কল্মলোকের রঙের উচ্ছ্বাসে তা চাপা পড়ে যায় ; কাটা যখন শরীরকে 
স্পর্শ করে তখন তা বেদনাদায়ক। দূর থেকে দেখলে এই কাটার মধ্যে যে সৌন্দর্য নিহিত 
আছে তাও আমাদের চোখে ধরা পড়ে । দূরত্টুকুই হ'ল সুন্দরকে দেখার, সুন্দরকে সৃষ্টি করার 
প্রধানতম উপকরণ। কল্পনা এই দূরত্বটুকু সৃষ্টি করে। আর এই দৃরত্বটুকুর জন্যই মানুষের 
বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা শিল্পরসিকের চোখে পরম রমণীয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ছবি দেখার 
সঙ্গে গান শোনার সঙ্গে সানন্দে সে যুক্ত হয়। এই আনন্দানুভূতির সঙ্গ ছাড়া শিক্পমূল্যের 
অনুভব সম্ভব নয়। জীবনে যাকে অসুন্দর বলি তা জীবনের সামশ্রিক গতি-প্রবাহের সঙ্গে 
অসঙ্গত বলেই তা অসুন্দর জার্মান দার্শনিক যাকে 05591 বা বিশেষ বিষয়ের অন্তরশায়ী 
পরিকল্সিত রূপ বলে বর্ণন করেছেন সেই বাস্তবজীবনের 0551 এর সঙ্গে যাকে আমরা 
কুৎসিত বলি তা অসঙ্গত বলেই তা কুৎসিত হয়ে ওঠে । যদি আমরা বস্তুজজীবনের গেস্ট্টটাকে 
আমাদের মনোমত করে পান্টে দিতে পারতাম তা হলে বাস্তব জীবনে কুৎসিত বা অসুন্দর 
থাকত না। অতএব অসুন্দরের সমস্যা হল গেস্টম্টের সমস্যা । বাস্তবর্জীবনেও তাই একই 
বস্তকে সবাই অসুন্দর বলে না কেন-না আমাদের সবারই দেখার গেস্ট্টে বিভিন্ন । আধুনিক 
মনস্তত্বের এই গেস্ট্টকে বোধ হয় মহাকবি কালিদাস “রুচি” কথাটির দ্বারা বোঝাতে 
চেয়েছিলেন। অবশ্য আমরা বলব “রুচি' এবং “গেস্টট” পরস্পরের পরিপূরক । রুচি 
গেস্টটকে তৈরি করে, আবার গেস্টটও রুচিকে ধীরে ধীরে রচনা করে। এই গেস্টট রচনা 
সার্থক হলে, তা আনন্দযুক্ত হয়ে ওঠে এবং গেস্ট্ট-সুষ্টি মানেই আনন্দের সৃষ্টি । কবি কল্পনাই 
এই গেস্টন্টের উৎসভূমি। ভাই তো কল্সনার সঙ্গে আনন্দের একটা আত্যন্তিক যোগ নন্দনতত্বে 
স্বীকৃত হয়েছে। তাই শুনি নারদ বাল্নীকিকে বলছেন-__ 

রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সতা, জেনো ।” 

নারদ-কষ্ঠে ধ্বনিত কবিগুরুর এই কথা কয়টি শুধু কবির অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসই নয়, এর 
পিছনে রয়েছে নন্দনতত্বের বিরাট সত্যের ইঙ্গিত! রামায়ণের রামের সার্থক জন্ম হয়েছিল 
কবির মানসলোকে। বাল্নীকির রামই শাশ্বত ; অক্ষয় জীবনের উত্তরাধিকার কবি তার হাতে 
অর্পণ করেছেন। আমরা এতিহাসিক বামকে জানি না, আমরা চিনি মহাকবি বাল্দীকির কল্পনা- 
প্রসূত শ্রীরামচন্দ্রকে। বাস্তবের ক্ষণভঙ্গুরতাকে জয় করেছে শিল্পের শাশ্বত মহিমা । মহাকালের 
নির্দেশকে উপেক্ষা ক'রে আর্ট মৃত্যুকে লঙ্ঘন করেছে-_. সেই নিত্যজয়ী অমৃতত্ব লাভের 
দুরাহ সাধনায় 


শিল্পে বাস্তবতা 


সাধারণভাবে রিয়্যালিটি অর্থাৎ বাস্তবতা বলতে আমরা বুঝি আমাদের চারপাশকে। 
আমাদের চতুর্দিকে যে জগৎ, যার সীমানা নির্দিষ্ট হয়েছে আমাদের এন্ট্রিয়জ জ্ঞানের মধ্য দিয়ে 
তাকেই আমরা বলি বাস্তব জগৎ। যাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, যাকে আমারই মত আরও 
দশজনে প্রত্যক্ষ করেছে বা যাকে আমিও প্রত্যক্ষ করতে পারি, তাকেও আমরা সাধারণ অর্থে 
'বাস্তব' আখ্যা দিয়ে থাকি। শিল্পগত বাস্তব হ'ল ঘটনাধর্ী, যা ঘটেছে বাস্তব শিল্প তারই 
প্রতিরূপ। গলির মোড়ের ডাস্টবিন, মরা কুকুরের অনাদূত শব, নোংরা গলির কদর্যতা, এসবই 
বাস্তব। আবার আকাশের চাদ, পাখীর গান, মলয়-হিল্লোল এরাও কম বাস্তব নয়। জীবনের 
পাতায় এদেরও স্বাক্ষর পড়ে, এরাও সহজ সত্যে অনস্বীকার্য । এদের কেউই আমাদের জীবন- 
ভোঞ্জে অপাংক্তেয় নয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এদের স্বচ্ছ অস্তিত্বকে অস্বীকার 
করতে পারি না। এখন প্রশ্ন ওঠে, মানুষের সৃষ্টিতে, তার সাহিত্যে, গানে শিল্পে এদের স্থান 
কোথায়? বাড়ির পাশের নোংরা গলির কাহিনী আর কোন এক গায়ের ধারে ভরা গাঙের 
ওপরে ওঠা বৈশাখী পূর্ণিমার চীদের কথা কি একই কালিতে একই ভাষায় লিখিত হবে? 
শিল্পীর কাছে এদের আবেদন কি সমগ্রাহ্য £ শিল্পের বিষয়বস্ত হিসেবে এদের মূল্য বিচার করলে 
এর। কি সমান মর্যাদা দাবী করতে পারে? আর এই বিপরীতমুখী জীবনধারার ইতিহাস সৃষ্টি 
কি আর্টের ইতিহাসের দরবারে পাশাপাশি বসবে? আধুনিক সাহিত্যে, চিত্রে, সংগীতে-__ 
আধুনিকই বা বলি কেন সর্বকালের আর্টে আমরা দেখেছি যে, বিষয়বস্তু নিয়ে কোন বাঁধা-ধরা 
নিয়ম চলে না। সেখানে “শুঁড়ির দোকানের মদের আড্ডা” ইন্দ্রলোকের অবারিত এম এবং 
নরকের বীভৎসতা শিল্পীর প্রেরণাকে সমভাবে উদ্দীপিত করেছে নব নব সুষ্টির সার্থকতায়। 

দান্তে, বোদেলের, মিল্টন এঁদের হাতে নারকীয় পরিবেশের সৌন্দর্যসম্পদ নির্বাধ প্রকাশ 
পেয়েছে কবি কল্সপনার জাদুতে । ভারতীয় নন্দনতত্ব শিল্পের গতি প্রকৃতির মূল সূত্রটি 
সঠিকভাবে অনুধাবন কবেছিল বলেই সেখানে দেখি বীভৎসাদি আটটি রসকে স্বীকার করা 
হয়েছে! অবশ্য কেউ কেউ রস অষ্টকের উপরে শান্তকেও' রস হিসাবে স্বীকার করেছেন। বস্তু 
শিল্পকে প্রাণবাণ করে না, শিল্পকে প্রাণ দেয় শিল্পীর প্রতিভা, তার প্রকাশ চাতুর্য। সেখানে 
সুন্দর, কুৎসিত, ভালো অথবা মন্দের প্রশ্ন নেই। আমরা “ইয়াগো” এবং ইমোজেন'কে সমান 
মর্যাদা দিই, কারণ উভয়েই রসোত্তীর্ণ হয়েছে সেক্ষপীয়রের কবি-প্রতিভার মোহন স্পর্শে। 
রবীন্দ্রনাথের উর্বশী আমাদের চোখে দেখা কোন অন্সরার অনুগমন করেনি। কবির 
স্বয়স্থকল্পলোকে নৃত্যপরা উর্বশীর নৃপুর নিক্কন, যে 'শিমুলসঙজ্জিনা' কবিকে খণে আবদ্ধ 
করেছে, তাদের চেয়ে কোন অংশেই অসত্য নয়। শিল্পের মৃত্যুহীনলোকে উভয়েই সত্য। 
ওদের রিয়ালিজম্‌ নির্দিষ্ট হয়েছে শিল্পীর সৃষ্টি-সার্থকতার গুণে, বাইরের জগতে স্থানকালের 
সীমানায় আবদ্ধ হওয়ার জন্য নয়। আর্টের সবচেয়ে বড় গুণ বাস্তবর্ধমী হওয়া একথা 
অবশ্যস্বীকার্য বলে আমবা মনে করি না। মিন্টনের বিরাট কল্পনার উদার সঞ্চরণ বাস্তবতাকে 
লঙগঘন করেছে বারে বারে তবু তার +777722155 1.০51” কাব্যগ্রন্থ রসের অভাব ঘটেনি 


শন্দশতত্ * 


৩৪ নন্দনতত্ত 


কোথাও । আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সেক্ষপীয়রের ফলস্টাফের দেখা সব সময়ে পাই না 
বলেই তাকে অস্বীকার করার স্পর্ধা প্রকাশ না করাই ভালো। 

আধুনিক যুগের একদল সমালোচক ক্রমাগত রব তুলেছেন যে শিল্পকে বা আর্টকে বস্তধর্মী 
করে তুলতে হবে। লিখতে হবে হাতুড়ি কাস্তে আর বস্তির গান। ওসব ফুল আর চাদ নিয়ে 
অনেক লেখা হয়েছে, আর নয়। ড্রয়িং রূমে বসে আর আর্ট করা চলবে না। কবিকে শিল্পীকে 
নেমে আসতে হবে এ নোংরা বস্তির পাশে ; যেখানে বসে সর্বহারা মানুষদের গান লিখতে 
হবে, আঁকতে হবে তাদের ছবি । কিন্তু এরা ভুলে যান যে শিল্পী যা চোখ দিয়ে দেখেন তার 
সবটাই শিল্পলোকে প্রবেশের অধিকার পায় না। তিনি যা প্রাণ দিয়ে অনুভব করেন, সেটাই 
মহস্তর সত্য। তাই তীর প্রাণের অনুভূতি শিল্পে বড হয়ে ওঠে, সেটাই শিল্প হয়ে ওঠে। 

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যে সৈনিক গত যুদ্ধে বন্দুক হাতে রাশিয়ার মাটিতে 
দাড়িয়ে লড়েছিল নাৎসী অভিযানের বিরুদ্ধে, তাদের অনেকের চেয়েই রবীন্দ্রনাথ গভীর 
ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যুদ্ধটাকে তার নগ্ন বীভৎসতায়। তাই তিনি বাংলাদেশের এক 
নীরবে স্বীকার করেছেন। কবির দরদী প্রাণের সঙ্গে সর্বদেশের দুঃখী মানুষের প্রাণের যোগ 
ছিল, তাই তিনি পরিপূর্ণ রূপে তাদের দুঃখ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শিল্পী মনের এ 
বেদনা ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্কের অনেক উধের্ব। এ দুঃখ শিল্পী মনের, যে মনের পরিধি 
বিশ্বব্যাপ্ত। জাপানীদের হাতে চীনের লাঞ্না রবীন্দ্রনাথের মনকে ব্যথা দিয়েছিল। সে বেদনার 
মধ্য দিয়ে সত্যিকারের কাব্যসৃষ্টি হয়েছে। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, যে সব শিল্পী বহুদূর থেকেও 
এই বর্বর অভিযানকে শিল্পী মন দিয়ে সাগ্রহে লক্ষা করেছেন, তাদের অশ্রুধোগা তুলি এবং 
কলমের মুখে সার্থক শিল্প জন্মলাভ করেছে। 

রবীন্দ্রনাথ কথার মালা সাজিয়ে আঁকলেন ছবি ; অনন্ত পুণ্য বুদ্ধদেবের মন্দিরে চলেছে 
জাপানী সৈন্যের দল, রক্তমাখা হাতে ভগবান বুদ্ধেব উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করবে বলে। 
অহিংসা ছিল যাঁর ধ্যান মন্ত্র তারই মন্দিরে হ'বে নারী আর শিশুঘাতীদের উৎসব। সে ছবি 
আজ সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি এই নারকীয় হিংসার 
কল্সনাসমগ্ররুপটুকু প্রত্যক্ষ করেছিল, তাই তিনি কাব্যে তাকে রূপ দিতে পেরেছিলেন এতো 
সহজে । এ কাহিনী বাস্তব কিনা এ প্রশ্ন আমাদের মনে একবারও জাগে না। শিল্পের 
অমরলোকে যারা স্থায়ী আমন লাভ করেছে তাদের সম্পর্কে বাস্তব-অবাস্তব প্রশ্নটাই অবান্তর 
শিল্পলোক বাস্তবের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। শিল্পীর সৃষ্টি মহত্তর প্রেরণায় বৃহত্তর সত্যের 
সন্ধান দেয়। বিশ্বের শিল্প দরবারে ফ্যান্টাসি" শ্রেণীর কাব্য ও চিত্রের অসন্তাব নেই। এরাই 
নিঃসংশয় করেছে যে আমাদের শিক্প শুধু ফোটোগ্রাফি নয়! কবি কী্টস্‌ বলেছেন-__ 
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সত; এবং সুন্দরের সমীকরণ সন্তব হয়েছে কবির ধ্যান-দৃষ্টিতে । কবির সত্য প্রাকৃত জনের সত্য 
নয়। সাধারণ অর্থে ট্রথকে বুঝলে কবির প্রতি অবিচাব করা হবে। দৈনন্দিন ভ্রীবনে যা ঘটে 


শিল্পে বাস্তবতা ৩৫ 


তার ফিরিস্তি দিলেই চরম সত্যের কথা বলা হয় না এবং তার মধ্যে সুন্দরের আবির্ভাবও ঘটে 
না। তা যদি হস্ত তা হ'লে ধোপার অথবা মুদির হিসেবের খাতায় সাহিত্যের আনাগোনা চলত 
পুরোপুরি ভাবে। আর্ট যদি বস্ত জীবনের প্রতিলিপি হত তা হলে ব্যঞ্জনার (553829515570535) 
স্থান শিল্পে থাকত না। একবার দেখলেই, একবার শুনলেই বা একবার পড়লেই ফুরিয়ে যেত 
আর্টের আয়ু। রাগ-সংগীত বহুদিন আগেই লোপ পেয়ে যেত। শিল্পের ব্যঞ্জনাশক্তি শিল্পকে 
পুরাতন হতে দেয় না। যখনই তাকাই “ম্যাডোনা'র দিকে মন আনন্দে ভরে ওঠে। র্যাফেলের 
ম্যাডোনা" রবীন্দ্রনাথের “শিশুতীর্৫ঘ' হ'ল শিক্পলোকের অমর সৃষ্টি। এরা বেঁচে আছে নব নব 
ভাব-ব্যঞ্জনার প্রসাদে। কীটস্‌ ট্রথ বলতে ০০/19519017057)06 ৬/1) 7581705 বা বস্তু্জীবনের 
প্রতিলিপিকে বোঝাতে চান নি। শুধু যা প্রত্যক্ষ বা সহজ তার সঙ্গে অসঙ্গত না হলেই 
85৪৫১ বা সৌন্দর্য সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না। 

বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলা আর্টের ক্ষেত্রে অবাস্তর। সমালোচক হয়ত বলবেন তবে 
এই ট্রথের অর্থ কি? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা বলব যে কাব্যে এই টুথ রূপের 
রথ, তথ্যের নয়। অর্থাৎ শিল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি কোথায় ক্ষুপ্ন হ'ল, 
তা দেখবার অবসর আর্টিস্টের নেই। তথ্যের টুথ থেকে রূপের ট্থে নিরস্তর যাওয়াই হ'ল 
শিল্পসৃষ্টির মূল কথা । কেমন করে এটা সম্ভব হয় সে কথা আমরা প্রাকৃত জন জানি না। এমন 
কি শিল্পীরাও সকল ক্ষেত্রে জানেন না। কোন্‌ পথে কেমন করে র্যাফেল ম্যাডোনার মত চিত্র- 
সম্পদ সৃষ্টি করলেন, কেমন করে “পারসিফ্যালের' ধচনা সম্ভব হ'ল, সে কথা কেউ বলতে 
পারেন না। শিল্পাচার্য নন্দলাল শিল্পশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন £ এ যেন পাখীর এক গাছ 
থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়া। বাতাসে পথের কোন চিহ্ু রইল না। “যাওয়াটা কেমন 
করে ঘটলো সেটা রইল অজ্ঞাত। কিন্তু তাই বলে যাওয়া ব্যাপারটার মূল্য কমল না। তথ্যের 
টুথ থেকে রচনার ট্রথে এই যাওয়াটাই হ'ল শিল্প-সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
৪ আমার বলবার কথা এই যে লেখনীর জাদুতে কল্পনার পরশমণি স্পর্শে মদের আড্ডাও 
বাস্তব হয়ে উঠতে পারে? সুধাপান সভাও। কিন্তু সেটা হওয়া চাই।” (সাহিত্যের স্বরূপ) 

এই হওয়াটাই হল শিল্পের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় কথা। পশ্চিম দেশীয় নন্দনতত্বে প্লাতোর 
নন্দনতাত্তিক ধারণার স্থান অতি উচ্চে। প্লাতোর দর্শন সম্বন্ধে দার্শনিক প্রবর ৬/1)/1617554 
বলেছিলেন-_ "5 ৬5016 0£ 2010681) [91119501019 15 ৪ 6০০07015 10 01981 ০0 
19810.” 

প্রাতোর দার্শনিক মতের মুল্য সম্বন্ধে ৬/171157554 অতযুক্তি করেন নি বলেই আমাদের 
ধারণা। অতএব প্লাতোর নন্দনতান্ত্িক মত প্রণিধানযোগ্য। তিনি কবিদের সম্বন্ধে তার আদর্শ 
/₹2%4৮1০' থেকে তাদের বহিষ্কারের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে বলা হয় তা 0০011178০০৫ 
সাহেব গ্রহণ করেন নি। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ রয়েছে। অতএব আমরা 
121%451/0 গ্রন্থের দশম অধ্যায় থেকে প্লাতোর মূল যুক্তি ও দীর্ঘ আলোচনা উদ্ধত ক'রে 
সত্যনির্ণয়ের জন্য যত্ববান হব 8 1241 07616 15 3000561 811151 (51065 11১6 ৮0110770817 
৬70 07915505601 1631 0171155), 1] 50108101115 10 10710৮৮৮181 90০) ৮০৪৪০ $3% 
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অতএব প্লাভোর মতে £ 


শিল্পে বাস্তবতা ৩৭ 


১। 19৪৪ই সত্য (5597০6) এবং 1০৪"র নিত্য সম্তা আছে। 

২। বিশেষ বস্তুর প্রকৃত বাস্তবতা বা নিত্যতা নেই, আছে সম্তাভাস (5০070181705 06 
85005101706) 1 

৩। প্রত্যেক বিশেষ বস্তু একটি এবং একটি মাত্রই ঈশ্বরকৃত আদর্শ রূপে আছে। এই 
রূপকে বলা হয়েছে পপ্রাকৃতিক' ; এই শিল্পের ত্রষ্টা ঈশ্বর। 

৪| দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে কারুকফ্ীদের নানান কর্ম। এই সব বস্তুর নিত্যতা নেই শুধু 
স্প্তাভাস আছে। 

৫। তৃতীয় শ্রেণীতে ব্রয়েছেন শিল্পীরা-_ অনুকারীর দল। যারা অন্যের গড়া বস্তুর 
অনুকরণে নির্মাণ করেন। ভাস্কর, চিত্রকর, মহাকাব্যকার, নাট্যকার সকলেই অনুকারী ; 
সকলেই সৃষ্ট বস্তুর অনুকৃতি রচনা করেন। 

৬। অতএব শিল্পীরা সকলেই সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে অবস্থান করেন। 

ভোজদেব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন সর্বশাস্ত্রপারঙ্গম, বিদগ্ধ জন এবং রসিক 
মানুষ৷ “রসিক' শব্দটির অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি যে রুচি, বৈদগ্ধ্য ও পাণ্ডিত্য 
দেখিয়েছেন তাতে বলা যায় যে রসিক কথাটিকে তিনি কোন সময়েই সস্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার 
করেন নি। ভোজের মতে রসিকতার তাৎপর্য অত্যন্ত গার্তীর্যময়। তার "শঙ্গার প্রকাশ? গ্রন্থে 
তিনি এই সম্বন্ধে অতি সুশ্ঘ আলোচনা করেছেন। আমরা বলছিলাম রসিক শব্দটির কথা । রস 
সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে ভোজদেব “রসিকাঃ” শব্দটি নিয়ে নানান চিন্তা করেছেন। তিনি 
বলেছেন সংসারের সকলকে আমরা রসিক বলি না, বলি মাত্র বিশেষ কয়েকজনকে । কেন £-- 
তার উত্তর হ'ল এই যে সকলের চিত্তে রসের সঞ্চার ঘটে না; যার মধ্যে রসের অবস্থান ঘটে, 
সেই-ই রসিক। রসের উপস্থিতি ব্যক্তিকে করে সুরুচিসম্পনন ও সংস্কৃত। রসিক শব্দের অর্থ 
এই নয় যে, যিনি কাব্য-নাট্যের ও শিল্পকলার বস অন্তরে অনুভব করতে পারেন তিনিই রসিক। 
মানুষের রসিক সত্তাটি মনের কোন একটি বিশেষ 'অংশে নিহিত বা লুকায়িত নয়। জীবনের 
প্রকাণ্ড বিস্তারের মধ্যে তার সকল দিকেই তা পরিব্যাপ্ত। সমাজ সকলের জন্য। কিন্তু যে 
“সামাজিক' মনে করে যে সে আপন ব্যক্তিত্বে সমারূঢ, সে আর পাচ জন থেকে স্বতন্ত্র ; তার 
ব্যবহার ও আচরণ অপরকে আকর্ষণ করে না ; অপরের সম্প্রীতির উদ্রেক করে না। লোকের 
শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিস্ময় আকর্ষণ যে করতে পারে সে-ই হচ্ছে প্রকৃত “রসিক' পদবাচ্য। 

ভোজের মতে বসিক শব্দের তাৎপর্য কাব্য-রসিক রূপে নয়, জীবন-রসিক রূপেও 
প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে অহং বোধটুকু রয়েছে সেটুকু না থাকলে তার রসোপলব্ধি সম্পূর্ণ 
হয় না; তাকে “রসিক' বলা চলে না। রসবোধ যার নেই, সে গ্রাম্য। সুষ্ষ্মতম রুচির সংস্কৃতি, 
সৃষ্টি, প্রতিভা এবং গ্রাহিকা শক্তি নির্ভর করে এই অহংবোধের ওপর। এই অস্মিতাবোধটুকু না 
থাকলে কলা রসিকের রসাস্বাদের নির্বাধ আনন্দটুকু পাওয়া হ"য়ে ওঠে না আগেই বলেছি। 

কীট্সের 7181) হলো রূপের 1191, দার্শনিকেরা যাকে চগোা। এর শান 
বলবেন....এই কপ-সর্বস্থ তত্বের প্রবক্তা সমালোচক ক্লাইভ বেল শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে বললেন যে শিল্প হল 5187719০811 [আাযা। 5151270509110 (00) 15 ৪0101881010 
৬1016 781 15 10102101175 015. 


এই ব্যঞ্রনা-অনুস্যত অনন্য রূপটুকুই শিল্পকর্মকে তার স্বধর্মে এম্খর্যবান করে তোলে। 


৩৮ নন্দন তত 


শিল্পবস্তু-শিল্পরূপ (৯৫1 001005170-411 [01171) এ দুয়ের পার্থক্য ও বিভেদটুকু স্বীকার করেই 
8৩|] সাহেব তার নন্দনতাত্বিক মতাদর্শের অবতারণা করেছেন। যদি 3০ সাহেবকে প্রশ্ন করা 
হয় যে শিল্প রূপ কিভাবে কোন পথে 51815০81/ বা অনন্য ব্যগ্রনামণ্ডিত হয়ে উঠতে 
পারে__ তার উত্তরে উনি বলবেন যে সেই শিল্পরূপই অনন্য ব্যপ্রনামগ্ডত যা নন্দনতাত্বিক 
আবেগ ও অনুভূতি উদ্রেক করে। কথাটা খুব পরিষ্কার করে বোঝা গেল না। কেন-না পরবর্তী 
প্রশ্ন হবে এই নন্দনতাত্বিক আবেগ ও অনুভূতির উদ্রেক করে কারা? উত্তরে 2০|| সাহেব 
নিশ্চয়ই বলবেন যে 91871009100) অর্থাৎ অনন্য বাঞ্রনমগ্ডিত রূপই এই ধরনের আবেগ 
অনুভূতির উৎ্স। অতএব ৪০11 সাহেবের তর্কপদ্ধতি চতক্রক দোষদুষ্ট। অবশ এ ছাড়া গত্যন্তর 
নেই। তার ব্যাখ্যায় /5650119110 60)01101) বা নন্দনতাত্বিক অনুভূতির স্বরূপ কি এই প্রশ্নের 
কোন সদুত্তর মেলে না ; মেলবার কথাও নয়। কেন-না শৈল্সিক আনন্দ-বিষাদ নিয়ে শিল্পানন্দ 
আস্বাদনের কোন সার্থক মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা করা চলে না। করলে সে ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা হবে। 
এই ধরনের ব্যাখ্যা-প্রয়াসে এক ধরনের অনুপপত্তি ঘটবে। একে বলা হয়েছে 79118115110 
[৪1190 বা প্রাকৃত অবভাস। অবশ্য ৪91 সাহেব তার শিল্পের রূপসর্বস্বতাকে সমর্থন করতে 
গিয়ে এক ধরনের স্বজ্জাবাদের আশ্রয় নিয়েছেন । শিল্পবস্তুর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক 
ধরনের 01890800110 শিল্প রসিককে প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং এই একাটুকুর 
প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যেই শিল্পবিচারের মানদণগুটুকু প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। শিল্পী বা শিল্পরসিক 
1711107 বা প্রতিভানের সহায়তায় তাকে প্রত্যক্ষ করেন। শিল্পকর্মে সেই এক্যটুকু প্রতিষ্ঠা 
কতটুকু ঘটল তার বিচার ক'রে শিল্পকর্মের বিচার করা হয়। সুতরাং এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে 
বলতে পারি যে 73611 সাহেবের 10170291157)-এ এক ধরনের [71970101550 যা 
প্রতিভানবাদের (স্বপ্রাবাদের) প্রবর্তন করা হয়েছে। 

মানসলোকের আলোড়ন প্রকাশধরী। এই প্রকাশ করার ভঙ্গীহ হল কবির জাদু। 
শিল্পসৃস্টির মধ্য দিয়ে যা ছিল একান্ত 'গোপন ধন" শিল্পী তাকে বিশ্বের ভোগের বস্তু করে 
তোলেন। শিল্পীর বিশিষ্ট সৃষ্টিভঙ্গী এক বিশেষরূপ্ বাস্তবকে দেখে । এ দেখা মনে আলোড়ন 
জাগায় : ভাব উদ্বেল হয়ে ওঠে। চোখে দেখা বাস্তব বিচিত্রতর সম্পদে পূর্ণ হয়ে ওঠে শিল্পীর 
মনোলোকে। সেখানে শিল্গের জন্ম হয়। ভারপরে শিল্পী লেখায় অথবা রেখায়, ছন্দে অথবা 
সুরে, ক্যানভাসে কিংবা কাগজে তাকে ব্যক্ত করে। এই ব্যক্ত করা' শিল্প নয়। এ হল 
কারিগরী। যখন অনুভূতির লোকে শিল্পী আপনার আনন্দ-বেদনাকে আত্ম-স্বতন্তরূপে প্রত্যক্ষ 
করেছেন নৃতনতর প্রকাশের মধ্য দিয়ে, তখনই শিল্পের জন্ম লাভ ঘটেছে। একে দার্শনিকেরা 
বলেছেন, 405১1১/০০11003607 01 59৮16০৮৪ €5617)85” অর্থাৎ আত্ম-অনুভূতিকে 
আত্ম-স্বতস্ত্রূপে প্রত্যক্ষ করা। শিল্প-সৃষ্টি হল নৈর্ব্যক্তিক, শিল্পীকে ছাড়িয়ে উঠবে শিল্পের 
মহিমা । চরিত্রহীন শিল্পী হয়ত সৃষ্টি করবে ভগবান বুদ্ধের অনস্ত পুণ্যের অমর কাহিনী। শিল্পীর 
বাক্তিগত জীবন শিল্পকে স্পর্শ করেনা । তাই টি. এস এলিয়ট বলেছেন: 

“0100 78016 15916601005 811151, 089 07016 ০010000161819 56191905 11) 17107 ৬111 
১৩ :(1)6 10811 ৬৮1০0 51006615 8170 0176 2811) ৮৮1৮/০1) 01659605.) 

এখানেও দেখি শিল্পীর বস্তুতত্্বী জীবনধারার সঙ্গে শিল্পের প্রাণের যোগ লেই। শিল্পের 
ভালোমন্দ শিল্পের বিষয়বস্তব উপর নির্ভরশীল নয়। শিল্প বস্তুকে অতিক্রম করে অনির্বচনীয় 


শিল্পে বাস্তবতা ৩৯ 


লোকের সন্ধান দেয়। হয়ত বাস্তব শিল্পের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে দুযুতিমান হয়ে ওঠে 
শিল্পী-মনের স্পর্শ পেয়ে। বাস্তবের রূপান্তর ঘটে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বস্তু ও 
ঘটনাগুলি যেন রাতের তারা । আর দিনের আলো হ'ল শিল্প মননের প্রকাশ। এই প্রকাশে 
ডুবে থাকে বস্তু, তার রূপ বদলায়। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি $ “রাতের সব তারাই আছে 
দিনের আলোর গভীরে ।” বস্তু ও প্রকাশ' ইংরেজীতে যাকে বলে ০071611 এবং (0179, 
তাদের যথার্থ সম্পর্ক নির্দেশ বোধহয় এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় করা যায় না। সাধারণ মানুষ, 
আমাদের চারপাশে যারা আছে তাদের আমরা দেখেও দেখি না। তারাই শিল্পলোকে অপরূপ 
হয়ে দেখা দেয়। কল্পনার স্পর্শ পেয়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনা অসাধারণ হ'য়ে ওঠে। 
শিল্প সুন্দর হয় তখনই যখন শিল্পের টুথ বহির্জগতকে ছেড়ে শিল্পীর প্রকাশভঙ্গীকে আশ্রয় 
করে, তথ্যকে ছেড়ে রূপকে আশ্রয় করে, প্রকাশভঙ্গী যখন রমণীয় হয়ে ওঠে শিল্পীর সহজ 
লীলায়। 

যদি তর্কের খাতিরে আমরা কীট্সের ট্রথকে রূপের ট্্থ না বলে তথ্যের টুথ বলি, তা 
হ'লে কুৎসিতকে (8819) নিয়ে আমাদের বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না। আমাদের প্রাত্যহিক 
জীবনে অসুন্দর বলে যাকে ঘ্বণা করি" যার সান্নিধ্যে সমস্ত অন্তব বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঠিক 
তারই প্রতিচ্ছবি শিল্পলোকে আমাদের আনন্দ দেবে কেমন করে £ যে কৃষ্ঠব্যাধিপ্রস্ত মানুষকে 
দেখে সমস্ত মন সংকুচিত হায়ে ওঠে, তাকেই যখন দেখি শিল্পীর চোখ দিয়ে তখন মন কেন 
সমবেদনায় করুণ হয়ে ওঠে £ এ কারুণ্যের অর্থ কি? এর উৎস কোথায়? কেমন ক'রেই বা 
এর আবেদন সর্বব্রগামী হয়? আমাদের প্রাচীন রসশান্ত্রে ভয়ানক ও বীভৎস”কে রস হিসেবে 
স্বীকার করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত থেকে মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত সকলেই বীভৎসকে 
রস হিসেবে স্বীকার করেছেন। ক্রোচে প্রমুখ আধুনিক ,নন্দনতত্ববিদেরাও কুৎসিতকে স্থান 
দিয়েছেন শিল্পের সীমানার মধ্যে। কীটুসের চোখে সুন্দরই যদি একমাত্র সত্য হয়, তা হলে 
অসুন্দর মিথ্যা হয়ে যায় তর্কশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম অনুসারেই। কিন্তু অসুন্দর “ত" অসত্য নয়। 
কুৎসিতও রূপ পেয়েছে হাজারো সার্থক শিল্পে। নোতা'রদামের 'হাঞ্চব্াক' চিরদিনই মুগ্ধ 
করবে পাঠকদের শিল্পলোকে দান্তের 'নরক' অমর হয়ে আছে। কবি কল্পনা-সৃষ্ট, নারকীয় 
পরিবেশের বিরাট সৌন্দর্য-গান্তীর্য অতীন্দ্রিয়-লোকের সন্ধান দেয় ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব সেখানে 
আত্মস্বীকৃতির দাবী জানাতে সংকোচ বোধ করে । সে নরক আমাদের কাছে চির-অন্ধকারাচ্ছর; 
সেই অমানবীয়-লোকে স্বচ্ছ আঁধারের আবরণ ভেদ ক'রে আমরা স্যাটার্নের দেখা পাই। সেই 
সৌন্দর্য-লোকের দ্বারপ্রান্তে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে বিজয়ী বিধাতার যোগ্য প্রতিদ্বন্থবী স্যাটার্নের প্রতি 
সহানুভূতি জানাই, স্যাটার্নের এতিহাসিকতার বিচার আমরা করি না। কারণ জানি যে আর্টের 
ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবান্তর। রূপের ট্থ সেখানে সৌন্দর্যের কুহেলি সৃষ্টি করে মন ভোলায়। 
আর্টের ক্ষেত্রে সত্য তথ্যধর্সী হয় না, রূপধরী হয়। তাই আধুনিক সমালোচকেরা বাস্তব 
দার্শনিক মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন £ 

“0209815 0170065501017919 1181)1 11) 00191178076 00171501080317655 01169110911) 
811, ৪০০০0101108 (0 12107 1061176 0151111£0151)50 [িগো 10810 109 80521906001 1651109 
001750608051)095.” (91080105 11) 17110500109 ৪174 [61£81011)- বাস্তব-সচেতনতা আর্টের 


৪০ নন্দন তত্ব 


ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক এই কথাই ক্রোচে জোর গলায় বলেছেন। একথা যুক্তিসহ। তিনি তথ্যের 
টথকে কোথাও স্বীকার করেন নি। তার মতে আর্ট তখনই আর্ট পদবাচ্য হয় যখন শিল্পলোকে 
রূপের টুথের অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গীর রমণীয়তার অসস্তাব ঘটে না। ভাববাদী দার্শনিক ক্রোচের 
মতের সার্বভৌমতা অবশ্য সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বানডি বেরেনসন্‌, ক্যালোগারো, 
গারগিয়ালো এবং আরো অনেকে ক্রোচের মতের পোষকতা করেননি বরং তার মতের 
বিরোধিতাই করেছেন। নানান দিক থেকে ক্রোচের ভাববাদী নন্দনতাত্বিক ধারণার উপর 
আক্রমণ চালানো হয়েছে। ক্রোচে বললেন শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে ঘটনা হিসেবে ইন্দ্রিয়জ উপলবি 
আসে অপরোক্ষ অনুভূতির পরে। এই ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি বাস্তবর্জীবনের ঘটনা উত্তৃত। বাস্তব- 
অবাস্তবের ধারণা যেমন শিল্প পর্যায়ে অপাংক্কেয় ঠিক তেমনি ধারা ইন্দ্রিয় উপলব্ধির পর্যায়টি 
ইনটুইশন" পর্যায়ের ঘটনা । ক্রোচে কথিত এ তত্বে অনেকেই বিশ্বাস করলেন না। শিল্পে 
ঘটনার বাস্তবতাবোধের কোন মর্যাদা থাকবে না একথা অনেকে মানলেন না। প্রকাশমাধামের 
শৌণতাকে সকলে ক্রোচের মত “অবহেলার দৃষ্টিতেও দেখলেন না। তারা বললেন, কাব্যের 
বা আর্টের বিষয়বস্ত্র কাব্য বা শিল্পকে মহত্তর মর্যাদা এবং মহনীয়তা দান করে। তাই ত' একদল 
আলঙ্কারিক মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। খণ্ডকাব্য এক ধরনের 
বিষয়বস্তুর প্রবর্তনা করে। তা নিয়ে ত' আর মহাকাব্য লেখা চলে না। আবার মহাকাব্যের 
বিষয়বস্তু খণ্ডকাব্যের ছোট আধারে ঠিক বাঁচে না। সে কথা ঠিক। কিন্তু খগুকাব্য যে 
মহাকাব্যের মতই রসোত্তীর্__ এই রসই তাদের কাব্য জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র । তাদের 
বিষয়বন্ত্রর দোহাই দিয়ে তারা কাব্য পদবাচ্য হয় না। বস্ভজগতের সঙ্গে সত্যসাদৃশ্য 
(৬০151771111) শিল্পকে শিল্পের মর্যাদা দেয় না। শিল্পীর অনুভূতির সার্থক প্রকাশ শিল্প সৃষ্টি 
করে। বস্তজীবন শিল্পীর কক্সনাকে উদ্দীপ্ত করে, অনুভুতির সমুদ্রে আলোড়ন জাগে। সেই 
জাগ্রত অনুভূতির প্রকাশ ঘটে উপযুক্ত মাধ্যমকে আশ্রয় ক'রে । জীবনরূপের প্রয়োজন আছে 
শিল্পীর কাছে-_ সে তার অনুভূতিকে একমুখী করে। এই উদ্দীপ্ত অনুভূতির ধর্মই হল 
আপনাকে প্রকাশ করা, আব তাকেই আমরা শিল্পকর্ম ঝলি। বাস্তবের স্থান নেই এই শিল্পক্ষেত্রে। 
শিল্পীর চোখ দেখে এক বস্তকে আর তার কল্পনা প্রকাশ করে আর এক রূপ । আধুনিক এবং 
প্রাচীন শিল্পকলার রূপ-বৈচিত্রা এই তত্বকে সর্মধন করছে। বাস্তবের প্রতিরাপই যদি শিল্প হয় 
তবে সে শিল্পের সার্থকতা কোথায় ? বস্তুই ত' আছে। অভিজ্ঞতার জগৎ যেখানে প্রতিনিয়ত 
বিরাজিত সেখানে আবার শিল্পের আমদানী করা কেন€ এর উত্তরে আমরা বলব যে শিল্পসৃষ্ট 
হয় বাস্তবের সৌন্দর্য-ক্ষুগ্তার জন্য। শিল্পীর দেখার রূপটি বস্তু জগতে 'অলভ্য! জীবনের 
স্কলতা সে সূক্ষ্ম রূপকে রূপায়িত করতে পারে না। জীবনের মুখোমুখী দাড়িয়ে শিল্পীমনে সে 
রূপের আভাস জাগে শুধু: শিল্পী তার সুনির্বাচিত মাধ্যমে সে রূপকে সত্য করে তোলে এক 
অননা প্রকাশ ভঙ্গীভে। এই প্রকাশটুকুই শিল্পীর কৃতিত্ব. তাকেই আমরা শিল্পকর্ম বলছি। 

দার্শনিক বললেন, চ0া।-ই হল আর্টের প্রাণ আর কবি বললেন টথই হল শিল্পের প্রাণ। 
তবে এ ট্রথ তথ্যের নয়, রূপের 1:07) এবং 0096971 এই দুইয়ে মিলিয়ে আটের সৃষ্টি হয়, 
এ কথা হল নরমপন্থীদের কথা । যাঁদের ধারণার বলিষ্ঠতা নেই, ভারাই একথা বলরেন। 
সতোর চেয়ে অসভ্যের বোঝাটাই এখানেই ভারী হয়ে ওঠে। কারণ আমরা যে শিল্পকে 
বাস্তবধনী বলব, অর্থাৎ যেখানে 0০1 পাটরাণী হয়ে বসেছে সেখানে আর্টের অপমৃত্যু 


শিল্পে বাস্তবতা ৪১ 


অবশ্যস্তাবী। কারণ প্রকাশই € /1710010100)-65101551017) হ'ল আটের প্রাণ। মানবের অন্তর্লোকবাসী 
চিন্ময় শক্তির উদ্বোধন হয় এই পথে । তাই যেখানে বস্তুর (0001600 প্রাধান্য সেখানে আত্মা 
(51071) গৌণ হয়ে পড়ে । তার প্রকাশ ব্যাহত হয়। ক্রোচে বলেছেন 8 0776 8650)6010 (০, 
[161610016, 15 (01100 2100 1)011)1176 01 (017). [96 17০1 01 911161৮4110 19015 (0110, 
1995 6৬6111)11)£ 05980980056 1) 190105 17117755616, 0156 65101655100 81019 1. 9. 0706 
(010) 10310651176 [৯০1.৮ 

অর্থাৎ রূপের টুথ হল শিল্পের প্রাণ। রূপরচনাভঙ্গী কবি ও শিল্পীকে যথার্থ কবি ও শিল্পী 
করে তোলে। আর্টের বিষয় বাছাই নিয়ে সত্যিকারের আর্টিস্টকে মোটেই ভাবতে হয় না। 
ভাঙা পীচিলের 'পরে ফোটা নাম-না-জানা ফুল আর সূর্য-সোহাগী সূর্যমুখীর শিল্পের কাছে 
সমান আদর । শিল্পী মনের রং লাগে বাইরের জগতে এবং তারই ফলে বাস্তবের রূপাস্তর ঘটে 
কলাচারুতায়। শিল্পীর জগতে পাশাপাশি বাস করেন সম্রাটের প্রেয়সী মমতাজ আর 
'ক্যামেলিয়া' কবিতার 'সীওতালী" রমণী । বাইরের জগতে ব্যবহারিক জীবনে এদের ব্যবধানটা! 
দুস্তর হলেও শিল্পের জগতে এঁরা প্রতিবেশী । জীবন থেকে শিল্পী যাঁদের গ্রহণ করেন তাদের 
তিনি প্রতিভার জারক রসে জারিত ক'রে অনায়াসে রসলোকে উত্তীর্ণ করে দেন। রসলোকে 
এই উত্তরণের গুপ্ত মন্ত্র হল কবির প্রতিভা, শিল্পীর জাদু। 

কবিপ্রতিভার পরশপাথরে ছোঁয়া লেগে বাক্যের অচল বোঝা সচল হয়ে ওঠে। বাউলের 
মত উড়ে চলার “ভাও, জানে কবির কবিতা । প্রাণ এবং গতি মেতে ওঠে অচলায়তনের 
নাড়ীতে নাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথ তার “সাহিত্যের মূল্য প্রবন্ধে বলেছেন যে এই প্রাণ সঞ্চারিণী 
শক্তিই হ'ল শিল্পীর প্রাতিভা। কবি-প্রতিভার স্পর্শ পুলকিত কাব্যের উদাহরণ দিয়েছেন তিনিঃ 

“তোমার এঁ মাথার চুড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্বলি 
সে রঙ দিয়ে বাঙ্গাও আমার বুকের কীঁচুলি। 

এখানে আমরা জীবনের স্পর্শ পাই, একে অসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। কবির 
কাব্যোক্তির মধ্যে উচ্ছাস আছে, প্রাণ আছে, সবেপিরি আছে প্রকাশের আন্তরিকতা বা 
51100911155 অতি সাধারণ কয়েকটি কথায় কবি অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশ করেছেন অনস্ত 
কৌশলে। এই কৌশলই হল কাব্যের প্রাণ, শিল্পীর সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, যার স্পর্শে 
প্রাণ পায় ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা । এখানে কাব্য সত্য হয়ে উঠেছে রূপকে আশ্রয় ক'রে, 
তথ্যকে আশ্রয় করে নয়। শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী যে রূপ (6০1) দিয়েছে তার সৃষ্টিকে, সেই 
রূপই তাকে আর্ট পদবাচ্য করেছে! শিল্পীর মানসলোকে সৃষ্টির যে অনির্বচনীয় লীলা নিয়ত 
চলেছে তারই দোলায় দোলায়িত হয়েছে রসজ্ঞ পাঠকের সমগ্র চেতনা । কলারসিকের কাছে 
আিস্টের সৃষ্টি বাস্তব জীবনের চেয়ে অলেক বড়। তাই ত অযোধ্যার চেয়েও বৃহত্তর মর্যাদার 
দাবী জানায় বাল্মীকিব মানসলোক । কবির মানসলোকে জন্ম নিয়েছেন যুগ-যুগান্তরের মানুষের 
নিত্য-পুঁজিত শ্রীরামচন্ত্র । ইতিহাসের রামচন্দ্র আমাদের কাছে আজও অজ্ঞাত। তার ইতিহাসে 
কালের স্থূল হস্তাবলেপ পতিত হয়েছে। দশরথ-পুত্র রামচন্দের পরিচয় আজ কলারসিকের 
কাছে অবাস্তর। আমাদের মত আরও হাজারো মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বান্মীকির 
মানসপুত্র শ্রীরামচন্দ্র। কেউ কোন দিন তার সত্যতাকে অস্বীকার করেন নি, ভবিষ্যতেও 
করবেন না। প্রবাদ আছে যে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল। নন্দনতাত্বিকের দৃষ্টি 


৪ নন্দন তত 


নিয়ে দেখলে আমরা এই প্রবাদটি থেকে নিগৃঢ় সত্যের সন্ধান পেতে পারি। বাস্তব রামের যখন 
জন্মই হল না তখন যদি রামায়ণের মত মহাকাব্য রচিত হতে পারে তবে শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তব 
জীবনের প্রয়োজন কতটুকু তা সহজেই অনুমেয় । আমাদের দেশের আর একখানি মহাকাব্যের 
কথা বলি। মহাভারতের এঁতিহাসিকতায় পাশ্চাত্যদেশের প্রায় সব শ্রাচ্তত্ববিদ এবং 
এদেশেরও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনেক দুরূহ গবেষণান্তে এঁরা এই কথাই 
আমাদের শোনালেন যে কুরুপাগুবের যুদ্ধ কোনকালে হয় নি; হয়েছিল কুরূপাঞ্চালের যুদ্ধ 

ৎ সেযুছ্ে পাগুবেরা গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কুরুপাণগুব যুদ্ধের যে পাগুবদের আমরা 
জানি যাঁরা বলে, বীর্ষে, ক্ষমায়, মহত্তবে অননা তারা ইতিহাসের মানুষ নন, তারা কবির 
কল্পলোকের অধিবাসী । তাদের কাব্যরূপটাই কালক্রমে বাস্তব রূপ হয়ে উঠেছে। কেউ ত 
পাগুবদের এঁতিহাসিকতায় সন্দেহ করেন না। আর্দশ পুরুষ শ্রীকৃষেগ্র এতিহাসিকতাও 
গবেষণার বস্ত। ইতিহাসের ছাত্র নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের এতিহাসিকতা স্বীকার নাও করতে 
পারেন। এঁদের এ্রতিহাসিকতা “ত" এঁদের সত্য বলে গ্রহণ করার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা করে 
নি। এঁরা যেখানে সত্য সেখানে বাস্তবের মালিন্য পৌছায় না-_- বস্তুর স্কুল অস্তিত্ব এঁদের 
কোনকালে না থাকলেও এঁরা সব অলীক হয়ে যান নি। শিল্প সৃষ্টির মধ্যে এমন একটি 
আবেদন, এমন একটা দেশকাল নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্য থাকে যেটা বাস্তব অবাস্তবের খাঁচায় 
ঠিকমত ধরা যায় না। বস্তু জগতে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে হয়ত সে অতি সাধারণ, যার হয়ত কোন 
মূল্যই চোখে পড়ে না, তাকেই যখন আবার শিল্পের রঙ্গমঞ্চে দেখি, “শিল্পীর দেওয়া নোলক, 
পরে যখন সে আমাদের সামনে এসে দীড়ায় তখন তাকে গ্রহণ করি অনায়াসে স্বচ্ছন্দে। তার 
সত্যিকারের বস্তরূপের কুঞ্লীতা, দৈন্য বা মালিন্য কিছুই আমাদের পক্ষে তার শিল্প রূপের 
রসোপলব্ধির পথে অন্তরায় হয় না। সাইলকের ব্যক্তি-চরিত্রের অতি সাধারণতা, তার চিত্তের 
দৈন্য, তার অমিত লোভ কিছুই রসিকজনার কাছে তাকে অগ্রাহ্য করে তোলে নি। কেন ন৷ 
সে চরিত্র সার্থক সৃষ্টির দ্যুতিতে দ্যুৃতিমান। অবশ্য এই দ্যুতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা পণ্ডিত- 
জনারও অসাধ্য। শিল্পীরাও সঠিক বলেন নি এই দ্যুতি বস্তুটি কি? কী সে গোপন মন্ত্রাট যার 
উচ্চারণে বাস্তব জীবনের অসুন্দরও শিল্পের নাট্যমঞ্চে সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। এর উত্তর আগে 
মেলে নি। বাস্তব জীবনে যাকে ঘৃণা করেছি, যাকে মানুধের মর্ধাদ। দেবার মত দাক্ষিণ্যটুকুর 
অবশিষ্ট রইল না, তাকেই যখন দেখি সাহিত্যে, সংগীতে, চিত্রে, তখন তাকে অস্বীকার 
করবার ক্ষীণ ইচ্ছাটুকুও মনে জাগে না। আর একটা উদাহরণ দিই ; পাখী হিসেবে কাকের 
কোন গৌরব নেই। আমরা তাকে অবহেলাহ করি। কিস্তু রবীন্দ্রনাথের “আকাশ প্রদীপে' বর্ণিত 
পাখীর ভোজে অনাহৃত কাকের দল আমাদের মনকে পীড়া দেয় না। হঠাৎ দেখা, এক মুহূর্তের 
দেখা ঘটনা শিল্পীর অঘটন-ঘটন পটিয়সী কল্পনার জাদুতে অমর হয়ে উঠে। অসুন্দর হয় সুন্দর, 
ক্ষণিক হয় শাম্বত। তাই বলছিলাম শিল্পীর অন্তরের পরশমণি মহত্তর সত্য সৃষ্টির উৎস। কাব্য- 
সত্য বস্ত-সত্যের অনেক উর্ধে, বাস্তবের সীমানার বাইরে। 


শিল্পে সার্বিকতা 


আর্ট বলতে আমরা বুঝি আত্ম-অনুভূতিকে আত্মস্বতস্ত্রূপে প্রত্যক্ষ করা, এ কথা আগেই 
বলেছি। 

যে মন অনুভব করে রূপ,রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে, সেই মনই করে শিল্পের রচনা । 
শিল্পসৃষ্টির পিছনে জেগে থাকে শিল্পীর বু বিনিদ্র রাত্রির সাধনা, বহু অনলস দিনের প্রয়াস। 
সত্যিকারের শিল্পবোধ সহজাত 'একে ঘষে মেজে উজ্জ্বল করা যায় সত্য কিন্তু যেখানে এর 
দৈন্য অনভ্িত্বের পর্যায়ে এসে ঠেকেছে সেখানে শিল্পের রসোপলব্ি সম্ভব নয়। মূলতঃ শিল্পীর 
সাধনা হ'ল প্রকাশের অনন্ত প্রয়াস। তরুর জীবনে যেমন চলে ফুল ফোটাবার দুশ্চর তপস্যা, 
ঠিক তেমনি করেই শিল্পী-মন প্রকাশের পথ খোঁজে । হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন শিল্পী 
মনে চমক লাগায়, অমনি ঘটে শিল্পবোধের উদ্বোধন । যে মন উন্মুখ হয়ে আছে বন-বেতসের 
ক্ষীণতম নৃত্যচ্ছন্দে আত্ম-বিস্মরণের জন্য, উপলব্ির পক্ষে তার প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই 
বললেই চলে; তবে এটা সত্য তখন পর্যন্ত যতক্ষণ শিল্পানন্দের অনুভব চলে অন্তরলোকে। 
বাইরের জগতে তাকে রূপাশ্রয়ী করবার তাগিদ এলেই সাধনার কথা ওঠে; শিল্পী মননের 
অনলস প্রয়াসের কথা আমরা চিন্তা করি। এ হ'ল শৈলীর কথা। 

আঁধার রাতে সাগর সৈকতে ভেঙ্গে পড়া ণেউয়ের মাথায় যখন ফসফরাসের দুযুতিমান 
আলো ক্ষণিকের ঘর্যণের উত্তেজনায় জ্বলে ওঠে তখন অনম্তকালের অবগুঠ্নের ফাকে ফীকে 
যে শুভ্র সৌোন্দর্য-লম্ষ্ীর বারে বারে আবির্ভাব ঘটে তাকে অকুঠ্ঠ চিত্তে অভিবাদন জানায় 
মানুষের বিমুদ্ধ শিল্পী-মন। সে অন্তরশায়ী বিমুগ্ধতার উপলব্ধি ঘটে গ্যেটে বা! রবীন্দ্রনাথের 
চিত্তলোকে আবার সাধারণ মানুষের অন্তরেও। মানুষের বিরহী চিত্ত কাদে, অশ্রু-ধৌত হৃদয় 
আকাশে দূর স্বগপুরীর সন্ধানও হয়ত মেলে, কিন্তু চিত্তের বহিরঙ্গন দ্বারের বাইরে এনে তাকে 
সবার সামনে মেলে ধরবার শক্তিটুকুই হল শিল্পীর নিজস্ব সম্পদ । পরমের গীতি বন্ুবার ধ্বনিত 
হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে কিন্তু আমি যদি তাকে মননলোকের বাইরে এনে বিশ্বমানবের 
গোচর না করতে পারি তবে তা আমার একান্ত আপন বস্তু হয়ে রইল। কৃপণের অনুদার 
উপভোগ তার বিস্ততি ঘটালো না বিশ্বজনের মনে। অশক্ত মনের বেড়া ডিঙিয়ে সে ধারার 
গতি হ'ল না সর্বত্রগামী; যে জল-রেখা সীমা বিস্তুতির আনন্দ প্রাচুর্যে তটে তটে রচনা করতে 
পারত অগণ্য রসতীর্9থ, সে রইল মনের অতলে ঘুমিয়ে। যে নির্বরের মধ্যে ছিল প্রাবনের 
সন্ভাবনা, তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটল না। অখ্যাত মুক মিস্টনের দল প্রকাশের অভাবে সমাজে 
স্বীকৃতি পেলো না। এদেরও হয়ত ছিল কল্পনার উদাত্ত সঞ্চরণ, ছিল সৌন্দর্যভোগের 
অপরিসীম তন্ময়তা। 

উপলৰির দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে বিচার করলে আমি যে অসীম আনন্দ লাভ করলাম সুন্দরের 
অনুধ্যানে তাকেই চরম বলে স্বীকার করব। নাই বা হ'ল আমার নিগৃঢ় অনুভূতির বাইরে প্রকাশ, 
নাই বা অন্তরলম্ক্লীকে সকলের সামনে মেলে ধরলাম আত্মবিজ্ঞাপনের মোহে । বাইরে প্রকাশ 


৪৪ নন্দন তত 


করার শক্তি-বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করছি না। তার প্রকৃতি ভিন্ন। শুধু বলছি 'প্রকাশ' ক্ষমভাহীন 
শিল্পীও শিল্পী। যে শিল্পী কায়া দিলে না তার অনুভূতিকে, রূপ পেল না যার শিল্প-অনুভূতি, 
তাকে আমরা একেবারে অস্বীকার করব না। কারণ বাইরে কাগজে কলমে বা ক্যানভাসের 
বুকে রূপ দেওয়া হ'ল আঙ্তিকের ব্যাপার। দার্শনিক ক্রোচে একে “টেকনিক” বলেছেন। এই 
টেকনিকের সাহায্যে আত্মঅনুভূতিকে বিশ্বের রসিকজনের দরবারে হাজির করা হয়, একথা 
অবশ্যই স্বীকার্য। এই 'প্রকাশ'-শক্তিহীন শিল্পীর দল যে কাব্যানন্দের আস্বাদন করে তা কোন 
ংশে কিন্তু কম নয়। সুন্দরের সামনে নতজানু হয়ে এরা গোপনে যে অর্ঘ্য রচনা করে তার 
মূল্য অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ ঝুঝি এই ধরনের শিল্পী মনের আত্ম-কথাই ব্যক্ত করেছেন! 


“সংগীত তরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুপ্ররি 

সমস্ত জীবন ব্যাপি থর থর করি। 

নাই বা বুঝিনু কিছু নাই বা চলিনু 

ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়খানি 

টানিয়া বাহিরে । শুধু ভূলে গিয়ে বাণী 

কাপিব সংগীত ভরে, নক্ষত্রের প্রায় 

শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়। 

মানসসুন্দরী 
আবার মন যেখানে প্রকাশের সাধনা করেছে, শিখেছে কেমন করে ব্যক্তিগত 
ছড়িয়ে দিতে হয় বিশ্বভুবনে সেই পেয়েছে আত্মপ্রকাশের বিমল আনন্দের আস্বাদ; তাকে 
আমরা প্রতিভা বলি। সেখানে আমার আর “আমার? রইল না, সে হ'ল বিশ্বমানবের । সেখানে 
সম্ভব হ'ল বীগোফেনের “মুনলাইট সোনাটার” মত অপূর্ব সুর-সম্পদের সৃষ্টি । শিল্পীর মন যেন 
ক্যামেরা । খোলা চোখ দিয়ে শুধু দেখা যায়। আরও দশজনকে দেখাতে হলে ক্যামেরার 
সাহায্য না নিলে চলে না। শিল্পীর প্রতিভা হ'ল এই ক্যামেরার ভিতরকার কলকবজ্জা। কেমন 
করে উপ্টোপান্টা রীতি পদ্ধতির মাধ্যমে সুন্দর ছবিখানি পাই ভা আমরা জানি না। প্রতিভার 
জারকরসে জারিত হয়ে কেমন করে অতি পরিচয়ের মরচে ধর। বস্ত-জীবন খ্বপ্নলোকের 
স্বর্ণাভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তা আমাদের অজ্ঞাত। হঠাৎ কখন আপন গোপনঘরের আগল 
খুলে প্রতিভা এসে ছুঁয়ে গেল বস্তু জীবনের আবেদনকে, তা আমরা সঠিক বলতে পারি না, 
তবে তার গোপন অভিসারকে মানি। এই মানার মধ্যেই রয়ে গেল শিল্পলোকে প্রতিভার 
্বন্দহীন স্বীকৃতি । 
এবার বলি ইউনিভার্স্যালিটির কথা । এই শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করেছি সর্বজন- 

অধিগম্যতা'কে। শিল্প হবে বিশ্বমানবের অধিগম্য, এ হ'ল অতি সাধারণ কথা। এর মধ্যে 
জটিলতা নেই। দেশ ও কালের সীমা ছাড়িয়ে শিল্পের অবদান পৌছুবে সর্বত্র। এ দেশের কবি 
যে বিরহ মিলনের কাহিনী বলবে তার বুকের রঙে রাঙিয়ে তাকে অভিনন্দিত করবে ও দোশব 
মানুষ আনন্দ-অশ্রর অর্ঘ্য দিয়ে এই ইউনিভার্সযালিটির ধারণা শিল্প ধারণার সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। শিল্প ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই এই ইউনিতভার্স্যালির্টির 
ধারণা । “শিল্প হল সর্বজন অধিগমাণ একে আমরা এনালিটিক জাজমেন্ট বলতে পারি 


শিল্পে সার্বিকতা ৪৫ 


মহাদার্শনিক কান্টের ভাষায় (070058 ০৫ 7015 1[58501-দ্রষ্টব্য)। যি শিল্পকে “উদ্দেশ্য 
বলি তবে 'সর্বজন-অধিগমা” হবে তার “বিধেয়” এবং বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের মধ্যেই 
নিহিত আছে। 

আমরা শিল্পকে ইউনিভার্স্যাল বলি এবং সহজেই স্বীকার করে নিই যে রসোত্তীর্ণ হয়েছে 
যে শিল্প তার আবেদন পৌছুবে সকল মানুষের মনের মণিকোঠায়। এ তত্ব যদি এতই স্বচ্ছ 
তবে আর্টে ইউনিভার্স্যালিটির প্রশ্নে এত জটিলতা আসে কেন? সমস্যাটা যদি এতই সহজ 
হয় তবে রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির মুখে কেন শুনি এ কথা যে তার কবিতা সর্বত্রগামী 
হয়নি। কেন তিনি তার পরে যে কবি আসবেন. গাথবেন নতুন কথার মালা, আঁকবেন নতুন 
ধরনের ছবি, “সে কবির বাণী লাগি কান পেতে থাকেন £ কেনই বা দরকার হয় একই বিষয়বস্ত 
নিয়ে ফিরে ফিরে গান গাওয়া £ যে কথা বলেছেন পূর্বসূরীরা সেই কথাই নৃতন ছন্দে, নৃতন 
শৈলীতে পরিবেশন করলেন এ যুগের শিল্পী! তার জন্য ত তিনি অপাংক্তেয় থাকেন না। 
পুরাতন বহু-কথিত বিষয়বস্তর জন্য তার শিল্প অস্বীকৃতির অপমানে লাঞ্ছিত হয় না। 

আবার নতুন কথা, নবতর সমস্যা নিয়ে শিল্প-রচনা ক'রেও শিল্পী স্বীকৃতির মর্যাদা পান 
না। এমনটা কেন হয়£ কোথায় ঘটে রসাভাস£ আমাদের বিচার করতে হবে কোথায় তুটি 
ঘটলে রসের উৎস যায় শুকিয়ে । আবার শিক্প-রসোত্তীর্ণ হলেও তা কি সকলে বোঝে % বর্ষার 
গান সুনে সকলের মনেই কি বর্ধা নামে? আধুনিক বাংলা কবিতা পড়ে বুদ্ধিজীবী সমস্ত 
বাঙালী পাঠকই তার রস গ্রহণ করতে পারে কি? এ কথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই যে 
সকল সমাজেই অন্ততঃ কয়েকজন থাকেন, যারা না বোঝার আনন্দেও মেতে ওঠেন। এরাই 
হলেন আমাদের সমস্যার মুল। প্রশ্নটা এখানেই ওঠে যে, শিল্পের সাফল্য কি তবে রসবেত্তার 
শিক্ষার্দীক্ষা ও মনন-রীতির উপর নির্ভর করে? 

একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে শিল্প জগতের অনেক মহারথীই আজ ক্লাসিক হয়ে 
গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর এমন অনেক খ্যাতনামা কবি আছেন যাদের কবিতা আজ আর 
আমাদের অনেককেই তেমন আনন্দ দিতে পারে না। সে যুগের এপিক আধুনিক পাঠকের মনে 
সাড়া জাগায় না অনেক সময়েই। আবার হয়ত কারুর বিচারে দুর্বোধ্যতার ধার-ঘেঁবা আধুনিক 
কবিতাগুলি অনবদ্য । আপনার মন হয়ত অনুভূতির সহজতাকে ছাড়িয়ে উঠে গেছে শুদ্ক বুদ্ধির 
অনুর্বর লোকে, তাই আপনার ভালো লাগে এই ধবনের কাব্যকে। আমার যা ভালো লাগে 
তাকে ইউনিভার্স্যাল বলা চলে না আপনার তা না ভালো লাগার জন্য, আবার আপনার যা 
ভালো লাগে তাকে গ্রহণ করা চলে না ইউনিভার্স্যাল বলে কারণ আমি সেটা অনুমোদন 
করি না। 

আপনি এবং আমি উভয়েই গোস্ঠীপতি। আমাদের এই উভয় ধরনের অনুভূতির জগতে 
বহু লোকই আছেন যাঁদের অল্লায়াসে খুঁজে বার করা যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে, অভিধানগত 
অর্থে কোন কাব্য বা শিল্পই ইউনিভার্টাল নয়। আপনি সেক্ষপীয়র পণ্ড়ে যে আনন্দ পান, বাবু 
মুচিরাম গুড় হয়ত সে রসে বঞ্চিত। অবনীন্ক্রনাথের ছবি আমার বেশ ভালো লাগে; আবার 
রবীন্দ্রনাথের অনেক ছবিই বুঝি না। কবির ব্যঞ্জনাবহল ছবির প্রদর্শনী দেখে ফরাসী দেশের 
লোকেরা খুশি হয়েছিল, অঙ্কনশিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দিখ্িদিকে। 


৪৬ নন্দনতত্ত 


আমাদের এই ভালো লাগা, এই খুশি হওয়া এটাই শিল্পীর চরম পুরস্কার। এই ভালো লাগা 
আবার নির্ভর করে রসবেত্তার রুচির ওপর । 
মানুষের রুচি ভিন্নধর্সী। শিক্ষা, পীক্ষা ও পরিবেশ মানুষের রুচিকে গড়ে তোলে, তার 
মনোধর্মকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়; শিল্প আবার এই মনের কাছেই দরবার করে। তাই কোন শিল্পই 
সর্বজন-অধিগম্য হতে পারে না। শিল্প-সৌধের বিশেষ বিশেষ কারুকার্য বিশেষ বিশেষ মনে 
সাড়া তোলে। কেউ হয়ত সৌধের বিরাটত্বে মুগ্ধ হয়। কেউ হয়ত খুশি হয়ে ওঠে খিলানের 
ওপরের মিলে করা কারুকার্য দেখে। যে অর্থে আহার, নিপ্রাভয় ও মৈথুন ইউনিভার্স্যাল, সে 
অর্থে আর্ট ইউনিভার্স্যাল নয়। শিল্পবস্তর আবেদন শিল্পবোদ্ধার রসবোর্ধের ওপরে নির্ভরশীল, 
একথা আগেই বলেছি। একজন খাঁটি বৈষ্$ব যেভাবে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে, সারা অন্তরকে 
উন্মুখ করে উপভোগ করেন কৃষ্ণ প্রেমলীলার একটি উপাখ্যানকে, ঠিক তেমনি করে সে 
কাব্য-কাহিনীর রস গ্রহণ করবার শক্তি সাধারণ পাঠকের নেই । ভুক্ত বৈষ্ঞবের কাছে বৈষব 
সাহিত্যের সাহিত্যাতীত একটা মুল্য আছে। তার কাছে রাধাকৃষ্ঃর প্রেমলীলার কাহিনী 
রসমাধুর্যে অনুপম। আমরা সে রসে বঞ্চিত। উদাহরণ দিই £ 
পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অনুদিন বাড়ল অবধি না গেল।। 
না সো রমণ, না হাম রমণী। 
দুঁহু মন মনোভাব পেশল জানি ।। 
এ সখি! যে সব প্রেম কাহিনী। 
কানুধামে কহাব, কিছুরহ জানি।। 
না খোজলু দৃত্তী, না খোজলু আন 
দু কেরি মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ। 
অব মোই বিরাগ, তুহু ভেলি দূতী।। 
সুপুরুষ প্রেমক এছন রীতি ।। 
শ্রীচেতন্য চরিতামৃত ২/৮।২২৭পুঃ 
অর্থাৎ কলহান্তরিতা রাধা দৃর্তীকে ধললেন “দৃর্তী! কৃষ্ণকে বলে যে আমাদের মনে 
নয়নভঙ্গী দ্বারা সৃষ্ট পূর্বরাগ ক্রমেই সীমাহীন বিস্তৃতি লাভ করেছিল। যদিও পত্রীপতির বন্ধনে 
আমরা আবদ্ধ নই তবুও কন্দর্প আমাদের দুটি মনকে নিবিড় এঁক্যে এক করে দিয়েছিল। 
আমাদের মিলনের দূত ছিল স্বয়ং পঞ্চবাণ মদন। আর আজ কৃষ্ণ বীতরাগ হওয়ায় তোমাকে 
দূর্তীরূপে মধ্যস্থৃতা করতে হচ্ছে। সুপুরুষের প্রেমের রীতি এমনই হয়।” এ কবিতার আবেদন 
আমাদের কাছে সাহিত্যমূল্য দাবী কবে আর ভক্ত বৈষ্বের কাছে বিকায় ভক্তিমূল্যে। যিনি 
ভক্ত, যিনি মধুর রসের রসিক তাব কাছে এই কয়েক ছত্রের মুল্য ভক্তির দিক দিয়ে 
অপরিসীম। তার দৃষ্টি দিয়ে রসবিচার করতে পারি না বলেই তার অনুভূতির গভীরতা 
আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। তাই বলছিলাম শিল্প-সুরের ধ্বনি বিভিন্ন মনে বিডি 
ধরনের প্রতিধ্বনি তোলে। কোথাও হয়ত আবার কোন সাড়াই জাগল না। রসবেস্তার 
আবেগগুবণতা মননধর্ম ও রুচির ওপরে শিল্পের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে, এই কথা 
আবার বলছি। 


শিল্গে সার্বিকতা ৪৭ 


হয়ত কোন সমালোচক বলবেন যে, আর্টের ইউনিভার্স্যালিটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করলে 
আর্টের প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ন করা হয়। কিস্তু এ ছাড়া পথ নেই। মানুষের অনুভূতিলোকে শিল্পের 
আবেদন গিয়ে পোছোয়। সে যে বুদ্ধির দ্বারে ভুলেও যায় না একথা আমি বলছি না। বুদ্ধিই 
বলুন আর অনুভূতিই বলুন, তা ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি। এমন নিরালম্ব বা প্রত্যক্‌ ৪৮50801) 
বুদ্ধি অথবা অনুভূতি নেই, যাকে আশ্রয় ক'রে শিল্প বাচতে পারে। তাই ব্যক্তিবিশেষের মনে 
যে সাড়া জাগে, তারই ওপর শিল্পের সাফল্য নির্ভর না করে পারে না; যদি কেউ আপত্তি 
তোলেন এই ব'লে যে শিল্পের মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে বোদ্ধার রসবোধের উপরে নির্ভরশীল 
করলে আর্টের বিষয়গত (০৮1০০/৬০) মূল্য অনেকখানি কমে যাবে। শুধু মাত্র সাবজেকটিভ 
বা ব্যক্তিনির্ভর হ'লে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটে। এই আপত্তির উত্তরে আমরা অধ্যাপক 
কলিংউডের কথায় বলব যে শিল্পমূল্য সব সময় নির্ীত হয় ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা (777৩ 
[১1170119165 01 /১7 গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ব্যক্তি না থাকলে শিল্প থাকে না । আমি চোখ মেলেছি বলেই 
পৃবে পশ্চিমে আলে! জ্বলে উঠেছে। যাঁরা শিল্পে বা আর্টে এই “59৮1০০1৬1'কে অস্বীকার 
করেন, তাদের সৌল ধারণা স্বতন্ত। 

তা হলে আমরা দেখলাম যে আর্টের ক্ষেত্রে ইউনিভার্স্যালিটি কথাটির অর্থ বিশেষ ভাবে 
সীমাবদ্ধ। শিল্পের আবেদন সর্বশ্রেণীতে পৌছুতে পারে। বুর্জোয়া শিল্প বা প্রলেটারিয়েট শিল্প 
বলে কিছু নেই। কোন শিল্লের আবেদন সমগ্র শ্রেণী মানসের কাছে পৌছোয় না। অর্থাৎ এক 
শ্রেণীর সমস্ত মানুষই কোন বিশেষ শিক্পের রস গ্রহণ করতে পারবে একথা মোটেই যুক্তিসহ 
বলে মনে হয় না। শিল্পীর সমসাময়িক কোন মানুষই হয়ত তার শিল্পকে বুঝতে পারল না। 
তাই শিল্পীর জীবনে হয়ত এলো না কোন রসবেস্তার কাছ খেকে সানন্দ স্বীকৃতির অভিনন্দন 
কিন্তু তারপরের যুগের এক রসজ্ঞ সমালোচক হয়ত খুঁজে বার করলেন এই অখ্যাত শিল্পীকে। 
এ “ত" মানব ইতিহাসের অতি পরিচিত ঘটনা । হয়ত হাজার বছর আগে এক অখ্যাত শিল্পীর 
হাতে শিলাগাত্রে যে ছবি ফুটে উঠেছিল, তাকে মর্যাদা দিল এ যুগের মানুষ । তবে এ যুগের 
সবাই যে তাকে বুঝবে একথা আমি বলছি না। সকল শিল্প বা আর্ট সবার জন্য নয়। এখানে 
অধিকারভেদ মানতেই হবে। “রমা রলা ঠিক এই কথাই বলেছেন ঃ “441 ॥5 1701 1176 
7০10৬... 96 811” (3017) 00115001751 ৬৭11), শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকারীর 
প্রবেশাধিকার আছে, সকলের তা নেই। যিনি সাধনা করেছেন শিল্প সৃষ্টির জন্য আর যিনি 
করেছেন রসোপলব্ধির সাধনা, তারা দুজনে একই কোটির মানুষ । পূর্ণ রসোপলব্ির জন্য 
সাধন-মননের প্রয়োজন হয় ঠিক যেমনটি হয় সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টি করতে হ'লে। 

সেক্ষপীয়রকে পুরোপুরি বুঝতে হলে তার মননধর্মী এক অনন্যসাধারণ মানুষের দরকার । 
ধার জীবনে আছে সেক্ষপীয়রের মত দুরূহ তপস্যা আর অন্তহীন রসবোধ তিনিই পান 
সেক্ষপীয়রের মত রসলোকে সঞ্চরণের অবাধ অধিকার । সে লোকে সাধারণ মানুষের থাকবে 
শুধু খুঁড়িয়ে চলার অধিকারটুকু। আবার অনেকের পক্ষে হয়ত সে জগৎ হবে নিষিদ্ধ ভূমি, 
তাদের জীবনে রসের সাধনা নেই, সৃষ্টির তপস্যা নেই, তাই শিল্পলোকের অমৃত থেকে তারা 
বঞ্চিত হলেন। আমাদের দেশের এ যুগের মানুষের কথাই বলি। আমরা আজও গ্রীক ভাস্কর্য 
দেখে মুগ্ধ হই। হোমারের কাব্য আজও আমাদের আনন্দ দেয়। ডান্টে, ভার্জিল আজও দীপক 


৪৮ নন্দনতত্ত 


তানে আমাদের মনে আগুন জ্বালায়, আবার তাদের মল্লার সুরে বর্ধা নামে। দেশ-কালের 
ব্যবধান শিল্পের আবেদনকে ক্ষুপ্ন করতে পারে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আর্টের আবেদন 
তার “ইউনিভার্স্যালিটি' স্থান ও কাল নিরপেক্ষ । কোন এক দেশের বা কোন এক কালের সমস্ত 
মানুষকে আনন্দ দিতে না পারলেও সত্যিকারের শিক্পসৃষ্টি রসবেত্তা মানুষকে চিরকালই আনন্দ 
দেবে তা সে যে কোন দেশের বা কালেরই হোক না কেন। এই অর্থেই আর্ট বা শিল্প 
ইউনিভার্স্যাল বা সার্বলৌকিক। এখানেই শিল্পীর এবং শিল্সের চরম সার্থকতা । 


শিল্পে অধিকারভেদ 


এ তত্ব বিদগ্ধ মহলে সুপরিচিত যে শিল্পে সকলের সহজাত অধিকার নেই। অনেকের 
মতে সৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা সর্বসম্মত হলেও রসগ্রহণ ব্যাপারে এ তত্ব পূর্ণ সত্যের দাবী করে 
না। রসগ্রহণ ব্যাপারে অধিকার জিনিসটা অনুশীলন সাপেক্ষ । চাষীর ছেলে বলে তার জন্মগত 
অনধিকার রয়ে গেল শিল্পলোকে, আর উচ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম আমি যেহেতু পালন করেছি অমনি 
শিল্পলোকে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়ে গেলাম অনায়াসে, এর কোনটাই বিচারসহ নয়। শিল্প-রস- 
সম্ভোগ হ'ল এক ধরনের ব্যক্তিগত সৃষ্টি এ কথা গোড়াতেই আমরা মেনে নিচ্ছি। এখানে আমি 
দার্শনিক কব্রেচের অনুগামী । তবে সে সৃষ্টি মুগ্ধ করে শুধু আমাকে; আমার মত আরও 
দশজনকে ; অজন্তা বা ইলোরার গুহাচিত্রের মত শিল্পকর্ম আরও হাজার জনকে হাজার বছর 
ধরে যা মুগ্ধ করে সে সৃষ্টির সঙ্গে এ সৃষ্টির পার্থক্য আছে। এ ভেদটা হসল প্ররদীপশিখার সঙ্গে 
সূর্যের প্রভেদ। প্রদীপশিখা আমার মনের আলো জ্বালায়, তার দীপ্তি ক্ষণিকের, আর 
তিমিরান্তক গগনাধীম্বর অসংখ্য মনকে আলোকিত করছে কত লক্ষ বৎসর ধরে। এ দুয়ে যে 
পার্থক্য তা জাতিগত নয়, তা শুধু বর্ণগত। শিল্পী যে আঙ্গিকের সহায়তায় বিশ্বজনের মনের 
কাছে তার মনের কথাটি ধরে দেয়, সেই আঙ্গিকই তাকে সৃজনধর্মী শিল্পী ব'লে পরিচিত করে 
তোলে । ক্রোচে এই 'আঙ্গিককে বলেছেন (50101711006 ০ 650051179112901085 যা ছিল একান্ত 
গোপন তাকে বাইরের মহলে টেনে আনার কৌশল বা রীতি। এ ব্ীতি আমাদের নাগালের 
বাইরে, জাতশিল্পীর খাস এলাকায়। শিল্পী অভিনবকে সৃজন করে, আর অগণিত মানুষ যুগে 
যুগে আবার সেই শিল্পকেই সৃষ্টি করে নিজেদেব মনে মনে । সেখানেও সৃষ্টিলীলা চলল । তবে 
সেই লীলা অব্যক্ত । তার প্রকাশ পরিব্যাপ্ত হল শুধু আমার মনে। আমার পাশের লোকটিও 
জানল না সেখানে কি আনন্দ বেদনার আলোড়ন চলছে। যে অশ্রুর জোয়ার জাগল, যে 
আনন্দের বান ডাকল আমার মনোলোকে, তার স্থিতি ক্ষণিকের । সেই মাহেন্দ্র লগ্ন যখন পার 
হয়ে গেল, তখন আবার দৈনন্দিন জীবনের লাভক্ষতি-টানাটানির হিসাবনিকাশ শুরু হ'ল। সেই 
ছবি রইল না। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি। তিনি লিখলেন কোন অনামিকার উদ্দেশ্যে ঃ 

“তোমার দুখানি কালো আখ্'পরে 
শ্যাম আযাঢের ছায়াখানি পড়ে। 
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যৃথ্বীর মালা 
তোমার ললাটে নব বরষার বরণ ডালা ।' 
অবিনয় 

কবির সৃষ্টি এখানে চিত্রকল্প হয়েছে। অতল কালো দুটি চোখের” পরে প্রেমের শ্যামল ছায়া 
নামে। যৃথীর মালা-অলংকৃত ঘন কালো কুঞ্চিত কেশভারের অপরূপ সৌন্দর্য মেয়েটিকে 
মনের আরও কাছে টেনে আনে। কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকে দেখেছেন । বারে-বারে তার কাছে 
সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন,যদি ঘটে থাকে অনবধানতার অপরাধ । কবি স্তার নিরুপমাকে 


নন্দনতত্ব ৩ 


৫০ নন্দনত্ত 


বলেছেন-__ “মাখি যদি আজ করে অপরাধ করিও ক্ষমা”। আমাদের মনও ঠিক এই অনুরোধই 
জানিয়েছে সেই মায়াবিনীকে বর্ষরি মায়াঘেরা প্রত্যাস্ন কত না সন্ধ্যায়। আমাদের আনন্দ 
আমাদের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারে নি, ব্যক্তিসত্তার দুর্ভেদ্য প্রাচীরে বার বার মাথা 
কুটে মরেছে। অক্ষম মন তবু দশজনকে তার খবর জানাতে পারে নি, ' আর কাউকে পারে নি 
সে আনন্দের ভাগ দিতে । সৃজনীশক্তি-সমৃদ্ধ কবিমানস আহরণ করেছে সেই বিচিত্র 
অভিজ্ঞতাটুকু ছন্দের পেয়ালায়, বিতরণ করেছে জনে জনে সেই স্বর্গীয় প্রেমের মধু। এখানেই 
কবির সঙ্গে আমাদের তফাৎ। 

আর একার্টি উদাহরণ দিই। চৈনিক শিল্পীর সবুজ পাথরে গড়া "অশ্বমূর্তি” সম্ভবতঃ সপ্তম 
অথবা অষ্টম শতাব্দীর শিল্প-নিদর্শন। এ মূর্তিটি রক্ষিত আছে ভিক্টোরিয়া এগ এলবাট 
মিউজিয়ামে । এখানে ঘোড়া 'ঘোড়া” হযনি, হয়েছে আর কিছু। প্রথম দর্শনে ঘোড়াটাকে সিংহ 
বলে মনে হয়। কোন এক বিশেষ মুহূর্তে অশ্বের শারীর-সংস্থান শিল্পীর চোখে এমন এক 
ভঙ্গী ও রেখায় ধরা দিলে যার সঙ্গে অশ্বের স্বাভাবিক শারীর-সংস্থানের মিল রইল সামান্যই। 
কালে সে শিল্প গুণীর কাছে বরমাল্য পেলো । এ যুগের সমালোচক লিখলেন $ “717 ০৪1৮৩ 
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এ শিল্প শিল্প হিসেবে মনে দাগ কাটে । এই হল সমালোচকের রায়। আমরাও হয়ত অনেক 
সময় বস্তববিশেষকে দেখেছি +4 ০0719117 1798115া) 01 ০87৬০০ 0)955০-এর সজ্জায়। এ ত 
অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার কথা । শিশুকে বসে থাকতে দেখেছি কোন বিশেষ মুহূর্তে এমন 
এক বিশিষ্ট ভঙ্গীতে, যে ভঙ্গী স্মরণ করিয়ে দেয় মনুষ্যেতর জীববিশেষেব বিশিষ্ট ভঙ্গীর কথা। 
সে ক্ষণিক অভিজ্ঞতাকে যদি রূপ দিতে পারতাম তাহলে হয়ত মানব শিশুর প্রতিমূর্তি পেতাম 
না, তার জন্য সে সৃষ্টির শিল্পমূল্যের ব্যত্যয় ঘটত না। কিন্তু আমার পঙ্গু শৈলী বাইরে প্রকাশ 
করতে পারল না আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে । আকাশের বুকে মেঘের রঙ দিয়ে আঁকা 
কাঙ্গারুর ছবি আমি দেখেছি কোন এক সময়ে, কিন্তু তা আর কাউকে দেখাতে পারলাম না 
আমার সৃষ্টি প্রকরণ নেই ব'লে। আমার দেখাটা এ চীনা শিল্পীর দেখার চেয়ে সব সময়ে যে 
নিম্নমানের সে কথাটা আমি স্বীকার করি না। আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি হয়ত শিল্পীর চেয়ে 
ছিল ব্যাপকতর এবং গভীরতর। কিন্তু তা রইল 'প্রকাশস্হীন, বিকলাঙ্গ আঙ্গিকের দরুণ। এই 
আঙ্গিকসম্পন্নতাকে ব্যাপকতর অর্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “রূপের টুথ" । তিনি লিখেছেন ঃ 


+1৬9 11010195906 005 ৮1511091101) 81) 11165 11 0% 01791706 006৬ 810 217111150 
10 01810) 16008011101), 10070605110 [01171081115 (0৫ 50750 1৮1101210৪1 £1081805 0 


+816170011 1650, 16 44527117০07 4471. 1226 


শিল্পে অধিকারভেদ ৫১ 


(00) ৮/17101) 15 01010081680 1501 001 810 111051091500107 06 81) 1052. 01 
161916561)1901018 06 2 ছি01-+৯ 

শিল্পের ধর্ম হল এই সুষ্ঠু প্রকাশে । কি প্রকাশ করল, কেন প্রকাশ করল, সেটা বড় কথা 
নয়। যেখানে এই প্রকাশ নেই, সেখানে শিল্প-প্রতিভা কোন দাবী রাখে না। রবীন্দ্রনাথের কথাই 
বলি। তিনি তার প্রতিনিধি কবিতাটিতে তার হারানো প্রিয়াকে স্মরণের অর্থ) দিয়েছেন। কবি 
বলেছেন যে তার দযিতা বেঁচে আছেন কবির জীবনে । কবি তার অর্মত্য প্রিয়ার প্রতিনিধিত্ব 
করেছেন মর্ত্যলোকে £ 

“তোমার সে ভালো-লাগা মোর চোখে আঁকি 
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ বাখি। 

আজি আমি একা একা দেখি দু'জনের দেখা 
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি _ 

আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।” 

এ ছন্দ অনবদ্য, এ প্রকাশ সুন্দর। এখানে মতাস্তরের অবকাশ অল্প। কিন্তু ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে অনুরূপ অভিজ্ঞতার দাবী হয়ত অনেকেই করতে পারেন। যদি সে সব 
অভিজ্ঞতার প্রকাশ সম্ভব হ'ত, তাহলে বোধ হয় তার শিল্পমূল্যও স্বীকৃত হ'ত রসিকজনের 
দরবারে । কিন্তু প্রকাশহীন যে কথা, তার সৌন্দর্য কেবলমাত্র একটি মনের জন্য। বু মনের 
মজলিসে সে উপেক্ষিত। তাই বলছিলাম যে, সৃষ্টির ব্যাপারে জন্মগত অধিকারভেদকে মেনে 
নিই নিঃসন্দিগ্ধ চিন্তে । সেখানে ব্রাহ্মণেব অধিকারে ব্রাহ্মণেতর জাতির হস্তক্ষেপের কোন 
অবকাশ নেই। সে জগতের জাতিভেদ প্রথা অচলায়তনের মহিমায় বিরাজিত। 


এ হ'ল মূলের গভীরের কথা । সেখানে রহস্যাচ্ছন্ন 'আঁধার পাথার-তলে শিল্পী তার 
কক্সলতার শিশু চারাটিকে সযত্বে পালন করে । এ শিশু-বৃক্ষ মহীরুহ নয়; তবে বিপুল সম্ভাবনা 
সে আপনার জীবনে বহন করে । সে সম্ভাবনাকে ফলবর্তী করার জন্য তপস্যার প্রয়োজন- চাই 
অনলস প্রয়াস! এই আত্যন্তিক সাধনাই-_ 'প্রভাতসংগীতেব কবিকে “চিত্রার কবি' করে। 
অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর এই সাধনার কথা বলেছেন ৪ “যোনসাধন করতে হয় শুনেছি চোখ বুঁজে, 
শ্বাস-প্রশ্বাস দমন ক'রে : কিন্তু শিল্পসাধনার প্রকার অন্য প্রকাধ__ চোখ খুলেই রাখতে হয়, 
প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিপ্রর খোলা পাখীর মত মুক্তি দিতে হয় কল্পলোকে ও 
বাস্তব জগতে সুখে বিচরণ করতে। প্রত্যেক শিক্পীকে স্বপ্ন ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে 
নিতে হয় প্রথমে । তারপর বসে থাকা-_ বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে 
বিছিয়ে। চুপটি করে নয় সজাগ হয়ে। এই সঙজ্জাগ সাধনার গোড়ায় শ্রান্তিকে বরণ করতে হয়।* 
অবনীন্দ্রনাথ তার মুক্তির স্বপক্ষে মিলেটের কথাগুলি উদ্ধত করে দিয়েছেন ঃ 

1/৯115 1001 ৪ 015358015 0119, 1115 ৪ 080116, [8111 01091 £11175. এ কথা খাটি কথা। 
শিল্পীর সৃষ্টি লীলার বিলাস নয়। অনেক সাধনা অনেক তপস্যার পরে তার 
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৫২ নন্দনতত্ 


শিল্প রসলোকে উত্তীর্ণ হয়। কোন একজন বিদেশী সঙ্গীত শিল্পীর কথা মনে পড়ছে। তার 
বেহালা বাজাবার সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীর প্রশংসা করা হলে তিনি বলেছিলেন £ 
10300 81016 101805৬৮111) ৮৮181 01100601051 20001150 01)15 6250." 

স্বাচ্ছন্দ্যকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে। এ যেন সূর্যের আলো। খোলা চোখে সাদা আলো দেখায় 
বড় সুন্দর। কিন্তু এই নয়নাভিরাম শুভ্রভার আড়ালে আছে কত রঙ-বেরঙের আলোর আমন্ত্রণ, 
কত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া তার খবর সাধারণ মানুষ বাখে না । শিল্পীর সৃষ্টির আলো স্বচ্ছতা পাবার 
আগে, শুভ্রতা লাভ করবার পূর্বে কেমন ছিল, কি করে তার মালিন্য ঘুচল সে খবর রসবোদ্ধা 
রাখে না। সে মনের পত্রপুটে রসটুকু শ্রহণ করেই খুশি হয়। যিনি আনন্দ বিতরণ করলেন 
সর্বজনের মনের ঘাটে ঘাটে, ঘটে ঘটে ভরে দিলে আপন প্রসাদ তার বেদনার খবর কেউ রাখে 
না । একথা আমরা ভুলে যাই £ 

বিধাত। যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার, 

তার নিত্য জাগরণ । ভাষা ও ছন্দ 

শিল্পীর মানস-সত্তা জীবনের কুশাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত হয়। তাই কবি বলেন, " বি]। 91১07 

070 11)01775 0 110, ] 01০০" আর সে রক্তধারায় আঁকা হয় রসলোকের কালজয়ী 
রেখাচিত্রগুলি। অন্তর্গি বেদনা সৃষ্টিকে সম্ভব করে। সে বেদনা সাধারণ মানুষের অতি তুঁচ্ছ না 
পাওয়ার দুঃখ থেকে স্বতন্ত্র। এ বেদনা অলৌকিক আনন্দের উৎসমুখ। বেদনাতুর কবিচিত্তের 
ক্ষতমুখ থেকে যে বেদনার রক্তক্ষরণ হয়, তা সুধাবূপে বর্ষিত হয় বিশ্বচেতনার মর্মস্থলে। 
শিক্পতর্টা যিনি, তার গভীর উৎকণ্ঠা, গভীরতর উদ্বেগ-উদ্বেলতার কথা বলি রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় £ 

মহানদ ব্রক্মপুত্র অকম্মাৎ দুর্দাম দুর্বার 

দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়া উন্মুল 

মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল উপকূল 

ক্ষিপ্ত ধূর্জাটর প্রায়, সেই মত বনানীর ছায়ে 

স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্ব্তী তমসার তীরে 

অপূর্ব উদ্বেগ ভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে 

মহর্ষি বাল্ীকি কবি। রুক্তবেগ ভরঙ্গিত বুকে 

গম্ভীর জলদমন্ত্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে 

নবছন্দ। ভাষা ও ছন্দ 


এই স্বর্গীয় অশান্তি আছে বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিক্পসৃষ্টির মুলে। কবির সৃষ্টিতে একটা 
আকস্মিকতার সুর থাকে। শিল্প যেন হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন। 'আপাত দৃষ্টিতে একে 
হঠাৎ পাওয়া বলে ভ্রম হয়। সুদীর্ঘ দিনের নিরলস জক্রান্ত কর্মময় দিনরাত্রির সুকঠোর ইতিহাস 
আত্মগোপন করে থাকে এ সৃষ্টির পিছনে । শিল্পী কলস বা তুলি ধরল আর অমনি লেখা বা 


শিল্পে অধিকারভেদ ৫৩ 


আঁকা হয়ে গেল আন্তরিক শিক্পপ্রতিভার গুণে, এ হল ছেলেমানুষের কথা । সৃষ্টির প্রেরণা 
(11591860101) ভিক্ষুকের হাতে দেবতার দান নয়-_ এ হল অর্জন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন__ 
[17519151101 কি অমনি আসে । অর্জন করলেন না, শিল্প 11519007 আপনি এল ভিক্ষুকের 
রাজত্বের স্বপ্ধের মত, এ হবার যো নেই ।”* শিল্পাচার্য নিজের কথার স্বপক্ষে মহাশিল্পী রৌদার 
মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেনঃ 

"1105101180100) 011 05015 ৪ 00003818110 010 1962 ৬০1৫ 0 ৭911] 61756. 
11157117110 ৬/111, 1015 51817209569, 2719016৪009 ০06 (৬/6110৮ 10 ০81৮০ 3 5190006 
51818121000 01 10106 170917916 010০ 10 0106 06111100172) 01 1015 11879 851031101) : 11 ৬11 
018৬6 10100 0106 1018110 10 17080০ 9 7795161-0160০6 5019151)100 ৮6০98056 1 15 
86170181195 8111151)1 0081 017256 01)111£5 9০001. 1 ৫017011070৮ ৬/179....08100517)9115110 
15 6৬150188178 7 08651005810518100 51,0৬১ 00099817000) ৮010 5 811 01180 ৫০955 1501 
90050 85 ৬০11 25 11151911901017, 1015 1555 6665০001৮০৭ 1115 126 0101)5155 (25 ৬1১016 
9515 ০ 8711” 

এই 1755180101-এর ধর্ম হল হঠাৎ রূপ দেওয়া। বহুদিন ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
পাথর খোদাই চলল । একটির পর একটি করে ফুল ফুটল পাথরে। তারপরে হঠাৎ একদিন 
গোলাপ বাণিচার খ্যাতি সৌরভ ছড়িয়ে পড়ল দিগ্দিগন্তরে। শিল্পের এই আকস্মিকতাকে বা 
তাত্ক্ষণিকতাকে এ যুগের শিল্প সমালোচক নাম দিয়েছেন '11751517151159'। সমালোচক প্রবর 
হার্বাট পীড বলেছেন £ 
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এই আকস্দিকতাকে শিল্পের ক্ষেত্রে অস্বীকার করা যায় না। হঠাৎ মন চমকে ওঠে, মুদ্ধ 
বিস্ময়ে অভাবনীয়কে দেখে নেয় দুটি নয়ন ভ'রে। শিল্প সৃষ্টির মূলে যে আছে এই 
আকস্মিকতা, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন তার সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে ; 
সৃষ্টি হ'ল অকারণ সৃষ্টি। তার পিছনে লাভ-লোকসানের হিসেব নিকাশ নেই। গান হয় 
অকারণে গাওয়া। “ভাষা ও ছন্দ' থেকে আবার বলি £ 

“বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত 
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত ।” 

পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত জন্ম নেয় মুহূর্তের আকস্মিকতায় যেমন হঠাৎ শিশু দেখে প্রথম চোখ- 
মেলা আলো। শিল্পীর কল্পলোকের গভীরতা বিদীর্ণ করে কবিতা ভূমিষ্ঠ হয় রসবোদ্ধার 
চিত্তলোকে। এই হ'ল কবিতার প্রকৃতি-_ শিল্পের স্বরূপ। এই শিল্পসৃষ্টির অধিকার হ'ল 
জাতশিল্পীর-_ যে শিল্পী ভগবানের আশীর্বাদই শুধু লাভ করেন নি, সে আশীর্বাদকে পূর্ণায়ত 
করেছেন আপনার ধ্যান, ধারণা ও সাধনা দিয়ে। 


* বাগেশ্খরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১২-তে উদ্ধৃত ; 


+* [7770 76272078০47, 182০ 29. 


৫৪ নন্দনতত্ব 


এবারে রস সম্তোগের কথা বলি। সেখানেও অধিকার ভেদ আছে। এ “ত" অতি সাধারণ 

কথা যে পিকাসোর সব ছবি সাধারণ দর্শকের ভালো লাগে না। সে'যুগের অফিস-ফেরৎ বাবু 
শিল্পী টমাসের এক গাদা রঙমাখানো ছবি সম্বলিত একখানি মাসিক বসুমতী পেলেই খুশী 
হতেন। আর আজকালকার মাসিক পত্রিকার পাঠকেরা সেই শ্রেণীর ছবির দিকে ফিরেও 
তাকান না। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকে কবিতা ভালো লাগে না এমন পাঠকের সংখ্যাই বেশী। 
শিল্প যত বুদ্ধিধর্মী হবে, তার আবেদন ততই কমে যাবে সাধারণ মানুষের কাছে, এ হ'ল 
অভিক্ঞতাল কঠোর সত্য । আবাব কবি বা শিল্পী যখন অনন্যপূর্ব, অসাধারণ অনুভূতি ব্যক্ত 
করেন, তার সৃষ্টিতে, তখনও সাধারণ মানুষ তার নাগাল পায় না-- দুর্বোধ্যতার, অস্পষ্টতার 
অভিযোগ আনে। এই ধরনের উৎকৃষ্ট শিল্পকে বুঝতে হলে রসবোধের উৎকর্ষ সাধন করতে 
হয়,,আর সে উৎকর্ষ লাভ করা যায় অনুশীলনের ভিতর দিয়ে। মহাসৃষ্টি যেমন মহাবীর্যের 
অপেক্ষা রাখে, তেমনি মহৎ ভোগও অনন্যসাধারণ প্রতিভার, সাধনার মুখাপেক্ষী । 
সেক্ষপীয়রের সাহিত্যরস একবারে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে সেক্ষপীয়রের মতই 
অসাধারণ মনীষার প্রযোজন হয়। কবির কল্পনার গতিবেগ, তার অনুভূতি, তার ভাবনা ও 
বেদনার কথা যদি রসিক মন অনুভূতির পথ দিয়ে উপলান্ধ না করে. যদি বুদ্ধি দিয়ে তার 
মর্মস্থলে প্রবেশ না করে. যদি কবির কল্পনা-উদ্দীপ্তলোকে তার অবাধ বিচরণের শক্তি না 
থাকে তবে ত কবির সৃষ্টির আবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে তার কাছে। কবির বীণার তারে যে সুর 
সাধা হয়েছিল, ঠিক সেই সুরটি রসিক মনকে আয়ত্ত করতে হবে, তবেই কাব্য পাঠ হবে 
সার্থক, তবেই সত্য হবে ছবি দেখা। কবির কথা, শিল্পীর কথা সবাই বুঝবে না জাতি গোত্র 
নির্বিশেষে । এখানে ডিমোক্রেসি চলে না। এখানে অধিকারের সীমারেখা সুস্পষ্ট । যে কথা! 
আমি কখনও শুনি নি, ভাবি নি বা জানি না, যার অভিজ্ঞতা আমার নেই সেকথা কবিকণ্ঠে 
যখন শুনি, তখন তার রস পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি না। যে ছবি আমি কখনও দেখিনি, 
সে ছবির কথা যখন শিল্পী বলেন, ভখন আমার ধাবণা নীহারিকালোকের অস্পষ্টতার রূপ 
খুঁজে ফেরে, সৌরমগ্ুলের সুনির্দিষ্ট রূপ তখনও তার আয়ন্তাতীত। উদাহরণ দিই £ 

'. ....সন্ধ্যাবেলা যবে 

প্রেমনত নয়নের স্সিগ্ধচ্ছায়াময় 

দীর্ঘ পল্লবের মত।" বিদায়-আভিশাপ £ রবীন্্রনাথ 
যদি আমার জ্রীবনে প্রেমময়ী নারীর আবির্ভাব কখনও না ঘটে থাকে, যদি আমি প্রেমশান্ত 
নয়নেব স্সিগ্ধ ছায়া কোন পরম লগ্ে প্রত্যক্ষ না করে থাকি তবে কবির চিত্রকল্প বর্ণনার মাধুর্য 
অন্ততঃ আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল। আমি সে মধুর রসে বঞ্চিত হলাম, যার মাধুর্য 
রসিকজনের মনে অনিন্দসুন্দর প্রেমের বার্তা বহন করে আনবে । দেবযানী সম্বন্ধে কবির বর্ণনা- 
চাতুর্য আমার চোখে ধরা দিল না। সন্ধায় শান্ত নদীতীরের প্রকৃত ছবিটি আবছা রয়ে গেল, 
আমার অভিজ্ঞতার দৈনোর জন্য । যারা জীবনে নারীর প্রেম লাভ করেছে সেই ভাগ্যবানদের 
হাতে রইল কবির সৃষ্ঠ রস উপভোগ করবার দূর্লভ অধিকার । যারা তা পেল না, তাঁরা এই 
কাব্যরস থেকেও অনেকটা বঞ্চিত হ'ল। ৫ ভো গেল অনুভূতির দৈনোর কথা । শিক্ষার দৈন্য 
আবার অনেক সময় শিল্পরসাপলব্ধির পথে অন্তরায় হুয়। যার বর্ণপরিচয় সবে ঘটেছে, সবে 


শিলে অধিকারভেদ ৫৫ 


হাতেখড়ি হয়েছে সে ত আর এজরা পাউগ্ডের বৃদ্ধিদৃপ্ত, চোখ ঝলসানো কবিতার মর্মমূলে 
প্রবেশ করতে পারবে না। যেমন £ 
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এমনিধরা শিক্ষার তারতম্য. রুচির তারতম্য, মননধর্মের ভিন্নমুখীনতা একই ধরনের কাব্য বা 
শিল্পকে সর্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে না। যে শিল্প মহৎ, তার সত্যমূল্যের উপলব্ধি সম্ভব 
হয় শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, অর্জনের দ্বারা । তাই বলছিলাম যে শিল্পের ক্ষেত্রে__ তা সে 
সৃষ্টিই হোক্‌ আর সম্তোগই হোক্‌, অধিকারভেদটাকে গোড়াতেই মেনে নেওয়া ভালো। এ 
সত্যকে না মানলে উতদ্তুট কল্পনার সাহায্য নিয়ে অনেক বিচারবিহীন মন্তব্য করতে হয়-_ যেমন 
কখন কখন করেছিলেন তলম্তয়, বলা এবং আরও অনেকে । আমাদের সংস্কৃত আলঙ্কারিক 
মম্মটভর্টও ঝলেছেন__ “কাব্যং কর্তৃং বিচারয়িতুঞ্চ যে জানন্তি, ত এব সহ্দয়াঃ'-__ কাব্য 
সহৃদয়সংবেদ্য। সহৃদয় কারা? না. যাঁরা কাব্য সৃষ্টি বা রচনা করতে এবং সেই কাব্যের দোষ 
গুণ, উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার-বিশ্লেষণ করতেই সমর্থ, তারাই সহাদয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে 
পারে, যে নারীর সন্তান হয়েছে, তিনিই জানেন প্রসব যন্ত্রণা কি বস্তু, বন্ধ্যানারী বা অজাত- 
সন্তানা নারী তা জানতে পারেন না। ইংবেজ কবি শেলী ছিলেন নিজে উঁচুদরের অষ্টা কবি। 
কাজেই, তার কাব্যকলা সম্বন্ধে সমালোচনা প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই কথা 
প্রযোজ্য। তিনি শুধু বিশাল ও বিচিত্র অমূল্য সাহিত্যের অষ্টাই নন, তার সুবিচারকও--_ তার 
প্রমাণ, তার লেখা সাহিত্য. সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, প্রার্ীন সাহিত্য, আধুনিক 
সাহিত্য, লোকসাহিত্য প্রতৃতি অজস্র সমালোচনা গ্রস্থ। তবে, এর ব্যতিক্রম আছে, যেমন 
ক্রোচে। সঙ্গীতের জগতেও দেখি এর অস্তুত ব্যতিক্রম আজন্ম বধির বিটোফেন, খাঁর 
55771107 জগদ্ধিখ্যাত হয়ে আছে। কাব্যমীমাংসা-অলঙ্কারশাস্ত্কার রাজশেখর “কারয়িত্রী 
তভা? (06811৮৪ £611815) এবং ভাবয়িত্রী প্রতিভার (07111081 £6171015) কথা বলেছেন। 
তবে, কবির কবিত্বকে যদি বিচারকত্ব ছাপিয়ে ওঠে, তা হ'লে সে কবির সৃষ্ট কাব্য কাব্যাংশে 
হীন হবে, প্রথম শ্রেণীর হবে না, প্রথম শ্রেণীর হস্তে হ'লে কবির রসতময়তারই অধিক 
প্রয়োজন। অতিমাত্রায় কাব্যসচেতন হ'লে রস জমে গ্লী। কবি রস-নিমগ্ন হ'লেই কাব্যের ভাব, 
ভাষা, ছন্দ, রীতি, গুণ, অলঙ্কার, রস প্রভৃতি “অপৃথগযত্তুনির্বর্ত্” রূপে পার্বত্য নির্বরিণীর 
মতো আপনা আপনি চলে আসে. তাদের জন্য পৃথক চেষ্টা করতে হয় না এবং কবিতাও 
রসোত্তীর্ণ ও শেষে কালোত্রীর্ণ হয়! 
তলস্তয় এবং তার শিষ্য লা ববার একথা বলেছেন যে, শিল্পকে সকলের কল্যাণসাধন 
করতে হবে। এমন শিল্পরচনা করতে হবে যার আবেদন সর্বশ্রেণীর সকল মানুষের কাছে গিয়ে 
পৌছুবে। শিল্পী রলা গুরুবাকোর প্রতিধ্বনি করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি এ তত্তে মনপ্রাণ দিয়ে 
বিশ্বাস করতে পারেন নি। মানুষ বলা ভলস্তয়ের ধর্মে বিশ্বাসী ; শিল্পী রলা পরবর্তী যুগে সে 


৫৬ শন্দন তবু 


বিশ্বাসের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যখনই সেই মানবহিতের ব্রতকে শিল্পের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার 
চেষ্টা করা হয়েছে। “জন ক্রিষ্টোফার' উপন্যাসে বলার পরিণত শিল্পীমন শিল্পের সভাধর্মকে 
জেনেছে। তাই তার মানসপুত্র জন ক্রিষ্টোফারের মুখে আমরা এ কথা শুনি যে শিল্পের 
পাদপীঠ স্পর্শ করবার অধিকার সকলের নয়__ সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার নেই। 
ভারতীয় রসশাস্ত্রেও এই অধিকারভেদের কথা স্বীকার করা হয়েছে। এ অধিকার বর্ণগত বা 
বংশগত নয়, তা অর্জনসাপেক্ষ। ভক্ত কবীর এ অধিকার অর্জন করেছিলেন সমাজের নীচের 
তলায় বাস করেও । আর যাদের হাতে ছিল 'এই শিল্সালোকের জন্মগত উত্তরাধিকার, তাদের 
মধ্যে অনেকেই সে অধিকারকে হাবিয়েছে সাধনার দীনতার জন্য। শিল্পীর জীবনে সবচেয়ে 
বড় কথা হ'ল অনলস সাধন।। সৃষ্টি করতে হলে বা শিল্প বুঝতে হলে কঠিন পরিশ্রমের এই 
পথ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই। এই সুকঠোর পরিশ্রমই আমাদের এনে দেয় শিল্পলোকে প্রবেশের 
ছাড়পত্র । শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি ঃ 

“শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে 
আমাদের হয়, তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না। কেন না শিল্প হ'ল “নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা? 
বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও 
চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না।” 


শিল্পীর বৈরাগ্য 


মানুষের বস্তুজীবনে যেমন নিরাসক্তির অপরিমেয় মূল্য আছে, তার সুন্দরের জগতেও সে 
তেমনি সম্মানিত, সমাদৃত । ছিন্নকম্থা বিষয়ে-বিরাগী রাজপুত্র বন্দনীয় হলেন সারা বিশ্বজনার 
কেননা ভোগ-লালসার ক্রেদ পঙ্কিলতায় তীর শুভ দৃষ্টি অসমাচ্ছন্ন, লোভ , ক্ষুদ্র-স্থার্থ গণ্ডীর 
মধ্যে তার মনুষ্যত্বের সীমাহীন বিস্তারকে আবদ্ধ করে নি। সেই নির্লোভ পুরুষ পরম নির্লিপ্তিতায় 
আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন সর্বজীবনের মধ্যে। সেই প্রতিষ্ঠায় তার মুক্তি, তার পরিপূর্ণতা । 

শিল্পবৈরাগ্যও এই অনাসক্তির দ্বারা চিহিত। সুন্দরের সঙ্গে সৌন্দর্য-ধ্যানীর একাত্ম হওয়া 
উচিত নয়। তাদের স্বার্সীকরণ শিল্পমৃতুযু ঘটায় । সুন্দরের চারপাশে একটা দূরত্বের বেড়া থাকে; 
ভোগের বস্তু ও ভোক্তার দ্বৈত সত্তাকে অস্বীকার করলে শিল্পলোকে বিপর্যয় ঘটে । অতি 
নৈকট্য, একাত্মতা এরা রসপভোগের প্রতিচারী। সৌন্দর্য রসাস্বাদনের মধ্যে লালসা নেই, 
জড়িয়ে ধরবার বাসনা নেই । যখন সেই আঁকড়ে ধরবার আদিম প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে 
তখন আর আনন্দলোকে শিল্পরসিক উদ্ভাসিত চৈতন্য হয়ে ওঠেন না। সাধারণ মানুষের মত 
তার সঞ্চয় প্ুবৃত্তিটা যখন কাজ করে লোভীর লালাসিক্ত রসনায় তখন আর সুন্দরের স্বাদ 
মেলে না । আসক্ত চিন্তে সুন্দর চিরনিবাসিত। শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ বললেন*ঃ “বিলাসীর 
দৃষ্টি স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে সৃষ্টির যথার্থ শোভা, সৌন্দর্য ও রসের বিষয় 
মানুষকে বাডবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি, আর ভাবুকের দৃষ্টি কাজভোলা ছেলেবেলার 
দৃষ্টি-সৃষ্টির অপরূপ রহস্যের খুব গভীর দিকটায নিয়ে চলে মানুষকে । কাজেই ভাবুকের 
শোনা-দেখা-বলা-কওয়ার মধ্যে শিশুসুলভ এমনতরো সরলতা ও কন্সনার প্রসার থাকে। 
ভাবুক দৃষ্টি এত অপরূপ অসাধারণ ভাবে দেখে শোনে, দেখায় শোনায়, যে কাজের মানুষের 
দেখা শোনা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে ভাবুকের চোখে দেখা ছবি কবিতা সমস্তুই 
হেঁয়ালী বা ছেলেমানুষির মতই লাগে” শিল্পী কাজভোলানো স্বার্থগন্ধশূন্য দর্শশভঙ্গীর 
অধিকারী হবে, তবেই না শিল্প সৃষ্টি সম্ভব হবে শুধু সৃষ্টি কেন শিল্প রসোপভোগও্ সম্ভব হয় 
না এই বৈরাগ্যটুকুর অভাবে। শিল্পরসিকের ব্যক্তিস্বার্থ ঝা সমাজস্থার্থ যখন শিল্পকর্মের সঙ্গে 
জড়িয়ে থাকে তখন আর তার ভাগ্যে রসের আশ্বাদন ঘটে না কেন না রসাস্বাদনের জন্য যে 
মানসিক দৃরত্বটুকু অপরিহার্য তার সন্ধান মেলে না শিল্পরসিকের দৃষ্টিতে । অপরিচ্ছন্ন স্বার্থদৃষ্টি 
শিল্প রসোপভোগের অন্তরায় । আমরা শুনেছি যে 'শীলদর্পন” নাটকের অভিনয় দেখার সময় 
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৫৮ নন্দনতও 


বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্লীলকর রো সাহেবের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় নৈপুণ্যে স্থান- 
কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে মঞ্চারঢ মুস্তাফী মহাশয়ের দিকে চটিজুতো ছুঁড়ে ছিলেন প্রেক্ষাগৃহের 
মধ্যেই । এটা অর্ধেন্দুবাবুর পক্ষে হয়ত গর্বের কথা কিন্তু এই ঘটনাটি ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরশায়ী 
শিল্পীমনের অপরিণতাবস্থা সূচিত করে। এ কথাই কী মনে হয় না যে শিল্পী বা শিল্পরসিকের 
পক্ষে অপরিহার্য যে মানসিক দূরত্ব তার অভাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যে অন্ততঃ 
সাময়িকভাবে ঘটেছিল। উপনিষদে কথিত পাখী দুটির কথা স্মরণ করুন।১ যে পাখাঁটি দ্রষ্টা 
তার মানসিক দূরত্বটুকু অনাহত। তাই সে বস্তুক্জীবনের সুখ-দুঃখের যথার্থ মূল্যটুকু বিস্মৃত হয় 
না। আর যে ভোক্তা সে জীবনের সুখ-দুঃখের বসাস্বাদনে তন্ময় । মিথ্যা সুখ-দুঃখের ছলনাকে 
সে একান্ত সত্য বলে মনে করে ; তার জীবন ইতিহাসে ভাই অনেক অপপ্রয়াসের ধুন্দুমার। 
জীবনের যথার্থ মূল্যায়ন এ ভোক্তাপক্ষীর কর্ম নয় কেন না বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় এ 
আপেক্ষিক দৃূরত্টুকু তার অলভ্য। দ্রষ্টা পক্ষীর সে দূরত্টুকু অনায়াসলভ্য। তাই সে দুঃখে এবং 
গুখে বিগতস্পৃহ। শিল্পী এবং শিল্পরসিক হবেন এঁ উপনিষদ-কথিত দ্রষ্টা পাখীটি'র মত নিস্পৃহ, 
মানসিকদৃরত্বসম্পন্ন। শিল্পী ভোগ করবেন বটে তবে সে ভোগের মধ্যে সন্াসীর নির্লনিপ্ততা 
থাকবে ;: অতি নৈকটের অতি প্রতাক্ষতা শিল্পায়নের প্রতিকূল। যথার্থ মানসিক দূরত্ব সম্পন্ন 
শিল্পীর সম্যক্দৃষ্টিটুকু থাকার ফলে তার শিক্পকর্মে উদ্দেশ্য প্রাধান্য পায় না। শিল্প উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হলে তা হবে প্রায়োজনিক। আলম্কারিক রাজশেখর বর্ণিত এই চতুর্থ শ্রেণীর কবি 
বা শিল্পীর দল যে শিল্প সৃষ্টি করবে তা রসোত্ীর্ণ হবে না ; আর সাময়িকভাবে রসোত্তীর্ণ 
হলেও তা যে কালোত্তীর্ণ হবে না একথা অসংশয়ে বলা হয়। কোন উদ্দেশ্য বা কোন স্বার্থ 
যদি সিদ্ধ কবতে হয় শিল্পীকে তার শিক্পকর্মের মাধ্যমে তবে সে স্বার্থ সিদ্ধি ঘটে শিল্পের 
অপমৃত্যু ঘটিয়ে। যেখানে শিল্পীর দৃষ্টি স্বার্থসমাচ্ছমন সেখানে যথাযোগ্য মানসিক দূরত্বটুকুর 
অভাব ঘটে। শিল্পী তার আচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে রূপের পরিপূর্ণ সত্তাটুকুকে ধরতে পারে না বোধির 
আলোয় । প্রয়োজনের আড়ালে হারিয়ে যায় শিল্পীর দেখা শিল্প বূপটুকু £ ভার পরিপূর্ণ প্রকাশ 
হয় না রসলিন্পুর প্রত্যক্ষতায়। মনীষী তলস্তয়ের শিল্পদৃষ্টিকে একদিন এমনি করেই আচ্ছন্ন 
করেছিল নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনা । তার সমাজ চেতনা, তার শিল্প বোধ, তার শিক্পদৃষ্টিকে 
প্রচ্ছন্ন করেছিল। গোষ্ঠী স্থার্থবুদ্ধি শিল্পী তলজ্বযকে পথত্রষ্ট করেছিল। তাই দেখি তিনি তার 
শিল্পদর্শনে মানুষের সামপ্রক প্রয়োজনাকে সারথ্ী করে শিল্সের সার্বভৌম অধিকারকে খর্ব 
করলেন। মহাদার্শনিক কাণ্ট শিল্পের আন্তর প্রয়োজনটুকুকে স্বীকার করে বললেন যে এ 
প্রয়োজন হল অপ্রয়োজনেব প্রয়োজন £ অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বৈরাগ্যের পরিপন্থী নয়। 
কবি কীটস্‌ বললেন কবি মনের 196$5116 ০917801111%-র কথা । এলিয়ট বললেন” কবি 
মানসের দ্বৈত সত্তার কথা৷ কীটসের মতে কবি যে নানান্‌ ধর্মী বহু বিচিত্র পুরুষ এবং নারীর 


১দ্বা সুপর্ণা সাযুজা সখায়া 

সমান: বৃক্ষং পরিষ স্বজাতে। 

তায়োরণযঃ পিপপ্পলং স্থাদ্বাত্য 
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শিল্পীর বৈরাগ্য ৫৯ 


সৃষ্টি করেন, একই সঙ্গে শয়তান এবং শ্বীষ্টের গুণগান করেন, দুর্যোধন এবং গান্ধারীর আদর্শ 
ব্যাখ্যা কবি লেখনীতে অপূর্ব সুষমার এক সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে তার কারণ কবির মধ্যে 
খণাত্সিকা শক্তির উপস্থিতি। নৈর্যক্তিক দূরত্ব কবি ধর্মের নিত্য সহচর। এই দুরত্বটুকু 
ব্যতিরেকে কেমন ক'রে কবির পক্ষে সম্ভব হয় পাশাপাশি দুটি বিপরীত আদর্শাশ্রয়ী চরিত্রের 
চিত্রণ? গান্ধারী উদার মানবিক আদর্শ, মহত্তম ধর্মবোধের প্রতিমূর্তি, ধৃতরাষ্ট্র স্নেহান্ধ 
নীতিধর্মচ্যত পিতা আর প্রায়োজনিক রাজধর্মের কুট-কলা কুশলী দুর্যোধন শাম্খত ধর্ম বোধের 
আত্যন্তিক মূল্যে অবিশ্বাসী । এই বিভিন্ন চরিত্রের স্ফুরণ ঘটল কেমন করে কবি কল্সনায় একই 
সঙ্গে, সে তত্বটি অব্যাখ্যাত থেকে যায় যদি না আমরা কীটস্‌ কথিত এই খণাত্মিকা শক্তিতে 
(76%911৬6 ০9199011119) বিশ্বাস করি । শিল্প কবিসত্তার রূপায়ণ নয় ; শিল্প হল কবি-অনুভূতির 
আত্মবিচ্যুতরূপ ; এক একটি ভাবকে কবি আত্মবিচ্ছিন্ন রূপ দান করেন, আন্তর প্রত্যক্ষকে 
পরোক্ষরপে প্রত্যক্ষ করেন। এই ধরনের প্রত্যক্ষীকরণ সম্ভব হয় কেন না শিক্প সর্ব সময়ে 
শিল্পরূপকে স্বতন্ত্র সম্তায় সম্তাবিত করে। কবিসম্তার সঙ্গে তার অনুভূতির যোগ । শিল্পীর 
অন্তরশায়ী অনুভূতি তার ভাব-ভাবনার রঙে রতীন হয়ে বিচিত্র প্রকাশ পথে আপনাকে 
উৎসারিত করে! কখনো বা সে অনুভূতি নিষ্ঠুরতম রূপ নেয় আবার কখনো বা তা পরম 
কারুণিক মানব ধর্মকে আশ্রয় করে। তাদের রূপ, রঙ, রেখা বর্ণবৈচিত্র্যে সমুজ্জল। 
শিল্পী-মানপের বৈরাগ্য কোথাও শিল্পভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার অবকাশ দেয় না 
শিল্পীকে! সে অবকাশ যদি কখনো কোন শিল্পীর ধ্যান-ধারণায় আসে তবে সেদিনই তার শিল্প 
প্রচেষ্টার অবসান হবে ; যদিই বা সৃষ্টি সম্ভব হয় তার হাতে তবে সে শিল্প বৈচিত্র্য হারাবে। 
একদেশদর্শিতা তীর শিল্পে প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে উঠবে। শিল্পী যদি ব্যক্তি জীবনে সাধু হন তবে 
ঠার শিল্পেও শুধু সাধু চরিত্রের চিত্রণই ঘটবে। সে চিত্রে যা একান্ত ব্যক্তিগত, অবান্তর এবং 
অপ্রাসঙ্গিক তারাও ভীড় কবে আসবে। শিল্প বস্তুর (007)15700) বাছাই হবে না। আর যে প্রকাশ 
ঘটবে এই ধরনের আর্টে তাও হবে গঙ্গু, অসক্ত এবং অসম্পূর্ণ । কেন না যথাযোগ্য মানসিক 
দূরত্ব ব্যতীত শিল্পবস্তরর পূর্ণ রূপটুকু শিল্পীচক্ষে প্রতিভাত হয় না। যে অনুভূতি কবির অন্তরে 
প্রকাশ সাধনায় তন্ময় তার পরিপূর্ণ রূপটুকু কবির অজ্ঞাত। ধীরে ধীরে কবি সে অনুভূতিকে 
আপন মানসিক নৈকট্য থেকে মুক্ত করেন। কালক্রমে সে অনুভূতির নিবিড়তা কবিস্বার্থের 
দ্বারা আর প্রভাবাবিষ্ট শা হয়ে আপন মাহায্স্যে আত্মপ্রকাশ করে শিল্পলোকের বিরাট 
পটভূমিতে । সে শিল্লোক কবির মানস-সন্তায় বিধৃত। সেখানে শিল্পের জন্ম হয়। তারপরে 
ঘটে তার বহিরঙ্গীকরণ। শিল্প সৃষ্টির এই সমগ্র ধারাটুকু শিল্পী মানসের বৈরাগ্যের দ্বারা চিহ্নিত। 
মহাকাল এই বৈরাগ্যের সহায়ক। কবির অনুভব কালের বিক্ষেপের ফলে সংযত হয়ে অতি 
নৈকট্যের হাত থেকে মুক্তি পায়। আর এই মুক্তি ঘটলে তবেই শিল্প জন্ম নেয়। তাই “ত' কবি 
বললেন যে কাব্য হ'ল কবি-মানসের শাস্তাবস্থায় তার অনুভূতির উদ্বর্তন বা স্মরণটুকু। 
বহির্জগতের সংঘাতে যখন অনুভূতির আবর্ত মনের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে উঠল তখনই 
শিক্পসৃষ্টির প্রয়াস অনভিপ্রেত। কালের মধ্যবর্তিতার প্রয়োজন রয়েছে বস্ত-ঘটনা এবং শিল্প- 
ঘটনার মধ্যে। এই ব্যবধানটুকু শিল্পী মানসে যথাযোগ্) দূরত্বের সর করে। এর ফলে শিল্প 
হয় বস-নিঃস্যন্দী। 

এ ত" গেল শিল্পবস্তর শিল্পে রূপায়ণের কথা । কবি-মানসিকতার সঙ্গে কাব্যবস্তুর একটা 
দূরত্ব থাকবে, এটাও অবিসংবাদিত সভ্য । এলিয়ট এ সত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আরও একটু 


৬০ নন্দনততখ 


এগিয়ে গেলেন। কীটুসের অনুচারী হ'য়ে তিনি বললেন যে কবি-মানসের মধ্যে শিক্পীমন এবং 
সাধারণ মনের দ্বিসত্তা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। যে মন সৃষ্টি করে এবং যে মন দুঃখ 
পায় তারা স্বতন্। এলিয়ট কবিমনের বৈরাগ্য তত্ৃটুকুর দূরপ্রসার ঘটিয়েছেন । কবিমনের গেরুয়া 
রঙের ওপর কোন রঙই রঙ ফলায় না। সে আপন রঙে রঙ্ীন, সে আপন স্বগ্ধে বিভোব। 
প্রকৃতপক্ষে কবির ত' আর দুটো মন নেই আর সে মনের দ্বৈত সত্তাও নেই। একই মন দুঃখ 
পায় আবার সেই মনই সৃষ্টি করে। এলিয়ট এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে সৃষ্টিশীল 
কবিমানস আপন স্বাতন্ত্রা রক্ষা করে তার দূরত্বঢুকু বজায় বাখে। যখন মানুষটা দুঃখ পায় তখন 
তার রঙ ধরে না কবির মনে। বস্তুর ধম, বাহ্যিক ধর্ম কবিমনে আরোপিত হয় না। কবি তাই 
অনায়াসে দুঃখ সহ্য করেন। নৈর্বযক্তিক অনাসক্তিতে সে দুঃখকে জয় করেন। গভীর দূরত্ 
দিয়ে তার আনন্দানুভূতিকে রক্ষা করেন। তাই যখন সে দুঃখ, সে আনন্দের প্রকাশ ঘটে কাব্যে 
এবং শিল্পে তখন দেখি তার রূপায়ণ এক অভ্ভতপূর্ব নৈর্বযক্তিতায় ভাস্বর হ'য়ে উঠেছে। এই 
নৈর্বাক্তিকতা ভারতীয় সাধনাকে উজ্জীবিত রেখেছে তার জীবন সাধনার ক্ষেত্রেও। 
উপনিষদের “তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা” তত্ব এই ব্যক্তি স্বার্থহীন নৈর্বযক্তিক আনন্দাস্বাদনের তত্ব। 
যখনই আমরা নিরাসক্ত চিত্তে প্রকৃতির নিমন্ত্রণে যাই তখন তার সৌন্দর্যের অমরাবততী মুক্তদ্বার 
হয় আমাদের কাছে। জীবনের অমেয় এরশ্বর্যলাভ তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা বৈরাগীর 
নির্লিপ্ততায় জীবনকে গ্রহণ করি। পরম সুন্দরও সন্যাসীকেই বরমাল্য দেন। সন্গ্যাস ব্রত-ধারী 
শিল্পীর ব্যক্তিজীবনে যে দুঃখ, বেদনা ও আনন্দ আছে তা বিশেষকে অতিক্রম ক'রে 
নির্বিশেষরূপে বিশ্বমানসে প্রতিষ্ঠা পায়। কবির দুঃখ তার আনন্দ-বেদনা বিশ্বজনের সম্পদ 
হ'য়ে ওঠে। এমনটি ঘটেছিল মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে । পলায়নী মনোবৃত্তি সঞ্জাত 
জীবনদর্শন কবির নয়। একথা তিনি আমাদের শোনালেন ঃ 
বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে ' আমার নয়, 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ। মুক্তি, নৈবেদ্য কাব্যগৃহ 
বৈরাগ্যের ভেকধারী সংসার পলাতক মানুষদের পরলে তিনি থে পন এটা যেমন উদাত্ত 
কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন তেমনি আবার গৃহী সন্ন্যাসীর নিরাসক্তির তব্বটুকুও পরম নিষ্ঠার 
সঙ্গে আমাদের শোনালেন £ 
যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্ত্রণে 
ইন্দ্রের অমরাবতী সুপ্রসন্ন সেই শুতক্ষণে 
মুক্তদ্বার ; বুতুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত ; 
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত 
নহে তাহা দীন তিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি। 
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান, 
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান 
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে । জন্মদিন, সৌঁজুতি কাব্যগ্রন্থ 


শিল্পীর বৈরাগ্য ৬১ 


যে সব মানুষ আপনার স্থার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম ক'রে মহত্তর জীবনবোধের প্রেরণায় জীবন 
সাধনা ও শিল্প সাধনা করেছেন তারা মৃত্যুপ্রয়ী। মরণ সাগরপারে এই স্ব অমর মানুষের দল 
কবির নমস্য। সন্াসীকল্প এই সব মানুষেরা একদিকে যেমন কর্মলোকে তাদের অক্ষয় 
কীর্তিস্তস্ত স্থাপনা করলেন অন্যদিকে আবার শিল্পলোকেও তাদের অক্ষয় স্বাক্ষর চিরভাস্বর 
হয়ে রইল। বিপর্যয় ঘটে তখনই যখন শিল্পী এই নিরাসক্তির মন্ত্রুকু বিস্মৃত হয়। শিল্পীর মধ্যে 
স্বাধিকার প্রমন্ততা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে ব্যবহারিক জীবনের ভোগে বিভোর হয়, 
তখনই তার সৌন্দর্যানুভৃতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । সমগ্র জীবনের সঙ্গে তার যোগটুকু হারিয়ে 
যায়। মহাদার্শনিক প্লাতো বললেন) শিল্পী আত্মসুখপরায়ণ হ'লে আর বিশুদ্ধ সুন্দরের অনুভব 
ঘটে না তার জীবনে । মানবাত্মা পক্ষহীন হ”য়ে পড়ে এই স্বার্থবুদ্ধির তাগিদ মেটাতে গিয়ে। 
সে ভগবদ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। স্থার্থবুদ্ধির ক্ষুদ্র প্রলোভনের মোহে পড়ে সে দেবলোকে 
দেবতার সামীপ্য আর লাভ করতে পারে না! বিশুদ্ধ সুন্দরের সঙ্গলাভ তার ভাগ্যে আর ঘটে 
ওঠে না। শিল্পী তার নির্লিপ্ততাটুকু বিসর্জন দিয়ে যখন আত্মসুখাৰেষণে প্রবৃত্ত হয় তখন আর 
শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না তার পক্ষে। তার ভিতরের শিল্পীর অপমৃতুয ঘটে। পরম সুন্দর চকিত 
আলোকে দেখা দিলেও তার শিল্পকে স্পর্শধন্য করেন না। এই দুর্যোগের সময় শিল্পী আবার 
তাকে পাবার জন্য সাধনায় বসে। উধ্রধলোকে পরমসুন্দরের উদ্দেশ্যে আবার তার ধ্যানমন্ত 
উচ্চারিত হয়। তার চিত্তে আবার শুদ্ধ বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে। কেননা শিল্পী জাগতিক সব 
কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে সেই পরমসুন্দরের সাধনায় তন্ময় হ'য়ে উঠে। এই জাগতিক বৈরাগ্য ও 
পরমসুন্দরের জন্য আবেগ তন্ময়তা-_ এরা সুন্দরের উপাসককে চিহিতি করে।২ 

কলারসিক যখন কবির কাব্যে পাঠ করেন যে বর্ষণক্ষান্ত আকাশে রামধেনু দেখলে তার 
হৃদয় ময়ূরের মত লেচে ওঠে তখন প্রশ্রয়ের সঙ্গে কবির এই ছেলেমানুষিকে তিনি একপাশে 
সরিয়ে রাখেন না কেননা সে আনন্দের বার্তাচুকু কলারসিকও আত্মস্থ করেছেন! সে আনন্দ 
তখন আর কবির একার নয়। তা যে কলারসিকেরও । তা যে বিশ্বজনার। বিশ্বসংসারের সকল 
রসিকচিত্তে সে আনন্দের প্রতিষ্ঠা । আনন্দের প্রকারভেদ আছে, একথা স্বতঃসিদ্ধ। চা পান করে 
যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ কাব্যানন্দ থেকে পৃথক । এই পার্থক্যটুকু আসে শিল্পীর বৈরাগ্য 
থেকে। চায়ের পেয়ালায় যখন চুমুক দিই তখন তৃষ্গর্ত অধরেব সুগভীর আসক্তি থাকে তরল 
পানীয়ে কিস্ত রসপিপাসু যখন রসাস্বাদন করে তখন দে নিরাসক্ত । অন্যথায় সৌন্দর্য রসের 
আস্বাদন ঘটে না। কাব্য রসাস্বাদনের প্রথা স্বতন্ত্র। সেখানে এলিয়ট বর্ণিত অষ্টা মনটিকে নিয়ে 
যেতে হবে। অর্থাৎ যে মন দুঃখভারে ভারাক্রান্ত বা সুখে ঝলমল তাকে তার আবেগের 
আতিশয্যটুকু সর্বপ্রথমে পরিহার ক'রে সৃষ্টির সৃতিকাগৃহে প্রবেশ করতে হয়। নিরাসক্তির 
দুর্ভেদ) প্রাকারের মধ্যে শিল্প জন্ম নেবে। আনন্দ বেদনার অনুভূতি ঘটবে কবি মনে, কবিমানস 
তার দ্বারা অভিভূত হবে না। অভিভূত মানসপটে কাব্যলম্ষ্বীর আবির্ভবি ঘটে না। তাই 
প্রয়োজন ঘটে কবি মনে প্রশান্ত নিরাসক্তির, এই অনাস্ক্তি শিল্পসৃজনের পক্ষে একান্ত 
প্রাসঙ্গিক। এই বৈরাগ্যটুকুকে একদিকে যেমন যথার্থ শিক্পীমনের নিত্য সহচর বলে মানি 
অন্যদিকে আবার সুন্দরকেও “সুন্দর” বলে মানি তখনই যখন সে অষ্টার মনে প্রলোভনের 


১।/১//2০2785 408, 
২। ডাঃ কে. সি পাতে প্রণীত (07117721855 42517211055 পৃহ ৮২৮৩ ড্রষ্টব্য। 


৬২ নন্দনতত্তু 


উদ্রেক করে না। এই প্রলোভনের অনুদ্রেক পরমসুন্দরের ধর্ম। যে ধর্ম অখগ্ড সুন্দরে সত্য 
তাকেই আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রতিদিবসের অন্তহীন খণ্ড সুন্দরের মধ্যে । আজন্ম সুন্দরের সাধক 
রবীন্দ্রনাথ বলেন যে যথার্থ কলারসিকেরা “যে বিশিক্টতাকে আর্টের সম্পদ বলে জানেন সে 
বিশিষ্টতা প্রলোভন নিরপেক্ষ উৎকর্ষ। তাকে দেখতে গেলে যেমন সাধনা, তাকে পেতে 
গেলেও তেমনি সাধনা চাই। এই জন্যেই তার মূল্য। নিরলঙ্কার হতে তার ভয় নেই। সরলতার 
অভাবকে, আড়ম্বরকে সে ইতর বলে ঘ্বণা করে + সুললিত বলে নিজের পরিচয় দিতে সে 
লজ্জাবোধ করে, সুসংগত হলেই তার পৌরব।”১ কনি এই বৈরাগ্যবিলাসী সুন্দরকে "সুসংগত' 
বললেন। সংগতি তার আপন “অন্তর ও বাহিরের” মধ্যে, এ সংগতি দ্রষ্টার মানসিকতার সঙ্গে 
সৃষ্টির আন্তর ধর্মের এঁক্য। এই সংগতির মধোই বিবাগী শিল্পী মনের ধ্যানের বস্তু পরম সুন্দরের 
আসন পাতা। 

কবি রবীন্দ্রনাথ দুঃখ পেয়েছেন। তার পত্বী বিয়োগ হয়েছে। সে দুঃখ, সে বেদনা একান্ত 
ব্যক্তিগত, নিদারুণ মর্মীস্তিক। তার আবেদন তৃতীয় জনার সমবেদনার উদ্রেক করে কিন্তু এই 
দুঃখের মৃতকক্প নিষ্করিয়তা তার চিত্তকে তেমন গভীরভাবে স্পর্শ করে না। কিস্তু কবি যখন 
তার ব্যক্তিগত মানস আবেষ্টনীর স্বার্থতপ্ত আবেগটুকুকে কাটিয়ে উঠে প্রশান্ত নির্লিপ্ততায় সেই 
অনুভাবকে, তখন আমরা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কবির সেই একান্ত ব্যক্তিগত কাহিনীটুকু শুনি, 
তার আনন্দ বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠি। “স্মরণ” কাব্যগ্রন্থখানি পড়তে বসে একবারও 
আমাদের মনে হয় না যে এ কাহিনীগুলি রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা । তার 
স্বর্গতা পত্মীর উদ্দেশে লিখিত এই কবিতাণগুলি যে আমাদের শ্রবণেন্দ্িয়ের জন্য নয়, একথা 
আমাদের একবারও মনে হয় না। হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশেও বেদনার ঢেউ এসে লাগে, এক 
পরম প্রশান্তিভে চিত্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠে; সে বেদনায় আনন্দ আছে কেননা সে বেদনা 
বাক্তিনিরপেক্ষ। সে বেদনার বিস্রয়কর সৃজনীশক্তি। সে বেদনায় বালীকির কণ্ঠে প্রথম 
ছন্দোচ্চারণ, সে বেদনায় নিত্যকালের কাব্যের প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তির বেদনা যখন বিশ্বস্বার্থের 
পটভূমিতে বিচার্য হয় তখন তা” আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে। তাই ত' কবির ব্যক্তিগত বেদনার 
কাহিনীগুলি গৌড়জন-চিত্তকে শিল্পানন্দময়, কাব্যানন্দময় ক'রে তোলে । দুঃখের মধ্যে আকণ্ঠ 
নিমজ্জিত হ'লে আত্মস্বরূপ লুপ্ত হয়। এই আত্মবিলুপ্তির ফলে দুঃখের স্বরূপটুকুও অজ্ঞাত 
থেকে যায়। কবি আপনার দুঃখে আপনি দিশেহারা হয়ে পড়েন, যথাযোগ্য মানসিক 
দূরত্রটুকুর অভাবে এই বিপর্যয় ঘটে। সন্তান যেমন মাতৃজঠর থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'লে তার 
মায়ের রূপটুকু সে দেখে না ভেমনি কবি-মানস থেকে পরিপূর্ণভাবে বিঁচ্ছন্ন হয়ে তার স্বার্থের 
বাইরে এসে তবেই কবিচিন্তের আনন্দ বেদনা শিল্পযোগ্য হয়ে ওঠে। উদাহরণ দিই £ কোন 
প্রেমতৃষিতা নারীকে পুরুষের প্রেম নিবেদনের ব্যাপারটা একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ঃ কিন্তু 
যথাযোগ্য মানসিক দূরহ্ব বা নিরাসভিটুকু যদি কবির আয়ত্ত হয় তবে সে প্রেমনিবেদনের 
কাহিনীও কাকা হয়ে ওঠে। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ কবি টমাস ক্যারুর কথা বলি। তিনি তার 
এক বান্ধবীর কথা লিখেছেন যিনি কবির প্রেমপ্রার্থিনী হয়েছিলেন। কবি তার অন্তরের নিরুত্তাপ 
বাসনাঢুকু ব্যক্ত কবেছেন * সে বাসনায় সংরক্ষণ প্রবৃত্তি বা অধিকার বিস্তারের অপপ্রয়াস নেই। 


১। যাত্রী, পৃঃ ১৯৫-১৬০। 


শিল্পীর বৈরাগ্য ৬৩ 


নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের আনন্দে কবিমন আপনার অনুভূভিটুকু সে যুগের অপরিণত ভাষায় প্রকাশ 
করলেন। শিল্পীজনোচিত নিরাসক্তিটুকু থাকার ফলে একবারও মনে হয় না যে এ ভাষা এ 
যুগের নয়। এ প্রেমের কাহিনী তিনশো বছর আগেকার একজন কবির জীবনাবসানের সঙ্গে 
সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। একবারও মনে হয় না যে এ হ'ল ক্যারুর ব্যক্তিগত কাহিনী। এ যেন 
বিশ্বজননী প্রেমিক তার প্রেমিকার কানে কানে প্রেম নিবেদন করছে। স্থান কাল সেই রসলোকে 
অতিক্রান্ত। চিরন্তন পুরুষ চিরন্তন নারীর কানে কানে আজও যেন বলছে £ 
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পুরুষ নারীকে তার আপন মনের মাধুরী দিয়ে সাজায় নিভৃতে বসে । এ তাদের দুজনার জগৎ। 
এ জগতের হাসি কান্না, আনন্দ বেদনা দুটি প্রাণকে ঘিরে আবর্তিত হয়। তাদের চোখে যা পরম 
রমণীয় ত বাইরের লোকের চোখের স্পর্শ পেয়ে অশ্লীল হয়ে ওঠে। তাদের সুন্দর তৃতীয় 
জনার কাছে অসুন্দর হয়ে ওঠে । একথা অবিসংবাদিত। কিন্তু শিল্পের জগতে সেই দুজনার 
জগৎ বিশ্বজনের জগতে পরিণত হয় ; দুইয়ের চোখে যা ছিল একান্ত আপনার ধন তা" যে 
কেমন করে বিশ্বজনার সম্পদ হ'য়ে ওঠে সে তত্বট্ুকু অনির্বচনীয় হ'য়েই রইল । কবি যখন তার 
প্রিযতমাকে, তার মানস্‌ প্রতিমাকে নানান আভরণে সাজান মহাকালের পথের ধারে বসে তখন 
কবি-প্রিয়ার মধ্যে নিত্যকালের মানবীটির সাক্ষাৎ পাই যাকে অনাদিকাল থেকে পুরুষ সাজিয়ে 
চলেছে তার মনের রঙ এবং রূপ দিয়ে। একথা একবারও মনে হয় না যে কবি কথিত প্রেম- 
আখ্যান তার নিজস্ব সম্পদ। কোথাও অশ্লীলতার আভাস থাকে না তার আপন প্রেমলীলা 
কীর্তলে। তার কারণ যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত তা নৈব্যক্তিক হয়ে উঠল প্রকাশ গুণে। কাব্যের 
প্রেমকথা শুধু ত" কবির নয়, তা যে সহদয় হৃদয় সংবাদী সমস্ত মানুষের । কবির বৈরাগ্যে তার 
আপন অনুভূতি ব্যক্তি-অনির্ভর, হয়ে ওঠে। শিল্পীর বৈরাগ্য বিশেষকে নির্বিশেষ করে তোলে। 
সে অনুভব একান্ত ব্যক্তিগত হয়েও সর্বজনীনতার মর্যাদা পায়। রবীন্দ্রনাথ এই বৈরাগ্য- 
তত্বটুকুর ব্যাখ্যা করলেন২ ৪ “গীতায় আছে, কর্মের বিশুদ্ধ, মুক্তরূপ হচ্ছে তার নিষ্কাম রূপ। 
অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয়, বৈরাগ্যের ছারাই কর্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধ 
রূপ আছে; সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয় “মা গৃধঃ”, লোভ করো না। 
সৌন্দর্যভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার স্বধর্ম ; তা না করে মনকে যখন সে ভোলাতে বসে 
তখন সে আপনার জাত খোয়ায। তখন সে হয়ে যায় নীচ। উচ্চ অঙ্গের আর্ট এই নীচতা 
থেকে বহু যত্বে আপনাকে বাঁচাতে চায়। লোভীর ভীড় বাড়াবার জন্য সে অনেক সময় 
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২। যাত্রী, পৃঃ ১১০। 


৬৪ নন্দনতত্তু 


কঠোরকে ছ্বারের কাছে বসিয়ে রাখে, এমন কি, অনেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেসুর তার 
রচনার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। কেননা তার সাহস আছে। সে জানে, যে বিশিষ্টতা আর্টের প্রাণ, 
তার সঙ্গে গায়ে পড়ে “মিষ্টি মিশোল' করবার কোন দরকার নেই । উমার হৃদয় পাবার জন্য 
শিবকে কন্দর্প সাজতে হয় নি।' নিষ্কাম ভোগ শিল্পীর এবং শিল্পীরসিকের। দ্রষ্টার নিলোভি 
আবেগে যেমন স্থের্যের একান্ত প্রয়োজন তেমনি ভোক্তার মানসিকতায় দূরত্বজনিত 
প্রশান্তিটিকুরও প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রশান্তিটুকু সহজলত্য হয় যদি আমরা শিল্পবস্তুর 
অনাবশ্যক আবেগ বিরহিত রূপটুকু যথাযথ অবলোকন করি। এ সেই বৈরাগ্যতত্বেরই 
পুনরাবৃত্তি । শিল্পী যখন দুচোখ ভরে প্রকৃতির শোভা দেখেন সেখানেও নিস্পৃহ, নিরাসক্ত মনের 
লীলা। প্রকৃতির শোভায় ডুবে গিয়ে আত্মবিস্মাত হ'লে সে ভিজে মনে রূপের আলো জ্বলে 
না। ডুব দিয়ে উঠে আসার পরে বৈরাগ্যের পাবকে মন যখন আবার অগ্নিশুদ্ধ হয়ে ওঠে. তার 
চারপাশে নির্লিপ্ততার দূরত্বটুকু ঘনিয়ে নেয়, তখনই সুন্দরের যথার্থ অনুভব ঘটে শিল্পী মনে। 
মশারকে শিল্পী তার স্বমহিমায় প্ৃত্যক্ষ করেন। এই প্রত্যক্ষ করার পরে আসে সৃষ্টির পালা। 
তাই “ত' শিল্পীর বৈরাগ্য বা অনাসক্ত ভোগ যুগে যুগে সমালোচক ও দার্শনিকদের কাছে এতো 
মযাদা পেলো। দার্শনিক লাইব্নীজ কথিত শিল্প রস-ভোগের সবেত্তিম পর্যায়ে ব্যক্তিরুচিরু যে 
সামান্টীকরণ ঘটে, তা সম্ভব হবে না যদি এই বৈরাগ্যটুকুর অসস্তাব ঘটে । ভারতীয় রসশাস্ত্রে 
যে সাধারণীকরণের কথা বলা হয়েছে তারও প্রাক অবস্থা এই বৈরাগ্য তত্বটুকু এবং এটা হল 
রসোপভোগেব মূল কথা। যার এই নির্লিপ্ত ভোগে অধিকার রইল তার চোখে সহজেই কুঁড়ি 
ফুল হ'য়ে ফুটে উঠল আর যার সে অধিকার রইল না, সে ফুল ফোটাতে পারল না। কুঁড়ির 
গায়ে অজত্র আঘাতেও একটি দলও মেলল না মুদিত কমল কলিকা। রসিক মানুষকে এই 
বৈরাগ্য তত্বটুকু অনুধাবন করতে হবে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কেমন করে এই 
বৈরাগ্যের তত্বটুকু বুঝেছিলেন সেই কথাটি বলে এই প্রবন্ধের শেষ করি £ 

“এমনি করে দৈবক্রমে বৈরাগীর তত্বকথাটা বুঝে নিয়েছি। যারা বিষয়ী তারা বিশ্বকে বাদ 
দিয়ে বিশেষকে খোঁজে । যারা বৈরাগী তারা পথে চলতে চলতেই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে 
বিশেষকে চিনে নেয়। উপরি পাওনা ছাড়া তাদের কোনো বাঁধ! পাওনাই নেই। বিশ্ব-প্রকৃতি 
মং যে এই লক্ষ্যহীন বৈরাগী-_ চলতে চলতেই তার যা কিছু পাওয়া - বিশ্বের মধ্যে একটা 
দিক আছে সেটা তার স্থাবর বস্তুর অথাৎ বিষয়-সম্পত্তির দিক নয়; সেটা ভার চলচিত্তের 
নিত্য-প্রকাশের দিক। সেখানে আলোছায়া সুর, সেখানে নৃত্য, গীত, বর্ণ, গন্ধ, সেখানে আভাস 
ইঙ্গিত, সেখানে বিশ্ববাউলের একতারার ঝংকার পথের বাঁকে বাঁকে বেজে বেজে ওঠে। 
(সখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের গেরুয়া রঙ বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। 
মানুষের ভিতরকার বৈরাগীও আপন কাবো গানে ছবিতে তারও জবাব দিতে দিতে পথ চলে 
তেমনি তারাই, গানের নাচের রূপের রসের ভঙ্গীতে১। মানুষের মধ্যেকার শিক্পীটা হল 
বৈরাগী । তাই ত" শিল্পের আনন্দ রসে গেরুয়া রঙের ফেনা । পে রসে নেশা আছে, তবু তার 
মধ্যে আসক্তি নেই কোথাও । 


১। যা পৃহ ১১০ ভ্রষ্টব্য। 


শিল্পে প্রয়োজনবাদ 


বহু কথিত রলার বান্ধবীর কথা দিয়ে এই আলোচনার সূত্রপাত করি । এই ভদ্রমহিলা তার 
ব্যক্তিগত আবেগ জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন সেক্ষপীয়রের ওথেলো 
নাটকের অভিনয় দেখে । নিষ্পাপ ডেসডিমোনার মর্মস্তদ পরিণতি দুরন্ত আবেগপ্রবণ ওথেলোর 
প্রেমোন্মত্ততা ও তজ্জনিত অশান্তিময় পরিস্থিতি- এরা হয়ত কখন কখন ব্যবহারিক জীবনে 
সত্য হয়। এই দুঃখজনক জীবন-নাট্যের কুশীলবেরা হয়ত ওথেলো নাটকের সার্থক অভিনয় 
দেখে তাদের আপন আপন ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানও কখন কখন পেয়ে যান। সে সত্য 
সদান্বীকৃত। তবে প্রশ্ন হ'ল এই যে নরনারী বিশেষের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধান- 
পারগতাই কী “ওথেলো' নাটকের শিক্পমূল্য নির্ণয় ক'রবে£ আধুনিক শিল্পবিচার পদ্ধতিকে 
শ্রীসদেশের দার্শনিক চিন্তা আজও কী আচ্ছন্ন করে রাখবে? ওথেলো নাটকে কুশীলবদের 
নাট্যকুশলতায়, নাটকের ঘটনা সংস্থানে, চরিব্রচিত্রণে এবং নাটকের রসঘন পরিণতিতে আমরা 
মুগ্ধ এবং বিস্বিত হ'বো, না আমরা অবেষণ করব কোথায় কোন্‌ মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ- 
সমস্যার সমাধান করল এই নাটকের অভিনয় £ নাটকের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচারটুকু কোন 
মানদণ্ডকে আশ্রয় করবে? আমার রসতৃষ্গর মিটলেই কী আমি তাকে সার্থক শিল্প বলব£ 
অথবা শিল্প আমার জ্রীবনধারণ করার কাজে লাগলেই তাকে শিল্প হিসেবে সানন্দ 
স্বীকৃতি দেবঃ 

প্রয়োজজনকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যে প্রয়োজন শিল্পীর আস্তর প্রয়োজন 
নয়, যার উৎস কোন ব্যবহারিক জীবনবোধ, তা হ'ল বাইরের প্রয়োজন । এই প্রয়োজনের সঙ্গে 
শিল্পের আত্যন্তিক স্বভাবের কোন যোগ নেই। যেমন ধরা যাক্‌ রূলা কথিত ৮5০15 
[7175905-র কথা । সেখানে যে নাটকের অভিনয় হবে তার মধ্যে মানুষের স্বার্থের সংঘাত 
দেখানো চলবে না। কেননা তা মানুষে মানুবে এঁক্য প্রতিষ্ঠার বিরোধী । এখানে নাটকের ঘটনা 
সংস্থানকে মানব কল্যাণের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ১। 
শিল্পের প্রকৃতি নির্শীত হচ্ছে শিল্পের আন্তর প্রয়োজনে নয়, বাইরের জগতে এক প্রতিষ্ঠার 
মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে । এই প্রয়োজনটুকু যত বড়, যত মহৎই হোক না কেন এটি 
শিল্ষের প্রকৃতি-বিরোধী। এই প্রয়োজনটুকু শিল্পের “স্বরাট প্রকৃতিকে ক্ষুপ্ন করছে। শিল্প 
আত্মস্বাতন্ত্য হারিয়ে পরতন্থ বশীভূত হয়ে পড়ছে। শিল্প চারিত্র বহির্জীবনের প্রয়োজনে ক্ষুণ্ন 
এবং ব্যাহত হচ্ছে। সুন্দরের প্রতিষ্ঠা শিল্পে ঘটল কি না তার বিচার হচ্ছে শিল্পের ব্যবহারগত 
প্রয়োজনের নিরিখে। শীতকালের সকাল বেলার কাচা সোনা রোদ্দুরকে সুন্দর বলছি তার 
বর্ণসুধমার জন্য নয়, তা শীত-জড়তাকে দুর করে দিয়ে শরীরকে উত্তপ্ত করে দিচ্ছে বালে 
এ হল প্রয়োজনবাদীদের মত। সুন্দরকে এরা ব্যবহারের তীবেদার করে সৌন্দর্যের প্রকৃতিকে 
খর্ব করলেন। 

যে প্রয়োজন শিল্পের অস্তরলোকের প্রয়োজন সেই প্রয়োজনেই যথাথ শিল্পের উৎপত্তি 
ঘটে! একেই শিল্পী এবং কলারসিকেরা অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বলেছেন। শিল্পীর প্রয়োজনে 


১। দার্শনিক প্রবর হিউস ও তীর 7702225৩০77 0 87727 1801476 গ্রে শিল্পে প্রয়োজনবাদকে স্বীকৃতি 
দিলেন। তিনি তার “সংশয়বাদ'কে নন্দনতন্তে প্রতিষ্ঠিত করেন নি, এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। 


শন্দনতন্ব ৪ 


৬৬ নন্দনতত্ত 


কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। এই লক্ষ্য-অনির্দিষ্টতাই শিল্পীর শ্রয়োজনকে ব্যবহারগত প্রয়োজন 
থেকে স্বতন্থ এবং পৃথক করেছে। শিল্পগত প্রয়োজনের কোন ধারণাও শিল্পী মানসে থাকে না। 
মহাদার্শনিক কান্টের মতে শিল্পের মূলে এই “অপ্রয়োজনের প্রয়োজনে*র প্রেরণা থাকে বলেই 
শিল্পানন্দ সর্বত্রগামী হয়১। তার আবেদন হয় সার্বিক কোন চিন্তাসিদ্ধ ভাবের (756৩০1৬৮5 
06৪) সহায়তা ব্যতিরেকেই। অর্থাৎ কান্টের মতে শিল্পের প্রয়োজনটুকুর কোন নিদিষ্ট রূপ 
নেই। এই রূপহীন প্রয়োজনটুকু কোন নির্দিষ্ট ভাবকে আশ্রয় করে না বলেই আমাদের কল্পনা 
(11779851105001) এবং বোধ (0179515187911)8) রসান্কাদনের ক্ষেত্রে যুক্ত হ'তে পারে। 
আমাদের সৌন্দর্যবোধের মূলে রয়েছে সুন্দর বস্তুর সঙ্গে আমাদেব জ্ঞানবৃত্তির (0080111৮০ 
(৪০411০১) সুসংগতি। সুন্দর বস্তরকে সুন্দর বলি এই সমন্ধষের এবং সংগতির জন্য। 
বহির্জগতের অথবা অন্তরলোকের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে বলেই তাকে আমরা সুন্দর বলি 
না। ভারতীয় নন্দনতত্তের লীলা ধাবণায় প্রয়োজন-অতিরিক্ত এই ব্যপ্রনাটুকু রয়েছে। স্বয়ং 
বিধাতা যখন লীলা পরবশ হান তখন বিশ্বব্রন্মাণ্ডের বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয়। বিধাতা যখন 
সৃষ্টিশীল হন তখন কোন প্রয়োজন তীর -সৃষ্টিকর্মের প্রেরণা জোগায় না। সৃষ্টি হ'ল তার লীলা। 
লীলা ধারণায় সর্ব প্রয়োজন অস্বীকৃত। পাখী গান করে। তাকে লীলা বলব কীনা সে সম্বন্ধে 
চিন্তার অবকাশ আছে। মিথুনকালে পুরুষ পাখীর নৃত্য-গীত অনুষ্ঠিত হয় স্ত্রী পাখীকে আকৃষ্ট 
করার জন্য, এ কথা পক্ষীতত্ববিদেরা বলেন। এ ক্ষেত্রে নৃত্য-গীতের পিছনে ব্যবহারগত 
প্রয়োজন রয়েছে! এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে শিল্প সৃষ্টি কখনই সম্ভব হবে না। যদি কখনও 
এমন দেখা যায় যে শিল্প সৃষ্টি হয়েছে কোন প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে, তখন বুঝতে হবে যে 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য সৃষ্ট-কর্ম শিল্প হয়ে ওঠেনি ; তা শিল্প হয়েছে শিল্পীর প্রকাশ গুণে। 
শিল্পী যদি সত্য সত্যই কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হন, যে উদ্দেশ্য তার শিল্পকর্মের জনক, তবে 
তা হ'ল রূপাভাব দূর করা অথাৎ রূপ সৃষ্টি করা। এই রূপ সৃষ্টির তাগিদ আসে ভিতর 
থেকে : ভাববাদী দার্শনিকেরা বলবেন যে শিল্পীর এষণা হ'ল ভাবকে (59) ভার পূর্ণ মহিমায় 
প্রকাশ করা। ভাব যখন জড় বস্তুর মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে তখন জড় বস্তুর জড়তার 
জন্য তাদের পূর্ণাঙ্গ এবং সম্যক্‌ প্রকাশ সম্ভব হয় না। শিল্পী প্রকৃতিতে ভাবের এই অসম্পূর্ণ 
প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রয়াস পান শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে এই ভাবকে পূর্ণ তর মহিমায় 
প্রকাশ করতে । একে আমরা আন্তর প্রয়োজন বা অপ্রয়োজন বলেছি। শিল্পীগুরু অবশীন্দ্রনাথের 
শিল্প ধারণায় এই আস্তর প্রয়োজন স্বীকৃত । এই প্রয়োজনটুকু শিল্গের প্রকৃতির সঙ্গে অসঙ্গত 
নয়। এই প্রয়োজনের নিবধি স্বীকৃতি শিল্ষের প্রকৃতিকে ক্ষুপ্ন করে না। ভাববার্দী দার্শনিকদের 
অনুসরণে অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পীর অন্তরে রূপাভাবই হ'ল একমাত্র প্রয়োজন যা 
নন্দনতত্বে স্বীকৃত হতে পারে। এই প্রয়োজনটুকু শিল্পীর জগতে নিত্য সত্য। এই প্রয়োজন 
কখন মেটে না। শিল্পী যখন কূপ সৃষ্টি করেন তখন এই শ্রয়োজনের সাময়িক এবং আংশিক 
পূর্তি হয়। শিল্পীমনে আসে ক্ষণিকের তৃপ্তি এবং পূর্ণতার আনন্দ। এই তৃপ্তি, এই আনন্দ 
একাস্তুই ক্ষণিকের। এর পরেই আবার সেই অতৃপ্তি শিল্পী মাসকে আচ্ছন করে। এই 
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শিল্পে প্রয়োজনবাদ ৬৭ 


অত্ুপ্তিকে স্বর্গীয় অতৃপ্তি বা 01৮76 015০0177097 বলা হয়েছে। শিল্পী আবার সৃষ্টিলীলায় 
মেতে ওঠেন। এক রূপ থেকে আর এক রূপ সৃষ্টি হয়। কবি নিরন্তর রূপ থেকে রূপে যাওয়া 
আসা করেন। সকাল গড়িয়ে যায় দুপুরে, দুপুর সায়াহ্ের স্তিমিত আলোয় অবসিত হ'য়ে 
আসে : সন্ধ্যার নিঃশব্দ অভিসার নিশুতি নিশীথের ছার প্রান্তে এসে থেমে যায়; তবু শিল্পীর 
রূপ সৃষ্টি-প্রয়াসের শেষ হয় না। তীর শিল্পী-মানস নিত্য অশান্ত ; সে অশান্তি নতুন নতুন সৃষ্টির 
প্রত্যাশা সঞ্জাত। নব নব সৃষ্টির প্রেরণা আসে পূর্বতন সৃষ্টির 'অপূর্ণ তা থেকে। তার শিল্গের 
অপূর্ণতা তার কাছে নিত্য প্রত্যক্ষ । দুঃখী মানুষই কেবল জানে দুঃখের দারুণতম বেদনা 
কোথায় রয়েছে? তেমনি ধারা শিল্পী জানেন তীর বহুবাঞ্থিত শিল্পকর্মের কোথায় তুটি রয়েছে, 
কোথায় রয়েছে অপূর্ণতা । তাই ত" ববীন্দ্রনাথের মত মহাকবিকেও আগামী যুগের কবিকে 
আহান ক'রে দুঃখী মানুষের মর্মবেদনাটুকু উদ্ধার করার জন্য তার কাছে আবেদন জানাতে হয়। 
নিজসৃষ্টিতে শিল্পী যখন এই অরপর্ণতাটুকু প্রত্যক্ষ করেন তখন তার চোখে সেই নিত্য সত্য 
চিরন্তন রূপাভাবটুকু প্রকট হ'য়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে এই রূপাভাবটুকুই হ'ল সমস্ত 
শিল্পকর্মের জনক। যে মুহূর্তে শিল্পীর জাগ্রত চেতনায় এই রূপাভাবটুকু অনুভূত হয় তখন তার 
অন্তরে সৃষ্টির জ্বালা আগুন ধরায়। কবি স্বর্গীয় বেদনায় কাতর হন। কবি “অপূর্ব উদ্বেগভরে' 
সৃষ্টি সম্ভাবনায় জাগ্রত হয়ে ওঠেন। “ক্ষিপ্ত ধূর্জাটর মত” তখন তার মানসিক অবস্থা । সার্থক 
সৃষ্টিতে, 'রামায়ণের রচনায়, এই অশান্তির শেষ হয়। সার্থক সৃষ্টি শিল্পীমানসে যে আনন্দের 
সৃষ্টি করে তা “বিমল আনন্দ” ; এই আনন্দ কোন প্রয়োজন সিদ্ধির আনন্দ নয় £$ এ আনন্দ 
ইন্টরিয়গ্রাহ্য সুন্দর বস্তু দর্শনের আনন্দ নয়. সবুজ ঘাস, ফুলের লৌগন্ধ, বীণার সুর, এরা 
ইন্টরিয়গ্রাহ্য আনন্দ দেয় ; এই আনন্দকে দার্শনিক কান্টের অনুসরণে আমরা বিমল আনন্দ 
(7৪ 1০9) বলব না। বর্ণ-সমন্বয়, ফুলের গঠন, সুরের সঙ্গতি এরা যে আনন্দ দেয় তা হ'ল 
বিমল আনন্দ। এ আনন্দ নন্দনতাত্বিক : এ আনন্দই যথার্থ শিল্পকর্মজাত যে শিল্পকর্মে সুন্দরের 
নিত্য প্রতিষ্ঠা। দার্শনিক কান্টের এই বিমল আনন্দের তত্বটুকু হাচিসন এবং লর্ড কেমেথের 
নন্দনতাত্বিক ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল। এঁদের ব্ন্বনির্ভর' (৮1৩) এবং পরনির্ভর' 
(70০16790911) সুন্দরের ধারণা বহুল পরিমাণে কান্ট কথিত এই বিমল নন্দনতাত্বিক আনন্দের 
তত্ব থেকে গৃহীত। কান্ট কথিত এই “বিমল আনন্দ” শুধুমাত্র ইন্ড্রিয়জাত আনন্দ নয়। 
নন্দনতাত্বিক আনন্দ উপজাত হয় যখন বোধ (001)157515771778) এবং কল্সনা 017798)7911017) 
সুন্দরের রসাস্বাদনে নিয়োজিত হয়। এই বিমল আনন্দই যদি সৌন্দর্য রসাস্বাদনের লক্ষ্য হয় 
তবে শিল্পকর্মকে কোন প্রয়োজনের অধীন করা অসঙ্গত হবে। তাই কান্ট বললেন, শিল্পের 
প্রয়োজন হ'ল “255 07085518 ৮০ 01075 2০০০ অর্থাৎ “অপ্রয়োজনের প্রয়োজন” । 

শিল্পী মানসে যে রূপাভাব থেকে শিল্পসৃষ্টি হয় তা শিল্পীমনের নিত্য সহচর। এই 
অভাববোধটুকু পূর্ণ করার চেষ্টা কখন কখন বাইরের জীবনের প্রয়োজনকে উপলক্ষ্য ক'রে 
প্রকট হয়। আমরা যদি তখন বাইরের জীবনের এই উপলক্ষ্যটাকেই শিক্পসৃষ্টির মূল বা উৎস 
বলে ভুল করি তা হলে বিচার ভ্রান্ত হবে১। কখন ধর্মভাবকে, কখন মানবপ্রেমকে, কখন জীবে 
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[116১611 হিত৪৫ প্রণীত 77 8454778০147 গ্রন্থের ১৯১পুঃ ভ্রষ্টব্য। শিল্পীর শ্রকাশেচ্ছাটাই 
বড় কথা। কী উপলক্ষো প্রকাশটা ঘটল সেটা বড় কথা নয় ; এটাই হাবডি রীড বললেন |] 


৬৮, নন্দন তত 
দয়াকে উপলক্ষা ক'রে শিল্পীর শিল্প প্রেরণা উৎসারিত হ'য়ে ওঠে। দক্ষিণ ভারতের 
মন্দিরাভ্যন্তরেব অপূর্ব শিল্পকর্ম, গুহাগাত্রের অঙ্কন ও ভাস্কর্য শিল্পরাপ পেয়েছিল যে শিল্পীর 
হাতে তারা হয়ত ধর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে এই সব শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিল । ধর্মোম্মাদনা 
বা ধর্মভাব শিল্পকর্ম হ'য়ে ওঠে। সুতরাং প্রকাশটাই হ'ল শিল্পকর্ম : উপলক্ষ্টা নয়। এই শিল্পের 
উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বিচ্যুতির (7065911০০0107০91101) ওপর । শিল্প 
বৈরাগ্যের ওপর শিল্পকর্ম নির্ভরশীল । অর্থাৎ শিল্পীর অনুরাগ, তার ভাললাগা, মন্দলাগা সবটাই 
যদি শিক্পকর্মে প্রতিফলিত হয় তা একান্তই একটি মানুষের রুচিকেন্দ্রিক হয়ে পড়বে । যে শিল্প- 
বৈরাগোর কথা বলেছি তার দ্বারা এই শিল্পকর্ম চিহ্নিত হবে। বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে আর্টের 
প্রতিষ্ঠা নিত্যকালের ; তাই জন্যই ভ' তার আবেদন সার্বিক হয়। শিল্পী-মানসে এই বৈরাগ্যের 
অভাব ঘটলে শিল্প তার সার্বিক আবেদনে এ্রশর্যবান হায়ে উঠতে পারে না। তাই ত' 
অবণীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পকে সার্বিক করতে হ'লে শিল্পীর ইপ্ডিভিডুয়ালিজম্কে সর্বজনীন 
রুচিন হাতুড়ি দিয়ে ভাঙ্গতে হবে। 

শিল্পের এই নৈব্যক্তীকরণ ঘটলে তবেই শিল্প জীবনের সাময়িক প্রয়োজনকে, যাকে 
আমরা “উপলক্ষ্য: বলেছি তাকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে। উদাহরণ হিসেবে 
রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের কথা বলি। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক 
প্রয়োজনে লিখিত। প্রীতি এবং স্লেহভাজনদের বিবাহ উৎসব উপলক্ষ্যে অনেকগুলি কবিতা 
কবি লিখেছিলেন। তাদের অনেকেই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। যারা রসোত্তীর্ণ হ'ল তারা প্রয়োজন 
সাধন করেছে বলে রসোত্তীর্ণ হয়নি। প্রয়োজন সাধন ত' সকলেই করল, তবে মাত্র কয়েকটি 
কবিতা রসোত্তীর্ণ হ'ল, এ কেমন কথা? তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে যে প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে 
বলেই রসোত্তীর্ণ কবিতাগুলি রসোত্তীর্ণ হয় নি। তারা রসোততীর্ণ হয়েছে শিল্পীর সার্থক প্রকাশের 
প্রসাদণ্ডণে! তারা কালোত্তীর্ণ হ'ল শিল্পীর প্রকাশ মাহায্মযে। শিল্প হল প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ শিল্পবিদ্‌ মনীষীরা বললেন যে বাবহারিক জীবনেব,বাস্তব জীবনের কোন প্রয়োজন 
মেটানো শিল্পের কাজ নয়। যদি প্রয়োজন মেটানোর জনাই কেউ শিল্প সৃষ্টি করার কাজে 
প্রয়াসী হন তা হলে প্রয়োজনটা বড় হ'য়ে উঠে শিল্পকে শ্রাস করবে ; চারুকলা কারুকর্মে 
(০1805) পর্যবসিত হবে। তাই অবশীন্দ্রনাথের নন্দনতাতে শিল্পেব প্রায়োন্জনিক চারিত্রটুকু 
উপেক্ষিত। আমরা বলব যে প্রয়োজন শিল্প-চেতনাকে উদ্বোধিত করতে পারে, সে প্রয়োজন 
সিদ্ধির কোন সঙ্ঞান, নিশানা শিল্পীর শিল্পকর্মে থাকে না। ভ্যান্গগ যাঁদের দুঃখে উদ্বেলিতচিত্ত 
হয়ে "পট্যাটে ইটার্স” ছবিখানি আঁকলেন তারা সর্বকালের দুঃখী মানুষ । গগের সমকালীন 
দুখী মানুষদের দুঃখ-দারিদ্ আনন্দ-বেদনার কোন চিহ্ুই রইল না তীর সৃষ্টিতে । প্রতিহাসিক 
গগের সনকালীন মানুষদেব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাস আবিষ্কার করবেন। সে কাজ 
শিল্পীর নয়। শিল্পরসিক সর্বকালের নিপীড়িত মানুষের দুঃখ প্রতাক্ষ করবেন এই অনবদ্য 
চিত্রটিতে। এ চিত্র কোন হৃদয়বান মানুষকে সমাজ সেবাকর্মে উদ্দুদ্ধ করবে না। আর যদিও 
তা করে তাহলেও তা শিল্পীর অভিপ্রেত নয়। আমাদের তঙ্ত্রে শিক্পকর্মকে এক গাছ থেকে 
পাখীর আর এক গাছে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শিল্পী আপন বরচনাপথের 
কোন চিহ্রই রাখেন না যেমন পাখী আকাশে আপন গমন্পথের কোন চিত্র রেখে যায় না। 
প্রয়োজনের তথ্ুটুকু শিল্পকর্মের পক্ষে অনাবশাক- অতিরিক্ত । বুলগেরীয় ভাস্কর 1)851819৬ 


শিলে প্রয়োজনবাদ ৬৯ 


“কোরীয় ছেলেমেয়ে" (০5৪1 071101517) শীর্ষক ভাকঙ্কর্যকর্মে যে ভয়বিহ্বল মেয়ে এবং 
যুদ্ধাহত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বালকের চিত্র এঁকেছেন তার এঁতিহাসিক মূল্য আমরা স্বীকার করি। 
আন্তর্জাতিক জনমত গঠনের জন্য এই ধরনের শিল্পকর্মের মূল্য সর্বজনস্বীকৃত। জাতীয়ভাবে 
উদ্বুদ্ধ কোরীয় নাগরকিদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতীক বুঝি এই বালক । সান্্রাজ্যবাদশোধিত দেশের 
অসহায়ত্ের প্রতীক বুঝি এই ভয়বিহৃল মেয়েটি । এই সার্থক- শিক্পকর্মের রচনার সময় শিল্পীর 
নির্ান মনে তার জাতীয় জীবনের সমগ্র দূঃখ-বেদনা- নৈরাশ্য এবং তা উত্তীর্ণ হবার দুর্নিবার 
প্রতিজ্ঞা যে কাজ করেছে, একথা অনস্বীকার্য। তবু শিল্পকর্মের মধ্যে এই “মহৎ প্রয়োজনটুকুর' 
ব্যঞ্জনা কোথাও নেই ;₹ কোথাও তা "শিল্পকর্মাকে বাহত করে নি। রুমানীয় ভাস্কর 
ঢ921079৬510"র একটি শিল্পকর্মের উল্লেখ করি । ভার "শ্রমবীর' (51095 01 18901) শীর্ষক 
ভাঙ্কর্যকর্মে কোথাও শ্রমের বাবহারিক প্রয়োজনীয়তার ব্যঞ্রনা নেই। এই সার্থক শিল্পকর্মটিতে 
শ্রম এক অনির্বচনীয় মর্যাদা লাভ করেছে কেননা যথার্থ শিল্পীর হাতে শিল্পবস্তু (00060171) 
রসোততীর্ণ হয়েছে। এই সার্থক শিল্পসৃষ্টির জগতে প্রয়োজন নিত্য অতিন্রান্ত। 

পরস্তু যারা শিল্পকলাকে প্রয়োজনের দাসত্বেই শুধু আবদ্ধ ক'রে তার ওপর চরম মূলা 
আরোপ করার চেষ্টা করলেন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁদের শিল্পকলা উত্তরকালের মানুষের 
কাছে শিল্পমূল্যে বিকোয় নি; এঁতিহাসিক এদের ব্যর্থ সৃষ্টিকে আবিষ্কার করেছেন ; কলারসিক 
এই বার্থতার জন্য এঁদের ভ্রান্ত শিল্পদর্শনকে দায়ী করেছেন। এমনি ধারা ব্যর্থ শিল্পীর দল হলেন 
রুশিয়ার "৮১০5৪" গোষ্ঠীর শিল্পীরা । এঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ন্যস্ত হয়েছে 
18170918 11৮01 01০5 প্রণীত 85519704৯41 শীর্ষক গ্রছে। ৮০০5৪ গোষ্ঠীর শিল্পীদের 
অভ্যুদয় হয়েছিল উনিশ শতকে এবং শিল্প ইতিহাসবেত্তা বলেন যে সমকালীন সমাজে সহৃদয় 
সামাজিকের মনে শিল্পবোধ এবং শিক্ষত্রীতির উন্মেষে এঁরা যথেষ্ট সহায়তা করে ছিলেন। তবু 
উত্তরকালে সমালোচকদের বিচারে এঁরা নিন্দিত হলেন কেননা এঁরা শিল্পকে নীতিগত এবং 
ব্যবহারগত প্রয়োজনের অধীন করেছিলেন। এই শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা [ব551010৬, 
৬৪১079120৬5 ৬০155019511) প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি ; উচুদরের শিল্পীর শক্তি নিয়ে 
আবির্তৃত হয়েও [ব55650৬ শিল্পলোকে অমর আসনের অধিকারী হলেন না কেননা তার 
শিল্ষে নীতি প্রচারের একটা উদগ্র প্রয়াস ছিল। নীতিবিদের উন্নাসিকতা শিল্পীর শিল্পবরোধকে 
ছাপিয়ে উঠে ভার সৃষ্টির শিল্পমূল্যে ন্যুনতা ঘটালো । ৬৪/১০৪7) উনবিংশ শতাব্দী তৃতীয় 
পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তর পর্যন্ত অজস্র সৃ্গি করলেন ; প্যারিসে তার শিল্পশিক্ষা, 
ভারতবর্ষের শিল্পকলার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ; কিছুই কাজে এল না। *7৯০০5৪, গোস্ঠীর 
শিল্পী হিসেবে তিনি শিল্পের ব্যবহারগত প্রয়োজনটা অস্বীকার না করে শিল্পকে যুদ্ধের প্রচারের 
কাজে লাগালেন। দেশের আপামর জনসাধারণ তার শিল্পকর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'ল ; কিন্তু 
স্বকীয় মূল্য হারিয়ে ফেলল । উত্তর যুগের মানুষের চোখে শিল্পীর প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দেখা 
দিল। তাই এঁরা কলারসিকের অভিনন্দনধন্য হ'লেন না। এঁদের শিল্পে প্রকাশটা বড় হয়ে উঠল 
না. প্রচারটাই বড় হয়ে উঠল। তাই এঁদের শিল্পকর্মে *সৃষ্টিকর্মের", অসন্তাব চোখে পড়ল। এঁরা 
“অপূর্ববস্তর' নির্মাণ করতে পারলেন না : এঁরা যে আলো স্তাললেন সে আলো “অ-পূর্ব” নয়, 
শিল্পজগতের ইতিহাসে মানুষের কর্মচক্রের ইতিহাসে মে আলো বার বার জ্বলেছে এবং 


৭.০ নন্দনতত্ 


নিভেছে। তাই ত' ইতিহাস এঁদের শিল্পকর্মের মূল্যকে অস্বীকার করল। অবশ্য প্রয়োজনটা 
সব সময় যে শিল্পকর্মের হানি করে একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। প্রয়োজনটাকে 
অপ্রয়োজনের ভূমিকায় এবং অপ্রয়োজনকে আত্যন্তিক প্রয়োজনের ভূমিকায় দীড় করিয়ে 
দিতে পারে শিল্পীর প্রতিভা। সেই প্রতিভাটুকুর স্পর্শ পেলে প্রয়োজনের তাগিদে লেখা 
কবিতাও রসধন্য হয়ে ওঠে । তাই এ প্রসঙ্গে প্রতিভার কথাটাই হল বড় কথা । শিক্পী প্রতিভাধর 
হলে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রসঙ্গটা অবান্তর এবং অতিরিক্ত হয়ে পড়ে। 


শিল্প ও আনন্দ 


এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে শিল্প আনন্দ দেয় + তা তার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন। 
নিরপরাধা সীতার অশ্মিপরীক্ষা, শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক তার নির্বাসন, শক্তিমদমন্ত দুঃশাসন কর্তৃক 
অসহায়া দ্রৌপ্দীর কেশাকর্ষণ, সপ্তমহারথী বেষ্টিত অভিমন্যুর হত্যা-কাহিনী, প্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 
নৃশংসভাবে জরাসন্ধ বধ, ওথেলো কর্তৃক ডেসডিমোনা হত্যা-_ এই সর অতি মর্মস্তদ কাহিনী 
আমরা বার বার পড়ি, কল্পনায় চিত্রিত করি এই বেদনাময়- সংঘটনের দৃশ্যগুলি, অনুভব করার 
চেষ্টা করি অতি ব্যথিতের অনুভূতির তীব্রতায় ও গভীরতায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে আমরা 
সেই পাঠককে সহৃদয় সামাজিক বলি যে. এই বিষাদময় ঘটনাগুলি থেকে রস আহরণ করে 
পুলকিত হয়। শিক্বস্ত্ব (007015%) যাই হোক না কেন তা থেকে রস আহরণ করাই হ'ল 
রসিকের কাজ-_- রসিকজনার বৃত্তি। গৌড়জন যে কাব্যকথার স্রোতে স্নান পান করে আনন্দ 
পান না তা শিল্পপদবাচ্য নয়। অতএব একথা বলা চললে যে শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ হ'ল আনন্দ । 
শিল্প শিল্পীকে আনন্দ দেয়, আবার রসিকসুজনকে তৃপ্ত করে। বহুক্ষেত্রে হয়ত দেখা যাবে 
(যদি তা দেখা সম্ভব হত কোন দিনও) যে শিল্পরসিক শিল্পীর থেকেও বেশী আনন্দ 
পেয়েছেন। আনন্দের এই পরিমাণগত পরিমাপ করার যন্ত্র মনস্তত্বের ল্যাবোরেটরিতে ব্যবহার 
করা কোন দিন যদি সম্ভব হয় তবে হয়ত দেখা যাবে যে কোন একজন পাঠক মহাকাব্) 
অপেক্ষা কোন এক ক্ষুদ্রতর কবির কাব্য পড়ে অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছেন। এই তত্বটা 
মহাকবি এবং কবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না! বহু রসজ্ঞ পাঠকের কল্পনায় যে সব চিত্রকল্পের 
দিনও স্থান পায়নি, হয়ত তার কাব্য-চিত্রণে তিনি রসিক সুজনের মত আলো ঝলমল 
বর্ণবাহারের ব্যবহার করেন নি,হয়ত কবির আঁকা অশ্রসজল কাহিনীটি রাসকের মনে সৃষ্ট 
কাহিনীর মত অতটা লবণাক্ত নয়। এ কথা ত' সর্বজনবিদিত যে কবির নিরাসক্তি তাকে 
ব্যবহারগত জীবনের মালিন্য থেকে উর্ধ্বে রাখে । অথ জীবনের এবং জগতের ঘটনাগুলির 
মধ্যে তার সম্পর্কটুকু অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত । এই জীবন সম্বন্ধে আসক্তি যেখানে অল্প সেখানে 
বেদনার গভীরতাও স্বপ্প হয়ে পড়ে । সন্তান বিয়োগ বিধুর মার ত্রন্দনে যে বুক ফাটা হাহাকার 
থাকে তা যখন কবির কাব্যে বর্ণিত হয় তখন সেই হাহাকারটুকুকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার 
জন্যে সেই 'হাহাকারের' একান্ত বাক্তিকেন্দ্রিকতাটুকুকে সম্ভবত নৈর্যক্তিক ক'রে তুলে তাকে 
সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা হয়। যা ছিল একান্ত বাক্তিগত তাকে 07/৬51581 বা বিশ্বজনীন 
ক'রে তোলার জন্য মায়ের কামার রূপান্তর ঘটে। এই বিশ্বজনীন করে তোলার মন্ত্রটুকু হ'ল 
প্রতিভার জাদু.। এর ছোঁয়া লাগালে তবেই চরমতম দুঃখের কাহিলীও সবার কাছে আস্বাদন 
যোগ্য হয়ে ওঠে; রসিক তা থেকে আনন্দ পান, সে আনন্দ অপার এবং অন্তহীন । 

শিল্পানন্দবাদীরা একথা বলেছেন যে, শিল্পানন্দ হল ব্রক্মানন্দের সহোদর । অর্থাৎ 
্রহ্ষপ্রাপ্তিতে মানুষ যে আনন্দ পায় সার্থক শিল্পসৃচ্টিতে অথবা সার্থক শিল্পকর্মের রসোপলবিতে 
সহৃদয় সামাজিক মানুষ সেই ধরনের আনন্দই লাভ করেন। এ কথাটা খুব বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। 


৭২ নন্দনতত্তু 


ব্রন্মের আম্বাদজনিত আনন্দ যে কি সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বিধিবদ্ধ ধারণা নেই। কাজে 
কাজেই সেই আনন্দের সঙ্গে শিল্প থেকে আহত আনন্দের তুলনা করা বোধ হয় সমীচীন নয়। 
কেন না, উপমা এবং উপমেয় এতদুভয়ের গুণাবলীর মধ্যে এঁক্য থাকা দরকার । যেমন, যখন 
আমরা চাদের সঙ্গে রমণীর মুখের তুলনা করি তখন আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত থাকি 
যে রমণীর মুখ ও চাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান থাকলেও হয়ত, শোভার দিক থেকে, সৌন্দর্যের 
দিক থেকে উভয়ের মধ্যে একটা মিল রয়েছে! এই সাদৃশাটুকু অবলোকন ক'রে আমরা 
এতদুভয়ের মধ্যে তুলনা করে থাকি। অবশ্য এই ধরনের তৃলনার বিশেষ কোন আৰবীক্ষিকী 
মূল্য নেই একথ! তর্কশান্্রবিশারাদেরা স্বীকার করেছেন! সুতরাং আমরা যখন ব্রন্মানন্দের সঙ্গে 
শিল্পানন্দের তুলনা করি তখন চাদের সঙ্গে রমণীর মুখের ভুলনা করতে গেলে আমরা যতটুকু 
সাদৃশ্যের কথা ভাবি অন্ততঃপক্ষে সেটুকু সাদৃশ্য-সম্বন্ধ এই শিল্পানন্দ এবং ব্রক্মলাভের 
আনন্দের মধো খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা আমবা ব্রহ্মানন্দ এবং শিল্পানন্দ এই উভয়ের 
স্ববাপের কোন কিছুই জানি না। 

দার্শনিক স্পিনোজা বলেছেন £ /1 901670717)90101) 15 17641108, অথাহি নির্বিশেষকে 
যে ভারেই বিশেষিত কবি না কেন তার দ্বারা আমরা নিরবিশেষের অনন্ত চরিত্রকে, তার 
সীমাহীন অনির্ণেয় ব্যাপ্তিকে ক্ষুগ্প করি। অবশ্য ব্রহ্মানন্দ নির্বিশেষ এবং শিল্পানন্দ এক ধরনের 
বিশেষের দ্বারা বিশেষিত। এই ধরনের স্বীকৃতি আমরা রসগঙ্গাধরে এবং সাহিত্যদর্পণে প্রত্যক্ষ 
করেছি। লপ্সাস্বাদের সঙ্গে ব্রন্দাস্বাদের পার্থক্য নির্দেশ করভে গিয়ে বলা হস্ল যে ব্রহ্গাস্বাদ 
নির্বিকল্প, বাহ্য ও আন্তর সমস্ত বিষয়ের সংসর্গবিরহিত ; কিন্তু শিল্পানন্দ সবিকক্প ? আন্তর রতি 
প্রভৃতি স্থায়ী এবং বাহ্য বিভাদির দ্বারা সংস্পৃষ্ট । “যোহয়ং ভোগো বিষয়-_সংবাদাদ্‌ ব্রহ্মাস্বাদ- 
সবিধবর্তীতুচ্যতে”।।- রসগঙ্ষাধর, ১ম আসন। “তুঃ ব্রহ্থাস্বাদসহোদর-__ সাহিত্যদর্পণ, ৩২। 
আবার যদি আমরা রমযতা গুণের দ্বারা ব্রদ্দের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি তাহলে রম্যতা 
বিরোধী যে গুণ বা দোষ তা ব্রদ্ষের পক্ষে অগ্রাহ্য হয়ে যাবে । অতএব ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ হয়ে 
পড়বে। সুতরাং শিল্পানন্দের প্রসাদ গুণে যে রম্যতাটুকু সর্বাগ্রে গণ্য, সেই রমাতা আমরা ব্রহ্গে 
আরোপ করতে পারি না। রসশান্ত্রে আমরা এই প্রজাশক্তিকে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছি ঃ বসং 
হোবায়ং লব্ধাহনন্দী ভবতি । ব্রদ্মকে রস স্বরূপ আখ্যা দিলে রস জ্ভিরিভ্ত যে গুণ, আনন্দ- 
বিরোধী যে স্বভাব মানুষের মধ্যে রয়েছে সেই স্বভাবকে ব্রন্দের পক্ষে অগ্রহণীয় বা অগ্রাহ্য 
বলা হবে। কিন্তু ব্রদ্ম তো সর্ববাপী। যে ব্রহ্মসতা রসম্বরূপ সেই রস ত' আনন্দের ত্যাগে 
নেই। সেই রস যদি শুধুমাত্র আনন্দ দ্যোতনা করে তাহলে আনন্দ-বিরোধী প্রবৃত্তি বা অনুভূতি 
কোনটাই ব্রদ্দের স্বকপ লক্ষণের মধ্যে স্থান পাবে না। যিনি রসস্বরূপ তিনি তো নিরানন্দ হতে 
পারেন না। তা যদি না হয় তাহলে শিল্পের আনন্দের মধ্যে যে একটা গভীর মানবিক দুঃখ এবং 
বেদনাকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেই সুগভীর মানবিক দুঃখের, দৃঃখ-মানসিকতার স্থান তো 
রক্ষে নেই। ইংরেজ কবি যখন বলেন £ ৮ দি|1 30০) 090 00075301108, 1 016৮- 
- তখন সেই পরম দুঃখ চেতনার কথা বলতে গিয়ে যেভাবে শ্রোতা বা পাঠকের আত্ম চৈতন্য 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার স্থান কি এই পরাসন্তা বা ব্রক্ষের মধ্যে থাকে না? যদি থাকে, তাহলে 
ব্রহ্ম রসম্বরূাপ নন। হাব মধ্যে, তার সত্তার মধ্যে সুখ এবং দুঃখ সমঘিত। 

অতএব দেখা যাচ্ছে, গভীর সুখের অনুভূতি ও মর্মবেদনার বাপ্তনা শিল্পের উপশ্তরীব্য 


শিল্প ও আনন্দ ৭৩ 


হ'লেও রসস্বরূপ ব্র্মের মধ্যে তার স্থান হওয়া শক্ত । অবশ্য আমাদের এই বশ্তব্য তখনই সত্য 
হবে, যদি আমরা একথা মেনে নেই যে ব্রহ্ম হল রসস্বরূপ। 

এই রস এবং আনন্দ সমার্থক! শান্ত্রকার বলেন যে, আনন্দ থেকেই সৃষ্টির উত্তব হয়েছে। 
আর এই আনন্দ থেকেই নাকি শিল্পীও তার শিল্প সৃষ্টি করেন। যাকে 8০5185% বা 
10751780100 বলি তার মধ্যে অবশ্য আনন্দই আছে এ কথা বললে বোধ হয় ঠিক বলা হবে 
না। যদি বলা হয় 2০51১) বা 175119001 আনন্দকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয় তাহলে 
আমরা বলব, তা মনস্তাত্বিক সত্য-বিরোধী। বিশ্বের প্রথম শ্লোক উচ্চারণকালে মহাকবি 
বালীকির মনের যে বেদনাবিদ্ধ রূপের চিত্রটি পাই, যে অপার কারুণ্যের মানসচিত্রটুকু 
আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে ওঠে. মহাকবির সেই আর্তি, প্রথম শ্লোক রচনাকালে তার 
করুণাময় অপার বেদনা__এর মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে আনন্দের অবস্থান ঘটে না। সেদিন 
গভীর দুঃখ, গভীর অনুভূতি কবির হৃদয়ের তলদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল ; তবেই মহাকাব্যের 
সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। 

অতএব বলা চলে যে দুঃখ থেকে দুঃখের গভীরতম অনুভুতি থেকেও সৃষ্টি সম্ভব। তা 
যদি হয়, তাহলে ব্রচ্মানন্দের সঙ্গে শিল্পানন্দের রম্যতা গুণের মধ্য দিয়ে যে সাদৃশ্যটুকু আবিষ্কার 
করার চেষ্টা করেছিলাম তা ব্যর্থ হতে বাধ্য । কেন না শিল্পের উৎসভূমি যদি শুধুমাত্র আনন্দ 
না হয়, যদি গভীরতম দুঃখ থেকেও শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়, তাহলে শিল্পানম্দ এবং ব্রহ্মানন্দ 
এতদুভধের সাদৃশ্য বা সাযুজ্য কল্পনা করা অসন্রীচীন। অবশ্য গভীরতম দুঃখ এবং গভীরতম 
বেদনার স্থাঙ্গীকরণ তত্বকে গ্রহণ ক'রে নিলে এই বিরোধের নিরসন হবে। এখন আমরা 
মনস্তাৰ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আনন্দ এবং শিল্পের সহজ সম্বন্ধটুকু বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতে 
পারি। মানুষের অভিজ্ঞতায় এই সত্যটি কালক্রমে উদ্ঘাটিত হয়ে উঠেছে যে শিল্প সৃষ্টির 
ফলে অথবা সার্থক রূপকে অবলোকন করার কালে আমাদের মনে এক ধরনের সুখানুভৃতি 
ঘ্বটে। এই সুখানুভূভি হ'ল আদিম মানুষের শিল্পানুভূতির ফলশ্রুতি। মনস্তান্বিক অনুষঙ্গ 
হিসেবে এই সুখবোধ মানুষের শিল্পবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল সেই আদিম কাল থেকে। 
যারা ছিল সহোদর, কোন একটি সাধারণ কারণের কার্য মাত্র, তারা কালক্রমে উপায় এবং 
উপেয় রূপে গণ্য হল। হয়তো সার্থক রূপ সৃষ্টি 51810০51110) করলে আমরা যাকে 
শিল্প বলি তা সম্ভব হস্ত এবং এই সার্থক রূপ সৃষ্টির ফলেই এক ধরনের সুখানুভূতি শিল্পীর 
মধ্যে, শিল্পরসিকের মধ্যে জন্ম নেয়। শিল্প এবং এই সুখানুভূতি দিনরাত্রির মতই একই 
কারণের কার্য। সার্থক বূপস্ৃষ্টি হয় ত' এই উভয়ের কারক ; যেমন আহিকগতি দিনরাত্রির 
কারণ। কল্পনায় আমরা কাব্য, নাটক, সাহিত্যে রাত্রিকে দিনের জননী বলে আখ্যাত করেছি ঃ 

“দিনান্তের মুখ চুি ব্রাত্রি ধীরে কয় 

রাত্রিকে দিনের উৎসভূমি বলে কল্পনা ক'রলে যে ভুল হয়, ঠিক সেই ধরনের ভ্রান্তি ঘটে 
যদি আমরা আনন্দকে শিল্পের উৎসভূমি বলে গণ্য করি। যে কথা বলছিলাম, আদিম মানুষের 
মননের ব্যাপারে শিল্প এবং শিল্পানুভ ত-রূপ দুটি কার্যকে আমরা যদি পৃথকভাবে ভাদের 
আদিম মানসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি তবে বলব যে তাদের উপায় এবং উপেয় রূপে 
কল্সনা করা একান্ত স্বাভাবিকই হয়েছিল। অনেকে আবার আনন্দকে শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ 


৭৪ নন্দনতত্ত 


বলবেন। কিন্তু আমরা বলব যে. শিল্পকৃতি এবং সুখানুভূতি-_ এদের পারম্পর্য আকন্সিক 
ঘটনা মাত্র। সুখানুভৃতির সঙ্গে শিল্পানুভৃতির কোন এঁকান্তিক যোগ বা সম্পর্ক ছিল না। 

'এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সৃষ্টি কখনও পূর্ণতা থেকে উদ্বৃত হয় না। এক 
ধরনের অভাব- তা সে যে চরিত্রেরই হোক না কেন সেই অভাবকে বিরাজ ক'রতে হবে 
সকল সৃষ্টির মূলে। সৃষ্টিকে যদি পূর্ণতা বলি তাহলে এক ধরনের অপূর্ণ তাকে আমাদের 
কল্পনা করতে হয়। আনন্দ যদি পূর্ণতার অভিব্যক্তি হয় তা হলে তা শিল্প সৃষ্টির উৎসভূমি হতে 
পারে না। হেগেলীয় &05০1819 যখন সৃষ্টি থেকে বিচ্যুত হন তখন তার যে রূপ পাই. সেই 
রূপের চেয়ে সমৃদ্ধতর রূপ আমরা দেখছি হেগেলীয় সেই 4১5০11৩-এর ধারণার মধ্যে-যা 
সৃষ্টির সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ যুক্ত। হেগেল এই দ্বিতীয় 4১6509191০-কে *২101)0 /১0501016? 
আখ্যা দিয়েছেন। তাহলে সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ বিযুক্ত যে পরাসন্তা তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন 
অপূর্ণতা ছিল এবং তার মধ্যেকার অপূর্ণতা সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত £5501800 (110)01 
/১550116)-এর মধ্যে নেই ; হেগেল একথা স্বীকার করেছেন। তার চার খণ্ডে বিভক্ত 
191105019,9 01 016 8115 গ্রন্থে যে শিল্পতত্বের বিষয়গুলির অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে 
এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, সৃষ্টি বিমুক্ত পরাশক্তি বা /১৮$০1৪ সৃষ্টি সমৃদ্ধ পরাশক্তির 
চেয়ে দীনতর। অতএব বলা চলে যে সৃষ্ট্রির উসভূমি, তথা শিল্পের উৎসভূমি হল আমাদের 
অপূর্ণতা বোধ। রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ণতাটুকু প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাকবি বাল্ীকির মধ্যে । তার 
কথায় বলি ঃ 

কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ পীড়ন করিছে তারে ; 
কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা! 

সৃষ্টির পশ্চাদ্পটে এই মহত ক্ষুধা যখনই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, বেগবান হয়ে ওঠে তখনই 
মহতী সৃষ্টি সম্ভব হয়। আনন্দ সাগরে ভাসমান অবস্থায় নির্বিকল্প সমাধির পূর্ণতা আস্বাদ কারে 
কোন শিল্পীর পক্ষেই শিল্প সৃষ্টি করা সন্তব নয়। তাই বলছিলাম যে শিল্পানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ-- এ 
দুয়ের তুলনা শুধু অমুলকই নয়, সম্পূর্ণ রূপে ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক। অবশ্য এই 
বিচারটুকু হ'ল 28)157041 অথ সাধারণ অভিজ্ঞতা-সম্পৃক্ত বিচারবুদ্ধি-প্রসৃত। 

মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, সুখানুভূতি হ'ল 
শিল্পকৃতির অনুষঙ্গ মাত্র । যার মুলে ছিল কেবলমাত্র সদর্থক (7১০911/৬৫) মনস্তাত্বক অস্তিমাত্র 
তাকে আমরা কালক্রমে পরভাত্বিক মূল্য আরোপ করেছি। সুখানুভূতির সঙ্গে শিল্পকর্মের যোগ, 
শিল্প সৃষ্টির যোগ ছিল একান্তভাবে মনস্তাত্বিক । শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা 
করেছি। কিন্তু শিল্প আত্যস্তিক ভাবে আনন্দযুক্তও নয়; আনন্দদান শিল্পের লক্ষ্য নয়। 
আনন্দকে উপেয় বলে গ্রহণ ক'রে যদি আমরা শিল্পকে উপায় বলে কল্পনা করি তাহলে তা 
্রান্ত কল্পনার নিদর্শন হিসাবে গণ্য হবে। যা ছিল একান্ত ভাবে মনস্তাত্ত্বিক তাকে পরাতাত্ত্িক 
মর্যাদা দিতে গিয়ে আমরা যে উপমাকে আশ্রয় করেছি তা সত্যের দিশারী হয় নি। পরস্ত 
ব্ক্তিগত সুখানুভূতিকে শিল্পের উৎসভূমি বলে প্রচার ক'রে আমবা শিল্পে যথেচ্ছাচারের 
সুযোগ করে দিয়েছি । আনন্দ যদি শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ হয় তা হলে শিল্পের চরিত্র ক্ষুঙ্ন হয়। 
কেননা, শিল্পেব সার্বভৌম ধর্ম এই তত্বে ব্যাহত হয় ; তাই আনন্দকে বা সুখানুভূতিকে শিল্পের 


শিল্প ও আনন্দ ৭৫ 


স্বরূপ লক্ষণ বলা সমীচীন নয়। অথচ রসবাদীরা শিল্প এবং আনন্দকে সমার্থক বলে গ্রহণ 
করেছেন। এখানেই ভ্রান্তির অবকাশ রয়ে গেছে। শিল্প বলতে আমরা যদি শিল্প সৃষ্টির 
প্রকরণকে 0০0,০৭০1০৪) বুঝি তাহলে সেই পদ্ধতিকে শিল্পানন্দের সমার্থক বলা ভুল হবে। 
আর যদি আমরা শিল্প বলতে এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রতিকে বুঝি তাহলে তাকে আনন্দের সঙ্গে 
সমীকরণ করা বোধ হয় উচিত হবে না। অতএব শিল্প এবং আনন্দ এতদুভয়ের সমীকরণ তত্ব 
আমাদের কাছে গ্রাহ্য বলে মনে হয় না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আনন্দবাদের 
বুদ্ধিগ্রাহ্যতা সম্বন্ধে গভীর সংশয় বোদ্ধা, পাঠক এবং সমালোচকের মনে উদিত হয়। এর 
নিরসন শিক্পশাস্ত্রের উক্তি উদ্ধার ক'রে করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ মনন ও 
বিশ্লেষণ। আধুনিক 5০7791)0105-এর আলোকে এহ দুরূহ প্রশ্নটির বিচার এবং সমাধান করার 
চেষ্টা করলে আমরা বোধ হয় সাধারণ ভ্রান্তি নিরসন করে সত্যলাভের পথে এগিয়ে যেতে 
পারব । অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে প্রাচীন আলংকারিকেরা ব্রচ্মানন্দ ও শিল্পানন্দের বিশ্লেষণ 
বহুক্ষেত্রেই ব্যুৎপস্ভিগত অর্থ থেকে শুরু করেছিলেন । যেমন তারা বললেন, রসের শেষ প্রমাণ 
তার আস্বাদনে । ব্রন্ম আস্বাদন নিরপেক্ষ । ভ্টনায়ক বললেন যে ভাবকত্ব ব্যাপারের ফলে রস 
ভাবিত হয় এবং তৎপরবর্তী ভোজকত্ব ব্যাপারের ফলে সেই ভাবিত রসের ভোগ হয়। তিনি 
রসের ভাবনা এবং রসের ভোগকে স্বতন্ত্র ক'রে দেখেছিলেন । আচার্য অভিনবগুপ্ত বললেন যে 
ভোজকত্ব বা ভোগীকরণ ব্যাপারটাই অবাস্তর। রস ভাবিত হওয়া মানেই রস প্রতীত হওয়া । 
প্রতীভিহ্রীন রসের অস্তিত্ব নেই। রসের প্রতীতিটুকু রসতত্বের পক্ষে অপরিহার্য £ 
সর্বপক্ষেষু চ প্রীতির পরিহার্য্যা রসস্য। 
অপ্রর্তীতং হি পিশাচবদ ব্যবহার্য্যং-_ লোচনটীকা,১।৪ 

ভোগ এই প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। ব্রহ্ম যদি আস্বাদন নিরপেক্ষ হয় আর রস যদি 
আস্বাদন আশ্রিত হয় তবে ব্রদ্দের জ্ঞাতানিরপেক্ষতা ও রসের আস্বাদন সাপেক্ষতা উভয়ের 
সব্ীকরণের পথে বড় বাধা । এই বাধাটির কথা ইঙ্গিতে হ্ুত্ব ভাবে বলা হ'লেও আজ নতুন 
ক'রে এগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। সমীকরণ তত্বকে, সাযুজ্যতত্ব বা সাযীপ্যতত্বকে 
বুদ্ধির আলোয় আবার নতুন ক'রে উদ্ভাসিত ক'রে ব্রহ্মানন্দ এবং শিল্পানন্দের স্বরূপটুকু 
বুঝতে হবে। 


শিল্প ও কল্পনা 


কক্সনা স্বজ্ঞাবাদ (প্রতিভানবাদ), কল্সনাবাদ, নির্মিতি বাদ প্রভাতি তত্বে কী প্রকরণে কাজ 
করে তা প্রণিধানযোগ্য। প্রতিভানবাদ কল্পনা প্রভ্বতির বিধিকে সূন্ষ্ভাব অনুসরণ করে এবং 
সেই বিধিটিকে অতিক্রম করে যায়। তাই নন্দনতত্বাবদ ক্রোচে স্বজ্ঞার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 
বললেন যে প্রভিভান হ'ল যা ঘটছে এবং যা ঘটতে পারত এ দুয়ের মিশ্রিত রূপকে দেখা 
অথাহ্ি প্রতিভানের কল্সনা হল নিয়ন্ত্রিত কল্পনা, অবাধ কল্পনা নয়। কল্পনাবাদের এই কল্পনা 
প্রকৃতির নির্দেশ এবং নিয়ন্থণকে পুরোপুরিভাবে উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে: কল্সনাবাদের কল্পনা হ'ল 
সীমাহীন নভে অবাধ বিচরণ। স্কেইে কল্সনার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ নেই, যা কিছু অসম্ভব তাও 
সন্তাব্যতার সীমানায় ধরা দেয়। সংক্ষেপে বলা চলে, প্রতিভানবাদের যে কল্সনা সুনির্দিষ্ট 
ইন্ডদ্রিয়োপান্তিক নিষেধের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত সেই কল্পনাই অবাধ পক্ষ সঞ্চালনে 
শিল্পলোকের আকাশকে মুখরিত করে তোলে। এর ফলে যে বস্তু, এবং যে রূপের সৃষ্টি হয় 
তার জোড়া বড় একটা মেলে না; তাই ত' শিল্পীর এই কক্সানাশ্রিত সৃষ্টিশক্তিকে প্রতিভা বলা 
হয়েছে। শান্ত্রকারেরা এই প্রতিভার নামকরণ করলেন £ “অপূর্ববস্তরনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা” ; একথা 
বলা চলে. শিল্পে যে রূপের উত্তব হয় সে রূপ নির্মিতির প্রসাদণগুণে প্রসন্ন । নির্মিতিবার্দীরা এই 
অপূর্ব বস্তুর নিমাণিক্রিয়াকে শিল্প” আখ্যা দিয়েছেন। এই শিল্পের অনুরূপ বা প্রতিরূপ আর 
কোথাও কেউ কখনও দেখে নি। এর নির্মিতি হ'ল অননা সাধারণ নির্মিতি। এই সৃষ্টি থেকে 
যে সৌন্দর্য-দুযুতি বিচ্ছুরিত হয় তা অদৃষ্টপূর্ব। এই জ্যোতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাকবি ওয়ার্ডস্বার্থ 
বললেন 2 1776 1181)0 0)91 00517 আও ো) 56 011914- জল স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও 
এই শিল্পসৃষ্টির তুল্য-মর্যাদাসম্পনন বস্তুর দেখা পাওয়া যায় না; তাই ত" শিল্প হল 
“অনন্যপরতন্তা। দার্শনিক বোসাংকের ভাষায় 8:09615 11741140811 

শিল্পের এহ একান্তিক বৈশিষ্ট্য জাত ত্য শিল্পীব কন্ত্রনা থেকে , সেই কল্পনা (একদল 
সমালোচকের মতে) জীবন ও জগতের দ্বারা একই ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। একথা বা এই তত্ব 
এ যুগে দার্শনিক ও মনস্তাত্বিকেরা স্বীকার্য সত্য হিসেবে গ্রহণ করেননি । একদল পণ্ডিত 
রয়েছেন যাঁদের কাছে তথাকখিত শ্রাকৃভ বস্তু “জগৎ মানুষের মনন ও কক্সনার ছারা সৃষ্ট হয় 
অর্থাৎ যে যুগকে আমি ভালবাসি, আমি যে স্যাস্তের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি, যে 
সব উর্নিমালার গতিচ্ছন্দ আমাকে মুগ্ধ করে : এ সবই হ'ল আমার সৃষ্টি। 

ভাই ত' মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তার একটি কবিতায় এই সত্যটিকে কাব্যসত্যের মর্যাদা দিয়ে 
বললেন যে মানুষের চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে আলো ফুটে ওঠে । গোলাপের দিকে 
চেয়ে মানুষ তাকে সুন্দর বললে তবেই সে সুন্দর হয়ে ওঠে । এই যে “আমি” তত্ব, এ তত্বও 
কন্পনা তত্তের অনুসারী। আমার কন্গনায় যদি বিশ্বরূপ সৃষ্টি করে, পরিদৃশ্যমান জগতটা যাদ 
আমার কল্পনার দ্বারা বিসৃষ্ট হয়ে থাকে তবে নির্মিতিবাদ, কক্গনালাদ, প্রতিভানবাদ বা 
অনুকৃতিধাদ প্রমুখ যে তত্বের কথাই ধলি না কেন প্রান্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে এদের 
সকলের মধো কল্পনাই ক্রিয়াশীল। বস্ত্রজগতের সৃষ্টি যেভাবে হয়, যে প্রকরণে সেটা ঘটে 


শিল্প ও কল্পনা শ৭ 


তার সঙ্গে শিল্পজগতের সৃষ্টির মৌল প্রভেদটা খুব বেশী বড় হয়ে দেখা দেবে না। কেননা 
বহির্জগত এবং জীবন_ এরাও ত" এক অর্থে কল্পনা থেকে উপজাত হয় ; আর তা হয় বলেই 
বোধহয় ভোজদেবের মত মনীষী ও রসিক সমালোচক শিল্পসত্য ও জীবনসত্যকে সমার্থক 
বলেছিলেন। ভা যদি হয় তবে শিল্প ও জীবনের মধ্যে বিভেদক ব৷ [011651617119-টুকুকে 
আবিষ্কারের দায়িত্ব শিল্পীর উপর ন্যস্ত হয়ে পড়ে। যদি শিল্প ও জীবনের ক্ষেত্রে কল্পনা 
একইভাবে কাজ ক'রে থাকে তবে স্বভাবতঃ এ প্রশ্ন উঠবে যে জীবনকে কী কক্সনা বলা চলে? 
আপাতদৃষ্টিতে জীবন ও কল্মনাকে ভিন্ন প্রকোষ্ঠের বাসিন্দা বলে মনে হ'লেও প্রান্তিক 
বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশ্বাস ও কক্সনাব মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। 
3০০71০1০৬, [১৪৬1০৬, ৬/৪5০7 প্রমুখ ব্যবহারবাদী মনস্তাত্বিকেরা মানুষের ব্যবহারের ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে উদ্দীপক-প্রত্যুক্তর (500)0185-269056) তত্বের প্রয়োগ করেছেন। ওদের তত্ব 
চিন্তা হ'ল এক ধরনের "সুপ্ত দৈহিক ক্রিয়া"; উদাহরণ দিই £ বসবার ঘরের টেবিলটা পৃবমুখো 
না রেখে দক্ষিণমুখো রাখলে কেমন হয়£ এই চিন্তাটা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে 
টেবিলটাকে দক্ষিণমুখো বসিয়ে খুঝতে পারা গেল যে টেবিলটা জানলার পটির উপর উপচে 
পড়বে এভাবে টেবিলটা বসালে। অমনি সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল; মনস্তাত্বিক 
ব্যবহারবাদীরা অবশ্য চিন্তার প্রচ্ছন্ন কার্যরূপটিকে প্রকট করার জন্য এই ধরনের উদাহরণ 
ব্যবহার করেছেন। আমরা বলব যে ব্যবহারবাদীরা প্রচ্ছন্ন ব্যবহার তত্বটুকৃকে প্রাধান্য দিতে 
গিয়ে কল্সনাকেই প্রাধানা দিয়েছেন। জীবনে যত পরিকক্সনা আমরা রচনা করেছি তা সবই ত' 
কল্পনার গর্ভজাত। কখন কখন কক্গনায় রচিত পরিকল্পনা মিথ্যা হয়ে যায়। যখন কল্পনা 
বাস্তবতার সঙ্গে সম্ভাব্যতার সেতুটুকু রচনা ক'রে চলতে পারে না তখনই মনে হয় কল্পনা হ'ল 
অলীক কল্সনা । কল্পনার সঙ্গে অলীক কল্পনার পার্থক্য হ'ল, অলীক কল্পনা সাধ্যকে সিদ্ধ করতে 
পারে না। অলীক কক্সনা তার শক্তিকে অনেকগুণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেখে, প্রতিক্রিয়াশীল 
পরিবেশকে তার যথার্থ গুরুত্টুকু দেয় না। তার ফলে সম্ভাব্য সত্যটুকু আর বাস্তবায়িত হয়ে 
ওঠে না। যখন কল্সনা-কক্সিত পরিণতিটুকু বাস্তবের কাঠামোর মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে তখন বলি 
পরিকল্পন। (কল্পনা) বাস্তবানুগ হয়েছে; আর যখন তা হয় না তখন কল্পনাকে অলীক কল্পনা 
বলি। অলীক কক্সনার স্থান শিল্পেও নেই । যা অসঙ্গত তা যদি অলীক হয় এই প্রসঙ্গে অলীক 
ও অসঙ্গত সমার্থক) তবে তা জীবনে যেমন অগ্রাহ্য, শিল্পেও তেমনি অপাংক্তেয়। এই 
সঙ্গতিই হ'ল শিল্পের প্রাণ . এ সঙ্গতি হ'ল আত্ম-সঙ্গতি £ 001)5101706 1) 115 01061077 
0975 ; কক্সনা এই সঙ্গতিকে বয়ন করে ; এই সময়কে বিবতিত করে। জীবনের পরিসরে 
আমাদের কল্পনা একদিকে যেমন কক্সিত অবস্থা বা পরিণতির মধ্যে আত্মসঙ্গতিটুকুকে রক্ষা 
করবে ঠিক তেমনি করে জীবনের সঙ্গে, জগতের ঘটনা ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে 
হবে। যেমন সৈন্যাধ্যক্ষ যখন তার ঘরে টাঙানো যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকাণ্ড ম্যাপঢার ওপর “পন, 
সরিয়ে সবিয়ে কাল্মনিক সৈন্য পরিচালনা ক'রে যুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের পরিণতি কক্সনায় দেখার 
চেষ্টা করেন, আমরাও তেমনি জীবনযুদ্ধে একই সমস্যার বিভিন্ন ধরনের সমাধান কল্পনা ক'রে 
আমাদের গ্রহণযোগ্য পথ্টুকু বেছে নিই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে জীবনই বলি আর শিল্পই 
বলি, কল্পনাকে বাদ দিয়ে জীবন এবং শিল্প এরা উভয়েই পঙ্গু হ'য়ে পড়বে। কল্পনা হ'ল গতির 
উৎস; আমাদের জীবনের চলমানতাটুকু হ'ল এই কক্পনারই দান। এই কল্সনাই জাপানী ছবির 


৭৮ নন্দনতত্ত 


52110 বা প্রাণময়তাটুকু সৃষ্টি করেছে। জাপানী শিল্পীর আঁকা “সমুদ্রের ঢেউ ভেঙ্গে পড়া' 
ছবির সামনে দাড়াতে ভয় করে ; মনে হয়, এই বুঝি সমুদ্রের ঢেউ আমার গায়ের ওপর ভেঙ্গে 
পড়বে। জলে জলময় হ'য়ে উঠব আমি। মনের এই ভীতি, ছবিতে এই গতির সন্তাব্যতাটুকুর 
উৎসভৃমি হ'ল কক্সনা। 

এই কল্পনার উপযোগিতা শুধুমাত্র ব্যবহারিক জীবনে বা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। 
শিক্প-রসিকের যে রসের জগৎ সেখানেও কল্সনারই একাধিপত্য। “সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী' 
কল্পনার পক্ষীরাজে চড়েই শিল্পী-নির্দেশিত সুন্দরের জগৎ প্রবেশ করে ; তবে সে জগৎ হস্ল 
রসিকের আপন জগৎ. তার খাসকামরা। শিল্পীর জগৎ. তার সুখ-দুঃখের দোলায় দোলায়িত 
শিল্পলোক তার সঙ্গেই পরিপূণ্ণ পরিণতি পেয়ে শেষ হ'য়ে যায়। সেই সম্যক-রূপে সৃষ্ট 
জগতের ব্যঞ্জনাটুকৃকে অবলম্বন ক'রে রসিকসুজন আপন আপন কল্পনায় আপন আপন 
অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর রসলোকের অনুরূপ অথবা প্রতিরূপ গড়ে তোলে; সে 
জগৎ তার নিজস্ব জগৎ, একান্তভাবে আপনার আপন কল্সলোক। রসিক এই নিজস্ব জগতটুকু 
সৃষ্টিকালে শিল্পীর অনুকরণ করে না; আর তা করবেই বা কী ক'রে। শিল্পীর শিল্প-কথিত 
জীবনবোধের, তার অভিজ্ঞতার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এ সবই রসিকের আয়ত্তের 
বাইরে ।১ তাই শিল্পীর শিল্পলোক রসিক মনকে উর্দীপিত করলেও শিল্প-রসিকের জীবন- 
বোধকে তার অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত ক'রতে পারে না ; শিল্পীর শিল্পকথাকে রসিক অনুধাবন 
করবে আপন সৃষ্টির মাধ্যমে ; উভয়ের সৃষ্ট জগতের মধ্যে হয়ত কোন সামীপ্য বা সাযুজ্যই 
রইল না। শিল্পীর অনুভূতি তার অনুভবের জগৎ একান্তভাবে তার নিজন্ব ; তা একান্তই 
বাক্তিগত। রসিক সে জগতে প্রবেশাধিকার কখনই পায় না; বসিকসুজন তার অনুভ্তির 
অতলে মনায়াসে তলিয়ে গেলেও শিল্পীর অনুভূতির সমুদ্রে অবগাহন স্নান, তার পক্ষে 
অসন্তব। ব্রসিকজন যখন শিল্পীর অনুভবের জগতের মুখোমুখি হন তার শিল্পকর্মের সামনে 
দাড়িয়ে তখন তার উদ্দীপ্ত কল্পনা তার অনুভূতির জগতলোকে অনুরূপ অভিজ্ঞতাকে খুঁজে 
ফেরে ; অবশ্য তার এই অধেষণ আপনার অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । উদাহবণ 
দিই ঃ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মনে যখন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হ'ল, যখন তিনি কন্সনায় প্রত্যক্ষ 
করলেন যে তার আপন অন্তরলোক সূর্যের কিরণ-সম্পাতে উদ্তাসত হয়ে উঠেছে, কবি 
উদ্ভাসিত-চৈতন্য হয়ে উঠেছেন, তখন তার জাগ্রত চেতনার সেই অন্তহীন আত্মোপলবি, তার 
অনুভব, সহৃদয় সামাজিকের মনে, ভার অন্তরলোকে কেমন ক'রে ঘটবে? অনুরূপ অভিজ্ঞতা 
যার আছে, সেই শিকল্প-রসিক বা সহৃদয় সামাজিক হয়ত, সেই আপন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে 
কল্পনার রং তুলি দিয়ে কবি-কথিত উদ্ভাসিত-চৈতন্যের জালোকে আর এক জাগ্রত চেতনার 
জগত সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু কবি যে অনুভূতি-লোকের কথা বললেন, যে প্রদীপ্ত, জাগ্রত 
চেতনার ছবি আঁকলেন সে ছবি সবার কাছে দুর্ছেয় হয়ে রইল । কবি-কথা বা শিল্পীর রূপ- 


'আজিকার বসন্ভের কোন ফুল 
বিহঙ্গের কোন গান, কোন রক্তরাগ 
পারিব কি পাঠাইতে অনুরাগে অভিষিক্ত করি 
তোমাদের করে, 
আজি হ'তে শতবর্ষ পরে 
রবীন্দ্রনাথ : আজি হ'তৈ শতবর্ধ পরে 


শিল্প ও কল্পনা ৭৯ 


রং দিয়ে তৈরি জগৎ হ'ল “অননাপরতন্ত্রা'। যে জগৎ কবি বা শিল্পীর পক্ষে সত্য ও সহজ, 
অন্যের চক্ষে সেটা নিষিদ্ধ জগৎ । সে জগতে কোনদিনে কবি ব্যতীত অনা কেউ প্রবেশ করতে 
পারবে না। হয়ত কবির পক্ষেও আর একবার সেই নিষিদ্ধলোকে প্রবেশ করা সম্ভব নাও হ'তে 
পারে। যেমন একই নদীতে দ্বিতীয়বার সান করা যায় না,ঠিক তেমনি ক'রে একই অভিজ্ঞতার 
অনুভূতির গহনে কল্পনার ঘোড়ার সওয়ার হ'য়ে দ্বিতীয়বার স্ান-পান করা যায় না। কবি 
কল্পনার ভেলায় চড়ে যেই তার সুন্দরের দ্বীপে গিয়ে পৌছুলেন, অন্সি চড়ায় লেগে তার 
নাওটি ডুবে গেল। চকিত আলোয় দেখা সুন্দরের অনুভবটুকু তিনি লিখে রেখে গেলেন 
ভূর্জপত্রে, কাঠের গায়ে, শিলাগাত্রে ; কাগজ, কলম, ক্যানভাস, প্রেক্ষাপট-_ এরা তাকে মূর্ত 
ক'রে রাখল রাসকজনার জন্য ₹ তিনি এসে পড়লেন সেই লেখা, সেই রেখা ; তিনি মগ্ন 
হলেন আপন অনুভূতির অতলে আপন অনুরূপ অভিজ্ঞতার তরণী বেয়ে ; তার কল্পনার 
পক্ষীরাজ তাকে নিয়ে চলল তার আপন অভিজ্ঞতার কল্পলোকে। কবি যা বললেন, শিল্পী যে 
ছবি আঁকলেন তা রসিকের অন্তরে নতুন ক'রে আর এক রূপের জগৎ সৃষ্টি করল ; সে 
জগৎটুকু রসিকজনার কল্পনার পরিসরের মধ্যে বিধৃত : তার অনুভূতি, তার আনন্দ-বেদনা, এ 
সবই রসিক চিত্তের ; কবি-চিন্তের অনুস্ভৃতি বা তার সুখ-দুখের কথ নয়। রসিকজন বুদ্ধি 
দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেও তার আপন অনুভ্তির বিস্তারে কবির সুখ-দুঃখকে ধরা তাকে 
অনুভব করা একেবারেই অসম্ভব ; এ অসম্ভাব্যতা মনস্তাত্বিক বিধি অনুমোদিত। কবি-কথিত 
শিল্পীর শিল্প-কর্ম-ব্যঞ্জিত সৃষ্ষ্মাতিসূম্ম্ম অনুভূতি চিরকালই রসিকের নাগালের বাইরে থাকবে। 
অপরের অনুভূতির অনুভব একটা অকল্পনীয় ব্যাপার । কাব্যের বা শিল্পের সৃঙ্ষ্ন অনুভূতির র্টা- 
নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা রসিক সুজন যে যথাযথ অনুভব ক'রতে পারে না, সেই সতাটুকু মনস্তত্ব পাঠ 
ও অনুশীলনের প্রাথমিক ফলশ্রুতি। কবির সৃশ্ষ্ম অনুভবের কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের 
দৈনান্দিন জীবনের অতি সাধারণ আনন্দ-বেদনার কথাই বলি। আমার দাতের ব্যথা-বেদনার 
কথা বললে, সেটি সংবাদ হিসাবে সবাই বুঝবে বুদ্ধিগত বোধগম্য ব্যাপার হিসাবে। কিন্তু 
কল্পনার পাখায় ভর ক'রে কেউ কী আমার ব্যথার জগতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে? তা বোধ 
হয় পারবেনা। রসিক পাঠক ঝ৷ শ্রোতা বড় জোর তার নিজের দস্তশূলের ব্যথার কথা স্মরণ 
ক'রে উপমান-যুক্তির সহায়তায় আমার দাতের বেদনাটুকু বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবে ; 
আর যার কোন দিনও দাত ব্যথা করেনি, ছোটবেলায় ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে চোট লেগে 
বেদনা হয়েছিল এবং আর কোন ব্যথা-বেদনার অভিজ্ঞতা তার ছিল না, তেমন লোক কিন্তু 
আমার দত-ব্যথাকে বোঝবার চেষ্টা করবেন এঁ পায়ের ব্যথাকে কল্পনায় দন্তস্থুলে প্রতিষ্ঠা 
করে। এ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। শিল্পশাস্্রীরা একে [031/, 11161)1576, 
সহমর্মিতাবোধ প্রমুখ গালভরা নাম দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা স্থুল বা সূম্ধ্ষ কল্পনার পক্ষ- 
সঞ্চালন ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই পক্ষ-বিধূনন শুধুমাত্র রসিকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার 
জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশা আমরা এই প্রসঙ্গে মনে রাখব যে এই অভিজ্ঞতা বলতে 
আমরা সম্ভাব্য অভিজ্ঞতাকেও বুঝি এবং শুধু শিল্পে কেন আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক 
জীবনে এবং জগতেও এই সন্তাব্য অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করি। যখন লাইব্রেরী ঘরে রাখা 
বইয়ের সেলফটি সম্বন্ধে আলোচনা করি তখন আমার চোখে দেখা বা হাতে ছোওয়া 
সেলফটির কোন একটি অংশকে ত' মেলফ কথাটির দ্বারা নির্দেশ করি না; আমি অভিজ্ঞতায় 
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কোন সময়েই একসঙ্গে পুরো সেলফটিকে পাইনি এবং তা পাওয়া সম্ভব নয়। ইন্জ্রিয়প্রাহ্য যে 
জ্ঞান সেই ইন্দ্রিয়োপাত্তভিত্তিক জ্ঞানে আমি সেলফ্টির অংশবিশেষকেই জেনেছি : অথচ সমগ্র 
সেলফ্টিকে বোঝাই সেলফ কথাটি ব্যবহার ক'রে। এটি সম্ভব হয়, কেন না আমি আমার 
যথার্থ লক অভিজ্ঞতাকে সন্ভাব্য অভিজ্ঞতাব সঙ্গে যুক্ত ক'রে, সমৰ্বিত ক'রে তবেই সেলফের 
প্রতিজপকে কল্পনায় প্রত্যক্ষ করি। কাল্পনিক ছবিটি এ সন্ভাব্যতার সীমানার মধ্যে বিধৃত। 
সেলফের অদেখা অংশের সঙ্গে দেখা অংশের সঙ্গতি রক্ষা করে আমার কল্পনা । এই অদেখা 
অংশটি অনুমানভিত্তিক ; অতএব বলা চলে অদেখা জংশাটির নির্মাণে কল্পনা সুনিদিষ্ট পথে 
চলে: জ্ঞানলবধ ইন্দ্রিয়োপান্তের ওপর এই কক্সনা নির্ভরশীল। দার্শনিকপ্রবর ক্রোচের 
11710110101) বা স্বজ্ঞা এই ধরনের কল্পনার সমগোত্রীয়। অতএব যখন আমরা বলি যে 
সেলফ্টিকে দেখেছি তখন এই “দেখাটুকু ক্রোর্ঠীয় স্বজ্ঞার উদাহরণ হিসাবে গ্রাহ্য হ'তে পারে। 

ধাস্তব জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতার সকল বস্তৃতেই এই কল্সনার প্রলেপ পড়ে, একথা 
বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ করা হবে না। কল্পনার তূলি একদিকে যেমন আমার ঘরের 
চেয়ারটাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়, অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণ জগতটাকে পূর্ণ ক'রে তোলে, অন্যদিকে 
আবার তা শিল্পের জগতটাকেও রূপে. রঙে রসে ভরিয়ে তোলে । রূপের জগতে, রসের 
তীর্থপথে কল্পনার লীলাটা অভাবিত পথে কাজ করে ; আমাদের বাস্তব চেতনা্টাকে কল্সনা 
সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় : অবশ্য বাস্তবতার বোধটুকু একেবারে লুপ্ত হ'য়ে যায় না 
কখনো । কল্পনা ও বাস্তবের বিভেদক রেখাটুকৃকে আবিষ্কার করা সহজসাধ্য না হ'লেও একথা 
বোধ হয় বলা চলে যে নাট্যে দৃষ্ট ঘটনা-পরম্পরার পরিণতি বাস্তব জগতের সঙ্গে যে 
সম্পর্কশূন্য, দর্শক হিসেবে এ বোধটুকু আমাদের সব সময়ই থাকে । অভিজ্ঞতার বাস্তব জগতে 
এবং শিন্দেব জগতে কল্পনার কারুকার্য থাকলেও অভিজ্ঞতার জগতে ঘটনা-পরম্পরার 
পরিণতিতে লাভ লোকসানের ব্যবহারিক বোধটুকু থাকে : শিল্পের জগতে সেই বোধটুকুর 
অভাব; তাই বোধহয় শিল্পকে প্রায়োজনিক বলা চলে না। তাই শিল্পের উদ্দেশ্যকে 
মহাদার্শনিক কান্ট বললেন £ ?1050951557655 ৬705901 ৪ 001০১০- অপ্রয়োজনের 
প্রয়োজন হ'ল শিল্পের। এই ব্যবহারগত উপযোগিতা শিল্পের নেই বলেই আমরা নাট্যে দৃষ্ট 
হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হ'তে ভয় পাই না। রাস্তায় একটা লোককে খুন হ'তে দেখলে যেমন 
শ্রীমতী মেনোর্ভা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন ঠিক তেশ্নি করেই তিনি প্রেক্ষাগৃহেও সংজ্ঞা হারিয়ে 
ফেলেন ওথেলোর হাতে ডেস্ডিমোনাকে নিহত হ'তে দেখে $ কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে 
নাটকে বিয়োগান্ত দৃশ্য দেখে আমি আনন্দ পাই ; আমার প্রকৃতির 38975010 পশুটা তৃপ্ত হয়। 
কবি বলেন £ "001 55/591551 50165 815 11)0952 081 061] 01 58405$1 11081715”- 
অপরের দূঃখের কথা শুনে আমরা আনন্দ পাই! বিয়োগান্ত নাটকের রসে ডুবে যেতে আমরা 
ভালোবাসি। কিন্তু কেন£ বোধহয় /১৮0017)91 159)910£5-তে এর জবাব খুঁজে পাওয়া 
যাবে। তাই যাঁরা শিল্পী তারা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ নন, এমন কথা বলা হয়েছে। '0৩77185' এবং 
17581115-র মধ্যেকার ব্যবধানটুকু গুণগত নয়--- মাত্র পরিমাণগত | উম্মাদের উন্মাদনার 
মধ্যে 12061)0ণ' বা সঙ্গতি হয়ত কেবলমাত্র বিকৃত মজ্জিছ্নেবে মানুষেরই চোখে পড়ে ; অন্য 
কারো চোখে ধরা পড়ে না; তাই চিরকালই ০স বিকৃত মক্তিষ্ক মানুষ বলে সকলের করুণা লাভ 
করে। আর যিনি প্রতিভাবান তাকে অনেকেই পাগল ব'লে ভাধলেও এমন কিছু সংখ্যক লোক 


শিল্প ও কল্পনা ৮১ 


থাকেন যাঁরা তীকে প্রতিভাধর শিল্পীরূপে স্বাগত জানান £ এঁরা হ'লেন রসিক সুজন বা 
/4591508510:1 এঁরা কবির কল্পনায় সঙ্গতি খুঁজে পান। তাই কবি আনন্দিত হন। শিল্পী 
সাধুবাদ লাভ করেন। 

মহাদার্শনিক প্রাতো যখন 1০7 গ্রন্থে কবিদের 11715195091 01 01৮10119 আখ্যা দিয়েছেন 
তখন এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে কবিরা যে সত্য সৃষ্টি করেন, যে সঙ্গতির আভাস দেন 
তা জগতের ঘটনা-আশ্রয়ী সত্যের চেয়ে কোন অংশে ন্যুন নয়। অর্থাৎ কল্সনা-কাব্য সত্যকে 
সৃষ্টি করে। মহাকবি বান্মীকিকে দেওয়া মহর্ষি নারদের সেই আম্মাসবাণী £ 

“সেই সত্য যা রচিবে তুমি'__ 

তারই প্রতিধ্বনি বুঝি শুনি আর এক পরিপ্রেক্ষিতে মহাদার্শনিক প্লাতোর মুখে। প্লাতো 
উপরোক্ত 1০% গ্রন্থে কবিদের সম্বন্ধে বললেন ঃ 


+11556 50015 09118 1105 6595 012) 010৬৮০18170 ৮4180611196 ০৬০৫ 1175 
£9106175 2190 10690055 0170 1185 1)01)95 [1০৬5106 [0010191185 01 0050 180915995 16111) 
10 905 19061 ৮৮10) 0106 5৬৮58110955 01170610457 215 8179560 95 (1069 816 117 0191065 


01 181910 10595018900070 0159 55810 06 000), 

অতএব কল্পনা যে সত্যের সন্ধান দেয়, মেই মহৎ সত্যটিকে স্বীকার করলেন পাশ্চাত্য 
জগতের দার্শনিক সম্ত্রাট মহামতি প্লাতো। এই প্লাতোর দর্শন সম্বন্ধেই আধুনিক দার্শনিকদের 
পুরোধা 46750 001) ৮৬10১৩৪ বলেছিলেন ৪ 5 ৯5015 06 1701017591) 
[90195019199 15 & ০090)096৩ 09 09001 71910 2 উপরের উদ্ভৃতিতে প্লাতো সে কল্পনাশ্রয়ী 
সত্যের কথা বললেন যে সত্য আত্মসঙ্গতি বা ০০1)6761)০০-কে আশ্রয় ক'রে উজ্জীবিত হয়ে 
ওঠে। মহাদার্শনিক আরিস্ততল যখন তার ৮০০০৪ গ্রন্থে 0010)6515 বা অনুকৃতির ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বললেন যে অনুকরণ যখন যা ঘটেছে (/1)911785 1)91975) তার গন্তভী ছাড়িয়ে 
যা ঘটতে পারত ৬17৪ 0795 1)91257) তার স্তরে গিয়ে উত্তীর্ণ হয় তখন অনুকরণ ও 
কন্সনার ব্যধধান লুপ্ত হয়ে যায় । কল্সনা একদিকে যেমন শিল্পকে সৃষ্টি করে অন্যদিকে আবার 
তা শিক্প দেউলে শ্রতিষ্ঠত সুন্দরকেও রূপ দেয়। গ্রীক দার্শনিক প্রতাইনাস এই সত্যটুকুকে 
উপলক্ি করেছিলেন। এযুগের অন্যতম নন্দনতাত্ব্িক-প্রধান কফ্রোচে এই সত্যটুকৃকে উদ্ধার 
করে বললেন £ 

"(15 01919 ৬1111 91007950080 0175 ৮৬৮০ 01৬1৫60 16111001165 915 4151054 91 


016 ০০৪৪0।0] 90১0 ৪10 916 1056 71010 ৪ 511815 501906191 ..১-4450 0090 ৬/৩ [৩901% 
7 2110221007051 172৮ ৬1৮৮ : 1105 059861601 8190 9৫1 916 17)0৮/ 10001) 91152061164 
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ক্রোচে এই কল্সনার কালজয়ী ভূমিকাটুকুকে স্বীকার করেছেন £ কল্পনার সার্বভৌমত্ব 
৪0901001615555 01 1100381019110% ক্রোচের নন্দনতত্বে স্বীকৃত সত্য। 


নন্দনত্ন্ব ৫ 


দ্বিতীয় স্তুবক 


কাব্য ও কথা 
সাহিত্য ঃ নন্দনতাত্ত্িকের দৃষ্টিতে 

সাহিত্য ও জীবন £ নন্দনতাত্তিক পর্যালোচনা 
সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা £ নন্দনতাত্তিক দৃষ্টিতে 
বক্রোক্তি 


দ্বিতীয় স্তুবক 
কাব্য ও কথা 


শিল্পী শিক্পসৃষ্টির জনা কোন না কোন উপাদান নিয়ে কাজ করেন। তার উপাদান হয় 
পাথর, না হয় রং আর না হয় কথা । কথা বলার যে শৈলী, যে আঙ্গিকে কবি কথা বলেন তা 
শিল্পতন্বের এক অতি রহ্সাময় সমস্যা । মানুষের দৈনন্দিন কজিকর্মের ক্ষেত্রে ভাষা একটি 
ভাষার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। শব্দের অর্থ ও তর্কশাস্ত্র সম্মত ব্যপ্রনাট্কু থেকে ভাষাকে যদি 
পৃথক করে দেখা হয় তা হলে বলতে হয় যে ভাষা একদিকে যেমন বাতাসের মত লঘু এবং 
শূন্য, অন্যদিকে আবাব তার সারবস্তাও অনস্থীকার্য। ভাষা হল সঙ্গীতের মত স্পন্দমান এবং 
তার মতই পলায়নতৎপর। কবির কথার সঙ্গে চিত্রীর রং ও রেখাকে দি তুলনা করা হয় 
তা হলে বোঝা যায় যে সে চিত্রীর শিল্প মাধ্যম কত বৃহৎ, কত দীর্ঘস্থায়ী। সমস্ত সাহিত্যকে 
বিশেষ করে কাব্যকে “বর্ণসঙ্করশিল্প” বলা যেতে পারে। এক অর্থে সঙ্গীতের মতই কাব্যের 
আবেদন তার সুর, তার বিশেষ স্বরশ্রাম, তার নিজস্ব ধ্বনিবিন্যাসকে আশ্রয় ক'রে ভাষার 
মাধ্যমে জাপনাকে প্রকাশ করে। কাব্যকে আমরা ভাব আদান-প্রদানের বাহন হিসেবে ভাবতে 
পারি, শুধু এই বাহনটি ছন্দৈষ্বর্যে মণ্ডিত, অন্যান্য ভাবের বাহনেব থেকে তার এইটুকু তফাৎ। 
সঙ্গীতের মতই কাব্যের মৌল প্রকৃতি হল, তা ভাবের বাহন হলেও অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রযী 
এবং তা সহজেই শ্রোতার চিত্ত বিগলিত করে। 

কাব্যেব এই দ্বিবিধ কার্যকারিতা লক্ষ্যণীয় । একদিকে কাব্য ধ্বনিসুষমার, ধ্বনি-কৌশলের 
আশ্রয়, অন্যদিকে 'মাবার ভা, ভাব বিনিময়ের বাহন। সকল সাহিত্যকেই এই দ্বিবিধ 
লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হয়। ভাষা একাধারে কাজের ভাষা, আবার তা সঙ্গীতেরও ভাষা ; 
একদিকে যেমন তার সুব আছে, অন্যদিকে আবার তার তর্কশান্ত্রসম্মত রূপও আছে। সেই 
জন্য সাহিত্যের দুটি রূপ পরম্পরকে তির্যক ভঙ্গীতে ছুঁয়ে চলে গেছে। তারা হল গদা ও পদ্য। 
আদর্শগতভাবে গদ্য হবে এক ধরনের বীজগণিত, এক বিশেষ ধরনের সন্কেত-বার্তা। যে 
ভাবটুকু বহন করা দরকাব তার বাহন হওয়া ছাড়া গদ্যের অন্য কোন কাজ নেই। গদ্য সেই 
কাজটুকু ছ্ৰার্থহীন ভাষায় করবে। যা বলতে চাইছি গদ্য শুধু সেইটুকুর প্রতীক হবে, 
সেইটুকুকেই এমন ভাবে প্রকাশ করবে যেন সে সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ না থাকে। 
বৈজ্ঞানিক সংগঠনেই গদ্যের রূপের পূর্ণ তম প্রকাশ । সে হিসাবে শিল্প-পদ্যবাচ্য হওয়ার কোন 
অধিকার গদ্যের নেই। 

কিন্তু শব্দের দুটি দিক আছে এবং এই দুটি দিক থাকার ফলেই গদ্যকে শিল্প-বাহন 
হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য পদ্য খুব নির্ভরযোগ্য শিল্পবাহন নয়। খুঁতখুঁতে তর্কশাস্ত্রবিশারদ 
যতই শব্দকে নিখুঁতভাষে শুধুমাত্র অর্থবাহী করার চেষ্টা করুন না কেন, শব্দের মধ্যে আবেগের 
ব্যঞ্জনা থেকেই যায় ; ভাবায় ছন্দ নিভ্য-অনুস্যৃত : বীজগণিতের সৃত্রতেও এই ছন্দের সন্ধান 
মেলে। যে ভাযায় ' দার্শনিক শিল্পধর্মমূলক দর্শন আলোচনা করেন তার মধ্যেও সেই সহজ 


৮৬ নন্দনতত্ 


ছন্দটুকু, ধ্বনি-সুষমাটুকু আপনা থেকে ফুটে ওঠে। দার্শনিক দেকার্তের দর্শন আলোচনায় 
ফরাসী ভাষার ধ্বনি মাধুর্য সহজ ভাবেই ফুটে উঠেছে। বেগঁসর দর্শনও এই ধ্বনি এম্বর্ষের 
জন্যই সুখপাঠা। 

কথা কেবলমাত্র শ্রন্ত শব্দ নয়। তার সঙ্গে আবেগের স্পর্শটুকু লেগে থাকে । যে 
পরিবেশের মধ্যে, যে শিক্ষকের কাছে ভাষা আমরা শিখি, তাদের কথা, তাদের স্মৃতি এ ভাষার 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ; বাল্যকালের কত মধুর স্মৃতি এ ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
আছে: যে সব পরিবেশে এঁ ভাষা ব্যবহার করেছি, তার স্মৃতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে 
এঁ ভাষার সঙ্গে। ভাষা সাধারণতঃ বীজগণিতের সূত্র হিসেবে গণ/ হয় না: অবশ্য বিশেষ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভাষা এই ধরনের সাক্কেতিক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। 

ভাষা সুস্পষ্ট অর্থবহ। এমন কথা নেই বললেই চলে যার প্রতি-অর্থ নেই। নিজের ঘর. 
মৃত্যু প্রভৃতি কথার অর্থ হয় আমাদের আকর্ষণ করে আর না হয় বিকর্ষণ করে। যে সব কথার 
সুস্পষ্ট অর্থ নেই বলে বলা হয় তার সঙ্গে একাধিক আনুষঙ্গিক ব্যাপারের যোগ ঘটে যাওয়ার 
ফলেই শব্দের নিজস্ব অর্থটুকু হারিয়ে গেছে। 

শব্দের এই বিভিন্ন ভূমিকা থাকার ফলে গদ্যসাহিত্যকে “সম্করশিক্প' বা [1000 ৪11 বলা 
যেতে পারে। শব্দ কখন কখন তর্কশাস্ত্রসম্মত প্রতীকরূপে, কখন বা গতিময় ধ্বনিরূপে, আবার 
কখন বা আমাদের আবেগের উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। শব্দের বিন্যাসগত যে ধ্বনি-সাম্য 
তার অন্তরে সঙ্গীতের যে সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে, তাকে যথাযথভাবে গদ্য ব্যবহার করে না; 
কাব্য স্টকু ব্যবহাব করে । অবশ্য কখন কখন ছন্দোময় বর্ণবহুল গদ্যের ঢঙে যে প্রবন্ধ লেখা 
হয় তার মধ্যে শব্দের উপযুক্ত প্রসাদ গুণ এসে যুক্ত হয়। ক্লাটন বুক বললেন যে গদ্যের বিশেষ 
গুণ হল সুবিচার অর্থাৎ বক্তবা বিষয়ের সঙ্গে তাল রেখে গদ্যের রঙটুকু নির্ণীত হয়ে থাকে । 
গদ্যের বিস্তারটুকু নিণীত হয় ভাষার দু'টি ক্রিয়ার কথা মনে রেখে ;: এক দিকে ভাষা ভাবের 
বাহন : অন্য দিকে তা বস্তুর প্রতিচ্ছবি । গদ্য কী না করে? গদ্যে গল্প বলা যায় : দুরূহ বিষয়ের 
ব্যাখ্॥ করা যায় ; বিষয়গত জটিলতার সরলীকরণ ক'রে স্থান এবং বাক্তির বর্ণনা দেওয়। হয় 
গদ্যের মাধ্যমে ; আবার কোন বিশেষ ব্যাপার নিয়ে তর্কবিতর্ক, কোন ব্যাপারে কাউকে বুঝিয়ে 
তাকে আপনার মতে নিয়ে আসা, এ সবই হল গদ্যের কাজ। মানুষের সমণ্র অভিজ্ঞতাকে গদ্য 
ব্যক্ত করে। অন্য দিকে পদ্য শুধুমাত্র শব্দের অর্থটুকু সম্বল করে কাজ করে না। শব্দের 
দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনাও পদোর কাজে লাগে। গদ্য কাব্য থেকে সঙ্গীতের সুরটুকু কর্জ করে। 
এতো বিভিন্ন ধরনের ভাবের বাহন বলেই গদ্য শুধুমাত্র ভাষার কলাকৌশল মাত্র নয়। কল্পনায় 
(য সমঘয় সাধন সম্ভব গদ্য সেই সমবয়টুকু সৃষ্টি করে। গদা সেই কল্পলোকের উৎস। তাই 
উপন্যাস গদ্যকে আশ্রয় করে আছে। 

কাব্য এমন একটা শিল্প যেখানে ভাবের বাহন ভাষা পুরোভাগে এসে দাড়ায়, কাব্যের 
ভাষাকে কবি, তার শ্রোভা অথবা পাঠক কেউ-ই ভুলে থাকতে পারেন না! দার্শনিক সান্তায়ানা 
যথার্থই বলেছেন যে কবি হলেন মুলতঃ কথার স্বর্ণকার, কথার সোনা দিয়ে তিনি কাব্যের 
অলংকার গড়েন। শব্দের যে ইন্দ্রিয়জ আবেদন কবিকে আকর্ষণ করে কবি তার পাঠককে মেই 
শব্দের আমন্ধণটুকু পাঠান। অনেকে মনে করেন, যে সব কবির মাতৃভাষা ইতালীয়, তারা 
সতাসত্যই ভাগ্যবান। এই ভাষায় স্বরবর্ণের এমন ছড়াছড়ি যে কথ বললেই এক ঝুড়ি স্বরবর্ণ 
ব্যবহার করতে হয়: এ ভাযায় কবিতা না লিখে উপায় থাকে না. অবশ্য এটি যদি তার 


কাব্য ও কথা ৮৭ 


মাতৃভাষা হয়। সুইনবার্ণের মত কবিরা কখন কখন কেবলমাত্র শব্দ-লালিতের দ্বারা মুগ্ধ হয়ে 
এমন সব চরণ লিখেছেন যার বিশেষ কোন অর্থই হয় না। সেই সব চরণে শুধু রয়েছে 
পদলালিত্য ; শুধু রয়েছে ধ্বনি-মাধুর্য 

আমরা এমন একটা কাবা-কলার কল্পনা করতে পারি যে কাব্য-কলায় শুধু মাত্র স্বরধ্বনি 
ও ব্যঞ্রনধ্বনি পরস্পর যুক্ত হয়ে অর্থহীন ধ্বনি-সংগতি সৃষ্টি করে। সে ধ্বনি-সংগতি 
প্রাচাদেশের ঝাড় লগ্ঠনের মত বর্ণবহুল ও ঝলমলে হবে । এমন কবি এবং কাব্য পাঠক রয়েছেন 
যারা শব্দের বণটুকুও প্রত্যক্ষ করতে পাবেন যেমন করে আমরা জলের বাহার ও পাতার রং 
প্রত্যক্ষ করি। ইংবেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী একবার বলেছিলেন যে 4001161 
৫০০" কথাটি বড়ই মিষ্টি, এমন মিষ্টি কথা আমি জীবনে শুনিনি : এমন অনেক ইংরেজ কবি 
আছেন যারা বুঝতে পারবেন যে এ বিদেশী ভদ্রলোকটি ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন। 

শব্দেব কারুকার্য সম্পন্ন করাটাই কিন্তু কবির সবটুকু কাজ নয়। স্ববধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্মনির 
কুশলী সময় ঘটিয়ে কাব্যের সবটুকু বাঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা যায় না। এই কুশলী সময় 
সাধনকর্মের মাধ্যমে যে ' আবেদনের সৃষ্টি করা যায় তা কাব্যের ইন্ড্রিয়জ আবেদনেরও সবটুকু 
নয়। আর এক দিক থেকে ভাষার সঙ্গে সঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে। সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বরগ্রামের 
০7৪5) মতই ভাষারও বিভিন্ন শব্দাংশ রয়েছে। কিন্তু সেইটুকু সাদৃশ্য ছাড়াও গভীরতর 
সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান । বিভিন্ন স্বরগ্রামের সময় যেমন সঙ্গীত সৃষ্টি করে ঠিক তেমনি 
বিভিন্ন শব্দাংশকে একত্রে যোগ করলেই কাব্য জন্ম নেয় না। মানুষের ভাষার মধ্যে যতি আছে, 
ছন্দ আছে ; ভাষার এই ছন্দটুকু এবং শব্দের ছোট ছোট খগ্ডাংশগুলি কবি তার কাবাসৃষ্টির 
কান্ডে লাগান। 

কবিতার ছন্দই হল তার বিশেষ সম্দোহনী শক্তি । মানুষের কান এতো সহজে, এমন 
অনায়াসে কেমন করে ছন্দের আহানে সাড়া দেয় তার রহস্য বোধহয় মানুষের জৈব প্রকৃতির 
অন্তরে লুকিয়ে আছে। ফুসফুসের আকুঞ্চন প্রসারণে, নিশ্বাস-প্রশ্থাস গ্রহণের মধ্যেও বোধ হয় 
এই রহসোর লীলা । সঙ্গীতের ছন্দের লীলা অতি প্রত্যক্ষ; কাব্যে ছন্দ এক কন্সনা-রঙ্গীন 
পরিবেশ সৃষ্টি করে; এই পরিবেশেই পাঠক কাব্যানন্দের আস্বাদন করে, কবি-কথিত কাব্য- 
লোকের পরস্পরের প্রতিবেশী হয় । কবির বক্তব্য পাঠক শোনেন । কবিতা হল কবির স্বপ্ন, কবি 
মানসের অনুভব মাত্র । কবির অভিজ্ঞতার ছোট বড় নানান আকারের ছবি তার কাব্যের মধ্যে 
প্রতিভাত হয়। কবি তার কাব্যে সঙ্গীতের সুষমাটুকু মিলিয়ে দেন, হঠাৎ পাওয়া নানান 
শব্দালংকার কবি এই কাব্যের মধ্যে আমদানি করেন কাব্য আপন স্বরূপে ঝলমল করে ওঠে। 

ওয়াল্ট হুইটম্যানের কাব্যের দীর্ঘায়িত আলুথালু গতিচ্ছন্দ, পোপের কাব্যের দৃঢ়পিনদ্ধ 
চরণ, সুইনবার্ণের কাব্যের দীর্ঘ ছত্র, মহাকবি মিন্টনের অমিত্র ছন্দের সামগ্রিক ছটার গতি 
তাদের স্ব স্ব কাব্যের আবেদন্টুকু নির্ণয় করে। কাব্যের মৌল গতিচ্ছন্দ কবির দেখা স্বপ্পের 
পূর্ণাঙ্গ চরিত্রটুকু সযত্বে চয়িত শব্দের মাধ্যমে আপনাদের প্রকাশ করে কিন্তু কবির স্বপ্ন বলতে 
আমরা কী বুঝি? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই কবির সৃষ্টি এবং রসিকের রসানুভবের 
অনেকখানিই নিহিত রয়েছে! কবিতা শুধুমাত্র পদ্যাংশের সমষ্টি মাত্র নয়; তার ছন্দ, তার মিল, 
তার শব্দ, তার অর্থ সবগুলিকে একত্র করলেও কাব্যের স্বরূপটুকু পাওয়া যায় না। কবিতা হল 
সামগ্রিক সমষ্টি, একটি সম্পূর্ণ দেহসৌষ্ঠব;ং কবিতার জন্ম হয় কবির অবচেতন মনোলোকের 
গভীরে: কাব্যের সন্তা হল স্বপ্নের সম্তা যাকে কবি পুথির পাতায় অমর করে রেখে যান। 


৮৮ নন্দনতত্ 


আমরা সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা কিছুই জানি না, যে প্রক্রিয়ায় কবির স্মৃতি থেকে 
হাজার হাজার ছবি, কবি-মানসের সীমাহীন উদ্বেগ, তাঁর আনন্দ উদ্বেলতা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে 
কবির কাব্য-বূপটুকুর সৃষ্টি করে। আমরা যদি সেটুকু জানতে পারতাম তা হলে কবি-প্রতিভা 
ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারী মানুষেরা কাজ করছেন 
তাদের কৃতি-রহস্যেরও অনেকখানি উদ্ঘাটিত হতো । কবি ওয়ার্ডস্বার্থ বললেন যে কাব্য হন 
শান্ত মনে জীবনের অতীত আবেগময় মুহূর্ত গুলিকে স্মরণ পথে আনয়ন করা। তার উক্তিতে 
কাব্যের ছন্দ মিলের অতিরিক্ত যে সামগ্রিক আবেদনটুক রয়েছে তার কথাই বলা হয়েছে। 
কবিমনের কোন একটি বিশেষ অবস্থায় কবি আপনার মনের গহনে লুকিয়ে রাখা ছবির সঙ্গে 
আপনার অন্ত্দষ্টি ও ভাব ভাবনাকে সমন্বিত করে যে দিবাস্বপ্প দেখেন তার নামই কবিতা । 
একটি চতুর্দশপদী কবিতাকে সাধারণ ভাবে গদ্যে হয়ত অনুবাদ করা যায়, তার অন্তর্নিহিত 
তাবটিকেও না হয় ব্যক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে পারিপার্িক 
চাপে আমাদের আনন্দের ভোজে পংক্তি ভোজন করার প্রবৃত্তিতে ভাটা পডে। যদিও এই 
আনন্দের আস্বাদনে আমাদের জন্মগত অধিকার । কাব্যে যে অনুভূতির কথা বলা হয়, তার যে 
অনুরণন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় কাব্যের সবটুকু বিস্তার জুড়ে, তা কিস্তু কাব্যের জীবন নয়। 
তাই কবিতার ভাব তদ্বর্ণিত অনুভূতির কথা ভাষান্তরে বললেও তার মধ্যে মূল কবিতার 
রসটুকু মেলে না। পাঠকের চেতনায় যখন কবির স্বপ্রের প্রতিষ্ঠাটুকু ঘটে, যখন কবির সামগ্রিক 
দৃষ্টিটুকু পাঠক আপন অর্তদৃষ্টির বলে আপনার করে নেয়, তখন কবিতার আবেদনটুকু 
অব্যাহত থাকে, অনন্তের মন্দিরে কাব্যের জীবন্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হয় যখন কবির 
দেখা জগতের টুকরো ছবি, তার অভিজ্ঞতার খণ্ডাংশ, তার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, তার 
আনন্দানুভূতির ভূমা-রূপ আপনার সম্তায় সমবিত হয়ে যায়। 

কবির কাব্যে যে অনাদ্যন্ত প্লাতোনিক সমগ্রতাটুকু পাই তাকেই আমরা কবির স্বপ্ন আখ্যা 
দিয়েছি। কবি এই স্বপ্রটুকুকে পাঠকের মনে সঞ্চার করে দেন। কাব্যের ছন্দ এই স্বপ্র সথ্যারে 
সহায়তা করে; কবিতার জাদু আছে ; কবিতা পাঠককে সম্মোহিত করে। 

কবিতার জাদু হল কবির ভাষার মনোহারিত্ব। তার সন্মোহন শক্তি পাঠকের মনোযোগ 
আকর্ষণ করে দুর্বার ভাবে। আমরা কোন এক কবি কথিত মানসিক পরিবেশটুকুতে 
বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আমাদের জীবনের গভিচ্ছন্দে কবিচিন্তের বহমানতা এসে 
ঢেউ তোলে । আমরা কবির সঙ্গীডে মুগ্ধ হই। ভাই কাব্যের অন্তর্বর্তী বিভিন্ন উপাদানে কাব্যকে 
বিশ্লেষণ করলেও আমরা কবিতার স্বকূপটুকুকে কিছুতেই ধরতে পারি না। কবির জৈবিক স্বপ্রে 
আমরা মুহূর্তের জন্য অংশভাগী হয়ে পড়ি; এই স্বপ্নই কাব্যের হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মিশে যায়। 
যাঁরা কবি তারা জানেন যে মনের বাহনে কাব্যের সূত্রপাত হয় অর্থহীন সুরের ঝংকারের মত। 
ইংরেজী সাহিত্যে এমন অনেক কবিতার কথা আমরা জানি যার সুত্রপাত কবিমনে হয়েছিল 
এক অস্পষ্ট সুরের ইঙ্গিত থেকে, সে সুরে কথা তখনো সংযোজিত হয় নি, কবি-কল্পনার 
অস্পষ্টতা ক্রমে কেটৈ গিয়ে সে সুর আকার পেলো, কথা পেলো. অর্থ পেলো। কাব্যরসিক 
জানেন সে শব্দের অন্তরালে, অর্থের পশ্চাতে যে সঙ্গীতের ধারা, যে ছন্দের প্রবাহ নিত) বহমান 
তার জন্যই তিনি কাবা ভালবাসেন। মার্ক টোয়েনের কাব্যে পাওয়া অভিনিকৃষ্ট ছন্দেই হোক 
অথবা মিল্টনের কাব্যে পাওয়া সুম্্ম উচ্চারণ-সমাকীর্ণ অমিত্রছ্দই হোক, যে কোন ধরনের 
ছন্দকে আশ্রয় করে কাবাকে থাকতে হবে! ছন্দই হ'ল সুরের প্রাণ। সুর নইলে কবিতার 


কাব্য ও কথা ৮৯ 


হৃৎস্পন্দনের ছন্দ থেমে যায়। কবিতার ভাষায় যতই চাতুর্য থাকুক না কেন ছন্দের 
সম্মোহনটুকু না থাকাতে কবিতা পাঠকের হৃদয়ে সুরের অনুরণনটুকু জাগায় না; সেই মুহূর্তের 
জন্য কবির স্বপ্ন পাঠকের প্রাণস্বরূপ হয়ে ওঠে না! 

ছন্দের গতি এবং যতি, এরাও কাব্যের আবেদনটুকুকে পুরোপুরি ব্যাপ্ত করতে পারে না। 
কথা যদি গুদু পদের, পদাংশের যোজনায় ছন্দ-সুরটুকু মাত্র হতো তা হলে তা পুরোপুরি শব্দ 
ও শব্দ-সমৰয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। কোন একটি বিশেষ শব্দকে কেন্দ্র করে যে 
বিচিত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, যে ভিন্ন ধর্মী বিচিত্রতর জটিল হার্মনির সৃষ্টি সম্ভব, তাদের 
কোনটিকেই আমরা কাব্যে খুঁজে পেতাম না। কেউ কেউ কাব্যকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের মর্যাদা 
দিতে চেয়েছেন, কিন্তু এই কাব্য-সঙ্গীত সঙ্গীতের চেয়ে খাটি হলেও তা সুঙ্ষ্তর হবে। কাব্যে 
আমরা কথার ব্যবহার করি এবং এই কথা শুধু শব্দ নয় ; আমরা তা বলি মনের ভাব প্রকাশের 
জন্য। কথার গুরুত্ব কখনই উপেক্ষা করা যাবে না। বদি কবি কথার এই প্রকাশ ক্ষমতাটুকুকে 
পুরোপুরি কাজে না লাগান তা হলে তিনি তার কাব্যকলার অন্যতম মুখ্য উৎসের 'অপচয় 
করবেন বলেই আমাদের ধারণা । 

কথার একটি তর্কশাস্থ সম্মত উৎস থাকে আর থাকে মনস্তত্ব-সম্মত মৌল উপাদান । এই 
দ্বিবিধ বিষয়ের উপরে কবির শিল্পকলা অংশতঃ নির্ভরশীল । কবি কথার রসাশ্রয়তায় বেশী 
মাত্রায় আগ্রহী । বৈজ্ঞানিক অবশ্য একে আমল দেন না। কবির কাজ হ'ল সবেপিরি কথার 
শক্তিটুকু নিয়ে; কথার সত্যাসত্য নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না! কবি অভিজ্ঞতাকে প্রাণোজ্জল 
ক'রে পরিবেশন করেন, তা সে সংবেদনই হোক অথবা তার নিজের দলের বিশেষ ভাব- 
ভাবনাই হোক; তাকে প্রাণবান ক'রে, উজ্জ্বল ক'রে কবি আপন কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
তেমনি ধারা অপরের ভাব-ভাবনা, অপরের সংবেদনকেও কবি আপনার কল্পনার রঙে 
এশ্বরবান ক'রে কাব্যে পরিবেশন করেন কখন কখন। বাইরের যে অতি প্রত্যক্ষ জগৎ 
কবিচিত্রের দ্বারে বার বার আঘাত হেনে কবির ইন্দ্রিয়চেতনাকে জাগ্রত করে, তার আবেগকে 
উদ্দাম করে দেয়, তার মনের ভাবসমুদ্রে তুফান তোলে, সেই প্রাকৃত জগতকে কবি আপন 
কাব্যে রমণীয় মর্যাদা দেন। কাব্য-পাঠকের মনে কবি একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার সৃষ্টি 
করতে চান। কাব্যে কথিত রূপকল্প, কবির আবেগ ও চিন্তা প্রভৃতিকে কাব্যপাঠকের চিত্তে 
সঞ্চার করে দেওয়া কবির উদ্দেশ্য নয়। রাষ্ট্রের বহির্বষয়ক 'দাঙ্কেতিক বাতা বিনিময়ে ইংলগের 
পরিবর্তে % চিহ্ব ব্যবহার করা চলে। কিন্তু সেক্ষপীয়র ইংলগ্ের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শুধুমাত্র 
তর্কশান্ত্রবিদের সংজ্ঞা নয়। সেক্ষপীয়র বললেন £ 'এ দেশ শক্তি-এশ্বর্যে পরম গম্ভীর । মঙ্গলের 
পীঠস্থান, স্বর্গীয় উদ্যান ইডেনের অন্যতম রূপ। একে দ্বিতীয় স্বর্গ বললেও অতুযুক্তি হয় না।' 
'ইং্লগু” এই শব্দটি নানান ভাব, স্মৃতি ও কল্পনার উদ্দীপক, শৈশবের কত স্মৃতি, ইংরে; 
জাতির ইতিহাসের কত অতীত ঘটনা, কত না রাজনীতি পাঠকের কল্পনায় তীড় করে আসে। 
কবিতার কথাগুলি অন্কশাস্ত্রের সাক্কেতিক চিহ্ুমাত্র নয়; তা হল আবেগের উদ্দীপক । তারা শুধু 
বস্ত বা বিষয়ের কথা বলে না; তারা বলে জাগ্রত মানবাত্মার কথা । কবি তার উদ্দীপনাময়ী 
কল্সনাশক্তিকে জাগ্রত করে তোলেন। 

কবি এই যে পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেন তার বিশিষ্ট শৈলীতে কাব্যের কথাগুলিকে 
সাজিয়ে, তার ফলে পাঠক শিশুসুলভ কল্পনার আশ্রয়ে নতুন করে অভিক্্রতা অর্জন করেন। 


৯০ লন্দনত্থ 


সেই অভিজ্রতা পুরোনো গতানুগভিকতাকে অর্থীকার ক'রে বিচিত্রতর ইন্দ্রিয়জ সংবেদনকে 
আশ্রয় ক'রে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি তার কাবো অভিজ্ঞতায় পাওয়া সমস্ত খুঁটিনাটি 
শুদ্ধ এক একটা আস্ত সংবেদনকে চিত্রিত করেন। ব্যস্তবাপীশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চোখে যে 
রং, যে গন্ধ, যে স্বাদ, যে স্পর্শ একেবারে রোজনামচার ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে তাকেই কবি 
এক এক করে বর্ণনা করেন। এই ধরনের কাব্যকলার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই বূপার্ট বুকের 
40768 [.০৬০” কবিতায়। আমরা যৌবনে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য থাকার সময়ে যে সব উত্তেজনাপূর্ণ 
সঙ্গীতময় মুহূর্তগুলো কাটাই. কবি তারই স্মারক বাণী আমাদের শুনিয়েছেন ঃ 
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কবি তার কবিতায় যে অভিজ্ঞতার কথা ধলেন সে অভিজ্ঞতায় শিশুর হন্দ্রিয়জ 
অভিজ্ঞতার সঙ্জীবতা; কাবোর এই শুণটি সকল কাব্যেই বিশেষ করে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে 
অতি প্রতাক্ষ । হোমারের কাবো এই ধরনের অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়; কীটস 


কাবা ও কথা ৯৯ 


এবং মিল্টনের কাব্যেও এই গুণের অসপ্ভাব নেই। মিস্টনের কাব্যে মহত্তর জর্টিলতাও এই 
গুণটিকে ক্ষুগ্ন করে নি। বস্তুর বর্ণোজ্জল রূপটিকে কবি তার সুষ্ঠু শব্দ নিবচিন ও প্রযোজনার 
মাধ্যমে আমাদের দেখান । কবি বস্তটিকে বর্ণনা করেন তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্াটুকুর নির্দেশ দিয়ে; 
সমুদ্রকে তিনি মদের মত অন্ধকার বলেন, এথেনের চোখকে কটা বলেন, প্রত্যুষকে বলেন যে 
তার না কী গোলাপের মত আঙ্গুল। পশমের স্পর্শ, পুরোনো কাপড়ের গন্ধ, বন্ধুপ্রতিমের 
আঙ্গুলের ছোঁয়া, গোলাপের ঘ্রাণ, কাটার হুল ফুটিয়ে দেওয়া__ এইসব ভাষা বাবহার ক'রে 
আপনার ইন্দ্রিয়জাভ অভিজ্ঞতার কথা পাঠককে মনে পড়িয়ে দেন। 

সাধারণতঃ আমাদের জগতেব প্রতি যে প্রতিক্রিয়াটুকু হয়ে থাকে তা কবি আমাদের 
তুলিযে দেন, অনেকেব মতে এইটুকূই হল কবির কাজ। আমাদের আদিম সংবেদনের 
রূপটিকে পুনরুদ্ধার করাই হ'ল কবিকৃতি। শিশু বাধাধরা ছকে চলতে এবং বলতে শেখার 
আগে তার চোখ বা কান যে বিশুদ্ধ রূপ দেখে ও শব শোনে সেইটুকু রসিকজনকে দেখানো 
এবং শোনানোই হ'ল কবিকুলের মুখ্য কর্তব্য। শিশু যখন ট্রেন গাড়ী দেখে তখন তার কানে 
ইঞ্জিনের অদ্ভুত শব্দটাই বড় করে বাজে । তাই শিশু ট্রেনকে “ছু ছু' নাম দিয়েছে। তেমনি ধারা 
কবিও এই পরিচিত পারিপার্ষিককে অনেক নতুন নতুন অভিধায় অভিহিত করেন কারণ 
জরটিলতাবর্জিতি ইন্দ্রিয-সংবেদনে পৃথিবীটা অন্য ভাবে ধরা দেয়। 

এই ইন্ড্রিয়জ ছবিকে, সংবেদনকে মুখ্য বলে কবি বিশেষ গৌরব দেন, তাই কবি যে ভাষা 
বাবহার করেন তা একাধারে সবল ও আবেগ-সমৃদ্ধ। ইন্দড্রিয়ের কাছে তার আবেদন সর্বাশ্রগণ্য। 
যে কাব্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সাড়া জাগায় না তা আমাদের আবেগকেও উদ্বেল করে তুলতে পারে 
না। যে সব কথায় সহজেই ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় তাদের এমন অসংযত এবং যথেচ্ছ ব্যবহার নিত্য 
দিন ধরে হয়েছে যে কবি আর সহজে তাদের দিয়ে ঈন্সিত ফল লাভ ক'রতে পারেন না, তাই 
কবিকে নতুন বিষয়ের কথা, নতুন অনুষঙ্গের কথা, চিন্তা করতে হয়। ঝলমলে কোন 
অনুষঙ্গের কথা কবি হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বললেন। তখনই চমক ভাঙ্গে আমাদের, আমরা 
মনোযোগ দিই; দ্বিতীয় শ্তার্পীর একজন কবি পার্রীকে বলছেন 2716 0709651৮719 53৬ 
105 0704 ৪174 (01051)6 ' 

এই বিস্ময়কর অনুযঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক বেশী সজাগ হয়ে দেখি কেমন করে 
জল মদে পরিণত হ'ল। 

উপমা এবং বূপকের উপর অনেক আলোচনা হয়েছে! আমাদের বত্তব্য হয়ত অনেক 
সহজ করে, সরল করে বলা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই । কবির বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে যে সব 
বস্তুর নিত্য যোগ তা থেকে বক্তব্য বিষয়টিকে মুক্ত করে নিয়ে উপমা এবং রূপকের সাহায্যে 
নতুন নতুন অনুষঙ্গের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দিলে আমাদের পক্ষে সে কাব্য থেকে যে 
তথ্যটুকু লাভ করা সহজ হয়, তা সজীব হয়ে ওঠে, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং তীক্ষতা প্রাপ্ত 
হয়। রূপকের সাহায্যে শুধুমাত্র কাব্যের বিষয়বস্ত্রতে ইন্দ্রিয়জ সংবেদনের মর্যাদাটুকু আনে না; 
কাব্যের বিষয়বস্ততে প্রাণের সঞ্চার করা হয় তাকে আমাদের আবেগ, আমাদের আশা, 
আকাব্া, আমাদের এঁতিহ্ায এবং আমাদের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত ক'রে। অন্যভাবেও বলা যায় 
যে আমাদের কোন কোন আবেগানুভূতিকে ইন্দ্রিয়জ অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে হঠাৎ 
অতিমাত্রায় প্রাণবন্ত করে তোলা হয়। 


৯২ নন্দন তত্ত্ব 
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অথবা 410৬. 0151 ৮12 01135 11017). 
অথবা আবার বলি রুপার্ট বুকের একটি আশ্চর্য সুন্দর কবিতার কথা । "776 ৫০৪৫ 

কবিভায় কবি বলেছিলেন সেই সব মৃত মানুষদের কথা যাঁরা জীবনকে ভালবেসেছিলেন, খারা 
সুন্দরকে ভালবেসেছিলেন। কবি বলছেন নিত্য-সুন্দর ফুলের কথা, বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদের 
এবং দয়িতের গগুদেশের কথা যা একদিন অধুনা-মৃতদের পরম প্রিয় ছিল। তারপরে কবি 
কোন মন্তব্য না করেই বলেছেন ঃ 
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দিনের বেলায় আমরা যে সব নৃত্য-চপল উর্মিমালা প্রত্যক্ষ করেছি তারা হঠাৎ এসে 
প্রাণের জগতটার প্রতিনিধিত্ব করে এবং মৃত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে রাত্তিরের শান্ত পরিবেশে 
দেখা স্তব্ধগতি জলরাশি । 

এই উপমা এবং রূপকের ব্যবহার করেন কবি গতানুগতিক ছীঁচে ঢালা অভিজ্ঞতার 
প্রতিবাদ হিসাবে । আকাশের চাদ আর অর্থহীন শুভ চক্রাকার বস্তমাত্র নয়; টাদ হল রাত্রির 
রাণী । সুর্য হল আপনার রথে চংক্রমণশীল যৌবন-লাঞ্ছিত দেবতা । সুন্দরকে বলা হয়েছে যে 
সে হ'ল পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের অন্তর্গত এই অন্ধকার দেশের প্রোজ্জল আলোকবর্তিকা । 
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এ সত্য অনস্বীকার্য যে সকল ভাষাই রূপকাশ্রয়ী । অভিজ্ঞতায় যেটুকু পাওয়া যায়, নানান 
ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে ব্যপ্রনাময় করাই হ'ল আলোচনার উদ্দেশ্য। যে সব কথ। 
শোনামাত্র ইন্দ্রিয় তার অর্থ গ্রহণ করে সেই ধরনের কথা ব্যবহারের ফলে, আমার্দেব অভিজ্ঞতা 
এবং আবেগের নিগুঢ় যোগ সাধনের ফলে অথবা আমাদের সঙ্গে বিশেষ অভিজ্ঞতার অন্তর 
সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা ঘটলে আমরা কবির কাবাকে অতি সহজেই অনুধাবন করতে পারি. অর্থের 
উপলব্ধি সহজ হয়। এই কারণেই জোর করে বলা যায় না কোন একটি কবিতার সঠিক অর্থ 
কী। তার অনুবাদও সম্ভব নয়। পেয়ারা আস্বাদন করে তার স্বাদটুকুর যথাযথ বর্ণনা দেওয়া 
বা পিচ ফলের স্পর্শটুকু সঠিক নির্ণয় করা কবিতার অনুবাদ করার মতই দুরূহ কর্ম। যে 
সঙ্গীভের পরিবেশে কবি একটি বিশেষ বার্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, যে শব্দায়ন করেছেন 
কাব্যের ভাবটুকু প্রকাশের জন্য, যে সব রূপকের ব্যবহার করেছেন ভাবকে তীন্র করার জন্য, 
সে সবই অনুবাদ কর্মে হারিয়ে যায়। কাব্য হ'ল শবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা অথবা বলতে পারি 
প্রাণই শব্দের রূপে কাবে; আবির্ভূত হয়। পার্থিব জগতটা কবির ভুবনে পবিণত হয় সেই 
ভুবনটিহ তার কাব্যের উপজ্জীব্য। বোদ্ধা যখন কাবু পাঠ বরেন তখন কবিব চার পাশের 
পার্থিব জ্লাগংটাকে দেখতে পান। কবি এইটুকু অনায়াসে সম্পন্ন করেন তার সঙ্ীতময় এবং 
চিত্রময় ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে। 

শিল্পীর মতই কবি রঙ ও রূপের পূজারী । আমরা একটি কবিতা সংগ্রহ বা চয়ন করতে 
পারি যার বিষয়বস্ত্র গোলাপফল। কিত্য কবির মানসিকতায় শিশুসুলভ সতেজ ভাবটুকু 


কাব্য ও কথা ৯৩ 


থাকলেও কবি ত' আর শিশু নন। তার অনুভূতির শুন্যতা অনিশ্চিত, মেজাজের জটিলতা 
শিশুর অভিজ্ঞতায় একেবারেই অলভ্য। তার কবি-কৃতির কৌশলই হ'ল তার খেয়ালখুশি, তার 
আবেগকে প্রাণবন্ত করা , তাদেব সত্য করে তোলা; এইটুকু না হলে কৰি পাঠকের কাছে 
তাদের যথাযথরূপে হাজির করতে পারেন না। কবি যে পদ্থায় তার সংবেদনকে উজ্জ্বলতর 
করে তোলেন, সেই একই কৌশলে এই কাজটুকুও তিনি সমাধা করেন। কবিতাকে অনেক 
সময় অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম করা হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ গীতি-কবিতারই বিষয়বস্তর হ'ল 
কবির একান্ত ব্যক্তিগত আবেগময় জীবন । কবিরা বার বার মানুষের জন্ম জ্রীবন এবং যৌবনকে 
ঘিরে কাব্য রচনা করেছেন। কারণ কবিরাও মানুষ এবং মানুষের আবেগের প্রতি তাদের অশ্রান্ত 
আকর্ষণ। কবিরা যখন এই সব বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন তখন তাদের সৃষ্টিতে 
প্রাণস্পন্দনটুকু প্রত্যক্ষ হয়; তাদের কাব্য স্মরণীয় হয়ে ওঠে এর কারণ তাদের বক্তব্যের 
বিষয়বস্ত সাধারণবোধ্য ও সর্বজনীন বলে নয়, তাদের প্রকাশটুকু অনন্যসাধারণ বলে; কাব্যে 
মানুষের কোন একটি অবিসংবাদিত রূপে গ্রাহ্য মানস অবস্থার কথা কবি বলেন মৃত্যুহীন 
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হাজার হাজার নরনারী তাদের প্রেমাস্পদের জন্য অস্পষ্ট এক ধরনের সুতীব্র আবেগ 
অনুভব করেন বটে কিন্তু তারা সকলেই সেক্ষপীয়রের এই সনেটটিতে নিজেদের অনুভূতিকে 
খাঁজে পান ; কবি সকলেরই আবেগের কথাটুকু অনন্য সাধারণ ভঙ্গীতে ব্যস্ত করেছেন। কবি- 
কথিত প্রেমের সঙ্জীবতা এবং প্রচ্ছন্ন বাস্তবতা তাদের আপন আপন অনুরাগ সম্বন্ধে সচেতন 
করে দেয়। 

আবেগের ভুবনে কাব্য হল সবেত্তিম প্রবক্তা ; অন্য কিছুর মাধ্যমে আবেগকে এমন সুন্দর 
করে প্রকাশ করা যায় না। সাধারণ মানুষের চোখে খা তর্কশাস্ত্রবিদের কাছে যা একান্তই 
উপেক্ষণীয় তা ই কবির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। জলের রাসায়নিক তত্বে কবির 
কোন আকর্ষণ নেইং তিনি জলের উপরে রোদের ঝিকিমিকি, আলোর শুভ্র আভা দেখেন। 
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নিয়ে কবি মাথা ঘামান না। তিনি আলোর আশীর্বাদটুকু অন্তরে 
অন্তরে অনুভব করেন। মানুষেব সঙ্গে, বস্তুর সঙ্গে কবির যে নিত্যযোগ এবং তদ্জাত যে 
আবেগ কবির মনে সঞ্চারিত হয় তা একমাত্র কবিরই অনুশীলনের বস্ত। বৈজ্ঞানিক অথবা 
সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যে কাব্যের কোন 
আবেদন নেই তা যেমন মৃত ঠিক তেমনি যে কবিতা আবেগের উদ্রেক ঘটায় না তাও তেমনি 
মৃত। আবেগের উদ্রেক নানাভাবে ঘটতে পারে। ব্রেক তীর দুর্জেয়বাদের দ্বারা, ডোন তার 
যৌন আবেদনের দ্বারা, দাস্তে তার ভগবদ্‌ শ্রীতির সাহায্যে এবং শেলী তার প্লাতোনিক 
যে চিত্রকল্প এবং সঙ্গীতের সমারোহ শুরু হয়-_ তা হল কাব্য-সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা ; 
প্রবলভাবে বাঁচার জন্যই এই চিত্র ও সঙ্গীতের সমারোহ সন্তব হয় ; কবি এই প্রাচুর্যটুকু মনে 
মনে উপলবি করেন, ঠার আবেগ-অনুভূতির অতলতা তিনি প্রকাশ করতে চান এবং অনেক 


৯৪ নন্দন তত 


সময়ে আপনার অজান্তে তিনি অপরের সঙ্গে এটুকু একত্রে উপভোগ করতে চান। ৮7771 15 
০7%" গ্রন্থে ধষি তলস্তয় নিষ্ঠাকে নন্দনতব্বের গুণ হিসেবে খুব উচ্চে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু 
বস্তুতঃ পক্ষে তলঙ্তয় নৈতিক নিষ্ঠাকে বুঝেছিলেন। নন্দনতত্বের ভাষায়ও নিষ্ঠাকে গুণ লে 
গণ্য করা যায়। কবিতার মধ্যে কবি আপনার উৎসাহ আবেগ বহুল পরিমাণে অনুস্যত করে 
দেন এবং কাব্যের আঙ্গিকের মধ্যে এমন কৌশল থাকে যা পাঠকের মনে কবির উৎসাহ 
আবেগকে সগনর করে দিতে পারে। বস্তু, ব্যক্তি অথবা ভাব কবির অনুভূতির উদ্রেক ঘটাতে 
পারে; কবি আবেগবিহ্‌ল হয়ে পড়তে পারেন যে কোন একটি উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার ফলে। 
মানুবের মনোভাবের অস্তিত্বও তার পক্ষে মুল্যবান অভিজ্ঞতা । কবির আঙ্গিকের প্রসাদণ্ডণে 
এই ভাবেরও “হাত” গজাতে "পারে ; একথা বললেন মহাদার্শনিক হেগেল। কবি ওয়ার্ডস্বার্থের 
হৃদয় ড্যাফোডিলদের আনন্দে নৃত্য করে। কিন্তু ভাবও হৃদয়কে নৃত্যচ্ছন্দে স্পন্দমান করে 
তুলতে পারে। কবি ভগ্হান লিখেছেনঃ 
“৬৪৬15001101 0১0 01191 10181) 
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ইংলগ্ে এক শ্রেণীর কবি রয়েছেন যাঁদের কাব্যে ভাব ফুলের মত, সুন্দর তকণীর মত 
মনোরম মুর্তি পরিগ্রহ করেছে। লুক্রেটিয়াস থেকে আর্লিংটন রবিন্গন পর্যস্ত কবিকৃল এই 
শ্রেণীভুক্ত । 

এমন ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে যে দর্শন ও কাব্যের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। 
চিন্তাবিদের বিশ্লেষণমুখীনতা ও কবির ইন্ড্রিয়জ আবেগপ্রবণতার মধ্যে একটা ছন্দ রয়েছে। 

আমরা প্রাতোর লেখার মধ্যে দেখেছি কীভাবে ভাব আবেগতপ্ত মূর্তিতে আবির্ভূত হতে 
পারে; এ ভাবকে কোন রূপক অথবা রূপকথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায় ; কেবলমাত্র 
সুত্রাকারেই তা প্রকাশ-যোগ্য নয়। ফ্রিডম ' গ্রচ্থে প্লাতো অমরতাকে নিয়ে যে রূপকথার সৃষ্টি 
করেছেন, যে ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমার মাধ্যমে তাকে রূপ দিষেছেন, বলেছেন যে আত্মার রথ ছুটে 
চলেছে স্বর্গকে বারবার প্রদক্ষিণ ক'রে, তা প্রণিধানযোগ্য। লুক্রেটিয়াসের মতে জীবনের 
আবেগময় পরিণতি দেখিয়েও দেখানো যায় যে ধর্মকে ঘৃণা করেও স্বর্ণবর্ণোজ্জল স্বাধীনতা 
এবং জীবন সম্বন্ধে বস্তুকেন্দ্রিক ধারণা থেকে খুক্তি প1ওখ। খায় । কবি-কিগন। শানাভাবে উদ্দীপ্ত 
হতে পারে-_ ছোটবড়, মহৎ অথবা ক্ষুদ্র যে কোন উদ্দীপ্কই এই কাজের জন্য যথেষ্ট। যদি 
কবির কক্সনার বিস্তার এবং গভীরতা থেকে থাকে তা হলে তিনি লুক্রেটিয়াসের মত সহজেই 
প্রকৃতির প্রাকৃত সৌন্দর্যকে মহাকাব্যের উপজীব্য ক'বে তুলতে পারেন ; এই কাবো একদিকে 
যেমন বিষয়ের মাহায্স্য এবং মহিমা থাকবে অন্যদিকে তেমনি সেই কাব্যে সঙ্গীত এবং 
আবেগময় রূপ্কল্সেরও অসস্তাব হবে না। কবির স্বভাবজ কাব্য শক্তির ধর্ম হল ছন্দোময় 
চিত্রধমী উদ্ভাবনী ক্রিয়া এবং এই বিশেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিযুক্ত অনুসন্ধানী মনের সন্ধান 
সচরাচর প্রযুক্ত হয় না। যখন এই দুটো ভিন্ন্ধমী ক্রিয়া যুক্ত হয় তখন আমরা প্রবল 
আবেগমুখর 77761715172 0০৮15) অথবা 051867০1875 ০7 /:8785 অথবা 122792156 
/.4%/-এর মত মহাকাব্যের সন্ধান পাই। আমাদের যুগেও হয়তো এমন কাব্য রচিত হবে ; এমন 
কবি হযতো আবিভৃত হবেন যাঁর লেখায়, বস্ত-জগতের সবটুকু জটিলতা এবং অধৃষ্টের লীলা 
কক্না-মুখর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করবে এবং পাঠকের বুদ্ধি ও কক্সনাকে একই সঙ্গে 


কাব্য ও কথা ৯৫ 


উদ্দীপ্ত করে তুলবে। স্বধর্মে কোন বিষয়েই ও আপনাকে একান্তভাবে কাবে; উপজীব্য বলে 
দাবী করতে পারে না। যা আছে তা হল কবি-প্রতিভা। এই প্রতিভা কখন একটি গোলাপ- 
কোরককে নিয়ে কাব্য রচনা করে আবার কখন তা সারা বিশ্বব্রন্মাপ্তকে আপন কাব্যের 
উপজ্জীব্য মনে করে। কবির কক্সনাগত অভিজ্ঞতার উপর এটি একান্তভাবে নির্ভরশীল। 

গদ্যের শিল্পরীতি আমাদের অন্য আর এক জগতে নিয়ে যায় । অবশ্য গদ্য এবং পদ্যের 
মধ্যে এমন একটা ভূখণ্ড রয়েছে যেটা উভয়েরই এলাকা বলে বিবেচিত হতে পারে। গদ্যের 
যে প্রান্তিক রূপ, সেই রূপে আমরা দেখি ভাব ভাষাকে আশ্রয় ক'রে আপনাকে প্রকাশ করছে 
এবং কী প্রকাশ করছে গদ্যে সেটাই বড় কথা : কীভাবে প্রকাশ করছে সেটা বড় কথা নয়। 
গদ্য তার এই প্রান্তিকরূপে আপনার শিল্প-প্রকৃতিটুকু হারিয়ে ফেলে; সে শুধুমাত্র প্রকাশের 
বাহন হিসাবে পরিগণিত হয়। গদ্যকে এই রূপে আমরা সঙ্কেত চিহেন্র, সাঙ্কেতিক বার্তার 
অথবা কথার ব্যবহার কম করার সূত্র হিসাবে, তাদের বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করতে পারি। 

গদ্যের যে সীমান্ত এসে কাব্যের সীমান্তের সঙ্গে মিলে গেছে ঠিক সেইখানে গদ্য এবং 
পদ্যের মধ্যে তফাৎ করা দুষ্কর । গদ্যের মধ্যেও বিশুদ্ধ ভাষাগত উপাদান ও বিশুদ্ধ সংগীত 
উপাদানের আবিষ্কার করা ম্বেকোন লেখক অথবা পাঠকের পক্ষে সহজসাধ্য। সংবেদনগত 
রীতিনৈপুণ্যে গদ্য) স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন সময় ঘটিয়ে যে ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে 
তা কাব্যের মত মনোহারী না হলেও, তা রমণীয়, একথা অনস্বীকার্য । গদ্যের ছন্দ হল বিমুক্ত 
ছন্দ. কাব্যের মিলের থেকে এর প্রকৃতি সুন্ষ্মতর । আপন স্বরূপে গদ্যকে শিথিল কাব্যরূপ বলা 
যেতে পারে। প্যাটারের মত লেখকের লেখা আমরা পড়ি তার সুন্দর শব্দবিন্যাসের জন্য ; 
ডি. কুইন্সির রচনা পড়ি তাঁর চিত্রকল্প এবং গণদ্য-ছন্দের উৎকর্ষের জন্য ; রাস্কিন পড়ি তার 
স্থানে স্থানে বর্ণোজ্জল বর্ণনার জন্য । অনেকের মতে এইসব লেখা গদ্যরীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন 
নয়। কেন না এদের মধ্যে অর্থের প্রাঞ্জলতা নেই। 

গদ্য বহুবিধ এবং তার অত্যন্তূত লক্ষণীয়তা নানাবিধ কার্য-সম্পাদনে সহায়তা করে। গদ্য 
এমন এক শিল্পের বাহন যে শিন্ে রীতিটুক মুখ্য নয়। একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে আমরা লেখকের 
ব্যক্তিগত জীবনের কাব্যিক প্রকাশটুকু দেখতে পাই। কবিতার মত অত সংবেদনশীল প্রকাশ 
না চাইলেও আমরা গদ্যসাহিভ্যে লেখকের প্রজ্ঞার অনন্যসাধারণ প্রকাশটুকু দেখতে চাই । সেই 
অপরূপ প্রকাশভঙ্গী বক্তব্যের অধিক অর্থ বহন করে। 

নন্দনতাত্ত্িক আদর্শের নিদর্শন হিসেবে উপন্যাস বিশেষ আগ্রহাঘ্িত মনোযোগের দাবী 
রাখে এবং সৃষ্টিকর্মের নিদর্শন হিসেবে সমগ্র কক্সনা প্রক্রিয়ার প্রকৃতির ওপরে বিশেষভাবে 
আলোকপাত করে। প্রাথমিক বিষয়জ্ঞান থেকে আরম্ত করে সকল অভিজ্ঞতাই হ'ল কক্পনাশ্রয়ী 
উপন্যাসমাত্র। আমরা বস্তুকে দেখি না, আপনার প্রকৃতি এবং স্বভাবের নিরস্তর উদ্দীপন থেকে 
আমরা বস্তুর রূপটুকুকে গড়ে নিই। রূপক অর্থে বলছি না, যথাথই টেবিল, চেয়ার, গাছপালা, 
বাড়িঘর, শাকসব্জি, রাজরাজড়া এরা সবাই আমাদের কল্সনাজাত। সংবেদন প্রবাহ থেকে 
আমরা যে ইন্জ্রিয়োপাত্ত পাই তা নিয়ে আমাদের চারপাশের স্থায়ী বস্তুজগৎটার নির্মাণ সম্ভব 
হয়। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা বিদ্যমান তা স্থপতির কল্সনার সঙ্গে তুলনীয়। 
অন্যলোক সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি, আমাদের নিকটতম বান্ধব অথবা পরিচিত ব্যক্তিরও 
আমরা যে রূপ কল্পনা করি, তাদের সঙ্গে নিভ্য আলাপ-আলোচনা ভাব আদান-প্রদানের 


৯৬ লন্দনতত্ত 


মাধ্যমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়োপান্তকে সমন্বিত ক'রে যে কল্পিত জগৎটুকু সৃষ্টি করি তা 
হ'ল আমাদের কক্গনার স্থাপত্য শক্তির নিদর্শন । আমাদের সমস্ত জ্ঞানই হল কল্পিত ছবি ; একে 
অলিখিত কল্পনাও বলা চলে। 

গুপন্যাসিক ইচ্ছা করেই খুঁটিনাটি তথ্যাবলীকে পশ্চাদপটে স্থান দেন, ঘটনাবলীর মধ্যে 
পারম্পর্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্মপ্রেরণা, আবেগ ও অভিমতকে চরিত্রসত্তা দান করেন। 
ভগবানের চেয়েও অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত ভিত্তির ওপর উপন্যাসকার আপন উপন্যাসের 
জগংটুকু সৃষ্টি করেন। আমাদের অর্ধপরিচিত প্রতিবেশীর চেয়েও স্পন্টতর ও অবিসংবাদিত 
সন্তা নিয়ে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন টম জোনস্‌, ডেভিড কপারফিল্ড অথবা আনা 
কারেনিনা। এইসব চরিত্র যে শুধু বেঁচে আছে তাই নয়, এঁরা এদের নিজের জগতে বেঁচে 
আছেন। যুদ্ধ এবং বিপ্লবের পরিবর্তন সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আনা কারেনিনা যে সমাজে তার 
অপরূপ এশ্বর্যবান অথচ তাৎপর্যহীন জীবন যাপন করেছিলেন তা অন্তর্িত হয়েছে। কিন্তু এই 
জীবনের পদ্ধতি, আনুষঙ্গিক গ্রাম্য জীবনযাত্রা, এর শুভাশুভের ধারণা চিরকালের জন্য অমর 
হয়ে আছে। তলস্তয় একটি নতুন সভ্য সমাজের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি কোন সমাজ ব্যবস্থার 
কথাচিত্র অঙ্কন করেন নি। কাল্পনিক উপন্যাসের মহত্তম আবেদন হল এই যে আঁমরা 
উপন্যাসবর্ণিত পাত্র-পাত্রীর এন্বরের অংশভাগী হতে পারি অনায়াসে শুধুমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় 
ক'রে। আমরা তাদের জয়লাভে বা বিপর্যয়ে সমান ভাবে অংশগ্রহণ করি একেবারে 
সত্যিকারের কোন মূল্য না দিয়ে । আমরা যে দেশে কোনদিনও যাইনি সেই দেশে এদের সঙ্গে 
বিচরণ করি ; এদের সঙ্গে যে ভালবাসার আস্বাদন করি তা পূর্বে কোনদিনও আস্বাদন করার 
সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আমাদের পরিচিত জীবনাপেক্ষা বিস্তৃততর, বিচিত্রতর এই জীবনে 
অনুপ্রবেশ লাভ ক'রে আমরা আমাদের পরিচিত জগতের জীবনধারাকে আরও সুন্দরভাবে, 
আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করি এবং আরও ভালভাবে শিখি। গুপন্যাসিকেরা জীবন ও জগৎ 
সম্বন্ধে আমাদের যে কতখানি শিক্ষা দেন, তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন ; এঁদের 
কাছ থেকে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তাদের জীবনযাত্রার উপর তাদের 
বিষাদবিধুর চিন্তা-ভাবনার প্রভাব সম্বদ্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করি। এক অর্থে উপন্যাসকার 
হলেন আপনার যথার্থ দর্শনবেত্তা। অনেক পাত্রপাত্রী নিয়ে যদি একটা গল্প লিখতে হয় 
তাহলে অদৃষ্ট সম্বন্ধে এবং প্রকৃতি-দর্শন সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকা দরকার । ওুপন্যাসিকদের 
মধ্যে ধার সবচেয়ে কম দাশনিক চেতনা আছে বলে মনে হয়, তার উপন্যাসের ঘটনা- 
পারম্পর্যের পরিকল্পনায়, পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি তার আপন জগৎ সম্বন্ধে ধারণাটুকুকে রূপ 
দেন ; যখন আমাদের সমকালীন উপন্যাসকার হার্ডি, আনাতোল ফ্রান্স অথবা টমাসমশনকে 
অর্থে দার্শনিক । তারা তাদের চিত্রিত-চরিত্রের মধ্য দিয়ে আপন আপন ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়ে 
অস্তিত্বের সম্যক মূল্যায়নটুকু করে দেন। তারা তাদের জীবন মুল্যায়নটুকুর যাথার্থা সমগ্র মানব 
সমাজের অস্তিত্বের পটভূমিকায় নিণীত করেন। তারা শুধুমাত্র মূল্যায়নই করেন না, তারা নতুন 
এক জগতের সৃষ্টি করেন। সমসাময়িক দর্শনচিস্তায় আমরা এমন একটি জগতের আবিখার 
করতে নিশ্চয়ই পারব না, যে জগৎ উপন্যাসকারের সৃষ্ু জগৎ থেকে পূর্ণ তব এবং ব্যপকতর। 
কারণ গুপন্যাসিকের মন অনস্তে সংলপ্র এবং তাঁর দৃষ্টি ও কল্পনা কালের বিস্তারের গভীরে 
প্রবেশ করে! 


সাহিত্য £ নন্দনতাত্তিকের দৃষ্টিতে 


সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে সমালোচক বললেন যে, সাহিত্যের ভেলাতে 
সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক একই সঙ্গে পাড়ি জমায়। সহিতত্ব হ'ল সাহিত্যের মূলে। 
আমাদের নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এই সহিতত্ব কথাটির অর্থ মনপ্তাত্বিক এবং পরাতাস্ব্িক 
ব্যাখ্যার পটভূমিতে আলোচিত হবে। 
শিল্পী অর্থাৎ সাহিত্যিক সৃষ্টির কোনও এক দেবদুলভি মুহূর্তে অনুভূতির তথা আবেগের 
চিত্রটিকে ভাষার আরশিতে ধরে দিয়ে সহৃদয় সামাজিকের কাছে তা উপস্থিত করতে চান ; 
লেখা ছাপা হয় £ “গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি”। উদাহরণ দিই, ক্লাসিক 
উদাহরণ । 
ক্রিয়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ হনন করল । দস্যু রত্বাকর আবেগউচ্চকিত এক 
নিবিড় মুহূর্তে সেই বিয়োগান্ত নাটক দর্শন করলেন। তার মনে যে কারুণ্যরস সঞ্চারিত হল 
তিনি তাকে সঞ্চারিত করে দিলেন সহ্দয় সামাজিকের মনে, এমন কথা বলা হয়। কি করে 
করলেন £ কেমন করে করলেন? কবির মননের ভাব কেমন করে রসিকের মনে সঞ্চারিত হয় 
তার পর্যালোচনার অবকাশ আছে। সমালোচক এই তর্বটিকে সত্যের মর্যাদা দিয়ে বসেন 
কোনও রকম বিচার বিশ্লেষণ না করেই। তারা ধরে নেন যে পাঠক ত” সহজেই কবির কথা 
বুঝতে পারবেন । আমাদের প্রশ্ন হল ঃ সত্যি সত্যিই পাঠক অনায়াসে কবি বা সাহিত্যিকের 
মনের অন্দরে প্রবেশ ক'রে তার আবেগ এবং অনুভূতির জগৎ সম্বন্ধে আপনার মনে সাক্ষাৎ 
প্রতীতি সঞ্চার করতে পারে কি? 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের “মালিনী” নাটক থেকে “মালিনীর” কয়েকটি কথা তুলে দিই £ 
“রাজকনা। আমি, দেখি নাই 
বাহির-সংসার--বসে আছি এক ঠাই 
জন্মাবরধি চতুর্দিকে সুখের প্রাচীর 
আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির 
কে জানে গো। বন্ধ কেটে দাও মহারাজ ! 
ওগো ছেড়ে দে মা- কন্যা আমি নহি আজ, 
নহি রাজসুতা-_যে মোর অন্তরযামী 
অগ্পিময়ী মহারাণী, সেই শুধু আমি।” 
কবি এখন মালিনীতে রুপাস্তরিতা ; মালিনীর ভূমিকায় মহাকবি যে অনুভূতির কথা বললেন 
সে কথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। শুধু আমরা কেন মালিনীর মাতা রাজমহিষীর কাছেও এই 
আবেগ ও অনুভূতির স্বগতোক্তি একেবারেই হেঁয়ালিপূর্ণ। মালিনীর মাতা রাজমহিষী, তার 
গর্ভে মালিনীর জন্ম। তিনিও তার বালিকা কন্যার এই অন্তহীন অনুভূতিলোকের কোনও 
সন্ধানই রাখেন না ; হয়তো এই অনুভূতিলোকের দুর্বোধ্যতার ইঙ্গিত কবিগুরু দিতে চাইলেন 
তার পাঠককে, তাই তিনি রাজমহিষীর মুখ দিয়ে বলালেন £ 


নন্দনতত্ত্ব ৬ 


৯৮ নন্দনতত 


মহিষী।॥ “শুনিলে তো মহারাজ? একথা কাহার £ 
শুনিয়া বুঝিতে নারি। এ কি বালিকার! 
এই কি তোমার কন্যা । আমি কি আপনি 
ইহারে ধরেছি গর্ভে।” 
রাজমহিষীর "শুনিয়া বুঝিতে নারি' স্বীকৃতি সমস্ত পাঠকের । আধুনিক সেমান্টিকৃসে এই শব্দের 
অর্থের অনির্দিষ্ট তত্বটিকে প্রায় স্বীকৃত সত্যের মর্যাদায় এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কবি যে 
অর্থে কথা বলেন সাহিত্যিক যে অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন সে অর্থটুকু দুরধিগম্য। 
আমরা যখন আমাদের সাধারণ ব্যথাবেদনার কথা বলি সেই ব্যথা বা বেদনার কথা, 
আমাদের যে সাধারণ সুখ বা আনন্দের কথা বলি সেই সুখ বা আনন্দের কথা, তা কি একান্ত 
প্রিয়জনেরাও বুঝতে পারেন£ সাহিত্যিকের উত্তুঙ্গ অনুভূতির কথা পাঠকের বোধগম্যতার 
বাইরে থাকে বলেই আমাদের বিশ্বাস। আরও উদাহরণ দিই (এই উদাহরণটি দিয়েছেন স্বয়ং 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ । শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কথমুনির সেই উক্তি স্মরণ করুন। তিনি 
তপোবন তরুদের ডাক দিয়ে বললেন £) 
ওগো সন্নিহিত তপোবন তরুগণ, 
তোমাদের জল না করি দান 
যে আগে জল না করিত পান, 
সাধ ছিল যার সাজিতে তবু 
স্তরেহে পাতাটি না ছিড়িত কভু. 
তোমাদের ফুল ফুটিত যবে 
যে জন মাতিত মহোৎসবে, 
পতিগৃহে সেই বালিকা যায়, 
ভোমবা সকলে দেহো বিদায় !' 
জানি না তপোবনতরুউদ্দিষ্ট ধষি কণ্ঠের বাণী এ যুগের কোনও পাঠকের বোধগম্য হবে কি 
নাঃ এ যুগের নগরবাশী মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কথকথিত একাত্মতাটুকু অনুধাবন করতে 
পারবেন না বলেই মনে হয় ₹ আর তা না পারলে শকুন্তলা কাবোর আবেদন বন্ধবলাংশেই এ 
যুগের পাঠকের কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কালিদাসের সমকালীন পাঠকেরাও কবিকথিত কথের 
সুন্ষ্ব বেদনাটুকৃকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। 
শকুম্তলা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে আসুন ; সে অঙ্কের আরস্তেই কবি 
রাজার প্রণয়রঙ্গভূমির যবনিকা ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে দেখিয়েছেন। 
রাজপ্রেয়সী হংসপর্দীকা নেপথ্যে সংগীতশালায় আপন মনে বসে গান করছেন £ 
'নবমধুলোভী ওগো মধুকর 
চযুতমঞ্জ্রী চুমি, 
কমলনিবাসে যে শ্রীতি পেয়েছো 
কেমনে ভুলিলে তুমি ।' 
এই গানের অন্তরস্থিত ভাবটি হল এই দৃশাটির মর্মকথা । এই প্রত্যাখ্যানের বেদনা অধিকাংশ 
পাঠক-পাঠিকার কাছেই অবোধা। অকৃতন্ত্র, কৃতদ্থ বললেও ভুল হয় না। রাজা দুশান্তের 


সাহিত্য £ নন্দনতাত্বিকের দৃষ্টিতে ৯৯ 


অপরাধ এই যুগের পাঠকপাঠিকার কাছে ক্ষমার অযোগ্য নয়। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলেই তা এ 
যুগে হৃদয়বিদারক বলে গণ্য হয় ন' ; এ যুগের মেয়েরা বা ছেলেরা প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে 
দ্বিতীয়বার কেন বন্বারই প্রেমের রাজপথে বা চোরাগলিতে অনুপ্রবেশ করে থাকে। সেই 
প্রত্যাখ্যানকে সেই বিয়োগান্ত পরিস্থিতিকে 4০5০1916 বা স্বয়স্তর করে তুলে জীবনকে 
মরুভূমি করার কথা তারা ভাবতেই পারে না। অতএব কাব্যে যখন অনুভূতির, আবেগের কথা 
বলা হয় আর সে কথা না বললে কাব্য কাব্য হয়েই ওঠে না তখন আমরা বলব যে কবির 
'অনুভূতির অনুকরণ পাঠকের পক্ষে দুঃসাধ্য । এক যুগের পরিবেশ অন্যযুগে অলভ্য : একই 
কালে একই পরিবেশে বাস করে আবার দু'টি মানুষের মনোগত পরিবেশ বিভিন্ন হয়, এই 
সত্যটি এখন সর্বজনস্বীকৃত। মহাকবি কালিদাসও এই সতাটিকে স্বীকার করেছেন ; “ভিন্ন 
রুচিহিলোকাঃ' ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি । তাই আমরা কেউই এক জিনিষ দেখি না, এক জিনিষ 
বুঝি না, এক জিনিষ জানি না। অর্থাৎ জতি পরিচিত দেখার বস্ত্রটিকে আমরা সকলেই ভিন্ন 
ভাবে দেখি। আবার উদাহরণ দিই-_ আপনি আমি শিমুল সজনে গাছকে দেখেছি চর্মচক্ষে, 
শিমুল গাছে তুলো হয়, সজনে গাছ থেকে ডাটা পাই, বড়জোর সজনে গাছ শুয়োপোকার 
উপভ্রবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আরও অনেক জ্ঞানবান গুণবান পাঠক আছেন, শিমুল 
সজনে হযতো তাদের আরও কিছু স্মৃতিচারণে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যে শিমুল সজনে 
কবি রবীন্দ্রনাথকে খণে আবদ্ধ করে, কোন এক অনাদিকালের মায়ায় কৰি মনকে আচ্ছন্ন করে 
সে শিমুল সজনের কথা আমরা জানি না। গাছের এই অলোকসামান্য শক্তি, এই অমৃতময় রূপ 
দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ; হয়তো বৃক্ষের আরও মহত্তর রূপ দেখেছিলেন বৈদিক খষিরা । সেই 
দেখা হল “দর্শন করা, সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ করা । রবীন্দ্রনাথ গাছ দেখতে গিয়ে সেই 
দেখার কথা তার একটা প্রবন্ধে বললেনঃ “এই গাছের রূপটি যে তার আনন্দ রূপ, যে দেখা 
এখনও আমাদের দেখা হয় নি মানুষের মুখে সে তার অমৃতরূপ, দেখার এখনো অনেক 
বাকি-_ 'আনন্দরপমমমৃতং এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেই দিনই তারা 
সার্থক হবে। সেই দিনই তার সেই পরম সুন্দর প্রসন্ন মুখ, তার "দক্ষিণং মুখং", একেবারে 
আকাশে তাকিয়ে দেখতে প্াব। তখনই সর্বত্র নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে-_ 
তখন ওষধি বনম্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না-_ তখন আমরা সত্য করেই 
বলতে পারব ৪ “যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, যো ওষাঁধযু, যো বনস্পতিষু তশ্মৈ দেবায় 
নমো নমঃ), 

'অতএব চর্মচক্ষে দেখাটা দেখা নয় । মন দেখে, মন শোনে, সেই মনই হল কপকার ; সেই 
মনই বক্তা, আবার সেই মনই শ্রোতা ; মে মন রং লাগায়। সেই মনই আবার রং অবলোকন 
করে। অতএব একের দেখা একের শোনা চিরকালই অপরের কাছে অদৃশ্য এবং অশ্রুত থেকে 
যায়। এ কথা কাব্য কথা নয়, এ সত্য মনজ্তত্বসম্মত। সাহিত্যের যথাযথ সমালোচনা তখনই 
সম্ভব হবে যখন আমরা সাহিত্যিকের কল্পনা থেকে পাঠকের কল্পনায় সঞ্চালন (001017)01- 
০৪001)-কে সম্ভব বলে মনে করব। অর্থাৎ যখন সাহিত্যিকের দেখা সাহিত্যিকের শোনা 
পাঠকের “দর্শনে” এবং “শ্রবণে' কপান্তরিত করতে পারব তখনই সাহিত্য সমালোচনার সামগ্রী 
হয়ে উঠবে। কবি ওয়ার্ডস্বার্থ 070001070$ 75০01190160 111 1781991110)-র কথা বলেন, সেই 
আবেগ অনুভূতির নিবিড়তা যদি চিরকালের জন্য অন্যজনার জানার বাইরে থেকে যায় ভা 


৬১০০ নন্দন তত 


হলে কেমন করে কাব্যের এবং সাহিত্যের সমালোচনা সম্ভব হবে তা আমাদের বুদির অগম্য। 

সমালোচনার অর্থই তো হল, সমালোচক বিচার করবেন, কবি তার অনুভূতির কথা, তার 
ভাবাবেগের কথা, তার হৃদয় উদ্বেলতার কথা যথাযথ ভাবে পাঠককে জানাতে পেরেছেন কি 
না। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে এই অনুভূতি বা আবেগের উদ্দীপন কবির জীবনদর্শন, 
কবির জীবনাদর্শ, কবির জীবনবাদ এ সবের দ্বারা অতি নির্দিষ্ঠ। অতএব কবির আবেগ 
অনুভূতির যথার্থ অনুধাবন করতে পারলেই আমরা মনে করি কবির আবেগ, মানসসন্তা তথা 
জীবনসত্তাকে অবলোকন করা হ'ল। কবির অনুভূতিলোক সাহিত্যিকের অনুভবের জগৎ 
চিরকালের জন্য পাঠকের নাগালের বাইরে থেকে যায় বলেই পাঠকের পক্ষে তার নিজ্জের 
মনোমত একটি রসের জগৎ সৃষ্টি করে তাতে অবগাহন করা সম্ভব হলেও পাঠক কখনই 
সাহিত্যিকের সৃষ্ট জগতে প্রবেশ করতে পারেন না; সে অনুপ্রবেশটুকু না ঘটলে সাহিত্য- 
সমালোচনাও সম্ভব নয়। তাই আমাদের মতে কাব্যরসের অনুভব, সহিত্যরসের আস্বাদন করা 
সস্তব হলেও সাহিত্য বা সাহিত্যিকের সমালোচনা করা সম্ভব নয়। অতএব বলা চলে “সাহিত্য 
সমালোচনা” কথাটি সোনার পাথরবাটি, যার মধ্যে চিন্তাগত স্ববিরোধিতা নিষ্ত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। 


সাহিত্য ও জীবন $ নন্দনতাত্বিক পর্যালোচনা 


সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র হয় তবে সে ক্ষেত্রে কল্পনা অবান্তর ও “এহবাহ্য 
হয়ে পড়ে। “যদ্দিষ্টং তল্লিখিতং” তত্বটি যদি পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য হত তাহলে শিক্প 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে কল্পনার উপযোগিতা এবং মূল্যটুকু ন্যুনতম হয়ে থাকত ; কিন্তু সুখের বিষয় 
শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেটি ঘটে নি। শিল্প ও সাহিত্য কল্পনাকে আশ্রয় করেই উজ্জীবিত 
হয়ে উঠেছে। কল্পনায় আমরা ঘোড়ার পিঠে পাখা জুড়ে দিয়ে পক্ষীরাজের সৃষ্টি করেছি। সে 
পক্ষীরাজ হ'ল এমন এক কল্পনার দান যার মূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে জীবনের বাস্তব 
অভিজ্ঞতার মধ্যে। এই কল্পনা বাস্তব অতিক্রাস্ত নয় ; অভিজ্ঞতা নির্ভর এই কল্পনা পরিচিত : 
জগংটাকে অতিক্রম করলেও অভিজ্ঞতার বাইরে সে পুরোপুরি যেতে পারে নি। কোন কল্পনা 
পুরোপুরি অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারে কিনা সান্দেহ। কোথাও না কোথাও অভিজ্ঞতার 
বন্ধন, অভিজ্ঞতার নিষেধ স্কুল ভাবে না হলেও সুন্ষ্ভাবে থেকে যায় ; কল্পলোকের মধ্যে 
যাকে আমরা উদ্দাম কবি-কল্সনা বলি, মনম্তত্বে যাকে চ07011153 1038£11780107 বলা 
হয়েছে, সেই অবাধ কল্পনার উদাত্ত সঞ্চরণ আমরা পেয়েছি রূপকথায়, £৪$75 78155 এ, 
4৮547 নাটকে, আধুনিক গল্পে এবং কবিতায়। যে সামাজিক বিধিনিষেধের দূরতম 
ছায়ানির্দেশ আমাদের কল্সনাকে এতদিন শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও আংশিক রুদ্ধ করে রেখেছিল 
আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যে তাকেও পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার লক্ষণ দেখতে পাই। 
আরিস্ততল কথিত 86817011075, 71015 80 707 0১০০5”র আংশিক বিবর্ধন সাহিত্য 
এবং শিল্পের কোন কোন মহলে আমরা লক্ষ্য করেছি। নাটক এবং কাব্য লিখতে হলে যে কবি- 
কল্পনার পূর্বাপর্য থাকতেই হবে এমন কথাটি, এমন তত্বটি সমালোচক গ্রহণীয় বলে মনে 
করছে না। অতএব যে কবি-কল্পনা একদিন উদ্দাম উৎসাহে "বলাকা"য় পাথরের পাহাড়কে 
পাথুরে মেঘ করে দিতে চেয়েছিল সেই কবি-কল্পনা আজ সর্বগ্রাসী হয়ে বিশ্ব-সংসারটাকে 
সচল করে তুলেছে। 

এখন প্রশ্ন হবে কল্পনার কাজটা কি হবে শিল্প ৬ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা শিল্প 
প্রতিভাকে বলেছি এটা হ'ল সেই শক্তি যা অপূর্ব বস্তু নিমাণিকে সম্ভব করে। কবি কল্পনায় বলি 
"9৩ 1181)1 01001115৬01 85 00 558 017 1819'১ অর্থাৎ ইতিপূর্বে পৃথিবীর বুকে যে আলো 
কখনও জ্বলেনি সেই আলোর শ্রজ্বলন এবং উদ্দীপন এ দুটি শিল্পীর এবং কবির কল্পনার 
কাজ। যা আছে তার সম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়া তার বর্ণনা করা কবি-কক্সনার কাজ নয়। কবি- 
কল্পনা সৃষ্টি করে ; যেমন ক'রে বিশ্ববিধাতা সংসার সৃষ্টি করেছেন তেমনি করে কবি-কল্পনা 
সাহিত্য এবং শিল্পকে সৃষ্টি করে। সংসার শব্দটির অর্থ হ'ল সম্যক রূপে সৃষ্টি করা__ 
সম-সৃ-ঘঞ এই সম্যক্‌ সৃষ্টি হ'ল কবি-কল্পনার কাজ । শিল্প ও সাহিত্য হ'ল নতুনকে সৃষ্টি করা, 
নতুনের সস্তাবনাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলা। এ হ'ল কল্পনার কাজ। কল্পনা যা সৃষ্টি করবে তা 
হবে অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বে এ কাজ কখনও সংঘঠিত হয় নি। অতএব বলা চলে কল্পনার নব নব 
উন্মেষশালিনী প্রতিভার সহচরী যে শক্তি সাহিত্য এবং শিল্গের ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিষয়ের 
উন্মেষ ও অবতারণা করে সেই শক্তি হ'ল সাহিত্য প্রতিভা । 


১০২ লন্দনততু 


কল্পনার স্বরূপ লক্ষণ হ'ল যে সে নব নব সৃষ্টির জননী হয়েও অন্যলোককে, রসিক 
পাঠককে, সহৃদয় সামাজিককে আপনার সঙ্গে টেনে নেয়। সাহিত্যের ব্যুৎপত্তিগত যে অর্থ 
সেই অর্থের সঙ্গে কল্সনার প্রকৃতির যোগ ওতগপ্রোত ভাবে জড়িত। যা কিছু কল্পিত হয়েছে, 
যা কিছু সুন্দরেব দাবী রাখে তার বসাস্বাদন করবে গৌড়জন, গুণীজন, সহৃদয় হৃদয়-সংবাদী', 
দেশকাল অতিরিক্ত রসিকের দল । কল্পনার আকাশে ফুল ফোটে, কল্পনায় অতিপবিচিত 
অবক্ষয়ী মানুষও অপরিচয়ের দূরত্বে দাড়িয়ে বিরাট পুরুষরূপে চিহিত হয়ে থাকে। যে মানুষ 
অতি সাধারণ, সুখ দু্গখে গড়া যাদের জীবন, যে মানুষ শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের 
গ্লানি নিয়ে বাঁচার যন্ত্রণায় অর্ধমৃত হয়ে আছে সে মানুষকে দেখি কবি-কল্পনায় ভাস্বর হয়ে 
চিরায়ত রূপ পরিপ্রহ করতে, কবি-কক্সনায় সেই মানুষকে দেখি দেবতার শূন্যস্থান পূরণ 
করতে : দেখি সেই মানুষকে এযুগের খণ্ডকাব্যের অধিনায়ক রূপে সতীর্থ মানুষের প্রণাম 
“নমি তোমা নরদেব 
কি গর্বে গৌরবে দীঁড়ায়েছ তুমি, 
সর্বাঙ্গে প্রভাত রশি 
শিরে চুর্ণ মেঘ 
পদে শম্প ভুমি” 
যে কবি-কল্পনায় একদিন পর্বত বৈশাখের মেঘরূপে প্রতিভাত হয়েছিল সেই কবি-কল্পনাই 
মানুষের দেবাযত চিরায়ত মূর্তির প্রতিষ্ঠা করল। এ হ'ল কবির কল্পনা, এ হ'ল সৃষ্টির 
সর্বো্তম জগৎ। 
এই কল্মনার জগৎ অর্থাৎ শিক্পলোক এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোথাও একটা যোগ রয়ে 
গেছে। কবি-কল্পনার যে পক্ষীরাজ আকাশে ওড়ে তার বস্তবূপ রয়ে গেল আকাশে ওড়া 
পাখীতে এবং দিগন্ত সন্ধানী ঘোটকের বিদ্যুৎ গতিতে । সাহিতোর সঙ্গে জীবনের যোগটুকু তাই 
কখনই বোদ্ধা সমালোচকের দৃষ্টিতে অধরা থাকে নি। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ 
ঘটিয়ে দেয় আব এই যোগটুকু না ঘঢাতে পারলে সাহিত্য সৎ-সাহিত্য রূপে, |শল্প সত্যিকারের 
শিল্পরূপে কখনই গৃহীত হয় না। জীবন এশং শিল্গের পাবস্পরিক সন্বন্ধটুকু আবিষ্কার করতে 
গিয়ে এদিকে ভারতীয় সংস্কৃতি খদ্ধিবান। 
ভারতীয় সংস্কৃতির খদ্ধিবান পুরুষ ভোজদেব জীবন ও শিল্পকে সমার্থক বলে ঘোষণা 
করেছিলেন। তার মতে উভয়েই সৃষ্টি, উভয়েই নিয়তিকৃত নিয়মরহিত ) প্রকৃতির নিয়মে ফুল 
ফোটে, ফল ফলে । কিন্তু মনুষ্য-জীবন প্রকৃতির বিধি অতিন্রান্ত। আধুনিক মনস্তত্বে যে অভ্যাস 
(11416) এবং সহজাত বৃত্তি (111511179) এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের আলোচনা চলেছে, 
তাতে করে এই সভাটিকে সহজেই গ্রহণ করা যায় যে মনুষ্য-জীবন প্রকৃতির বিধি-বিধান 
অতিক্রান্ত। মানুষের জীবন যদি অভ্যাস-নিয়ন্ত্রিত হয় তবে ত প্রাকৃত বা প্রকৃতি নির্দিষ্ট জীবন 
ধারণা থেকে বিচ্যুত । আবার মনুষ্যজীবনকে যদি সহজ্ঞাত প্রবৃত্তি বা 15170-এর অধীন বলে 
গণ্য করা হয় তবে তা হল আমাদেব পূর্বাপূর্ব পুরুষদের পুরুষানুক্রমে প্রদত্ত অভ্যাসাবলীর দ্বারা 
অতি শির্দিষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই এ সভা অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে যে মানুষের জীবন প্রকৃতি 
নিয়ন্ত্রণাধীন নয়? জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমরা আমাদের সৃষ্টি সুখের উন্লাসে রচনা করি। 
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কেমন করে বসব, কেমন ক'রে কী পোষাক কখন পরব, কোন ধাঁচে বা অঙ্গ সজ্জা হবে এ 
সবই আমার সৃষ্ট। এ সৃষ্টির মূলে আছে কল্সনা। কল্সনা নতুন নতুন গেস্টল্টের সৃষ্টি করে। 
সেই গেস্টটল্টের মধ্যে আমি, আপনি, অন্তর জগত, বহির্জগৎ সবই বিধৃত। কবি-প্রিয়া যখন 
কবিকে বলেন £ 
“আমায় তুমি আপনি র”চে আপন কর। 
তখন কবি যেমন তার প্রিয়তমের কুসুমপেলব ভাবমূর্তিটি রূপে রসে সমৃদ্ধ করে রচনা করেন, 
ঠিক তেমনি করেই তিনি আবার বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন। তাই কবি বলেন £ 
“সামি চোখ মেললুম আকাশে, 
জ্বলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে ; 
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম “সুন্দর? 
সুন্দর হল সে? 
তা হ'লে প্রাকৃত জগৎ ত কবিই সৃষ্টি করলেন; আপনি, আমি, আমরা সবাই সেই 
চোখে এক একটি জগতের আলোর শতদল প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে । আমার জগতের সঙ্গে 
আপনার জগতের দুস্তব ব্যবধান। আপনার জগতের রূপ, রস. রং আমার জগৎ থেকে 
একেবারে স্বতন্ত্র। কারণ আপনার কল্পনার সঙ্গে আমার কল্পনার বাবধানটুকু যোজন বিস্তারি। 
আপনার কল্পনায় যে আলো লাল, সেই আলোই সবুজ হ'য়ে আমার কক্সনাকে উদ্দীপ্ত করে। 
আমার কল্পনা আমাকে চলার মন্ত্রে মাতাল করে তোলে । কবির কল্পনা প্রত্যক্ষ করল ঃ 
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, 
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি 
মাটির বন্ধন ফেলি 
এ শব্দ রেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা 
আকাশের খুঁজিতে কিনারা । 
কবি-কল্পনায় সবুজ আলোর নিশানা, চলার ইঙ্গিত এই আলোয় £ চরৈবেতি। আবার 
আপনার কল্পনায় এই আলো লাল হয়ে যখন দেখা দেয় তখন চলা, গতির ধারা স্তিমিত, সত 
হয়ে পড়ে। 
আক্জকে যে যা বলে বলুক তোরে? 
অনেকের ভোরই কবির মত রস্ত আলোর মদে মাতাল ; এ রক্তের আভা “লাল' নয়। 
“লাল" হ'ল থেমে যাওয়ার নিশানা । আমরা সবাই থেমে থাকি ; চলার পথে লাল দেখে থেমে 
থাকতেই অভ্যস্ত আমরা, কি জানি কখন কি ক্ষতি হয়! পরিবর্তনকে বড় ভয় পাই আমরা । 
মার্কিন নব্যদার্শনিক এরিক হফার তার '074691 ০ ০%2%৪০' গ্রন্থে এই থেমে থাকার প্রবণতার 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে চলা মানেই পরিবর্তনের নবীনতাকে বরণ করা । আমরা এই 
নতুন জীবনায়নকে বড় ভয় পাই; তাই পুরাতনকে আঁকড়ে থাকতে চাই । কিন্তু দার্শনিক হফার 
এই প্রসঙ্গে একটু ভ্রাক্তিতে পড়ে গেলেন ₹ 807070051 851957০6 হফার সাহেবের তত্ব- 
দর্শনের পরিপন্থী। যদি আমরা পরিবর্তনকে এতোই ভয় করব, তা হ'লে পৃথিবী জুড়ে এতো 


১০৪ নন্দনতত্ 


নতুনের সমারোহ হচ্ছে কী করে£ পোষাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, চিন্তায় ও কর্মে 
পরিবর্তনের বন্যা বয়ে চলেছে: কল্পনার কাজ চলেছে সবার অলক্ষ্যে । দেশের আখের টিকলি 
শহরের 'গোলাবী গাগারি'তে পরিণত হচ্ছে। পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের শঙ্কা আছে মানি। 
কিন্তু এই শঙ্কাটাই শেষ কথা নয়। তাকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের যে জীবন সাধনা, তা 
কল্পনার প্রসাদপুষ্ট। কল্পনা বিভ্রান্তিকর জীবন পরিবেশে সমাধানের পথ দেখায় । আমরা নতুন 
আশায় বুক বেঁধে নতুন করে জীবনকে সৃষ্টি করার কাজে লেগে পড়ি। যুদ্ধ বিধ্বস্ত লক্ষ লক্ষ 
জামনি নাগরিকের কক্সনায় নতুন জার্মানী প্রথম গড়ে উঠেছিল বলেই ক্রমে তাদের সর্বশ্রাসী 
শ্রম-অনুদানে সবার চোখে পরিদৃশ্যমান সুন্দর জার্মানী একটু একটু করে গড়ে উঠল। এ 
ব্যাপারে আমরা সবাই আর্কিমিডিস। প্রতিনিয়ত জীবনের বাধাকে জয় করে লাল আলোকে 
সবুজ আলোর নিশানায় রূপান্তবিত করার জন্য আমরা নিরন্তর চিন্তা করছি, কল্পনার আশ্রয় 
নিয়ে দৃশ্যমান পরিবেশটার ভাঙ্গা-গড়া করছি। যেই মনোমত সমাধান খুঁজে পাচ্ছি অমনি 
"ইউরেকা” বলে আমার সমণ্র সত্তা উল্লসিত হয়ে উঠছে। আমি নতুন করে জীবনকে এবং 
আমার জগৎকে ঢেলে সাজাচ্ছি। এমনি করেই আমাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা জগৎ 
সৃষ্টি হচ্ছে। দার্শনিক লাইবনিজের “মনাড? (১৮101799) আমরা ; সকলেই অপ্রবেশ্য, কেউ 
কারো মধ্যে প্রবেশ করতে পারি না ; কারো সঙ্গে কেউ ভাবের আদান প্রদান করতে পারি না। 
আমাদের প্রত্যেকের জগতই আমাদের আপন সৃষ্টি। আমাদের জীবন সেই জগতের মধ্যে 
বিধৃত। তা হলে একথাটা বলা চলে যে জীবন অর্থে জীবনচর্যাকে গ্রহণ করা যায়। সেই 
জীবনচর্ধা কল্পনা অনুসারী । আদর্শ আবার এই কন্সনাকে তার গঙ্গোত্রী বলে গ্রহণ করেছে। যা 
নেই তা হল আদর্শ 515" এবং '0948)1র বিভেদটুকু মনে রেখে আমরা উপরের এ ধরনের 
উক্তিটি করলাম । যা আছে তা প্রকৃত ; তা আদর্শ বলে গণ্য হতে পাবে না। আদর্শ বাস্তবাযিত 
হয়ে প্রাকৃত সত্যে পরিণত হয় না; তা জীবনসত্য হয়ে উঠতে পারে । জীবনসত্য কল্পসনাসৃষ্ট ; 
প্রাকৃত সত্য কিন্তু তা নয়। তা কল্পনা নিবপেক্ষ। সাবার অনেকে হয়ত বলবেন ষে প্রাকৃত 
সত্যও কল্সনা-আশ্রয়ী। [৮ 01 £9৮1(1708) বা মাধ্যাকর্ষণ বিধি প্রথম নিউটনের কল্পনায় 
সৃষ্টি হয়েছিল + ঠিক এমনি করে “আর্কিমিডিস তত্ব” টলেমির বৈজ্ঞানিক তত্ব, কোপারনিকাসের 
তত্ব, আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ব এরা কেউ কেউ শ্রাকৃত সত) খসে স্বীর্কত ; কেউ বা 
প্রাকৃত সত্য বলে স্বীকৃতি পেয়ে তা হারিয়েছে; টলেমির স্্-গ্রহ-প্রদক্ষিণ তত্তের কথা 
বলছি! এটি এককালে প্রাকৃত সত্যের মর্যাদা পেয়েছিল; মানুষের কল্পনার (কেউ কেউ বলেন 
যুক্তি বুদ্ধির) নিরিখে এটি স্বীকৃতি পেলেও পরে সেই স্বীকৃতি প্রত্যাহার কবে নেওয়া হয়েছে। 
এর হ্দন্য মূলতঃ দায়ী কোপারনিকাসের কল্পনায় প্রতিভাত আমাদের জ্ঞানের জগৎ, আমাদের 
'আনন্দবেদনার জগত, আমাদের রূপ রসের জগৎ। অতএব এই সামগ্রিক জগতকে সৃষ্টি আখ্যা 
দিলে ভুল হবে না। এ জগৎ অনন্যপরতন্ত্রা ৷ 
সাহিত্য কি কল্পনা সৃষ্টি নয়? কর্ণের চরিত্র-_ রবীন্দ্রনাথের কণইছ বলুন, আর 

মহাভারতের কণই বলুন, এরা ত" কল্সনারই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনা করেন যে মহাবীর 
কর্ণ মাতা কুম্তীকে বলছেন £ 

“মাতঃ যে পক্ষের পরাজয়, 

সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে 

করো না আহুান।? 
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তখন কর্ণ-চরিত্রের যে মহিমাদ্যুতি আমাদের মুগ্ধ করে তা এসেছে কবি-কল্পনা থেকে। জাকৃ 
কাছে ধুব সত্য। শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় অমর সাহিত্যধারার কেন্দ্রবিন্দু। গীতার শ্রীকৃষ্ণ কবি-কল্পনার 
অনন্য সৃষ্টি। কবি যা সৃষ্টি করেন তার সত্যতা অনস্বীকার্য £ 

“সেই সত্য যা রচিবে তুমি 

ঘটে যা তা সব সত্য নহে। 
কবির মনোভূমি হ'ল কবি-কক্সনার আশ্রয়স্থল। মহাকবি বাল্মীকিকে দেবর্ধি নারদ বললেন যে 
কবির মনোভূমি বামের জন্মস্থান অযোধ্যার থেকেও অনেক বেশী স্তা। কবি-কক্সনায় যে সৃষ্টি 
সম্ভব হয় তার সর্বাঙ্গে অলৌকিক আলো £ "775 1121)1100810556795 07 598. 01197001. 
এই অদৃষ্টপূর্ব আলোয় ভাস্বর হল সাহিত্য শিল্পও সাহিতা হ'ল অপূর্ব বস্তু। এর জোড়া পূর্বে 
ছিল না। এ সৃষ্টি অপরের অনুকরণ নয় । জীবনকে এ সৃষ্টি অনুকরণ করে না ; প্রাকৃত সত্যকে 
ত" অনুকরণ করার প্রশ্নটাই অবান্তর। তাই ত' এযুগের বিমূর্ত শিল্প নন্দনতত্বের জগতে একটা 
মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই অপূর্ব বস্ত নির্মাণ করে কবি-কল্পনা ; এই 
সৃজনশীল কল্পনাকে প্রতিভ! বলা হয়েছে। প্রতিভা হ'ল অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা। কল্পনা সব 
সময়েই নতুনের পূজারী । তার সন্ধান হ'ল নতুনকে সৃষ্টি কবার। প্রার্চীনকে আবার নির্মাণ 
করলে তা ত' অনুকৃতি হয়ে পড়বে । অনুকরণ কবি-কক্সনার চোখে অনাস্বাদা । অনুকরণে উর্ধ্বে 
ওঠার স্বাধীনতা নেই। স্ববশ্যতাটুকু না থাকলে কোন কল্পনাই সৃষ্টিধর্মী হয়ে উঠতে পারে না। 
তা শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূলে কাজ করতে পারে না। তাই রমা রল্যা বললেন যে 
সঙ্গীত রচনায় শিল্পীর স্বাধীনতাটুকু যদি না থাকে তবে সে সঙ্গীত হয় 5018 10510. তার 
প্রাণ প্রতিষ্ঠাটুকু ঘটে না। আধুনিক সেমান্টিকসের ভাষায় যাকে “7০19191%” বলা হয়েছে তা 
বলার '5০৪ 70510 সৃষ্টি করে ; তা যথাথ সঙ্গীত সৃষ্টি করে না; তা কালজয়ী সাহিত্যের 
জননীর মর্যাদা পায় না! সে মর্যাদাটুকু পেতে হ'লে সাহিত্যকে কবি-কল্পনাকে আশ্রয় কারে 
সর্ববন্ধন থেকে সুক্ত হয়ে অতিরিক্রের বসরাজন্ছে প্রবেশ করতে হবে। এই অতিরিক্তের 
রসরাজত্বকে সার্ স্বীকার করেন নি। তিনি তার “সাহিত্য কী” শীর্ষক নিবন্ধে সাহিত্যকে 
উদ্দেশ্য-অন্বিত বলে ঘোষণা করলেন। সাহিত্য উদ্দেশ্য-অন্বিত হয়ে উঠলে তা হয়ত আর 
তেমন করে মুক্ত পক্ষ কল্পনাকে আশ্রয় করতে পারবে না। সেই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কক্সনার পক্ষ 
স্বাতন করে দেবে। বিকল কল্সনা সৎ সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারবে না। কক্সনা যেখানে 
খুঁড়িয়ে চলে সাহিত্যও সেখানে পঙ্গু হ'য়ে পড়ে । তাই ত' রবীন্দ্রনাথ তার %575972189 প্রন্থে 
বললেন যে শিল্প ও সাহিত্য জন্ম নেয় যে কল্সলোকে তা হ'ল '[২58107 01 58111551 
সেখানে শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানির কালিমা এসে শিল্পকে স্পর্শ করে না। 
একথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে এই গ্লানির কালিমা বস্ততঃপক্ষে জীবনকে 
স্পর্শ করে না। জীবন হ'ল আনন্দময় অমৃত রূপের দ্বারা উদ্ভাসিত ; “আনন্দরূপমমৃতং 
যদ্বিভাতি। জীবনের পাদপীঠেই ত' জীবনদেবতার প্রতিষ্ঠা । তাই ত' বলছিলাম যে জ্রীবনের 
আরশিতে এই কালিমার আঁচড়টুকু একেবারেই লাগে না। আর তা লাগে না বলেই জীবন 
এতো সুন্দর £ 

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে । 


১০৬ নন্দনতত্তু 


তথাকথিত অসুন্দর, তথাকথিত দুঃখবেদনাও সাহিত্যে সুন্দর হয়ে ওঠে কারণ এরা জীবনের 
বৃহত্তর ধারণায় সত্য হ'য়ে কখনই ওঠে না। আমরা সাহিত্যে এই যে বৃহত্তর জীবন-কল্সনা পাই 
সেই জীবনে দুঃখকে, বেদনাকে, হতাশাকে অমৃতময় বলে আস্বাদন করি। তাই ত" 
কবি বললেন £ 

ধন্য কর দাসে 

সফল চেষ্টায় আর নিস্ফল প্রয়াসে । 

স্লীতার বিরহে, ষক্ষপ্রিয়াব বিরহে আমরা অশ্রবিগলিত চোখে বারবার সে বিরহগাথা পাঠ 

করে আনন্দ পাই। আধুনিক মনস্তাত্বিক হয়ত অপরের দুঃখে আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটাকে 
'58015110' বলে ব্যাখাত করবেন । কিন্তু আমরা বলব যে দুঃখের সাত্বিক রূপটি সৃষ্টি হয় বলেই 
তার আবেদন সবশ্রাহ্য ; এর সঙ্গে মানব-মনের কোন অস্বাভাবিক প্রবণতার যোগ বা সম্বন্ধ 
নেই। আর এই সাত্বিক রূপ সৃষ্টি হ'ল জীবনধর্মকেন্দিকও বটে। অতএব ভোজদেবের মতের 
পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে যে জীবন ও শিল্প যেখানে যথাক্রমে যথার্থ জীবন ও যথার্থ শিল্প 
হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে ব্যবধানটা কেবলমাত্র নামাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। জীবন 
সাহিত্য-গন্ষী এবং সাহিত্য ও জীবনায়ন ধর্মে চৈতনাময় হস্য়ে ওঠে। 


সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচনা ঃ নন্দনতাত্বিক দৃষ্টিতে 


সাহিত্য সমালোচনা করার প্রকৃতি পর্যালোচনা করাটা যে খুব সহজ কাজ নয, তার প্রমাণ 
তারও আগে থেকে সাহিত্য ও নাট্যের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সাহিত্যের 
মূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়েছে। তারপর যতদিন গেছে আমরা দেখেছি সাহিত্যের ওপর 
আলোচনা বিস্তার লাভ করেছে অভাবনীয় পথে । কেউ বললেন, সাহিত্য হল জীবন সমালোচনা, 
আবার কেউ বা নির্বিষয় সহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করলেন। নির্বিষয় সাহিত্যের সঙ্গে নিরর্থক 
সহিত্য সৃষ্টি করেছেন কেউ কেউ ; আমরা জানি, কাব্য থেকে অর্থকে বাদ দেওয়ার জন্য 
নিরর্থক পদ বসিয়ে কবিতা রচনা করলেন তারা ; এই ধরনের চেষ্টা মূলতঃ করেছেন রাশিয়ায় 
ফিউচারিস্টরা। বিমূর্ত শিল্প বা সাহিত্য সৃষ্টির কথাও আমরা জানি। বিমূর্ত সহিত্য শিল্প এক 
ধরনের ০0178019610 কে আশ্রয় করে। এই ০0765019000 জীবনের মাত্রা থেকে বিচ্যুত। 
বহির্জগিতের গঠনটুকু 50501515০06 06 ৩৯%1০291 ৬011) সাহিত্যের উপজীব্য হবে কিনা 
এই নিয়ে হাজার বছর ধরে আমরা আলোচনা করেছি। আধুনিক কালে একদল পণ্ডিত 
00119919059] 10,09881) কে সাহিত্যের উপজীব্য করতে চেয়েছেন। প্রার্চীন ভারতবর্ষের 
অলঙ্কারবার্দীরা বলেন, কাব্যে আমরা কিছুই বলতে চাইনে, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার প্রয়োগের 
দক্ষতা দেখাতে চাই। নীতিবাদদীরা বললেন, কবির কাজ বিষয়ের সাক্ষাৎকার ঘটানো নয়, 
কবির আসল কাজ হ'ল আনন্দত্রাবী পদসংঘটনা সৃষ্টি করা, স্টাইল সর্বস্ব ক্রিয়াকলাপ 
দেখানো । কুম্তক প্রভৃতি বক্রোক্তিবা্দীরা বললেন, বক্রোক্তিই হ'ল কাব্যের জীবাতু । রসবাদীরা 
বললেন, বিশেষ স্থায়ী ভাবকে বিভাজনী-বিভাজ্য ভাবসংযোগে আস্থাদ্য করে তোলাই হ'ল 
কবির কাজ । ধ্বনিবার্দীরা ব্যঞ্রনার সাহায্যে বস্তু অলঙ্কার ও ভাবকে অভিব্যক্ত করাই কাব্যের 
স্বরূপ লক্ষণ বললেন। আবেগবার্দীরা বললেন, সাহিত্যের কাজ হ'ল বস্ত বা রূপ উপস্থাপনা 
কবা নয়, বস্তু বা ভাবকে অবলম্বন করে শিল্পীর আপন ভাবাবেগকে প্রকাশ কারে রসিকের 
ভাবাবেগকে চবিতার্থ করা! আবার কল্সনাবারদীরা বললেন, বূপকল্প সৃষ্টি করেই সাহিত্য 
পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে; সাহিত্য অন্যান্য শিল্পকলার মতই রূপকল্পের 
ভাষাতেই মূর্তি গড়ে । 

এমনি ধারা সাহিত্যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে, সাহিত্যের ধর্ম এবং প্রকৃতি নিয়ে যদি 
হাজারো মতবাদ প্রচলিত থাকে তবে সাহিত্যে সমালোচনার ধারাও হবে অজ্জত্র। সাহিত্যকে 
ঘিরে যে সমালোচনা গড়ে উঠবে, সেই সমালোচনাতেও সাহিত্যের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, 
সাহিত্যের বিষয়বস্তু, সাহিত্যের বূপকল্প, সাহিত্যের 05081 বা 3181607০801 6017), 
এসবের আলোচনাও করতে হবে। সাহিত্যের বিষয়বন্ধ নিয়ে এতো বাদবিতণ্তা হয়েছে যে, 
আমরা বিভ্রান্ত হয়ে কখন কখন নির্বিশেষ সাহিত্যের দিকে ঝুঁকেছি। শিল্পের অর্থ নিয়ে, 
কবিতার ব্যঞ্জনা নিয়ে এমন তুমুল বাদবিসম্বাদ লেগে গেছে যে আমরা শেষ পর্যন্ত ৬৩১৪। 
778510 অর্থাৎ বাচনিক সঙ্গীতের পথ বেছে নিয়েছি। শিল্পতত্ববিদ্‌ ধাওয়া তীর প্রখ্যাত গ্রন্থ 


১০৮ নন্দনতর্ত 


'2775115771225-597259//5% -এ লিখলেন যে শব্দার্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ সবচেয়ে সুরেলা ও 
ভাবব্যঞ্জক কবিতা গীতিকাব্যের সম্মান কেড়ে নেওয়ার আশা করতে পারে না। অর্থহীন 
শব্দের সমাবেশ ক'রে যে সাহিত্য এবং কাব্য হবে না, ধাওয়া সেই আলোচনা প্রসঙ্গে 
উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচনায় শব্দ ও অর্থের সঙ্গতি এবং সম্মিলন 
ঘটানোর চেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টার নিরিখে সাহিত্যের মূল্যায়ন করার প্রয়াস হয়েছে। শব্দকে 
কি অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন কবা যায় ? এই প্রশ্নের জবাব দিতে হলে মহাভারত লিখতে হয় । কেননা 
শব্দের যে সামাজিক অর্থের কথা আমরা চিন্তা করি, মে অর্থ সমাজগত, সে অর্থ যুগগত, সে 
অর্থ শ্রেণীগত এবং সে অর্থ পরিবেশগত $ এককথায় সে অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হল 
অসদর্থক (176£71156)। শব্দার্থ হল একান্ত বাক্তিগত। উদাহরণ দিই__ 
৬১ 19911199095 এ) 
৬/1)61) 1 10017010 4 1911000৬৬11 (106 51. 

এই যে হাদয়ে উত্থান, এহ উত্থান কি উল্লম্ষন?€ কি পরিমাণে কোন উচ্চতায় হাদয় 
উল্লম্ষনে উন্নীত হচ্ছে তা কে বলে দেবে? কবির হৃদয় হয়তো গগনচুস্বী উল্লম্ফনে 
আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, তার খবর কে রাখে? আমরা কি প্রকৃতপক্ষে কাব্য বা সাহিত্যে ব্যবহৃত 
কোন শব্দে যথাযথ অর্থানুসন্ধান করতে পারি ? যাঁরা বিমূর্ত শিল্ষের বিরোধী, বাচনিক সঙ্গীতের 
বিরোধী, তাদের কাছে আমরা এই প্রশ্নটি রাখব যে সত্যি সত্যিই আমরা কি কখনও শব্দ ও 
অর্থের সম্মিলন পুরোপুরি ঘটিয়ে অপরের বোধগম্য একটি বাচনিক পরিবেশের সৃষ্টি 
করতে, পারি £ 

মালার্মে শব্দ ও অর্থের বিরোর্ধটিকে সত্য বলে প্রতিপাদিত করেছিলেন। কিন্তু তার 
সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের সাহিত্য সমালোচকেরা অনেকে মালার্মের সুম্্ম চিন্তাধারাকে 
অনুসরণ করতে পারেন নি। নাট্যতত্ববিদ জন গ্যাসনার এই ধরনের একজন সমালোচক: তিনি 
তাব 7৮০4401%2 1/5 779)" নামক শ্রস্থের ভূমিকায় মালার্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে এমন সব 
উক্তি করলেন যা কোনক্রমেই তর্কশান্ত্রের ও মনস্তত্বের স্বীকৃত তর্কবিধি ও মননবিধি ধারণার 
মধ্যে বিধৃত নয়! তিনি লিখলেন, *৬/০৭১ 816 11771060 ৮% (161110৩2107 তিনি আরও 
লিখলেন, 44] ৫/১০৪$৬।মো৬ 01 80517909986 ৪1৬৪5 0৮1710010১৩ [901 0741 
01979110 2115 101 815170১0109 15 51011958170 10995 916 001001068- 

কোন সমালোচক যদি এমন কথা বলেন যেখন 50177811105 ও 3০/6006 0(1971219£০ 
আপন আপন মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত) তখন আমরা তার অজ্ঞতাকে ক্ষমাব দৃষ্টিতে দেখে তাকে 
অবশ্য পাশ কাটিয়ে যাব। শব্দের যে কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই একথা আজ স্বীকৃত সত্য। 
সকলের বোধগম্য একটা অথ আছে, এমন একটা অবাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা 
শিল্প তথা সাহিত্যের ০০7100109007-এর বাধাকে সুগম করতে চেয়েছি। প্রকৃতপক্ষে 
অর্থের মো)17001107101)7 বা সঞ্চালন সম্ভব নয়। কেননা, এই ধরনের একটা ব্যক্তি নিরপেক্ষ 
সুনির্দিষ্ট অর্থ কোন শব্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে নেই, একটা আবছা অর্থ শব্দের উপর 
প্রলম্বিত হ'য়ে আছে বলে আমরা মনে করি। প্রকৃত পক্ষে অর্থ শব্দের উপর অধ্যস্ত হয় এবং 
সেই অধ্যাসটুকু একান্তভাবে ব্যক্তিগত রিচার্ড অগডেনের 7২০91601 যে আছে তা আমরা 
স্বীকাব করি কিন্তু সেই +360617-এর প্রর্কৃতি কি. তা বোঝা সত্যিই প্রায় অসম্ততব। আমি 


সাহিত্য ও সাহিত্য আলোচনা £ নন্দনতাত্িক দৃষ্টিতে ১০৯ 


যখন টেবিল কথাটি বাবহার করি তখন এতদিন আমার দেখা টেবিলটির কথা বলি। এই 
টেবিল স্থান-কালাশ্রয়ী হলেও সেই টেবিল আমার মনোগত । স্থান-কালাশ্রয়ী এই টেবিল যখন 
আমার জানা, চোখ মেলে দেখার দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে ওঠে এবং তা বিশেষ অর্থবহ হয়ে 
আমার টেবিলে পরিণত হয়। সেই টেবিলের স্বরূপ আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। যখন 
সাহিত্যে বা কাব্যে অনুভূতির কথা বলা হয়, বেদনার কথা বলা হয় তখন সেই অনুভূতির বা 
বেদনার ০০])))0$০86007 পাঠকের মনে কেমন করে সম্ভব হবে€ কবি যখন বলেন__ 
2 91 90০1) 1070 01501707506 1106 | 01664. 

তখন শব্দার্থ যুক্ত হয়ে যে বাচ্যার্থের সৃষ্টি করে সেই বেদনার কথাটা যদি পাঠক মনে 
যথাযথ রূপে অর্থবান হয়ে কবি যেভাবে বলতে চেয়েছিলেন, সেই ভাবে উপস্থিত না হয়, 
তাহলে পাঠক কবির কাব্যের জগৎ থেকে নিবাসিত হবেন। তিনি 11,গ5 91 110-এর উপর 
পড়বেন না, তিনি ধপাস করে পড়বেন অবোধ্যতার নীরেট ভূমিতে, কবিতার অপমৃত্যু ঘটবে। 


সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি. এই নিয়েও বাদবিতগ্ার অন্ত নেই। মহাদার্শনিক কাণ্ট অনেক 
ভেবেচিন্তে “সোনার পাথর বাটি*র তত্ব প্রচার করলেন ; তার কথায় বলি, শিল্পীর উদ্দেশ্য হল, 
'[১0009051৬57655 ৬41117001 ৪ 1900০5০- লক্ষ্যহীন লক্ষ্য, উদ্দেশ্যবিহীন উদ্দেশ্-_ “এইসব 
কথার কি কোন অর্থ আছে? আব যদি অর্থ থেকেও থাকে তবে সেই অর্থ কান্টের মনগড়া, 
একান্তভাবে তার ব্যক্তিগত। মেরিলিন পণ্টি তার গ্রন্থ 775 72827০791০8) ০ 
177097507৮4 যে অভিমত ব্যক্ত করলেন, সেই মত আমাদের বক্তব্যের কাছাকাছি আসে। 
তিনি বললেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়উদ্বেলতার সঙ্গে ভাবের ব্যঞ্জনা ও উত্তেজনা এসে যুক্ত হয়, 
অর্থাৎ শব্দের অর্থ মানুষের ব্যক্তিগত উত্তেজনা প্রবণতা ও ব্যগ্রনা-কল্সনার দ্বারা বিধৃতি। তা 
হলে পন্টি মনে করলেন যে, ভাষা হল মানুষের ব্যক্তিগত ভাষা (51915 1889486)। জী 
পল সার্র কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বী ; তিনি ভাষাকে করলেন ব্যক্তি অনির্ভর। ভাষার ব্যক্তি- 
অনির্ভর-চারিত্র-ধর্মকে স্বীকাব করলে হয়তো ০০)০০1৬৪ ১111501977)-এর পক্ষে তা সহায়ক 
হয়ে উঠবে। কিন্তু সার্রর যখন ভাষাকে 51790101601 0156 5500617091 014 অথবা বাইরের 
জগতের আবশি- এই আখ্য! দিলেন, তখন প্রতিবাদের ঝড় উঠল । মানুষেব ব্যক্তিগত 
অনুভূতির কথা, শব্দার্থ ব্যপ্রনার কথা সার্র একেবারে অস্বীকার করলেন। তিনি শিল্প এবং 
সাহিত্যকে 4০০83271165 আখ্যা দিতেও পশ্চাদপদ হলেন না; কিন্তু প্রতিপক্ষ বললেন যদি 
সাহিত্য ০০৪) 0০ হয় তা হলে শিল্পের সৃজশীস্বাধীনতাটুকু চলে যায়। শিল্প আর “নিয়তি- 
কৃত-নিয়ম-রহিত' থাকে না; শিল্প অনুকৃতি মাত্র হয়ে ওঠে, তাকে অনেকেই শিল্প বলতে 
রাজী হবে না। অবশ্য আমরা জানি মহাদার্শনিক আরিস্ততল এক ধরনের অনুকৃতিবাদকে গ্রহণ 
করেছিলেন, কিন্তু ভার অনুকৃতির ধারণা ছিল 561500191৷ এবং [৪)9০1107-এর দ্বারা অৰিত। 

আরিস্ততল এক বিশেষ ধরনের অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে 9651110110 ৬/1)016-এর 
কথা বললেন। আদি-মধ্য-অন্ত তত্বে বিশ্বাসী আরিস্ততল সাহিত্য শিল্পের সামগ্রিক ধারণাটুকুকে 
আমদানি করলেন। কবি এজবা পাউণ্ু সাহিত্যের মূল উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে 
গিয়ে মেলোপৈইয়া, ফেনোপৈইয়া এবং লেগোপৈইয়া- সাহিত্যের এই ত্রিবিধ মূল উপাদানের 
কথা বললেন। মেলো?পইয়া হল ধ্বনি মাধুর্য, ফেনোপৈইয়া হল মনের আরশিতে রূপের 


১১০ নন্দনতত্ত্ 


প্রতিফলন, আর লোগোপেইয়া হল মননের পথে আবেগের উজ্জীবন। অর্থাৎ কবিতা পড়ে 
প্রথমেই শব্দ-মাধুর্ব বা ধ্বনি-মাধুর্যের দ্বারা আমরা আকৃষ্ট হব। কালিদাসের মন্দাক্রান্তা-ছন্দ 
আমাদের চিত্ত-ভূমিকে দোলায়িত করবে । তারপরে কবি কথায় যে রূপটি বর্ণনা করা হয়েছে 
সেই রূপ আমাদের মনের পটে প্রতিভাত হবে। সব শেষে এই মনের পটভূমিতে রূপের 
মননের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে আবেগেব স্যার হবে। এ সবটাই হয়তো ব্যক্তিগত ব্যাপাব। 
যে সাহিত্য এই কাজটুকু করতে পারল, সেই সাহিত্যকে আমরা সৎ সাহিত্য বলি। এই সং 
সাহিত্যের অনুভব একান্ত ব্যক্তিগত । সেই অনুভবের প্রকাশ ঘটবে যে ভাষার মাধ্যমে, সেই 
ভাষাও তাই একান্তভাবে ব্যক্তিগত ভাষা হয়ে ওঠে। এই ব্যক্তিগত ভাষার মাধ্যমেই হয় 
পাঠকের মনে আবেগের উপস্থাপনার সূচনা । অতএব শিল্প বা সাহিত্যের সব ব্যাপারটাই হল 
মননের মাধ্যমে, বুদ্ধির মাধ্যমে অনুভবগত অভিজ্ঞতার উজ্জীবন তা না হলে সাহিত্য হয় না, 
শিল্প হয় না। সাহিত্যের সমালোচনায় আমরা এই উজ্জীবনটুকৃকে বিচার করি। সেই বিচার 
নৈষয়িক হয় না:হতে পারে, সেই বিচার একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচার। আমরা কতভিজা 
হতে পাঠককে অনুরোধ করছি না, কিন্তু একথাই বলতে চেষ্টা করছি যে, বিশ্লেষণ করে সূ্ষ্ন 
নিক্তিতে বিচার করলে এই তত্বটাই সত্য হয়ে উঠবে যে, সাহিত্য যখন একান্তভাবে ব্যক্তিগত 
তখন সাহিত্য বিচারও একান্তভাবে ৮৪০৬০ বা ব্যক্তিনির্ভর। 


ৰক্রোক্তি 


রসাত্মক বাক্য হল কাব্য । কেমন ক'রে বাক্যকে রসাভিষিক্ত করা যায় এ নিয়ে 
পণ্ডিতজনার মধ্যে বিরোধের অস্ত নেই। স্বভাবোক্তি কী কাব্য গোত্রীয়? কেউ কেউ বলেন যে 
স্বভাবোক্তি হ'ল সহজভাবে সাধারণ কথাটুকু বলা; সুতরাং তার মধ্যে কাব্য নেই১। তা যদি 
থাকত তবে কাব্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত কেননা জীবনসত্যই ত” কাব্যসত্য হয়ে উঠতো । 
বাক্য ত কাব্য নয়? বাক্যের সঙ্গে রসের যোজনায় কাব্যের সৃষ্টি। এই রসটুকু বাক্যের 
অস্তরশায়ী নয়। নিঃসঙ্গ যে বাক্য, রস তার মধ্যে অনুসৃত নয়। রসের অধিষ্ঠান ঘটে যখন বাক্য 
রসসম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। কোন পথে রসের অধিষ্ঠান ঘটবে এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর হ'ল 
বক্রোক্তি। বক্রোক্তি বাক্যকে রসাত্মক করে। এই রসাত্মক বাক্যই কাব্যের উপজ্জীব্য; কাব্যে 
যেখানে বক্রতার পথে রসের অধ্যাস ঘটল না সেখানে বাক্য কাব্য হয়ে উঠল না। জীবনের 
বস্তুভারে কাব্য নেই। বস্তুতন্ত্র যদি কাব্যতন্ত্রের আসন নিতো তবে কাব্যলোক সৃষ্টির কথাটুকু 
অবান্তর, অতিরিক্ত হয়ে পড়তো । ফটোগ্রাফিকে যদি আর্ট বলে স্বীকার না করি তা জীবনের 
হুবছ নকল ব'লে তা হ'লে স্বভাবোক্তিকেও কাব্য বলতে পারিনা কেননা সে জীবনকে 
অতিক্রম করে না কোথাও । কিছুটা অতিরিক্তের রস-রাজত্ব থেকে আমদানী না করলে বাক্য 
কাব্য হয় না। ভাই বোধ হয় স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বললেন £ 

“সহজ সুরে সহজ কথা গনিয়ে দিতে তোরে 
সাহস নাহি পাই ।। 

কবি মাত্রই এই দুঃসাহস প্রকাশ করবেন না। কেননা সহজ কথাটুকু শুনিয়ে দিলে তা জার 
কথার সংকীর্ণ পরিধিটুকু অতিক্রম ক'রে কাব্যের সীমাহীন বিস্তারে পক্ষ বিস্তার করার অবকাশ 
পায় না। স্বভাবোক্তির ব্যঞ্জনা নেই। চাদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে এ হ'ল বস্তুসত্য ; কাব্য সত্যের 
স্পর্শ নেই এদের দেহে মনে। কবির প্রকাশে কাব্যের প্রতিষ্ঠা । সে প্রকাশ নিত্য আশ্রয় করে 
বক্রতাকে। তাইত' কবি সহজ্জ কথাকে ঘুরিয়ে বলেন, রসধন্য হয়ে ওঠে অতি সাধারণ 
কথাটুকু। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা তাই বললেন যে বক্রোক্তিই হল কাব্যপ্রাণ। 
একটু ঘুরিয়ে না বললে মনে নেশার রং লাগে না, াব্যানন্দের আস্বাদন করা কাব্যরসিকের 
পক্ষে সহজসাধ্য হয় না। অবশ্য একথা স্মরণীয় যে রসিকের রসবোধ বত উচ্চ গ্রামে বাঁধা 


১। পুরাতন বক্রেণক্তিবার্দীদের যুগ অতিক্রান্ত। আজ আর বক্রোক্তি অলঙ্কার 'আবশ্যিক কাব্য লক্ষণ বলে 
স্বীকৃত হয় না। অলঙ্কার হ'ল রস সৃষ্টির উপায়, উপেয় হুল রস। অলঙ্কার ব্যতিরেকেই রস সৃষ্টি সম্ভব 
হয়, এমন কথা আধুনিক সমালোচকেরা বলেন। আমরা মনে করি যে নিরলঙ্কার স্বভাবোক্তি কখনও 
কাবা বলে স্বীকৃত হবে না। মানুষের মনোধর্মের গতীরে অলম্করণ প্রবণতা সুপ্রতিষ্ঠিত, একথা 
মনোবিজ্ঞানীরা বলেন। যেমনটি ঘটল তার সঠিক পুনরাবৃত্তি মানব কজনায় অকল্পীয়। এ যুগে হয়ত: 
অলঙ্কারের বাল্য চলে গেছে, তাব রং ফিকে হয়েছে, ভার হয়েছে লঘু তবু যখনই রসাত্মক বাকোর দেখা 
পাই তখনই দেখি সে বাক্যের কোথাও না কোথাও একটুখানি বক্তা তার চারুতা সম্পাদন করেছে। 
বক্রতার ধারণার বদল হয়েছে, বক্তা বিলুপ্ত হয়নি। ভামহের বক্রোক্তি হল কাব্যপ্রাণ। 


১০২ নন্দনতত্ 


থাকবে অলঙ্কারের প্রয়োজন ততই কম আসবে । আজকের অলঙ্কবণ রীতি স্বভাবানুগামী। 
রসিকের মন অতি সহজেই রসের ধারাটুকু খুঁজে পায়। কবি মনের সহজ প্রকাশে বসিক 
কাব্যরস পান করে। কবি তার বাগানের ফুলগুলিকে তোড়া করে না বাধলেও এ যুগের রসিক 
সমাজ সেই অগোছালো ইতস্ততঃ বিন্যস্ত ফুলগুলিতেও সুন্দরকে অর্ধিঠিত দেখেন। প্রাচীন 
যুগের রীতিশীতি ছিল স্বতন্ত্র। সোজা কথা সহজ করে বললে প্রকাশের জাদুটুকু বুঝি লাগত 
না সে যুগের শিল্পে। তাই ত” অনুসূয়ার অনাবশ্যক বাক্বিস্তার। অভিজ্ঞানশকুম্ভলম্‌ নাটকের 
প্রথম অঙ্কে মহারাজা দুষ্মান্ত্ে আকস্মিক আশ্রম প্রবেশে বিস্মিতা অনুসুয়া তার পরিচয় ও 
আগমনের উদ্দেশ্য জানবার জন্য এই বক্রোক্তির আশ্রয় নিয়েছেন ১৫ 

“আর্যের মধুর বিশ্রন্তালাপ আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিষয়ে) মন্ত্রণা দিতেছে যে, আর্য 
কোন রাজর্ষি বংশ অলংকৃত করিয়া থাকেন£ কোন জনপদের 'অধিবাসিগণ মহাভাগের 
প্রবাসজনিত বিরহে পর্যুৎসুক জুদয় হইয়া রহিয়াছেঃ কি নিমিতুই বা আর্য এই নিরতিশয় 
সুকুমার আত্মাকে তপোবন পরিভ্রমণ জনিত ক্লেশের ভাজন কবিয়াছেন।” 

অনুসূয়া যদি প্রশ্ন করতেন যে আর্য কোথা থেকে আগমন করেছেন, তার উদ্দেশ্যই বা 
কি তা হলে এই নিরাভরণ কৌতুহল প্রাকৃতজনোচিত হতো । মহাকবি কালিদাস এই উক্তিতে 
বন্রতা সম্পাদন করেছেন এবং তারই ফলে এই সাধারণ প্রশ্নও সাহিত্য পদবাচা হয়ে উঠেছে। 
এই উক্তি কৌশল, এই বৈদক্ষভক্গী-ভনিতি হল বক্রোক্তি। 

অবশ্য এই বক্রোক্তির ধারণা সব আলঙ্কারিকের কাছে এক নয়। আমরা আগেই বলেছি 
যে কারো কাছে বক্রোক্তি হ'লে কাব্যপ্রাণ, আবার কারো কাছে শুধু অলঙ্কার মাত্র। 
আলঙ্কারিকেরা কাকু বক্রোক্তি এবং শ্রেষ বক্রোক্তির কথা বললেন। এরা হল ভাব প্রকাশের 
অন্যতম রীতি। ফাঁরা বক্রোক্তিকে কাব্যপ্রাণ বলে মনে করেন তারা যথার্থ কাব্যের সর্ববিধ 
প্রকাশ ভঙ্গীকেই বক্রোক্তি বলবেন। ভামহ এদের দলে। "ভামহের লিখিত গ্রন্থ পড়িলে এই 
ধারণা জন্মে যে তিনি বাক্যের ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে অর্থ প্রকাশকেই কাব্যত্বের প্রযোজক বলিয়া 
মনে করিতেন। তাহার মতে সমস্ত অলঙ্কারই বক্রোক্তির প্রকার মাত্র২।” যাঁরা বক্রোক্তিকে 
শব্দালঙ্কার হিসেবে গণ্য করেছেন তাদের চোখে বক্রোষ্তি হ'ল ছ্ার্থবোধক উঞ্জি। আলফ্কারিক 
দণ্ডী এঁদের পুরোভাগে। দণ্ডী হলেন আনুমানিক চতুর্থ-পঞ্চম খ্রিস্টীয় শতকের লোক। তার 
বিখ্যাত গ্রন্থ 'কাব্যাদর্শ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। দণ্ডীর বক্রোক্তির উদাহরণ দিই। 
ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের পাঠক-পাঠিকারা জানেন ঈশ্বরী-পাটনী সংবাদের কথা । পাটনীর 
কৌতুহল নিবৃত্তি করার জন্য ঈশ্বরীকে আপন ভর্তা দেবারদদিদেব মহাদেবের গুণাতীত মহিমার 
কথা বিবৃত করতে হয়েছে আপন সত্য পরিচয়টুকুকে গোপন রেখে। তার উক্তি “কোন গুণ 
নাহি তার কপালে আগুন” ছ্যর্থ বহন করে। পাটনী তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝল যে তার নায়ের 
যাত্রী এক অভাগার ঘরণী, রসিক সুজন বুঝল যে ঈগশ্বরীর স্বামী আত্মভোলা মহেম্বর ; তিনি 
নির্ুণ, সর্বগুণাতীত। তাব তৃতীয় নেব্রের বহিবলয় সদা প্রস্থলন্ত। ঈশ্বরী যে অনৃত ভাষণের 
দায়ভাগী হলেন না তাব সবটুকু কৃতিত্ব হ'ল বক্কোক্তির। 


১। শ্রাবষুঃপদ ভট্টাচার্য প্রণীত 'সাহিতা-ফীমাংসা' শ্রচ্থের ৮১ পৃহ দ্রষ্টব্য! 
২। ডন্সর সুবেক্্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাবাবিচাক " গ্রান্থের পৃই ৬০ ড্রষ্টব্য। 


বক্রোক্তি ১১৩ 


বামন এবং রুদ্রট দণ্ডীর মতই বক্রোক্তিকে শব্দালঙ্কার হিসেবে গণ্য কবেছেন। রুদ্রটের 
মতে বক্রোক্তি একটি অলঙ্কার । এই অলঙ্কারে শব্দ শ্লেষের জন্য বা কাকুর জন্য বক্তা যে অর্থে 
শব্দ প্রয়োগ করেন শ্রোতা তার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যথা-_ 
“অহো কেনেদৃশী বুদ্ধির্দারণা তব নির্মিতা 
ত্রিগুণা শ্রয়তে বুদ্ধির্নতু দারুময়ী ক্চিৎ।” 

এখানে দারুণা শব্দটি উভয়ার্থক। দারুণা শব্দটিকে নৃশংস এবং কান্ঠনির্মিত এই উভয় অর্থই 
গ্রহণ করা যায়১ বক্তা এখানে “কে তোমার এমন দারুণ বুদ্ধি দিল? এই প্রশ্ন করলেন। শ্রোতা 
প্রশ্নের অর্থীন্তর ঘটিয়ে উত্তর করলেন “বুদ্ধি ত্রিগুণহ শোনা যায়, দারু নির্মিত বলিয়া শোনা 
যায় না।”২ দাশ্তী প্রমুখ আলঙ্কারিকেরা শব্দালঙ্কার হিসেবে বক্রোক্তিকে গ্রহণ করলেও ভামহ 
যে বক্রোক্তিকে কাব্য/প্রাণ বলেছেন এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। ভামহ হলেন দণ্তীর 
পুর্বাচার্য।* ভামহ বক্রোক্তিবাদের আদি প্রবক্তা । তিনি তীর “কাব্যালঙ্কার' গ্রচ্থে বললেন যে 
শব্দের এবং অর্থের আত্মগত যোগ যে কাব্যে দৃষ্ট হয় সেই কাব্যই যথার্থ কাব্য । এই আত্মিক 
যোগের ফলে যে নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয় তা শব্দের এবং শব্দ-বিন্যাসের প্রাকৃতিক 
সীমাকে ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যাপ্ত হয়। এই বিশিষ্ট প্রকাশ রীতিটুকুই কাব্যে বৈশিষ্ট্যরূপে কবিকে 
অমরতা দান করে। যেখানে ব্যঞ্জনা নেই ৮ সেখানে কাব্য অগোচর। ভামহ বললেন £5 

“সৈষা সর্বৈব বক্রাক্তিরনয়ার্থো বিভাব্যতে 

গতোহস্তমর্কো ভাতীন্দুর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ।। 

ইত্যেবমাদিকং কাব্যং বার্তামেনাং শ্রচক্ষতে ?” 
সূর্য অস্ত গেছে, চাদ উঠেছে, পাখীরা উড়ছে, এই বর্ণনা কাব্যধর্ী নয় । বলবার ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য 
নেই বলে ভামহ একে কাব্য আখ্যা দেন নি। তার মতে কাব্য দোষগুলি এই বক্রতা খা কবির 
বিশিষ্ট কথনরীতিটুকুকে ল্লান করে। বামন বললেন 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। ব্লীতি হল পদরচনার 
বিশিষ্টভঙ্গী ; বিশিষ্টা পদরচনার রীতি ; অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল স্পিইল।৫ এই স্টাইল বলতে 
আমরা ক্রোচের মত 7৮০1/7100৩ 01 230507911590017 বা বহিরঙ্গীকরণ রীতিটুকু বুঝছি না, 
আমরা উপজ্ঞা (17091010)) এবং তার প্রকাশের (12507555197) সমৰয়কে বুঝছি। আমরা 
মনে করি এই বোধিশ্রাহ্ারূপ এবং তার প্রকাশ পরস্পর নিয়ামক । প্রকাশটুকু দেখে বোধির 
রূপ্টুকু বোঝা যায়। বোধিগ্রাহ্যরূপ বহিঃপ্রকাশকে পরিণতি দেয়। এরা এমনই অবিচ্ছেদ্য যে 
এ যুগের আলঙ্কারিক ক্রোচে এদের সমার্থক বললেন: 

বক্রোক্তি জীবিতকার কুস্তকাচার্য ভামহের অর্থেই বক্রোক্তিকে নিয়েছেন। কুম্তকাচার্য 

এসেছেন দণ্ডতীর অনেক পরে । খ্রিস্টায় দশম শতকে তার আবির্ভাব । তার 'বক্রোক্তি জীবিত' 


১। ড্র সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ডক্র সুশীল কুমার দে প্রণীত /7152701 ০] 52/558721 1412726476 
গ্রন্থের ৫৮৭ পৃঃ রষ্টব্য। 

২। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাব্যবিচার' গ্রন্থের ৬১ পৃঃ ভ্রষ্টব্য। 

৩। পি ভি কানে দশ্তীকে ভামহের পূর্বসূরী হিসেবে গণ্য করলেও প্রায় 'অধিকাংশ গবেষক এবং 
পণ্ডিতের এই ধারণা যে ভামহের আবির্ভাব হয়েছিল দণ্তীর আগে। 

৪। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাবাবিচার ' প্রন্থ প্র্টব্”। 

৫1 অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কাব্য জিজ্ঞাসা" গ্রন্থের পৃঃ ৩ ভরষ্টব্য। 


নন্দনতত্ব ৭ 


৯১৪ নন্দন তত 


গ্রন্থ অলঙ্কার শান্ত্রের অন্যতম উজ্জ্বল মণি। আচার্য কুন্তক তীর শ্রন্থে বললেন “পদসমুদয়াত্মক 
বাক্যের সহস্র প্রকারে বক্রতা সম্পাদন করা যাইতে পারে এবং সেই বক্তার মধ্যেই সকল 
অলঙ্কারবর্গ নিঃশেষে অন্তর্ভূক্ত হইবে।” যেমন, মুখটি অতিশয় সুন্দর, এই বাক্যটিকে মুখটি 
চন্দ্রের মত সুন্দর, মুখটি যেন চন্দ্র, ইহা মুখ নহে, ইহা চন্দ্র, এই মুখটি চন্দ্র হইতেও অধিকতর 
সুন্দর, এইভাবে যথাক্রমে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপছ্চুতি, ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের মাধ্যমে 
প্রকাশ করা যাইতে পারে১। উদ্দেশ্য, একই মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা, ভেদ কেবল বাক্যবিন্যাসে ; 
অতএব এই বিন্যাসভেদ বা বক্রতাই যে অলঙ্কারের “জীবাতু' তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল এবং 
এই বক্রোক্তি লৌকিক বাক্যাবলীকে রসোত্তীর্ণ করে। একটি বিশেষ ঢঙে বাকা এবং শব্দের 
বিন্যাসের ফলে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়। সে বাঞ্জনা গভীরতর অর্থবহ। ভামহ বলেছিলেন “শব্দাথো 
সহিতৌ কাবাম্‌'-_ শব্দার্থের সাহিত্যের নায় কাব্য । এই নির্দেশনা কুন্তককে তার শিল্পদর্শন 
ছটাষ মাধুর্য সৃষ্টি করিতে চান তাহারা কাব্যের যথার্থ সম্পদ প্রকাশ করিতে পারেন না। আবার 
কেবলমাত্র অর্থের চাতুর্যের দ্বারাও শ্রষ্ক তর্কের গীথুনি বাধিলে কাব্যত্ব হয় না ; শ্রতিভার 
প্রতিভাসের দ্বারা প্রথমতঃ কবিচিন্তের মধ্যে বর্ণনার বস্তু বা অস্ফুট ভাবে যাহা মনের মধ্যে 
উদিত হয়, তাহাই বক্রবাক্যের দ্বারা যখন প্রকাশিত হয় তখন পালিশ করা উজ্জ্বল হীরকের 
মালার ন্যায় তাহা শোভা পায় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ উৎপাদন করিয়া কাব্যত্ব পদবী 
লাভ কবে+। কুম্তকের মতে একই সত্য প্রকাশ ভর্গীর বিভিন্নতায় বিভিন্ন শ্রেণীর কাব্য সৃষ্টি 
করে। এই প্রকাশরীতির ব্যঞ্জনাটুকু শব্দ এবং বাক্যগত অর্থকে অতিক্রম করে অনায়াসে। এই 
প্রকাশভঙ্গীটুকু কবির নিজস্ব কবিকৃতি। একই সত্য হাজারো মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে নিত্য 
উত্ভাসিত। ভাকে দেখবার ভঙ্গীটুকু এবং তাকে দেখাবার রীতিটুকুই হ'ল কবির একান্ত 
আপনার ধন। এই ধনে ধনী হয়েছেন বলেই তিনি প্রাকৃত জন থেকে পৃথক । প্রাকৃত জনের 
চোখের উপর দিয়ে বর্ধা আসে। তবু তার চোখে সজল মেঘের স্সিপ্ধ ছায়ার মেদুরতা নামে 
না। সে দেখে প্রকৃতির আসন্ন বর্ষণ প্রত্যাশার অধীরতা, তার চোখে এই অধীরতা একান্তই 
প্রাকৃত। তার কবিব চোখে সে অধীরতা অসীম ব্যঞ্জনা মণ্ডিত। কবি শোনেন ঝিলি মন্দ্রে সে 
অশান্তি নিত্য স্পন্দিত। কদন্ের বনে বনে কবি আসন্ন বর্ষণের আগমনী কান পেতে শোনেন। 
সেই দেখা, সেই শোনা কবির বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গীতে রসঘন মুর্তি লাভ করে। যে সদ্য, সহজ 
ছিল, অনাড়ন্বর স্বচ্ছতায় যে ছিল একান্ত বুদ্ধিপ্রাহ্য কবি তাকে হ্াদয়গ্রাহ্য করে তুললেন। সত্য 
সুন্দরের রথে আবির্ভূত হ'ল। কবি তার সারখী। কবি-কষ্ঠে আসন্ন বর্ষার বর্ধণ সম্ভাবনা অজ 
সংগীতের ধারাজলে মুক্তি পেলো £ 


“শীল অগ্রন ঘন পুঞ্জছায়ায় সমবৃত অশ্বর 
হে গশ্ভীর। 

বন লক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্ল অন্তর। 
ংকৃত তার বিল্লীর মঞ্জীর। 
হে গন্ভীর। 


১। শ্রীবিম্পদ ভট্টাচার্য প্রণীত “সাহিতা-মীমাংসা' গ্রন্থের ৮২ প্র ডরষ্টব্য 
২। ডর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্রের 'কাবাবিচার' গ্রন্থের পুই ৬৪ জষ্টব্য। 


বক্রোক্তি ১১৫ 


বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্ড্রিত ছন্দে। 
কদম্ব বন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে, 
নন্দিত তব উৎসব মন্দির 
হে গন্ীর।1” 
গীতবিতান 


এই চিত্রধর্মী কাব্যাংশেব আবেদন সংগীতের দিকৃপ্রসারী অর্থবহ। প্রকৃতি আসন্ন বর্ষণ প্রত্যাশায় 
ব্যাকুল। তার পুলক চঞ্চলতা, তার বিল্লিস্বনন, তার উপর আকাশের মেঘমন্দ্র, তার উৎসব 
মন্দিরের আনন্দঘন পরিবেশ সব কিছুকে অতিক্রম করে আর এক অর্থ, আর এক ব্যঞ্জনা 
পাঠককে রসলোকের অন্ক্স্তলে নিয়ে যায়। রসাবেশে রসিক মন আধ্নত হয়ে ওঠে । কবির 
কথকতার ঢ্টুকু ভাষার, শব্দের সহজ বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থকে “সহৃদয় হৃদয় সংবা্দী” করে তুলেছে। 
কার্যোক্তির বক্রতা সংগীতের নন্দনীয়তাটুক এনে দিয়েছে। আগেই বলেছি যে এই বক্রোক্তির 
রূপভেদ ঘটেছে নানান কবির হাতে । আবার একই কবির বিভিন্ন সৃষ্টিতেও এই বক্রতার 
প্রকারভেদ লক্ষণীয়। গীতবিতানের অন্যান্য গানে রবীন্দ্রনাথের হাজাবো কবিতায় বক্রোক্তির 
অবতারণা । কবিগুরুর কল্পনা” কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার কথা বলি। সেখানেও কবি আসন্ন 
বার আগমনী গাইছেন, সেখানেও শব্দার্থের সাহিত্যে আর এক রসলোক সৃষ্টি করেছে। বরা 
আসছে। কবিকণ্ঠে মেঘস্বরে ধ্বনিত হয়ে উঠল ঃ 

“এ আসে এঁ অতি ভৈরব হরফে 

জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে 

ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা 

শ্যাম গন্তীর সরসা। 
গুরু গর্জনে নীপমপ্ররী শিহরে, 
দিখ্বধূচিত হরষা 

ঘন গৌরবে আসে উন্মদ বরষা ।। 
একই কবির বক্রোক্তিতে যেমন অনন্ত রূপভেদ দেখি, তেমনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের 
কবিকুলের বলবার ঢঙে অনন্ত রূপ বৈচিত্র্য । এই বৈচিত্র্যটুকু একদিকে যেমন কবিমানস নির্ভর 
অন্যদিকে আবার কবির বলবার ঢঙে তার কালও আপন স্বাক্ষর রেখে যায়। এ যুগ বৈশিষ্ট্য 
হ'ল সরলীকরণ। এযূগে কবির বলবার রীতিতে রং ফিকে হয়ে এসেছে, ঢং হয়েছে লঘুপদ 
সঞ্চারী। আজকের দিনের মানুষ, কার্যে বলুন, সাহিত্যে বলুন, আর অতিরিক্তের বোঝা বইতে 
রাজী নয়। ভাই দেখি একালের কবির কাব্যে বত্রতার রূপ বদল হয়েছে। কবি সহজ সত্যকে 
যেমন অনায়াসে প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনি অনায়াস ছন্দে তাকে বূপাযিত করেছেন। জীবনের 
অতিনির্দিষ্টতার কথা বললেন হাক্কা সহজ ভঙ্গীতে £ 

“ছকপাতা খেলা চলেছি খেলতে খেলতে। 

হুকুম কোথায় চালের বাহিরে হেলতে। 

ইতিহাসও সেই একই মুখস্থ 

সুরে আওড়ানো নামতা 


১১৬ সন্দন তু 


যে যেমন দেয় নাম, তা।” 
ছক-ীপেমেন্দ্র মিত্র 


জীবনের গতিপথ পূর্ব পরিকল্পিত। কোথাও কোন অদৃশ্য সিংহাসনে বিশ্ব-বিধাতা সমাসীন। 
তাঁর নির্দেশেই বুঝি ইতিহাসের নিরন্তর পুনরাবৃন্তি। জীবন ও জগৎ আপনার নির্দিষ্ট কক্ষপথে 
ঘৃর্ণমান। এ তত্ব সুপরিচিত, বহু কথিত, অতিখ্যাত। তবুও কবি কথায় পুনরাবৃত্তির বিরক্তিকর 
'অভ্যাস্টুকু অগোচর রইল। কারণ, কবির বলবার ঢঙে কবিসুলভ বক্রতা। এই বক্রোক্তি 
বিলিয়ে গেল রং ও রস; রসিকের চিন্তে সুধাশ্রাবী মধুভাণ্ডের স্থাপনা করল । গৌড়জন ধন্য 
হ'ল এই রসধারায়। এই স্পশেই গদ্য পদ্য হয়ে ওঠে, জীবন হয় কাব্য। কাব্যপ্রাণ স্পন্দিত 
হয়; ভাব ও ভাষার দ্বারা অবাধিত। তার স্ফৃর্তি ঘটে কবির শব্দ চয়নের এবং শব্দবিন্যাসের 
বৈশিক্ট্যের মাধ্যমে- এই বক্রোক্তি বৈশিষ্ট্য কাব্যকে সমগ্রতা দান করে। এর মধ্যেই ভাব ও 
ভাষা একাত্ম হয়ে উঠে। সাহিত্যের রূপ হ'ল সমগ্রতার রূপ। ভাব ও ভাষার আত্মিক যোগ 
সাধনে যে সমগ্রতা তা-ই সাহিত্যের উপজ্ীব্য। সাহিত্য ও কাব্যের এই সামগ্রিক সত্তার কথা 
গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততলও আমাদের শুনিয়েছেন। এদেশে এবং ওদেশে তার অনুপস্থীদের 
অসস্তাব নেই। এই সমগ্রতার মধ্যেই কাব্যের ব্যঙ্গার্থের ধারণাটুকু নিহিত। এই ব্যঙ্গাথই 
ব্রন্মাস্বাদ সহোদর" যে কাব্যানন্দ তার আস্বাদন ঘটায়। আবার এই ব্যঙ্গার্থের প্রতিষ্ঠা ঘটে কবি 
উক্তির সুচার বক্রতায়। তাইত্ত” আচার্য কুস্তক কাব্যোক্তির বক্রতার মধ্যে সকল কালের সকল 
শ্রেণীর কাব্যের প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করলেন। বক্রোক্তি হ'ল কাব্য প্রাণ। আচার্য ভামহ কথিত তত্ব 
সকল কালের সকল কবির কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। 


তৃতীয় স্তবক 


ভরত 2 নাট্যশাস্ত্ৰ 
নাটক, অভিনেতা ও দর্শক হ নন্দনতাত্তবিক বিচার 
নাটক ও নাটকীয়তা ৪ বিংশ শতকের ইংরেজী ও 
জার্মান নাটক 
রবীন্দ্রনাট্য 2 রক্তকরবী 

ডাকঘর 
নাট্যকার বেট্রোলড্‌ ব্রেশটের নন্দনতত্ত 


তৃতীয় স্তবক 
ভরত ঃ নাট্যশাস্ত 


কিছুদিন আগেও নন্দনতত্ব সম্বন্ধে সুবিপুল অজ্ঞতা শুধু সাধারণের সম্পদই ছিল না, এর 
ভাগ নিয়েছিলেন পশ্চিমদেশের খ্যাতনামা প্রাচ্যতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতপ্রবূর মোক্ষমূলর এবং অধ্যাপক 
নাইটের মত পণ্ডিতরাও। যে দেশে ভরত, আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্তের মত সমালোচনী 
প্রাতভা, সে দেশের সৌন্দর্যতত্ব সম্বন্ধে যখন মোক্ষমূলর বলেন £ "11 15 51781786, 
100৬101)61055 (1791 ৪ [9901016 ৬০ 10190 01 01১০ 10151)651 ৪7950780010) 25 1176 11177005 
5150010 1776৮61 10856 ১0170772811590 00017 05105170107 01076 ০৪৪11৪], অর্থাৎ এটা 
আশ্চর্যের কথা যে. যে হিন্দুজাতি সৃম্ক্মতম গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ তারা তাদের সৌন্দর্য 
বিষয়ক মত সূত্রাকারে প্রকাশ করে যান নি-_ তখন আমরা তার অজ্ঞতাকে সঙ্সেহে ক্ষমা না 
ক'রে পারি না। ভারতীয় রসশান্ত্রের জনক খষি ভরতের কথা শোনবার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই 
মোক্ষমূলরের হয়েছিল। নাট্যশাস্ত্রের দু'একটা অধ্যায় একটু মন দিয়ে পড়লেই পণ্ডিতপ্রবর 
ভাবতীয় সৌন্দ্যতত্ব সপ্বন্ধে ভিন্ন ধরনের অভিমত পরিবেশন ক'রে যেতেন রসিকজনের 
দরবারে, একথা আমরা বিশ্বাস করি। খ্রিস্টের জন্গ্রহণের দু'শো বছর আগে ভরত নাট্যশাস্ত্র 
রচনা করেছিলেন বলে অনেকেই অনুমান করেন। আবার অমেকে তাকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ 
শতাব্দীর লোক ব'লে মনে করেন। ভরতের জীবনকাল সম্পর্কে আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
উপ্নীত হতে পারি না। ভারতীয় মনীষীদের অদ্ভুত জীবনদর্শনই এর জন্য দায়ী। স্রষ্টা সৃষ্টির 
অন্তরালে এমনভাবে আত্মগোপন করেন যে ভাবীকালে গবেষকদের কাছে তাদের কাল নির্ণয় 
এক দুরূহ সমস্যা হয়ে ওঠে। 

সাধারণতঃ শিল্প সমালোচনা আসে শিক্প-সৃষ্টির পরে। নাট্যশান্ত রচনার পূর্বে পূর্ণাঙ্গ 
সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি সন্তব হয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য । কালিদাস-পুর্ব যুগের নাট্যকারদের 
মধ্যে ভাস ও অশ্ব ঘোষের নাটকের কথা জানতে পারি! ত্রিবান্দমে ভাসের ভেরোটি নাটক 
আবিষ্কৃত হয়েছে। অধ্যাপক লুডারসের চেষ্টায় অশ্ব ঘোষের নাটকের যে অংশগুলি আজ 
সুধীজনের হাতে এসে পৌছেচে, সেগুলি নাট্যশাস্দ্রের রচনাকাল নির্ধাবণে আমাদের প্রভৃত 
সাহায্য করেছে। অশ্বঘোষ ছিলেন কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক সম্রাট কণিষ্কের 
শাসনকাল খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী। সুতরাং অশ্বঘোষের নাটকগুলিও এ সময়েই রচিত 
হয়েছিল। আবার অধ্যাপক কীথের অভিমতের পোষকতা করলে আমরা খ্রিস্টপূর্ব ছ্িতীয় 
শতকের পূর্বে নাট্যশাস্ত্রের রচনাকালকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারি না! খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতকই হবে আমাদের গবেষণার প্রতান্ত সীমা রেখা। 

ভরত মুনি নাট্যবেদের আদি বক্তা । রসশান্ত্র ও জলংকার-শান্ত্রের সময়ে যে কাব্যশান্ত্র 
তারও আদি গুরু মহামতি ভরত । নাট্যশাস্ত্রের ভরতমুনি রসতত্বের আদি প্রবক্তা হলেও রসতদ্ব 
নিঃসন্দেহে ভরতের চেয়েও প্রাচীন। ভরতের মতে রসই নাট্যের প্রাণ। ভরত বলেছেন “রস 
ছাড়া কোন অর্থই প্রবিত হয় না।” ভরতের এই রসের ব্যাখ্যায় কালক্রমে পরস্পর-বিরোধী 


৯২০ নন্দন তত 


সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। ভষ্টলোল্লট, ভট্টশঙ্কুক প্রমুখ পণ্ডিতেরা ভরতের গ্রন্থের চীকা লিখতে 
গিয়ে নিজ নিজ ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন। এঁদের মতে রস বলতে বোঝায় নাট্যরস। 
আলংকারিকেরা নাট্যরস স্বরূপেই কাব্যে রসকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বসের /5850১68০ 
গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন নি। আনন্দবর্ধন সর্বপ্রথম রসের সর্বাতিশয়ী মূল্যকে স্বীকাব 
এবং ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিতত্বের সঙ্গে রসতত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন : তার মতে ভরত 
কথিত রস কেবলমাত্র নাটোর প্রাণ নয়, দৃশ্য ও শ্রবা উভয়বিধ কবিকর্মেরই সারা । নাট্যে 
প্রযোজ্য ও নাট্যতন্ত্বের আলোচ্য রস এইভাবে কাবো৷ প্রযুক্ত ও কাব্যতন্বে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। 
আনন্দবর্ধনের পর কাব্যে রসের গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও ধ্বনিবাদ ব! রসের ব্যঙ্গত্ব ব্যাপক 
স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নি। ধ্বনিবাদ ও ধ্বনিবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যাত রসবাদও অস্বীকৃত 
হয়েছিল । ধ্বনিভিত্তিক রসবাদে যা প্রাসংগিক তা প্রদর্শন এবং নাট্যরস ও কাব্যরসের সাযুজ্য 
প্রমাণের জনাই সম্ভবত অভিনবগুপ্ত ভরতের নাটাশাস্ত্রের টীকা “অভিনব ভারতী” রচনায় 
প্রৃপ্ত হয়েছিলেন। 
ভরত রস সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন__ “বিভাব' অনুভাব, 
ব্যভিচারীর সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয়। এই “নিষ্পত্তির অর্থ বোঝাতে তিনি যাড়বাদী 
রসনিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন $ যেমন নানা ব্যঞ্জন ওষধি ও দ্রবা সংযোগে রসনিম্পত্তি হয়, 
সেই রকম নানা ভাবের উপগমে রসনিম্পত্তি হয়। যেমন গুড় ইত্যাদি দ্রব্য, ব্যঞ্জন এবং ওঁধধির 
সঙ্গমে যাড়বাদী রস উৎপন্ন হয়, সেই রকম নানা ভাবের দ্বারা উপগত হলেও স্থায়ী ভাব 
রসত্ব লাভ করে। ভরতের এই দৃষ্টান্ত লৌকিক রস নিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত। 
কাব্যরস বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। একাদশ শতকে অভিনবগুপ্তের মত মনীষী ও তার 
অভিনব ভারতী ভাষ্যে কাব্যরস ও নাট্যরসের অভিন্নতা প্রচার ক'রে গেলেন। তবে এ 
বিষয়েও বিরুদ্ধ মতবাদের অভাব নেই। এখানে বিতঁকের অবকাশ যথেষ্ট থাকলেও আমরা 
আচার্য ভরতকে অনুসরণ করে নাট্যরস ও কাব্যরসকে সমার্থক বলেই গ্রহণ করব। ভরতের 
মতে রসই নাটোর প্রাণ। তিনি রসকে বীজের সঙ্গে তুলনা করেছেন $ 
“যথা বীজাদ্‌ ভবেদ্‌ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা। 
তথা মুলং রসাঃ সর্বে তেভ্যো ভাবা ব্যবস্থিতাঃ।1” 
নাট্যশাস্তু ষষ্ঠ অধ্যায় 
যেমন ক্ষুদ্র বীজ অস্কুর, কাণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হয়, ক্রমে যেমন 
তা মনোহর পুষ্পপন্লবে বিভূষিত হয়ে ওঠে এবং তার চরম পরিণতি যেমন বিচিত্র ফলসন্তারে, 
তেমনি কবির অন্তু রসবীজ আপন প্রাণশক্তির উল্লাসবশে শব্দ, অর্থ, অলংকাররূণে 
আপনাকে অঙ্কুরিত, কুসুমিত, মঞ্জরিত করে তোলে, সর্বশেষে পরিণত হয় সহৃদয়ের 
রসচর্বণায় ।১ নাটকের অভিনয় দেখে সহদয় সামাজিকের মনে যে আনন্দের সৃষ্টি হয় তাকেই 
রল নামে অভিহিভ করা হয়েছে। বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে এই বসের 
উদ্ধুব হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা শৃংগার রসের কথা বলছি। এই রসের সৃষ্টিকল্পে আমাদের 
নায়ক নাধিকার কায়িক উপস্থিতি ₹ আরো পয়োজন গন্ধভারে আমন্থর মলয় হিল্লোল ও 


১। জ্বীবিষুপদ ভট্টাচার্য প্রণীত 'সাহিতা মীমাংসা প্রচ্থের পৃঃ ৮৯ ডষ্টবয। 


ভরত ঃ নাট্যশাস্ত্ ১২১ 


জ্যোৎস্া পুলকিত পরিবেশ। এদেরই ভরতমুনি “বিভাব' বলেছেন। মিলন দৃশ্যে প্রেমিক 
যুগলের ভ্রাভঙ্গ, অপাঙ্গে চেয়ে থাকা এদের বলা হয়েছে “অনুভাব' এবং ভালোবাসার অনুষঙ্গ 
যে উদ্বেগ, উত্তেজনা এদের বলা হয়েছে ব্যভিচারী” ভাব। এই তিনটি ভাবের সমন্যয়ই হ'ল 
রসের জনক। সাত্বিক ভাব রস-সৃজনের সহায়ক না হ'লেও এটি হচ্ছে অস্তঃশীলা ভাবের 
দ্যোতক। সাত্বিক ভাব স্বতঃস্ফূর্ত; ভরত স্তস্ত প্রভৃতি আটটি সাত্বিক ভাব, রতি প্রমুখ স্থায়ী 
ভাব ও নির্বেদ, গ্লানি প্রমুখ তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ করেছেন। সহদয় সামাজিক 
অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনীত বিষয়বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। দ-ক বিস্মৃত হয় স্থান 
কাল ও পাত্রের ব্যবধান। তার মনে এক অপূর্ব ভাবাবেশ সপ্জাত হয়। ভরতমুনি একেই রস 
আখ্যা দিয়েছেনঃ 
'নহি রসাদ খতে কশ্চিদ অর্থঃ প্রবর্ততে 
তত্র বিভানুভাব-ব্যভিচারি- সংযোগাদ রস নিষ্পত্তিঃ।' 
নাটাশাস্ত্, ৬1৩৪।। 
অর্থাৎ রস ব্যতীত কোন বিষয়ের প্রবর্তনা হয় না। সেই নাট্য বিষয়ে ভাব, বিভাব, অনুভাব 
ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয়। এখানে মতবিরোধের অভাব নেই । “সংযোগ 
ও নিষ্পত্তি” এই কথা দুটিকে কেন্দ্র করে পণ্ডিতরা বহু গবেষণাই করেছেন। তার মতে 
ভিন্নধর্মী গাছগাছড়া ও দ্রব্যের সংমিশ্রণে যেমন উৎকৃষ্ট, পানীয়ের সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি 
করেই বিভিন্ন ভাবের সমন্বয়ে রসের উৎপত্তি ঘটে। ভাবই হ'ল রসের ভিত্তিভূমি। বিভাব, 
অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা “উপগত' হয়ে স্থায়ী ভাব রসলোকের সৃষ্টি করে সহৃদয় 
সামাজিকের মনে । এই তত্বটি নাট্যশাস্ত্রকারের ঢের পরবর্তীকালে তারই অনুসরণে সাহিত্যাচার্য 
বিশ্বনাথ কবিরাজ তার “সাহিত্য দর্পণ' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত করেছেন ঃ 
“বিভানেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা। 
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্‌।1” 

রত্যাদি স্থারী ভাব যদি বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব ছারা ব্যক্ত হয় তবে তা সহৃদয় ব্যক্তির 
কাছে রস হয়ে দীড়ায়। পাঠক বা দর্শকের এই রসলোকে উত্তরণই হল কাব্যানন্দের আস্বাদন । 

নাট্যশাস্ত্রকার নাট্যশাস্ত্বের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে রসবাদের আলোচনা করেছেন। তার 
আগেও আমাদের দেশে রসবাদের আলোচনার যে অসন্তাব ছিল না সেকথা আমরা নাট্যশান্তু 
থেকেই জানতে পারি। ভরত নিজেই কোন অজ্ঞাতনামা গ্রস্থকারের রসতত্ব সম্পকিত গ্রন্থ 
থেকে আর্ধা ও অনুষ্ঠুভ ছন্দে রচিত উদ্ধৃতি নিজের গ্রে সন্নিবিষ্ট করেছেন। তাই রাজশেখর 
ভরতকে “রূপক' অথাৎ নাট্যরসের উদ্গতা বলে স্বীকার করলেও নন্দিকেম্বরকেই কাব্যরসের 
জনক বলে প্রচার করেছেন। রসবাদের উদ্গতা প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন সে কথা এঁতিহাসিকের 
গবেষণার বিষয় । তবে ভরত মুনির হাতে সবপ্রথম রসবাদ সুসম্বদ্ধরূপ পরিগ্রহ করে, একথা 
অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী যুগের পঞ্খিতদের লেখায় আমরা ভরতের উল্লেখ বার বার 
পাই। প্রথিতযশা রসবার্দী আনন্দবর্ধন ভরতকেই রসবাদের উদ্গতা বলে স্বীকার করেছেন। 
ভট্টলোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং আরো অনেকে ভরতের রসবাদকে কেন্দ্র করেই নিজ নিজ 
মতবাদ গড়ে তুলেছেন। নাট্যশাস্ত্রে ভরত আটটি রসের উল্লেখ করেছেন। মুনিগণের প্রশ্নের 
উত্তরে মহামতি ভরত বলেন £ 


৯৯২৯ নন্দনতত্থ 


বীভৎসান্ৃত সংজ্ঞৌ চেত্যষ্টো নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ1”১ 

অথ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্তুত নামক আটটি রস 
নাট্যশান্ত্রে পঞ্ডিতগণ স্মরণ ক'রে থাকেন। এই রস অষ্টকের উৎপত্তি হ'ল ভাব অষ্টককে 
কেন্দ্র ক'রে । আটটি স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন ক'রে শূঙ্গার প্রমুখ রসের উৎপত্তি স্থায়ী ভাবগুলি 
হ'ল রতি, হাস, শম, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুঞ্জা ও বিস্ময়। নাট্যশান্ত্রোক্ত রসের সঠিক 
ং্যা নিয়েও বি দের অন্ত নেই। শান্তরসকে ভরত স্বীকার করেন কি না সে সম্বন্ধেও 
গবেষণা ও বাদানুবাদের শেষ আজো হয় ন। শান্তরসের স্বীকৃতির জন্য নাট্যশান্ত্রের ভাষ্যকার 
অভিনবগুপ্তের উদ্যম প্রশংসনীয় । পরবর্তী যুগে শান্তরসকে ভরতের রস পরিকক্সনায় যোগা 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি নাট্যশাস্ত্রের বিভিন্ন পাঠ গ্রহণ করলেন। ভাযাকারের 
হাতে নাট্যশাস্ত্রের শ্লোকগুলির সামান্য পরিবর্তন হ'ল এখানে ওখানে । রসের পর্যায়ে শান্ত স্থান 
গ্রথণ করল এবং স্থায়ীভাব হিসেবে গৃহীত হল 'শম' অথবা নির্বেদ। অভিনবগুপ্তের মত 
আনন্দবর্ধনও শান্তকে রস হিসেবে স্বীকার করেছেন বটে তবে তিনি *শম” অথবা “নির্বেদ”কে 
শান্তের স্থায়ীভাব হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তার মতে “তৃষ্থরাক্ষয় সুখ” অর্থাৎ সমস্ত কামনা 
নিবৃত্তিজনিত সে আনন্দ বা সুখ, সেই সুখই হ'ল শান্তরসের স্থায়ী ভাব। বস্তুতঃ ভরতের মতে 
শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর এবং বীভৎস রসই মুখ্য রস ও অন্যান্য রসগুলি গৌণ। গৌণ রসগুলি মুখ্য 
রস থেকে জাত হয়। ডক্টর ভি রাঘবনকে অনুসরণ ক'রে শান্তরস সম্বন্ধে একথা বলা চলে 
যে ভরত তার নাট্শান্ত্রে নয়টি রসের উল্লেখ করেন নি। ভরতের রসপরিকক্সনায় শাস্তরসের 
স্থান ছিল না। পরবর্তী যুগের নাট্যশাস্ত্রে আমরা যে শান্তরসের উল্লেখ পাই তা ভাষ্যকারদের 
যোজনা মাত্র। 

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ভরতের নাট্যশান্ত্র অভিনয়িক বা নাট্য সম্বন্ধীয় আলোচনা গ্রন্থ । তাই 
নাট্যশাস্ত্রের সমন্ড আলোচনাই অভিনয়কে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় সভ্যতার 


ইতিহাসে সর্বপ্রথমে নাট্যকলার উপরে বিশ্লেষণী আলোচনার সার্থক বোধন হল “নাট্য শাস্ত্রে 


কাব্যকলার যেটুকু নাট্যকলার আওতায় পড়ে, সেটুকুর আলোচনাও আমরা এখানে পাই। 
ভরতের নাট্যরস সম্পর্কিত তত্বগুলি ভরতোত্তর যুগের কাব্যাদর্শ নির্ণয়ে প্রভূত সাহায্য করেছে 
এ কথা আমরা আগেই বলেছি। সার্থক নাট্যরস সৃষ্টির জন্য ভরত নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাদশ অধ্যায়ে 
কাব্যশান্ত্রের অলংকার, দোষ, গুণ এবং লক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন নিপুণতাবে। 
ভরত-পরবর্তীযুগের আলংকারিকেরা কাব্যলক্ষণ ও কাব্যাদর্শ বিচার করতে গিয়ে ভরত 
প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করেছেন, বারে বারে স্মরণ করেছেন এই লোকোত্তর প্রতিভাকে । 
একথা সর্বজনস্বীকৃত যে ভারতীয় আলংকারিকেরা ভরতের কাছে অশেষ ঝণী। ভারতীয় 
নাট্যকলার উপরে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ভরতের লোকজয়ী প্রতিভার সার্থক সৃষ্টি। ভরতের 
নাট্যশান্ত্র নাট্যবেদ নামে অভিহিত হয়েছে কলারসিকের কাছে। একে বলা হয়েছে পঞ্চমবেদ ; 
ভারতীয়েরা সে যুগে কী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নাট্যকে এবং কাব্যকে গ্রহণ করেছিল তার পরিচয় 
ভ্রামরা পাই এই 'পঞ্চমবেদ' আখ্যাটি থেকে! মহাভারতের মতই 'নাট্যবেদ'ও ভারতীয় সমাজ 
ও সংস্কৃতিকে ধারণ ক'বে রেখেছে। “নাট্যশাস্ক “সার্বজনিক' এবং “সার্বজাগতিক'। 


১। শ্রীমনোমোহন ঘোষ কৃত প্রাচীন ভাবতের নাটাকলা' পৃঃ ২৩ জউষ্টব্য। 


ভরত ঃ নাট্যশাস্ত্ ১২৩ 


মানবসমাজের যাবতীয় জ্ঞান, বিদ্যা ও শিল্পকলার প্রয়োজন হয় নাট্য বা কাব্য রচনায়। অখিল 
বিশ্বব্ন্মাণ্ডে যা কিছু কল্সনীয়, তাকেই কাব্য বা নাটকের বিষয়ীভূত করা চলে। তাই দু'হাজার 
বছরের দুস্তর ব্যবধান অতিক্রম করে আজো আমাদেব কানে খষি ভরতের বেদমন্ত 
ধ্বনিত হয় £ 

ন তজ্জ্ঞানং, ন তচ্ছিল্পং, ন সা বিদ্যা, 

ন সা কলা, 
নাসৌ যোগো, ন তৎ কর্ম নাট্যেহস্মিন্‌ 
যন দৃশ্যতে।” _-নাটেশাস্ত্ব ১/১১৭ || 

এমন জ্ঞান নেই, এমন শিল্প নেই, এমন বিদ্যা নেই, এমন কলা নেই, এমন যোগ বা কৌশল 
নেই, এমন কর্ম নেই যা নাট্যে দেখা যায় না । নাট্য মানুষের ধর্ম, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে । এ যুগের মানুষেব জীবন 
থেকেও ভুরি ভুরি নর্জীর দেওয়া যায় নাটকের সঙ্গে তাদের সমগ্র ব্যক্তিজীবনের নিগুঢ 
সম্বন্ধটির। এমন কী মানুষের নৈতিক জীবনের উপরও নাটকের প্রভাব দূরপ্রসারী । আমরা বার 
বার বলেছি খষি রলার কথা । তিনি এক বান্ধবীর কথা বলেছেন যিনি সেক্ষপীয়রের “ওথেলো' 
নাটকের অভিনয় দেখে আপন ব্যক্তিগত নৈতিক সমস্যাব সমাধান করেন। নাট্যশাস্ত্রকার 
ভরতের যুগেও তেমন মানুষের অসস্তাব ছিল না। তাই নাট্যশান্ত্রকার বলেছেন যে সর্ব বিষয়ে 
উপদেশ দেওয়াও নাট্যের অন্যতম উদ্দেশ্য ( সবেপিদেশজননং নাট্যং খলু ভবিষ্যতি)। তিনি 
আরো বললেন £ 

ধর্মো ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামং কামোপসেবিনাম্‌। 

নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিনীতনাং দমন্্রিয়া।। 

ক্লীবানাং ধাষ্ঠ্যকরুণমুৎসাহঃ শ্রমানিনাম্‌। 

অবুধানাং বিরোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি।। 

ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থের্যং দুঃখার্দিতিস্য চ। 

অর্থোপক্জ্রীবিনামো ধৃতিরুদিপ্চেতসাম্‌।। 


দুঃখাতানাং শ্রমার্তানাং শোকার্তানাং তপন্থিনাম্‌। 
বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতদ্‌ ভবিষ্যতি 11১ 
নাট্য ধর্মচারীদের (শেখাবে) ধর্ম, কামোপসেবীদের (শেখাবে) কামভোগ, দুর্বিনীতদের 
(করবে) নিগ্রহ, বিনীতদের (বাড়াবে) দমক্রিয়া হেন্ড্রিয় সংযম), ক্লীবদের করবে সাহসী, 
বীরদের উত্সাহ বাড়াবে, নির্বোধদের বুদ্ধি দেবে, বিদ্বানদের বিদ্যা বাড়াবে, বড়লোকদের 
বিলাসের পদ্ধতি শেখাবে, দুঃখগ্রস্ত লোকদের দেবে স্থূর্য, অর্থর্জনকারীদের দেবে অর্থ 
(লাভের সংকেত), উদ্বিগ্রচিত্ত লোকদের দেবে স্থিরতা। 
এরূপ সংসারে হতভাগ্য দুঃখী, শোকার্ত, শ্রমক্রান্ত লোকদের বিশ্রামদান করবে এই নাট্য। 
এইভাবে নাটকের যে স্থান নিদের্শ করেছেন মহামুনি ভরত তা অত্যন্ত উচ্ে। মানুষের সর্ববিধ 
কল্যাণ সাধনে নাটকের অনলস প্রয়াস। তাই বুঝি নাট্যশাস্ত্রের শ্লোকগুচ্ছ বেদমন্ত্ের সম্মাননা 


১। শ্রামনোমোহন ঘোষ প্রণীত প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা” শীর্ষক গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 


১২৪ নন্দনতত্ত 


লাভ করেছে ভারতবরীয় মানুষের কাছে। নাট্যবেদে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ করবার 
দাযিতটুকু নাট্যের উপর অর্পণ করেছেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত। শুধু ক্ষণিক আনন্দ দানই 


নাটকের কাজ নয়। নাটকের কাজ হ'ল মানুষের জীবনে পূর্ণ কল্যাণের প্রতিষ্ঠা। এই মহৎ 
তত্বের উত্তরাধিকার আমাদের দিয়েছেন আচার্য ভরত। 


নাটক, অভিনেতা ও দর্শক £ নন্দনতাত্তবিক বিচার : 


আমরা সাধারণতঃ সার্থক নাটক-অভিনয় শেষে অভিনেতাকে অভিনন্দিত করি। তারাও 
নাটকের যবনিকা পড়লে মঞ্চারূঢ হ'য়ে সকলের অভিবাদন গ্রহণ করেন সানন্দে, গর্বের 
সঙ্গে । প্রাকতজনের বিচারে, রসিকজনের বিচারে এ অভিনন্দন তাঁদের প্রাপ্য, এ সম্মান তাদের 
অর্জিত সম্মান। এ ক্ষেত্রে রসিকজন ও প্রাকতজনের বিচারে ভেদ নেই। নন্দনতাত্ত্িক বোধ- 
সম্পন্ন সমালোচকের চোখে ব্যাপারটা অন্যভাবে ধরা পড়ে । তার তির্যক দৃষ্টিতে এই সহজ 
ব্যাপারটা একটু অনারকম দেখায় । সেই তির্যক দর্শনভঙ্গির ফলশ্রতি একটু বিশদভাবে বর্ণনা 
করার প্রয়াস এই নিবন্ধের উপজীব্য । নাটক, অভিনেতা ও দর্শক এই ত্রয়ী পরিকক্সনার মূল্যায়ন 
নার্যরসকে ঘনপিনদ্ধ কায়ায় আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। এই বিশ্বাসেই এই অধ্যায়ের 
সূচনা । নাট্যকার নাটকের পরিসরে যে রসের সৃচন করেন তার সন্লিধি ঘটে দর্শকের মনে 
অভিনেতার মাধ্যমে । দর্শকের মনোলোকে যে রসের জগৎ সৃষ্টি হয় তা অবশ্য নাট্যকার সৃষ্ট 
রসলোকের সামীপ্য লাভ কবে হয়ত কিন্তু তারা কখনই একীভূত হ'তে পারে না। 

নাটক দেখে আমরা খুশি হই, হাসি, আবার কীর্দি। এই যে অনুভূতি বা আবেগের উদ্দীপন 
ঘটে আমাদের মনে, তার মুখ্য উপলক্ষ হ"ল মঞ্চে আরুঢ় অভিনেতা ও তাঁর অভিনয়। 
অভিনেতাকে সত্য এবং বাস্তব বলে ভাবা, অভিনীত দৃশ্যাবলীর বাস্তবতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় 
হওয়া । সাধারণ দর্শকের মত রসিকজনও এগুলির শবিক হন । উদাহরণ দিঁই £ নাট্যাচার্য শিশর 
কুমাব রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন! সীতার পাতাল প্রবেশের পরে যে করুণ দৃশ্যের 
অবতারণা হল রঙ্গমঞ্চে তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন অভিনেতা শিশির কুমার । তার অনবদ্য 
অভিনয়, “সীতা সীতা” করে তার সেই উদাত্ত বিলাপ এক অনবদ্য নাট্যরসে রসিকজনকে 
আধ্রুত ক'রে তুলত । না্যাচার্য-সৃষ্ট মঞ্চের জগৎ কিন্তু রামায়ণের জগৎ থেকে স্বতন্তর। বাল্লীকি 
বর্ণিত জগৎ, কল্সলোকে তার অধিষ্ঠান। তার দেখা আমরা কেউ পাইনি। তাই নাট্যাচার্য 
ব্যঞ্রিত রামায়ণ কথ' আর বাল্ীকি সৃষ্ট রামায়ণ কাহিনী, তারা এক নয়। নাট্যাচার্ষের রামায়ণী 
কথা হ'ল অভিনয় আশ্রয়ী। সেই অভিনয়ের প্রেক্ষাপট হ'ল নাটক কথিত ঘটনা সন্নিবেশ। 
এই ঘটনাগুলি নাট্য-প্রবাহের গতিকে সূচিত করে বোদ্ধা দর্শকের কাছে। নাট্যকার যে বিশেষ 
পারম্পর্ধে ঘটনা সন্নিবেশ করেছেন ভার একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। দর্শকের মনের 
স্থায়ী ভাবকে উদ্দীপিত ক'রে, বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে দর্শকের মনে 
রসনিজ্পত্তি হয়। অভিনেতার মনেও রসের শ্রবণ উদ্বারিত হয় কী না সে প্রশ্নটা এক্ষেত্রে 
উল্লেখ্য। আমাদের মতে অভিনেতার মনে এই রসের উজ্জীবন ঘটে না। তিনি মিথ্যার বেসার্তি 
করেন. এই মিথ্যাকে ক্ষণিকের জন্যও সত্য ক'রে তোলার জন্য তিনি যে কলাকৌশল প্রয়োগ 
করেন তা হ'ল তার নাট্যরীতি। শ্রীক নাটকের 40955 অথবা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের 
সুত্রধার-_ এঁদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে আমরা অভিনেতার যথাযোগ্য ভূমিকাটুকু সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে উঠব। প্রাচীন শ্রীক নাটকে 717850 বা অভিনেতার আবির্ভাব ঘটল রঙ্গমঞ্চ 
খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৪ সালে। তার আগে ০,০3ই ছিল গ্রীক নাটকের মধ্যমণি। অভিনেতার 
অভ্যুদয় তখনও হয় নি শ্রীক রঙ্গমঞ্চে । 9095 বা সৃত্রধার বলে চলেছেন £ 


৯২৬ নন্দনততথ 
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যখনি রাজার উজিটুকু রাজকীয় গাস্ীর্যে অপর একজন বললেন রঙ্গমঞ্চ থেকে সৃত্রধার 
নীরব হ'য়ে গেলেন ক্ষণিকের জন্য। তখনি আধুনিক নাটকের বীজ উপ্ত হয়ে তা কালক্রমে 
আজকের মহীরুহে পরিণত হ'ল। নাট্যরস ঘনীভূত হয়ে “নতুন জন্ম নিল অভিনেতার 
অভিনয়ে ₹ ০১০:এ$ ধীরে ধীরে আত্মগোপন করে চলল , এই আত্মগোপনের পালা আজো 
চলছে। অভিনয়-রীতিতে এই যে পরিবর্তন ঘটল, এ পরিবর্তন বৈপ্লবিক । নাট্য সমালোচক 
আর্ট এই রীতি পরিবর্তনকে ব্যাখ্যাও করলেন এই ভাবে £ 

40702 015 11010181509] 01 56199190178 90601 00) 01101851080 10961) (91001), 
1005 1651 (01106 685119. [196 110101008000807) 06 ৪ 51191 90101 10800 0191789110 
20601 19055112 210 (16 94010101) 06 ও 99০0170, 8501100 00 4৯650181195, 
11101539560 11. 50101500165 ৪4060 ৪ 117170, 11) ৮/1)101) 176 ৬/৪5 (0110/64 0 
%650119105 11) 1015 19061 [01895 800 ০১৫০০13৫ [01119195 101 0105 ৫001005 ০856, 0196 
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একই অভিনেতাকে একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করতে হ'ত প্রাচীন গ্রীক নাটকে ; অবশ্য 
এই রীতির উপযোগিতা আজও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। আধুনিক নাটকেও 40০8016 
1০1” বা তারও বেশী ভূমিকায় একই অভিনেতাকে দেখা যায়। অতএব বলা চলে সার্থক 
অভিনয়ের জন্য অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার একাত্মীকরণ তত্বটুকু গ্রাহ্য নয়। প্রাচীন 
গ্রীক নাটকে অভিনেতার ভূমিকা সম্বন্ধে আর্ট মন্তব্য করলেন £ 7175 801015 1910 ৬৪5 ৪1 
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অথাৎ এতিহাসিক সত্যের পুনরাবৃত্তি ক'রে বলা চলে যে কালক্রমে অভিনেতার ভূমিকা 

রুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল আধুনিক নাটকের বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে । অবশ্য এঁতিহাসিক 
৪ থেকে বিচারে অভিনেতা যে গুরুত্ব এবং প্রাধান্য পেয়েছেন সেই গুরুত্টুকু তার 
সাধারন রারিিডারার রাপকাটনে জিডির সাও বারা চারারাগার রর; 
তার প্রযুক্ত নাট্যরীতির তিনি ধারক ও বাহক । শুধু রীতিই বা বলি কেন অভিনয়ে উপস্থাপিত 
বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে অভিনেতার ভূমিকা বহুরূপীর ভূমিকা থেকে কোনক্রমেই স্বতন্ নয়। 
প্রাচীন শ্রীক নাটকে যখন মুখোস পারে অভিনয় ব্ীতির প্রচলন ছিল, তখনই একই অভিনেতা 
একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করার সময় মুখোস বদলের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র বদলও ক'রে 
নিতেন। মুহূর্তের মধ্যে মনুষ্য-চরিত্রের সোল কাঠামোর বদল হয় না। বাইরের ছন্রূপ ভ্রুত 


১। চিওেগে 1). /৮7/৮1 প্রণীত 41 77170৫41080 1217৩ ০0৮৩৩ 2176287 পৃঃ ২০ উষ্টব্য। 


নাটক, অভিনেতা দর্শক ঃ নন্দনতাত্বিক বিচার ১২৭ 


বদল করা চলে। অভিনেতা যখন অভিনীত চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করেন তখন সেটি হয় তার 
ছন্মরূপ। এই ছদ্মরূপই নাটাপ্রবাহকে সচল ক'রে রাখে। এই রূপের সঙ্গে অভিনেতার একীভ্ত 
হওয়ার প্রশ্নটাই অজ্ঞরতাপ্রসৃত। আর্ণট বললেন শ্রীক নাটকে অভিনেতার ভূমিকা প্রসঙ্গে £ 
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অতএব ক্রোচের ভাষার অনুবর্তন ক'রে বলা চলে যে অভিনেতার অভিনয় রীতি হ'ল 
1601/71996 0£ 6201617911৬81101, তিনি মুহূর্তের মধ্যে তার অভিনয় আঙ্গিকের মাধ্যমে 
আপনাকে অদিপিউস করে তুললেন মঞ্চের উপরে ; কিছুক্ষণ পরেই তার ভূমিকা বদল হ'ল 
এবং তার সঙ্গে মুখোস এবং সাজপোষাকও ; নবনব রীতি-আশ্রয়ী অভিনেতার অভিনয়ের 
সবটুকুই এই রীতি বা আঙ্গিক। সেই রীতিব মাধ্যমে তিনি মঞ্চে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত 
হন কখন তার নিয়ন্তা হিসেবে আবার কখন বা নিয়ন্ধ্রিত হিসেবে ; মঞ্ছে প্রদর্শিত ঘটনা 
পারম্পর্যের নিষ্ঠুর চতক্রতলে তিনি কখন বা পিষ্ট, হন; প্রথম ক্ষেত্রে দর্শকের মনে ধীরোদাত্ত 
নায়কের চিত্রটি অঙ্কিত হয় : বীর রসে আবার কখন বা রৌদ্ররসে দর্শকমন আধ্নুত হয়ে ওঠে। 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দর্শকের মনে করুণরসের স্যার হয় ; সমবেদনায় তার মন ভরপুর হয়ে ওঠে। 
আরিস্ততলের ট্র্যাজিক হিরোর দেখা পাই। টমাস হার্ডির 7950 ০৫ 08516711085-এর 
মেয়রকে দেখে আমরা এই ধরনের সমবেদনাবোধ করেছি। নাটক যখন আমরা পড়ি তখন 
তার যে আবেদন তার থেকে আবেদনটি তীব্রতর হয় যদি আমরা নাটকের অভিনয় দেখি? 
এটি কেন হয়? এর উত্তর খুঁজতে হ'লে আমরা অভিনেতার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন 
হ'য়ে উঠি। 

যে দর্শক অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সচেতন, যার কল্পনা অতি তুচ্ছ নিশানা দেখে উদ্দাম 
হয়ে ছুটতে আরস্ত করে, তার পক্ষে নাটক না দেখাই ভালো । মঞ্চে নাটকের অভিনয় দেখার 
তার প্রয়োজন নেই। বরং নাটক দেখলে গার কল্পনা মঞ্চ উপস্থাপিত ঘটনা সংস্থাপনের দ্বারা 
কিয়ৎ পরিমাণে আবদ্ধ হয়ে তার প্রসারকে ক্ষুগ্র করতে পারে । উদাহরণ দিই__- আমরা মঞ্চে 
নানান ধরনের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট ব্যবহার ক'রে সংস্কৃতিবান সহাদয় সামাজিকের 
রসোপলব্িকে নানাভাবে ব্যাহত ক'রে এসেছি অনেক দিন ধরে । তাই আধুনিক নাট্যদর্শনে এই 
ধরনের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপটের ভূমিকা সন্কুচিত হ'য়ে এসেছে। দর্শকের দৃষ্টিকে তথা কল্পনাকে 
যেমন প্রেক্ষাপট ও দৃশাপট ক্ষুপ্ন ও সঙ্কুচিত করতে পারে, ঠিক তেমনি ক'রে অভিনেতার 
অভিনয়ও সময়ে সময়ে তাকে ক্ষন করে, পীড়িত করে। যে ক্ষেত্রে অভিনেতা দর্শকের মনে 
রসের প্রত্রবণকে উদ্বারিত ক'রে দিতে সহায়ক হয়, সেক্ষেত্রে অভিনেতা হাততালি পায়, 
তাকে আমরা সাধুবাদ দিই। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে অভিনেতা কেমন ক'রে, কোন 
অর্থে দর্শকের মনে রসের উজ্জীবনে সহায়ক হয়£ অভিনীত চরিত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে কী 
অভিনেতার সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সাক্ষাৎ জ্ঞানের প্রর্তীতি থাকা প্রয়োজন£ অভিনেতার সাক্ষাৎ 
জ্ঞান না থাকলেও বোধ হয় চলে; কিন্তু দর্শকের পক্ষে এই সাক্ষাৎ জ্ঞানটুকু অপরিহার্য! মনে 
করছেল। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত মায়েরা কেঁদে আকুল হয়ে উঠেছেন তার অভিনয় দেখে। 


১২৮ নন্দনতত্ত 


অভিনেত্রী দৃশ্যপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাজঘরে প্রত্যাবর্তন ক'রে সহকর্মীদের সঙ্গে 
রঙ্গরসিকতায় মেতে উঠলেন ; হয়ত বা একটা সিগারেটই ধরিয়ে বসলেন। প্রেক্ষাগৃহে দর্শক 
মায়েরা তখনো আঁচল দিয়ে হয়ত চোখের জল মুছছেন। শুধু তাই নয়, আরিস্তুতলীয় 
ক্যাথারসিস্‌ তত্ব দিয়ে সমস্ত করুণ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করলে মঞ্চে এই দৃশ্য সংস্থাপনার 
ক্ষণটুকু আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও যে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করবে, এই সত্যটুকুকে 
স্বীকার করতে হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা মালভিদা ফন্মাইসেন বার্গের রমা রলাকে লেখা 
পত্রটির কথা পুনরায় স্মরণ করতে পারি। তিনি রঁলাকে লিখেছিলেন যে ওথেলো নাটকের 
অভিনয় দেখে তিনি তার আবেগগত জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। যে সব 
অভিনেতা তাদের অভিনয় আঙ্গিকের সুষ্ঠু প্রয়োগ ক'রে এক ধরনের নাট্য-আশ্রয়ী ঘটনার 
8০519] মঞ্চের উপর গড়ে তুলেছিলেন তার মধ্যেই ছিল মালভিদার ব্যক্তিগত জীবনের 
সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত। সেই সমাধানটুকু খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব এবং কৃতিত্ব অভিনেতার 
ছিল না; সে কৃতিত্টুকু সম্পূর্ণরূপে মালভিদার। মালভিদা আপন কল্পনায় যে রোমান্টিক 
জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তার উপাদান তিনি আহরণ করেছিলেন আপনার অভিজ্ঞতা থেকে, 
আপন জীবনের পত্রপুট থেকে । আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি যে রূপের জগৎ সৃষ্টি: 
করলেন, সেই রূপের ট্রথ থেকেই তিনি তার আবেগগত জীবনের সমস্যার সমাধানটুকু উদ্ধার 
করলেন। মালভিদা আপন রোমান্টিক প্রেমবিরহের জগতটুকু সৃষ্টি করেছিলেন বলেই তিনি 
সমাধানটুকু খুঁজে পেয়েছিলেন সেই আপনসৃষ্ট রসের জগৎ থেকে । এখানে মালভিদা হলেন 
স্বয়ং অষ্টা। দর্শকের মনে রসের স্যর ব্যাপারে অভিনেতা উপায় মাত্র । মঞ্চসজ্জা, বহিরঙ্গের 
উপকরণ, দর্শকের মানস প্রস্ততি ও প্রবণতা-_ এঁরা যেমন দর্শক মনে রসের উদ্বারণে 
সহায় হয়, ঠিক তেমনি করে সহায় হয় অভিনেতা ও তার অভিনয় । পূর্বেই বলেছি অভিনেতা 
মিথ্যার বেসাতি করেন। যে অনুভব তার নেই, তিনি সেই অনুভূতির আলেখ্য রচনা করেন। 
আগের দেওয়া বন্ধ্যা অভিনেত্রীটির উদাহরণে আবার ফিরে আসা যাক। যে মেয়ে “মা” হল 
না সে আর সম্ভান হারানোর বেদনা অনুভব করে কী করে £ অভিনয় আঙ্গিকের মাধ্যমে সে 
ভেবে দেখা দরকার । সহদয় সামাজিক যে বেদনা বোধ করছেন, সে বেদনা অভিনেতার নেই, 
অথচ তিনি অপরকে বেদনাটুকু অনুভব করানো ব্যাপারে প্রধান উপায়। দর্শকমনে সম্তানহারা 
মায়ের বেদনাটুকু অসীম কারুণো সত্য হয়ে ওঠে দর্শকের কল্পনার প্রসাদ গুণে। দর্শকের 
কল্পনাকে উজ্জীবিত করে তোলে অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্যে । সেই অভিনয় নৈপুণ্যই হ'ল 
দর্শকমনে সৃষ্টিকর্ম উজ্জরীবনের 51172915, রক্তবর্ণ বন্ত্রখণ্ড যেমন প্রমত্ত বলীবর্দের পক্ষে 
উদ্দীপক মাত্র । তেশ্ত্িধারা অভিনেতার অভিনয়ও দর্শকের মনে রসের প্র্রবণের উদ্দীপক 
লালকাপড়ের দায়িত্ব কতটুকু থাকে প্রমত্ত ষণ্ডের সংহার লীলায় তার গাণিতিক হার নির্ণয় 
অত্যন্ত দুরুহ কর্ম। ঠিক এ ভাবেই সহৃদয় হৃদয় সংবার্দীর সৃষ্টিকর্মে অভিনেতার অবদানটুকুর 
অকিজ্জিৎকর পরিমাণ্টুকু নির্ণয় সাপেক্ষ । একমাত্র পুত্রকে পিতা হত্যা করছেন, আপন পুত্রকে 
চিনতে না পেরে, এই দৃশ্যটুকু সোহরাব রোস্তাম নাট্য আখ্যানের ০110054 ; খই দৃশ্যে রোস্তাম 
ও সোহরাব-_ প্রবৃদ্ধ মহাযোদ্ধা ও তরুণ উদীয়মান বীরেব ভূমিকা নিয়েছেন। তাদের সাজ- 
পোষাক, ঢাল-তলোয়ার, যোদ্ধবেশ, সর্বোপরি তাদের অস্ত্রটালনার কৌশল, বীরত্ব-ব্যঞ্জক 
পদক্ষেপ ও গতি-_ এরা যুজ হ্‌য়ে পিতাকে পুত্র হত্যায় উদ্বুদ্ধ করেছে__আর এই সমগ্র 


নাটক, অভিনেতা দর্শক £ নন্দনতাত্তিক বিচার ১২৯ 


দৃশ্যটি দর্শকের মনে করুণ রসের প্রত্রবণকে উদ্ধারিত করে দিয়েছে! নাটকের পরিণতি 
সোহ্রাবের মৃত্যু, এই করুণ ঘটনাটি একটি ব্যঞ্লনাময় সংকেত । এই সংকেতটি দেখার সঙ্গে 
সঙ্গেই “দর্শক মনে" অভিনীত ঘটনা পারম্পর্যের ০1219»-টুকু দেখা দেয়। “দর্শকমনে' কথাটি 
ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলেম কেননা নাটকের ০1101, অনেক সময়েই অমনোযোগী দর্শকের 
মনে কোনো রেখাপাত করে না। ওথেলো যখন নিদ্রাগতা ডেসডিমনোকে হত্যা করতে 
অগ্রসর হচ্ছেন- তাঁর সেই ভীবণ-সুন্দর “সলিলকি” “8 ০০1 175 11217 ৪00. 110 100 ০0৫ 
(7৩ 1181)0”- হয়ত আপনার পাশের দর্শককে একেবারেই প্রভাবিত করতে পারে নি। তিনি 
হয়ত ঠিক সেই মুহূর্তে হাই তুলতে তুলতে ঘড়িতে সময়টা দেখেছেন, নাটক শেষ হস্তে 
তখনো কত দেরী£ তাই বলছি, প্রতিটি মনোযোগী দর্শকের মনে নাটকটি অভিনীত হয় ; 
দর্শকমনে আর এক রীতিতে, আর এক ঢঙে ঘটনাগুলি সন্রিবিষ্ট হয়। ঘটনাবলী যেভাবে 
সংস্থাপন ক'রে নাট্যকার রসিকজনকে আনন্দ দিতে চেয়েছিলেন, তার বহু বিচ্যুতি ঘটে মঞ্চে 
ঘটনাবলীর সংস্থাপনায়, অভিনেতার সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় আঙ্গিকের প্রসাদে 
দর্শক যখন তাকে গ্রহণ করেন তখন আবার তিনি মঞ্চে অধিষ্ঠিত ঘটনাশ্রবাহকে, অনুভূতির 
তরঙ্গকে 'আ্বাপন' করে নিয়ে আর একভাবে তাকে আস্বাদন করেন। সুতরাং দর্শক আপন 
নাট্যজগৎ সৃষ্টি করেন, একথা বললে অতযুক্তি হয় না। সে জগতের সঙ্গে মের জগতের 
কোন মিল নেই, মঞ্চটা সংকেত মাত্র। নাট্যকার কথিত “জীবন্ত জগৎ" মঞ্চের মধ্য দিয়ে 
অভিনেতার অভিনয় ও আনুষঙ্গিক সংঘটনকে আশ্রয় ক'রে দর্শকের মনে আর এক “জীবস্ত 
জগতের" সৃষ্টি করে। এই দুই জীবন্ত জগতেও কোন মিল নেই। মনে করা যাক রামের রাজ্য 
অভিষেক দৃশ্য মঞ্চে দেখানো হচ্ছে। বাল্মীকি রামায়ণের রামের রাজ্য অভিষেকের কল্সনা 
0 সই কাল ও দেশের দ্বারা নির্দিষ্ট । তা কল্সনার বস্তু মঞ্চে তার যে অক্ষম পরিকল্পনা করা হণ্ল 
তার সঙ্গে রামের রাজ্য অভিষেকের যেদি তা বাস্তবে কোনদিন হয়েও থাকে) কোনো সাদৃশ্যই 
থাকতে পারে না। আবার এ যুগের কোন একজন দর্শক হয়ত প্রেক্ষাগৃহে বসে সেই রাজ্য 
অভিষেক দৃশ্যটি দেখছেন তিনি হয়ত রাণী এলিজাবেথের রাজ্য-অভিষেক উৎসবে যোগ 
দিয়েছিলেন- তীর সেই রাজ-এশ্বর্য দেখার সুযোগ হয়েছিল। তিনি তখন আপনার মনে সেই 
নতুন এ্রশ্বর্যময় রাক্তসভা থেকে কিছু কিছু এশ্বর্য চয়ন ক'রে রামের অভিষেক ক্রিয়াটুকু সম্পন্ন 
করবেন আপন মনের কল্সনাসমূদ্ধ রাজসভায়। অবশ্য একথা এখানে বলে ব্রাখা ভালো যে 
সাংকেতিক নাটকে, এ্যাবসডি নাটকে দর্শকের কল্সনা সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পায়। সাধারণ 
তথাকথিত বাস্তবধী নাটকে দর্শকের কল্সনা খুঁটিনাটি বিষয়ের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। 
অবশ্য সত্যিকারের সহাদয় সামাজিক এইসব ছোটখাটো বাধা অতিক্রম ক”রে কল্গনার ঘোড়ায় 
চড়ে সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হ'য়ে যান অনায়াসে । তিনিই আমাদের রসশাস্ত্রে কথিত 
রসিক সুজন, সহ্দয় হৃদয় সংবার্দী। 

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নাটকে প্রধান ভূমিকা নাট্যকারের নয় ; তা হ'ল দর্শকের। 
রবীন্দ্রনাথ বললেন £ 

“একাকী গায়কের নহে “ত” গান, গাহিতে হ'বে দুইজনে, 
একজন গাবে খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।” 

নাটকে যিনি মনে মনে নাট্যরচনা করছেন তিনিই শ্রধান। যিনি অভিনয় করেছেন তিনি বেলের 


নন্দনত্ব-৮ 


১৩০ নন্দন তত্ব 


লেবেল ক্রসিং-এর সিগনালারের ভূমিকাধারী। তিনি নানান আঙ্গিকে সংকেত করেছেন ; আর 
প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি দর্শকদের অধিকাংশই সেই সংকেতে সাড়া দিচ্ছেন। প্রেক্ষাগৃহে যদি হাজার 
দর্শক বসে রামায়ণে বর্ণিত রামের রাজ্য অভিষেক দৃশ্যটি দেখেন, তবে একথা অনস্বীকার্য যে 
তারা সবাই একই দৃশ্য থেকে রসসন্তোগ করছেন না। মঞ্চে অনুষ্ঠিত দৃশ্যটি সংকেতমাত্র। 
হাজার মনে সেই সংকেত হাজার ছবির সৃষ্টি করেছে__ রঙে ও রেখায়, এশ্খর্যে ও খদ্ধিতে; 
এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্। তাই সব দর্শকের রসসম্তভোগ একই কোটির 
হয় না। প্রত্যেকের রসসস্তোগ হ'ল্‌ ভিন্ন কোটির । 


নাটক ও নাটকীয়তা ঃ 
বিংশ শতকের ইংরেজী ও জার্মনি নাটক 


আমরা সাধারণভাবে 'নাটুকেপনা' কথাটিকে নিকৃষ্ট অর্থে গ্রহণ করি! জীবনের সঙ্গে সহজ 
যোগটুকু, জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য এবং সামীপ্যটুকু হারিয়ে ফেললে, আমরা মানুষের ব্যবহারে 
এহ 'নাটুকেপনা' লক্ষ্য করি। অর্থাৎ কেউ যদি বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে সঙ্গে বয়োকনিষ্ঠদের 
সঙ্গেও “আজ্ঞে, আপনি' করে কথা বলেন একটা করুণ বিনয়ের ভঙ্গি করে তবে তাকে 
নাটুকেপনা' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অথবা কেউ যদি ঘরে স্ত্রী-পুত্র কন্যার সঙ্গে 
মাইকেলী অমিব্রছন্দে কী কহিলি বাসস্তী' ঢঙে কথাবার্তা বলেন, তবে তাকেও 'নাটুকেপনা' 
বলা যেতে পারে। এককথায় অস্বাভাবিক বা অতি স্বাভাবিক আলোচনা অনেক সময়ে 
নাটুকেপনা বলে নিন্দিত হয় । আলোচনার সূত্রপাতে আমরা এই কথাটি বলতে চাই যে জীবন 
নাটক নয়। অবশ্য পরম সংস্কৃতিবান ভোজদেব বলেছিলেন যে শিল্প ও জীবন সমার্থক। 
জীবনরসের সঙ্গে শিল্পরস্রে কোন পার্থক্য নেই। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে তথা জৈন সাহিত্যে 
যেভাবে চতুঃবষ্ঠি ও ছ্বিসপ্ততি কলার কথা বলা হয়েছে, তার ফলে জীবন ও শিক্ষের নৈকট্য 
নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।” অবশ্য জীবন এবং কলাকে সমার্থক বলে গ্রহণ করতে 
অনেকেই ইতস্ততঃ করবেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়, ক্ষেমেন্দের 
কলাবিলাস প্রমুখ গ্রন্থে বিভিন্ন কলার যথাযথ বর্ণনা পাওয়া যায়। এতদ্ধ্যতীত প্রাচীন জৈন 
সাহিতোর সমবায়াঙ্গ, নায়াধামকহ্য, বাজশ্রণীয়, গুপপাতিক, নন্দীসৃত্র প্রমুখ আগম গ্রন্থে আমরা 
বিভিন্ন কলার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাই। এতদ্যততীত কক্সসূত্র সুবোধিকা-টীকা, কল্পসূত্র সন্দেহ 
বিষোষৌধির্টীকা, কল্পসূত্রার্থ প্রবোধিনী-্টীকা, জন্বঘীপ প্রন্ত্প্তি টীকাও আবশ্যক নিযুক্তি- 
চীকায় এই সব কলার ব্যাখ্যা ও বর্ণনা পাওয়া যায়। পুরুষদের জন্য বাহাত্তরটি কলা ও 
মেয়েদের জন্য চৌবট্রিটি কলার নির্দেশ আছে এই জৈন শিল্প শান্ত্রে। জীবন ও শিল্পের এক 
ধরনের সত্ীকরণকে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রীদের কেউ কেউ সব্দীচীন বলে মনে করেছেন । 

কিন্ত এই ধরনের সিদ্ধান্ত বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নয়। শিল্প বিভিন্ন রসের যোগান দেয় 
জীবনের বিভিন্ন সময়ে । হাস্যরসের কথাই ধরা যাক জীবনের অসঙ্গতিই হ'ল হাস্যরসের 
উপক্জীব্য। অসঙ্গতি জীবন নয় । আবার অসঙ্গতি শিল্পও নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় সুর্মিতিবোধই 
হ'ল শিল্প। তবে হাস্যরসের মধ্যে সঙ্গতির স্থান কোথায় £ অসঙ্গতি হাস্যরসের প্রাণ হলেও, 
পরিবেশিত শিল্পরসের মধ্যে সঙ্গতি থাকা খুবই দরকার । জীবনের দুটি ঘটনা পারম্পর্ষের বা 
ভাব পারম্পর্ষের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে তবেই ভা “কমিক' হয়ে ওঠে । কিন্তু বুদ্ধির বা আবেগ 
করতে হয়। সেটা হল আর্টের ০900 এর দিক, রূপের দিক। আর যে অসঙ্গতিকে আশ্রয় 
করে হাস্যরস উদ্ধারিত হয়ে ওঠে, তা হ'ল জীবনের অসঙ্গতি, জীবন সত্যের অসঙ্গতি । এটা 
হ'ল 0০071০71-এঁর দিক। অবশ্য রূপের ট্থঢাই যে শিল্পের এবং সত্যের সবটুকু সেকথা কবি 


"এই প্রসঙ্গে হ্যাভলক এলিস ও জন ডিউই'র মত প্রণিধানযোগ্য। 


১৩২ নন্দন তত্তু 


কীটুস বলেছেন। এই রূপের কথাটাই হ'ল নাটকের উপজীব্য। অবশ্য নাট্য-সত্যকে বোঝার 
জন্য বোধ হয় জীবন সত্যের প্রয়োজন হয়। জীবন সত্যের পটভূমিকায় স্থাপিত করে তবেই 
আমরা নাট্যসতাকে স্বরূপে বোঝার চেষ্টা করি। নাট্যরসের উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা 
নাট্য-সত্যকে স্বীকার করে নিই। জীবনের সঙ্গে কোথায় যে গরমিল হল সেটাও কিন্তু 
আমাদের অবচেতন মনে ধরা পড়ে। হয়ত সজ্ঞানে জ্ঞানাত্মিকা প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা 
জীবনসত্য ও নাট্য-সত্যের মধ্যেকার বিভেদের চুলচেরা বিচার করতে বসি না । কিন্ত আমাদের 
নিত্্ান মন, আমাদের অবচেতন মন সেই প্রভেদটুকু "ন্বন্বে। সব সময়েই সচেতন থাকে। 
জীবন সতোর মধ্যে দ্রষ্টাকে ক্রিয়াশীল করে তোলার জন্য একটা আহান আছে। সেই আহানে 
সাড়া না দিলে মনে হয় কর্তব্য্যুতি ঘটেছে। 'এটা অনেক দার্শনিকের চোখে 0৪152011051 
[17)1)75911৬-এর মত। কোন কিছু আমার করা উচিত, এটুকু জানতে পারলে আমি তা না 
করে থাকতে পারি না ; অন্ততঃ তা করতে না পারলে মনে মনে অশান্তি ভোগ করি। একেই 
আমি বলব জীবন সতোর চ্যালেঞ্জ । এটি জীবনে আছে; শিল্পে নেই। বাড়ীর সামনের রাস্তায় 
মানুষ খুন হচ্ছে দেখলে, আমি চুপ করে বসে সেই হত্যাদৃশ্য উপভোগ করি না। হয় নিজে 
ছুটে যাই আততায়ীর হাত থেকে মুমূর্ষু ব্যক্তিটিকে বাঁচাবার জন্য ; না হয় পুলিশে খবর দিই 
অথবা লোকটির প্রাণরক্ষার জন্য অন্য কিছু করি। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে ওথেলোর হাত থেকে 
ডেসডিমোনাকে বাচাবার জন্য কোন চেষ্টাই করি না। রঙ্গমঞ্চের সত্য আমাকে উদ্বোধিত 
করে, আমাকে কাদায়, হাসায়। কিন্তু মনস্তত্বে 5119185 বা উদ্দীপকের যে ভূমিকা, সে 
ভূমিকা নাটা-সত্যের নয়। তখুনি আমাকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ করে না নাট্য-সত্য। শান্ত 
সমাহিত হয়ে (একে মনস্তাত্বিক পরিভাষায় ৮৩%০1)1০৪। 1১190০৪বলা হয়েছে) আমরা নাট্য- 
সত্যকে উপলব্ধি করি। জীবনসত্যের সঙ্গে তার যোগ এবং বিয়োগ. দুটোই হয়ত বুদ্ধি দিয়ে 
বুঝি। কিন্তু ডেসডিমানাকে বাচানোর জন্য আমি রঙ্গমঞ্চের দিকে ছুটে যাই না। মনে মনে 
'অস্পষ্টভাবে জানি নাট্য-সতা জীবনসত্য নয়। জীবনেব কোন একটা খণ্ড সত্যকে নাটক 
ফলবান করে তোলে । এই ফলবানতাই নাটকীয়ত্ব । মেঘনাদ যেখানে সাধারণ জীবন সত্যে 
আপনাকে সত্য করে তুলেছিল ভার কথা আমরা জানি না। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে কি ঘটেছিল 
জীবনসত্য যদি তা থেকে থাকে) শ্রীরামচন্দ্রের মতই অপরিজ্ঞাত : তাদের নাট্য-সত্যই হল 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রূপের ট্রথ। তাকে অক্বীকার করা যায় না। আর তাকে অস্বীকার করলে 
শ্রীরামচন্দ্র ও মেঘনাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হবে। ঠিক এই কারণেই আদি কবি 
বাল্সীকিকে নারদ সুনি বললেন : সেই সম্ভা যা রচিবে তুমি" । বোধ হয় এই অর্থেই ভোজদেব 
জীবনসত। ও কাব্যসত্যকে সমার্থক বলেছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা 
সত্য হয়ে উঠলেও এটি সার্বিক সত্য নয়। অথাঁৎ নিরস্কৃশভাবে বলা চলে না যে জীবনসত্য 
ও নাট্য-সত্য একই । এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো. ভরতমুনি প্রমুখ শিল্পশাস্ত্রীরা নাট্যরস ও 
কাব্যরসকে সমার্থক বলেছেন। অথাহ শিল্পরস বলতে তারা নাট্যরসকে যেমন বুঝেছেন, 
তেমনি কাব্যরসকেও বুঝেছেন। 

প্রেক্ষাগৃহে বসে আমি যখন রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নাটা-সতোর অনুধাবন করছি, তখন সেই 
নাটা-সত্যকে অনির্বচনীয় বলে বুঝেছি। অবশ্য এ বোঝাটি অবচেতন মনের প্রক্ষেপ। আমি 
মেঘনাদপ্রেয়ী শ্রমীলার তেজোদৃপ্ত ভাষণ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছি। কিন্তু মনে মনে জানি যে 


নাটক ও নাটকীয়তা £ বিংশ শতকের ইংরেজী ও জামনি নাটক ১৩৩ 


সবটাই মিথ্যে । আবার এ একই সঙ্গে লক্ষণের হাতে মেছনাদের মৃত্যুতে শ্রমীলার দুঃখে অশ্ 
বিসর্জন করছি। অথচ লক্ষণকে মেঘনাদ বধ থেকে বিরত করার জন্য কোন কিছুই করছি না। 
নাটকের নাটকীয়ত্বের দিকে তার দুবরি পরিণামের দিকে, তার গতিপথের দিকে উৎসুক 
আগ্রহে তাকিয়ে থাকি। “কর্মহীন” একটা আবেগ প্রবাহের মধ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করে 
রাখি। নাটকের নাটকীয়ত্ব আমাকে সেই ভাবের কারাগারে শৃংখলিত করে রাখে। কর্মের 
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের অবাধ অধিকার দর্শকের নেই। নাট্যলোকে কর্মের অধিকার শুধু কুশীলবের। 
দর্শকের নিস্পৃহ, কর্মহীন ভূমিকা নাট্যলোকের স্বধর্মের দ্বারা চিহ্নিত। জীবনের সঙ্গে নাটকের 
অনেক প্রভেদ। জীবন প্রতিনিয়ত যুদ্ধের আহান জানায়। নাটকে সেই আহান নেই। 
উপনিষদের দ্রষ্টা পাখী ভোক্তা পাখীর জন্য চোখের জল ফেলে না। সে জগতে অনুভূতি 
নেই। নাট্য জগতে দর্শক চোখের জল ফেলে, হাসে, কাঁদে । কিন্তু দ্রষ্টা পাখীর মত সে জানে 
যে নাটাজগৎ সত্য নয় যে অর্থে জীবন সত্য সেই অর্থে। 

তথাকথিত দার্শনিক মিথ্যাত্ব নিয়ে বেসাতি করে বলেই নাট্য-সত্য পরিবেশিত হয় 
বনুক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে । কী করে কেমন করে দর্শক মানুষকে আকর্ষণ করা যায় 
নাট্যলোকের মিথ্যার জগতে, সেটা নাট্য প্রযোজক এবং নাট্যকারদের একটা বড ভাবনার 
কথা । তাই আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন শিল্প পাশাপাশি বিবর্ধিত হতে লাগল ত্রমবর্ধমান নাট্যশিল্পের 
সঙ্গে । নাট্য আন্দোলন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ল। 

এই শতকের ইংরেজী নাটকের চরিত্র ধর্মের উপর চীকা লিখতে বসে প্রথমেই এই 
অসংশযিত সত্যটি অতি ভাস্বর হয়ে পড়ে যে গ্রেট ব্রিটেনে রঙ্গমঞ্চ ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে পড়ল 
এই শতাব্দীতেই ২ এর ফলশ্র্তি হ'ল ইংলপ্ের দিকে দিকে চ২০16701 [/৪% 1)০এ$৫-এর 
প্রতিষ্ঠা। এটি হ'ল একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টার অঙ্গরবিশেষ ; এই প্রচেষ্টার পিছনে যাঁদের প্রেরণা 
কাজ করল তাদের মধ্যে 5011৩ 1101010)81-এর নাম সর্বাগ্রে মরণীয়। ডাবলিন এর /৯৮০০৪% 
থিয়েটার (১৯৩০) এবং ম্যানচেষ্টারের 28115 থিয়েটারে হর্ণিম্যানের প্রতিভার স্বাক্ষর 
রয়েছে। তার একক প্রচেষ্টায় জবশ্য ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চের সম্যক উন্নতি সম্ভব হয় নি। আরও যাঁরা 
ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চকে পূর্ণ তর শিল্পে শিল্পায়িত করার জন্য প্রাণঢালা পরিশ্রম করলেন, ব্রিটিশ নাট 
দর্শনকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়াসী হলেন তাদের মধ 82511 1101700 5117 837 
1901590ও রয়েছেন। এই শতাব্দীর ইংরেজদের নাট্য প্রচেষ্টাকে একধরনের জীবন দর্শন 
প্রভাবিত করেছিল; তা হল নাট্যের কুশীলবেরা যে ধরনের চরিত্রকে রঙ্গমঞ্চে রূপায়িত 
করেছিল তাদের মধ্যে নাটক নিদের্শিত সম্বন্ধটুকু অথাৎ নাট্যে যে সব চরিত্র উপস্থিত হ'ল 
তাদের চারিত্র ধর্ম যে তাদের পারস্পরিক সম্বন্কটুকুর মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে সেই সত্যটুকুকে 
ইংরেজ নাট্যকারেরা স্বীকার করলেন। মানুষের পরিচয় তার একক, পৃথক ও বিচ্ছিন্ন অস্তিতে 
নয়; বিচ্ছিন্নতা এ যুগের অভিশাপ। এ যুগেই বা বলি কেন, বিচ্ছিন্নতা হ'ল সর্বকালের 
সামাজিক সত্য এবং মানুষের আত্মবিকাশের ও আত্মসম্প্রসারণের পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা। 
[2%151517081151 (অস্ভিবা্দী) দর্শনে যে বিচ্ছিন্নতার কথা বেশ জোরের সঙ্গে বলা হল, যে 
বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বার বার জেহাদ ঘোষণা করলেন, সেই বিপরীতগামী 
হ'ল এই শতকের ব্রিটিশ নাট্য আন্দোলন : তাই তাদের নাট্য-দর্শনে তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। 


১৩৪ নন্দনতত্তু 


ফলশ্র্তি। জামান দার্শনিক হেগেল প্রসঙ্গান্তরে বলেছিলেন ৫৪1) 15170 ও যেন 
11510101259010 510 12050 1156 710৮6 2110 19৬6 115 00178 171 & 50০9191$. মানুষের 
জ্রীবনদর্শনে হেগেল কথিত এই মৌল সত্যটি ব্রিটিশ নাট্যদর্শনে অনুস্যত হয়ে গিয়েছিল সবার 
অলক্ষ্যে। £৪191107 বা সম্বন্ধ প্রসঙ্গে ব্রাডলির সাংকেতিক হিংটিংছটের পূর্ণ উল্লেখ না করেও 
একথা বলা চলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ ব্যক্তি চারিত্রকে নির্দি€ রূপ দেয়। ব্রিটিশ 
নাটকীয় চরিত্রগুলি পারস্পরিক সংঘাত ও সহ-অবস্থানকে আশ্রয় করে দোসর জনার মিলন 
বিরহের পরিপূর্ণতাই পরস্পরকে পরিপূর্ণ করে তোলে আর সেই পরিপূর্ণতাই তাদের চরিত্র 
সত্তার অঙ্গ । উদাহরণস্বরূপ জন মেসফিল্ড এর “75 77224)" ০7467 ”(১৯০৮) নাটকটির 
কথা বলি। িঞ৮এর জীবনের 885৮ করুণ রসের প্রশ্রবণকে উদ্ধারিত করে দিয়েছে 
দর্শকের মনে । যে দুঃখ, যে বেদনা, যে হতাশা [খ৪।-এর চরিত্রকে ঘিরে রয়েছে তাদের সৃষ্টির 
আদতে রয়েছে খ৪7-এর সঙ্গে তার পিতৃদেবের জন্মসূত্র আত্মীয়তার বন্ধনটুকুতে । খ৪7-এর 
পিতা হলেন এক দাগী চোর ; ভেড়া চুরির অপরাধে তার ফাসি হয়েছিল। এই দাগী চোরের 
সঙ্গে খৈ৪॥-এর যে অচ্ছেদ্য পিতাপুত্রীর সম্বন্ধের বন্ধন সেই বন্ধনই [খ৪?7-এর চরিত্র এম্বরের 
উৎসারকে ব্যাহত করল। টৈ&।-এর জীবন-সাধনা তার পিতৃদেবের সঙ্গে তার রক্তের 
সম্বন্ধটুকুর বাইরে যেতে পারল না। তার চরিত্রের মূল্যায়ন হ'ল একটি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। 
যে সম্পর্ক হ'ল পিতা পুত্রীর সম্পর্ক এবং সেই সম্বন্ধই 1৪)-কে অন্তেবাসী করে রাখল। এই 
অন্তেবাসী চণ্ডালিকার দুঃখের বোঝা বেড়েই চলল। আবার সেই মনুষ্য সম্পর্কের নির্দেশনা । 
ইন্ড্রিয়পরায়ণ আত্মসর্বস্ব 1101 097৮1] নান-এর জীবনে এল ; খিঞ) তাকে ভালোবাসল। 
01৮11-এর ভালোবাসায় 1917-এর চরিত্রের একটি দিক অবারিত হ'ল দর্শকের চোখে; 
খুল্পতাত 751%61191 দুর্বল চরিত্র এবং তার পত্রী 175. 781861161 কঠোর চরিত্র, দয়ামায়াহীন 
রমণী। এঁদের দুজনের সৌহাদ্য এবং সৌহাদেরি অভাবের অভিঘাত [খ৪1,এর চরিত্রের নতুন 
নতুন দিকদর্শন ঘটেছে সাধারণ দর্শকের চোখে । ফাঁসি কাঠে নিহত পিত়দেব, অপদার্থ পুরুষ 
প্রণয়ী, দুর্বল চরিত্র খুল্লতাত, স্লেহহীন খুল্লতাত পত্রী এরা সকলে ই%7-এর চরিত্রকে 
বিয়োগান্ত পরিণতি দান করেছে। সে পরিণতি হল 5০৬৮০) [3010 এর জলে [খ৭7-এর 
সলিল সমাধি। 

প্রসঙ্গত জামনি ভাষায় লিখিত আর একটি নাটকের কথা বলি ; নির172 70815-র 2716 
77141" নাটকটি যে সব চরিত্রের অবতারণা করেছে তাদের মাধ্যম হল 3951,5/71. সুদর্শন, 
সদালাপী মার্জিত রুচি মর্ধাবিস্ত সমাজের কৃষ্টিবান পুরুষ । জ্রীবনের কাছ থেকে আনন্দের 
উপচার গ্রহণ করতে এবং প্রতিদানে সমাজকে বৃহত্তর আনন্দের সন্ধান দিতে 0০51011 
ছিলেন সদানুখ। তারপর নাটকের ঘটনা-স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাত যে সব চরিত্রের দ্বারা 
উদ্বোরধিত হল তারা হলেন পুলিশের 775010 এবং তার পার্থচরেরা, [বহে 0190৪01, 
1:8)16117, [০01৯0701, 131558 ব্যাঙ্কের সহ্কারী )051)61/-এর খুল্লভাত তার বান্ধব, 
/9917011)-এ্রর আইনজীবি 1). 11914, লাস্যময়ী তরুণী 1.০, শিল্পী 1710/111 এদের সবার 
চারিত্র শক্তি : অন্ধ লোভ, ঈর্ধা, অলস নিক্কিফতা ও গতানুগতিকতার স্রোতে সব ভাসিয়ে 
দিয়ে আলসা ভরা উপভোগ প্রবণতা & চরিত্রকে এরা মর্মান্তিক পবিণতি দিয়েছিল। এই সব 


নাটক ও নাটকীয়তা ৪ বিংশ শতকের ইংরেজী ও জার্মান নাটক ১৩৫ 


বিভিন্নধর্মী চরিত্রের অভিঘাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অচলায়তন সমাজ্ঞের অচলতা। যে সমাজ 
গা ঢেলে দেয়, তার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মানবতায় যে পরিচয় ঘটে তার সাক্ষ্য আছে 772 
77191 নাটকটির সর্বাঙ্গে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ যে অচলায়তনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যে 
অচলায়তনকে দেখেছিলেন 87510 91, মনস্বী পাঠক যতই নাটকটির গভীরে প্রবেশ 
করবে ততই তার মনে এক ধরনের প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহ পুণ্তীভূত হয়ে উঠবে : সামাজিক 
অবস্থার চাপে 1০91১ চূড়ান্ত ভাবে যে সমাজব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করল পাঠকের 
সমগ্র সত্তা জুড়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সোচ্চার হয়ে উঠল । 1091)61 তার পরিচিত এবং 
আধা পরিচিত এবং 'অপরিচিত মানুষদের চারিত্র অভিঘাতে এবং অলস নিষ্করুণ সমাজের 
অব্যবস্থাপনার দৌরায্মে মর্মান্তিক বিয়োগান্ত পরিণতিতে উপস্থিত হ'ল। 1০51761%) জীবনাহুতি 
বিস্ফোরকের মত ফেটে পড়ল। এই শতকের ব্রিটিশ নাটকের মধোও আমরা ওোঞ্জে কথিত 
অদৃশ্য সামাজিক শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করেছি। নাটকীয় চরিত্রের আবর্তন লক্ষ্য করা গেছে 
একদিকে যেমন অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের চারিত্র অভিঘাতের মধ্য দিয়ে তেমনি আবার সামাজিক 
বিধিব্যবস্থাও নাটককে গতিশীল করেছে; নাটকের চরিত্রগুলিকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করে 
তাদের একটি সুনির্দিষ্টতা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা 0815/9707/-এর কথা বলতে 
পারি। তার নাটকগুলির মধ্যে 917806, 74516567712 17122011786 25115515051186 
748/55 এবং 78০ 74০৮ সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। 5172 নাটকটিতে, আমরা নাটকীয় 
চরিত্রে বীর্যবস্তা অথবা দুর্বলতার চেয়ে আমবা প্রত্যক্ষ করেছি বিবদমান দুটি তত্বের বিরোধ। 
পুঁজিবাদী সমাজ দর্শনের সঙ্গে পুঁজিবাদী বিরুদ্ধবাদিতার সংগ্রাম। কোম্পানীর প্রধান //1075 
সাহেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়া পড়েছিল কোম্পানীর সমগ্র কর্ম নৈপুণ্যে। সেই দূর বিস্তৃত 
অগুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়ালেন শ্রমিকনেতা 1০১০5 ; ধনতাম্ত্রিক সমা্গব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে শ্রমতান্ত্রিক মানুষের জেহাদ ঘোষণায় সমাজের সব তলাতেই বিপ্লব শুরু হয়। সেই 
বিপ্লবের পরিণাতি নাটকীয় চরিত্রগুলিকে এক বিশেষ ধরনের পরিণতি দিয়েছে এবং এই 
পরিণতি হ'ল যুযুধান সামাজিক শক্তির দেওয়া এক ধরনের সুনির্দিষ্ঠতা। এর হাত থেকে 
নাটকের কোন চরিত্রের রেহাই নেই। ব্যক্তিগত চরিত্রের বীর্যবন্তা এই সুনির্দিষ্ট সামাজিক 
পরিণতিকে কোথাও একটুও ব্যাহত করতে পারে না। 0815/0119-র অন্যান্য নাটকেও 
আমরা এই সামাজিক শক্তির একচ্ছত্র প্রতাপ লক্ষ্য করেছি । 9454/০৩ নাটকে, 776 7৫০৮" 
নাটকে সেই একই তত্বের পুনরাবৃত্তি। কোথাও মানুষের অসামাজিক জীবনযাপন প্রবণতা, 
কোথাও তার নৈতিক শিথিলতা, কোথাও বা সমাজের স্ত্রীলোকের উপভোগ্য স্বাধীনতা 
তত্বটুকু নাটকের প্রধান উপজ্জীব্য হয়ে উঠেছে। এখানে আমরা একথা না বলে পারি না যে 
0915৬010)9 ও সমসাময়িক বৃটিশ নাট্যকারদের নাট্য দর্শন এথেনীয় ও এলিজাবেখীয় 
এতিহ্যবাহকতা ও গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত হতে পারে নি। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক এবং 
বস্তুতান্ত্রিক সমাজবার্দীদের ধ্যানধারণা ও বিশ্বাস কোন বিয়োগান্ত নাটকের মর্মম্পশী 
পরিণতিটুকু দান করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন নাট্যকারের এক দিগন্ত থেকে অন্য 
দিগন্ত-স্পর্শী সুবিরাট দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ভাবানুষঙ্গ। নাট্যকারের এই ধরনের পরাদার্শনিক 


৯১৩৬ লন্দনতত 


দৃ্টিভিঙ্গির স্বচ্ছতায় জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ উত্তীর্ণ এক দার্শনিক দৃষ্টির মহাবলয়ে 
আবব্রক্দাস্তন্তবিলশ্বিত মানুষের সমগ্র জীবনবোধঢুকু প্রতিফলিত হয়। সমালোচক এই 
“সম্যক্দর্শন” করার ভঙ্গিটুকুর নাম দিয়েছেন ?4619191,551081 ৬15107-- এই দার্শনিক দৃষ্টি 
হল সার্থক নাট্যকারের অন্ত্দৃষ্টি। ক্রোচীয় পরিভাষায় একেই আমরা স্বজ্ঞা বা 17)1011107৷ এর 
সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এর মধ্যে এমন এক ধরনের সমগ্রতা বিধৃত যার সন্ধান বস্তরতান্ত্রিক 
এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শনের ক্ষুদ্র পরিসরে অলভ্য। এই সমশ্রভা নাট্য শিল্পীর জীবনায়নেও 
আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সার্থক অভিনেতা, গুণী নাট্যকার, এঁরা কিন্তু আপন আপন 
জীবনবেদেও এই সমগ্রতাটুকুর প্রতিষ্ঠা করেন। বোদ্ধদর্শনে যে সম্যক দৃষ্টি, উপনিষদে যে 
ভূমাবন্দনার কথা আমরা পাই, তার প্রয়োগ ব্যতিক্রম যেমন নাট্যবেদে নেই, তেমনি আবার 
তা নাট্যবেদীয় জীবনবেদেও নেই। জামনি রঙ্গমধ্যের জনক কনরাড একহফের কথাই বলি। 
একহফ তার শ্রেণীর সঙ্গে, তার সম্প্রদায়ের সঙ্গে, তার সমাজের সঙ্গে, একাত্ম হয়ে 
বেঁঠেছিলেন। তার শিল্পচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই বৃহত্তর সমাজ । তার বিশ্বাস ছিল বৃহত্তর 
মানবাত্মা এই বৃহত্তর সমাজকে অবলম্বন করে থাকে । তাইত কবি গ্যয়েটে এক মরণোত্তর 
প্রশস্তি গেয়ে লিখলেন! 

তোমাদের জন্য তিনি শিল্পকলার সৃষ্টি করেছিলেন ; 

তোমাদের নাটকের তিনি ছিলেন দৈববাণী 

তোমাদের প্রথার তিনি ছিলেন প্রতিভূ ৷” 
দার্শনিক লেসিংগ তীর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'হামবুর্গিশে ড্রামাটরেজি' গ্রন্থটি লিখলেন একহফের 
অভিনয় থেকে প্রেরণা পেয়ে । নাট্যবেদ এবং জীবনবেদ যে দার্শনিক প্রত্যয়ের গভীরে একাত্ম 
হয়ে গেছে সে কথা লেসিংগ ঘোষণ করলেন, যেমনটি করেছিলেন ভারতীয় রসশাস্ত্রী 
ভোজদেব। আধুনিক ব্রিটিশ রঙ্গম্চে যে ধারা বহমান, তা একদিকে যেমন জামনার 
নাট্যভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে, অন্যদিকে আবার ভা ভারতীয় ভাবেরও বিরোধী নয়। 
সর্বগ ভাব-ভাবনা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে নানাদেশের রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে । কোন বিশেষ 
ভাব কোন দেশ বিশেষের গণ্জীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। 


রবীন্দ্রনাট্য : রক্তকরবী 


ডাকঘর নাটকের রঙ্গমঞ্চে রাজার আবির্ভাব ঘটল মৃত্যুর ছায়াম্মীতল পরিপ্রেক্ষিতে । সে 
রাজা হলেন সকল রাজার রাজা, ষড়েশ্বর্যশালী ভগবান। রক্তকরবীর বাজা কিন্তু "ভগ অস্ত্ার্থে 
মতুপ্‌* এই অর্থে অর্থবান নয়। সেকথা পরে বলছি। 

রক্তুকরবীর আখ্যানভাগ একটি তত্বসমাবৃত কাহিনী! আমাদের জগতে এ নাটকের 
প্রতিদিন অভিনয় হচ্ছে। যেখানেই জীবন জীবন থেকে বিষুক্ত হয়ে পড়ছে, আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী 
রচনা করে, যেই সে পৃথক, স্বতন্ধ হতে চাইছে, তখনই সে সার্বিক জীবনধারার থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ছে। সে নিজেকে অনন্য এবং স্বতন্ত্র জ্ঞান করছে। তার দাসদাসী, তার লোক লস্কর, 
সদারি উজীর আমীর ওমরাহ, এরা সবাই তাকে ঘিরে ধরে তার চলমানতাকে স্তব্ধ করে দিচ্ছে। 
সেই বিচ্ছিন্ন-প্রাণ রাজা সেজে মুকুট পরছে, ধ্বজাদণ্ড আকাশে তুলে তার অনন্যসাধারণতার 
কথা ঘোষণা কবছে। আপন দস্তের প্রতীকরূপে আপনার কীর্তিষ্বজা উড়িয়ে দিয়ে আপনাকে 
স্বতন্ত্র করে রাখতে চাইছে অন্য পাঁচজনের থেকে । সেই বিচ্ছিন্রতার মধ্যে তার লোভ, তার 
মদগর্ব, এ সবই তৃপ্ত হয়। তার সঞ্চয় প্রবৃত্তিটা ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। ধন যত জমা হয়, 
ততই সে ধনের প্রাকার বেন্টনে আবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
জনসাধারণ তার কাছে ' 7০ 01০7” বা ভিন্নধর্মী বলে প্রতিভাত হয়। এই বিচ্ছিন্নতা তাকে 
প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে । এই অপর বা হেগেলীয় 40/7০৮ই হ'ল বিশ্বব্যাপী প্রাণক্রোত ; এই 
প্রাণেই যৌবনের প্রতিষ্ঠা, সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা আর এই প্রাণ হ'ল কৈশোরকের প্রতিষ্ঠাভূমি। 
বক্তকরবীর রাজা হ'ল এক “ছিন্নপ্রাণ' । মহাপ্রাণ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন প্রাণস্রোতেই হ'ল অমৃত সুরের 
ছেদহীন প্রবাহ । এই প্রবাহে নন্দিনী, রঞ্জন, কিশোর ও বিশু পাগলার নিত্য অবগাহন। এরা 
সবাই এই প্রাণ প্রবাহের এক একটি বিশিষ্ট রূপ । কেউ এসেছে সুন্দরের ধ্বজা উড়িয়ে, কেউ 
যৌবনের, কেউ কৈশোরের আবার কেউ বা আত্মভোলা উদাসীন সন্যাস-বৈরাগ্যের ; সেই 
বৈরাগ্যেই মানুষের যথার্থ মুক্তি । এই বৈরাগ্যই যৌবনের জয়র্টীকা; তাই এই বৈরাগ্যে এতো 
সৌন্দর্য, এতো প্রাণ, এতো মাধুয। 

রাজা জীবনের বিচ্ছিন্ন রূপ। সমাহত এন্বর্য, সোনার পাহাড় এই রূপকে সৃষ্টি করেছে। 
বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক জীবনের রূপ এশ্বর্ষের বেড়াজালের আড়ালে আত্মগোপন ক'রে “ভয়ংকর? 
হয়ে ওঠে। সহজ জীবনের প্রতিভূ হল নন্দিনী, রঞ্জন কিশোর আর বিশু পাগল ; এরা জীবনের 
এই বিচ্ছিন্ন রূপটুকু দেখাতে চায়। রাজা দেখা দিতে ভয় পায়। রাজা মনে করে অন্যে তাকে 
দেখে ভয় পাবে। রাজা জানে যে তার বিচ্ছিন্নতাই তাকে ভয়ংকর করে তুলেছে। ভাই তো 
অধ্যাপক নন্দিনীকে বলে £ “আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর 
পণ্ডিত।' রাজা যেমন সার্বিক প্রাণক্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই ভয়ংকর, ঠিক তেমনি অধ্যাপক 
যখন জীবনের যোগটুকু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, শুধু পাণ্ডিত্যের মধ্যে বদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার 
পাণ্ডিতাটুকুও “ভয়ংকর হয়ে ওঠে । 

বাট্রণ্ড রাসেল মানবচিত্তের দুটি প্রবৃত্তির কথা প্রণিধানযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। এরা 


ি৩৮ৈ থে 


হল 45095595519 117501701 এবং 405911৬5 115511001 অথাৎ মানুষের সঞ্চয়ের প্রবৃন্তি আর 
সৃষ্টির এষণা। রক্তকরবীর রাজা মানুষের এই সঞ্চয় প্রবৃত্তিটাকে মুর্তি দিয়েছে। তিনি নিজের 
সম্বন্ধে নন্দিনীকে বলছেন ঃ “নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের” বড়ো বড়ো মালখানার মোটা 
মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি! কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা সেখানে 
তোমার ঠাপার কলির মত আঙুলটি যতটুকু পৌছায় আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ 
দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।....... নন্দিনী, তুমি কি জান, 
বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে দেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে 
তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি। রাজা স্ব কিছুকেই বিচ্ছিন্ন করে ভয়ের সামগ্রী 
করে তুলেছে; ঠিক তেমনি করে সর্দার, মোড়ল, গোকুল। এরা সবাই সঞ্চয়ের ছায়ার 
আড়ালে আপনাদের স্বরূপটুকু হারিয়ে ফেলে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তাইতো নন্দিনীর কাছে 
এনা কেউই গ্রহণযোগ্য নয়। 

এই নাটকের রাজার আত্মবিচ্ছিন্নতা বা 51-91167791101. অতিবাদী দর্শনশাস্ত্রীদের কাছে 
একটি সুপরিজ্ঞাত তত্ব। রবীন্দ্রনাথ মুলত কবি। তার চোখে এই তত্ব সত্যরূপে প্রতিভাত 
হয়েছে। তাই তো নাটকের মুখবন্ধে নাট্য পরিচয়ে বলা হল £ এই নাটকটি সত্যমূলক অর্থাৎ 
কবির জ্ঞান বিশ্বাস মতে এটি সম্পূর্ণ সতা। 51161790100 বা বিচ্ছিন্নতাই মানুষকে নিরেট 
নিরবকাশের গর্তের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে । এটি অধিকাংশ মানুষের জীবনেই ঘটে। আমরা 
অনেকেই আমাদের সঞ্চয়ের গর্তের মধ্যে রাজা হয়ে বসে আছি, সেখানেই আমাদের জীবনের 
ট্রাজেডি। সেই ট্রাজেডির করুণ সুর অধ্যাপক নন্দিনী সংবাদে অধ্যাপকের কণ্ঠে বেজে ওঠেঃ 
আমরা নিজেই নিরবকাশ গর্ভের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাকা সময়ের 
আকাশে সন্ধ্যা তারাটি তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। নন্দিনী কিন্ত 
অধ্যাপককে সমগ্র জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেখে ; তাই সে অধ্যাপককে "ভয়ংকর" বলে 
জানে না। রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য নাটকটিতে যে সার্বিক যোগের কথা বললেন তা দার্শনিক 
951%17028 কথিত *৬1০৬1০%10)0725 5০০ 91০০6 8005700110১” বা বোদ্ধদর্শনেরাসনাগ্‌ 
দৃষ্টির' সঙ্গে তুলনীয়। সবটাকে দেখা অর্থাৎ সবটুকুকে একসঙ্গে ধরতে চেষ্টা করা ; এটাই হ'ল 
এই ধরনের “সম্যগ্‌ দৃষ্টির স্বরূপ লক্ষণ। দার্শনিক ক্রোচে যেমন তার প্রাতিভান বা +)1101101 
ধারণার মধ্যে ০1৪1" এবং 4৮০55/01০”কে সমধিত করলেন অর্থাৎ বাস্তব এবং সম্ভাবাকে 
ধরতে চাইলেন আপনার অভিজ্ঞতার বিস্তারের মধ্যে, ঠিক সেইভাবেই রবীন্দ্রনাথ এই 
বিশ্বযোগের মধ্যে সবটুকৃকে বিধৃত দেখলেন। যারা এই যোগ থেকে বিছিন্ন তাদের কথা 
বলতে গিয়ে অধ্যাপক বলছেন, “সব জিনিষকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি”! এ পদ্ধতি 
কিন্তু নন্দিনীর নয়! নন্দিনী হ'ল সেই অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের স্ফুলিঙ্গ। তার যোগ সকলের 
সঙ্গে; তাব যোগটুকু কর্ণের কবচকুগুডলের মতই সহজাত, সে যোগটুকু নিত্য হয়ে ওঠে 
ভালোবাসার মধ্য দিয়ে। সেই ভালোবাসার রং বাঙ্গা। তাইতো নন্দিশী রক্তরাঙ্গা রক্তকরবীর 
মালা বুকে পরে ; হাতে পরে। নন্দিনী এবং রঞ্জন এরা কিন্তু মূলত অভিন্ন-আত্মা ; যেমন 
অভিন্নাত্মা রাধা এবং কৃষ্ণ। প্রান্তিক বিশ্লেষণে যেমন রাধা এবং কৃষ্ঙর একযসাতা প্রহণীয় ঠিক 
তেমনি রগ্জন ও নন্দিনীও একাত্ম এবং 'অভিন্প। ভাদের মৌলিক উপাদানের কোনও ভেদ 
নেই। নাটকের প্রয়োজনে, রসসৃষ্টির প্রয়োজনে একই সত্তার দুটি জপ সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা 


রবীন্দ্রনাট্য £ রক্তকরবী ১৩৯ 


হল রপ্রন ও নন্দিনী। এককে দুই রূপে কল্সনা ক'রে তাদের সৌলিক একাত্মতাটুকুকে 
ভালবাসার সেতু দিয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেছেন নাট্যকার । ভালোবাসার মন্ত্রে তিনি 
সেই অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের ছিন্নসূত্রগুলির গ্রদ্থিবন্ধন করতে চেয়েছেন। তাইত নন্দিনীর কষ্ঠে 
অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের কথা সুর হয়ে গান হয়ে ঝরে পড়ে ভালবাসার ধারাপতনে £ 
“ভালোবাসি ভালোবাসি 
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থুলে বাজায় বাঁশি। 
আকাশে কার বুকের মাঝে 
ব্যথা বাজে, 
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো তাসি।” 

নন্দিনী ভালোবাসার সুতোয় বিচ্ছিন্ন জীবন দ্বীপগুলোর গ্রন্থিবন্ধন করতে চায়। তাইত” তার 
“অকারণ” ছুটে বেড়ানো । চন্দ্রা তাকে বোঝে না, বোঝে না নন্দিনী কেন তার সুন্দরপানা 
মুখখানা দেখিয়ে অকারণে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্রার মত অনেকেই তাকে বোঝে না। তার 
ব্যথাটা যে কোথায় বাজে তা বোঝবার শক্তি এদের নেই। সে দুঃখের তত্তটা বোঝে বিশু 
পাগলা। কিন্তু নন্দিশী প্রসঙ্গে ফাগুলালকে সে বলছে $ “বলছি শোন্‌ কাছের পাওনাকে নিয়ে 
বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের। 
আমার সেই দুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।” নন্দিনী মানুষের সেই 
দূরের পাওনার প্রতীক $ সেটুকু পাওয়ার জন্য বিরামহীন সংগ্রামের প্রতিনিধিত করছে নন্দিনী। 
এই সাময়িক বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়ে আত্যন্তিক অবিচ্ছিন্নতাটুকুকে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনাই 
হল নন্দিনীর জীবনচর্যা। এই সার্বিক প্রাণ প্রৈতির ধারণা রবীন্দ্র দর্শন ও কাব্যের ভিত্তিভূমি। 
উপনিষদের মানসপুত্র রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের ঈশাবাস্য'১ মন্ত্রে দীক্ষিত। জগত ও সৃষ্টি যদি 
ঈশ্বর পরিব্যাপ্ত হয় তবে এক অবিচ্ছিন্ন নিরাবয়ব প্রাণধারার কল্পনা করা সহজ হয়ে ওঠে। 
অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের মননে তা সহজেই ঘটেছে। 

যে নাটকীয় সংঘাত নটিকের প্রাণ সেই সংঘাতটুকু নাট্যকার চিত্রিত করে তুলেছেন চলার 
ছন্দের সঙ্গে অচলায়তন স্থিতির বিরোধে এই ছন্দ হ'ল চলমান জীবনের প্রাণ। রাজা নন্দিনীর 
মধ্যে সেই ছন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন। উপনিষদ “চরৈবেতি' মন্ত্রে এহ চলার ছন্দকেই জীবনের ও 
জগতের মূল সত্য রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই ছন্দ হ'ল নন্দিনী, সেই ছন্দ হ'ল রঞ্জন, সেই 
ছন্দ হ'ল বিশু পাগলা। তাই তো ব্যক্তি রঞ্জনের মৃত্যু হলেও রঞ্রন মরে না ; ছন্দ রঞ্জন অমর। 
বিশ্বসংসার যতদিন আবর্তিত হবে জন্ম মৃত্যুর মধ্যে ততদিন এই ছন্দ বেঁচে থাকবে ; রঞ্জনও 
বেঁচে থাকবে। তাইতো মৃত রগ্রনের শবদেহের সামনে দীড়িয়ে নন্দিনী ফাগুলালকে বলেছে ঃ 
ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলাম রঞ্জনকে আমাদের সকলের মধ্যে আনতে। এ দেখ এসেছে 
আমার বীর মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। ....... মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি যে শুনতে 
পাচ্ছি। রঞ্জন বেচে উঠবে, ও কখনও মরতে পারে না। সত্যিই রঞ্জনের মৃত্যু নেই। 

কেননা রঞ্জন ও নন্দিনীর মধ্যে অবিচ্ছির প্রাণ প্রবাহের নেচে চলার ছন্দ। রাজাও নাটকের 
শেষ অঙ্কে সাধারণ অর্থে মৃত্যুর জৈবিক ইতির ব্যপ্রনাটুকু ধরতে পেরেছিলেন। বৃহৎ অর্থে 


সঈশাবাস্য মিদং সর্বং যকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। 
তেন তাক্তেন ভুঞ্ীথা মা গুধঃ কস্য সিদ্ধনম্।। ঈশোপনিষৎ 


১৪০ নন্দনতত্ 


মৃত্যুই হ'ল বাঁচা। মৃত্যু আমাদের সঞ্চয়ের ক্ষুদ্র বিবরটা থেকে মুক্তি দেয়। আর এই মুক্তিটুকু 
ঘটলেই তার বিচ্ছিন্নতা ঘুচে যায়। সর্বব্যাপী জীবন-স্রোতের সঙ্গে তার যোগটুকু সভা হয়ে 
ওঠে । তাই তো রাজা ফাগুলালকে বলতে পারলেন মরতে তো পারবো । এতদিনে মরার 
অর্থ দেখতে পেয়েছি বেঁচেছি।” এই ধরনের মৃত্যুর মধ্যে চরম প্রাণের সন্ধানটুকু লুকিয়ে 
থাকে £ কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ক'রেছিলেন, মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়িয়ে যাবার তত্বে। নাট্যকার 
রবীন্দ্রনাথ আবার সেই কথাই বললেন। সেই তত্বকথাই আবার “রক্তকরবী” নাটকে অধ্যাপকের 
কণ্ঠে শুনি। অধ্যাপক বলছেন £'কে যে ধললে রাজা এতোদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেতে 
বেরিয়েছে। পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম ॥ যে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল সেই প্রাণ আবার 
যুক্ত হতে চেয়েছে অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে । 

আগেই বলেছি রঞ্জন আর নন্দিনী এরা দু'জনেই সেই অবিচ্ছিম প্রাণ প্রবাহের নেচে চলার 
ছন্দ। ছন্দ দ্বৈতবাদী। অর্থাৎ দুই এর মিল না হলে ছন্দ সৃষ্ট হয় না। নন্দিনী তাইত অধ্যাপককে 
প্রশ্ন করে, “একটা কথা জিজ্ঞাসা করি । এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল' রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে 
না কেন?” কেননা নন্দিনী জানে যে ছন্দ দ্বিপদ্দী। তার চলার ছন্দের সঙ্গে মিল রাখে রগ্রন। 
এ দুয়ের চলনই ত ছন্দোবদ্ধ চলা, এ দুইয়ে মিলেই ত ছন্দের প্রবর্তনা। সে কথা নন্দিনী জানে। 
কিস্তু মোড়ল, সর্দার প্রমুখ রাজ-অনুচরেরা তা জানে না। রাজা নিজেও তা জানেন না। তাই 
তো নন্দিনী রাজাকে বলেছিল রগ্রনের সঙ্গে তার ভালোবাসার কথা বলতে গিয়ে ঃ জলের 
ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে পালে লাগে বাতাসের গান 
আর হালে জাগে ঢেউ এর নাচ, ঠিক তেমনি করে নন্দিনী রঞ্জনকে ভালোবাসে । সে তার 
জন্যে প্রাণটাও দিতে পারে। কেন না নন্দিনী জানে যে এই ছোট প্রাণের স্ফুলিঙ্গ যদি নিভে 
যায় তবুও তা জ্বলবে অনিবণি শিখার অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের মধ্যে । সার্বিক প্রাণপ্রবাহের স্পর্শে 
খণ্ডিত প্রাণ তার বিচ্ছিন্ন সত্তাটুকু হারিয়ে ফেলে। তার বিচ্ছিন্নতা তার বিষুক্তি অবলুপ্ত হয়। 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ যেমন খণ্ডিত প্রাণসত্তা ও মহাপ্রাণসত্তার সম্বন্কটুকু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নুনের 
পুতুলের সমুদ্রে অবগাহন স্নানের কথা বলেছিলেন ঠিক তেমনি কথাই শুনি রাজার মুখে আর 
এক অর্থে আর এক ব্যঞ্রনায়। নাটকের শেষ অঙ্কে রাজা নন্দিনীকে বলছেন £ “আমারই 
হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই. আমার মুক্তি।” 
রাজার বিচ্ছিন্নতা ঘুচে যাবে নন্দিনীর করস্পর্শে ; ছিন্নতান সুরের তরণী আবার হিরপুয় 
সুরপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হবে। তাতেই তার অমরত্ব তাতেই ভার যুক্তি । রাজা প্রথম অঙ্কে নিজের 
মধ্যে এই অবিচ্ছিন্ন প্রাণধারাকে খুঁজে পান নি বলেই নাটকের সংঘাত আবর্তিত বিচিত্র রূপে। 
তিনি নন্দিনীর মধ্যে এই অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন £ “সামনে তোমার 
মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরণা।” 
রাজা যেমন নন্দিনীর মধ্যে এই লীলাকে, এই অবকাশকে প্রত্যক্ষ করেছেন ঠিক তেমনি 
নন্দিনী বিশু পাগলার মধ্যে এই মুক্তি, এই অবকাশটুকুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই 
অবকাশটুকুই মুক্তি, এই ফাকটুকু না থাকলে মানুষের কোন সৃষ্টিই সম্ভব হয় না। প্রাবন্ধিক 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছিলেন, “আকাশে ফাক না থাকলে বাশী বাজে না।” নাট্যকার 
রবীন্দ্রনাথ বললেন যে বিশু আর নন্দিনীর মধ্যে সেই আদিম প্রাণপ্রবাহের যোগটুকু বেঁচে আছে 
বলেই উভয়ের মধ্যেকার যোগসুত্রুকু কোথাও ব্যাহত হয় নি! তাই ত দুজনার মধ্যেকার 
আকাশটুক নিরেট হয়ে ভর্তি হয়ে ওঠে নি। নন্দিশী বিশুকে বলছে £ “পাগলভাই, এই বন্ধ 


রবীন্দ্রনাট্য ঃ রক্তকরবী ১৪১ 


আর সব বোঝা ।” এই আকাশেই প্রাণের নিত্য সঞ্চরণ ; এই আকাশেই প্রাণের গান নিত্য 
ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত। কাজের নিরেট গর্ভের মধ্যে এই আকাশকে, এই অবকাশকে ধরা যায় 
না। জীবন সেখানেই শিল্প হয়ে উঠতে পারে যেখানে জীবন মুক্তির এশ্বর্ষে এরশ্বর্যবান ; তার 
বন্ধন নেই, বন্ধনীর কৃচ্ছসাধনও নেই। সেখানে আছে মুক্তির আনন্দ, নেচে চলার ছন্দ। এই 
ছন্দেই বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়। রাজা সে তত্ব জানতেন। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল 
ভিখারী নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। এই নেচে চলার ভাও হল 
রঞ্জনেরও। সে যে চলমান অখণ্ড প্রাণের জোয়ার। বন্ধন তার কাছে দুর্বিষহ । সে যা কিছুকে 
স্পর্শ করে তার মধোই ছন্দ অনুস্যত হয়ে যায়। সে যখন কাজ করে, তার স্পর্শে কাজের চাকা 
ঘোরে নাচের ছন্দে। মোড়ল সর্দারের কাছে রঞ্রনের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসে £ “বড়ো 
মোড়ল স্বয়ং এসে বললে" এ কেমন তোমার কাজের ধারা । রঞ্জন বললে “কাজের রসি খুলি 
দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।' আশ্চর্য ওর ক্ষমতা । কিছুদিন ও এখানে 
থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাধন মানবে না।” বীধন মানাই হ'ল বিকার ; বাঁধন ছেঁড়ার 
ডাক হ'ল রঞ্রনের। সেইখানে আবার রগ্রনে আর নন্দিনীতে বেজায় মিল। নন্দিনীও সেই 
নৃত্যপরা ছন্দের প্রতীক । সেই ছন্দেই মুক্তি, সেই নৃত্যেই আনন্দ। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিলী 
সহজ হয়েছে, সুন্দর হয়েছে। রাজা তা পারে নি। তাই নন্দিনীর ওপর তার অন্ধ ঈর্ধা, যেমন 
তার ঈঈগর্যা ছিল রঞ্জনের ওপর । রাজা নন্দিনীকে বলেন £ “আমার তুলনায় তুমি কতটুকু ; 
তোমাকে ঈর্া করি।” ছোট হয়েও রাজার তুলনায় আকৃতিতে এবং আয়তনে ক্ষুদ্র হয়েও 
নন্দিনী রাজার ঈর্ষার পাত্রী । নন্দিনী তার এশখরের কারাগারেও বন্দী নয় : সে স্বাধীন । সর্বব্যাপী 
অবিচ্ছিন্ন প্রাণক্রোতের তত্বটুকৃকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিবধি স্ববশ্যতা তত্বের উপস্থপনা 
করলেন নাট্যকার । নন্দিশী পুব হাওয়ার মতই স্বাধীন, আকাশের আলোর মতই উন্যুক্ত। তার 
সঞ্চয় নেই, তাই তার বন্ধনও নেই! রাজার অসংখ্য বন্ধন, সে বন্ধন সঞ্চয়ের বন্ধন, শক্তির 
বন্ধন। রাজা তাই বিষাদভরে বললেন ফাগুলালকে, ওরা “আমারি শক্তি দিয়ে আমাকে 
বেঁধেছে।” সে সঞ্চয়কে, সেই বিকারকে ভাঙ্গতে না পারলে “বিচ্ছিন্ন জীবন” আবার সুস্থ এবং 
স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারে না। তাই তো রাজা নাটকের শেষ অঙ্কে আপানার সৃষ্টিকে, আপনার 
সঞ্চয়কে বিধ্বস্ত করতে উন্মুখ । এই সঞ্চয়ের বাধা অপসারণ করতে না পারলে তার সঙ্গে 
বিশ্বর্জীবনের শোগটুকু সত্য হয়ে উঠতে পারে না। তাই ত" রাজা নন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে সব 
ভাঙ্গার উদ্দাম অভিযানে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন। একদিন কৰি ছন্দে গেঁথে কবিতায় 
বলেছিলেন 
ভাঙো ভাঙো উচ্চ কর ভগ্রস্তুপ 
জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ স্বরূপ 


রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে ।........৮ জন্মদিন, সৌঁজুতি 
আর রক্তকরবীর রাজা সেই কথারই প্রতিধ্বনি করে নন্দিনীকে বললেন £ “এই আমার ধবজা। 
আমি ভেঙ্গে ফেলি এর দন্ত, তুমি ছিড়ে ফেলো ওর কেতন।......... এখনো অনেক ভাঙা 


বাকি; তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয় পথে আমার দীপশিখা।” নন্দিনী সাগ্রহে 
সঙ্গী হতে চায় রাজার « নন্দিনী জানে যে সঞ্চয়ের অপদেবতার মুখবিকারটুকু ক্ষণস্থায়ী তা 


১৪২ নন্দন ত তু 


'অপগত হলেই নুনের পুতুল আবার লবণান্থুধির অতলতার স্বাদ পেয়ে আপনার হিরণ্ময় সত্তার 
স্বরূপটুকু বুঝতে পারবে। 
কবি তার “জন্মদিনে কবিতায় বলেছিলেন £ 
“অশুচি সঞ্চয় পাত্র করো খালি, 
জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে । 

'আমাদের চারপাশের জমানো সম্পদই হ'ল “জীবনভোজের উচ্ছিষ্ট” তাকে সর্বতোভাবে 
বর্জন করতে হবে। সঞ্চয়ের পাত্রটা অশুচি। সেই সঞ্চয়ের জন্যই মানুষের সব দুঃখ, বেদনা 
ও সংঘাত। মাঝ্সীয় দর্শনেও তাই সঞ্চয় প্রবৃত্তির নিবৃত্তি-সাধনের কথা ভাবা হয়েছে। বিবাহ 
প্রথার ঠারা বিরোধী £ আমি আমার পুত্রকন্যাকে “আমার বলে চিহিত করতে পারলে তবেই 
না তাদের নিরপত্তার জন্য -সঞ্চয়ের প্রয়োজনটুকু অনুভব করব। এই সঞ্চয় থেকেই ধন-বৈষমা 
এবং তা থেকেই শ্রেণী-সংঘাতের সুত্রপাত। তাই আধুনিক জড়বাদদী দর্শনে এই সঞ্চয়ের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ_ঘোষণার কথা শুনি । রবীন্দনাথ তার বৈরাগ্য-লাঞ্কিত জীবন-দর্শনের বিস্তৃত 
পরিসরে মানুষের এই সঞ্চয় এষণাকে অপাংক্তেয় করতে চেয়েছেন। তার রাজা রক্তকরবী' 
নাটকের শেষ অঙ্কে এই “জীবনভোজের উচ্ছিষ্টেট্র বন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছেন। সে কথা শুধু 
রাজারই কথা নয়। সে কথা মুমুক্ষু মানব সমাজের কথা । 

এই শ্ৌলতত্বের পরিবেশন করলেন নাটাকার কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর চরিত্র কল্সনায়। 
আগেই বলেছি বাস্তবতার নিরিখে এর বিচার নয় ; এর বিচার হবে মহত্তর জীবনবোধের 
তুলাদণ্ডে। সেই জীবনবোধটুকু নাট্যকার উপস্থাপিত করলেন সরল প্রেম, ক্রুর প্রতিহিংসাবৃত্তি, 
ক্ষুদ্র দ্বেষ, অনিবাণ লোভ এবং শক্তির দন্তকে আশ্রয় করে। বিভিন্ন চরিত্রাশ্রয়ী এই সব মানস- 
প্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকের ঘটনাবলী দ্রুত পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে। মধুর রস, 
করুণ রস এবং শান্ত রসের অবতারণা করেছেন নাট্যকার নাটকের বিভিন্ন পায়ে ! শেষ দৃশ্যে 
সব রসের সময়ে শান্ত রসের আবিভাবি। বিশু সেই রসের আধার । 


রবীন্দ্রনাট্য £ ডাকঘর 


ডাকঘর নাটকে নন্দনতন্বাভিজ্ঞর পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে একটা অর্দদ্বন্দের ভূমিকা 
রচিত হয়েছে সেখানে। একদিকে রয়েছে, কবির অখণ্ড জীবনের বিশ্বাস ও অনুভূতি এবং 
অন্যদিকে পীড়িত কবির সাময়িক অনুভব । সারা জীবন ধরে কবির কষ্টে ধ্বনিত হল জীবনের 
জয়গান। জীবনই একমাত্র সত্য, এই মহাবানী বার বার ধ্বনিত হ'ল নানান স্বরগ্রামে। জীবনের 

ংখ্য বন্ধনকে কবি সাগ্রহে সানন্দে বরণ করেছেন। তারাই তার মুক্তির আনন্দধামের পাণ্া। 
তাদের সঙ্গ করেই তিনি জগন্নাথের সাধীপ্য ও সাযুজ্য প্রত্যাশায় তন্ময় । তার মোহই অন্তিমে 
মুক্তিরূপে উত্তাসিত হয়ে উঠবে, এই বিশ্বাস কবির আজন্ম সহচর । “পৃথথিবীব প্রেমের মধ্য 
দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ 
প্রত্যক্ষ করা : ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মোহে আমি মুগ্ধ সেই মোহই 
আমার মুক্তির সেরা আস্বাদন ।”১ কবি প্রকৃতির স্বায়ায় মুন্ধ, মানব প্রেমে ধন্য। ইন্দ্রিয় পথবাহী 
১ আত্মপরিচয়, পৃঃ ২২৯৩ 


রবীন্দ্রনাট্য £ ডাকঘর ১৪৩ 


অনম্ত রূপৈশ্ধর্য কবির মনে অপার আনন্দের সৃষ্টি করে। সে আনন্দে যদি মোহ থাকে তবে 
সে মোহবকে কবি নিন্দা করেন না। কবির অনন্তের উপলব্ধি সম্ভব হয়। এই পরিদৃশ্যমান 
বিশ্বসংসারকে স্বীকার করে, প্রতাক্ষকে শ্রদ্ধা করে।১ বসুধার মৃত্তিকার পাত্রেই কবি চিণ্ময় 
আনন্দরসের আস্বাদন করেন। কবির কথায় বলি ঃ 

এই বসুধার 

নানা বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মতো 

সমস্ত সংসার মোর লক্ষ্য বর্তিকায় 

জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায় 

তোমার মন্দির মাঝে । ইন্দ্রিয়ের দ্বার 

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার । 

যা কিছু আনন্দ আছে দৃশো গন্ধে গানে 

তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে । 
কৰি ইন্দ্রিয় পথবাহী অন্তহীন রূপৈশ্র্যের আস্বাদন করেছেন সমস্ত জীবন ভরে; ইন্জ্রিয়ের 
আলো নিভিয়ে অতীন্দ্রিয় চেতনার আলোকে কবি সত্য দর্শন করতে চান নি। যোগীর 
যোগবিভূতি কবির জন্য নয়। তিনি সরল প্রাণের সহজ আনন্দে বিশ্বাস করেছেন। সে 
আনন্দকেই ভূমানন্দের সহোদর বলে জেনেছেন! তারই মাধ্যমে ভূমানন্দের আস্বাদন হয় । এই 
প্রত্যয়, এই বিশ্বাস কবির পরিণত বয়সে ব্যাপকতর গভীরতর প্রর্তীতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
কবি কোথাও সংসার ভাগের সাধনা বা বৈরাগ্যময় উপাসনার কথা বলেন নি। কবির 
জ্ীবনবেদের মূল মন্ত্রটির বিচার হ'ল জীবনের জয় কীর্তিঘোষণা করে। কবির চোখে মৃত্যু 
হল এই জীবনের পরিপূরক। জীবন মৃতকে পূর্ণ করে, জীবনের জীর্ণ-জরা ঝরিয়ে দিয়ে 
আবার তাকে নতুন প্রাণের নবতর সস্ভাবনায় এন্বশালী করে দেয়। “অহরহই জীবনকে মৃত্যু 
নবীন করিতেছে। ভালোকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। 
যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে 
জাগিয়ে ওঠে ।”২ রূপের মধ্যে অপরূপের বার্তাই ত ব্যঞ্জিত হয়। মৃত্যুর জঠরে জীবনের প্রাণ 
স্পন্দনটুকু কবি শুনেছেন। পুরাতন দিনকে যেমন রাত্রি নবীনতা দান করে তেমনি করেই মৃত্যু 
জীবনকে আবার শিশু-জীবনের প্রাণসম্পদের প্রাচুর্যে ও নবীনতায় সম্পদশালী করে। রবীন্দ্র 
দর্শনে মৃত্যুর এইটুকুই সার্থকতা । যে ইন্দ্রিয়-গ্রাম বয়সের ভারে শিথিল অকেজো হয়ে পড়ে 
তাকে নতুন শক্তি দেয় মৃত্যু জঠর্রের নব প্রাণস্রিণী মায়া। এ মায়া হ'ল শক্তি। এ মায়া 
সত্যকে সৃষ্ট করে ; তাই ত" এ মায়া এতো মযদাসম্পর। একথা! স্মরণীয় যে মৃত্যু মহৎ কেন 
না সে মহত্তর জীবনের জন্মদাত্রী। মৃত্যুর স্বকীয় মূল্য নেই। প্রাণের শতদল মৃত্যুর রহস্য 
তীর্থপথে আপনাকে বিকশিত করে বিভিন্ন জীবনের মুণাল দণ্ড আশ্রয় ক'রে করে। জীবনের 
সৌন্দর্য শতদল ঘোমটা খুলে থুলে বার বার নবতর রূপে আত্মপ্রকাশ করে ; প্রতিটি নতুন 


১ প্রকৃতি পরিশোধ ভরষ্টবা। 
২ আত্ম পরিচয় পৃঃ ৬৯ 


১৪৪ নন্দনতত্তু 


প্রকাশের পুববিস্থা হ'ল মৃত্যুর যবনিকা । এই ত' হল কবি দার্শনিকের জীবন ও মৃত্যুকে দেখার 
দর্শন-ভঙ্গী। একদিকে ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্যে অনন্ত তন্ময়তা অন্যদিকে জীবনের প্রতি সীমাহীন 
ভালোবাসা । এই উভয় তব্বই একই সত্যের দু'টি দিক। 

ডাকঘর" নাটকে এই দুটি মৌলিক ভাবকেই অস্বীকার করা হ'য়েছে। নাটকের ভারকেন্দ্র 
অমলকে আশ্রয় ক'রে আছে। অমল রাজার পত্র প্রত্যাশায় বাকুল। তার ভাল লাগে 
ডাকহরকরাকে কেন না সে-ই ত" বহন ক'রে আনছে রাজ-লিপি। বৃষ্টি ধোয়া আকাশের নীচে 
অনেক দূরে দেখা ঘনবনের পথ দিয়ে ডাকহরকরা আসছে, হাতে তার রাজার চিঠি : অমল 
দেখে তাকে--সে একলা নেমে আসছে পাহাড়ের সরু পথ বেয়ে । অনেক দিন, অনেক রাত 
ধার সে আসছে; অনাগত ঝর্ণার পথে, বাকা নদীর পথে তার নিত্য আনাগোনা । জোয়ারির 
খেত, আখের খেত, তার পাশের মেঠো পথে অমল দেখেছে রাজার ডাকহরকরাকে ; সে যত 
দেখে তাকে ততই তার বুকের মধ্যে খুশি উপচিয়ে পড়ে : অমল রাজাকে দেখবে, পরিচয় 
সব্নবে তার সঙ্গে যিনি অমলের জগতে অনেক ডাকঘর বসিয়ে দিয়েছেন। রাজার সঙ্গে দেখা 
হলে সে চাইবে রাজার ডাকহরকরা হ'তে । এইটুকুই তার চাওয়া । এই চাওয়া বুঝি আর পূর্ণ 
হ'ল না। এই চাওয়াটুকুর পূর্ণতা এলো যখন তখন প্রাণ তার সব আলো নিঃশেষে নিভিয়ে 
দিয়েছে। মৃত্যু এসে কিশোরের চোখ থেকে সবটুকু রং সবটুকু রস নিঃশেষে মুছে নিয়ে গেছে। 
এই সুন্দর ভুবনের সব সৌন্দর্য যখন ব্যর্থ হয়ে গেছে অমলের চোখে তখন এলেন রাজা, এলো 
বুঝি তার সন্দেশবহ বহু প্রতীক্ষিত পত্র। অমল মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফকিরকে বলছে, 
“দেখো ফকির আজ সকাল বেলা থেকে আমার চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে 
আসছে, মনে হচ্ছে সব যেন স্বপ্ন । একেবারে চুপ করে থাকতে ইচ্ছা করছে। কথা কইতে আর 
ইচ্ছা করছে না। রাজার চিঠি কি আর আসবে না। এখনই এই ঘর যদি সব মিলিয়ে যায়।” 
এই আসন্ন মৃত্যুর উপচ্ছায়ার মধ্যেই রাজার আগমন হচ্ছে। তার দূরাগত চরণধবনি বুঝি ঠাকুর্দা 
শুনতে পান। তাই তিনি অমলকে আশ্বাস দিয়ে প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বলেন £ “আসবে, চিঠি আজই 
আসবে।' এই চিঠি আসবার লগ্ন যতই এগুচ্ছে ততই অমল এই জীবনের প্রতান্ত প্রদোষটুকু 
পায়ে পায়ে পার হ'য়ে অন্য এক জগতের অন্য এক জীবনের সন্নিধি লাভ করছে, যে জগতে 
তার মৃত পিতা মাতার কথা শোনা যায়, তাদের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। সে জীবনে উত্তরণ 
সহজসাধ্য নয়। অমল যখন মত্যরজীবনের শেষ আলোটুকু থেকে বঞ্চিত হ'ল তখন 
অন্ধকারের গভীরে রাজা আসেন। মৃত্যুর মধ্যে রাজার আগমন হ'ল, জীবন যেখানে আপনার 
সব এম্বর্য হারিয়ে নিঃস্ব হ'য়ে বসে আছে সেখানে রাজার আবির্ভাব হ'ল। রাজা এলেন মৃত্যুর 
সুড়ঙ্গ পথে । জীবনের আলো-ঝলমল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাজার আবিভাব হল না। সে আলো, 
সে অবকাশ, সে মুক্তি, রাজার ডাকহরকরাকে চেনায়। রাজা আসেন নিঃসীম আকাশের নির্ত 
অন্ধকারের উপচেতনায়। এই মৃত্যুর জয়গানে জীবনের অস্বীকার ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে। রাত্রির 
অন্ধকারে আলোক-সুন্দর দিনমানের সব সৌন্দর্যকে নিঃশেষ রিক্ততায় বার্থ করে দিল। 
রবীন্দ্রদর্শনের এই নতুন তত্বটি তার পূর্বতন বিশ্বাসকে তার সুচিরসঞ্চিত জীবন দর্শনকে কী 
আঘাত করে নি মৃত্যুর স্বীকৃতি আর এক নতুন অর্থে কী অর্থবান হয়ে ওঠে নি? এন্মিয়জ 
সৌন্দর্যের অস্বীকার কী অতীন্দ্রিয় কোন এক পরম সুন্দরের ব্যপ্রনায় অর্থবহ £ এই শ্রশ্রগ্ুলি 
স্বভাবতই আমাদের চোখে বড় হয়ে ওঠে। আমরা অনুসন্ধান করি কেন ঘটল রবীন্দ্র মননের 
এই বিপরীত আচরণ? 


রবীন্দ্রনাট্য £ ডাকঘর ১৪৫ 


অবশ্য এ কথা স্বীকার্য যে ডাকঘর নাটকের যবনিকা পতনের পূর্বে কবির চেতন মন 
মৃত্যুর এই গৌরবকে অবিসম্বাদিত সত্যরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয নি। তাই দেখি সম্পূর্ণ 
অপ্রত্যাশিত ভাবে অমলের ঘরে সুধার আবির্ভাব । তার হাতে চয়ন ক'বে আনা এক গোছা 
ফুল, অমলকে দেবে ব'লে সে বুকে ক'রে এনেছে! অমল রাজ কবিরাজ মাধব দত্ত ঠাকুরদা- 
_ প্রায়ান্ধকার ঘরে এঁদের কথাবাতরি সুর যখন এক রহস্যময় অততীন্দ্রিয় শোক সৃষ্টি করেছিল 
তখন সুধার প্রবেশ ফ্ম্পূর্ণ আকস্মিক ও অতিরিক্ত । সুধার শেষ কথা £ “বলো যে সুধা 
তোমায় ভোলে নি১” সুধার আবির্ভাবের মতই অপ্রয়োজনীয় ও অস্বাভাবিক। অমলের ঘরে 
তখন আসন্ন মৃতুার উপচ্ছায়া। ধূসর নৈঃশব্দের পথে যাত্রার নিথর প্রস্ততি । ঘরের প্রদীপ মৃত- 
শিখা । উদ্বেগ ব্যাকুল মাধব দত্ত এই অস্বাভাবিক পরিবেশে ভয়-সন্ধস্ত। তার কণ্ঠে ভয়ার্ত 
কথা+ “আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ সব কি ভালো লক্ষণ। এরা আমার ঘর 
অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন।” এই থমথমে ভীতি-সঞ্চারী পরিবেশে শশী মালিনীর মেয়ে গ্রাম্য 
সুধার মুখে যে কথাগুলি দেওয়া হয়েছে তা একান্তই বিচ্ছিন্ন এবং অসংলগ্র। মনস্তত্বের যে 
সব বিধি শিশুমনের ক্রিয়া-কলাপের ব্যাখ্যা করে, তাদের দিয়ে সুধা-মানসের এই অসংলগ্ন 
উক্তিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বাভাবিক হ'ত সুধার পক্ষে অমলের পরিবেশ নিয়ে, অমলের 
কুশল সম্পকে প্রশ্ন করা। ব্যক্তি-ব্যতিত্রমের জন্যই এই বিভ্রাট ঘটেছে। সুধার মুখ দিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ কথা বলেছেন। পলকের মধ্যে সুধা অন্তহিত হয়েছে। আমরা সবিস্রয়ে প্রত্যক্ষ 
করেছি কবি দার্শনিককে যিনি মঞ্চের উপর এসে দীড়িয়েছেন আর একবার পাঠককে স্মরণ 
করিয়ে দিতে যে তিনি ব্রতচ্যুত হন নি। মৃত্যুই শেষ কথা নয়। তার পরেও আছে নাগকেশরের 
চারা আর পৃথিবীর ভালবাসা । যে উপচেতন মন অতর্কিভে মৃত্যুকে মহৎ মযাা দিল, বলল 
যে স্বয়ং রাজা আসছেন মৃত্যুর রথে, মৃত্যুর মূল্য শুধু জীবনেব জননী হিসেবে নয়, তার 
আত্যন্তিক মূল জীবনের প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে। হঠাৎ পাওয়া এই মহাসত্যকে কবি তার 
জীবন দর্শনের বিরোধী জেনে স্বয়ং মঞ্চে আবির্ভূত হলেন তার আজন্ম পোষিত জ্রীবন দর্শনের 
পক্ষে ওকালতি করার জন্য। তবে মধ্য রাত্রির নিকষ কালো রাপঘোচান অন্ধকারে রাজার 
আগমন ঘোষণা ক'রে কবি হিরণ্যগর্ভ পৃূষণের কপচ্ছটায় যে সৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যার 
অধ্যে তিনি আজন্ম অপরপকে প্রত্যক্ষ করে এসেছেন, সেই আলোকোস্তাসিত রূপ অপরূপের 
লীলাময় তীর্থক্ষেত্রকে যে অস্বীকার করেছেন, এ সতা তার চোখে কী ধরা পড়ে নি£ এ প্রশ্ন 
অবান্তর। এখানে প্রশ্ন হ'ল এমনটা কেন হ'ল? যে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে রূপের মধ্যে 
অপরূপকে দেখলেন তিনি কেন সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে দৃশ্য-গন্ধ-সঙ্গীতময় ইন্দ্িয়গ্রাহ্য 
ধরণীকে অগ্রাহ্য ক'রে রাত্রির রূপহারা গভীরে রাজার 'আগমন প্রত্যাশা করলেন £ কেন এলো 


১। নাট্যকার নাটকের এই ঘটনা-পরিণতির শ্রস্তুতি অবশা ক'রে রেখেছেন নাটকের ৩৩-৩৪পৃষ্ঠায়। 
'অমলের কাছে সুধার অঙ্গীকার সর্বশেষ দৃশ্যে সুধার আবির্ভাবকে হয়ত ব্যাখ্যাত করতে পারে। কিন্ত এ 
কথা স্বীকার্য যে নাটকের রস-পরিণতির দিক থেকে সুধার আবির্ভাবের কোন প্রয়োজন ছিল না। সুধার 
'অঙ্গীকারটুকু পাঠক পাঠিকা সহজেই ভুঙ্গতে পেরেছিল। তার কারণ নাটকের আবেশঘন রহস্যময় 
পরিণতির সঙ্গে এর কোন আভাম্তিক যোগ নেই। যদি কোন যোগ থেকে থাকে সুধার আবির্ভাবের 
সঙ্গে নাটকের পরিণতির সে যোগটুকু হ'ল তত্বগত এবং একান্তই আকস্মিক । কবির আজন্মপোবিত 
তন্ববিশ্বাসকে জয়যুক্ত করবার জনা সুধাকে আনতে হয়েছে, এ কথা আমরা সত্য বলে মনে করি। 

২। ডাকঘর পৃঃ ৬৬। 


ন্ন্দনত-৯ 


৯৪৬ 


কবির মননে এই বিপরীত মার্গে আস্থা আমরা বলব যে এর উত্তর কবির শিল্প ধারণায় মেলে 
না। কবির মতে শিল্পীর পুরুষীয় সন্তা তার ধ্যান, তার ধারণা, তার বিষ্বাস আপনাদের প্রকাশ 
করে শিল্পীর শিল্প কর্মে। এই ধারণার আলোয় কবি-মানস ও ডাকঘর অসম্বদ্ধ বলে মনে হয়। 
“ডাকঘর' উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টি বলে পরিগণিত হয়েছে যদিও কবির বিশ্বাস থেকে, তার ধারণা 
থেকে এই সুন্দর নাটকখানি তার জীবনরস আহরণ করেনি। আমরা বলব যে শিল্পকর্ম হ'ল 
সাময়িক অনুভূতির প্রকাশ। সে অনুভূতি ভোক্তার জীবনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত বা অপ্রতিষ্ঠিত 
রইল কিনা সে তন্বটা শিল্পের পক্ষে অবান্তর। ডাকঘর নাটকের রচনাকাল ১৩১৮ সাল। এর 
অল্প কিছুদিন আগে কবি দুরারোগ্) অর্শ ব্যাধিতে খুব কষ্ট পেয়েছেন১। তখনও পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ 
কবির পক্ষে সম্ভব হ'য়ে ওঠে নি। দুরারোগ্য কালব্যাধি তার জীবনীশক্তিকে ক্ষয় ক'রে 
দিয়েছে। মানসিক অ শান্তি ও দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য কবিকে তীর বলিষ্ঠ আশাবাদ থেকে বুঝি 
বি্টাত করেছিল। তাই কবির লেখনীতে অসুস্থ রুপ্ন অমলের জীবনকে আশ্রয় ক'রে এক মহৎ 
সঙ) আবির্ভূত হ*ল যাব দেখা সুস্থ সহজ রবীন্দ্রনাথের লেখায় বড় একটা মেলে নি। কবির 
অবচেতন মন যে সত্যের দেখা পেল তা তার সমগ্র চেতনার বহির্তৃত ছিল এতোদিন। অসুস্থ 
শিল্পীমন যে সৃষ্টি করল হয়ত সুস্থ থাকলে তা সম্ভব হ'তো না। যে নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্য 
(45950179010 45190117910) শিক্পসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য তা অসুস্থ মানসিকতার নিত্য সহচর । 
অসুস্থ দেহ নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গী দেয় মনকে। প্রাণের আধিক্য মননের স্বচ্ছতাকে অনেকক্ষেত্রে 
আবিষ্ট করে। শিল্পীর মানসিকতায় দূরত্ব অতি প্রয়োজশীয়। সে দূরত্ব সহজলভ্য হয় যদি 
দেহের শক্তিক্রোতে কিছু মন্দা পড়ে । মনটা সহজেই বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে লাঞ্কিত হয়। দূর 
থেকে জিনিষকে দেখা সহজ হয়ে ওঠে। বস্তুর সঙ্গে নিজেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করার আর 
উৎসাহ থাকে না। দূরত্বটা আপনি ঘনিয়ে ওঠে : শিল্পকর্ম সে দূরত্বের স্পর্শে ধন্য হয়। অসুস্থ 
শিক্পী যে অস্্যুৎকৃষ্ট শিলক্পরচনা করেছে তার নজির ভুরি ভুরি আছে সারা পৃথিবীর শিল্প- 
ইতিহাস জুড়ে। শিক্পীরাও অনেকে স্বীকার করেছেন অসুস্থ মনের সৃষ্টি সম্ভাবনাকে । এমন 
কথাও অনেকে বলেছেন যে উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি অসুস্থ অবস্থায়ও সম্ভব হয়। কেন না তাদের 
মতে সৃষ্টি হ'ল 178551৬০ ৪০111 বা উদাসীন কর্ম। শুক্তির ভিতর মুক্তা যেমন জন্ম নেয় 
ঠিক তেমনি করেই শিল্প জন্ম নেয় শিল্পী মনে । সট৩ন৭ প্রয়াঙে শিল্প সৃষ্টি হয় না। তাই ত' 
অসুস্থ মনের অবচেতনকে অনেকে শিল্পে জন্মজঠর ব'লে অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত কবি 
হাউসম্যানের কথা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ৪ 
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রবীন্দ্রনাট্য ঃ ডাকঘর ১৪৭ 


০১179951117.” হাউসম্যানের স্বীকারোক্তি অনেক খ্যাতনামা শিল্পীর আপাতবিরুদ্ধ শিল্পকর্মের 
বা শিল্পদর্শনের সুষ্ঠ বাখ্যা করতে পারবে বলে আমরা মনে করি । যখন জাগ্রত ব্যক্তির চেতনা 
দুর্বল হ'য়ে পড়ে তখন সীমাহীন অবচেতন মন থেকে বিচিত্র রূপ, বিচিত্র ভাব উঠে এসে 
আত্মপ্রকাশ করে শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। তার রং যেমন বিচিত্র, তার ভাবও তেমনি বহুরূপী । 
সে রঙের, সে ভাবের হয়ত কোন মিলই খুঁজে পাই না আমরা সুস্থ চেতন মনের শিল্প কার্ষে। 
অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ তার অসুস্থ মনের অনুভূতিকে রূপ দিলেন, তার তৎকালীন ধারণাকে ফুটিয়ে 
তুললেন অমলের চরিত্রের মধ্যে । সে ধারণা তার সমগ্র মনন সাধনার বিরোধী হয়েও সত্য। 
সুস্থ শিল্পীর শিল্পকর্ম যেমন জীবনের দ্যুতিতে প্রাণবন্ত ঠিক তেমনি অসুস্থ শিল্পীর ভ্রান্তি ও 
অবসাদ এক অনৈসর্গিক রূপচ্ছটায় তার শিল্পকর্মকে সুষমামগ্ডিত করে। উভয়েই সত্য, 
উভয়েই সুন্দর। গ্যেটের প্রাণপ্রাচূর্য মহৎ শিল্প সৃষ্টি করেছে আবার হাউসম্যানের অসুস্থমনের 
শিল্পকর্মও রসিকজনকে আনন্দ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও মননেও এহ প্রাণ-প্রাচুর্য ও 
প্রাচুর্যের অভাব উভয়েই যে মহৎ শিল্প সৃষ্টি করেছে তার প্রমাণ রয়েছে। ডাকঘর? অসুস্থ কবি- 
মনের সৃষ্টি, আর হাঙ্জার হাজার অত্যুৎকৃষ্ট লেখা রয়েছে কবির যেগুলি তার পরিপূর্ণ 
প্রাণশক্তির প্রসাদে সমুজ্জ্বল। ডাকঘর নাটকে অমল চরিত্র হ'ল কবির জীবন-দর্শন থেকে 
চ্যুত, ভ্রষ্ট। সে ভ্রষ্টতার গভীর অর্থ আছে । সে অর্থ নন্দনতত্ত্ের এক জটিল সমস্যার সমাধান 
করেছে। গ্যেটে কন্সিত নন্দনতাত্বিক ধারণার বিকন্ম মতবাদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে ডাকঘর নাটকের 
পশ্চাদপটে 


বেট্রোলডু ব্রেশট বিংশ শতাব্দীর দ্বিত্তীয় পাদে নাট্যজগতের ইঞ্জিতময় সন্তাবনাপুর্ণ উজ্জ্বল 
জ্যোতিষ্ক বলে স্বীকৃত হয়েছেন! নাটোর কলাকৌশলে কুশলী হয়েছেন ব্রেশট, নাটারসের 
স্বরূপটুকু বোঝার চেষ্টা করেছেন একান্তভাবে ; সামাজিক জীবনকে তার নগ্ন প্রতিরূপে 
রূপায়িত করার এক ধরনের নাট্যসাধনা নাটাকার ব্রেশট লক্ষ্য করেছিলেন * তিনি এই ধরনের 
স্কুল স্বাভাবিকতাবাদের বিরোধী ছিলেন। আবার বৈজ্ঞানিক যুগের রঙ্গমঞ্চে তিনি আরো এক 
ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন : সে প্রবণতা হ'ল শিল্পানন্দের উৎ্সকে বিদ্যালয়ের 
হরিণবাড়ীর চার-দেওয়ালের মধ্যে বেঁধে দেবার চেষ্টা যা ছিল আনন্দ বিতরণ কেন্দ্র তাকে 
এক শ্রেণীর শিল্প-বিজ্ঞানীবা করতে চাইলেন গণসংযোগের মাধ্যম বা উপায় । অবশ্য ব্রেশট 
লক্ষ্য করেছিলেন যে, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্ময়কর 
অগ্রগতির মূলে যে বিজ্ঞানীর সৌোন্দর্যবোধটুকু রয়েছে, সেই তত্বকে পরমাণু পদার্থবিদ ওপেন- 
হাইমাব বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন। বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে তার 
চারপাশের জগতের যে সঙ্গতি ঘটিয়েছে তার মধ্যেই ওপেন-হাইমার বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যদর্শনের 
মূল সূত্রটি আবিষ্কার করেছেন। ব্রেশট কিন্তু জাগতিক বা বৈজ্ঞানিক জগতের সঙ্গে মানুষের 
সঙ্গতি বা সময় সাধনের মধ্যে সৌন্দর্যের মুল সূত্রটি খুঁক্তে পান নি। তিনি বলেন, রসেব 
ক্ষেত্রটুকুই হ'ল সুন্দরের লীলাক্ষেত্র। যেখানে আনন্দ নেই, সে জগৎ থেকে সুন্দর নির্বাসিত: 
নিরানন্দ জগতে সুন্দব অন্তেবাসী। 

ব্রেশটের মতে নাঢাশালা বা রঙ্গমঞ্চই হ'ল সুন্দরের পীঠভূমি। রঙ্গমঞ্চ শ্রোতাকে ও 
দর্শককে আনন্দ দেবে। নাটাকার নাটকের উপস্থাপিত ঘটনাগুলি হয় জীবন থেকে নেবেন না 
হলে সেগুলি তিনি কল্পনা করবেন! অবশ্য ব্রেশঢট বলেছেন যে. মানুষের সঙ্গে মানুষের 
সম্পর্কটুকু ছাড়াও মানুষের সঙ্গে দেবতার যে সম্পর্কটুকু সম্ভাব্য তাও নাটকের উপজীব্য হতে 
পারে। রঙ্গমঞ্চের উপর নাট্যকার যাই উপস্থিত করুক না কেন, ছল উদ্দেশ্য কিন্তু আনন্দ দান 
করা, ওই আনন্দ পরিবেশনাব মধ্যে নাটক ও নাট্যকারের মর্যাদাটুকু পরিচ্ছন্ন থাকে। ব্রেশট 
বললেন, নাট্যকার যেন এই আনন্দটুকু দেবার ভান করে লীভিকথা না বলেন। নীতিকথা 
পরিবেশন কবে আনন্দ দেওয়া অতান্ত দুরূহ কাজ। ব্যবহারিক প্রয়োজনটাকে সর্বোচ্চ মুলা 
দিয়ে প্লাতো এবং আরিস্ততল এঁরা দুজনে তাঁদের নন্দনতত্তের কাঠামোটাকে দুর্বল করে 
ফেলেছিলেন । ব্রেশট তা থেকে শিক্ষা নিলেন। তিনি বললেন, নাটকের জগতে নীতিকথার 
প্রয়োজনটঢা এহ বাহ্য। সেখানে আমাদের মূল লক্ষণীয় বিষয়ই হল নাটক আমাদের আনন্দ 
দিতে পেরেছে কিনা? নাটাবস্তু অনুধাবনের মূল সূত্র হল আনন্দ, তা সে নাটকের উপজীব্য 
জাগতিক অথবা পরা-জাগতিক যাই হোক না কেন, যদি তা দর্শককে আনন্দ দিল তবে বুঝতে 
হবে যে নাটক রসোত্তীর্ণ হয়েছে: অবশা ব্রেশট আরিস্ততলীয় নন্দনতন্তে ব্যাখ্যাত 
'ক্যাখাবসিস' তত্বকে যে ভাবে গ্রহণ করেছেন জামরা হয়ত তাকে ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ 
করাতে পারছি না! ব্যাথাবসিস তত্ব কিক আনন্দতত্তের অনুধঙ্গী নয । ব্রেশট বলেছেন, তারা হল 


নাট্যকার বেট্রোলড্‌ ব্রেশটের নন্দনতত্ ১৪৯ 


অনুষঙ্গী : আমরা বলবো, ক্যাথারসিস তত্ব ও প্রয়োজনবাদ পরস্পরের সহযোগী । নাটকে যে 
রস পরিবেশিত হয়, তা থেকে আমরা যে আনন্দ পাই সে আনন্দের মধ্যে উচ্চনীচের স্তর 
ভেদ নেই । অবশ্য ব্রেশট স্বীকার করেছেন যে নাট্যরসের মধ্যে বা নাট্যানন্দের মধ্যে উচ্চনীচের 
ভেদ না থাকলেও আমরা জটিল নাটক থেকে বেশী আনন্দ পাই, যে নাটকে নাট্যবস্তু সহজ 
এবং সরল তার উপস্থাপনায় আমরা যে আনন্দ পাই, স্বাদে বর্ণে গন্ধে জটিল নাট্যবস্তুর দেওয়া 
আনন্দের চেয়ে তা অনেক তরল এবং ফিকে : এই জটিল নাট্যবস্তর থেকে পাওয়া যে আনন্দ 
তার ব্যাখা করতে গিয়ে ব্রেশট উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন প্রেমলীলার 
চরম পরিণতি এবং পরম সার্থকতা পেয়ে থাকেন যৌন আনন্দে ঠিক তেমনিধারা মহৎ 
নাটকের অর্থাৎ জটিল নাটকের পরিণতি হল নাট্যানন্দে। তাহলে ব্রেশট ইঙ্গিত করলেন যে, 
জটিল নাটকই হল মহৎ নাটক, কেননা এই জটিল নাটকের আবেদন দর্শকদের কাছে অনেক 
বেশী সরস ও এশ্বর্বান, এই নাটকের আবেদনে অর্থবিরোধ থাকলেও এতে বেশী ফল 
পাওয়া যায়, অথাৎ বেশী মাত্রা আনন্দ হল এই ধরনের নাটকের ফলশ্রতি। 

নাটকের উপজীব্য হ'ল জীবন ও জগৎ । জীবনধারা সহঅজখাতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে 
চলেছে। সে ধারা শুধু পরস্পরের থেকে বহিরঙ্গে ব্যাপ্তিতে বা গতিশীলতায় পৃথক নয়, 
তাদের মধ্যে স্বরূপগত প্রভেদও রয়েছে। সেই স্বারূপ্যের বিভিন্নতাটুকু নাটাবস্তুর উপজীব্য 
হবে একথা ব্রেশট বললেন। দর্শককে আনন্দ দেবার প্রয়োজনে নাট্যবস্তর রকমফের করতে 
হবে। ব্রেশট এতিহাসিকতার নজীর তুললেন । শ্রীস দেশে শ্রোতা আনন্দ পেয়েছে অমোঘ 
দৈববিধির সীমাহীন প্রয়োজনটুকু দেখে । ফরাসীদর্শন সংহত প্রত্যাশায় নাটকে দেখতে 
চেয়েছিল যে. সবাই নিজ নিজ কর্তব্য কবছেন। একটু পেলেই ফরাসী দর্শক খুশী। 
এলিজ্জাবেখীয় যুগের ইংরেজ দর্শক সে যুগের নাগরিকদের সদাজাগ্রত ব্যক্তি-স্বাতস্থাট্রকৃকে 
নাটকীয় চরিত্রে প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন। যুগে যুগে দেশে দেশে শ্রোতা ও দর্শক 
নাটক দেখতে গিয়েছেন বিভিন্ন প্রত্যাশা নিয়ে, এ তত্বকে স্বীকার করে নিয়েও ব্রেশট 
বললেন.-__ রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নাটাবস্ত্রকে জীবনের প্রতিচ্ছবি না হলেও চলবে। 

নাটকের উপজীবা যদি জীবনের প্রতিচ্ছবি না হয় তবে তার স্বরূপটা কি হবে, সে প্রশ্ন 
রূপায়িত করার প্রয়োজন নেই। ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে গরিমিলটুকু নাট্যবস্তুর গুণে অবক্ষয় 
ঘটায় না। যা অসম্ভব তাও নাটকের বিষয়বস্ত হতে পারে। এই জীবনের সঙ্গে অসঙ্গতি ও 
অসন্তাব্যতা এরা যখন নাটকের উপজীব্য হবে তখন তাদের মধ্যে একটা ছেদহীন ছন্দ অনুস্যত 
করে দিতে হবে। এটি নাটাকারের গুরুদায়িত্ব। নাট্যকারকে কাব্যপ্রকরণ ও নাট্যপ্রকরণের 
সৃম্ষ্াতিসৃন্ষ্ প্রয়োগ ক'রে নাটকের গল্পটিকে গতিশীল করে তুলতে হবে। নাটকের মুখ্য 
চরিত্রের হাদয়াবেগ প্রবাহ দর্শককে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তা যখন যায় তখন নাটকের 
আখ্যানভাগের অসঙ্গতি আমাদের চোখে পড়ে না। সোফোর্রিস, রাচিন অথবা সেক্ষপীয়র 
কারোর নাটকই এই নাট্যতত্বের ব্যতিক্রম নয়। ব্রেশট সেই সত্যটুকুর ওপর জোর দিয়ে 
বললেন, (তিনি ইতিহাস থেকে নজীরের পর নজীর উদ্ধৃত করে বললেন) নাটোর বিষয়বস্তুর 
“অসস্তাব্যতা ও অবাস্তবতা” সত্বেও এই সব নাটক আমাদের আনন্দ দিয়েছে। আজও 
গৌড়জন সেই সব নাঢক থেকে আনন্দে সুধাপান করছেন। তবে ব্রেশটৈর মতে পুরাতন নাটক 
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থেকে, নাট্যের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ আখ্যানভাগ থেকে আমরা যথার্থ নাট্যরসটুকু উপলৰি 
করতে পারি না। “ভাষার লৌন্দর্য” নাটকের বিষয়বস্তুর নিয়মিত সৌকর্য অথবা “কুশীলবের 
বাচনকৌশল', এরা আমাদের মোহিত করে। ব্রেশট এদের নাম দিয়েছেন ইনসিডেন্টালস্‌ অফ 
দি ওল্ড ওয়ারর্স্‌। ঠার মতে এই সব কৌশল অবলম্বন করে নাটকের আখ্যানভাগের 
দুর্বলতাটুকু নাট্যকার ঢেকে রাখেন। আরিঙ্তলীয় সৃত্র__ আখ্যানভাগেই হ'ল নাটকের প্রাণ__ 
এ সম্বন্ধে বোধ হয় ব্রেশট উদাসীন । ব্রেশট বললেন, পুরানো নাটককে তার সেই পুরানো 
পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। "সহ্নর্মিতাবোধ' তত্ব দিয়ে এ যুগের নাটককে বোঝা যাবে না, 
কেননা তার মতে এই তন্ব হল্‌ বয়সে নবীন ; এ দিয়ে প্রাচীন নাট্যাবলীর রস গ্রহণে বাধা 
আছে। ব্রেশটের এই মতটি বোধহয় প্রাচীন নাট্যতত্ব ও নন্দনতত্বে আলোচিত তত্বাবলীর দ্বারা 
বার্ধিত। এদেশে অভিনবগুপ্ত বিরচিত “অভিনব ভারতী" শীর্ষক ভরতমুনির নাট্য শাস্ত্রের চীকা 
থেকে প্রতিভান শব্দটির ব্যাখ্যা অনুধাবন করলেই আমাদের বক্তব্য সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে। 
সাধারণ ভাবে জ্ঞানতত্বের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনে তার চিত্তবৃত্তি যে "ঘটাকার' বা 
“পটাকার' প্রাপ্ত হয়, একথা সহজ স্বীকৃতির মর্যাদা লাভ করেছে। সুতরাং সহমর্মিতাবোধ 
আমাদের দেশের জ্ঞানতত্ত্বে একটি সুপরিচিত ধারণা । শিল্পতত্বে এর স্বীকৃতি পেয়েছি 
নাট্যশাস্ত্রের টীকা গ্রন্থ অভিনবভারতীতে। এই গ্রন্থে “প্রতিভান” শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। এই শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে প্রতিভা হল কবির শক্তি, প্রতিভান সহদয়ের। 
রাজশেখর প্রতিভার দুটি ভাগ করেছেন। প্রথমটি কারয়িত্রী-_ যে শক্তি কবির কাব্য রচনায় 
সহায়ক (কর্বেরূপ কুর্বাসা কারয়িত্রী)। দ্বিতীয়টি ভাবয়িত্রী-_ যে শক্তি ভাবুকের ভাবনায় 
সহায়ক, যা কবির চেষ্ঠা অধ্যবসায় ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাত্মভা ঘটায় ভোবকস্যোপ কুর্বাসা 
ভাবয়িত্রী) "সা হি কবেঃ শ্রম অভিপ্রায়ং চ ভাবয়তি'। প্রতিভান বলতে ভাবকত্বশক্তি বা 
তাবয়িত্রী প্রতিভাকেই বোঝায়। অতএব একথা স্পন্ট হয়ে উঠেছে যে, সহমর্মিতা বোধের 
ধারণা মোটেই আধুনিককালের নয় । অভিনব গুপ্ত যখন ভরতমুনি বিরচিত নাট্যশাস্্কথিত 
নাট্যতব্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, নাট্যে প্রযুক্ত গীতবাদ্য-মঞ্চ-নটী প্রভৃতির জন্যই 
দর্শকের মনের পরিমিতি বা সন্কীর্ণতা দূরীভূত হয় এবং তার মন একান্তভাবে নাটোর বিষয়মুখী 
হয়। তখন কি প্রকারান্তরে এই সহ্মর্মিতাব কথা বলা হল না? 

এতদ্যতীত রসের আলোচন! প্রসঙ্গে মম্মট, বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ বললেন যে ভক্তের প্রেম 
যখন তার ইচ্দেবতার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়, তখন তাকে “ভাব” আখ্যা দেওয়া হয় এবং এই 
"ভাব" (ভক্তি), বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে প্রকট হয়। অবশ্য প্ররা একে 
“রস” আখ্যা দেন নি। কিন্তু বৈষ্ণব রসবাদীরা এই ভক্তিকে শ্রেষ্ট রস বলেছেন। সে যাই হোক, 
এ তত্বটি সুপ্তকট হয়ে উঠছে যে সহমর্মিতাতত্ব প্রাচীন ভারতীয় নাট্যতত্বে এবং কাব্যতত্বে 
একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাই ব্রেশটের উপরোক্ত মন্তবাটি খুব সমীচীন হয় নি বলেই 
মনে হয়। 


(দুই) 


নাটোর মুখা উদ্দেশ হ'ল আনন্দ দান। আনন্দ দেওয়া ছাড়া, নাটকের যে অন্য কোন 
উদ্দেশা নেই একথা দ্বার্থহান ভাষায় বল্লেন ব্রেশট। দশক কঙ্ছন আনন্দ পান নাটিক দেখে, 


নাট্যকার বেট্রোলডু ব্রেশটর নন্দনতত্ত ১৫১ 


এপ্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে । ব্রেশট বললেন, জীবনের হুবহু নকল করতে পারলেই মঞ্চে উপস্থাপিত 
নাট্যবস্ত্ব দর্শককে যে আনন্দ দিতে পারবে, এ কথাটা কিন্তু সত্য নয়। জীবনে যেমনটি 
ঘটেছিল, তা থেকে বহু বিচ্যুতি বহু বাতিত্রমও কিন্তু নাটকে সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে। 
এর ফলে কিন্তু রসাভাস ঘটবে না কোথাও। প্রাকৃতিক ঘটনা পরম্পরায় যাকে আমরা 
“সস্তাব্যতা' বলি, তাও কিন্তু নাট্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে অনুপস্থিত থাকতে পারে। আর এই 
“অনুপস্থিতি'টুকুও কোথাও কিন্তু নাটকে রসের হানি ঘটায় না। ব্রেশটের মতে, নাটকের 
আখ্যানভাগে দদুর্ণিবার গতিবেগের মায়া, এসে লাগলে তবেই নাটক সহ্দয় সামাজিকের 
চোখে সার্থক হয়ে উঠবে। আর এটি সংসাধন করতে কাবা এবং নাট্যের সর্ববিধ প্রাসঙ্গিক 
প্রকরণকে কাজে লাগাতে হবে। ব্রেশট আরিস্ততলকে অনুসরণ করে বললেন, নাট্যের 
উপজীব্য হ'ল নাটকের কাহিনী । রঙ্গমঞ্চে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু যদি 
সঠিকভাবে যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে আমাদের রসোপলব্ধির 
পথে বাধা ঘটে। বিজ্ভ্ান যেমন আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে, শিল্পকলা, নাট্যকলা 
আমাদের তেমনি চিত্ত বিনোদন করে, আনন্দের বিবর্ধন ঘটায় । ব্রেশট বলেছেন, সমকালীন 
সামাজিক জীবনকে রঙ্গমঞ্জে আমরা যদি উপস্থাপিত না করতে পারি তাহলে তা তৎকালীন 
দর্শকদের কাছে গ্রাহ্য হবে না। তবে সমকালীন সমাজের প্রতিফলন নাটকে ঘটাতে পারলে, 
তবেই নাটক গণসংযোগ ও জনশিক্ষার বাহন হয়ে উঠবে। সমকালীন সমস্যার সমাধান থাকবে 
মঞ্চে উপস্থাপিত নাটকে । সমকালীন সুধী ও জ্ঞানীদের প্রজ্ঞা, যৌবনের অপ্রতিরোধ্য ক্রোধ, 
হতভাগ্যদের জন্য গভীর মমত্ববোধ, এক কথায় এক ধরনের সর্বজনগ্রাহ্য মানবিকতা নাটকে 
প্রতিফলিত হবে। যুগের কল্যাণবোধ, তার শুভবুদ্ধির ছায়। নীতিজ্ঞানের প্রভাব, এ সবই এসে 
পড়বে নাটকে । যা কিছু আসুক না কেন, নাটকের উপজীব্য, যাই হোক না কেন, নাট্যকারের 
দায়িত্ব হল ভাকে যথাযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা ; এই যথাযোগ্যতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
ব্রেশট "ফোর্স ফুলি' এবং 'গ্রাণ্ড স্কেল, এই দুটি কথাব ব্যবহার করলেন অর্থাৎ নাটকের 
উপজ্জীব্য কাহিনীকে এক ধরনের প্রাণমণ্ডিত করতে হবে, যার ফলে ঘটনা তার সাময়িক 
পরিচিত ঘটনাও অজানার রহস্যে মণ্ডিত হয়ে উঠবে। পবিচিত ঘটনাকে দেখেও তার 
বিস্ময়ের ঘোর কাটবে না। আমাদের চারপাশের পরিচিত জগৎটা বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে 
দর্শকের চোখে । নাট্যকার এটি ঘটাবেন নাটকের আঙ্গিক বা প্রকরণের যথাযোগ্য ব্যবহার 
ক'রে। ব্রেশট এই নব্য সামাজিক বৈজ্ঞানিক প্রকরণের নাম দিলেন দ্বান্দিক 'জড়বাদ'। সমাজ 
যে বিধি মেনে এগিয়ে চলে সেই বিধিগুলিকে যথাযোগ্য রূপে ধরতে পারলে আমরা সমাজ 
বিবর্তনের ছন্দটুকুকে ঠিক মত ধরতে পারব এবং সমাজের অগ্রগতির পথে যে সব অসংলগ্রতা 
রয়েছে তাদের আমরা বুঝতে পারব। "্বান্দিক জড়বাদ” বলল, যার পরিবর্তন আছে তাই-ই 
অস্তিত্ববান। পরিবর্তন অস্তিত্বের সুচনা করে, অর্থাৎ “ক' যখন খ' এ পরিবর্তিত হয় তখনই 
কেবল আমরা “ক'এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি। এই সামাজিক পরিবর্তনকে আবার 
আমরা বুঝতে পারি নাটকের পাত্রপাত্রীদের অনুভূতি, মনোবৃত্তি এবং মত প্রকাশের 
বারোমিটারে। মানুষের সমাজ জীবনকে বুঝতে হলে, মানুষের এই বোধের এবং বুদ্ধির 
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ব্রেশটের উপরি-উক্ত বক্তবা থেকে এক ধরনের বিরোধের ধারণা উপ্ত হচ্ছে । নাটক এবং 
দর্শকের মধ এমন এক ধরনের বিরোধ" এক ধরনের অপরিচয় গড়ে তুলতে হবে, যার ফলে 
অভি পরিচিত ঘটনাও, পরিচিত চরিত্রও অপরিচয়ের বিস্ময়ে মণ্ডিত হয়ে ওঠে । এটি হস্ল 
নন্দন্তাত্বিক দর্শনভঙ্গির ফলশ্রুতি । ব্রেশট পরিষ্কারভাবে বললেন, অভিনেতা যেমন অভিনীত 
চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হবেন না তেমনি দর্শকও এই অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হবেন না। 
একাত্ম হওয়া তো দূরের কথা সহানুভূতি থাকাও শিল্পবোধের পরিপন্থী । “বেস হাস্যরসের 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, সহানুভূতি হাস্যরসের 'পরিপন্থী'। বেগসকে অনুসরণ করে 
ব্রেশট, বললেন যে শিল্পানন্দের মধ্যে যে অপরিচয় ও বিস্ময়ের ঘোরটুকু জেগে থাকে তার 
অকাল মৃত্যু ঘটবে যদি আমরা অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠি অথবা তীর প্রতি 
সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি : সুতরাং বলা যেতে পারে যে ব্রেশট হলেন এক অর্থে সহমর্মিতা 
বিরোধী । 

প্রকৃতি যেমন পরিবর্তিত হচ্ছে আমাদের চারপাশের জগংঢারও যেমন নিরন্তর পরিবর্তন 
ঘটছে তেমনি সমাজও নিত্য পরিবর্তনশীল । এই পরিবর্তনের মধ্যেই আনন্দের উৎসটুকু নিহিত 
আছে। নৃভনের, অভিনবের আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষ করি, আমাদের মনে বিম্ময় জাগে আর এই 
বিস্ময় হস্ল শিল্পানন্দের সুতিকাগৃহ। অতএব মঞ্চে উপস্থাপিত চরিত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে না 
বদলায় তা হলে নাটকের একঘেয়েমির মধ্যে শিল্পানন্দ হারিয়ে যাবে তাই ব্রেশট বললেন, 
প্রায়ই দেখা যায় মঞ্চে উপস্থাপিত চরিত্রগুলি একে অপরের উপর নির্ভর ক'রে, পরস্পরের 
কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপন আপন চরিত্রের ক্রমবর্ধমানতাকে 
অব্যাহত রাখে । নাটকে প্রায়শই একটি চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য চরিত্র অশ্রধান 
ভূমিকায় সেই প্রধান চরিত্রটিকে মুখ্য ভূমিকায় উদ্তাসিত হতে সহায়তা করে মাত্র । ব্রেশট এর 
বিরোধিতা করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্রেশট 'গেসটুস' এই 
আখ্যায় অভিহিত করলেন। অভিনেতাকে এই গেস্টুসকে বুঝতে হলে প্রথমেই নাটকের 
আখ্যানভাগের অন্তরে প্রবেশ করতে হবে। গল্পটিকে পরিচয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে 
অপরিচয়ের সীয়ানায় শৌছিয়ে দিতে হবে বিচিত্র মঞ্চ আঙ্গিকের মাধ্যমে । এই মঞ্চ আঙ্গিকের 
মাধ্যমেই অভিনেতা এবং দর্শকের মনের মধ্যে যথাযোগ্য নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্য) বা 
/651176110 0019 0100161(-এর আবির্ভাব ঘটবে । এই পথেই আমাদের শিল্পানন্দের উপভোণ 
সম্পর্ণ হবে। 


আচার্ষ ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ 
স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা 
শিল্পী শরৎচন্দ্র ঃ নন্দনতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে 


চতুর্থ স্তবক 
আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ব 


আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রবীন্দ্রনাথের সমকালীন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে 
ংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যস্ত ব্রজেন্্রনাথের মণীষা বাংলা তথা ভারত সংগ্কৃতিকে উজ্জ্বল 

করে রেখেছিল। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধাপ্জলি প্রদান করেছিলেন, তা 
মুখ্যত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এবং কৰি ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছিল। 
ইংরেজী ভাষায় অনুদিত হ'য়ে মহাকবির এই দার্শনিক বন্দনা দেশে-বিদেশে বহুখ্যাত 
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ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক । কবি ক্রান্তদর্শী, তাই ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে 
আমরা পাই সম্যক দর্শনের জন্য সাধনা । একে ব্রজেন্দ্রনাথ "9%701900 ৬1০৬ 01 110110251 
আখ্যা দিয়েছেন। তীর প্রখ্যাত দীর্ঘপদী কাব্য 0525 700517%91, যে জগতের সন্ধান দিয়েছে, 
সেই জগতও দার্শনিক ব্রজেন্দ্নাথের এই "5570গ10 ৬৪৬07 107725"-এর সাক্ষ্য 
বহন করছে। 

সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, কাব্যের বিচার হবে মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ধ্যমণ্ডিত 
স্রীবনদর্শশ পরিকল্পনার কষ্টি পাথরে। বিশ্বসংসারকে দেখার একান্ত রূপে ব্যক্তি আশ্রিত যে 
দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই কাব্যের বিচার করতে হবে। শিল্পগুণ নির্ণয়ের এই যে 
মানদণ্ড, এই মানদণগুই হ'ল জীবন সমালোচনার মাপকাঠি * একে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন, 
"01119900116 1 এই জীবন হ'ল সমগ্র জীবন, উপনিষদের ভূমা-আশ্রিত মহাজীবন। 
এই পূর্ণ সমগ্রতার ধারণা ব্রজেন্দ্রনাথকে একদিকে যেমন শিল্প-সাধনায় উৎসাহিত করেছে, 
তাকে '052% 1157701-4র সার্থক কবি করেছে, তেমনি তার শিল্প সমালোচনায়ও তাকে 
অনুপ্রাণিত করেছে। এই ভূমা-ধারণার মধ্যে আরিস্তভলীয় প্রারস্ত-মধ্য-সমাপ্তি তত্বকে তিনি 
স্থান দিয়েছিলেন। এই সমগ্রতাটুকুই হ'ল অনন্য ব্যক্তিত্ব আশ্রিত মানুষের জীবন পরিকল্পনা বা 
[17101৬10003] 501)67)0 01 11061. 

এই প্রসঙ্গে বরজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ এই বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ যে, নান্দনিক এবং 
নৈতিক সকল প্রকার নৈতিক নির্মিতি কর্মে মানুষের আবেগ এবং অনুভূতি নিত্য ক্রিয়াশীল 
হয়ে থাকে : এই অনুস্থৃতি এবং আবেগ ছাড়াও মানুষের ভাব, ভাবনা কল্পনা ও সহজ সংস্কার 


১৫৬ সতত 


সমানভাবে কাজ করে। কিন্তু শিল্প বিচারের মানদণ্ডে এদের প্রবেশ নেই। অনুভূতি ও 
কল্পনা--- এরা কেউই শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের সহায় হয়ে উঠে না 8 ও ৫০ 
৪11 61700010175 816 [১101721 10185010 5000 (0ো 001150180001075 11) 865101)01105 95 ৬৮০ 
৪5 010171051১1 85 60110116177981011915 08001101709 17] 911 105 [0120১ 15 11)0110510511 
৬৪19010 10691101), 1079 8109010105 11051115010, 1102] 0170001017- 30110017601 0705৫ 
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501)01700 ০01 1110 ; না) 11701৬10091 961-1001 017 009 00101৬21561. 

সমালোচক ব্রজেন্ত্রনাথ শিল্প সমালোচনার “পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের অনন্য র্যক্তি স্বাতন্তরোর 
কথা বললেন। এই অনন্য ব্যক্তি স্বাতন্থ্য সকল শিল্পেরই উপজীব্য । এই স্বতন্ত ব্যক্তিত্বের ছাপ 
একদিকে যেমন শিল্পকর্মের উপর প্রতিফলিত হয় ঠিক তেমনি আবার তা পড়ে সার্থক শিল্প 
সখালোচনার উপরও । মানুষের অনন্য স্বাতন্ত্ের প্রতি একটা জন্মগত মোহ আছে, এই 
মোহটুকু মানুষের বাক্তিত্বকে বিচিত্র বর্ণে বর্ণময় করে তোলে। মানব ব্যক্তিত্বের এই বনু 
বিচিত্রতা শিল্প কর্মে প্রতিফলিত হয়ে শিল্পকেও বহু বিচিত্র করে তোলে । এই বহু বৈচিত্র্যই 
হ'ল একদিকে শিল্পীর চরিত্রের স্বরূপ লক্ষণ, তেমনি আবার তা শিল্পসৃষ্টি বা শিক্পকর্মেরও 
লম্ষ্রণস্বরূপ, অনন্য বাক্তিত্বমণ্ডিত শিল্পী “নির্মাণ করে'। এই নির্মিতি শক্তিই হ'ল শিল্পীর 
প্রতিভা ঃ একে সমালোচক বলেছেন, “অপূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা”। এই অপূর্বতা না থাকলে 
শিল্প. শিল্প পদবাচ্য হয়না । তাই বহুশ্রুত, বহুখ্যাত মহাভারতকারপরিকন্সিত কর্ণ চরিত্র 
রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্সনায় যে রূপ পেল সেই রূপ বোদ্ধা পাঠক ও সমালোচকের কাছে 
অপরিচিত । রবীন্দ্রনাথের কর্ণ কবির অনন্য বাক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে আরেক ধরনের নতুন 
বাক্তিত্বের এম্র্ষে এন্ব্যধান হ'য়ে নতুন করে জন্ম নিল। এই কর্ণ মহাভারতকারের কণ চরিত্র 
থেকে সম্প্র্ণরূপে স্বতন্থ। মাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পীর আপন ব্যক্তিত্বের ও সৃষ্টির যে অনন্যতার 
কথা বললেন, সেই অনন্যতাটকুই শিল্প মূল্যায়নের প্রধানতম মানদণ্ড রূপে গৃহীত হয়েছে 
ব্জেন্দ্রনাথের শিল্প দর্শনে । শিল্পকর্মের এই অনন্যতাটুকুকে ভারতীয় রসশান্ত্রে “অপূর্ব বস্তু 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সমালোচক ওয়ার্ডস্বার্থও এই অনন্যতাট্রকুর জয় গান করেছেনঃ "1176 
|181)1 1171 0050 ৪5 ঢো। 56801 1914' আকাশ-পাতাল, স্বর্গ, নরক, দ্যলোক, ভূলোক 
কোথাও সেই কনে দেখা আলো আমরা দেখি নি যেমনটা দেখেছি সার্থক শিল্পীর আঁকা 
ছবিতে অথবা তার লেখা কবিতায় পূর্বে দি সেই আলো দেখে থাকি তবে সেই আলো কিন্তু 
সাথক শিল্পকে আর উদ্ভাসিত করে তুলতে পারবে না। অর্থাৎ সেই আলোকের আধারে 
শিল্পকৃতি সৃষ্টির মর্যাদা পাবে না। এই আলোই ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্প নির্মিতির অনন্যতা। এই 
আলো আমরা দেখেছি শেলীর 51191 কবিতায়, কীটসের 007 30% 
কবিতায় রবীন্দ্রনাথের স্মরণ কাব্যগ্রছে, বোভিচেলির ও '1.5078790 ৫৪ ৬11;01-র ছবিতে। 

আাচার্য ব্রজেন্্রনাথের শিল্পদর্শন প্রসঙ্গে যে সম্যক্‌ দর্শনের কথা আমরা বলেছি, সেই সম্যক 
দর্শনের ফলশ্রতি হ'ল তবের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের এক ধরনের সম্যক পরিকল্পনা । এই 
পরিকল্পনাটিও এঁক্য ও সামান্য লক্ষণের দ্বারা লক্ষণাক্রাস্ত। এই পরিকল্সনার প্রথম পর্যায়ে 
বয়েছে ইতিহাস : মানব অভিজ্ঞতাকে স্থানকালের মধো সীমিত করে দেখাই হল ইতিহাসের 


আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্তব ১৫৭ 


ধর্ম; কাল পারম্পর্যকে ইতিহাস শ্রদ্ধা করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে বিজ্ঞান এবং দর্শন। বিজ্ঞান 
ও দর্শনের সত্য হ'ল স্থান কাল নিরপেক্ষ। বিশেষ থেকে সামান্যের দিকে অগ্রসরণ হ'ল 
বিজ্ঞানের ধর্ম ; বিজ্ঞান সামান্যকে বিশেষের মধ্যে বিধৃত করে দেখতে চায় * দর্শনের চংক্রমণ 
হ'ল সামান্য থেকে বিশেষে যাওয়া ; এই বিশেষকে দার্শনিক যখন সামান্যের প্রতিভূ হিসেবে 
দেখেন তখন বিশেষের মধ্যে সামান্য উদ্তাসিত হয়ে উঠে । বিশেষ এবং সামান্) একাকার হয়ে 
যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন আমরা পাই শিল্প এবং ধর্মকে; শিল্পে 
আমাদের রসোপলব্ি ঘটে : সেই রস হ'ল আনন্দ স্বরূপ। ধর্মে আমাদের পরমানন্দ লাভ হয়ং 
সেই আনন্দের পথ হ'ল মরমিয়া সাধনার পথ । শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ হ'ল এই আনন্দটুকু। 
ব্রজেন্দ্রনাথ এই পথেই কারুকলা এবং চারুকলার বিভিন্নতা নির্দেশ করলেন। তার মতে 
কারুকলায় আনন্দ নেই এবং আনন্দের ছোয়া লাগে চারুকলার সমগ্র অস্তিত্বে। আমরা যখন 
ছবি দেখি বা গান শুনি ভথবা কবিতা পড়ি তখন আমাদের সমগ্র সন্তা অকারণে পুলকে 
পুলকিত হয়ে ওঠে। রসবাদীর মত ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, রস হ'ল শিল্প প্রাণ। শিল্পীর হাজারো 
রূপের বৈচিত্রের মধ্যে এই একটি ব্যাপারে তাদের সামীপ্য এবং সাধুজ্যটুকু লক্ষণীয় ; সেটি 
হ'ল এই আনন্দ কেন্দ্রীডৃত ব্যক্তিত্বের মূল উপাদান। রূপ-রঙ-রেখার অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্য 
দিয়ে অসংখ্য শিল্প রূপ শিল্পীরা যুগে যুগে, কালে কালে সৃষ্টি করেছেন। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, 
চিত্রণ, সঙ্গীত, কাবা ও নাটকের অনস্ত রূপভেদ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শিল্প ইতিহাসের সেই 
প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত। এই অনন্ত রূপভেদের ধর্মে আমরা যে অপরিবর্তনীয় অবিচলিত 
শিল্প লক্ষণটুকু লক্ষ্য করেছি তা হ'ল এই আনন্দটুকু। এই শিল্পানন্দকে প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রে 
ব্হ্াস্থাদসহোদরঃ অর্থাৎ ব্রদ্দের আস্বাদ জনিত আনন্দের পরমাত্মীয় রূপ কল্পনা করা হয়েছে। 

রস যে মাধ্যমকে আশ্রয় করে, সেই মাধ্যম শিল্গের বিশিষ্ট রূপকে নিরূপিত করে একথা 
আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন । ভাস্কর, স্থপতি, কবি, চিত্রী-_ এঁদের বাচন ভঙ্গী বিভিন্ন, এঁদের 
ভাষায় অনন্ত রূপভেদ ; আকার আশ্রয়ী তিনটি প্রধান শিল্পের উল্লেখ করলেন ব্রজেন্দ্রনাথ-__ 
স্থাপত্য, ভাস্কর্ধ ও অঙ্কন শিল্প-_ এদের মধ্যে স্থাপত্য ও ভাঙ্কর্ষের উপজীব্য হস্ল ঘনক্ষেত্র 
(বা 77165 10115175102) | চিত্র ক্ষেত্র (1৬০ [010001)5107)-কে আশ্রয় করে। স্থাপভা- 
শিল্পকর্মে এই ঘনক্ষেত্রের বিস্তার স্থান এবং কালের দ্বারা অতি লীমিত। চিত্রকলা ক্ষেত্র (৬০ 
[)01770675101)-কে আশ্রয় করে ব্যঞ্জনার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটানোর জন্য পরিপ্রেক্ষিত বা 
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ব্রজেন্্রনাথের মতে এই ত্রিবিধ শিল্পকর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হ'ল সঙ্গীত। সঙ্গীতে জীবন- 
সত্যের কোন প্রতিফলন নেই । ভ্ঞাতা-অনশির্ভর যে বস্তু জগৎ, সেই অতিবাস্তব জগতের 
অধিবাসীদের প্রবেশ সঙ্গীতের স্বর্গীয় লাবণ্যের জগতে নিষিদ্ধ । সঙ্গীত সংকেতের স্থলতাকেও 


১৫৮ ক্বস্পশ তর 


বর্জন করেছে। বাতাসের আন্দোলন ছন্দের নর্তনের মূল সেই ছন্দই হ'ল সঙ্গীতের বস্তনির্ভর 
মাধ্যমটুকু। সঙ্গীতের উপজীব্য হ'ল স্বর মাধুর্য বা 010৭5, 11917)0)% বা সুর সময় অথবা 
গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতা ₹ এই গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতার মধ্যে শিল্পীর সুমিতিবোধটুকু প্রকট হয়ে 
উঠে। এই সুমিতিবোধই হ'ল শিল্পী মনের অনন্য আশ্রয়। এই সুমিতিবোধ থেকেই জন্ম নেয় 
11619), 11917707 এবং গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতা। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শুন্যে যে মহাসঙ্গীত 
প্রতি নিয়ত চলছে, সেই শূন্যের মহাসঙ্গীতে (১5০ 01075 30010855) এই গাণিতিক 
ছন্দোবদ্ধতাকে কল্পনা করেছিলেন। অবশা ভাস্কর্য, স্থাপত্য, অঙ্কন এবং সঙ্গীত এ সবই 
বজেন্দ্রনাথের কাছে 'এহ্‌বাহ্য”। তিনি আজীবন পূর্ণ রূপের, পূর্ণ সত্যেব সাধনায় মগ্ন ছিলেন। 
তাই তিনি কাব্যকে এই পূর্ণ রূপ এবং পূর্ণ সতোর প্রতিভ হিসাবে সর্বোত্তম শিল্পকলার মর্যাদা 
দিলেন। কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে ভাষার মাধ্যমে রসের উদ্র্তন ঘটে। কাব্যের এই ভাষা কল্পনাকে 
বিভিন্ন ধরনের চিত্রকলার মাধ্যমে উজ্জীবিত করে তোলে। বাচিক বা ৬০০৪ শিল্প 
এনুং আকারগত বা 78500 শিল্পের সুষমা এবং মাধুর্য ব্জেন্ত্রনাথ কাব্যে ও শিল্পে 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 
হিন্দু শিল্পে আত্মাকে চিত্রে রূপাযিত করে-__ 51790 09106108 79105 1105 5০01- 
এই ধরনের অতিশয়োক্তিকে ব্রজেন্দ্রনাথ মূল্য দেননি । প্রাচীন শিল্প থেকে আধুনিক শিল্পকে 
তিনি পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তাঁর নন্দনতত্বে। চৈনিক, জাপানী এবং হিন্দু অর্থে 
প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকে তিনি পৃথক করে দেখেছিলেন নব্যযুগের 00001510, [0841517, 
5০111171507, 11088150) প্রমুখ শিল্প আন্দোলন থেকে। ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পে অনুকৃতিবাদের 
সমালোচনা করেছেন। তিনি বললেন, শিল্পে বস্তুর রাপান্তর ঘটে শিল্পীর ধ্যান মাধ্যমে ; সেই 
ধানাশ্রিত শিল্পবিযয় তার জগৎ-আশ্রিত বাক্তব রূপটুকুকে শিল্পীর কল্পনার জারক রসে জারিত 
হয়ে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। কল্পনার গর্ভে জ্ঞাত এই অনন। শিকল্পরূপটুকুই ইন্দরিয়গ্রাহা 
আকার নেয়। ভারতীয় শিল্পশান্্রে শিল্পমূর্তি গঠনের যে নির্দেশনা রয়েছে সেই নির্দেশনা যে 
সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টির প্রতিকূল. এই ধারণা ব্রজেন্দ্রনাথের মনে বদ্ধমূল ছিল! তবে এই 
নির্দেশনার বন্ধনকে তিনি একেবারে অস্বীকার করেছেন, সে কথা বল! চলে না। অনুকৃতিবাদের 
বিরুদ্ধাচারী হয়েও তিনি এমন সম্ভাবনার কথা স্বাকার করেছেন, সে ক্ষেত্রে শিল্পশান্ত্রের 
নির্দেশিত পথে তথাকথিত বন্ধন শাসনের মধ্যেও শিল্পী আপন সৃষ্টির স্বকীয়তাটুকুকে অক্ষুপ্ন 
রাখতে পারে । ব্রজেন্দ্রনাথের মতে প্রতিভাধর শিল্পীরা শাস্ত্ু নির্দেশিত অনুশাসন মেনেও সার্থক 
রূপ সৃষ্টি করতে পারেন। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য দেবমন্দিরে এই ধরুনের সার্থক স্থাপত্য 
ভাঙ্কর্শ কর্মের নিদর্শন ছড়ানো আছে। 
ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্তের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি দিতে গিয়ে একথা বলা চলে যে তিনি শিল্পে 

ত্রিতত্বকে স্বীকার করেছিলেন। প্রথম তন্বটি হ'ল শিল্পবোধের তত্ব! শিল্পে আমরা ক্ষণিক 
আনন্দের অংশভাগী হইং। এই পর্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্প মুল্যের ক্ষণিকাবৃত্তির উপর জোর 
দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ব্জেন্্রনাথের বন্তবা বলতে পারি £ 

“ক্ষণিকের গান 

গা রে, আজি প্রাণ 

ক্ষণিক দিনে আলোকে 


আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত ১৫৯ 


রবীন্দ্রকাব্যে এই যে ক্ষণিকতার জযগান করা হ'ল, এই ক্ষণিকতাকে আশ্রয় করেছেন 
ব্লজেন্দ্রনাথ তার শিল্পতত্বের প্রথম সূত্রটিতে। দ্বিতীয় সূত্রটিতে তিনি এই ক্ষণিক 'আনন্দ 
উপলব্ধিকে সীমাহীনের মধ্যে অসীমের মধ্যে বিধৃত করে দেখতে চেয়েছেন। এই অসীম হ'ল 
কালাতীত। ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্বের দ্বিতীয় সুত্রটিতে আমরা ভারতীয় রসশাস্ত্রের বস চর্বনা 
বৃত্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহটুকু দেখতে পাই। দ্বিতীয় সৃত্রের বিকৃতি প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ 
শিল্পকর্মের অনন্য ধর্মের কথা বললেন এবং শিল্পের এই অনন্য ধর্মট্রকু 'কালাতীত ক্ষণিকের" 
পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিচার করেছিলেন। 

ভারতীয় রসশান্ত্রে শিক্পরসের সঙ্গে ব্রদ্মের স্বারপা ঘোষণা করা হয়েছে; সেই ঘোষিত 
স্বারূপ্যই ব্রজেন্দ্রনাথের দ্ভৃতীয় সূত্রটির প্রধান উপজীব্য। ব্রদ্দের আস্বাদজনিত আনন্দের 
সামীপ্য এবং সাষুজ্য লাভ করে ব্রজেন্দ্রনাথের মতে শিল্পানন্দ তার অনন্য ধর্মটুকু লাভ করে। 
ব্রহ্ম হলেন রস স্বরূপ । ব্রহ্ম যদি অসংজ্দেয় অনন্ত হ'ন ভাহলে শিল্পও অসংজ্ঞেয়। ডঃ শীলের 
কথা উদ্ধত করি £ (1) "16 89311,000 ৮৪10005 01 5801518011015 816. (7110 ৮৪100৫3 
৬16৬/1018 1[₹০91119 85 (612)00181 29091191106 ৮/1)101) 08101)01 1051115 10 8179 
11111779815 ০17 

(2) 71751 95650156010 ৬৪195 0 ১301518001015 (959) 9178912170, 09117% 
[)9171655090101) 06 0109 14991 £1098110 ৬/18/০1) 15 818610162 01010061955 (01 66911791) 

(3) 1070 5০511761058 01509001011 (01 ৪5৪) 10556011500 9 08181085 £২০91109 ৬/1)101 
[)09% 16 (6107)60 0116 10017001125 11101111101 2521 016 28108010517 ৬/18101) 005 
509611৩1706 06 ও 9017091৮015 1121051180250 50 95 10 17)9106 ৪) 110111166 ৬৪105-1 
শিল্পের এই অসংজ্ঞেয়তা এক দিকে যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন, অন্যদিকে 
রবীন্দ্রনাথও সেই অসংজ্ঞেয়তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ শিল্পের সংজ্ঞা দিতে 
গিয়ে শিল্পকে মায়া আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। শিল্পে এই মায়াতত্বের সঙ্গে শিল্পের অনন্য 
চরিত্রধর্মের কোন অসঙ্গতি নেই। ব্রজেন্দ্রনাথের অনন্য শিল্প ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কথিত 
মায়া ধারণার গুণভেদ নেই। শিল্প লক্ষণ হস্ল শিল্পের অসংজ্ঞেয়তা। শিল্পের এই 

ংজ্রেয়তায় বিশ্বাসী হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পের অনন্য বাস্তব বা 01996 136411517)-এ বিশ্বাসী 
হ'য়ে উঠেছেন ; এর মধ্যে কোন না কোন সূত্রে জাতির প্রসারিত মানসিকতাকে তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছেন। ব্রজেন্রনাথ একে বলেছেন, গণচেতনা বা 1৮9১5 ০017501005755' আত্মজ্ঞাতি 
চেতনা বা '74০০ 507750/09851655'1 কথ্য বা লিখিত ভাষা যেমন একটা সমগ্র জাতির বিবর্তন 
ধারাকে আশ্রয় করে উদ্বর্তিত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি করে শিল্পের ভাষাও তার পরিপূর্ণ 
রূপ্টুকু খুঁজে পায় এই প্রজ্জাতি মানসিকতার পরিপূর্তিতে। কথ্য বা লিখিত ভাষায় শব্দের 
প্রথম স্তর (চহ15) ও দ্বিতীয় স্তর (5৪০০7581%) আশ্রিত অর্থ ও তাৎপর্য নিয়েই 
আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শিল্পের ভাষায় এই দু'য়ের অতিক্রম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। 
প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক অর্থকে অতিক্রম ক'রে শিল্পের ভাষা ব্যঞ্রনার অভ্যুচ্চ লোকে উড্ডীন 
হয়ে পড়ে। সেই ভাষা শিল্পসৃষ্টির ভাবা। সেই ভাষা রসোপলব্ির ভাষা । শিল্পে সংকেত 
নির্দেশিত যে অনন্ত রূপের জগতে সন্ধান শিল্প আমাদের দেয় সেই জগতের ইঙ্গিত করলেন 
ব্রজেন্দ্রনাথ ; তার মতে শিল্প সেই পূর্ণ রূপের জগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে 
আমরা ফ্রয়েডীয় পণ্ডিত 1271710 বিগো?০-এর পূর্বসূরী বলে ব্রজেন্দ্রনাথকে গণ্য করতে পারি । 


১৬৪০ তাল ৩ 


ভারতীয় নন্দনতত্বের অন্যতম পুরোধা ভর্তৃহবির অখণ্ড পঞ্চতত্ত্ের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষা 
0651911-এর ধারণার নৈকট্যটুকুও লক্ষণীয়। 

আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদে ব্যঞ্জনার যে প্রাধান্য সেই ব্যপ্রনা শব্দার্থের সীমাকে অতিক্রম 
ক'রে শব্দার্থের পশ্চাদ্বর্তী যে সাংস্কৃতিক-সামাজিক জগ আছে সেই জগতের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে। জাতির সামগ্রিক চেতনায় যে সমকালীন মানুষের 'গণচেতনা' ও “কালচেতনা' 
সমন্বিত হয়ে থাকে তারই ইঙ্গিত করলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। শিল্পীর কল্পনায় ব্রজেন্দ্রনাথ 
প্রত্যক্ষ করলেন, জীবন-সত্য প্রকাশ মাধ্যম এবং ভাব-ভাবনা সমঘিত হয়ে এক অপরূপ শিল্প 
রূপে পরিণত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পের মধ্যে যে আত্ম জাতি চেতনার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন 
তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে শ্রীঅরবিন্দ কথিত 311. 9০১" ধারণার । এই প্রসঙ্গে 
আমরা শ্রীঅরবিন্দের কথা উদ্ধৃত করে দিই £ 


“1175 [01যাঃল| 15৬৮ 810 [98119056০61 9 50010155 0017)10180810105 01 81100 15 (0 
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16ড6811115 115. শ্রীঅরবিন্দ কথিত ৪0101) (0150109051)955' আচার্য রজেন্দ্রনাথ কথিত 
[২৪০০ 007$01050351655'-এর অনুরূপ । শিক্ষের সর্বজন বোধগম্যতা বা 007)1200171091101- 
কে নিয়ে যে ধরনের সমস্যার সূত্রপাত, তার সমাধান এই স্বজাতি-চেতনার মধ্যে হয়ত খুঁজে 
পাওয়া যাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প ইতিহাসের যথাযথ অনুধাবন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 
ব্রজেন্্রনাথ তীব বিখ্যাত গ্রন্থ 172৮ 12554)5 17 071০)5দা-এ সাহিত্যে £07791110 
আন্দোলনের মুল্য বিচারে হেগেলীয় শিল্প বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন 7 85915515174 
8700 ৪1'-এর মূল্যায়ন অনুরূপ হেগেলীয় পদ্ধতিতে ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পন্ন করেছিলেন। 

পরব যুগে ৩ [২মো08100001510617)6100 11) 11161818161 এ তিনি হেগেলীয় 
মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন নি। শিল্প এরতিহ্যকে অস্বীকার করা যথার্থ শিল্পরসিকের কাজ। 
অতীতে যা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করা 'অনুকৃতি মাত্র । ব্রজেন্দ্রনাথ যে অনুকৃতিবাদী ছিলেন 
না এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। তিনি ৬/৪£7৩-এর মতই বলেছেন এতিহ্যকে অস্বীকার 
করার অর্থ এভিহ্যকে অনুকরণ না করা । এতিহ্যকে শিল্পী যখন আবার আপন প্রতিভার জারক 
রসে জারিত করে নব নব রূপ কক্সনার মধ্যে স্থাপন করেন তা ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে গ্রহণযোগ্য। 
তাই আমরা ব্রজেন্দ্রনাথকে 5১7০51৪ বলতে পারি। ব্রজেন্দ্রনাথের মানসিকতার এই সময় 
বৃত্তি তাকে হেগেলীয় প্রভাব অতিক্রমে প্রভৃত সাহায্য করেছিল। হেগেলীয় রৈখিক বিবঙনের 
ধারণা (1./17081 13501010102) দীর্ঘদিন ব্রজেন্দ্রনাথকে তুষ্ট রাখতে পারে নি। তিনি কালক্রমে 
বহু রৈখিক বিবর্তনে বিশ্বাস করেছেন। মানুবের সংস্কৃতি ইতিহাসের ধারা পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের 
মানসিকতায় বহু রৈখিক বিবর্তন (10107117081 05191109) রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। 
ভিনি যখন শেষ জীবনে তার 44০৮98741%) লিখেছেন তখন ভিনি বহু রৈখিক সংস্কৃতি 
ইতিবৃত্ত কথায় আস্থাবান হয়ে উঠেছেল। অতি সামান্য থেকে সামান্যে, সামান্য থেকে বিশেষে, 
বিমুর্তাধিকা থেকে বিমৃত্তি ন্যুনতায় ডঃ শীলের মানস চংক্রমণ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এই 
44/০৮/9829) গ্রন্থে । দার্শনিক ক্রোচে ষেমন তার শেষ গ্রন্থ 84১" 7//71০5০97)-তে তার 
পূর্ব নন্দনতান্বিক ধারণার পরিবর্তন করেছিলেন ঠিক তেমনি করে ব্রজেন্দ্রনাথ ভার 


ইতিহাস শিল্পকলা ও সাহিত্য £ ১৬১ 


44/০9/0721) গ্রচ্থে নানান নতুন তত্বের প্রবর্তনা করলেন। তার বনু বেখিক বিবর্তনের 
ধারণা তার পরিণত মানসিকতার লক্ষণ। গণিত, তর্কশাস্ত্র, দর্শন ও মনোবিদ্যা, সাহিত্য ও 
শিক্প- ক্রমানুক্রমে ব্রজেন্দ্রনাথ মানুষের চিন্তা বিকলনের ধারাকে মানুষের মনোবিকলন ও 
চিন্তাভাবনার বিবর্তনকে সাজিয়েছিলেন। অতি বিমুর্তি থেকে বিমুর্তির ন্যুনতায়, সরল থেকে 
জটিল অথবা বিপরীতমুখী জটিলতা থেকে জটিলতাধিকোও ডঃ শীল-এর ভাবনা ও চিন্তা 
প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল। তিনি ধারাবহ গণিতের বা চ886081 18070781105- 
এর রীতি পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন আমাদের ভাব ভাবনার পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে। এমন কি 
শিল্পের জগতে ও সাহিত্যের জগতেও তিনি এই ধারাবাহ গণিতের প্রয়োগ রীতির প্রযোজনা 
ক'রে সাহিত্য ও শিল্গের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছিলেন । 10৮. 70170771170 
11 0৮677727117 17115701475 গ্রে বজেন্দ্রনাথ বললেন ঃ 
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ইতিহাস, শিল্পকলা ও সাহিত্য £ 


118:5100911৮17111617)811০১ বা ধারাবাহ গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগে এ্রতিহাসিক 
ঘটনাপ্রবাহের যে স্থির নিশ্চয় ব্যাখ্যা ব্রজেন্দ্রনাথ প্রদান করেছিলেন, তারই ফলস্রতি হল 
এতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের পরিণতির যথাক্রম ভবিষ্যৎ বর্ণন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে 
কোন ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নয় * কেননা এতিহাসিকের জ্ঞান পুরোপুরি বিষয় নির্ভর নয়। 
ইতিহাসের পরিণতি সম্বন্ধে যদি যথাযথভাবে ভবিষ্যৎবাণী করতে হয় তাহলে, ডঃ শীল 
ধললেন এতিহাসিককে কতকগুলি বিশেষ ধরনের দার্শনিক ভিত্তি ভূমির উপরে আপন 
এতিহাসিকতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এঁতিহাসিক ইতিহাসের গতিপথের পুর্ব 
নির্দি্ঠতা তত্বকে গ্রহণ করলে তাকে উদ্ধতিনমুখী নব নব মূল্যের আবির্ভাবের সম্ভাবনাকে 
অস্বীকার করতে হবে। তবেই এ্রতিহাসিক এমন কথা বলতে পারবেন যে ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি 
বারবার ঘটে। কার্যকারণ ফলাফলে বিশ্বাসী এ্তিহাসিক কখনই ঘটনা পারম্পর্যের ধারাবাহিকতার 
ফলশ্রণতি হিসাবে কোন একটি বিশেষ ধরনের পরিণতির কথা ভাবতে পারবেন না ; যে 
দার্শনিক তত্বের উপর এই এভিহাসিকতার ধারণা নির্ভরশীল হবে সেই দার্শনিকতার 
সৃত্রাবলীও অনির্দি্ক ও অনির্ণেয়। অভএব ইতিহাসের চরিত্র সঠিক নির্ধারণ, তার পরিণতি 
সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা__ এ সবই হ'ল এক ধরনের কক্সনাশ্রয়ী রূপকথা । আচার্য 
ব্রজেন্দ্রনাথ তার অপ্রকাশিত গ্রন্থ 44/০৮০৪7%)-তে পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন যে 
জ্রীবন সমালোচনা হ'ল শিল্প : শিল্প ইতিহাসের ধারা. মহা মহা শিল্পী এবং শিল্পবেত্তাদের নিয়ে 


নন্দনতবব-১০ 


১৬২ নন্দনতত্ব 


ভিনি আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। শিল্পে এক ধরনের প্রান্তিকতার কথাও তিনি ভেবেছেন। 
শিল্পের সঙ্গে জীবনের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করে আচার্য ব্রজেন্নাথ বললেন যে, এই সম্পর্ক 
দ্বিবিধ। (১) শিল্পকে জীবনের অনুকৃতি না বলে তিনি শিল্পকে বলেছেন জীবনের প্রতিরূপ 
রচনা (1610155010(8101) ৪70 1701 [16501131101] 01116) 7 তাই শিল্প হবে জীবনের 
অন্তরিহিত তাৎপর্যের প্রতিরূপ। একে জীবনের ভাব ব্যাখ্যাও বলা চলে। ব্রজেন্দ্রনাথ আপন 
প্রতিচ্ছায়াবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে নানান ধরনের শিল্পতত্বের পর্যালোচনা করে এ কথা 
আমাদের বলতে চাইলেন যে, জীবনের সমালোচনা কবতে গিয়ে কোন একটি বিশেষ শিল্প 
হয়তো তার বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন সমালোচনাকে সার্বিক জীবন সমালোচনার মর্যাদা 
দিতে চেয়েছেন। কাব্য, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ সাহিত্য-_ এসবেরই নিজস্ব আঙ্গিকগত দৃষ্টিকোণ 
আছে। জীবনের বিভিন্ন অর্থ ও বাঞ্জনার কপায়ণ এই সব বিভিন্ন ধরনের শিল্পকে কেন্দ্র করে 
আবর্তিত হয়। জীবনের অনুরূপ বা অনুকৃতি শিল্প নয়, একথা ব্রজেন্দ্রনাথ বার বার বললেন। 
জীবন এবং শিল্প উভয়েই সমব্যাপক হবে। কিন্তু গ্রীক শিল্পে এই তত্বের ব্যত্যয় ঘটেছে। 
শিল্প জীবনকে অনুসরণ করেছে : এমন কি গ্রীসিয় শিল্পকলায় যে 176100165 এবং চ5%০75- 
এর কল্পনা করা হয়েছে তারাও এসেছেন জীবন প্রবাহের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে। প্রাকৃতিরু- 
সাঙ্কেতিক প্রতিনিধি হলেন এই শ্রীক দেবতারা । তারা একদিকে যেমন প্রকৃতিতে আছেন 
তেমনি আবার তারা প্রকৃতি অতিক্রান্ত (5০7১৩108116) ও হয়ে গেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে 
শ্রীসিয় সংস্কৃতিজাত শিল্পধারা ঈজিপশীয়, ব্যবিলনীয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা থেকে 
পৃথক। ঈজিপসীয় শিল্পে 97178 অর্থাৎ মানব আর পশুর বিরাট বিরাট কল্সিত মূর্তি, সূর্য 
দেবতার মুর্তি এসবই হল নৈসর্গ বস্তুর মানবকৃত “বিকার'। এই বিকারের মধ্যে শিল্পের 
আঙ্গিকেন্ন মহত্ব আছে, শিল্পীর কল্পনার উদার সঞ্চরণ আছে: তার ফলেই শিল্পরূপ ভয়াবহ, 
অন্ত এবং কিন্তু হয়ে পড়েছে কখন কখনও। ব্যবিলনীয় শিল্পের বিশালতায় যে 
সুমিতিবোধের আপাত অভাব আছে তার মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ অপ্রাকৃত শিল্প লক্ষণ প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। বাবিলনীয় শিল্প তথা সাহিত্য কিয়ৎ পরিমাণে সত্য এবং বিঢারসহ। 
ব্রজেন্দ্রনাথ হিন্দুদের দেবদেবীর মুর্তির মধ্যে দেবত্বের সংকেত মূল্টুকু দেখেছিলেন। 
দেবদেবীর মূর্তির রূপটুকু সে যুগের প্রাচীন শিল্পীরা ধ্/ানের মাধমে লাভ করতেন। এই 
ধ্যানাশ্রিত মুর্তি লাভ বহু শিল্পীর অভিজ্ঞতায় ঘটেছিল। নটরাজের মুতি, বুদ্ধের মূর্তি, বিষু এবং 
লকঙ্ষ্মী-মূর্তি, সরস্বতীর মুর্তি-_ এঁদের রূপ কল্পনার উৎস হল শিল্পীর ধ্যান। মডেল থেকে ছবি 
আঁকার রীতি পশ্চিম দেশে প্রচলিত থাকলেও পূর্বদেশে এর চল ছিল না। অনুকৃতি যদি শিল্প 
বলে পরিগণিত হত তাহলে মডেল থেকে ছবি আঁকার রীতি হয়ত ক্রমশঃ স্বীকৃত হত। কিন্ত 
তা হয়নি । নিগ্রো প্ুজাভির বিশেষ ধবনের শিল্পকলা তাদের প্রথাগত সঙ্গীত এবং নৃত্য-গীতকে 
আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছিল। গ্রীকেতর কল্পনায় মানুষের যে রূপ কল্পনা কর! হয়েছিল তাকে 
অস্বীকার করলে আমরা শিল্প বিবর্তনের ধারাটিকে বোধহয় যথাযথ অনুধাবন করতে পারব 
না। ব্রজেন্ত্রনাথের মতে শ্রীক শিল্পে আমরা যে ধরনের কলা-কৌশলের সুন্ম্মতা লক্ষ্য করেছি 
সার এক ভগ্মাংশ€ আমরা ঈজিপসীয় ও ব্যবিলনীষ শিক্সে প্রত্যক্ষ করি নি। ডঃ শীল গ্রীক 
ভাস্কর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং শ্রীক ভাস্কর্যের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি চিত্রকণ। 
এবং চৈনিক স্াপতা বিদ্যারও প্রশংসা করেছেন। গ্রীক শিল্প চেতনায় অশ্রীসিয় শিল্পকলা 
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সঙ্গতিবিহীন বলে প্রতিপন্ন হত একথা ব্রজেন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন। শ্রীক শিল্প 
ছাড়া অন্যত্র সুন্দর রূপের মাধ্যমে সুন্দর কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি । এই ধরনের অলস 
কল্পনার নিন্দা করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ। কেননা, তার মতে শিল্পের মূল্যায়ন ও জাতীয়করণে 
প্রাত্যন্তিকতা বা 6781115 নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, কুৎসিত, অসুন্দর এবং অতি সাধারণ 
এদেরও শিক্পলোকে যথাযথ স্থান আছে। 

ডঃ শীলের উপরোক্ত শিক্প ধারণা হেগেলীয় শিল্প ধারণার দ্বারা অনুপ্রাণিত । ১৯০৫ সালে 
এবং তৎপরবস্তীকালে তিনি ধীরে ধীরে হেগেলীয় প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন কবি 
কীটসেব শিল্পতত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ডঃ শীল সূর্য এবং চন্দ্র আশ্রিত রূপকথার সাহায্য 
নিয়েছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে যে ইন্দ্রজাল (7776 773810 0 2021৩) কাজ করে সেই 
ইন্দ্রজালের ছোয়া এসে লাগে শিল্পীর তুলির টানে. কবির কথা ও ছন্দে। মহাকবি মিলটন 
12720152951 কাবো শয়তানকে (58177) মুখ্য ভূমিকা দিয়ে একটা এভিহ্যের সুত্রপাত 
করেছিলেন, তারই অনুসরণ করল /1)/679% কাব্য । কীট্স যে রূপকথার আশ্রয় নিলেন 
তার বিখ্যাত কাব্যে সেই কপকথার মৌলিকতা স্বীকার করার প্রশ্ন না থাকলেও যে ভাবে, যে 
যে রূপে এই রূপকথার বিষয়টুকুকে পরিবেশন করা হয়েছে তা সর্বাংশে মৌলিক এবং 
অনন্য : নন্দনতাত্ত্বিক ৬/171016117)907-এ্রর সময় থেকে যে সমালোচনার ধারা জার্মনীতে 
চলে আসছিল সেই ধারাও কীট্‌সের কক্সনার মৌলিকতাকে স্বীকার করেছিল। কাব্যের মধ্যে 
রূপকথার দার্শনিকতা অনুস্যত করে দিয়ে কীটস কাব্য জগতে নতুন পথের দিশারী হলেন, 
একথা বললেন ডঃ শীল। সত্য এবং জ্ঞানের পরিপূর্ণ সময় করার প্ররণা ভারতীয়রা 
পেয়েছিল এক ধরনের সুপ্রাচীন আদর্শবাদ থেকে ; সেই আদর্শবাদই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের 

ডঃ শীল বললেন, সত্যের মুখাবরণ অপসারণের জন্যই 1777571০% কাব্যগ্র্থে 0০০৪1)5- 
এর বঙ্গুভার সংযোজন করা হয়েছে। 0০০৪1০৯ হ'ল এক ধরনের এতিহাসিক চরিত্র ; এর 
এতিহাসিকতা জ্ঞাতভা অনির্ভর। এই কাব্য কথিত দেবদেবীব সৌন্দর্য এবং কাব্যে সংযোজিত 
আবর্তনমূলক বা চ£৬০1(০99815 মানব চেতনা বিষয়-নির্ভরতা থেকে ব্যক্তি-নির্ভরতা 
অভিমুখে যখন অগ্রসর হয় তখনই তার বিবর্তন ঘটে। প্রকৃভিব নিসর্গ শোভা থেকে শিল্পের 
নন্দনতাত্বিক মহিমার দিকে তার চংক্রমণ চলে। 
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পরিণত মানসিকতার অধিকারী হয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীকরণের 
বিরোধিতা করলেন। শিল্প-ধারণার ক্রমবর্ধমানতার পদক্ষেপ হিসেবে ব্জেন্দ্রনাথ বললেন, 
011617091 এবং [বি ৩5০১-011210181, 004551091 এবং [ব০০-01955181, 1২017810110 এবং ি৩০- 
1২০17915110 শিল্পশ্রেণীর কথা । শিল্প ভাব বা /*11 1068 দ্বান্দিক ত্রমবিবর্তনের এই ছয়টি ভিন্ন 
ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে ত্রমিক পরিণতি লাভ করে. এই তত্বে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন। 
ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্পের এই ক্রমবর্ধমানতার তত্ব পথে ভারতীয়, চৈনিক, জাপানী এবং 
ইউরোপীয় শিল্প ক্রমশঃ আপন আপন পরিণতি ও সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। হেগেলীয় শিল্প 
শ্রেণীকরণের প্রধান তিনটি বিভাগ হ'ল 011০7091, 015551091 এবং 17198170101 ব্রজেন্ছনাথ 


৯৬৪ নন্দনতওু 


বললেন যে, হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীকরণ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং রূপভিত্তিক বা [0177911 
হেগেল কেবলমাত্র যে ইউরোপীয় শিল্পকলার নিদর্শন থেকেই শিল্পের শ্রেণীকরণ করেছিলেন, 
এই সংকীর্ণ সভটুকু ব্রজেন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল। হেগেলীয় শ্রেণীকরণ তর্কবিদ্যা 
কথিত (0955 [01৬15101) বা সঙ্কর বিভাজন দোষে দুষ্ট এবং এ-কথা বলা চলে যে, হেগেলীয় 
শিল্প ধারণায় 01161018| শিল্পকে, 018551051 অথবা [01)8110 আখ্যায়ও আখ্যাত করা 
যেতে পারে । ব্রজেন্দ্রনাথের মতে হেগেলীয় নন্দনতন্ত্বে বু পরিচিত এবং নির্দিষ্ট অর্থশালী 
শরূসন্তার বুজন অবজ্ঞাত নানান শব্দের মতন করে অর্থ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর ফলে 
নানান ধরনের অর্থ-বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ শীল মনে করতেন যে. সাহিতোর ইতিহাস 
তথা শিল্গের ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল এমিল জোলা, ইবসেন এবং তলস্তয়ের 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে । শিল্পের সমাজ কল্যাণের উদ্দেশ্য এবং শুভ সাধনের শক্তি যে শিল্প 
চারিত্রকে বহুলাংশে প্রভাবিত ও নির্দিষ্ট করে এই সত্যটুকু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ যখন গ্রহণ 
কবলেন, তখন অনেকেই ভেবেছিলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতাত্বিক চিন্তার উপর তলস্তয়ের 
চিন্তাধারার ছাপ পড়েছে। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেল সম্বন্ধে যে একদেশদর্শিতার অভিযোগ 
করেছেন সেই অভিযোগ আংশিকভাবে সত্য । পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ যখন হেগেলের বিরুদ্ধে 
একদেশদর্শিতার অভিযোগ করলেন তখন আমরা ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত না হয়ে পারি 
না। কেন না, আমরা জানি যে ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে হেগেলের পরিচয় ছিল অত্যন্ত সামান্য। 
তাই তিনি ভারতীয় শিল্পকে '010165086, '3129115' প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিলেন। অতএব 
প্রজেন্দ্রনাথ যদি হেগেলীয় শিল্প-ধারণায় একদেশদর্শিতাকে আবিষ্কার করে থাকেন তবে 
আমরা সে ক্ষেত্রে বজেন্দ্রনাথকে সমর্থন না করে পারি না। অবশ্য হেগেলীয় শিল্প বিচারে 
আমরা যে ধরনের মানসিক ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ দেখি তার আভাস পাই ডঃ শীলের 
সাহিত্য বিচারেও । ব্রজেন্দ্রনাথ যখন বাংলা সাহিত্যের বিচার করেছেন তখন এই ধরনের বিচার 
প্রহসন ঘটেছে বলেই আমরা মনে করি। সেই কথার উল্লেখ এবং আলোচনা আমরা যথা 
প্রসঙ্গে উত্থাপন করব। 

শিল্পের ত্রিসন্তা-__ শিল্পের 7175 1458 অর্থাৎ শিল্পভাব, শিল্পবস্তু বা 57৮01 এবং শিল্প 
প্রকাশ অর্থাৎ [২৪0০607 , এদের মধ্যে সবচেয়ে গুকত্ৃপূর্ণ হল, শিলের প্রকাশট্কু। এই 
প্রকাশের ধর্ম অনুসারে শিল্পের ধর্ম নিরূপিত হয়। শিল্পের ভাব এবং শিল্প বিষয়ের বার বার 
রূপভেদ ঘটতে পারে। হেগেলীয় শিষ্য তরুণ দার্শনিক 1411)6-র সঙ্গে এক মত হয়ে 
বজেন্দ্রনাথ হেগেলীয় শিল্প দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে, শিল্পের মূল উৎস নির্ধারণ 
এবং শিল্পের শ্রেণীকরণ সম্বন্ধে সর্ববিধ আলোচনার মৌল ভিত্তি ভূমিটুকু আমরা হেগেলীয় 
শিল্পদর্শন থেকেই গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য শিল্পধারণায় যে ত্রিতত্বের কথা আমরা পূর্বে 
বলেছি সেই ত্রিতন্রের উপকবণ হ'ল শিল্প প্রকাশ । কাব্য, চিত্র প্রমুখ বিভিন্ন শিল্পরূপ সহজেই 
ক্লাসিক্যাল বা রোমান্টিক হয়ে উঠতে পারে. শিল্পে এই প্রকাশেব প্রাধান্য থাকার ফলে 
রোমান্টিক শিল্পের উদাহরণ হিসেবে ডঃ শীল দান্তের নরকের বর্ণনার কথ বলেছেন। আবার 
যখন মহাকবি মিলটন কথিত সীমাহীন পাতালপুরীর কথা তিনি বললেন তখন বিষয়বস্তু ভিন্ন 
জাতের হলেও এই চিন্তাটিকে রোমান্টিক বলতে কোন বাধা থাকে না; শিল্পভাব ব্য 19০৪ 
সম্বন্ধে সেহ একই কথা হেগেলীয় শিল্প দশনে রোমান্টিক আর্টকে যে চরম মর্যাদা দেওয়া 


হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীবিন্টাস £ ডঃ শীলের সমালোচনা ১৬৫ 


হয়েছে, পরিণত ব্রজেন্্রনাথের চোখে রোমান্টিক আর্ট সেই ধরনের মর্যাদালাভের যোগ্য নয়। 
ভিনি বললেন যে. শিল্প বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ে হেগেলীয় রোমান্টিক আর্ট ধারণা থেকে যে 
ধর্ম এবং ধর্ম থেকে দর্শনের উৎপত্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, সেই তত্ব ভ্রান্ত! ব্রজেন্দ্রনাথ 
দার্শনিক 18176-র অনুসরণে বললেন যে, ধর্ম এবং দর্শনের পাশাপাশি শিল্পধারা প্রবাহিত 
হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে ২ শিল্পধারার কালক্রমে দর্শনধারায় রূপান্তরের তত্ব ডঃ শীল 
গ্রহণ করেন নি। হেগেলীয় শিল্পদর্শনের যে সমালোচনা আমরা ডঃ শীলের মধ্যে প্রত্যক্ষ 
করেছি তা অবশ্য ইতিপূর্বে আমরা 507611108 প্রমুখ দার্শনিকের শিল্প আলোচনায়ও পেয়েছি। 
এদের মতে প্রকৃতির ক্রমবর্ধমানতার ইতিহাস আমরা হেগেল কথিত ছ্বান্ছিক পদ্ধতিতে যেমন 
পাই না, ঠিক তেমনি কবে শিল্পের প্রগতির ক্ষেত্রেও এই তত্ব অপ্রযোজ্য। দ্বান্দিক পদ্ধতি যে 
নতুন সত্য আবিষ্কারের আবিষ্কৃত পদ্ধতি নয় এই সত্যটুকু হেগেলের কাছে ধরা পড়ে নি। 
পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, হেগেলীয় দ্বান্দিক পদ্ধতিতে আমরা যা পেতে পারি, তা হল 
0০16091101), 55516138102301017 7 তি8110191 131স878000. ইতিহাসের বিবর্তনের 
পথে কোন বিশেষ সত্যের উর্ধতন সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা দেবার শক্তি দ্বান্ডিক পদ্ধতি বা 
[)191600105-এর নেই! অবশ্য এই সতাটুকু তরুণ 1917-র চোখেও ধরা পড়ে নি। 
ব্রজেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন পূর্ণতা তত্বের অনুধ্যান করেছেন। 7২০99450 1১516801107 বা পূর্ণায়ত 
জীবনদর্শনের অন্বেষণ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে । এই অনুসন্ধান বশেই তার পরিণত বুদ্ধির কাছে 
হেগেলীয় দ্বান্দিক পদ্ধতির পরিমিত প্রয়োগ সুবিধার সত্যটি উত্তাসিত হয়ে উঠেছে। 

শিল্প ও নীতির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচারের ক্ষেত্রে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ 70151 19991)178 
০৮ /5550৮0010 ০1০৪:০-এর কথা বললেন। মানুষের আবেগগত জীবনের সংযম এবং 
নিয়স্্ণের মাধ্যমে যে নৈতিক অভ্যাস এবং ব্যবহার-বিধি গঠন করা যায়, এই তত্বে তিনি 
বিশ্বাস করেছেন। ডঃ শীলের মতে মানুষের নৈতিক জীবন তার সামাজিক জীবনকে আশ্রয় 
করে ; প্রান্তিক সন্তা সম্পর্কিত ধারণা (1391161 17) [01005915 হ69111195) সাধারণতঃ আসে 
ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে নৈতিক বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে । প্রথমতঃ তার মতে সামাজিক কল্যাণ 
এবং অভ্যাস এবং আচরণগত ব্যবহার-বিধি বর্ণনাই হ'ল নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এই পথে 
মানুষের সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ডঃ শীল নন্দনতাত্বিক কৃষ্টি বলতে 
আবেগগতভ জীবনের অনুশীলন ও পরিণতিকে বুঝেছেন। ধর্মীয় তত্বের উর্ঘতনকে তিনি তেমন 
প্রাধান্য দেন নি। বরং মানুষের সংস্কারগত সহজ প্রতিক্রিয়াকে মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত 
করে তিনি মানুষের কৃষ্টি জীবনের একটি জ্ঞাতা অনির্ভর বা 0৮)০০1৬ চিত্র তুলে ধরবার 
চেষ্টা করেছেন। তার মতে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার পরে নীতি শিক্ষা প্রদান করা হ'ল এক ধরনের 
115505190 [012101-এর দৃষ্টান্ত। ডঃ শীল সংস্কৃত নাট্যকারদের শিল্প প্রকৃতিতে এই নৈতিক 
আদর্শের প্রাধানাটুকু লক্ষা করেছিলেন। তার অপ্রকাশিত 45/9৮/০272 গ্রন্থে তিনি 
বললেন, 587151010 1)01817810158 1055 50056 01101010150 800 11011 ০0011101017) 
৬/1)1০1) 15 0600677050 0৬ 1100 [11291 10116110101) 01 ৬1০০ 0৬61 ৬1106016১01 2 আ]2গের| 
(416 0৬21 (1১6 1700130 45014110 (01 20011 2170 14561০6." নাটকের আখ্যান ভাগে পাপ 
যদি পুণ্যের উপর জয়ী হয় তবে সেই নাটক দর্শনে মানুষের মনে নৈতিক আদর্শের প্রতি 
শ্রদ্ধা কমে যাবে, এই আশংকা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকারদের মনে যথার্থই ছিল। তাই এই ধরনের 
নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রী ধর্মকে জয়ী করেছিলেন। ডঃ শীলের মতে 


8% 


৬৬ ৩৩ 


এই বিরোধটা যথার্থ ন্যায়সংগত হয়েছিল, কেননা মানুষের মনের নন্দনতাব্িক প্রবণতার চেয়ে 
নৈতিক প্রবণতাটুক গভীরতর। নৈতিক ভারসাম্যটুকু একদিকে যেমন মানুষের দৈনন্দিন 
অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ; আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ডঃ জনসনের অনুগামী । ০০0০ 
150০5 বা কাবাগত ন্যায়পরায়ণতা--- এটি কাবোর স্বরূপ লক্ষণ বলে জনসনের মতই 
ব্রজেন্দ্রনাথও চিন্তা করেছেন। মহাকবি মিলটন এই চিন্তাধারা অনুসরণ করেই কাবাগত 
ন্যায়পবায়ণতাকে রাজনৈতিক ন্যায়পরায়ণতার অনেক উপরে স্থান দিয়েছেন। 

কবি কীট্সেব কাবাতত্ব আলোচনায় ডঃ শীল চেতনা এবং আত্মচেতনা এই দুটি মানসিক 
স্তরের মুখোমুখি সংস্থাপনকে কাব্যসৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেছেন। এই 
সূত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তার বক্তব্যে আমবা হেগেলীয় প্রভাব লক্ষা করেছি। কবি যখন জগৎ 
সম্বন্ধে সচেতন হন না সেই মানস অবস্থা হল 7651১ পর্যায়ের : হেগেলের দ্বান্দিক 
পদ্ধতিতে 17)6515-এর পরে আসে /৯7101-10765151 অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ /১1101-11)9515 হিসেবে 
আত্মসচেতন বা ১৪1-০017501001518655-এর সংস্থাপন করলেন । আত্ম-চিন্তা সুরু হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে কবি আপন মনোবিকলন করেন, আপন মনের দুঃখবোধ নিয়ে তার সমীক্ষার অন্ত থাকে 
না। কবি ক্রমে ক্রমে আপন জীবনের ট্রাজেড়ীর মুল সত্যটুকুর সন্ধান পান। এতো গেল 
মনোবিকলনের একদিক, অপর দিকে কবির আত্মসচেতনতা তার মানসিক প্রশান্তিকে বিনষ্ট 
করে, মনের সহজ স্বতঃস্ফৃতিট্রকু হারিয়ে যায়। অবশ্য ডঃ শীলের মতে এই স্বতঃস্ফুর্ততার 
বিনষ্টি মহৎ শিল্পেব উদ্ভব সম্ভব করে। ডঃ শীল মনের এই অবস্থাকে 45901750711) 
1.0%911995" আখ্যা দিয়েছেন। শিক্পী-মনের এই দ্বন্মুখর অবস্থাকে উনি ০1০৭৮" এই 
নামে অভিহিত করেছেন। ডঃ শীলের মতে কবি মনের এই নিরন্তর দ্ন্দ মনের সহজ 
আবেগকে এব. ধরনের আত্ম নিপীড়ন জাত বিষাদে পরিণত করে তোলে । এই মানসিক 
অশান্তিকে ড$ শীল 11701960081 0981)1৯" বলেছেন। কবি যখন আপন দুঃখকে আপন 
আনন্দ-বেদনাকে বাক্তিসন্তা থেকে বিচ্যুত করে দেখেন তখন এই ধরনের নৈর্বান্তিক গুণ বা 
'[10050/041 3581015 শিল্পীর মনে উদ্ভুব হয় । এই নৈর্বক্তিকতা ডঃ শীলকে ক্রোচে এবং 
জেন্টিলের মত নব হেগেলীয় দার্শনিকদের সমধর্মী করে ভুলেছে। কিন্তু বিন্ময়ের কথা যে 
যদিও কাব্য মূলতঃ কবির একান্থ ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ তবুও কবির ভূমাদর্শনের 
প্রসাদণগ্ডণে এক ধরনের বৈরাগা এই বাক্তিগত অনুভূভিটিকে চুড়ান্ত নৈর্যক্তিকতা দান করে। 
কবি কীটসের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শীল বাব বার এই 11071961৬91751 0399111১ বা নৈর্বাক্তিক 
প্রসাদণ্ডণের উল্লেখ করেছেন। ডঃ শীলের মতে কীটুসের-- (৮41০৮ কাব্গ্রছ্থে কবি যে 
সৌন্দর্যের উপাসনাব কথা বলেছেন, সেই সৌন্দর্যের উপাসনাষ ইন্দ্রিয়গত সুখবোধের স্থান 
নেই। স্রায়বিক সুখকে অতিক্রম কবে সৌন্দর্যের উপাসনায় কবি এক ধরনের ইন্দ্রিয় সুখের 
সন্ধান পেয়েছেন। এই সুখ এলো কবি মনের কল্সাশ্রিত আদর্শ সুখের মৃতিতে । এই আদর্শায়িত 
সুখকে আমরা আনন্দ বলতে পাবি। এই আনন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিকে এক অবিমিশ্র 
অবিচ্ছিয্ন সন্তারূপে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রতাক্ষ করেছেল। নন্দনতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্দর 
প্রকৃতির অবিচ্ছিমতাকে বজেন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমের সোপানরূপে ব্যবহার করেছে প্রেম ও 
আত্মরতি এই দ্বার্থবৃদ্ধি প্রণোদিত মানস প্রবণভাকে ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিন্তত্বে সহজেই অতিক্রম 


হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীবিন্যাস $ ডঃ শীলের সমালোচনা ১৬৭ 


করলেন। তার এই নন্দনতাব্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রকৃতির সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্ন তাকে 
কেন্দ্র করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে একাত্মতাটুকু তিনি আবিষ্কার করেন, সেই একাত্মতাটুকু 
এলো সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে : এর ফলে যে অবিচ্ছিন্নতা বোধটুকু মানুষের মনে সঙ্াত হয় 
তাকে আশ্রয় করে এই সার্বিক সুন্দরের প্রভাব সর্বত্রগ হয়। এই যে সৌন্দর্যের সর্বব্যাপী 
প্রভাবের কথা ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, সেটুকু সামণ্রিকভাবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 
ডঃ শীলের অপ্রকাশিত 44/০৮:০৪/৭/%)' গ্রন্থে আমরা সঙ্গীত সম্বন্ধে যে আলোচনা পাই 
তাতে তিনি একথা স্পচ্চ করে বললেন যে, সুন্দরের সার্বিকতটুকু আমরা সঙ্গীতে পাই না। 
কেন না, সঙ্গীত হল শ্শিক্ষাসাপেক্ষ। শিল্পে অধিকারভেদ তত্বকে ব্রজেন্দ্রনাথ এইভাবে 
শিক্ষাসাপেক্ষ করে প্রভাক্ষ করলেন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি হিন্দু 
সঙ্গীতের উল্লেখ করেছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে তার মন্তব্য হ'ল, দীক্ষা এবং শিক্ষা ব্যতীত হিন্দু 
সঙ্গীতের মর্মমূলে প্রবেশ সহৃদয় সংবাদীর পক্ষেও সম্ভ্রব নয়। 

পাশ্চাতা সঙ্গীত শাস্্রীরা হিন্দু সঙ্গীতে "11317)01%"র সন্ধান নাকি পান নি। ডঃ শীল এই 
অভিমতের বিরোধিতা করলেন। তিনি তার £95217৮ 5০7277025০1 1716 48770752771 171745 
গ্রন্থে বললেন £ ্হাঁ5 110) 009%85 6৬10610090 11] 10000510 2100 011)61 (0117)5 ০0 
[1985110 811 ৮৮৪5 8 191101)01701507 1000 06015 01176 4৯০51101010 ৮/0110 10301 01 10176 
[70701002081 001৫ ৪5 ৯০11. ডঃ শীলের 119117017 বা সুরসঙ্গতির ধারণা শুধুমাত্র যে 
শিল্প এবং কাব্যলোকেই প্রত্যক্ষ ছিল তা নয়, তিনি তাকে প্রত্যক্ষ করলেন মানুষের ব্যবহারিক 
জগতেও । তার এই চিন্তাধারাটুকু মনে হয় প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত । ভারতীয় 
নন্দনতাত্ত্িক ভোজদেব বলেছিলেন যে জীবনসত্য ও শিল্পসত্য সমার্থক । ডঃ শীল এই ধরনের 
সার্বিক সময়ে বিশ্বাস না করলেও জীবন এবং শিক্গের ক্ষেত্রে তিনি এক ধরনের সঙ্গীতমুখর 
সঙ্গতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যেটা আমরা তার উপরোক্ত উদ্বতি থেকে জানতে পারি। 
শিল্পক্ষেত্রের 1190751%-কে জীবনের ক্ষেত্রে প্রতাক্ষ করার ফলশ্রুতি হ'ল ডঃ শীলের দর্শনে 
প্রেমতন্রের অভিব্যক্তি। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে আত্যন্তিক ভালবাসটিকু নিত্য সত্য, 
সেই ভালোবাসাই হ'ল শিল্পরসিকের পক্ষে শিল্পীর শিল্পকৃতি বিচারের একমাত্র পথ। এই 
ভালবাসার পথে শিল্পী এবং সমালোচক সামীপ্য এবং সাযুজ্য লাভ করে। তাই ডঃ শীলের 
শিল্প দর্শনে 11010161701 0010100010811গে) বা সমালোচকের পক্ষে কবিকে বোঝার পথে 
বাধা নেই। যে সঙ্গীতকে ব্রজেন্দ্রনাথ কাব্যে প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই আবার তিনি দেখেছেন 
জীবনে। তাই সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন এবং শিল্পের অভিন্নতা তিনি ঘোষণা করেছিলেন । 
কাব্য-সাহিত্যকে তাই তিনি এ/1/০157) 06110 বা জীবন-বীক্ষণ (জিজ্ঞাসা) বলে আখ্যাত 
করেছিলেন। যেখানে এই জীবন-বীক্ষণ বা 0170001১77) 01106 নেই সেই শিল্পে সেই কাব্যে 
রসের প্রসাদ গুণের ন্যুনতা ঘটে। সে ক্ষেত্রে কাব্য জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র আপন 
আবয়বিক রূপ গৌরবে উদ্ধত : সেখানে কাব্যকে ব্রজেন্দ্রনাথ 'চ০12081' আখ্যা দিয়ে তাকে 
কাবোর পূর্ণ মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে 
ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে কাবোর আবয়বিক প্রসাদণ্ডণ বা £0োন।] 098119-র 

ংসা করতে পারেন নি। তাই আমরা দেখেছি যে. রবীন্দ্রনাথের একান্ত সুহাদ হয়েও তিনি 
সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতে দ্বিধা বোধ করেছেন। 


১৬৮ নন্দন তত্ত্ব 


বজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রকরণ (715 1৮০610৭0105) 


ব্রজেন্দ্রনাথের এতিহাসিক তুলনামূলক প্রকরণ তাকে নানান বিভিন্ন ধর্মী বাদানুবাদের 
পরিপ্রেক্ষিতে আপন মতবাদের গৌরবটুকু প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল। তিনি যখনই 
ভারতীয় শিল্পের বা সত্যের কথা বলেছেন তখনই আমরা দেখেছি তার আলোচনার 
পরিপ্রেক্ষিতটুকু আলোচ্য বিষয়ের সংকীর্ণ ভাকে অতিক্রম ক'রে একটি সর্বজনীন পশ্চাদ্পটকে 
আশ্রয় করেছে। অনুরূপতা হ'ল ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রকরণের অন্যতম স্তশ্ত স্বরূপ। 
আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ আলোচনা কোথায় কবে সংযোজিত হয়েছে সেই তত্ব আমরা 
বজেন্দ্রনাথের আলোচনায় পাই। শিল্প আলোচনা তিনি কখনও একক ভাবে, অনন্য ভাবে 
করেননি । ভারতীয় শিল্গের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি শ্রীক শিল্প এবং সাহিত্যের ভুরি ভুরি 
নজীর উদ্ধার করেছেন, চৈনিক এবং জাপানী শিল্পের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন। এই ভাবে প্রাচীন 
এবং সমকালীন এতিহাসিক নক্জীর উল্লেখ করে তার পটভূমিতে তিনি শিল্পের মূল্যায়ন 
করেছেন। তার এই মূল্যায়ন ব্যাপারে অনুরূপ পদ্ধতি আমরা চিন্তাশীল নব্য নন্দনতাত্বিকদের 
মধ্যে পেয়েছি। +%৬০1 ৬//71515 এই ধরনের এ্রতিহাসিক সমালোচনাশ্রিত পদ্ধতির,অবতারণা 
করেছেন। ৬/1771675-এর কথার উল্লেখ করি ; তার মতে সমালোচনা পদ্ধতির মধ্যে থাকবেঃ 

(১) 7০ 50806 1616৬9150 10151011091] 9170 0105811)1081 12098061191. (২) 10 
817791%56 0106 ৬৮11716151515৬9170 10176901155. (৩) 21017791062 180901091 01110101500 01 
[919101)155916 ০2070901. €৪) 10 1759166 এ 18010709] 01101015120 01 (691178, 51516, 
1817889£6 8180 £601115106, (৫) 10 17)9106 ও (01991 901 01 11092217901. 

খ৬০। ৬৮170615 যে দৃষ্টিকোণের কথা বললেন, তা হ'ল সম্যক দর্শনের দৃষ্টিকোণ। 
ব্রজেন্দ্রনাথ যখন এই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার করেছেন তখন তিনি 
রবীন্দ্রসাহিত্যের পূর্ণায়ত রূপের অসীম সৌন্দর্ষটুকু আকণ্ঠ পান করেছেন ; রবীন্দ্রকাব্যের 
প্রশংসায় ভিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। একথা উল্লেখযোগ্য যে. প্রথম জীবনে যখন তরুণ 
ব্রজেন্দ্রনাথ দার্শনিক হেগেলকে অনুসরণ করেছেন অন্কভাবে তখন তিনি রবীন্দ্রকাব্যের এই 
সার্বিক প্রসাদ গুণটুকু প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি! ঘ্বান্দিক পদ্ধতিরে নিচ্ছিন্নতা ব্রজেন্্রনাথকে 
রসকে ভাব স্ব-স্বরাপে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেয় নি। পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলের প্রভাব 
মুক্ত হয়ে যখন দ্বান্দবিক পদ্ধতির বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করলেন তখন তার চোখে 
থেকে বিচাত করে দেখেছিলেন । তাই তা জীবন পর্যালোচনা বা 9011191510 110০ নয় বলে 
তাকে সার্থক কাবির গৌরবটুকু দান করেন নি। এই সার্বিকতার দৃষ্টিকোণ হ'ল ভূমার স্পর্শ 
ধন্য ; এ দেখা হ'ল 50৮ 51০০10 861911)163115, ওঁপনিষদিক জীবন দর্শনের আদরশ ; এই 
আদর্শ আশ্রিত ভূমার ধারণা ব্রজেন্দ্রনাথকে সম্যক্‌ দর্শনের অর্ধিকার দিয়েছে! ব্রজেন্দ্রনাথের 
পূর্ণতার ধারণা এবং সেই ধারণাব নিত্য উপাসনা তাকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের পূজারী করে 
তুলেছিল। রর্মা রলার মতই তিনি কালাশ্রিত 9০56৫ 5১।থো১-এর বিরোধিতা করেছেন। তার 
এই পূর্ণতার ধারণার মধ্োই তিনি যে 5%11117500 17110১975 বা অমনয়ী দর্শনের কথা 
বলেছেন, সেই দর্শনের উপর পূর্ণ ভার প্রভাব বহুলাংশে পড়েছে। এই পূর্ণতার দেখা ব্রজেন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথের ইংবেজী 'গীতাপ্তলিব মধ্যে পান নি। তাই যখন পীতাঞ্জলিব কবি বিশ্ববন্দিত 


ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রকরণ ১৬৯ 


হয়েছেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ কবিকে এক পত্রে লিখলেন যে, এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবির 
প্রতিভার সম্যক্‌ স্ফুর্তি ঘটে নি। এমন কি পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকেরা যখন কবিকে 
1950০ আখ্যায় আখ্যাত করেছেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করেছেন। কেন না তার 
মতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যে যে পরিপূর্ণতার প্রসাদণ্ডণটুকু অনুস্যুত ছিল তার যথার্থ বর্ণনা 
এই 1456০ শব্দটির দ্বারা করা যায় নি। তরুণ ব্রজেন্দ্রনাথ যখন শিল্পকে কেবলমাত্র ভ্রীবনের 
পর্যালোচনা বা ০97010150) 06116 রূপে প্রতাক্ষ করেছেন তখন তিনি শিল্পের বৌদ্ধিক 
রূপটুকুর উপরই জোর দিয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়। অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেও এ 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তার পরিণত বয়সে । তার অপ্রকাশিত 44/০৯০৪/%' 
গ্র্থে তিনি এই তত্বের পর্যালোচনা করে বললেন, “75 19015 01 ৪থা ৪5 01010152) 01116 
95110 10 ৮৪ 50105011610 10 50061170076 ৯৮171011095 859101 919%581 10 
1009 &11731600, অতএব বলা চলে যে, শিল্পকে জীবনের পর্যালোচনা রূপে প্রত্যক্ষ করার 
কাহিনী হ'ল অপরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্প বিচারের ইতিবৃত্ত। 

পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ যখন সম্যক দর্শনে বিশ্বাস করেছেন তখন তিনি প্রথম যুগে ব্যবহৃত 
[119007700-00001918116 15170 বা ইতিহাস আশ্রিত তুলনামূলক পদ্ধতিকে ত্যাগ 
করে 051750০ 146,০-এর প্রবর্তন করেছেন শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে। তার অপ্রকাশিত 
/4419/০8৮%%) গ্রষ্থে তিনি শিল্প ইতিহাসের যে পর্যালোচনা করেছেন তার ক্রমবিকাশ 
ঘটেছে 71516710405 100815597০6 4১০1, 72068901751 800017770৮ 440৮ এই 
ক্রমপর্যায়কে আশ্রয় করে। শিল্প আলোচনার এই এঁতিহাসিক সম্পর্কের কালক্রম তিনি 
শিল্পজগৎ এবং জীব জগতের সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। তার 15০-7020781)10 4৯৫ ধারণার 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি তিনটি মৌল সত্যের কথা বললেন €১) 7176 19691 500651%. 01 
০905049057655 (২) 771)6 1৬11110109010 [01০০০55 (৩) 85 ০1০0৬1011 008151150018- 
(101) 01 0176 1111) 06 ৪ 126৬৮ 00270901017, 85 0 ৪ 106৬৮ 10175 01 10911280109, 
[97578011778 00৩ 10085109115 1091511 7 অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পে শিল্পীর কক্সনাশক্তি 
এবং আবেগের মুখ্যতাকে স্বীকার করলেন। কল্সনা ও আবেগের মুখ্যতা তিনি র্রীন্দ্রনাথের 
প্রভাত সঙ্গীত এবং সঙ্ধ্যাসঙ্গীত-এ প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির এই কাব্যগ্রদ্থ দুটিকে ব্রজেন্দ্রনাথ 
1০০-10909100 1575০ আখ্যা দিয়েছিলেন। ব্যক্তি-নির্ভর অনুভূতির প্রবল ক্রোত কবি এবং 
পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রভাতসঙ্গীত এবং সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর মধ্যে তিনি, 
জীবনের পর্যালোচনা বা 01015157) ০11105-এর দর্শনীয় রূপটুকু খুঁজে পান নি, আর পান নি 
1/19111০515-কে । অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথের মতে সন্ধ্যাসঙ্গীত-এর চেয়ে প্রভাত সঙ্গীত উচ্চতর 
মানের কাব্যগ্রন্থ। কেন না প্রভাত সঙ্গীতে জীবনের পর্যালোচনা অর্থাৎ ০1010907 01116- 
কে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে প্রত্যক্ষ করেছেন। উপসংহারে এই জীবনের পর্যালোচনা তত্বের 
অতিক্রমণ বা (815061707০9 যে উচ্চতর মানের এ কথা ব্রজেন্দ্রনাথ স্বয়ং আমাদের 
দেখিয়েছেন উদাহরণ সহযোগে, তার কাব্যগ্রন্থ 776 0449 5/57741-এ 1 ব্রজেন্দ্রনাথ এখানে 
এক ধরনের 145519/9-এর প্রয়োগ করেছেন। এই ধরনের 149585851)-এর অভিজ্ঞতায় 
বুদ্ধি আত্যন্তিক ভাবে সক্রিয় হয় ; কবি বরজেন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা এই বুদ্ধিগত 11951101517) 
প্রত্যক্ষ করেছি। এই ধরনের ?455119590-এর দেখা পেয়েছিলাম আমরা পশ্চিমী মহাকবি 
টেনিসনের মধ্যে । কাব্য বা শিল্পে যখনই এই ধরনের 7/55657)-এর ছোঁয়া লাগে তখন সেই 


১৭০ ন্দনততু 


কাব্যের -অনন্যতা' বহুগুণে বর্ধিত হয়। কাব্যের অনন্যতা বিচার তখন আর শুধুমাত্র রসিকের 
বাক্তিগত রূপ অরূপের উপর নির্ভরশীল থাকে না। তখন তার যথাযথ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গণ- 
মানসিকতা বা 135৯ ০০75010851)855 এবং কাল-মানসিকতা বা 8০ ০0050109851055-এর 
দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। অর্থাৎ ডঃ শীল এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে “সহাদয় হৃদয় সংবার্দী' 
যে মানদণ্ডটি দিয়ে শিল্পীর শিল্পের মুল্যায়ন করেন সেই মানদগুটি গঠিত হয় সমকালীন 
মানুষের ভাব-ভাবনার প্রভাবে । এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্যায়নের 
কথা একটু বিশদভাবে বলি। 

রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রকৃতির প্রতিশোধের কথা উল্লেখ করেছেন। 
তিনি বলেছেন, উদ্ভ্রান্ত প্রেমে যে অসদর্থক জীবন সমালোচনার আমরা সাক্ষাৎ পাই তারই 
পরিণতরূপ প্রকৃতির প্রতিশোধে দেখেছি। সমকালীন নাটকগুলির মধো প্রকৃতির প্রতিশোধের 
স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে. আধুনিক যুগের মহাকাবাগুলির মধ্যে 
হেমচন্দ্রের বৃত্র সংহার এবং দশমহাবিদ্যার যে স্থান তারই অনুরূপ স্থান হ'ল প্রকৃতির 
প্রতিশোধের আধুনিক নাটকের ক্রমবিবর্তন ধারায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি ডঃ শীলের 
পক্ষপাতিত্ব সর্বজনবিদিত । তাই দেখি যে. যখন তিনি প্রকৃতির প্রতিশোধ-কে ৮18০915$- 
এর সঙ্গে তুলিত করেন এবং ৮৪7৪০০194৪-এর সাহিত্যিক মূল্যের অত্যুচ্চ মর্যাদার কথা বলেন 
তখন আমরা ডঃ শীলের সাহিত্য বিচারকে একদেশদশী না বলে পারি না। ডঃ শীল বলেন ঃ 
'/৯ 0]11091)65 ০0710091150) 1990৬501701) (১4187091505 8150 0170 127210৮1117 21211594176 
[09150 110৩ 117)17)01)55 50100111109 091 006 1017756117191010651 11) [90101 01101069811 
57০০১1707৬০ 11051810, োন12)8010 18911668110 00011910115 00 1110, ও 50156 0 1180 
5০০।৪| [ি00101) 82174 1)0000717) [901601010110% 7104 31177850611 07100101915101) 0 
(170 17091) 51404 (0100 710 (01740170105 ৬৮10101) £0 10 1719106 01) 10100 51৫0ন717 01 
231১1017০0 প্রকৃতির প্রতিশোধে ডঃ শীল প্রত্যক্ষ করেছেন ব্যক্তি মননের সত্য অবীক্ষার সঙ্গে 
প্রেম ও ভালবাসার দ্বন্দ । ঠাব মতে, রবীন্দ্রনাথের প্রীতির প্রতিশোধ-এ ভুমার স্পর্শ নেই; 
অনন্ত প্রেমের ব্ঞ্জনা নেই । ডঃ শীল কবির এই নাট) কাব্যটিতে একধরনের যান্ত্িক বন্ধনকে 
প্রতাক্ষ করেছেন : এই যান্রিক বন্ধনের মধ্যে শিল্পীর ব্বাধীনতার নিঃম্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের শিল্প সৃষ্টিতে শিল্পীর স্বাধীনতা কখনই ক্ষুগ্ন হয় না। প্রকৃতির 
প্রতিশোধ-কে যদি আমরা নাটাকারের মর্যাদা দিই, সার্থক সৃষ্টি বলে গ্রহণ করি, তবে এ কথা 
স্বীকার করতেই হয় যে এখানে কবির স্বাধীনতার অপলাপ ঘটে নি। ডঃ শীল সন্ধ্যাসঙ্গীত এবং 
প্রভাতসঙ্গীতে-র আলোচনা প্রসঙ্গে যে জীবন-বীক্ষণ তত্বের অবতারণা করেছিলেন, সে কথা 
আমরা পূেই বলেছি। নবা রোমান্টিক লিরিক কাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ডঃ শীল 
রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীত এবং প্রভাতসঙ্গীতকে গণ্য করেছে। কাব্য সুষমার জনয়িত্রী হল 
কবির একান্তভাবে ১০)1০০।৬০ বা বস্ত্রঅনির্ভর দৃষ্টিভি্গী * জীবনের এবং জগতের দুঃখ- 
বেদনার দ্বন্দকে অতিক্রম করে, কবিমন জয়ী হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি যে প্রভাতসঙ্গীতের 
মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ যতটা জীবনবীক্ষণ প্রতাক্ষ করেছেন ঠিক তভটা তিনি সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে 
খুঁজে পান নি। 

রবীন্্রনাথের গীতধর্মী কবিতায় রজেন্দ্রনাথ প্রাথমিক আবেগের প্রাধান্য লক্ষা করেছেন। 
তার মতে কবি যে ধরনের চিত্রকল্প তার গীতিধর্মী কবিতায় ব্যবহার করেছেন তার 


ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রকরণ ভিত 


অধিকাংশতেই খুব পরিণত মানসিকতার নিদর্শন নেই। অর্থাৎ কবি কর্তৃক সহজ সরল 
চিত্রকল্পের ব্যবহারকে ডঃ শীল কবি মানসের অপরিণত অবস্থার লক্ষণ বলে গণ্য করেছেন। 
আমাদের মতে সহজ সরল আঙ্গিক অথবা চিত্রকল্পের ব্যবহারে কবির অপরিণত মানসিকতার 
লক্ষণ নেই। বরং একথা আমরা বলব যে, সরল আঙ্গিক হ'ল পরিণত মানসিকতার লক্ষণ। 
বাইবেল ধর্মপগ্রন্থের লেখাঙ্গিক অত্যান্ত সরল। ভাই বলে বাইবেলের বক্তব্যকে কোন 
সমালোচকই অপরিণত মানসিকতার ফলশ্রাতিরূপে গণ্য করবেন না। ভানুসিংহের পদাবলী'র 
সমালোচনার প্রসঙ্গে ডঃ শীলের বক্তব/ অনুধাবন করলে আমরা আবার পাশ্চাত্য সাহিতোর 
প্রতি ডঃ শীলের পক্ষপাতিত্বটুকু প্রত্যক্ষ করি। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ডঃ শীল রবীন্দ্র 
সাহিত্যের আলোচন। প্রসঙ্গে 11151011091-001)1081801%5 বা ইভিহাস আশ্রিত ভুলনাগত 
পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। ভানুসিংহের পদাবলী উৎকর্ষ অনুধাবন করতে গিয়ে ডঃ শীল 
প্রাচীন ইতালীয় প্রেমকাহিনীর যে পুনরাবৃত্তি কবি কীটুস করেছেন তার সঙ্গে তুলনা কবে 
ভানুসিংহের পদাবলী মুল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছেন ডঃ শীল। এই ধরনের তুলনামূলক 
বিচার আমাদের মতে বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল্য বিচারে অবমূল্যাফন ঘটিয়েছে। কাব্যকে 
তার আপন পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের প্রয়োজনীয়তাটুক এ যুগের প্রায় সকল সমালোচকই 
স্বীকার করে নিয়েছেন। কাব্য তার আপন পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র। ব্রজেন্দ্রনাথের 0525 
/152741-কে বুঝতে হলে কবির ভারতীয় মানসিকতাকে প্রথমে যথাযথ অনুধাবন করতে 
হবে। তারপর তার সঙ্গে বিশ্বমানসিকতার যোগট্ুকু উপলব্ধি করতে হবে। ব্রজেন্দ্রনাথের 
05551516771 বুঝতে গিয়ে আমরা যে দান্তে অথবা মিলটনের মানসলোকের পরিপ্রেক্ষিতে 
04251 11577/-কে স্থাপন করি, তবে আমাদের কাব্যবিচার ভ্রান্ত হবে। ডঃ শীল কৃত 
রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী'র বিচারের মধ্যেও এই ধরনের ভ্রান্তি অনুস্যত হয়ে গেছে 
বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সমকালীন মানুষের ভাব-ভাবনাকে তিনি /১/০-০9:75010957955 
বলেছেন । আমবা এই বিশ্বমানব তত্তকে গ্রহণ করি, আমর! এই তন্বকে স্বীকার করি, কেননা 
বিশ্বাস করি যে 71 151201 ও াগেও] 101010176০8 এই কাল মানসিকতা স্বীকার না 
করলে আমরা কাব্য ও শিল্পের বাঞ্জনা তন্বটিকে যথাযথ অনুধাবন করতে পারব না। শব্দের 
অর্থ আতিধানিক হ'লেও তার ব্যপ্রনা সঞ্চিত হয়ে থাকে যুগ মানসে এবং জাতি মানসে। 
যক্ষের বিরহ কাহিশী মেঘদূতের দৌতায অথবা দুগ্পস্ত শকুন্তলার প্রেম-বিরহ-মিলন কথার 
মর্মমূলে কেবলমাত্র মেঘদূত ব। অভিজ্ঞান শকুম্তভলম কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে তার শাব্দিক বা বাচিক 
অর্থটুকু অনুধাবন কবলেই প্রবেশ করা যাবে না; ভারতীয় এঁতিহ্যে সন্নিবিষ্ট হ'য়ে তবেই এই 
দু'টি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের যথার্থ রসোপলব্ি ঘটে । ঠিক এই ভাবেই আমরা রামায়ণ মহাভারত 
প্রমুখ মহাকাব্য দুর্ঘটির কথাও বলতে পারি। মহাভারতের বা রামায়ণের কাহিলীর অন্তরে প্রবেশ 
করতে হলে ভারতীয় এতিহ্যে অবগাহন স্নান করে উঠে তবেই ভারতীয় মহাকাব্য দৃষ্টির 
রসের জগতে প্রবেশ করা চলতে পারে । মহাভারত পাঠ করার সময় সমগ্র প্রজাতি মানুষ যুগ 
মানসকে আশ্রয় করে পাঠকের মনে অধিষ্ঠিত হয়। তবেই আমরা মহাকাব্যের রসের জগতে 
প্রবেশ লাভ করি। মহারথী ভীম্মদেব যখন অস্ত ত্যাগ করে কৃতাগ্রলিপুটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
বলেন 
শীঘ্ব এসো কৃষ্ণ কর আমারে সংহার, 
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব সংসার ।' 


১৭২ নন্দনতত্ত 


তখন ভক্ত পাঠকের হৃদয়ে অকথিত আনন্দের এই প্রসঙ্গে ডঃ শীল যে ব্যক্তি মানস ও 
সামশ্রিক মানসের সম্পর্কটুকু ব্যাখ্যা করেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। তিনি ব্যক্তি মানসের সঙ্গে 
গণমানসিকতার যোগের বিভিন্ন পর্যায় ক্রম লক্ষ্য করেছেন। তার মতে ব্যক্তি-মন প্রথমে সমষ্টি- 
মনের মধ্য দিয়ে কাজ করে। এই সমষ্টি-মন হল 1৮155-0015010905511655, এই সমষ্টি-মন 
জনগণের মনের সমষ্টি মাত্র। তারপরে তিনি বললেন বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগত চেতনার 
কথা একে তিনি 00170170010 0010501098510655 বলেছেন। গোষ্ঠী চেতনা একই বিষয়ের 
দ্বারা সূত্রাবদ্ধ। তার পরেব স্তর হ'ল যুগচেতনা বা 4৫০ (07501050655. এই যুগচেতনার 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষ রসের আস্বাদন করে। চতুর্থ স্তর হ'ল মানবজাতি মানসিকতা বা 1২৪০০ 
00750199519 6 এই স্তরে ডঃ শীল যে সামগ্রিক মানব চেতনার কথা বলেছেন তা কোন 
ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ শ্বেত, পীত কা কৃষ্ণ জাতির মানসিকতা নয়; তা হ'ল সমগ্র 
মানবঞ্জাতির চেতনা । এই পর্যায়ে বিশ্বচেতনা এক নবতর শিল্পচেতনার উদ্ভব ঘটায়। 
1). 5৪৪1-এর কথায় বলি তার 44841011927217) গ্রন্থ থেকে £ 

(1) 1176 00955 50150£08517955 01 17)955 1701110 ৮/01101115 110 810 মাত, (175 
58881655816 01 11701100091 1011845. [1015 15 1001 0158101560 0৫ 6%0195500 (1119081) 
৪119 [09111010131 01681) 01 ৬০1)০1০ 0৮01 15 16০01017150 85 (1১0 50105010805 ৮/011010% 
017700811 0106 [9101018171916. 

(2) 1105 ০01700218)1)109 5015501088517655 01 ০500012)8)1165 10115. 1106 5010108010169 
19 1)910 (9020111010৮ 117০ ৮0170 01 4 00)17)01) 09011101) 8180 [0180101095 15 ৪ 1700016 
01862151560 52100559191 01 0159 0011501090515955 11081) 01১6 177955 1001170. 

(3) 1176 585 001750$080511955 01 (1) 2£০ 1701170. 11715 15 ৪ 11৮110600106 2170 
৫০৬০)0[১৬ (101 880 109 986. 

(4) 7102 1706. 901850108517055 01900 1201100. 13% 1806 ০015010905105১ 15 


17)091)1 (00 10001091 1806 10 £6106181 2124 91 [09101001581 1806 01 [১691016. 89 19০6 
০01501090151)55 90001116515, 15 00৩71010176 51986 01 1)6017091) €৬০16)11017 ৮1101) 1085 


1০০০1) 900911)60 1১৮ 01817) 2 010৪1 091010০0181 [070 06 1007091) 1215101%, 

ডঃ শীল একথা বলতে চাইলেন যে শিল্পের উত্কর্ অপকর্ষ যাচাই হবে সমষ্টি মননের 
দ্বারা। যে সমষ্টি মনন প্রথম পর্যায়ে বিশুংখলভাবে কিছু লোকের সমষ্টিগত অভিমতের দ্বারা 
প্রকট হয়। তার মধ্যে যৌক্তিক শংখলার অভাব লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমষ্টির পিছনে 
থাকে এতিহ্যগত বন্ধন ৪ এ ক্ষেত্রে সমষ্টি মনন পূর্বের থেকে সুসংহত । ব্যক্তি-মনের যোগ এই 
দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো সুসংহত সমষ্টি-মননের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্প বিচারে প্রযুক্ত হয়। তৃতীয় 
পর্যায়ে একই সনষ্টি-মনন আবার যুগ ধর্মেব দ্বারা চিহ্িত হয়ে আরো নির্দিষ্ট চরিত্র এবং ধর্ম 
অর্জন করে। এই যুগ মানসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যক্তি মানস শিল্পরস চর্ষণায় অধিকতর যোগ্যতা 
প্রদর্শন করে। শেষ পর্যায়টি হ'ল বিশ্ব মানসিকতা ; বিশ্বের সকল মানুষের সাবিক মননধর্মের 
সঙ্গে ব্যক্তির মানসিকতা যুক্ত হয় ৫ একে ব্রজেন্দ্রনাথ 7৪০৪ 201) আখ্যা দিয়েছেন ; এই 
পর্যায়ে ব্যক্তি-মন বিশ্বমানবতার শরীক হয়। শিল্পরস তখন জার ব্যক্তি-মনের আধারে বিধৃত 
থাকে না, তা বিশ্বমানসকে আশ্রয় করে। ব্রজেন্দ্রনাথের কাব্যে এই পর্যায়ের রস নিঃস্যন্দন 
প্রত্যক্ষ করেছি। ভিনি 09০51 13167791-এ যখন বিশ্বমানবতার কথা বলেছেন, সেই পংক্তিগুলি 


উদ্ধত করি ঃ 


ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচনা প্রকরণ ১৭৩ 
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মহাভারত পাঠকালে পাঠকের বাস্তবতাবোধ আশ্রিত কৃটবুদ্ধি একবারও এ প্রশ্ন করে না 
যে মহাধনুর্ধর ভীন্মদেব এভো বড় সুযোগ পেয়েও অঙ্জুনকে তথা দেহী শ্রাকৃষ্ডকে মর্মান্তিক 
ভাবে শরাহত করলেন না কেন£ এই কেনদ্র উত্তর সঞ্চিত হয়ে আছে প্রজাতি চেতনায়। যে 
ভক্তিরস যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের মানুষের মনের মাটিতে উর্বরতা সংযোজিত করেছে, সেই 
'ভক্তিই আধুনিক মনকেও এই ভক্তিরস আস্বাদনের যোগ্য ক'রে তুলেছে। এই সত্যটুকু হয়ত 
পাঠক নিজেও জানতে পারেন নি। আচার্য ব্রজেন্্নাথের নন্দনতত্ত্বে এই যে প্রজাতি 
মানসিকতার কথা বলা হ'ল, এই ব্যাখ্যায় আমরা একটা সমগ্র জাতির শিল্পবোধের মধ্যে এক 
ধরনের এঁক্যের সন্ধান পাই। এই এক্য আশ্রিত শিল্পবোধই শিল্প এতিহ্য বা শিল্প জাতীয়তার 
সুচনা করে। তাই ব্রজেন্দ্রনাথ যখন জাপানী চৈনিক ও ভারতীয় শিল্পের, ব্যবিলনীয়, শ্রীসিয় 
ও মিশরীয় শিল্পের এতিহ্যের বারংবার উল্লেখ করেন তখন আমরা তার নন্দনতত্বে ব্যাখ্যাত 
শিল্পতত্বের যুক্তিযুক্ততাটুকু লক্ষ্য করি। 


স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা 


স্বামীজি হলেন নন্দনতহ্থে অদ্বৈতবাদী। রসো বৈ সঃ তবে যিনি বিশ্বাস করেন নন্দনতত্বিক 
ধারণায় তিনিই অদ্বৈতবাদী রূপে চিহ্নিত বসাত্মক বাকাই কাব্য হ'য়ে ওঠে £ “বাক্যং রসাতআবং 
কাব্যম্'। রসই কাবাপ্রাণ। সমগ্র শিল্প পরিমগ্ডলকে বোঝাতে চতুঃষ্িকলাকে নির্দেশ করতে 
আমরা ভরতমুনি বাখ্যাত “নাট্য শব্দটিকে প্রহণ করতে পাবি। রসের প্রসার ঘটে 'নাট্যের' 
সবটুকু জুড়ে । নাটা বলতে ভরত মুনি বুঝেছেন সকল জ্ঞানকে, সকল শিল্পকে, সর্ববিধ বিদ্যাকে, 
সর্ববিধ কলাকে, সকল যোগক্রিয়াকে এবং মানুষের সর্ববিধ কর্মকাগ্ডকে। নাট্যের বাচ্যাথ বা 
[997918100) সর্বধাবিস্তিভ এবং এই বিশাল বাচ্যার্থ লাঞ্কিত শব্দটির পরিপূরক রসাবলীর শুরু 
শূঙ্গার রস থেকে : রৌদ্র, করুণ, হাস্য, বীব. ভয়ানক, অন্তুত, বীভৎস প্রমুখ রসঅষ্টককে 
নিয়েও "নাট্য শব্দটির সমপ্র বাচার্থ (907019100)-কে আবৃত করা যায় নি। তাই প্রখ্যাত 
সংস্কৃতজ্ঞ ডক্টর ভি এস রাঘবন ভার 77477087০91 72565 শীর্ষক গ্রন্থে নবম রসের কথা 
বলেছেন £ এই নবম রসটি হ'ল শান্তরস। শান্তকে রস হিসেবে স্বীকার না করলে মানুষের 
সর্ববিধ কর্মের অন্তিম ফলট্ুকুকে ামরা 'নাটা' শব্দটির অভিধা ও ব্যপ্রনার মধো ধরতে পারি 
না। এবং আমরা জানি এহ রসের প্রবর্তন ছাড়া যে কোন শিল্পকর্মের মস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে 
পড়ে। অর্থ এবং বাঞ্তনা এই রসকেই নির্দেশ করে। অর্থ হ'য়ে পড়ে অর্থশূন্য, ব্যগ্তনা প্রাণহীন 
যদি না এদের সঙ্গে রস যুক্ত হয়। ভরতমুনি বললেন £ 
“ন হি রসাদ খতে কশ্চিদে 
অথ প্রবর্ততে 7? | নাটাশাস্ব ৬/৩৪] 
এই জর্থেব প্রবর্তনার আদিতে আছে রস। কাবা তথা সর্ববিধ শিল্পকর্মের অর্থটুকু খুঁজে 
পাওয়া যায় যদি তা রস-সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। রসতন্বে একনিস্ত -আস্থাবান স্বামীজি এই কথাই 
বলতে চেয়েছেন তার স্বল্পপবিসব বাপৃত নন্দনতব্বের আলোচনায় । 
রসবাদী স্বামীজি ইমানুয়েল কান্টের মতই বস সৃষ্টির মাধামে আপন লুপ্ত স্ববশাতাটুকুকে 
ফিবে পেতে চেয়েছিলেন । কান্ট, 0111040 011১00 165১০ এর পরে লেখেন খে1110০ 
গে ]1/40110811২03৯6) 2 সুসম্বন্ধ চিদ্কার মাধামে, সুশৃঙ্খল কর্ম সম্পাদনের মাধমে মানুষ তার 
মনের মাধ্যমে সরস স্বাধীনভাটুকুকে ফিরে পেতে চেয়ে ব্যর্থ হ'ল। ভাই ত মহামতি কান্ট 
(71006 21194801901 প্রণয়ন করলেন । এই গ্রন্থে তিনি শিল্পসূজনের মাধামে মানুষের 
খর্বিত স্বাবীনতাটুকু ফিরে পাবার সম্ভারনার আশ্বাস দিলেন। রসলোকে মানুষ মুক্ত - আমার 
মুক্তি লালোয় আলো'__ রবীন্দ্রনাথেব এই গানের কলিটিতে যে “আলোর কথা বলা হল সে 
ভালো হল কল্পনার আলো- ০ 11116 11781170৮07 ৬৭৬ গো) 56৪8. 01 19100. এই 
আলোতেই চিত্তের মুক্তি ঘটে রসলোনে:। রসধারায় অবগাহন আনু সবিকল্প সমাধির আনন্দ 
আস্বাদন এর সাশীপাটুকু লক্ষাণীয়। নির্বিকল্প সমার্ধির তুরীয় অবস্থায় সকল ছেতভাবের অবসান! 
শিল্পের রসাস্বাদন অবস্থা সে লোকে অতিক্রান্ত। কবি শ্রীরামকৃষ্ণ সেই লোকের কথা আমাদের 
শুনিয়েছেন। মুনের পুতলেব সনুদ্রন্নান-তাব সর্ব অস্তিতু বিগলিত, বিলুপ্ত। সেই অবস্থায় আস্বাদন 
নেই। এই চরম ও পরন অবস্থা সকল বর্ণনাব অতীত । আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যাত “অনির্বচলীয় 
তত্তএই প্রসঙ্গে শ্গরণীয়! অপেক্ষাকৃত নিল্গভমিতে রসের আন্বাদন আপেক্ষিক এবং ব্যক্তি 


স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিস্তা ১৭৫ 


কেন্দ্রিক। ব্যবহারিক পরিধিতে যেমন সহদয় হৃদয় সংবাদীর রসাস্বাদনের অনুভূতিটার ব্যাখ্যা 
“অনির্বচনীয়? তত্বের আওতায় পড়ে ঠিক তেমনি ক'রে রসের পারমার্থিক ব্যাখ্যায় আমরা 
“রসো বৈ সঃ" তত্বের সাক্ষাৎ পাই । এই তত্ব বাতীত রসের অন্তিম ব্যাখ্যা মেলে না। রসের 
“আনন্দধারা' যার মধ্যে সকল সৃষ্টি বিধৃত, সর্ব সুষ্ঠ জগত যার মধ্যে ধৃত, স্থিত, প্রয়াত এবং 
পুনরাগত, সেই আনন্দলোবেইবসলোকের বসতি । রসলোক এবং আনন্দলোক সমার্থক। স্বামীজি 
এই গুঢ় তন্টির প্রতিষ্ঠা ঘটালেন তার নান্দনিক ভাব-ভাবনায়। তার প্রভাব পড়েছে তাব 
নন্দনতত্তের আলোচনায়। সবিকল্স সমাধির মধ্যে যে আনন্দ তা সব বিশেষ্য বিশেষণ মুক্ত 
নয় £ নির্বিকল্প সমাধিতে সব জআাস্বাদনের শেষ, নৈর্যক্তিক রসবর্ণগন্ধহীন পরিসমাপ্তি। আস্বাদন 
অতিক্রান্ত এই পরম অবস্থা সকল নন্দনতাত্বিক প্রস্থানের উধ্বরবে। এই ততব্বটুকুই স্বামীজির 
নন্দনতাত্তিক চিন্তায় প্রতিফলিত । আমরা জানি যে স্বামিজী নিরবিকল্প সনাধি আশ্রয় করে 
রূপহীন, নিরাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অতিক্রমী এক অনন্ত ছায়ালোকের প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ 
করেছিলেন ; সাধনলব এঁশী শক্তির প্রসাদে কালান্তরের চিত্র তার মানস-নেত্রের সম্মখে নিত্য 
সমুদ্তাসিত ছিল। মহাকালের লীলা তার চক্ষে পরম অর্থে অর্থবান নয়। তিনি জন্মজন্মান্তরের 
দৃশ্যাবলী অবলোকন করেছেন আপন যোগজ দৃষ্টির সহায়তায় । তার বাল্যবন্ধুকে তিনি সে- 
কথা বলেছেন, আমরা তা শ্রবণ করেছি। সুন্দর, কালধৃত : যে সুন্দর শিল্প বা প্রকৃতিকে আশ্রয় 
ক'রে তাকে সাধাবণভাবে কালজয়ী বললেও তা পরিপূর্ণরূপে কালকে অতিক্রম করতে পারে 
না, কেননা, সুন্দর বিশেষ" কে আশ্রয় করে বিশেষ কালের দ্বারা 'বিশেষ'-রূপে চিহ্নিত। 
শি্গের উপজীব্য সামান্য নয়, বিশেষ মাত্র। তিনি বিশেষকে উত্তীর্ণ হয়ে নির্বিশেষের মধো 
পরম আনন্দে অবগাহন করেছেন। নন্দনতান্ত্িক অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেই পরমসন্তার 
সাযূজ্য এবং সামীপ্য লাভ করেছেন, যেখানে সব বিশেষ ভার চরিত্র হারিয়ে নির্বিশেষ হয়েছে। 
পরম কবি যিনি, তার সাক্ষাৎ পেয়েছেন স্বামিজী । সুন্দরের উপাসনা হ'ল অবিদ্যাময় জগতের 
উপাসনা : পরমসুন্দরের উপাসনা হ'ল অমৃভের তপস্যা । এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনাতেই 
আবাব এ পরমস্ুন্দবের উপাসনার জন্য আসন পাতা হয়! এই পরমসুন্দরইহ হলেন, কবি এবং 
সকল মানবকর্মের নিয়ন্তা। ঈশোপনিষদে তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ 
-স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমত্রাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌। 
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ'। (৮) 

'তিনি চত্ুদিক বেষ্টন করিয়া আছেন। তিনি উজ্জ্বল দেহশুন্য ব্রণশুনা স্লাযুশুন্য পবিত্র ও 
নিষ্পাপ, তিনি কবি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়স্ত্ু : তিনিই চিরকাল যথাযোগ্যরূপে 
সকলের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন) এই কবিরশীষীই প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের ধারক ও 
সৃজক। তাকে পেলে, তাকে লাভ করলে সকল সৌন্দর্যের মূলীভূত কারণকে পাওয়া যায়। 
এই পরমসুন্দরকে স্বামিজী পেয়েছিলেন, তাই তিনি প্রকৃতির রহস্যও জ্ঞাত হয়েছিলেন। তিনি 
প্রকৃতির সৌন্দর্যের ধ্যানে দৈবী প্রকৃতির চিন্তনে এবং অনুধ্যানে অমৃতত্ব লাভ করেছেন। 
“দেবী প্রকৃতির চিন্তুনে এবং অনুধ্যানে অমৃতত্ব লাভের কথা ঈগশোপনিষদে কথিত হয়েছে। 
পরমপুকষের সামীপ্য এবং সাযুজ্য লাভ ঘটলে ভোজ্য এবং ভোক্তা একাত্ম হয়ে যায়। 
ভোক্তার আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। প্রকৃতি-সৌন্দর্য-বরশ্ধর্য এ পরমপুরুষকে আবৃত ক'রে থাকে। 
তাই তো সুন্দরের পৃজারী পরম ভক্ত-এঁকান্তিক নিষ্ঠাসহকারে বলে £ 


১৭৬ নন্দনতত্ 


“হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। 

তত্বং পুষন্নপাবৃনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে || 

সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি 

যোহসাবসৌ পুরুষঃ লোহহমস্মি”। (ঈশোপনিষৎ, ১৫, ১৬) 
“হে সূর্য, হে হিরন্ময়, পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ, সতাধর্ম আমি যাহাতে 
দেখিতে পারি এই জন্য আবরণ অপসারিত কর। আমি তোমার পরম রমণীয় রূপ 
দেখিতেছি,_-তোমার মধ্যে এ যে পুরুষ রহিয়াছেন, জহা আমি-ই। রসিক সুজন রূপের 
মধ্যেই পরমরূপকারকে আবিষ্কার করেন। তাহার আবিষ্কারে তদ্দর্শনে সকল রূপের ইতি হয়। 
ভোক্তা পরমবিস্ময়ে এ পরমরূপকার এবং আপনার মধ্যে একাত্মতা উপলব্ধি করে । নন্দনতান্বিক 
অভিজ্ঞতার দ্বৈতভাব দূরীভূত হয়। দুই যে একের মধ্যে বিধৃত আছে, সেই পরমজ্জানের 
দন্ধানটুকু রূপপিপাসু লাভ করে। তার মধ্যেই তার সকল রূপতৃষ্ঞার সমাধি ঘটে। তার 
দেবদর্শন হয় এবং একই সাথে তার আত্মদর্শনও সংঘটিত হয়। ফরাসী দার্শনিক ব্রেমো 
বলেছিলেন, ভক্ত এবং রূপপৃজারী সমগোত্রীয় । বহু দূর পর্যন্ত তাদের একত্র অভিসার । তারপরে 
ভক্ত ভগবানের দিকে ফেরে আর শিল্পী পরমসুন্দরের সামিধ্য লাভ করে। স্বামির্জী বললেন 
যে, সুন্দরের উপাসক এবং ভক্ত এরা একই পথের পথিক । সুন্দরের উপাসক সুন্দরের মধ্যে 
যেমন পরমসুন্দরকে দেখতে পান তার সাধনার প্রান্তিক সীমায়, ঠিক তেমনি ক'রে তীর 
আত্মসাক্ষাৎকারও ঘটে, কেননা আত্মাই তো ব্রহ্ম 

এই আত্মসাক্ষাত্কার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পেতে হ'লে নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্যের পথে তা 

পাওয়া যায় । এই বৈরাগ্যের পথেও ব্রদ্দলাভ ঘটে। এই ব্রন্মই তো পরমসুন্দর। স্বামিজীর কথা 
উদ্ধৃত করি ৪ “একখানি চিত্র কে বেশী উপভোগ করে £ চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্র-দ্রষ্টা? বিক্রেতা 
তাহার হিসান-কেতাব লইয়াই ব্যস্ত, ভাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তরতেই মগ্ন। এ সকল 
বিষয়ই তাহার নাথায় ঘুবিতেছে। সে সকল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে, এবং 
দর কত চড়িল. তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে তাহা শুনিতেই সে ব্য । 
চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখনও ? তিনিই চিত্র সন্তোগ করিতে পারেন, যাহার 
বেচা-কেনার কোন মতলব নাই। তিনি ছবিখানির পিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ 
উপভোগ করেন।”১ ছবি দেখে নন্দনতাত্বিক আনন্দ উপভোগের পথে যেমন লাভালাভের 
দৃষ্টিটিকু অন্তরায় হয়, ঠিক তেমনি ব্রদ্মানন্দলাভের পথে প্রধান বাধা হ'ল আমাদের বাসনা 
পদ্ধিলে দৃষ্টিটুকু। নন্দনতাত্বিক আনন্দ হ'ল ব্রন্মাস্বাদ-সহোদর। "রসো বৈ সঃ,__ তিনি রসস্বরূপ। 
তাই তো নন্দনতাত্বিক রসাস্বাদনের পথে ব্রন্মলাভ ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। স্বামিজী সৌন্দর্য 
দর্শনের রূপকল্প প্রয়োগ করলেন ব্রহ্মদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে । মাবার তার কথা উদ্ধৃত ক'রে 
দিই £ “এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাগুই একটি চিত্র স্বরূপ * যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, 
তখনই মানুষ জগতকে উপভোগ কবিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক 
অধিকার-বোধ থাকিবে না। তখন ঝণদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেভাও নাই, জগৎ তখন 
একখানি সুন্দর চিত্রের মত। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিম্বোক্ত বথার মতো সুন্দর কথা আমি আর 
কোথাএ পাই নাই ং তিনিই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি_ সনগ্র জগৎ উাহার কবিতা, উহা অনন্ত 
আনন্দোচ্ছাসে লিখিত, এবং নানা গ্লোকে নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত । বাসনা ত্যাগ 
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স্বামী বিবেকানন্দেব শিক্পচিন্তা ১৭৭ 


হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ করিয়া সন্তোগ করিতে পারিবে । তখন সবই ব্রহ্ম 
ভাব ধারণ করিবে।”১। 
জীব মায়ামুক্ত হয় বাসনা ত্যাগ ক'রে ; তীর মুক্তি ঘটে এই বৈরাগ্যের পথে। স্বামিজ্রী এই 

বৈরাগ্যকে নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্যের সঙ্গে তুলিত করেছেন। যেমন ক'রে শিল্পের রস অল 
থেকে যায় যদি না রসিকজনার নন্দনতাত্ত্বিক বৈরাগ্যটুকু আয়ত্তে থাকে, ঠিক তেমনি আমাদের 
মায়াবন্ধনেরও মুক্তি ঘটে না যদি না আমরা বাসনা-বৈরাগ্যটুকু অঞ্জন করতে পারি। স্বামিজীর 
পক্ষে এই উভয়বিধ বৈরাগ্যই সহজলতভ্য। যিনি নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ হিল্লোলে অবগাহন 
করেছেন, যিনি নির্বিশেষে মর্ত্যলোকোত্তর অস্পষ্ট লোকের মুখোমুখি দীড়িয়েছেন আপন 
তপঃশ্রভাবলে তিনি নন্দনতাত্তিক আনন্দ বা রসের চরম-উপলব্ধি লাভ করেছেন, এ কথা 
সহজেই অনুমেয় । বিশেষ হ'ল শিল্গের জগৎ, স্বামিজ্ী যখন নির্বিশেষ লোকের আভাস পান 
তখন শিল্পলোক অতিক্রান্ত। আমাদের ব্যবহারিক জগৎ হ'ল নামরূপের জগৎ । শিল্পজগৎও 
তাই। রূপ সত্যকে আবৃতও করে, আবার তাকে ব্যপ্রিতও করে। সত্যের ব্যঞ্জনা, তার আভাস 
রূপের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সত্যকে-__ পূর্ণ সত্যকে নন্দনতাত্বিক পথে, রূপারাধনার পথে 
লাভ করা যায় না।বপ অপগত না হ'লে ব্রহ্মসাক্ষাতকার বা আত্মসাক্ষাতকার ঘটে না। তাই 
পুর্ণ সত্যকে যে লোকে লাভ করা যায় বা পূর্ণ সত্য হওয়া যায়, তা হ'ল অছৈতের জগৎ। 
আর নন্দনতত্ত্বের জগৎ হ'ল দ্বৈত-আশ্রয়ী । রূপ-ভোক্তা এবং রূপ-_ এরা এ জগতের সমান 
অংশভাগী। ধখন এই রূপের জগৎ অতিক্রান্ত হয় রূপরসিক পরমরূপকে আপনার মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করেন, তখন তার আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তখন সুন্দরের জগৎ পরমসুন্দরের মধ্যে 
আপনার চরম সার্থকতা খুঁজে পায়। এই পরম অভিজ্ঞভাটুকু ক্রমান্বিত। রূপের জগৎ থেকে 
নয়! সাধারণত মানুষেরা রাপলোকের সীমানায় আবদ্ধ । এর বাইরে যাওয়া অতীব দুরূহ । এই 
রূপলোককে অতিক্রম করেছিলেন স্বামির্ী তার অলৌকিক তপস্যার বলে আর প্রাঠাকুরের 
কৃপায়। তার দেবদুর্লভি এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন 3 

নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর । 

ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর ।। 

অস্ফুট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে, 

ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং স্রোতে নিরন্তর। ২ 
পূর্বকথিত ঈশোপনিষদের প্লোকে সূর্যদেবকে বলা হয়েছে তার আলোক আবরণ অপসারিত 
করার জন্য । সেই আলোক আবরণ অপসারিত করলে তবেই সত্যের স্বরূপ দেখা যায়, তবেই 
আয্মোপলব্ধি ঘটে, একথা বললেন উপনিবদের খবি। তার সুউচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে 
স্বামিজীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এরা উভয়েই একই 
ভাবনার দ্বারা ভাবিত ;স্বামিজী দৃষ্ট এই অস্পষ্ট লোক জ্যোতিঃহারা, সূর্ধ বিহীন । সূর্যের আলোক 
আবরণ অপসারিত হ'লে তবেই সত্যদর্শন ঘটে, একথা বললেন উপনিবদের খধি আর স্বামিজীর 
অভিজ্ঞতায় আমরা সেই সত্যের আভাস পাই ; স্বামিজ্ী যে অবাহমনসোগোচরমের কথা 
বলেছেন সেখানে সূর্যচন্দ্র অস্তমিত, সে লোকে জ্যোতিলেখা অলিখিত। 


১। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃঃ ১৭২। 
২। স্থাফী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭। | 


নন্দনতত্ব-১১ 


১৭৮ শত 


স্বামিজী-কথিত শিল্পমূল্য ও শিল্পব্যঞ্রিত মহামূল্যের ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিক জগৎ মানুষের চরম 
মুক্তির সন্ধান দেয়। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ পারমার্থিক পর্যায়কে যেমন স্বীকার করেছেন, 
তেমনি আবার ব্যবহারিক স্তরকেও স্বীকৃতির মর্যাদা দিয়েছেন। শিল্পের আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন 
হ'লেও ব্যবহারিক সত্তার আলোকে তার মুল্যায়ন বাহুল্য নয়__ একথা স্বামিজী মনে-প্রাণে 
বিশ্বাস করেছেন। তাই দেখি ঠার নানান লেখায়, বন্তুতায় এবং আলোচনায় শিল্পের উল্লেখ। 
দেশ-বিদেশের শিক্প, গ্রীক শিল্প, ভারতীয় এবং এশিয়ার দেশগুলির শিল্প এবং রোমক শিল্পের 
উল্লেখ আমরা বহুবারই পেয়েছি। কখন কখন শিল্পের চরম আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন করেছেন তিনি । 
তার উল্লেখ পূর্বেই আমরা কৰেছি। আবার কখন বা বিশ্বপ্রেমিক' মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের 
দৃষ্টিতে শিল্পী বড় হয়ে উঠেছে। শিল্পকে অতিত্রম ক'রে শিল্পীর দাবীটা স্বামিজীর কাছে 
স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি সানন্দে সেই স্বীকৃতিটুকু দিয়েছেন তিনি শ্রমের গুণগান করেছেন : 
শ্রমদানীদের প্রণাম করেছেন।১ নির্বিকার নন্দনতাত্তিক বৈরাগা তার অনায়াসলভা ছিল বলে 
তিনি সহজেই যথার্থ শিল্প মূল্যায়নটুকু করতে পারতেন। ইউরোপীয় দেশগুলির শিল্পপ্রচেষ্টার 
তুলনামূলক আলোচনা স্বামিজী করেছেন। আমরা সেটুকু উদ্ধত করে দিই ঃ “কৃষ্ণতকেশ 
অপেক্ষাকৃত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ. বিলাসপ্রিয়, অতি সুসভা ফরাসীব শিল্পবিন্যাস আর একদিকে 
হিরণ্যকেশ, দীর্ঘাকার, দিঙনাগ জার্মানির স্কুল হস্তাবলেপ ।........ . কিন্তু ফরাসী যে শিল্প সুষমার 
সূম্ষ্প সৌন্দর্য, জার্মানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে অনুকরণ স্থুল। ফরাসী বলবির্যাসও যেন 
রূপপূর্ণ, জার্মানির রূপবিকাশ চেষ্টাও বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও 
সুন্দর, জার্মান প্রতিভার মধুর হাস্য-বিমগ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর ।”২ 

স্বামিজীর পাশ্চাত্য শিল্প প্রকরণের মূল্যায়ন যে বহুলাংশে যাথার্থের দাবী রাখে, একথা 
বিরূপ সমালোচকরাও স্বীকার করেন। ফরাসী-শিক্পকলার সুকুমার সৌন্দর্য স্বামিজীকে আকৃষ্ট 
করেছিল। লুভ মিউজিয়াম দেখে তিনি গ্রীক শিল্প সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করলেন তা 
শিল্পবসিকমাত্রেরই অনুধাবন করা প্রযোজন। বিদেশী শিল্পশান্ত্রে সুপগ্ডিত স্বামিজী লিখেছেনঃ 
মিউজিয়াম দেখে শ্রীককলার তিন অবস্থা বুঝতে পারলুম। প্রথম মিসেনি' (৩ ১০০০০৪17), 
দ্বিতীয় যথার্থ শ্রীক। .. এই “মিসেনি' শিল্প প্রধানতঃ এশিয়ার শিল্পের অনুকরণেই ব্যাপৃত 
ছিল। তারপর ৭৭৬ খৃঃ পুঃ কাল হতে ১৪৬ খুঃ পুঃ পর্স্ত 'হেলেনিক' বা যথার্থ শ্রীক শিল্পের 
সময় ।........ ক্রমে এশিয়া শিল্পের ভাব ত্য'গ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ চেষ্টা এখানকার 
শিল্পে জন্মে। শ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাত এই যে, গ্রীক শিক্প প্রাকৃতিক স্বাভাবিক 
জীবনের যথাযথ জীবন্ত ঘটনাপমূহ বর্ণনা করেছে।”* তারপরে স্বামিজী “আর্কেইক' ও ক্লাসিক 
গ্রীক-শিল্পের অভাদযের এভিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন। শ্রীক শিল্পের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি 
লিখলেন : "কলাবিদ্যা নিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিত লিখেছেন : (ক্লাসিক) শ্রীক শিল্প চরম 
উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। উহা তখন 
কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার কবে নাই ধা তদনুষায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। 
ভাঙ্কর্যের চূড়ান্ত নিদর্শন স্বরূপ মুর্তিসমূহ যে কালে নির্মিত হয়েছিল. কলাবিদ্যা সমুজ্্বল সেই 
খিঃ পুঃ পঞ্চম শতাব্দীর কথা যতই আলোচনা করা যায় ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণা হয যে. বিধি 

১। স্থাফী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ অধায, পৃঃ ১০৬। 

২। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও বচলা, যষ্ঠ খশ্ু, পৃঃ ১২৬। 

৩। স্বাতী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ট খণ্ড, পৃঃ ১৪২ ১৪৩ 


স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা ১৭৯ 


নিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়াতেই শ্রীক শিল্প সজীব হয়ে ওঠে।' এই শ্বীক শিল্পের দুই 
সম্প্রদায়-__ প্রথম আরটিক, দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়েন।”১ স্বামিজী আটিক শিল্পগোষ্ঠীর শিল্পকর্মে 
লক্ষ্য করলেন অপূর্ব সৌন্দর্য মহিমা এবং বিশুদ্ধ দেবভাবের গৌরব : যাহা কোনকালে মানবমনে 
আপন অধিকার হারাইবে না। এছাড়াও তিনি আটিক শিল্পের 'অন্যতর প্রবৃত্তিকে আবিষ্কার 
করেন। সেটা হল শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত করে কেবলমাত্র মানুষের জীবন 
বিবরণে নিযুক্ত রাখা” অলৌকিক দেবমহিমা, একদিকে আটিক শিল্পেব উপজীব্য, অন্যপ্রান্তে 
মানুষ আপন মহিমায় এবং স্বরূপে শিল্প সিংহাসনে অধিষ্ঠিত! আটিক শিল্পের এই দুটি ধারা 
মানুষের শ্রেয় বিধানের মধ্য দিয়েই তো ভগবানের সেবা করা যায়। তাই দেবভাব এবং মানব- 
মহিমা স্বামিজীর মতে আটিক শিল্পকে অননাসাধারণ গৌরব দিয়েছিল। যিনি জীবের মধ্যে 
ব্র্মকে প্রত্যক্ষ করেন তিনি শিল্পে দেবভাব এবং মানবভাব উভয়কেই স্বাগত জানাবেন, এ 
আর বিচিত্র কী? 

অন্যত্র জাপানী ছবি সম্বন্ধে স্বামিজী যে আলোচনা করেছেন তা কলারসিক এবং নন্দনতত্ব 
জিজ্ঞাসুর পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য । প্রশ্নকর্তা স্বামিজীকে বলছেন £ “আমি কতকগুলি জাপানী 
ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হতে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাদের নিজস্ব বস্তু, 
কারও নকল করবার জো নেই।” 

স্বামিজী বললেন। “ঠিক, এ আর্টের জন্যই ওরা এত বড়। তারা যে 4518110 
(এশিয়াবাসী)। আমাদের দেখছিস না, সব গেছে, তবু যা আছে তা অদ্ভুত। এশিয়াটিকের 
জীবন আর্টে মাখা । প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিয়াটিক তা বাবহার করে না। ওরে 
আমাদের আর্টও যে ধর্মের একটা অঙ্গ ।” ২ পাশ্চাতা দেশের সাধারণ মানুষের শিক্প-জীবনের 
সঙ্গে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শিল্প বোধের তুলনা ক'রে স্বামিজী প্রসঙ্গান্তবে বললেনঃ 
"কি জানিস, সাহেবদের 91111 (কাযকারিতা) আমাদের 4১৫1 শিল্প)। ওদের সমস্ত দ্রব্যেই 
11111, আমাদের সর্বত্র আঢ। এখন চাই ৪1 এবং 91111)-র ০7)010801গ (সংযোগ)।” 
গৌড়া নন্দনতাত্বিক হয়ত বলবেন যে, শিল্প এবং প্রয়োজন এরা হ'ল পরস্পর বিরুদ্ধ। কেমন 
ক'রে এদের প্রকৃতির যাথার্থাকে রক্ষা ক'রে উভয়ের মধ্যে সমৰয় ঘটানো যায়, সে সম্পর্কে 
নানান কুটতর্কের অবতারণা হয়ত কবা যেতে পারে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আর্চ-ইন-ইপ্া্রীর 
প্রসার এবং এশ্বর্য স্বামিজীর মতের সারবন্তায় আমাদের আস্থা স্থাপন করতে উৎসাহিত করে। 
আর এই সমৰয় প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে জাপানে! স্বামিজী সে কথা আমাদের 
বলেছেন। আপাতবিরোধী নন্দনতত্বগত দুটি আদর্শের সময় তিনি ঘটিয়ে দিয়েছেন তার খবি 
দৃষ্টির স্বচ্ছতার প্রসাদ গুণে। 

শিল্পে বাস্তবতা সম্পর্কে পণ্ডিতজন নানান ধরনের মত পোষণ করেছেন। শিল্পে প্রয়োজনের 
স্থান কতটুকু সে সম্বন্ধে স্বামিজীর সুচিন্তিত মতের উল্লেখ আমরা করেছি। শিল্ষে বাস্তবতা 
সম্পর্কে; তার মতামতও প্রণিধানযোগ্য। শিল্প কতটুকু বাস্তব অনুসারী হবে, কতখানি সে 
বাস্তবকে অনুসরণ ক'রে তারপরে কল্পনায় ভর করবে, সে প্রশ্ন অতি দূরূহ। স্বামীজী এই দুরূহ 
প্রশ্নের সমাধানকল্পে শিষ্যকে বলেছেন £ “একটা ছবি আঁকলেই কি হল সেই সময়ের সমস্ত 


১। স্বাফী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খপ, পৃঃ ১৪৩। 
২। স্থাফী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, প্রঃ ৪০৬। 


৯১৮০ নন্দনতত 


যেমন ছিল, তার অনুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিষগুলো দিলে তবে ছবি দাঁড়ায় । 77311) 
(০11535611 (প্রতীক সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদানো, 
বাপে তাড়ানো ছেলে-_ যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় ৮৪1171- 
।1)8 (চিত্রবিদ্যা) শিখতে । তাদের দ্বারা কি আর কোন ছবি হয়? একখানা ছবি এঁকে দাঁড় 
করানো আর একখানা 2911501 [078715 (সর্বাঙ্গ সুন্দর নাটক) লেখা, একই কথা ।” এই মতের 
বিস্তৃত ব্যাধ্যা প্রসঙ্গে স্বামিজ্জী বললেন £ “শিল্পের বিষয়বস্তুর মুখ্যভাবটুকু শিল্পকর্মের মধ্যে 
থেকে ফুটে বেরুনো চাই । শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুর রূপায়ণে ক্রিয়াও চাই আর গাস্তীর্য, হের্যও 
চাই।” ভারতীয় এতিহাসিক শিল্পকর্মে স্বামিজী এই দুটি গুণই প্রত্যক্ষ করেছেন। ভারতীয় শিল্প 
আপন গৌরবে ভাস্বর, কেননা এই দু'টি গুণই ভারতীয় শিল্পে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করেছে। 
তিনি অনাত্র ভারতীয় নাটক এবং শ্রীক নাটকের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন যে, 
ভারতীয় নাটককে উক্ত দুটি প্রসাদ গুণই বরমাল্য দিয়েছে । তৎকালে প্রচলিত গ্রীক নাটকের 
দ্বারা ভারতীয় নাটকের প্রভাবিত হওয়ার কথাকে স্বামিজী অস্বীকার করেছেন বিদ্ধাজনসুলভ 
জ্ঞানের আনুকৃল্যে সুন্ষ্ম তর্কজালের বিস্তার ক'রে তিনি বললেন ঃ “আর্য-নাটকের সাদৃশ্য 
গ্রীক-নাটকে আদৌ তো নাই, বরং সেক্ষপীয়র প্রণীত নাটকের সহিত ভুরি ভুরি সৌসাদৃশ্য 
আছে।” শুধু নাটক কেন আর্য-ভাস্কর্ষেও গ্রীক প্রভাব তিনি অস্বীকার করলেন। ভারতীয় এবং 
পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্রে স্বামিজীর ব্যুৎপত্তি সন্দেহাতীত?£ বিশেষজ্ঞের সুগভীর পাণ্তিত্য এবং সুক্ষ 
মননধর্ম স্বামিজীর সকল আলোচনার বিষয়বস্ত্রর উপর অলোকসামানা আলোকপাত করেছে, 
একথা নির্বিচারে বলা যায়। বিলাতী সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী 
বললেন ঃ “বিলাতী সঙ্গীত খুব ভাল, 1)9177507৮-র চূড়ান্ত, যা আমাদের মোটেই নেই। তবে 
আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল যে, ওরা কেবল শেয়ালের 
ডাক ডাকে । যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম, তখন অবাক হলুম । শুনতে 
শুনতে তন্ময় হয়ে যেতাম। সকল /ঘা এরই তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একটা খুব 
উৎকৃচ্ণ ছবির কিছু বুঝতে পারা যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তো তার অন্ধি- 
সন্ধি কিছুই বুঝবে না।”১ 

বিলাতী সঙ্গীতের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে স্বামিজী শিল্পে অধিকারবাদের নীতিকে গ্রহণ করেছেন৷ 
অবশ্য এ অধিকার কুলগত নয়, এ অধিকার অর্জন সাপেক্ষ । পাশ্চাত্য সঙ্গীতে স্বামিজীর 
আসক্তি জন্মেছিল ধীরে ধীরে এ কথা স্বামিজীর স্বীকারোক্তিতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতের পূণ রূপ; সে রূপ দর্শন করা অভ্যাস ও আয়াসসাধ্য। হার্মনি-প্রধান পাশ্চাত্য 
সঙ্গীত স্বামিজীকে আকৃষ্চ করেছিল। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতে করুণ রম এবং বীর রস এই 
উভয়বিধ রসের প্রাধান্য লক্ষ্য করে বললেন যে, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে 179770079-র 
অভাব ; আর এই জভাবটুকুর জন্য বীর রসের প্রাধান্য বড় একটা ভারতীয় সঙ্গীতে দেখা যায় 
না। বীর রস, স্বামিজীর মতে, হার্মনি আশ্রয়ী । সকল রাগই 4916191 হয় যদি 11977)017-0ত 
বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে বাজানো যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি এইভাবে হয় । মুসলমান বিজয়ের 
পর এদেশে টপ্লা গানের বিশুদ্ধতা আর রইল না বলে স্বামিজী আক্ষেপ করেছেন। এদেশে 
এসে মুসলমান ওস্তাদেরা রাগরাগিণীগুলিকে আত্মস্থ কবলেন ; এই প্রক্রিয়ায় তারা টল্লা এমনতাবে 
প্রয়োগ করলেন যে টপ্লাগানের নিজস্ব প্রকৃতিব পরিবর্তন ঘটে গেল। স্বামিজীর এই মত সম্বন্ধে 


১। স্বামিজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড , পৃঃ ৩৯৮-৯৯। 


স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা ১৮১ 


মতভেদের অবকাশ থাকলেও এ কথা বলা যায় যে, তার শিল্পদৃষ্টি শিল্পের নিগৃঢ় তত্বাবলীর 
অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ করেছে। তার কথা উদ্ধত করি £ “তোরা এটা বুঝতে পারিস না যে, 
একটা সুরের উপর আব একটা সুর এত শীঘ্ধ এসে পড়ে যে, ভাতে আর 
সঙ্গীত মাধূর্য (1451০) কিছুই থাকে না, উল্টে 015০9181708 (বে-সুর) জন্মায়। মাতটা পর্দার 
[১1ায)00311010, 00100108119 (পরিবর্তন ও সংযোগ) নিয়ে এক একটা রাগরাগিণী হয় 
তো? এখন টপ্লায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা তান সুষ্টি করলে আবার 
তার উপর গলায় জোয়ারী বলালে কি করে আর তার বাগত্ব থাকবে£ আর টুকরো তানের 
এত ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব ভাবঢা তো একেবারে যায়। ...তবে আমাদের সঙ্গীতে 
0৫6০০ (সিড় মৃচ্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস। ফরাসীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের 
1415০-এ ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তারপর এখন ওটা ইউরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত করে 
নিয়েছে।১ উপরি উদ্ধত উক্তি থেকে সঙ্গীত তথা শিল্প সম্বন্ধে স্বামিজীর আর একটি মত 
মূল্যহানি ঘটে। অর্থাৎ সঙ্গীত শুধুমাত্র সুরের বা রাগরাগিণীর খেলা নয়। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ দিয়ে 
যেন শিল্পের মূল্যায়ন না করা হয়। সুর একটা ভাব বহন করে * সেই ভাবটি সঙ্গীতের শিল্পমূল্য 
কতকাংশে নির্ধারিত করে। রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ “শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ ।" 
স্বামিজী ঈঙ্গিত করলেন যে, "শুধু সুর দিয়ে যেন কানকে আমরা না ভোলাই। মন ভোলাবার 
জন্য যেন কবিত্ব ভাবটিও অক্ষত এবং পূর্ণ থাকে । শিল্পের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে এই তত্বকে রূপ 
এবং ভাব (07) 8100 00066180) এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ তত্ব হিসেবে 
দেখা হয়েছে। শিল্পে রূপ বা ফর্মের প্রাধান্য হবে, না ভাব বা কন্টেন্টের প্রাধান্য ঘটবে £ এ অতি 
জটিল প্রশ্ন । স্বামিজীর মত হ'ল আরিস্ততলীয় মধ্যপন্থা-আশ্রয়ী। সঙ্গীতে রাগরাগিণী এবং 
তার কবিত্বভাব, এরা উভয়েই প্রয়োজনীয় । সঙ্গীতকে পূর্ণাঙ্গ শিল্প হতে হলে এই রাগরাগিণী 
এবং কবিত্রভাবকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে। স্বামিজীর এই মত তর্কশান্ত্র সম্মভ। 

স্বামি্ীর সঙ্গীতবিজ্ঞানে পারঙ্গমতার কথা সর্বজনবিদিত। আমাদের সঙ্গীতে হার্মনির 
অভাব যেমন তাকে পীড়া দিয়েছে ঠিক তেমনি ওদেশের কাবে; অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিল 
ঘটানো কিছু নয়। ছন্দের মিলই সর্বাপেক্ষা উন্নত রুচির বস্ত নয়। এ ঘোষণা তিনি করলেন 
স্যানফ্রানসিঙ্কো শহরে অবাস্থৃত ওয়েগু সভাগৃহে। ভার কণ্ঠে সেদিন বিষাদের সুর প্রতিধ্বনিত 
হয়েছিল। ভারতের শিল্পকে, তার শিল্পদর্শনকে তিনি আবার ফিরে পেতে চাইলেন। তিনি 
বললেন ঃ “বর্তমান ভারতবর্ষকে, তার ব্যক্তি এবং ব্যষ্টি জীবনকে শিল্প আশ্রয়ী হতে হবে। 
আর সেই দিকে সে কতখানি অগ্রসর হতে পারবে তার উপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল ।” 
সন্ত্যাসীর কম্ুকষ্ঠে সেদিন এই কথাই ধ্বনিত হ'ল £ "ভারতবর্ষে বহুযুগ পূর্বে সঙ্গীতপূর্ণ সপ্ত- 
সুরে এমন কি অর্ধ ও চতুর্থাংশ সুরে বিকশিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ অতীতে সঙ্গীত, নাটক 
ও ভাঙ্কর্যে অগ্রণী ছিল। বর্তমানে যাহা কিছু করা হইতেছে, সবই অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। 
বাঁচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের প্রয়োজন কত অল্প এই প্রশ্নের উপরই বর্তমান ভারতের সব 
কিছু নির্ভর করে।' ২ 


১। স্বামিজীর বারী ও রচনা, নবম খপ্ত, পৃঃ ৩৯৯-৪০০। 
২। স্বামিজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫। 
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বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ ক'রে কথা-সাহিতো। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্থানটি 
অর্তিবিশিষ্ট। তাব শিল্প-শৈলী, ভাষার গঠন ও ব্যবহার, ঘটনা সন্নিবেশ পদ্ধতি তার শিল্পের 
এক ধরনেব আবেগনময়ত। 0701৮. 005)06100 অভি স্পষ্ট, মানব মনের শ্লেহ-ভালবাসা, 
এরা যে সর্বত্র এক এই ধরনের একটা প্রাথমিক ধারণা শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পাঠে পাঠকের 
মনে সহজেই জন্ম নেয়। অতিকথন দোষ শরৎ সাহিতোর চন্দ্র-কলঙ্ক-শোভা এ কথা না 
বললেও শরৎসাহি্তা যে তার ছায়াপাত ঘটেছে এ সতাটুকু অনস্বীকার্য : বাঞ্জনা অতিকথনকে 
সনিহার করে । শরৎতচন্দ্রেব বাচনভঙ্গী সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যময়। তাই তা 
সুখপাঠ্য। কিন্তু পাঠান্তে চিন্তার নিক্তিতে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়ে। 
বুদ্ধির আলোকে শরুচন্দ্রের সৃষ্টি দেদীপামান নয়। প্রাথমিক হৃদয়াবেগের রামধনুর রঙে 
শরৎচন্দ্র পাঠকের মনকে রাঙিয়ে তোলেন। আবেগ অনুভূতি সহজেই আশ্চর্য মধুর হযে 
শরৎত্চন্দ্রের লেখনীমুখে পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষষ শরৎচন্দ্র সাধারণতঃ 
হৃদয়াবেগকে সামাজিক অনুশাসনের বেড়ার বাইরে স্বীকৃতি দেন নি। যে নৈতিক পরিমণ্ল 
উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে আমাদের মানব চেতনাকে আচ্ছন করে রেখেছিল, 
বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যস্ত কেউই তার বাইরে যেহে পারেন নি। একে আমরা 
উপনিষদের ভাষার অনুকরণে 'লেখিক খত" বলতে পারি। অর্থাৎ তৎকালীন লেখক 
সম্প্রদায়েব যে নীতিবোধ সযত্ে তাদের শিল্প কর্মকে সম্ভীবিত ক'রে রাখত তাকে অস্বীকার 
করার চেষ্টা শরৎচন্দ্র কখনও করেন নি। তার নন্দনতান্তিক ধাবণা নীতিবোধের দ্বারা পরিপুষ্ট 
ও পরিমাজিত । চরিত্রহীলে বর সতীশ সাবিত্রীর প্রতি ভালোবাসায় মুগ্ধ, কিন্ত সতীশের প্রেম 
কখনোই সামাজিক ত্বীকৃতিব সুনির্দিষ্ট বেড়াটিকে লঙঘন করার প্রয়াস পায়নি । সতীশ কেন 
শরৎচন্দ্র-সৃষ্তট কোন নায়ক-নায়িকাই এই সামাজিক শীহি ও রীতি 'হক্ষেে দাষে দায়ী নয়। 
অবশ্য শ্রতচন্দ্রের নায়িকার। নায়ককে আসন পেতে অন্ন পরিবেশন করেছেন । এর ফলে হয়ত 
কোথাও তা অনৈতিক হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেছেনে। কেন না গৌড়া হিন্দুমতে 
অনেক সময়ে সামাজিকতা এবং নৈতিকভা সমার্থক বলে গণ্য হয়েছে। আমরা অবশ্য সে 
মতের পোযকভা করি না। আমরা বলি অন্নদান অনৈতিক (ন41)। 

ভালবাসা অন্ধ, ভালবাসা মৃত্যুহীন, ভালবাসা যেন রাতের ভারা, রাতের অন্ধকারে যেমন 
সে দেদীপ্যমান, তেমনি দিনেব আলোতে সে অতি স্পষ্ট না হলেও তার অস্তিত্টুকু হারিয়ে 


যায় না। সতীশ সাবিত্রীর ভালবাসা লোকচক্ষুর অন্তরালে যেমন প্রস্ফুটিত পদ্মের মত ফুটে 
ওঠে তেমনি আবার লোকাচারের স্পর্শ পেলেই তা' মুদিত আলোর কমল কলিকাটির মত 


আত্মগোপন কবে । প্রেমেব এই আত্মগোপন্টুকু যেমন মধুব তেমনি সুন্দর । প্রকাশ্য দিবালোকে 
প্রেম বাঁচে না। দুর্ভেদা একান্ততার সুড়ঙ্গ পথে প্রেমের শাতায়াত! সে প্রেম আমর, নিষিদ্ধ 
কবি-কল্পন' শ্রীরাধিকাকে কৃষ্ণের মাহুল আয়ান ঘোষের পত্রীরূপে কল্পনা কারে এই 
দিবাপ্রেমকে জঠি নিষিদ্ধ কারে দিয়েছে: । আব অতি নিষিদ্ধ বলেই ভা" এতো মধুর । শরৎচন্দ্র 
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সাবিত্রীকে গৃহ-পরিচারিকারূপে কল্পনা ক'রে সেই প্রেমকে নিষিদ্ধ প্রেমের রূপ দিয়েছেন। 
আর তা তৎকালীন সমাজরীতিতে নিষিদ্ধ বলেই তা এতো মধুর হযে উঠেছিল। মহাকবি 
মিল্টনের ভাষায় এ প্রেম হ'ল "7170 0811 01 17910174467 01০০" নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল। 
রঙ-বেরগের বিচিত্র অসংখ্য অসামাজিক প্রেমের কাহিনী যা শরৎচন্দ্র আমাদের শুনিয়েছেন, 
তারা কিন্তু শালীনতার সীমা কোথাও লঙ্ঘন করে নি। 

শরৎচন্দ্র সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে হৃদয়াবেগকে বন্দী ক'রে রেখে সামাজিক 
স্বাস্থ্যকে অক্ষুপ্ন রেখেছিলেন সত্য, কিন্তু তার নীতিবোধ তার শিল্পকে ক্ষুপ্ন করেছিল কিনা সে 
সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে। বন্কিমচন্দ্রের রচনাশৈলীতে তার উপন্যাসের পরিণভিতে 
আমরা তৎকালীন নীতি-বি গুদ্ধতার প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছি। তৎকালীন নৈতিক পরিমণুলের 
বিরুদ্ধাচারণের ভয়ে 'কৃষ্ঃকান্তের উইল -এ বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিণতির কল্পনা করেছিলেন, তা 
আমরা লক্ষ্য করেছি। রোহিণীর অপমৃতুা শিল্পতাত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন-যোগা কিনা. 
সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অবশ্য উপন্যাসের পরিণতিতে গুঁপন্যাসিকের কক্সনাই প্রধান। 
পরিণতির রূপান্তর সম্বন্ধে পাঠকের বা সমালোচকের কান বক্তব্যই সমীচীন নয়। গ্রন্থকারের 
সৃষ্টি “অপূর্ব বস্ত্র: তা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রই হোন আর শরৎচন্দ্রই হোন। অতএব ত্রষ্টা কল্গিত 
উপন্যাসের পরিণতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অসমীচীন হলেও পাঠকের এইট্রকু বলার 
অধিকার নিশ্চয়ই আছে যে কোন একটি উপন্যাসের একটি বিশেষ ধরনের পরিণতি কেন 
হল? এই দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কুষ্কান্তের উইল” শরচন্রের “চরিত্রহীন প্রমুখ 
উপন্যাসের পরিণতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। 

শরৎচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক এবং নৈতিক শুচিতাবোধ কতখানি কাজ কবছে 
সেই তথাটা অপ্রাসঙ্গিক ঃ কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে'। যে অসামাজিক প্রেম, বৈষ$ব 
সাহিত্যে যাকে পরকীয়া প্রেম বলা হযেছে তার পূর্ণ প্রকাশ, তার চরম প্রস্ফুটন শরৎসাহিতো 
নেই। নীতিবাগীশ শরৎচন্দ্র এসে. সমাজভয়ে ভীত শরৎচন্দ্র এসে শিল্পী শরৎচন্দ্রকে প্রত্যাহত 
করেছে বারবার। পঙ্গু, নিবীর্য, প্রাতোনিক প্রেম শরৎচন্দ্র পরিবেশন করেছেন তার সমগ্র 
সাহিত্যসন্তারে। বঞ্ষিমচন্দ্র 'দেবী চোধুরাণী -তে সাগর বৌয়ের মুখ দিয়ে যে 5০৯ 3917৮0- 
এর কথা নির্ভয়ে কলালেন সেটুকু সাহসও কিন্তু শরৎচান্দ্রের ছিল না। সেটুকু নির্ভীকতাও 
শরৎচন্দ্র যদি দেখাতেন তবে বোধ হয় পশ্চিমদেশ থেকে স্বীকৃতি আসতে, নোবেল 
পুবস্কারের বরমাল্া পেতে তাঁর অসুবিধা হত না। বাক্তিগত জীবনের অসামাজিক রীতি ও 
জীবনধারা হয়ত শরৎচন্দ্রের সাহিতাক নিভীকতাকে ক্ষু্ন করেছিল। উপন্যাসে কথিত 
অসামাজিক প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতিটুকু ঘটাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বারবার ইতস্ততঃ করেছেন। 
আমাদের মনে হয় এর মূলে আছে লোকভীতি। সমালোচক হয়ত বলবেন যে শরতচন্দ্রের 
বাক্তিগত জীবনের অসংযম তার উপন্যাসেও প্রতিফলিত হয়েছে । আমাদের মনে হয় এই 
লোকভয়টুকু শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অধিকাংশ প্রেমের আখ্যানকে পঙ্গু এবং অসম্পূর্ণ ক'রে 
রেখেছে। আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে সব থেকে বড় যুক্তি হ'ল রামের স্ুমতি' আখ্যানটুকু : 
মানবহাদয়ে প্রেম প্রবল: অসামাজিক প্রেম হ'ল দুর্বার। তার অমিত শক্তি। যে প্রেম 
বিল্বমঙ্গলকে অমর করেছে সার্থকতার মধো দিয়ে, সেই প্রেমই আবার ব্যাহত হ'য়ে 
ওথেলোকে তীর প্রিয়তমা ডেসডিমোনা হত্যায় উদ্দদ্ধ করেছে। এ প্রেম সমুদ্েব মত উদ্বেল, 


১৮৪ সন্দনতত্ত 


অশান্ত এবং সবগ্রাসী। নীতিনিষ্ঠ শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে সেই প্রেম দেবদাস-পার্বতীকে কেন্দ্র 
ক'রে ছোট পল্বলে পরিণত হ'ল। সর্তীশ-সাবিত্রীর প্রেম, শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রেম অতি 
ফেলল প্রেম আর প্রেম হিসেবে বেঁচে রইল না। প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি হয় মিলনে । 
প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য তার প্রকৃচ্চ উদাহরণ। সেই মিলনটুকু সুন্দর ক'রে, তার 
বৃত্তান্তুকুকে রসধন্য কারে তোলা জাতশিক্পীর কাজ । শরৎচন্দ্র সেটুকু করতে পারেন নি। অথচ 
স্নেহকে ঘিরে গল্পকার শরৎচন্দ্র যে অনবদা কথাসাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তার তুলনা পৃথিবীর 
ইতিহাসে বিরল। “রামের সুমতি'তে রামের জন্য নারায়ণীর স্রেহ-ভালবাসা, আবেগ অনুভূতির 
যে অপার দিগন্তকে উদ্বারিত ক'রে দিয়েছে তার তুলনা কোথায় £ হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রেম 
প্রচপণ্ততম হয়েও যা করতে পারেনি সেই অসাধ্য সাধন করেছে স্নেহ। স্নেহ প্রেমের মত দুবরি 
নয়, সর্বশক্তিমান নয়, তা'সন্বেও ল্লেহের জগতে শরৎচন্দ্র যে ব্যঞ্জনার প্রবর্তনা করেছেন, 
প্রেমের জগতে তা” তিনি করতে পারন নি। এর মূলে রয়েছে 5০9০18119০০ বা ব্যক্তিগত 
জীবনে শুচিতার অভাবের জন্য ৮5৮০101081091 1৪৮০০ , অতএব বলা চলে যে সামাজিক 
প্রেমের উপাখ্যান নিয়ে শরৎসাহিত্য ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সাহিত্য-গগনে উদ্দীয়মান 
হয়েছিল, তার পূর্ণ বিকাশ না ঘটার জন্য শরৎ প্রতিভা দায়ী ছিল না, যারা দায়ী ছিল তাদের 
সম্বন্ধে গবেষণা করবেন আগামী যুগের সমাজতত্ববিদ এবং মনস্তাত্বিকের দল। 


শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রকলা 


শিল্পলোকের দিগন্ত অপসৃয়মান এবং তার সম্ভাবনাটুকু আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্রের 
মধ্যেই বিধাতা পুরুষ প্রচ্ছর রেখেছিলেন । মনুষ্যশিল্প দেবশিল্পকে অনুকরণ করতে চেয়েছিল, 
অনুকরণও করেছিল এবং সেই আদিম মনুষ্যশিল্পী তার ছবির প্রথম রেখার টানেই দেবশিল্পের 
অনুকৃতিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল অনায়াসে । মহাদার্শনিক হেগেলের কথা উদ্ধৃত ক'রে বলতে পারি 
যে প্রকৃতি যে সব মালমশলা নিয়ে সৃষ্টি সৃষ্টি খেলেছিল, তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল সুষ্ঠু সৃষ্টির 
পথে আত্যন্তিক বাধা। প্রকৃতির মধ্যে, তার সহজ শিল্পকর্মের মধ্যে যেটুকু অপূর্ণতা থেকে গেল 
তা হচ্ছে তার উপকরণের অপূর্ণতা । সৃষ্টির হাল প্রকৃতি শক্ত হাতেই ধরেছিল কিস্তু তবুও তা? 
লক্ষো পেখছুলো না। ডাক পড়ল মনুষ্য-শিল্পীর। বর্ণবহুল বসন্তের এশ্বরসস্তার থেকে শীত- 
রিক্ততায় সমাদৃত বৈরাগী প্রকৃতির অতুলনীয় বর্ণবিক্ততাটুকু শিল্পী প্রত্যক্ষ করলেন। মহৎ 
এশ্বর্য থেকে কেমন করে মহত্তর বৈরাগ্যটুকুকে আহরণ করা যায় তার মন্তরগুপ্তিটুকু শিল্পী 
শিখলেন প্রকৃতির কাছ থেকে। যে এন্বর্ অতিগোচর তার মূল্যকে অস্বীকার ক'রে তিনি 
দেখলেন সেই এম্র্যকে প্রচ্ছর্নর হলেও যা দিগন্ত প্রসারী ব্যঞ্জনায় বিসর্পিত। এই ব্যঞগ্রনার 
তন্বটুকু কবি সাগ্রহে গ্রহণ করেলেন প্রকৃতির কাছ থেকে, পরিপাটি কবে তাকে পরিবেশন 
করলেন আর এক পরিপ্রেক্ষিতে । বর্ণাঢ্য জটিলতা থেকে শুভ্র সারলোোর আবির্ভাব। দেবশিল্প 
থেকে মনুষ্যশিক্গের আবির্ভাব ঘটলো । 

সমগ্র শিল্প বিবর্তনের ধারা-ইতিহাস্টুকু আর একভাবে মামরা প্রত্যক্ষ করেছি শিল্পী 
যামিনী রায়ের শিল্পে। সেখানেও দেখেছি সেই বর্ণ-সুন্দর বার বার এসেছে যামিনী রায়ের 
চিত্রপটৈ ; আবার তার ঘটেছে অন্তর্ধান ; শুভ্র, রিক্ত, সুন্দরও প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে এঁকান্তিক 
আগ্রহে যামিনী রায়ের চিত্রপটে। বর্ণ-সুন্দরের সঙ্গে তার দ্বন্দ ঘটেছে: সংঘাত ঘটেছে। 
অবশেষে এই সহজ সুন্দরের, এই নিরাভরণ রিক্ত সুন্দরের জয় হয়েছে। তার নির্ঘোষ কান 
পেতে শুনেছি য'মিনী রায়ের সমগ্র চিত্রজগৎ জুড়ে। দেশ বিদেশ থেকে শিল্পীকে যে 
বৈজয়ন্তীমালা দিয়ে অভিনন্দিত করা হয়েছে তা এই রিক্ত সুন্দরের বেদীমূলে সমর্পিত অর্থ্য। 

বারো বছর বয়সে শিল্পী বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীতে বসে আপন মনে যা খুশী তাই 
আঁকলেন। আকার ছন্দটুকু লীলায়িত, ছবি হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত । অনেক ছবি একে চলেছেন ঃ সৃষ্টির 
প্রেরণায় প্রাণিত কিশোর শিল্পী । কী মহৎ ক্ষুধার আবেশে শিল্পী আবিষ্ট হয়েছিলেন তার কথা 
আমরা জানি না; হুয়তো সেই ক্ষুধার সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাল্সিকী। শিল্পীর 
আত্মানুসন্ধান চললো ; প্রকাশের পথে তিনি নিজ্জেকে সার্থক করতে চাইলেন । রূপের সন্ধানে, 
রসের সন্ধানে কবি আপন শক্তিকে রীতির বন্ধনে বাধতে চাইলেন। কিশোর শিল্পী কলকাতায় 
এসে গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্ট-এ ভর্তি হলেন ১৯০৪ সালে। যে রসের সন্ধানে কিশোর চিত্ত 
উন্মুখ তার সন্ধান মিলছিল না স্কুল অব আর্টসের চোহদ্দির মধ্যে । তিনি বার বার তাই 
বিদ্যালয়ের খাতায় নাম লেখাচ্ছিলেন আবার প্রত্যাহার করে নিচ্ছিলেন। কিন্তু শেষবার যখন 
তিনি স্কুলে যোগ দিলেন তখন অধ্যক্ষ ছিলেন ব্রাউন সাহেব । অধ্যক্ষ ব্রাউন একদিল আবিষ্কার 


১৮৬ নন্দনতত্ত 


করলেন যে কিশোর যামিণী রায় কাট-বোর্ডে ছোট্ট একটি চৌকো গর্ত ক'রে তার মধ দিয়ে 
নিরম্তর প্রবাহিত প্রকৃতির বন্ধনহীন রূপসাগরের লক্ষ কোটি উর্মিমালার কয়েকটিকে ধর্বার 
সাধনায় তন্ময় হয়ে গেছেন। অধ্যক্ষ বিস্মিত হয়ে প্রতাক্ষ করলেন কিশোর শিল্পীর এই সিন্ধুর 
মধ্যে বিন্দুকে প্রত্যক্ষ করার সাধনা । রেখা এবং রঙের সীমানা টেনে যে ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম শিল্পী 
সৃষ্টি করেন তারই অন্তরে যে ভূমার প্রতিষ্ঠা এই সত্যাটুকু উপলব্ধি করেছিলেন সেদিন সেই 
কিশোর শিল্পী । সুস্পষ্ট রেখায় অনির্দেশ্য ব্যগ্জনাকে ফুটিয়ে তোলার যে বীতি কিশোর শিল্পী 
সেদিন আয়ত্ব করতে প্রয়াসী হযেছিলেন তা হ'ল তার শিল্প বিবর্তনর মর্মকথা । শিল্পতত্বের 
পরিভাষায় বলা চলে যে কিশোর শিল্পী “কম্পোজিশন'-এর দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন এই যুগে। 
ছবি আঁকা চলল। স্কুলের চৌহদ্ির বাইবে বিরাট পৃথিবীর সৌন্দর্য, মাটির গন্ধ আন্দোলিত- 
শীর্ষ নব দুর্বাদলের শিহরণ শিল্পী সুগ্ধ হয়ে দেখলেন। এই সৌন্দর্যের ঢেউ শিল্পী মনকে 
অনুকারের দিকে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট করল। শিল্পী প্রতিকৃতি অস্কন বা পোর্ট্রেট পেইন্টিং-এর 
দিকে মন দিলেন। এই অনুকৃতির সাধনা চলল দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। অনেক ছবি আকা হ*ল। 
শিল্পীমন অশান্ত হয়ে উঠল। তার হাতে পশ্চিমী রীতিতে (ড৬/5$167) (6০1018106) আকা 
প্রতিকৃতিগুলো বাত্ধয় হয়ে উঠলো; কবি তীর স্টুডিয়োতে বসে নিভৃত আলাপচারী করেন 
তার সৃষ্টির সঙ্গে। কিন্তু এ ভাষা তো তার অন্তরের কথা বলে না। হৃদয়ের অপরিমেয় 
সম্পদকে উদ্ধারিত করে দেয় না। ভাষার সন্ধানে শিল্পী মেতে উঠলেন ; যে ভাষা এঁকান্তিক 
ভাবে শিল্পীর মনের কথাটুকু ব্যক্ত করতে পারে ; সে মন যে এঁ বেলেতোড়ের মাটি থেকে 
তার আকাশ বাতাস থেকে, তার গাছপালা থেকে আপনার এশর্যটুকু আহরণ করেছিল। সে 
মন মার্টির ভাষা বোঝে. মাটির গানে ভরে ওঠে । তাই শিল্পীর সাধনা চললো সেই অনন্য 
ভাষাটুকু খুঁজে পাবার জন্য । অপরের ভাষায় শিল্পীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়। তাই তো তিনি 
01017121 ০1901 01 /৮1১-এ যোগ দিলেন না। ছবি আঁকা চললো, গ্রামা জীবনের ছবি. 
সাঁওতাল", মা ও ছেলে প্রমুখ ছবি আঁকা হলো। ছবির উপজীব্য আমাদের অতি পরিচিত 
দৈনন্দিন জীবন-নাট্যের কুশীলবগণ। 

যোগাযোগ ঘটল শিল্পাচার্য অবনীন্্নাথেব সঙ্গে । রূপের সন্ধানে বাকল যামিশী রায় 
শিল্পাচার্যের কাছে আপনার রূপ বাকুলতাটুকু প্রকাশ করলে তিনি তাকে উপদেশ দিলেন £ 
'নন্দর কাছে শেখ'। শিল্পাচার্য ভুল বুঝলেন যামিনীবাবুকে। যামিনীবাবু আঙ্গিক শিক্ষার্থী নন ; 
তিনি শুদ্ধ মূর্তির সন্ধানে রূপের সন্ধানে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। সাধারণ অর্থে শেখা হয়তো শিল্প- 
শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব আর এই তত্ুর্টিই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তার “ভারত শিল্পের বড়ঙ্ছ গ্রন্থ 
ব্যাখ্যাত ক'রে বলেছেন যে রীতি-আঙ্গিক সম্বন্ধে অনুসৃতব্য বিধি-বিধান শিল্গ-শিক্ষার্থীর জন্য, 
শিল্পীব জন্য নয়। সেদিন হয়তো অসাবধানতাবশতঃ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ যামিনী রায়ের 
মধ্যে সেই শিল্প-শিক্ষার্থীকেই দেখেছিলেন, শিল্পী হয়তো নেপথ্যে ছিল , তাই তিনি তাকে যে 
উপদেশ দিলেন তা যামিনীবাবুর মনঃপূত হলো না। নিঃশব্দ সঙ্কোচে শিল্পী সরে এলেন 
শিল্পাচার্যের কাছ থেকে ঠার নিভৃত নিকেতনের মাঝখানে । নিঃসঙ্গ সাধনায় দু'চোখ ভয়ে 
দেখা, হৃদয় দিয়ে উপলবি করা গ্রামাজীবনের শান্ত সৌন্দর্য ফুটে উঠতে লাগলো একের পর 
এক ছবিতে । শিল্প রসিকেরা সেদিন এই নবীন শিল্পীকে সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন। স্বীকৃতি 
পেতেও দেরী হলো না। ভাইসরয়ের স্বর্ণপদক শিল্পীর কে দুলিয়ে দিলেন সে যুগের 


শিল্পী যামিনীর রায়ের চিত্রকলা ১৮৭ 


কলারসিকেরা। স্বীকৃতির ধারাজলে স্নান ক'রে ক্ষণিকের জন্য তিনি স্বস্তি পেলেন। 

শিল্পরীতির উদ্ধতিন চললো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা লেগেই আছে। এবার যামিলীবাবু [2 
(০০1)710০-কে আশ্রয় করলেন, কতো কম রঙে এবং রেখায় ছবি আঁকা যায় তারই পরীক্ষা। 
কাব্যে যেমন অতিকথন দোষ কাব্যসৌন্দর্যে হানি ঘটায়, অস্কনেকার্যেও তেমনি রং ও রেখার 
বাহুল্য ছবির সৌন্দর্যহানি করে। ছবিতে আঁকা পাত্র-পাত্রীর অঙ্গশয্যা বা 091০ কত কম 
রঙে এবং রেখায় সুব্যক্ত করা যায়-_ সেটুকু যামিনীবাবু তার সুমিত আঙ্গিকে প্রত্যক্ষ করালেন 
রসিকসুজনকে । 01161151 /া1 5০০।৫1৮-তে চিত্র প্রদর্শনী হলো। নবু ঠাকুর খ্যাতনামা 
শিল্পরসিক গগনেন্দ্রনাথের পুত্র । তিনি এই চিত্র প্রদর্শশীর উদ্যোক্তা, তার আহানে যামিনীবাবু 
আপনার কয়েকটি ছবি দিলেন এই প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্যে! নুন করে আবার 
যামিনীবাবুর শিল্প-প্রতিভা স্বীকৃত হলো। মহাশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ যামিনীবাবুকে আশীবার্দ 
করলেন। 17191 (5০1/710০-এ আঁকা "মা ও ছেলে" শীর্ষক ছবিখানি গগনেন্দ্রনাথ ক্রয় 
করলেন। তিনি তখন বাকশক্তি রহিত : তবু ছবির আবেদনে সাড়া তুললো শিল্পীর সত্তার 
অণুতে পরমাণুতে! প্রশংসার ভাষা নেই € যামিনীবাধুর আঁকা ছবির সামনে গগনেন্দ্রনাথ 
আত্মস্থ হয়ে গেলেন! তার দুচোখ দিয়ে আনন্দাশ্র ঝরতে লাগলো । সে যুগের মহাশিল্পীর 
আর্শীবাদ অশ্ঞধারায় সিঞ্চিত হয়ে ঝরে পড়লো এ যুগের মহাশিক্সীর মস্তকে। 

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ সাগ্রহে লক্ষ্য করেছিলেন যামিনীবাবুর শিল্পরীতি উর্দতন। 18! 
1০০)11706-এ আঁকা ছবি দেখে তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন! তার যামিনীবাবুকে করা ছোট প্রশ্ন 
ছিল £ 'ততঃ কিম্£' এ প্রশ্ন যামিনীবাবুর অন্তরেরও প্রশ্ন । ১৯২৮ সাল ; যামিনীবাবুর 
মানসলোকে আবাব সেই অস্থিরতার ঝড়। এতদিন যা এঁকেছি, এতদিনের রূপকর্ম সবই 
'এহবাহ্)'। নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাষায় আপনার মনের কথাটুকু বলতে হবে ; পরিমিতি 
বোধটুকু আরও কৃশকায় করে তুলতে হবে। অর্থাৎ রং তুলিব বাহুল্য কর্মকে বিদায় দিতে হবে 
ছবির জগৎ থেকে । শিল্পী মন দিলেন 1470 078৮11এ1 রেখা, সন্ত রেখা, বিসর্পিত রেখা, 
সরল রেখা, বক্র রেখা-_শুধু এই রেখা দিয়েই জীবনের সহজ ছন্দটিকে ফোটাতে হবে। সহজ 
ছন্দ অর্থাৎ 38170191010 এবং 88147০6 এই দুটি শিল্পগুণকে সংযোজিত করতে হবে আপন 
শিল্পকর্মে। উপনিষদকার একে বলেছেন ছন্দ। এই ছন্দই মানুষের জীবনকে, মানুষের 
শিল্পায়নকে এবং মানুষের জীবনায়নকে বিধৃত করে রেখেছে আনন্দের মধ্যে । এই ছন্দ বা 
139187০-এর সন্ধানে তখন শিল্পী বিভোর হয়ে আছেন। চার বছরের ছেলে অমিয় শ্রেটে 
একটি ছবি এঁকে পিতৃদেবকে দেখাতে আনলেন ছবিটা । অন্যমনস্কভাবে শিল্পী শ্লেটটি চোখের 
সামনে তুলে ধরলেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। পুত্রের আঁকা সরল অনাড়ম্বর রূপের দিকে 
চেয়ে মন ভরে উঠলো ; মন বললো, পেয়ে গেছি। যে রূপ সর্ব এতিহ্যের বন্ধমুক্ত, যে রূপ 
পুর্ণবয়স্ক মানুষের সংস্কারবদ্ধ নয় সেই রূপটুকু ফুটে উঠলো শিল্পীর মানসনেত্রে। একদিন 
যেমন মহাকবি ওয়ার্ডস্বার্থের চোখের সামনে সেই “(789 1)11"-টা বিস্ক্যাচলের মতই হঠাৎ 
মাথা তুলতে আরম্ত ক'রে দিয়েছিল ঠিক তেমনি করেই শিল্পী যামিনী রায়ের চোখের সামনে 
শিশুশিল্পী অমিয়ের আঁকা ছবিটা প্রাণম্পন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠলো । তিনি বুঝলেন শিশুর মতো 
পটুয়া শিল্পরীতি তার জন্য কোন আবেদনই বহন ক'রে আনলো না। সেই গ্রামীণ শিল্পরীতি 


১৮৮ নন্দনতত্ 


কলুষিত এবং নানান ধরনের অশুভ প্রভাবে প্রভাবিত। আমরা একবারও যেন না ভাবি যে 
যামিনীবাবুর শিল্পরীতি প্রামপটুয়ার শিল্প আঙ্গিকের সংস্কৃত সংস্করণ । যামিনীবাবুর শি শুপুত্র 
অমিয়ের শ্লেটে আঁকা ছবির উল্লেখ করলেম এই কারণে যে এই ছোট্ট ঘটনাটুকুর মধ্যে যামিনী 
রায়ের শিল্পকর্মকে বোঝবার উপযোগী অনুধাবন সূত্রটুকু লুকিয়ে রয়েছে। সুন্দরের প্রতি শিশুর 
যে সহজাত প্রবণতা (71৫ 1756701) রয়েছে সেই প্রবণতাটুকুই হবে শিল্পসৃষ্টির উৎস। 
প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মানসিকতা বিমুক্ত একটি সহজ মনন সম্পদের অধিকারী হতে হবে 
শিল্পীকে। ছবির মধ্যে দিয়ে শিশুর রেখা, শিশ্বর কথা বলাকে অমেয় মাধুর্যে রূপায়িত করতে 
হবে। শিশুর দেখার মধ্যে যে বিস্ময়, শিশুর প্রকাশের মধ্যে যে আদিম মানুষের প্রকাশের 
আনন্দটুকু লুকিয়ে থাকে তাকেই উদ্বারিত করতে চেয়েছিলেন শিল্পী যামিনী রায় আপন 
শিল্পকর্মে। তিনি উপলব্ধি করলেন শিশুর দেখায় তার উলপন্ধিতে যে রূপ প্রতিভাত হয়, 
শিশুর জিন্ঞাসায় যে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশিত হয় তা তো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছে অবহেলার 
বিষয় নয়। আত্যন্তিক মূল্যে শিশুর জানার জগৎ থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জানার জগতের 
বিশেষ কোন প্রতেদ নেই। এই সত্যটি যেমন শিল্পী যামিনী বায় উপলব্ধি করলেন তেমনি 
ক'রে এটির উপলব্ি ঘটেছে আরও বনু কবি মনিষীর মনে । শিশুমনের সুগভীর জিজ্ঞাসার কথা 
মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা পড়েছি, পড়েছি ৬/৪|! ৬/17110)917-এর কবিতায়। তার 
01855 শীর্ষক কবিতাটির কথা বলি ঃ 
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এই যে শিশুর ভ্ঞানের সঙ্গে কবির জ্ঞানের বৃক্তবলয়ের সমীকরণ ঘটেছে তা কবিমনের 
অতযুক্তি বিলাসের ফলশ্রুতি মাত্র নয়। জীবনের সত্যকে দর্শন করার এটি একটি বিশেষ 
ভঙ্গি। যে ভঙ্গিটি ৬/৪|। ৬/171077917-এর কাব্যে যেমন প্রতাক্ষ করলেম তেমনি করেই তা 
প্রত্যক্ষ করেছি যামিনী রায়ের ছবিতে। 

১৯৩০ সালের কথা৷ একদিকে শিল্পী সাধনা করে ০০েছেদ শিশুর অনাবিল এতিহ্যবিমুক্ত 
দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের উপজীব্যকে দেখা এবং তাকে চিত্রকর্মে রূপায়িত করা ; অন্যদিকে 
পরিশীলিত সুসংস্কৃত আঙ্গিকে বর্ণবহুল ছবি আঁকা । গোপিনী, কৃষ্ণলীলা প্রমুখ ছবিতে এই 
পরিশীলিভ আঙ্গিক বা 51115 (01-এর দেখা মেলে। শিল্পী যামিনী রায়ের তৎকালীন 
সৃষ্টি গঙ্গা-যমুনা দ্বিধারায় বহমানা। শিল্পীর তখন সব্যসাচীর ভূমিকা । পরিশীলিত আঙ্গিকে 
আকা 4075াযায 270 0190 ০০৬ গোপবালক প্রমুখ ছবি শিল্পরসিকের প্রশংসাধন্য হ'ল। এই 
পরিশীলিত রীতির আঙ্গিকে, “বিড়ালের মুখে মাছ", “মা ও ছেলে' প্রমুখ ছবি আঁকা হল। এই 
রীতির অষ্টা হলেন প্রাপ্তুবয়স্ক যামিনী রায়ের অন্তরবাসী সেই শিশুশিল্পী নিভৃত সাধনার মধ্য 
দিয়ে শিল্পী যাকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে ভুলছিলেন। পরিণত যামিনী রায়ের শিল্পে আজ এই 
শিশুটির পূর্ণায়ত লীলাই আমরা প্রতাক্ষ করেছি। এই শিশু শিল্পীটিকে যামিনী রায়ের 
মনোরাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট ক'রে, স্বরাটি প্রতিভা করে প্রতিষ্ঠিত করার সাধন। অতীব কঠোর 
এবং দূরূহ। এ কালের যামিনী রায় সেই দূরুহ সাধনায় ব্রতী হলেন। কোনদিকে লক্ষ্য নেই, 
উদ্ভ্রান্ত, রূপোন্মাদনায় বিহূল প্রাণ। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপদের সংকেত করছে। 


শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রকলা ১৮৯ 


শিল্পীর কোনদিকে খেয়াল নেই, নিজের পরণের ধুতি এবং স্ত্রীর পরণের শাড়ী কেটে কেটে 
ছবি আঁকা চলছে। সন্ধান, শুদ্ধ মূর্তির সন্ধান চলেছে অন্তরে অন্তরে । পারিপার্থিক সম্পর্কে 
শিল্পী উদাসীন। অভাব, দারিদ্র, কৃচ্ছসাধন কোনটাই শিল্পীর রূপের সন্ধানে বাধা সৃষ্টি করতে 
পারল না। 

এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল। শহীদ সুরাবর্দী, সুধীন দত্ত, মৃণালিনী এর্মাসন, অরুণ 
সিংহ ও বিষুঃ দে প্রমুখ শিল্পরসিকেরা শিল্পীর একান্ত সাধনাকে সম্মানিত করলেন অভিনন্দিত 
করলেন তার শিল্পকর্মকে। যামিনী রায়ের শিল্পের প্রসাদগুণের সন্দেশ সমুদ্রপারের বন্দরে 
বন্দরে পোছে গেল। বিদেশী শিল্পী-রসিকেরা দেখা দিলেন শিল্পীর ছারে। শিল্পীর স্বীকৃতি 
দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশে পৌঁছল। শিল্পীর অন্তরে এই স্বীকৃতির কোন মহৎ মূল্য ছিল 
না। তিনি তখন শুদ্ধ মূর্তির ধ্যানে তন্ময়। স্বক্পতম উপকরণে বৃহতম ব্যঞ্রনায় মহত্তম সৃষ্টি 
কেমন ক'রে করা যায় তারই সম্ভাব্য কল্পনায় শিল্পী বিভোর । 

১৯৪০ সাল; যীশুধ্রিস্টের ছবি আঁকলেন শিল্পী। এই ছবি আকার পিছনে শিল্পীর একটা 
লোভ লুকিয়ে ছিল। ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা নানান খ্রিস্টমূর্তির, সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় ছিল। 
তাদের অঙ্কন রীতিতে যামিনীবাবু শিল্প বড়ঙ্গের, গুণীজনগ্রাহ্য শিল্পরীতির ব্যত্যয় প্রত্যক্ষ 
করলেন; রূপের শুদ্ধমূর্তির নিদারুণ অভাব তিনি এই তথাকথিত এতিহ্য মণ্ডিত খ্রিস্টের 
মুর্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেন। অলৌকিক বিষয় লৌকিক প্রথায় যখন শিল্পী প্রবর্তিত করেন 
তখন তা অশুদ্ধ হয়ে যায়। এই অশুদ্ধ শিল্প-কল্পনার উদাহরণ তিনি দেখলেন পশ্চিমদেশীয় 
শিল্পীদের সুন্দরী 'মেয়ের গায়ে পাখা লাগিয়ে পরীর রূপকল্পনায়”। তার দেওয়া নতৃন রূপে 
কোথাও লৌকিক রীতিকে ক্ষুণ্ন না করেও অলৌকিক রূপের ব্যঞ্জনা তিনি দিলেন। 
/7100/0018110, [351 991 প্রমুখ ছবি আকলেন শিল্পী । সেই শিল্পবীতিতে “নিয়তিকৃত 
নিয়ম” কোথাও ব্যাহত হল না বটে কিন্তু তিনি অনায়াসে প্রকৃতির বিধিবদ্ধতাকে অতিক্রম 
ক'রে গেলেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তার 'বাগেশ্বরী শিক্প প্রবন্ধাবলী তে শিল্পের প্রকৃতি ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেছিলেন যে শিল্প হ'ল “নিয়তিকৃতনিয়মরহিভ'। যামিনী রায়ের উপরোক্ত 
ছবিগুলিতে এই শিল্পতত্বের প্রতিষ্ঠা দেখলেম। তার আকা 40000165901015 1৮819 9120 
07151, প্রমুখ ছবি রসোত্তীর্ণ হয়ে যে অসামান্যতা অর্জন করেছে তার মূলে রয়েছে সহঙ্জ 
রূপের সহজ সারল্য এবং বিশুদ্ধতা (91770119109 870 7৯/1119) ; এক 10107575107-এ আকা 
শিল্পীর এই ধরনের ছবিকে ঘিরে এমন একটা বিশুদ্ধ রূপের পবিত্রতা বিরাজ করছে যে 
সংবেদনশীল মনে এরা সহজেই গভীর শিল্পানুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। শিল্পী যামিনী রায়ের 
আজীবন সাধনা হ'ল এই বিশুদ্ধ, ধৌত শুদ্ধ মুর্তিকে মূর্ত করার সাধনা । এই সাধনায় শিল্পী 
তার 75০1)1/06-এর বারবার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন ; কখনও অনেক রং লাগিয়ে আবার 
কখনো বা রূপাষেষণের কৃচ্ছ সাধনায় রং-এর বৈচিত্র্যকে অনায়াসে ত্যাগ করেছেন। মন 
ভরেনি, রংকে ত্যাগ ক'রে মনের অভাববোধ তীব্রতর হয়েছে। আবার রং-এর পুন£সংযোজন 
ঘটেছে তার ছবিতে। খ্রিস্ট কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে যে সব ছবি তিনি এঁকেছেন তার মধ্যেই 
এই সত্যটিকে আমরা অবলোকন করেছি। ক্রমে রূপ তার বর্ণ-বৈচিত্র্য, তার আকার-বৈচিত্র্ 
হারিয়েছে শিল্পীর হাতে । নিরাবিল, স্বচ্ছ, স্বয়ংসম্পূর্ণ যে রূপটি আপাত দৃশ্যমান বস্তুর অন্তরে 
লুকিয়ে থাকে তাকে শিল্পী প্রমূর্ত ক'রে তুললেন ডট অর্থাৎ ফুটকি দিয়ে দিয়ে ছবি এঁকে। 


চা 


৯০ নন্দনতত্ 


রেখা অর্থাৎ লাইন তিনি বার বার ভেঙেছেন, এই লাইন ভাঙ্গার কাজ যামিণী রায়ের হাতে 
প্রায় সম্পূর্ণ হল আল্পনা আঁকার মধো। আল্পনা বাংলাদেশের অতি সনাতন শিল্প ; জাল্প. 
শিল্পীর হাতে ছবির রূপ নিল। 07) সেখানে আভাসিত মাত্র, স্বল্প রেখার লীলায়িত ভঙ্গীতে 
ছবির সম্প্রকাশ। এতিহ্য-বিমণ্ডিত যে শিল্প উপজীব্যের ধারণা আমাদের মনে আছে তার স্হজ 
সন্ধান এই আল্পনাধর্মী চিত্রকর্মে মেলে না। এই পথে যামিনীবাবু /5/50801 7 বা অবাপ 
রূপেব যে সন্ধান ক'রে চলেছেন তা জাজ শিল্পীর নিরাকার রূপকক্সনায় সার্থক হতে চলেছে। 
এ হ'ল শিল্পের শিল্পবিবর্তনের প্রায় শেষ পর্যায়ের ইতিহাস । জানি না শিল্পবিবর্তনের ধারায় এর 
পরেও কোন পর্যায়ের অস্তিত্ব আছে কি না। বোধ হয়, শান্ত সকালের তরঙ্গহীন পরিবেশে 
সমাহিত শিল্পীকে যখন তার স্টুডিওর ঘাসে ঢাকা আঙ্গিনায় ধ্যান-নিমপ্ন দেখি তখন তার 
ধ্যানের কেন্দ্রবিন্দুটি এই নিরাকার রূপেই নিবিষ্ট হয়ে থাকে । শিল্পী এখানে শিশুমনের চরমতম 
সারল্যে অন্তরের অমেয় এন্বর্য সন্তারকে ছোট ছোট রেখা টেনে এবং রঙেব ফৌটা দিয়ে ব্যক্ত 
করতে চাইছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে এই পর্যায়ে আঁকা একটি ছবি ঘরে থাকলে দর্শকের 
মনে বিশুদ্ধ এবং পবিত্র ভাবের বান ডেকে যায় “দর্শক অভিভূত হয়ে পড়েন, আর এটি ঘটে 
বলেই যামিনী রায়ের শিল্প আজ বিশ্বসমাদূত। 

নিবন্ধ শেষ করার আগে শিল্পী যামিনী রায়ের আজীবন চিত্র সাধনায় যে অসংখ্য ছবি 
লেখা হয়েছে তাদের ক্রম পর্যায়টুকু বোঝবার চেষ্টা করলে শিল্পীর চিত্রধর্মের পরিণতিটুকু 
বোঝবাব পক্ষে সহায়ক হবে £ 

(ক) [191 7601)10০-এ আঁকা ছবি ; স্বল্প রং ও পরিমিত রেখায় এদের প্রকাশ । বধু" 
'মা ও ছেলে' প্রমুখ ছবি এই পর্যায়ের। অবশ্য চ1এ 75০1)0095-এ ছবি আঁক শুরু হবার 
আগে যামিশীবাবু ইউরোপীয় বীতিতে অনেক ছবি এঁকেছেন ; পোর্ট পেন্টিং-এ যামিনীবাবু 
যে সফলতা অর্জন করেছিলেন তার মুলে ছিল এই পশ্চিমী শিক্পাঙ্কন রীতি। এই বিদেশী 
অন্কনরীতিকে পরিত্যাগ করে তিনি যখন গ্রাম্য শিল্পরীতিকে গ্রহণ করলেন বাংলাদেশের 
গ্রামের এবং তার মানুষের ঘরের কথা বলার জন্য তখন ডার শিল্পবিবঠনের একট! নতুন 
অধ্যায়ের সূচনা হ'ল; শিল্পী নিজের ভাষায় কথা বললেন। আঁকা হ'ল বাংলাদেশের গ্রামের 
ছবি £ "সাঁওতাল "মা ও ছেলে ও "গ্রামাচাষী' প্রভৃতি ছবি! এই ধারায় যখন শিল্পকর্ম বেশ 
কিছুটা অগ্রসর হ'ল তখনই শিল্পীর হাতে এলো পূর্বকথিত ফ্ল্যাট টেকনিক! 

(খ) লাইন, ভ্রযিং-এর পর্যায় £ কালো রেখায় সাদা কাগজের উপর ছবি আঁকা শুরু হা'ল। 
অদ্ভুত ভার প্রসাদণ্ডণ, দর্শকের মনে কালো রেখায় যে অসংখ্য দাগ কাটা হ'ল তা সহজে 
অবলুপ্ত হ'ল না। রসিকসুজন সাধুবাদ জানাল শিল্পীকে । এই প্রথায় তিনি আঁকলেন "মা ও 
ছেলে, বধূ ও অসংখ্য জন্তজানোয়ারেব ছবি। 

(গ) এই পর্যায়টি সময়ের পর্যায় । প্রথম যুগে গ্রামা ছবি আঁকার রীতি, ফ্ল্যাট টেকনিক 
ও লাইন ড্রয়িং সমবিহ হ'ল ও াদেব স্বাঙ্গীকরণ ঘটলো । চাষীর মুখ "যা ও" ছেলে' প্রমুখ 
ছবি এই সমঘধিত আঙ্গিকে আঁকা হ'ল। 

(ঘ) এর পরের পর্যায়েই হ'ল যামিলী রায়ের শিশু হবার সাধনা । পূব পর্যায়ের সমাধত 
টেকনিক সব প্রচলিত রীতিব লক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে গেল, সহঙ্গ সবল চিব্রবীতি। বড় হয়েও 
ছোট ছেলের ভুমিকা নিলেন শিল্পী । নতুন কারে আঁকা হ'ল ছবি, জন্তজানোয়ারের ছবি, শিকার 
ও নাচের ছবি! 


শিল্পী যামিলী রায়ের চিত্রকলা ১৯১ 


(৬) আবার উধ্ধমুখী বিবরন। জতি সরল আঙ্গিকের রিক্ততায় শিল্পী বুঝি আনন্দ পেলেন 
না। তাই আবার ফিরে গেলেন বর্ণবাহুলো। আবার রেখা রঙের সমৃদ্ধি সংযোজিত হ'ল শিল্পীর 
ছবিভে। 'পূজাবিণী মেয়ে” "কীর্তন" এবং 'বাউল' এই পর্যায়ের ছবির মধ্যে অগ্রগণ্য । চিত্রের 
বর্ণাঢ্যতায় শিল্পী আনন্দ রসঘন মূর্তির সৃষ্টি করেছে। শিল্পী আপন অমেয় আনন্দের অংশভাগী 
করেছেন রসিক সুজনকে কিন্তু এ আনন্দ শিল্পীমনে স্থায়ী হয় নি ং এই বর্ণাঢ্যতা শিল্পীর 
আনন্দকে বেশীদিন সপ্ত্রীবিত ক'রে রাখতে পারে নি। আবার তিনি তার সে রূপ সন্ধানের 
বেদনায় ডুবে গেছেন। রূপকথার কথা ও কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের নানান গল্প তার 
চিত্রকর্মে বপায়িত হয়েছে! তার আঁকা 'গণেশ জননী' এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য চিত্র। 

(চ) এর পরেই এলো শিল্পীর তুলিতে চিত্রের সুসংস্কৃত পরিশীলিত রূপ। বিদেশী 
শাস্থশিল্পের পরিভাষায় একে বলা চলে '51115৩এ [2খো)'-এর পর্যায় । এই ধরনের চিত্রকর্মে 
অলংকৃত রূপের ছড়াছড়ি £ কৃষ্ণলীলার ছবি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। 

(ছ) এই সংস্কৃত রূপের সৌখীনতা শিল্পীকে বেশীদিন আবিষ্ট ক'রে রাখতে পারল না। 
চকচকে পালিশেব জৌলুস, সোফিস্টিকেশনের অন্ধতা শিল্পীর অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে 
পারল না। প্রাণবন্ত উদ্দাম রূপকল্পনা শিল্পীর তুলিতে বাসা বাঁধল। নন্দনতত্বে একে বলা হয়েছে 
3014 8174 1২0908%7 501) 1 এই দৃপ্ত বেপরোয়া রূপকল্পনার সামনে দাড়িয়ে রসিকমন 
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো শিল্পীর প্রশংসায় । লাইন বা রেখার ভাঙচুর হল, বলিষ্ঠ প্রাণের মহৎ 
উন্মাদনা প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে শিল্পী রীতি সঙ্গত লাইন বা রেখার ভাঙচুর করলেন। 
তালপাতার চাঢাই এর উপর শিল্পী ছবি আঁকলেন! কৃষ্ণ বলরাম" ছবির প্রাণসম্পদ এক বলিষ্ঠ 
দুর্বারতাষ আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। 

(জ) এর পরের পর্যায়ে গুরু হ'ল ডট ব। ফুটকি দিয়ে আকা। তালপাতার উপর আঁকা 
ছবিতে যে সজীবতা বা 130197০$১ অতি প্রত্যক্ষ হযে উঠেছিল তা আরও দৃঢ় পিনদ্ধ হয়ে 
দেখা দিল এই ফুটকি দিয়ে আঁকা ছবিতে । আঙ্গিকের কৃশতা বিষয়বস্তুর দৃ়ভাকে যে ভাবে 
প্রতিষ্ঠা করল তা বিস্ময়কর। “ম্যাডোনা” "বিড়াল ও টিংট্টিমাছ' ইত্যাদি ছবি এই পর্যায়ের 
শিল্পকৃতির স্বাক্ষর বহন করেছে। 

ঝে) অশান্ত শিল্পীর বিশ্রাম নেই। আবাব আঙ্গিকের ভাঙচুর চলল। নতুন করে 
লোকগাথার আস্তর রূপটিকে শিল্পী খুঁজে পেতে চাইলোন। “মহাদেব', 'কৃষ্ণলীলা', বাঘের 
পিঠে রাজা" প্রমুখ ছবি এবং রামায়ণের ছবি এই পর্যায়ে আঁকা হ'ল। 

(ঞ) এই রীতির ভাঙার কাজ চলল। আধুনিকীকরণে নন্দনতত্ব শিল্পরীতিকে শিল্পকৃতির 
বহিরঙ্গ বলে চিহ্নিত করেছে এবং এই বহিরঙ্গটুকু শিক্পপদবাচ্য নয়। প্রাচীন ভালতের রসশাস্্ে 
বলা হয়েছিল 'রীতিরাক্মাকাবাস্য' ২ আর আধুনিক ইতালীয় নন্দনতত্বে এই রীতিকে 
কাব্যবহির্তৃত বলা হয়েছে। যামিনী রায়ের শিল্পে, আশ্চর্যের কথা. এই আঙ্গিককে আশ্রয় 
ক'রেই বার বার শিল্প বিবর্তন ঘটেছে। ছবি এই পর্যায়ে শিল্পীর হাতে আল্পনার রূপ নিল। 
1077) কিছুটা থাকলেও ব্যগ্রনাই সমপ্র ছবিটি জুড়ে বিরাজ করছে। 1:07) শুধুমাত্র 
আভাসিত, শিল্পের বিষয়বস্তু বা উপক্জীব্য নেই বললেই চলে. ছবি তবুও সুপ্রকাশ। কবি 
রবীন্দ্রনাথের সেই অবপ বীণার চিত্রকল্পটি এই প্রসঙ্গে স্র্তবা 2 অরূপ বীণা রূপের আড়ালে 
লুকিয়ে বাজে? 


১৯ নন্দনততু 


রূপকে প্রায় অবলুপ্ত করে দিয়ে যখন সেই অবলুপ্তির আড়ালে অরূপ বীণার ঝংকার 
ওঠে তখন সে ঝংকারে কোন রূপলক্ষণ নেই ; কোন বিশেষ নির্দেশে তাকে নির্দিষ্ঠ করা যায় 
না। নিরাবয়ব সেই রূপ বিমুর্ততার ইঙ্গিতটুকু করে। এটাই তার ধর্ম। বলতে পারি এই পর্থায়ে 
শিল্প লিরিকধর্মী হয়ে উঠেছে আপন ব্যঞ্রনার গভীরতায় ও বিস্তারে ; £%০এর অনাবশ্যক 
'আড়ম্বর নেই শিল্পরীতি ও ব্যবহৃত উপকরণে। বিমূর্ত রূপের শুদ্ধতা শিল্পীর কোন কোন 
ছবিতে অসম্ভব প্রারখর্যে পরিস্ফুট হয়েছে। এই যুগের অন্কনচিত্রে এমন একটি শুচি-শুভ্র ভাব 
থেকে গেছে যা মনে পবিত্রতার বন্য! বইয়ে দেয়? এখনও পর্যস্ত বলা চলে এই ধরনের ছবি 
শিল্পী যামিনী রায়ের শেষ পর্যায়ের ছবি । * 


* প্রবন্ধটি শিল্পীর জীবদ্দশায় লেখ! হায়োছে। 


নন্দনতত্ব- ১ 


পঞ্চম স্তবক 


নন্দনতাত্ত্িক অবনীন্দ্রনা 

্ 8 রা রবীন্দ্রনাথ ও গ্থ 
রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প 

অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ 

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রকরণতত্ত্ 

আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর নন্দনতত্্ £ পর্যালোচনা 


পঞ্চম সবক 
নন্দনতাত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ 


আমরা জানি যে ছবি দেখে মুগ্ধ হওয়া আর সেই ছবি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট আদর্শ ও মানদণ্ডের 
প্রয়োগে তার সহজ মূল্যায়ন করা যে এক কথা নয়, এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজন স্বীকৃত । তাই 
নন্দনতান্তিক হিসেবে যুখন কোন শিল্পীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তখন আমরা যে তার 
দার্শনিক রূপটুকুর সন্ধান করি, একথা বলাই বাহুল্য । অর্থাৎ আমরা তাব শিল্পদর্শনের অনুসন্ধান 
করি। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের গভীরে যাওয়া আয়াসসাধ্য কর্ম। শিল্পী মন 
স্বতঃই স্বজ্ঞা বা 171010091-কে আশ্রয় করে 'দৃষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে এবং শিল্পী সে 
সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করেন কল্পনা ও দর্শনের সমঘয়ে। তাই উভয়েব মধ্যে সাদৃশ্যটা বড় 
বেশী করে চোখে পড়ে। 

পারিবারিক সম্পর্কে ববীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন খুড়ো এবং ভাইপো । উভয়েরই 
প্রতিভা ছিল বহুমুখী । লেখা এবং আঁকা-__- এ দুয়েতে দুজনেরই দখল ছিল অসাধারণ । 
অভিনয় নৈপুণ্যে কারও কারও মতে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়েও উঁচুতে । সে 
যাই হোক উভয়ের লেখায় এমন একটা প্রসাদণ্ডণ ছিল যা অনন্যসাধারণ। প্রতিভার জাদু 
স্পর্শে উভয়ের লেখাতেই এসে লেগেছিল _ উড়ে চলার ভাও”। প্রতিভাকে বলা হয়েছে 
“অপূর্ব বস্তুনির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা সে হ'ল সৃষ্টির পরশ পাথব। সেই পাথরের তীর্যক দ্যুতি 
যাকেই স্পর্শ করে, তা অমিত দ্যুতিতে দ্যুতিমান হ”য়ে ওঠে অচিরেই । কিনু গোয়ালার গলিতে 
পড়ে থাকা মরা বেড়ালের ছানাৰ চোখেও আকাশের কনে দেখা আলোর রং যে এসে লাগে, 
তা এই প্রতিভার দাক্ষিণ্যেই সম্ভব নয়। গ্রামের অতিসাধারণ মেয়ে কাব্যলোকের ক্যামেলিযার 
রূপমাধুর্যে ভবপুর হযে ওঠে । এই প্রতিভা বাসা বেঁধেছিল রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথেব 
অন্তরে । তাই অবনীন্দ্রনাথ মন্ড পটুষা হয়েও অনন্যসাধারণ লেখক । তাই প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ, 
গল্পকার রবীন্দ্রনাথের মতই বড । আবাব গল্পকার অবনীন্দ্রনাথও প্রাবন্ধিক অবনীন্দ্রনাথের মতই 
শ্রদ্ধেয় যাঁরা তার 'বুড়ো আংলা" রাজকাহিনী" পড়েছেন এবং মনোযোগ সহকারে অনুধাবন 
করেছেন বাগেশ্খবী শি প্রবন্ধাবলী , 'ভারত-শিল্লের ষড়ঙ্গ” ও ভারত-শিল্পে মৃত্তি' গ্রন্থের 
বক্তব্য, তারা নিশ্চয়ই এই কথা বলবেন যে গন্সকার প্রবন্ধকার হিসেবে অবনণীন্দ্রনাথ 
অতুলনীয় । রবীন্দ্রনাথ যেমন তার “সাহিত্য , সাহিত্যের পথে, 72275০৮2169 182/1897 ০ 
7227” শান্তিনিকেতন ' প্রমুখ সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক নানান লেখায় আপনার নন্দনতাত্বিক 
বক্তব্যটুকু বিবৃত কবেছেন, তেমনিধারা অবনীন্দ্রনাথ ও তার 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী 
ভারত-শিল্গের ষড়ঙ্ক' ও ভিরত-শিলে মূর্তি" প্রমুখ গ্রন্থে আপনার শিল্পদর্শনটুকু ব্যাখ্যাত 
করেছেন। 

আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে শিক্প ও শিল্পদর্শন এক নয়।॥যিনি বলবেন শিল্পের 
সার্থকতা তার রসাস্বাদনে, তিনি সত্য কথাই বলছেন। কিন্তু রসাস্বাদন করা ত” আর রসের তত্ব 
বিচার নয় । আগেই বলেছি সুন্দরকে উপভোগ করা আর সুন্দরের মধ্যেকার চারিত্রধর্ম বিশ্লেষণ 


১৯৬ নন্পনতত্তব 


করা এক কথা নয়। অবশ্য সুন্দরকে উপভোগের মধ্যে হয়ত তার চাবিত্রধর্মের সহজ মৌল 
বিশ্লেষণটুকু অনুস্যত হ'য়ে থাকে। বুদ্ধির পরিশীলন বিবর্জিত যে উপভোগ সে উপতোগ 
পশুপক্ষীর ইন্ড্রিয়জ উপভোগের সমতুল্য । সে উপভোগ কবির বা শিল্পীর যোগ্য নয়। অনুক্ত 
বিশ্লেষণটুকু, অপ্রকট আন্তর অনুশীলনটুকু শিল্পীর বা শিল্পরসিকের উপভোগকে উচ্চগ্রামে 
বেঁধে দেয়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের মধ্যে যে ভেদটুকু রয়েছে তা সৃষ্টি করেছে এই বুদ্ধির 
কারুকর্ম। সেই কারুকর্মটুকু নিঃশব্দে অগোচরে শিল্পীর বা শি্পীরাসকের রসের উপভোগটুকুকে 
বাড়িয়ে তোলে । অন্ধ আবেগের বেগশীলতাকে বুদ্ধির হাল দিয়ে সংযত ক'রে রাখে। 
রবীন্দ্রনাথ তার একটি বিখ্যাত কবিতায় আমাদের বলেছেন যে নদীবক্ষে বোটের নিভৃত কক্ষে 
বসে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আলো জ্বেলে তিনি যখন কাগজ-কলম নিয়ে সৌন্দর্যের তত্ববিচার করবার 
চেষ্টা করছিলেন এবং কিছুতেই তার স্বরূপটুকু নির্ধারণ করতে পারছিলেন না, তখন তিনি হাল 
ছেড়ে দিয়ে আলো নিভিয়ে দিলেন। যেই না আলো নিভিয়ে দেওয়া অমনি জানালার বাইরে 
অপেক্ষমান চাদের আলো কবির বিছানায় ঝাপিয়ে প'ড়ে তার মুখে ও বুকে লুটিয়ে পড়ল ; 
তিনি পুলকিত হলেন। এ পুলক কিন্তু রসবিচারের পুলক নয়, এ হ'ল রসোপলব্ধির আনন্দ । 
এ আনন্দে শিল্পী মেতে ওঠেন : শিল্পরসিকও আত্মহারা হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে 
তত্বটি পরিবেশন করলেন তাতে আমাদের মতে এই প্রসঙ্গে সত্যের সবটুকু পরিষ্কার ক'রে বলা 
হয় নি। এমন ধারণা পাঠক হয়ত করতে পারেন যে কবি এই কবিতাটিতে কাব্যরসিকের 
সৌন্দর্যের রসবিচারের নিষ্কামতার কথাটুকু জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন। সে পথে না গিয়ে 
শুধু রসসস্তোগের পথেই বুঝি সুন্দরের চরিত্র ধর্মটুকু উদ্বারিত হ'য়ে ওঠে । আমরা এই প্রসঙ্গে 
শুধু বলব যে কবির সুন্দরের স্বরূপ বিশ্লেষণের আপাতঃ নিরর্থক প্রয়াসটাই তার সার্থক 
সৌন্দর্য-উপলব্ির সহায়তা করেছে। এ যে অনেক রাত অবধি সৌন্দর্য বিশ্লেষণের প্রয়াসটুকু 
নিষ্ফল হ'ল বলে মনে হ'ল তা কিন্তু বস্তুত নিজ্ষল হয় নি। এ প্রয়াস্টুকুর আপাতঃ নিষ্ষলতা 
কবির মনে যে অভাববোধ সৃষ্টি করল, সুন্দরকে ধরার জন্য যে সামযিক আকুতি সৃষ্টি করল 
তা কবিকে চন্দ্রলোকের স্নিদ্ধদ্যুতিতে অপরাপকে প্রত্যক্ষায়িত করার অবকাশটুকু দিল। কবি 
অঞ্জলি ভরে সেই সুন্দরের দানটুকুকে গ্রহণ করলেন এবং তা অমর হয়ে রইল্‌ কবির এ 
কবিতাটিতে। সে দান হ'ল আনন্দের সাগরে অবগাহন স্রান। ভরতমুনিকে অনুসরণ ক'রে 
আনন্দবধন ও অভিনব গুপ্তের অনুসারী হয়ে আনন্দকেই এঁরা উভয়ে '্রন্মাস্বাদ সহোদর? 
আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই বললেন যে শিক্পানন্দ ত" 
ব্রহ্মানন্দ, এরা উভয়েই একই কোটির। 

শিল্প সৃজনে অথবা শিল্পের রসোণপভোগে শিল্পী যেমন শিল্পের সঙ্গে একাত্ম হয়েও 
মরমিয়া সাধকের মতই কোন এক অনিরিষ্ট মন্ত্রগুপ্তির সুড়ঙ্গপথে আপনার শিল্পী সত্তাটুকুকে 
নিত্য উজ্জীবিত ক'রে রাখেন সবার উধ্ের্ধ ঠিক তেমনি ভক্তিমতী শ্রীবাধিকা শীকৃষ্কে সর্বস্ব 
সমর্পণ করেও আপনার নিগৃঢ় সার্বিক সন্তাটিকে নিত্য সত্য ক'রে রেখেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ 
প্রেমরসের আস্বাদন করার জন্য। সে রস হ'ল আনন্দ রস : সেই ব্যক্তিআস্বাদনসাপেক্ষ আনন্দ 
রসই হ'ল ভক্তি রস। ভক্ত সেই রসে অবগাহন স্নান করেন। তাই ত' ভক্তের আত্মস্বাতপ্র্যের 
মতই শিল্পীর শিল্পী-স্বাতন্ত্যটুকু রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন । এটুকু না করলে আমাদের আস্বাদন 
সম্ভব হয় না-_ না ভক্তের না শিল্পীর! এই আনন্দেই সকল সৃষ্টি স্বপ্রতিষ্ঠ। 


নন্দনতাত্বিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ১৯৭ 


এই আনন্দই শিক্ষসৃষ্টির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রেরণা । শিল্পী শিক্প সৃষ্টি করেন রসিক সুজনকে 
এই আনন্দটুকু দেবার জন্যে । একেই বলা হয়েছে রস। রবীন্দ্রনাথ এই রসের আধারকে নির্দিষ্ট 
করেছিলেন “সুমিতি বোধের' দ্বারা চিহ্নিত করে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে সব শিল্পকর্মই 
শিল্পীর “সুমিতি বোধের' দ্বারা চিহ্িত। অবশ্য একথা মানতে হবে যে এই “সুমিতি বোধের' 
কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। কথাটা এই অর্থে বুঝতে হবে যে অর্থে দার্শনিক স্পিনোজা 
বলেছিলেন "41 99191700910) 1517878007" 2 সুমিতি বোধের অথটুকু সুনির্দিষ্ট ক'রে 
দিলে সৃষ্টির বিচিত্র সম্ভাবনাকে খর্ব করা হয়। যদি বলা হয় যে শেলীর '5)1911 কবিতাটি 
“সুমিতি বোধের, প্রকৃষ্ট উদাহরণ তখনই প্রশ্ন হবে কীট্সের এ একই শিরোনামের কবিতাটিতে 
কী এই সুমিতি বোধের অবভাস ঘটেছে। অর্থাৎ শেলীর স্কাইলার্কে সুমিতি-বোধ নামক দুর্লভ 
বস্তটির সপ্তাব ঘটলে কীটসের এ নামের কবিতায় কী তার অসস্তাব ঘটেছে? অবশ্য 
সমালোচক বলবেন যে সব রসোত্বীর্ণ কাব্যেই কবির সুমিতি বোধটুকু অনুস্যত হ'য়ে যায়। তা 
না হ'লে কাব্য রসোত্তীর্ণ হয় না। একথা বললে “সুমিতি বোধ' তার সুনিদিষ্ট অর্থটুকু হারিয়ে 
ফেলে। আমরা “সুমিতি বোধে বহু বিচিত্র এই অর্থের অধ্যাসটুকুকে সম্ভব করার জন্য বলেছি 
যে শিল্প প্রসঙ্গে এর কোন নিদিষ্ট অর্থ নেই। “সুমিতি' কথাটির অর্থ সর্বকালেই পরিপূরক। 
অর্থাৎ শিল্পীর “সুমিতি বোধটুকু” দর্শকের রসবোধের দ্বারা অভিসিঞ্চিত হ'য়ে সব সময়েই 
পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। অবশ্য কিভাবে কোন পথে আমাদের এই চেনা জগৎটার অভিজ্ঞতা 
“অপৃববস্তনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা' অর্থাৎ প্রতিভার স্পর্শ পেযে অপরূপ হয়ে ওঠে, তা বলা খুবই শক্ত, 
আর বেশ শক্ত বলেই রবীন্দ্রনাথ বললেন 'ঞ71 15 1পু৪9৪' ১ অধ্যাপক হুমাযুন কবির তার 
72০61), 10724 ৫ 5০০০০ গ্র্থে দীর্ঘ আলোচনা ক'রে শিল্পের শ্রকৃতি নিরূপক সংজ্ঞা 
দেওযা অথবা তার ব্যাখা করা যে কী দুর্ধাহ তা সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। শিল্পকে 
ব্রক্ষলাভের উপায স্বরূপ জ্ঞান করেছেন এমন সমালোচকের অভাব নেই, আবার উৎপীড়িত 
মানুষের বিদ্রোহী সত্তার জাগবণ্টুকৃকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য শিল্পকে অহিফেন হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়েছে এমন অভিযোগও আমরা শুনেছি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ চিন্তানায়কদের কাছ থেকে। 
আপাতদৃষ্টিতে এ দুটি মতই গুরুত্বপূর্ণ সুদীর্ঘ বিশ্লেষণান্তে এই দুই ভিন্নধর্মী মতের মূল্য 
যাচাই সম্ভব। অবশীন্দ্রনাথ বললেন তম্ত্রকে অনুসরণ ক'রে £ “এ যেন পাখীর 'এক গাছ থেকে 
আব একগাছে উড়ে চলা, আকাশ পথে তার চিহ্ু রইল না কোথাও ।' 


আনন্দের সন্ধান হ'ল শিল্পীর সাধনার বস্ত। সেই আনন্দের সন্ধানকেই এঁরা উভয়েই 
রূপের সন্ধান বলে গ্রহণ করেছেন। অবশীন্দ্রনাথ বলেন যে শিল্পী যখন জানালার পাশে চুপ 
করে বসে আছেন বাইরের দিকে চোখ মেলে তখন তিনি মোটেই নিস্্রিয় নন। তার অন্তরে 
তখন রূপের সন্ধান চলেছে। সেই সার্থক রূপ সৃষ্টিতে রূপের সত্যতা নিহিত থাকে । একথা 
উভয়েই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ একে বললেন রূপের 1050৮ ; অর্থাৎ শিল্পবস্তুর সত্যতা বাস্তব 
জগতের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। আমরা যখন রামায়ণ পাঠ করি তখন আমরা 
্লীতা, রাম, লক্ষণ, উর্মিলার এঁতিহাসিকত্ব নিয়ে তত্বালোচনা করি না। রসের আস্বাদনেই 
রামায়ণের সত্যতা । যুগ যুগ ধরে যে আনন্দে রসিক-চিত্ত সান পান করে ধন্য হয়েছে সেই 
আনন্দই হ'ল শিল্প সত্যের মাপের মাপকাঠি। সেই মানদণ্ডেই শিল্প উতকর্ষের পরিমাপ হয়, 
আবার সেই মাপকাঠিতেই শিল্প ও তার সতোরও বিচার হয়। ভাই ত' নারদ বাল্নীকিকে 


৯৯১৮ শন্দনতত্ত 


বললেন £ সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতে 
শিল্প সত্য ও শিল্পরূপ সমার্থক। অবনীন্দ্রনাথও এই মতের পোষকতা করেছেন। 

এই ধরনের অভিমত পোষণ করার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়ের চোখেই 
শিল্পীর স্বাধীনতাটুকু বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। “ভারত শিল্পের ড়ঙ্গ' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ 
বললেন যে ছবি আঁকার আইন-কানুন শিক্প-শিক্ষার্থরি জন্য, শিল্পীর জন্য নয়। শিল্পীর শিল্প হবে 
সব নিয়মের উর্ধে ; শিল্প হবে “নিয়তিকৃত নিয়ম রহিত?। প্রকৃতির কোন নিয়মেরই অন্ধ 
পুনরাবৃত্তি শিকল্সেব জগতে সঙঘটন করানো বাঞ্জনীয় নয়! আঁকা ছবির টাদটাও যদি রোহিণী 
ভরণী কৃত্তিকা সেবিতা আকাশের চন্দ্রদেবের মতই দেখতে হয় তবে আর লোকে ছবির 
টাদটার দিকে দেখবে কেন? বিশ্ববিধাতা যে উপকরণেই টাদটাকে গড়ে থাকুন না কেন এ 
উপকরণের স্থল বাধাটা বিশ্ববিধাতার কল্সনা ব্যাহত করেছে। দার্শনিক হেগেলের ভাষায় শিল্প 
হল 13675900805 107556170511077 01 01)০ /১০5০1০০' অর্থাৎ নির্বিশেষ মহাসত্তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 
বিশেধিত রূপটুকুই হ'ল শিল্প। এই রূপটুকু পার্থিব জড় জগতের জড় উপাদানে হয়ত ঠিক 
মত প্রকট হয়ে ওঠে না। তাই ত' শিল্পীর কল্পনা ও তুলি-রঙের, তার কথা ও কাব্যের প্রয়োজন 
হয় এই নির্বিশেষে মহৎ কপটুকুকে বিশেষরূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য। হেগেলের মতে 
এইখানেই শিকল্প-সার্থকতা। আমাদের শিল্পশান্ত্রেও মনুষ্যশিল্পস ও দেবশিল্গের সাযূজ্যের কথা 
ঘোষিত হয়েছে ; সেই সাযুজ্যও এই অর্থে । প্রকৃতির রূপকে যদি “দেবশিল্প” বলি তা হ'লে 
বলব সে রূপ বাধিত রূপ । শিল্পীর হাতে প্রকৃতির যে নবতর রূপায়ণ ঘটে সে রূপ নির্বাধ, 
বাধাহীন। ছবির পাখীটা ঠিক এ গাছে বসা পাখীটার মত নাও হতে পারে। আব তা হয় নি 
বলেই তাকে একেবারে নাকচ করা চলবে না। চিত্র প্রদর্শশীতে ছবি দেখতে গিয়ে যাঁরা প্রকৃতির 
নকলনবীশ হরবোলাকে খোঁজেন তারা শিল্পের রস থেকে বঞ্চিত হন। অবশীন্দ্রনাথ তার 
“সাদৃশ্য” শীর্ষক প্রবন্ধে বললেন যে প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের সাদৃশ্য হবে ভাব-সাদৃশ্য। এই ভাব 
সাদৃশ্যের তত্বটুকু শিল্পকে প্রকৃতির অনুলিপি বা প্রতিরূপ হতে বলে না। ববীন্দ্রনাথও শিল্পে 
অনুকৃতি তত্বের বিরোধী । এঁবা উভয়েই এই প্রসঙ্গে গ্রীক দার্শনিক আরিস্ততলের সমগোত্রীয় ; 
রবীন্দ্রনাথ যেমন “সাহিত্য ' ও “সাহিত্যের পথে" গ্রন্থে প্রকৃতির এই অনুকৃতি তত্বেব বিরুদ্ধে 
বললেন তেমনি ধারা অবনীন্দ্রনাথও বললেন সেই কথাই তার বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী” 
গ্রন্থে। শিল্প যদি অনুকৃতি মাত্র হস্ত তাহলে ফোটোগ্রাফি এবং হরবোলার বুলি সব থেকে বড় 
শিল্প বলে পরিগণিত হন্ত। তবে তা ত' কোথাও শিল্প শাস্ত্রের বিচারে হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বার 
বার করে বললেন আমরা যেন শিক্পকে প্রয়োজনের বেড়াজালে না বাধি। শিল্প হযেছে 
অপ্রয়োজনের প্রয়োজনে ; দার্শনিক কান্টের ভাষায় শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ) হ'ল ৯071১05৬০1695 
৬/0)00€ ও [9/75০56' অথাৎ শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল সর্ববাধাহীন এবং যে কোন 
বিশেষ জাগতিক উদ্দেশা বিরহিত। শিল্পের বিচারে শিল্পের প্রকৃতি বহির্ভূত কোন নিমিত্তকারণ 
অথবা উপাদান কারণের সার্বভৌম স্বীকৃতি প্রকৃত রসিকসুজনেরা কখনই দেন না। যদি শিল্পীর 
শিল্পেতর কোন প্রয়োজন শিল্প-জননীর ভূমিকায় আবির্ভূত হয় তবে তা শিল্পের স্বস্থৃতাকে ক্ষুণ্ন 
ও খর্ব করে। একদিক যেমন এর সাথে শিল্প-চারিত্র ক্ষুপ্ন ত্য, অন্যদিকে আবার তা শিল্পীর 
স্বাধীনতাকে ক্ষুগ্ন করে। হেমলিনের বংশীবাদক কোন মহৎ সঙ্গীত সৃষ্টি করে নি কেনন! তার 
উদ্দেশ্য ছিল শিশুপাল হরণ ক”রে হেমলিনের অসাধু পৌর-পিতাদের শাস্তি দেওয়া। সেখানে 


নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে ববীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ১৯৯ 


সঙ্গীতের চেয়ে শাস্তিটাই বড হয়ে উঠেছে। যেখানে এটা ঘটে, সেখানে শিল্পটা গৌণ হয়ে 
পড়ে ; শিল্পেতর উদ্দেশ্যটা বিন্ধ্য পর্বতের মত মাথা তুলে শিল্পানন্দের সূর্যালোকের পথটাকে 
অবরুদ্ধ করে দেয়। তখন আর রবীন্দ্রনাথের কথায় শুধু “অকারণ পুলকে" কবি-মন ক্ষণিক 
দিনের আলোকে ক্ষণিকের গান গেয়ে ওঠে না। কবি কল্পনা অন্য কারণের গুরুভারে 
ভারাক্রান্ত হয়ে তার উড়ে চলার ভাওটুকু হারিয়ে ফেলে । অবশ্য এর প্রয়োজনের কথা প্রসঙ্গে 
আমাদের মনে রাখা দরকার যে প্রয়োজনেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। শিল্পের প্রসঙ্গে প্রয়োজনকে 
আমরা আন্তর প্রয়োজন ও বহিঃ প্রয়োজন এই দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। বাইরের জীবনের 
ও জগতের প্রয়োজনে শিল্প সৃষ্টি হয় না। শিল্প জন্ম নেয় শিল্পীর আন্তর প্রয়োজনে । সেই 
মেতে ওঠেন। কিন্তু এই আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠার পূর্ব অবস্থাটুকু আস্তর প্রয়োজনের 
উন্মাদনার দ্বারা চিহ্নিত। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত শিল্পীমনের আন্তর প্রয়োজনটুকুকে উদ্দীপ্ত 
করে তোলে, সে প্রয়োজন হ'ল সৃষ্টি করার প্রয়োজন । সৃষ্টি করার কাজটুকু সম্পন্ন না হওয়া 
পর্যন্ত শিল্পী শান্তি পায় না। শিল্পীর এই অশান্ত মনের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তার “ভাষা ও 
ছন্দ' শীর্ষক কবিতায়। ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটির শোকাবহ মৃত্যুতে মর্মান্তিকভাবে বিচলিত 
হয়েছেন মহাকবি বান্মীকি ; সমবেদনার অশ্রু উথাল পাথাল করেছে তার সবটুকু অন্তর জুড়ে। 
অব্যক্ত বেদন! প্রকাশের জন্য মাথা কুটে মরেছে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ; এই প্রকাশের 
প্রয়োজনটুকু হ'ল শিল্পীর আস্তর প্রয়োজন । সেই আন্তর প্রয়োজনের তড়িতাহত হয়ে মহাকবি 
বান্ীকি তমশা নদীব তীরে উদ্ত্রান্তের মত পায়চারি করছেন। রবীন্দ্রনাথ 'মহাকবি বাল্মীকির 
সৃষ্টি উন্মুখর সেই ছবিটি আঁকলেন £ 

“রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে, 

গম্ভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবর্তিয়া মুখে 

নব ছন্দ ; বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত, 

মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত, 

তারে লয়ে কি করিবে ভাবে মুনি, কি তার উদ্দেশ £” 

যে আস্তর প্রয়োজনে শিল্প সৃষ্টি হয় সে প্রয়োজনটুকু হ'ল শিল্পীর আত্মার আত্মীয় । শিল্পী 

কল্পনার প্রসাদ গুণে, সামীপ্য এবং সাযুজ্যবোধের সজীবভায় যে কোন প্রয়োজনকেই আপন 
আন্তর প্রয়োজনের রূপটুকু দিতে পারেন, একথা আমরা বিশ্বাস করি। রবীন্দ্রনাথের “মহুয়া” 
কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ আমাদের এই বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিন্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাইরের 
প্রয়োজনের এবং অনুরোধের তাগিদে এই কবিতাগুলির জন্ম হ'লেও এদের অধিকাংশই 
নিষ্ঠার সঙ্গে, সে নিষ্ঠাই কবি-কল্পনায় মন্ত্রশক্তির কাজ করেছে। তাই এক্ষেত্রে আন্তর প্রয়ে চ্জিন 
ও বহির্রয়োজন, এই দুয়ের ভেদটুকু ঘুচে গেছে। যেখানে এই দ্বিবিধ প্রয়োজনের ভেদ ঘুচে 
যায়, সেখানে শিল্প এক বৃহত্তর অর্থে “নৈতিক' হয়ে উঠতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে শিল্প জীবনের 
7০509056 হিসেবে শিল্পীর সমগ্র ব্যক্তিত্বটুকু তার বাস্তব বিস্তার ও সম্ভাব্য প্রসারটুকৃকেও 
ব্যপ্রিত করে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, তার ব্যক্তি-মানস আবার সমকালীন সমাজের দ্বারা উজ্জীবিত 
ও প্রাণিত হয়। তাই দার্শনিকপ্রবর ক্রোচে তার শেষ জীবনের লেখায় শিল্পে এই নৈতিক 


২০০ নন্দনতত্ব 


রূপটুকুকে প্রত্যক্ষ করলেন। শিল্পী বা শিল্প সমালোচক নীতিবাগিশ না হ'লেও আধুনিক 
নন্দনতত্ববিদের দৃষ্টিতে তার “নৈতিক” হ'তে কোন বাধা নেই। নব্যতন্ত্রী কেমব্রিজ সমালোচনা 
ধারার বাহক 7. 1২. 1.০৪৬15-এর কথা আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। ফ্রেজার 
(0. 5. [78591) লিত্রডিম প্রসঙ্গে বললেন যে তার মধ্যে নীতিপ্রবণ যে সমালোচকপ্রবর 
রয়েছেন তার উপস্থিতি আধুনিক ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 
অর্থাৎ লিত্রডিম যেভাবে শিঙ্গের টৌহদ্দিতে নীতি প্রবণতাকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন তা 
রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের মৌল শিল্পদর্শনের অনুসারী। সেখানে এঁরা উভয়েই তাদের 
পরবর্তী যুগকে প্রতিফলিত করেছেন আপন আপন শিক্পচিন্তায় ও শিল্পদর্শনে, একথা বললে 
অত্যুক্তি হ'বে না। 

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিস্তায় যখনই তিনি অন্তর্ট ভাবনার প্রবর্তনা করেছেন তখনও দেখি 
তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধত ক'রে নিজের সৃন্ষ্ব ভাবনাটিকে বিস্তারিত ও প্রাপ্রল করার 
পুাস পেয়েছেন। শিল্প সৃষ্টির কথায় আসি। খোলা চোখে দেখাটা যে দর্শন কার্ষের সবটুকু 
নয়, এ সত্যটির দিকে সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এই প্রসঙ্গে । 


রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত 


কবি রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তার মত মহৎ শিল্পীর শিল্পদর্শন 
প্রণিধানযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় পর্যালোচনা ক'রে একথাই আমাদের মনে 
হয়েছে যে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যদি কোন দৃরাশ্রিত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হ'ন 
তবে সে সম্বন্ধটা হ'ল বিরোধের সম্বন্ধ । কবি এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মিলে মিশে 
এক হয়ে যায় নি। দার্শনিক যা বলেছে কবি তা বলে নি; দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যে তত্বকথা 
আমাদের শুনিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তার বিবোধী বার্তা আমাদের পরিবেশন করেছেন। তাই 
আমরা সম্প্রতিককালে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি এবং দার্শনিকের সময় তত্ব গ্রহণ 
করতে পারলাম না। এই যে কবি দার্শনিকের বিরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সুপ্রতাক্ষ, এর মূলে 
রয়েছে জীবন ও জগতকে নৈব্যক্তিক ও শ্রত্যক্‌ পথে বিচার পদ্ধতির সঙ্গে ভক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার পদ্ধতির সমবৰয় প্রচেষ্টা।* এই সময় ঘটেনি ; সমধয় ঘটাতে গিয়ে বার বার 
রবীন্দ্রনাথ আপনার ভিতরকার কবির সঙ্গে দার্শনিকের মতবিরোধটুকু দেখার সুযোগ বোদ্ধা 
পাঠককে দিয়েছেন। কবির যে বিশ্বাস তার সমগ্র জীবনদর্শনের অন্তর্ভুক্ত তার প্রকাশ যে শিল্পে 
ঘটবেই, এটা আবশ্যিক সত্য নয়। শিল্পে কবির অনুভূতির নির্বযক্তিকরণ ঘটে । শিল্প হ'ল আত্ম- 
অনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। সেখানে ধ্যান-ধাবণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের শ্রশ্নটা 
অবান্তর, অতিরিক্ত । কাজে কাজেই কবি এবং দার্শনিকের মতবিরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করা গেলে তার দ্বারা কবি রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মর্যাদাহানি ঘটে না। 
কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজয়ী ৷ রবীন্দ্রনাথ আপনার কবি পরিচিতিকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন । তাঁর 
কথা উদ্ধার করে দিইঃ৪ 

“সাধনাই লিখি আর জমিদারই দেখি যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ কবি অমনি আমার 
চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি! আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। 
জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচারণ করা যায়। কিন্তু কবিতায় কখনও 
মিথ্যা কথা বলিনে_ সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয় স্থান। 
(শিলাইদহ,”ইমে ১৮৯৩)কাঁবর আপন কথার সম্যক্‌ মর্যাদা দিয়েও আমরা বলব যে প্রাবন্ধিক 
ববীন্দ্রনাথ, সমালোচক ববীন্দ্রনাথও আমাদের কাছে সমান মাদার দাবী করে। তার 
জীবনদর্শন তার অগণিত পাঠকের কাছে বহুবিধ বিতঁকের অবতারণা করেছে। তার শিল্পদর্শনও 
নন্দনতত্ববেত্তাদের অনুধাবনের বিষয়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন বহুজন প্রশংসিত। সমালোচক 
রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের সমালোচক অগ্রগণ্য প্রমথ চৌধুরী 
মহাশয় । গ্যেটে, কোলরিজ, ওয়ার্ডস্বার্থ এবং শেলীর সমানধর্মা সমালোচক বলে চৌধুরী 
মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সে অভিনন্দন অতিকথন বা অনৃতভাষণ 


১। সুধীর কুমার নন্দীর 'রবীন্-দশন অব্ীক্ষণ” গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 

২। শিল্পলিপি গ্রন্থে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্তের আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
৩। শ্ীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত 'রিবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ "গ্রন্থের পৃঃ ৪৮ ভ্রষ্টব 
৪। সঞ্চয়িতা গ্রন্থপরিচয় পৃঃ ৮৪৭। 

৫। রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহের' ভূমিকা দ্রষ্টব্য। 


২০ নন্দনতত্ত্ব 


দোষে দুষ্ট নয়। কবি রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মিল না ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 
কবির সঙ্গে মিস্টিকের মালাবদল ঘটেছিল । রবীন্দ্রনাথের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে শিয়ে 
ডক্রর রাধাকৃষ্ণন১ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি এবং মিস্টিকের এই মিল প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির 
ভগবান তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সপ্তস্বর্গের অত্যুচ্চ শিখরলোক থেকে নেমে আসেন; 
দেবতা কবির দ্বারে বারবার প্রার্থী হয়ে আসেন। কবি পরম নির্ভরতার সঙ্গে বলেন তীর 
দেবতাকে, “আমার মিলন লাগি" তুমি আসছ কবে থেকে। মিস্টিক রবীন্দ্রনাথ যে দর্শনে বিশ্বাস 
করেছেন তা হল ব্যক্তিনির্ভর (59916০1৮৪) দর্শন: এই দর্শশমত উপনিষদ থেকে তার 
প্রাণরস আহরণ করেছে। 

নন্দনতত্বের ক্ষেত্রেও কবিগুরু এই ব্যক্তিনির্ভর দর্শনমতের প্রচার করেছেন। সুন্দরের 
লীলা আমার জন্য ; আমি সে লীলায় আনন্দিত হই। আমার চেতনায় সুন্দর সত্য এবং 
শাশতি ! গোলাপে মানুষ যে সৌন্দর্য প্রতাক্ষ করে. তা গোলাপ ফুলে নেই ; তা আছে মানুষের 
অনুভূতিতে । সুন্দরের এই ব্যক্তি-সাপেক্ষ অস্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হয়েছেন 
এ যুগের অন্যতম বিজ্ঞানী-প্রধান আইনস্টাহন। তবে রবীন্দ্রনাথ সত্যকেও যখন ব্যক্তিসাপেক্ষ 
বললেন তখন আইনস্টাইন তার মতের বিরোধিতা ক'রে বললেন যে সত্য ব্যক্তিনির্ভর নয়। 
আইনস্টাইন বললেন যে সতোর এই ব্যক্তি বা জ্ঞাতাঅনির্ভর সত্তাটুকু তিনি প্রমাণ করতে 
পারবেন না। তবে এ বিশ্বাসটুকু তীর ধর্ম ।২ সুন্দরের এই ব্যক্তি-সাপেক্ষ সততায় আস্থাবান হ'লে 
শিল্পের অসংজ্ঞেয় প্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবিকে বহুবারই স্ববিরোধী উক্তি করতে 
হয়েছে। শিল্গের এই দুর্জয় প্রকৃতির কথা ভেবেই, রবীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্প হ'ল মায়া। 
দ্বৈতবাদী মায়াকে ব্রন্দের শক্তি বলে গণ্য করেছেন। তাই তার কাছে জগৎ মিথ্যা নয়। 

রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হ'ল মানুষেব আত্মিক শক্তির বিকাশ। তিনি শিল্পকে “মায়া' 
বলেছেন শিল্সের অসংজ্জ্রেয় স্বভাবটুকু নিদের্শ করার জন্য। শিল্পকে মিথ্যা বলা তার 
অনভিপ্রেত। যা মানুষের আত্মিক শক্তিব স্পর্শধন্য তা কখনই মিথ্যা হতে পারে না। ভারতীয় 
শিল্পের উদার গান্তীর্য শিল্পীর আত্মিকশক্তির স্পর্শধনা বলেই তার আবেদন যুগ থেকে, 
যুগান্তরেও সত্য হয়ে রয়েছে। 475/18০7 ০ 7127” গ্রন্থে কবি শিল্পীর এই শিল্পকর্মের 
ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বললেন, “পু গোলার্ধের বিস্তৃত অংশ জুড়ে যে বিরাট সৃষ্টিপ্রচেষ্টা পাথরের 
গায়ে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করল হাজারো বাধা বিপত্তি অতিক্রম ক'রে তা "শিল্প কী” এই 
প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। শিল্প হ'ল মহাসত্তার আহানে মানুষের সৃষ্টিশীল মনের প্রত্যুত্তর । অতএব 
শিল্প বা আর্ট হ'ল মানুষের সৃষ্টিশীল আত্মার প্রকাশ। এই শিল্পকে তা হ'লে প্রকৃতির অনুকৃতি 
বলা চলে না। প্রকৃতির রূপ আর শিল্পের রূপে পার্থক্য বিদ্যমান! তাই রাধাকৃষ্খন রবীন্দ্রনাথের 
শিল্পদর্শন আলোচনা করতে গিয়ে প্রকৃতিধর্মী কাব্য এবং যথার্থ কাব্যে প্রভেদ করলেন। কাব্য 
হ'ল প্রকৃতির আদর্শায়িত রূপ । শিল্পকে প্রকৃতির “আদর্শায়িত রূপ” বললে প্লাতো কথিত 
শিল্পের বিরুদ্ধে অনুকৃতির” অভিযোগ আর টেঁকে না। রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হ'ল প্রকাশ। 
শিল্পী জীবনের দুঃখ-সুখ, আনন্দ বেদনাকে আত্মস্থ ক'রে তার বর্ণ-বৈচিত্র্ে আপন সৃষ্টিকে 
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রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্তু ২০৩ 


উজ্জ্বল এবং বর্ণময় ক'রে তোলে। চারপাশের আলো-হাসি-দুঃখ-অন্ধকার ভরা পরিবেশ শিল্পী 
মানসকে উদ্দীপিত করে, কবির অনুভূতিলোকে আলোড়ন জাগে; এই আলোড়নের 
পরিশোধিত অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি শিল্পকে প্রাণ দেয়। আপন অন্তর লোকের নিভৃত নিকেতনে 
শিল্পী একক অসঙ্গ।১ সেখানে গোপনে গোপনে শিল্পীমনের কারখানায় কত না রূপ পরিগ্রহ 
করছে বাইরের প্রকৃতি থেকে আনা শিল্পের বিষয়বস্তু । তারা যখন শিল্পীর মনের প্রাঙ্গণ পার 
হয়ে বার-মহলের দরবারখানায় বিচিত্র বেশে অবির্তৃত হয় তখন তাদের সে রূপ প্রকৃতিতে 
অলভ্/ ছিল। এই রূপটুকু শিল্পীর দেওয়া। শিল্পীর দেওয়া এই রূপের আলোতেই শিল্পজগৎ 
উত্তাসিত। যে বিষয়বস্তুকে শিল্পী রূপ দিল সেটা কিছুই নয়, এমন কথা কোন কোন দার্শনিক 
বললেন ।২ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, রূপের আলোটুকু যেমন সতা, কপ যে বিষয়বস্তুকে 
আশ্রয় করে তাও তেমনই সত্য। তবে শিকল্পরূপ হল মুখ্য এবং শিল্পের বিষয়বস্তু হ'ল গৌণ। 
তিনি কবি কীট্সের '86৪801% 15 7100) এই খণ্ড পংক্তিটি উদ্ধত ক'রে বললেন যে শিল্ষের 
সত হ'ল রূপাশ্রয়ী ; এ সত্য রূপের ট্থ ;* বস্তুগত বা বাস্তব সত্য সুন্দর নয়। বাস্তব যখন 
শিল্পীর দেওয়া সাজ-পোশাক প'রে আসে তখন তাকে আমরা সুন্দর বলব। এই রূপের 
মাধ্যমেই শিল্পী মানসে তার পারিপার্থিক কী ভাবে প্রতিক্রিয়া করছে তা আমরা বুঝতে পারি। 
ধার রসবোধ যত উচ্চগ্রামে বাধা তার মানস প্রতিক্রিয়া তত বিচিত্র, তত বর্ণবহুল হবে। তার 
দেওয়া রূপ ততই এশ্বরবান, ততই সুন্দর হবে। একই সূর্যোদয় হাজারো শিল্পীকে হাজারো 
বর্ণের সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে। শিল্ষসের বিষয়বস্তু এক হ”লেও বিভিন্ন কূপের জন্য বিভিন্ন 
সৃষ্টি নানান রকম মূল্যে বিকোয়। শিল্পরসিকের কাছে রূপটাই সত্য! তাই তার চোখে 
বিষয়বস্তুর এঁক্যটাই বড় নয়। রূপগত বিভেদটাই বড় । রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন £৪ "শায785 
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70111) 30105187106 01 1081০ ৪1 07 ০1535103.1 অর্থাৎ শিল্পীর চোখে বস্তুর যে রূপটা 
ধরা পশ্ড়ে শিল্পে প্রতিভাত হয়, শিক্পী যে রূপটিকে প্রকাশ করেন সেটা হ'ল সত্যরূপ। এই 
রূপের রমণীয়তা নির্ভর করে তার প্রকাশের ওপর । সুতরাং প্রকাশটাই মুখ্য ;€ প্রকাশিত 
বিষয়বস্ত্ব একেবারেই গৌণ। সাহিত্য মহৎ আইডিয়া বা ভাব ছাড়াও সৃষ্টি হ'তে পারে কিন্তু 
সুষ্ঠু প্রকাশ ব্যতিরেকে কোন বিষয়বস্তুই "সাহিত্য" পদবাচ্য হ'তে পারে না। যে গাছের বাড়বৃদ্ধি 
হ*ল না তাকে গাছ বলা যায় কিস্ত যে বীজ অস্কুরিত হ'ল না তাকে ত' আর গাছ বলা যায় 
না। রবীন্দ্রনাথ নীরব কবিকে সেই কাণ্ঠখণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন যাতে অগ্নিসংযোগ করা 
হয় নি। এখন এই কাণ্ঠখগ্ডকে যেমন “অশ্মি' বলতে পারি না ঠিক তেমনি ভাবেই নীরব 
কবিকেও “কবি” বলতে পারি না। সীমাহীন আকাশের উদার সৌন্দর্য দেখে যে আকাশের 
মতই নির্বাক হয়ে থাকে তাকে ত' আর শিল্পী বলা চলে না। শিল্পীর অনুভূতির প্রকাশ থাকা 
চাই। শিল্প জগতে এই প্রকাশটাই বড় কথা। দার্শনিক ত্রোচে বলেছেন যে এই প্রকাশটুকুই 

১। সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ৬১। 

২। উদাহরণস্বরূপ ক্রোচের নাম করা যেতে পারে। 

৩। সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ৯। 
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৫। সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১৭১। 


২০৪ ব্স্পনতত্ত 


শিল্পের সর্বস্ব। যার মধ্যে প্রকাশযোগ্য ভাব-ভাবনা আছে তিনি তা প্রকাশ করবেনই। 
প্রকাশযোগ্য বিষয়বস্তু রইল অথচ তিনি তা প্রকাশ করলেন না, এটা হতেই পারে না। একথা 
জোর গলায় বললেন নব্যভাববাদী ক্রোচে । রবীন্দ্রনাথও শিল্প প্রকাশকে মুখ্য স্থান দিলেন বটে 
তবে তার কাছে প্রকাশটাই সব নয়। প্রকাশ মুখ্য হ'লেও “একমেবাদ্িতীয়ম্‌, নয়। এখানেই 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের প্রভেদ। 

শিল্সের বিষয়বস্তর সম্বন্ধে এবারে আলোচনা করা যাক। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে সাহিত্যে 
প্রকাশটাই সব নয়। সাহিত্যে মানব চরিত্রের পূর্ণ এন সার্থক প্রতিফলন হওয়া দরকার । 
মানুষের মন ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং অধ্যাত্স-সত্তা নিয়ে তার সমগ্রতা। এই সমগ্র মানব সত্তার 
প্রতিফলন যে শিল্পে ঘটে তা-হ সার্থক শিল্প; রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের শিল্পকেই পূর্ণ মযা্দা 
দেবেন। শিল্পী আপন সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার যথার্থ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে অথবা 
শিল্পীজনোচিত সহানুভূতির দ্বারা অপরের আনন্দ বেদনাকে আত্মস্থ ক'রে তার যথাযথ 
প্রকাশের দ্বারা সমগ্র মনুষ্য চরিত্রকে প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন। তবেই সার্থক শিক্প সৃষ্টি সম্ভব 
হ'বে। তা হ'লে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশকে মুখ্য বললেও শিল্পের 
বিষয়বস্তুকে সময়ে সময়ে স্থান-বিশেষে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মনুষ্য চবিত্রকে 
প্রকাশ করাই হ'ল শিল্সের কাজ। যা কিছু শিল্প ধারণার মধ্যে বিধৃত তা হ'ল অনুষঙ্গ মাত্র ।১ 
এই শিল্প জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ; শিল্প জীবন থেকেই প্রাণ রস আহরণ করে। 
ব্যক্তির মানসজীবন শিল্পে প্রতিফলিত হয়। শিল্পীর মনের নেপথ্যে যারা শিল্প সৃষ্টিতে সহায়তা 
করে তা হ'ল বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং রুচিবোধ। এরা চুপিসারে শিল্পসৃষ্টির কাজে জোগান 
দেয়। তাই ত" শিল্প-সাহিত্য এমন পূর্ণাঙ্গ রূপ পায় ।২ এখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনে এমন 
একটা ধারণার সৃষ্টি করেন যেন তার মতে শিক্পবস্ত হ'ল মানুষের সমগ্র চরিত্র । মানুষের দ্বিধা 
দ্বন্ব, লোভ সংশয় সমাকীর্ণ যে পশুপ্রবৃত্তি তাও যেমন শিল্পের উপজীব্য তেমনি মানুষেব 
দেবোপম নিবৃত্তিও শিল্গে সমানভাবে কাম্য । রবীন্দ্রনাথের শিল্প দর্শন সন্বন্ধে আলোচনা করলে 
এমন ধারণা সহজেই হতে পারে । আবার তিনি এর বিপরীত মতের পোষকতাও করেছেন। 
তিনি অন্যত্র বলেছেন যে শিল্পলোকে মনুষ্য চরিত্রের সবটাই প্রবেশাধিকার পাবে না। মানুষ যা 
হ*তে চায়, যে চারিত্র-উতকর্ষ মানুষের কাম্য সেটুকুই শিক্ষে প্রকাশের যোগ্য। যে মানুষ স্বভাব- 
ধর্মে সমগ্র মানব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তাকেই শিল্পে প্রকাশ করতে হবে। প্রেম, 
দয়া, সহানুভূতি, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গ্রব গুণে যে মানুষ এম্বর্বান তাকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পলোকের 
সিংহাসনে কখন কখন অধিষ্ঠিত দেখতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন যে মানুষের 
অন্তর্নিহিত মহত্তর গুণাবলী এবং জীবনের বৃহত্তর এবং দুর্লভতর অভিজ্ঞতার প্রকাশ যদি শিল্পে 
ঘটে তবে শিল্পের শাশ্বত মূল্য বেড়ে যাবে এবং যুগযুগাস্তরের বসিক মানুষের কাছে সে শিল্পের 
আবেদন কখন ক্ষুপগ্ন হবে না। আমাদের চরিত্রের মহত্তর দিকটা শিল্পে প্রতিফলিত হ'লে, 
জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে দুর্লভ অভিজ্ঞতার প্রকাশ শিল্পে ঘটলে তা সর্বজনবোধ্য 
এবং সহজবোধ্য হবে কী না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে 
শিল্প যদি সর্বজনবোধ্য করার দিকে শিল্পীর লক্ষ্য থাকে তবে জীবনের অতি সাধাবণ 


১। সাহিতে/র পথে, পৃঃ ১৭১। 
২। সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১৬৩। 


রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত ২০৫ 


অভিজ্ঞতার বর্ণনা যে শিল্পে থাকবে তার আবেদন সর্ধত্রগ হবে, এই সহজ সত্যটি শিল্পীকে 
স্মরণে রাখতে হবে। যে অভিজ্ঞতা সাধারণ মানুষের অলব্ধ এবং অলভ্য তাকে শিল্পের 
উপজীব্য করলে তার আবেদন অস্পষ্ট হবে রসিকজনের কাছে। এ কথা আমরা বলেছি যে 
শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারিত হয় তার সার্থক প্রকাশগুণে। শিক্পবস্ত্ুর মহনীয়তা শিল্পকে 
কোন বিশেষ উৎকর্ষের অধিকারী করে না। এ রাজত্বে “ক্যামেলিয়া” কবিতার সীওতালী রমণী 
এবং সাজাহান প্রেয়সী মমতাজ মহলের সমান মর্যাদা। এ লোকে মানুষের ভোজন বিলাসিতার 
যেমন সমাদর, তেমনি সমাদর তার হৃদয়ের প্রসারতা এবং চিত্তের ওুঁদার্য গুণের যদি 
রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র মানব চরিত্রের উপরতলার গুণগুলোকে শিল্পের উপক্জীব্য বলে গ্রহণ 
ক'রে নীচের তলার প্রবৃত্তিগুলোকে শিল্পে অপাংক্তেয় করে দেন তা হ'ল শিল্পের বৈচিত্র্য হাস 
পাবে। আমরা এমন সব শিল্পকর্মকে হারাব যা বহুদিন রসিকজনকে আনন্দ দিয়েছে। উদাহরণ 
স্বরূপ বলতে পারি স্কটের “আইভানহো” গ্রন্থের ব্রায়ান ডি বোয়া গিলবার্ট, ওথেলো নাটকের 
“ইয়াগো' প্রমুখ চরিত্রকে শিল্পকর্ম বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা আসবে। কেননা এরা ত' উন্নত মানব 
চরিত্রের প্রতিনিধি নয়। এমন কি কবি-সৃষ্ট অনবদ্য দুর্যোধন চরিত্রও শিল্পের উপজ্জীব্য বলে 
গৃহীত হ'তে পাববে না। শিল্পের ক্ষেত্রে অপরকে বোঝানোর, রসাস্বাদন করানোর যে সমস্যা 
রয়েছে সে সমস্যার সমাধান রবীন্দ্রনাথ কথিত মহত্তুর মানব চরিত্র প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সম্ভব 
হবে না বলে আমরা মনে করি। অন্যত্র তিনি যে সমগ্র মানব চরিত্রকে শিল্পে প্রকাশযোগ্য 
বিবেচনা করেছেন. সেই মতটাই যুক্তিসিদ্ধ। অভিজ্ঞতা এবং ইতিহাস এই মতটাই সমর্থন 
করে। আমরাও এই মত গ্রহণ করি। এই ধরনের আরও স্ববিরোধ রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনে রয়ে 
গেছে। জানি না রিয়ালিটি বিরোধ এবং ছন্দ সমাকীর্ণ কী না? তার সঠিক নিশানা পেলে কবির 
দর্শন চিন্তার স্ববিরোধিতার কোন বৃহত্তর অর্থ হয়ত পাওয়া যেত। রবীন্দ্রনাথ হেগেলীয় চিন্তার 
প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথা স্বীকার করলেও এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, 
হেগেলীয় ঘান্দিক পদ্ধতিতে কোন কালেই আস্থাবান ছিলেন না।১ তবে এ কথা বোধহয় বলা 
যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন হেগেলীয় শিক্পদর্শনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত। 
রবীন্দ্রনাথ “সাহিত্যে” উপনিষদিক সচ্চিদানন্দ স্বরূপের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে এই 
মহৎ আনন্দই সকল সৃষ্টির লক্ষ্য। যে প্রকাশ শিল্গের স্বরূপ লক্ষণ, যা হ'ল শিল্পের সমার্থক, 
তা এই আনন্দের ব্যঞ্জনাই বহন ক'রে আনে। এই আনন্দেই বিশ্বব্রন্মাণ্ডের সব কিছু গতি, সব 
কিছু স্থিতির নিবৃত্তি। সুতরাং সার্থক শিল্প প্রয়াস আনন্দেই বিধৃত। এই আনন্দের পথেই শিল্পীর 
আত্মোপলব্ধি ঘটে! এই আনন্দই হ'ল আত্মার এবং পরমাত্মার মর্মকোব। পরমাত্মা হ'লেন 
আনন্দ স্বরূপ। আবার জীবাত্মা এবং পরমাত্মার কোন মৌল প্রভেদ নেই। সুতরাং জীবাত্মার 
আয্মোপলব্ধি বললে হেগেলীয় পরমাত্মার আত্মোপলব্ধি বোঝাতে পারে কোন হেত্বাভাস না 
ঘটিয়ে। যে আনন্দ পরমাত্মার অঙ্গীভূত সেই আনন্দই জীবাত্মা লাভ করে শিক্পসৃষ্টির মাধ্যমে । 
তাই প্রকাশ” এবং প্রকাশের আনন্দকে কবি সমার্থক মনে করেছেন। শিল্পীর আনন্দ হ'ল 
বিশুদ্ধ, বিমুক্ত আনন্দ । ইন্দ্িয়গ্রাহ্য যে সুখানুভূতি তাকে এ আনন্দের সমার্থক মনে করলে তল 
করা হবে। আত্মার যেখানে বন্ধনমুক্তি ঘটে সেখানে এ আনন্দের আস্বাদন করা যায়। শিল্গে 


১। সুধীর কুমার নন্দীর শন চারিত্রয "গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 
২। সাহিত্য, পৃঃ ৬৪ । 


২০৬ নন্দনতত্ব 


প্রকাশের মাধ্যমে আত্মার বন্ধনমুক্তি ঘটে। তাই শিল্পকে ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর বলা হয়েছে। 
শিল্পানন্দের সঙ্গে এই পরম আনন্দের কোন প্রভেদ নেই। বস্তুতঃ তারা সমার্থক । শিল্পানন্দের 
মধ্য দিয়ে আত্মার আত্মোপলব্ধি ঘটে। আত্মজ্ঞান আসে এই পথে। শিল্প মাধ্যমে হেগেলীয় 
আত্মোপলব্ির ধারণা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। আবার দার্শনিক 
ক্রোচের দূরাশ্রিত ছায়া রবীন্দ্র-চিন্তায় আমরা লক্ষ্য করি যখন তিনি বলেন যে শিল্পীর সার্থক 
প্রকাশ যাকে শিল্প বলি, তার মধ্যে এই আনন্দের অবস্থিতি। সুতরাং তিনি একদিকে প্রকাশকে 
মুখ্য স্থান দিলেন। এখানে ক্রোচের সঙ্গে সামীগ্য লক্ষণীয় । আবার অন্যদিকে তিনি বললেন 
মানুষের মধ্যে যা কিছু মহৎ, য। কিছু শাশ্বত এবং চিরন্তন তাকেই শিল্পে স্থান দিতে হবে। 
শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে মানব চরিত্রের ক্ষণিক নশ্বরতাকে গ্রাহ্য করা চলবে না এবং এই 
“বৃহ বিষয়বস্তুর কথা শিক্পীকে মনে রাখতে হবে। প্রকাশই একমাত্র সত্য নয়। এ ক্ষেত্রে 
হেগেলীয় প্রভাব অস্বীকার করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। 

সাহিত্যে এবং শিলে কবির ব্যক্তিত্ব বা 7৪150979119 কী ভাবে প্রকটিত হয় সে সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের মতবাদের বিস্তৃততর পর্যালোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ এ 
কথা আমাদের বললেন যে, শিল্গে বা সাহিতো শিল্পীর “অনুভূতিমাত্র” প্রকাশ পায় না। শিল্প 
কেবলমাত্র পলায়মান অঞ্ুব সাময়িক অনুভূতিকে আত্মস্কতন্ত্র রূপে দেখা নয়। এই অনুভূতির 
সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তিচারিত্রের নিবিড় যোগ রয়েছে। নব্য ভাববাদী ক্রোচের মত রবীন্দ্রনাথ 
অনুভূতিকে ব্যক্তিচারিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত বলে মনে করেন নি। আমাদের অনুভূতির 
বিচিত্রতা আমাদের ব্যক্তিত্বকে আশ্রয ক'রে থাকে। শিল্পীর শিল্পকর্ম শুধু তার অনুভূতিরই 
রূপায়ণ নয়। শিল্পে শিল্পচরিত্র আপনাকে উদঘাটিত কবে। শিল্পের মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ছাপ 
রাখে ।১ কবিব এই বাক্তিত্ব ধাবণার মধ্যেই মানুষের বুদ্ধি, অনুভব আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাখ্যান এবং 
অভিজ্ঞতার সীমাহীন বিস্তৃতি বিধৃত। জীবাত্মার পারস্পরিক প্রভেদটুকু এই ব্যক্তিত্ব ধারণার 
দ্বারা চিহিত। এই ব্যক্তিত্ব শিন্সে আপনাকে প্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ “সাহিভ্যের পথে তে 
বললেন যে সেক্ষপীয়রের বহু বিচিত্র চরিত্র-চিত্রণে সেক্ষপীয়রের ব্যক্তিত্ব আপনাকে শ্রকাশ 
করেছে। আবার তিনি “সাহিত্যে বললেন যে দান্তের কবিতার সঙ্গে তার জীবন ওতপ্রোতভাবে 
মিশে গেছে। সাহিত্য এবং জীবনকে পুরোপুরি বুঝতে হ'লে এ দুই অনুধ্যান অত্যাবশ্যক ! 
জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত) বোঝা যায় না; আবার সাহিত্যকে বাদ দিলে সাহিত্যিকের 
জীবনকথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই ত" রবীন্দ্রনাথ বললেন ঃ “কবিরে পাবে না তার 
জীবনচরিতে”। জীবনীকার জীবনের আকস্মিক ঘটনার মালা সাজিয়ে দিলেই তাতে প্রাণের 
স্পর্শ এসে লাগে না। যে প্রাণপ্রৈতি বিচিত্র সজ্জায় জীবনকে সজ্জিত করে তার স্পর্শ এসে 
লাগে না কবির জীবন কথায়। সে স্পর্শ থাকে তার শিল্গে তার সৃষ্টিতে । শিল্পীর সমগ্র 
চরিত্রের ভাষ্যকার হ'ল তার শিল্প । শিল্প শিক্পীর ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডলে শিল্পরসিককে পথ 
দেখিয়ে নিয়ে যায়। বোদ্ধা মানুষ শিল্পীর ব্যক্তি চারিত্রের স্পর্শ পায়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পে 
ব্যক্তিচারিত্রের সমপ্রতার তত্ব অনুধাবনযোগ্য। এর বিরোধী তত্বেরও যে তিনি অবতারণা 
করেছেন সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখে করেছি। “সাহিত্যে” তিনি বলেছেন যে মানুষের 
মধ্যে যা ঞুব, অবিনশ্বর, যা সার্বিক এবং আকস্মিক তারাই প্রকাশ শিল্পে ঘটে এই ধরব-চারিত্র- 


১। সাহিত্যের, পথে, পৃঃ ১৬৪। 
২। সাহিতা,পৃঃ ১৬৬। 


রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ব ২০৭ 


প্রকাশ তন্বটি সমগ্র-চারিত্র-তত্তবের বিরোধী । কেন না আমাদের চারিত্রিক সম্মগ্রতা ঞুঁব, অগ্জুব 
এই উভয়বিধ গুণ এবং বৃত্তি সময়ে গঠিত। অতএব কবিকথিত উভয় তত্বই গ্রাহ্য করা চলে 
না। এই বিসঙ্গতিকে ব্যাখ্যা করা চলে না পর্বে উল্লিখিত ক্রোচে-হেগেল-প্রভাব তত্বের দ্বারা। 
ক্রোচীয় প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক্ষণিক অনুভূতিকে শিল্পে আসন দিলেন, আবার 
হেগেলীয় প্রভাব তাকে মানুষের মধ্যে যা কিছু শাশ্বত এবং অবিনশ্বর তাকে শিল্পে প্রাধান্য 
দান করার জন্য উদ্দুদ্ধ করল। 

শিল্পে শিল্পী চরিত্রের সমগ্রতা অথাৎ একদিকে তার দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মোহ, মদ, 
মাৎসর্য অন্যদিকে শ্রীতি, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, পরার্থপরতা, এই সব পরস্পর বিরুদ্ধগুণ এবং 
প্রবৃত্তি প্রকাশ পেতে পারে, এই তত্বে আস্থা স্থাপন করলে শিক্পবৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় কোন অসুবিধা 
হয় না। তবে এ প্রম্ম ওঠে যে, কেমন ক'রে একই শিল্পীর হাতে দেবতা এবং দানবের অনবদ্য 
চারিত্র সৃষ্টি সম্ভব হয় £ শিল্পীর মানসিক প্রবণতা যে দিকে, তার চরিত্রের বনিয়াদ যে ধাতুতে 
গঠিত, সেই ভাবেই তার শিল্প রূপ পাবে। কিন্তু এ কেমন ক'রে সম্ভব হয় যে একই কবির 
কাব্যে ভিন্নধর্মী প্রবণতা প্রকট হয় ; একই নাট্যকারের নাটকে ইয়াগো এবং ইমোজেন সৃষ্ট হয়; 
একই কাহিনীকারের কহিনীতে দুষেধিন এবং গান্ধারী সমান গুঁজ্জল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক 
সমালোচকেরা একে বাখ্যা করবেন শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতির তত্বের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ 
কীটস্-এলিয়ট-ক্রোচে প্রবর্তিত পথের পথিক নন। তিনি বললেন যে. শিল্পীমানসের সব্বশ্রাসী 
সহমর্মিতাবোধ এই অসাধ্য সাধন করে। শিল্পী একদিকে যেমন বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা 
বোধ করেন অনদিকে সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে। একদিকে 
যেমন শিমূল-সজিনার সঙ্গে আপনার নিবিড় আত্মীয়তাটুকু কবি উপলবি করেছেন, ধুলি-তৃণ 
জলে আপনার যুগ যুগান্তরের অবস্থানটুকু ঠিক তেমনই অনুভব করেছেন৷ কবি মযুরের সধ্যে 
গবিত হয়েছেন অন্যদিকে আবার আদিগন্ত-বিস্তৃত ধরণীর মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছেন 
পরম পরিতৃপ্তিতে। রবীন্দ্রনাথ তার শেষ পরিচয়টুকু এই বলে দিলেন যে, তিনি “আমাদের 
লোক'। এই "তামাদের লোক' হ'বার সাধনাই শিল্পীর সাধনা । প্রেমের পথে, ভালবাসার 
পথেই সমস্ত মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আমরা অংশভাগী হই। 
সর্বশ্রেণীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা তার চিত্তে প্রতিফলিত হয়। তিনি তাকে শিল্পে প্রকাশ 
করেন। যে ব্যথা যে বেদনা তার অভিজ্ঞতায় ছিল না তিনি তার বসঘন করুণ চিত্র অস্কিত 
করেন; যে স্বপ্ন তার চিত্তাকাশের দিগ্থলয় সীমায় নিত্য অতিক্রান্ত তার বহুবিচিত্র ছবি আমরা 
শিল্পীর লেখায় প্রত্যক্ষ কার। যে আনন্দে শিল্পী কোনদিন বিভোর হন নি তার উত্তাল তরঙ্গ 
তার সৃষ্টিকে উদ্বেলিত করে তোলে। শিল্পী-মন সর্বত্রগ হয়ে ওঠে এই সহানুভূতি ও 
সহমর্মিতার জন্য। এরর জন্য শিল্পে বিভিন্নধর্মী মানুষের বিচিত্র কলরব শ্রুত হয় ; এই জন্যই 
গুরু এবং অন্ত্যজ শিল্পীর জগতে নিকট প্রতিবেশীরূপে বসবাস করে ; উভয়েই রসধন্য হ'য়ে 
ওঠে শিল্পীর সত্য অনুভূতিকে প্রকাশ ক'রে, শিল্পীর সত্য অনুভূতিকে রূপদান ক'রে । শিল্পীর 
ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভিন্নধর্মী অনুভূতিগুলো মিথ্যা নয়। কবির পরস্পর বিরুদ্ধ 
আবেগপ্রবণতাও মিথ্যা নয়৷ তাই রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর সততাকে শিল্পীর আত্যন্তিক গুণ হিসেবে 
দেখেছেন যদিও ক্রোচে প্রমুখ নন্দনতত্ববিদেরা শিল্প-সততাকে (24515 307০91109) প্রকাশ- 
সততা অর্থে গ্রহণ করেছেন। শিল্পী যা বলছেন সে সম্বন্ধে তীর বিশ্বাস বা আত্যন্তিক বোধের 


২০৮ নন্দলতর্তু 


ভিত্তি যদি শিথিল হয় তা হ'লেও শিল্পমূল্য ব্যাহত হ'বে না। পপ্রকাশকর্মটি” শিল্পী সুষ্ঠুরূপে 
সমাধা করলে শিল্পীর প্রকাশ-সততা প্রকট হ'ল। রর্মা রঁলা ও ক্রোচে উক্ত এই প্রকাশ সততায় 
বিশ্বাসী নন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই শিল্পীর বিশ্বাস এবং ধারণার একান্তিকতাকে শিক্পীর 
আত্যন্তিক গুণ হিসেবে দেখেছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই আমাদের বলেছেন যে, অনুভূতির 
সত্যতা প্রকাশ সার্থকতায় নয়, তা শিল্পীর জীবনের মূলে প্রতিষ্ঠিত। যখন তিনি সৃষ্টি করেন 
তখন সে সৃষ্টিকে যদি স্বতঃস্ফর্ত এবং উদ্দেশ্য অপ্রণোদিত বলতে হয় তা হলে একথা 
আমাদের বলতেই হবে, শিল্পী তার পারিপার্থিক, তার চামাজ তার সমকাল সম্বন্ধে একেবারেই 
উদাসীন থাকেন। সমাজের রুচিবান মানুষেরা “আমাকে বুঝবে । আমার দায়িত্ব হ'ল আমার 
সৃষ্টিকে তাদের বোধগম্য করা, একথা কী শিল্পী ভাবেন শিক্পসৃষ্টির সময়ে £ রবীন্দ্রনাথ বললেন 
যে. শিল্পীকে, শ্রষ্টাকে তার সমাজের কথা, তার সমকালের কথা মনে রেখে সৃষ্টিকর্মে ব্রতী 
হতে হবে ।১ শিল্পী যাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাদের রুচি এবং শিল্প বোধের দিকে শিল্পীকে 
সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ না করলে আবেদন সার্থক হবে না তাদের কাছে যাঁদের জন্য 
অনেকখানি সাধারণ ক'রে ফেলতে হবে । এতে মহাভাবের মূল্যহানি ঘটবে, তার মবযাদারও 
লাঘব হবে। শিল্পীর মহাভাবের এই সাধারণীকরণতত্ব রবীন্দ্রনাথের শিল্পবস্ত (001911) 
সম্পকিত তত্বের সঙ্গে বিসঙ্গত হযে পড়ে। যদি শিল্পের লক্ষ্য হয় মানবচরিত্রের মহত্র 
গুণাবলীর প্রকাশ তা হ'লে শিল্পীর পক্ষে আর তার সমকালীন মানুষের রুচি প্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি 
দেওয়া সম্ভব হয় না। কেননা মহত্তর চারিত্রধর্ম সাধারণের কাছে অস্পষ্ট, অবোধ্য। শিল্পের 
উপজীব্য যদি মানুষের এই মহত্তর চারিত্রাধমই হয় তা হলে তার সঙ্গে শিল্ষের 
সাধারণীকরণতত্বেব সময় ঘটানো যায় না। এখানেও রবীন্দ্র শিল্প-দর্শনে যে সঙ্গতি-বিচ্যুতি 
ঘটেছে তা কবিজনোচিত হ'লেও দার্শনিকজনোচিত নয়। 

মহত্তর মানবচরিত্রের সংবাদ সংবাদী এই যে শিল্প, এ শিল্পের উৎস হ'ল মানুষের 
অবকাশের সেই বিস্তীণ প্রাঙ্গণ যেখানে কাজের ভীড় নেই, প্রয়োজনের তাগিদ নেই, যেখানে 
জৈব জীবনটার সব দাবীকে অস্বীকার করা হয়েছে। এই অতিরিক্তের রস-রাজতেই শিল্পের 
জন্ম।* বেদের ভাষাকার যজ্ঞশেষের অতিরিক্ত হবিটাকে বললেন ব্রন্ম-স্বরাপ। পিতামহ ব্রহ্মা 
সৃষ্টিকতাঁ ; ব্রহ্মাই সৃষ্টির উৎস। এই অতিরিক্তটুকুই জীবনের যত সৌন্দর্য, যত সুষমার 
দ্যোতক। রসরাজত্বের সীমানা নির্দিষ্ট হয় এই অতিরিক্তের নিশানাটুক দিয়ে। যেখানে 
প্রয়োজন নেই, চাহিদা নেই, চাহিদা মেটাবাব দায়িত্বও সেখানে নেই । এই অপ্রয়োজনের 
লীলাক্ষেত্রে, অতিরিক্তের রসরাজত্বে শিক্স প্রতিষ্ঠিত! রবীন্দ্রনাথের এই শিল্পতত্বকথা তার 
শিল্পদর্শনের উত্তরসূরী অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে অনুস্যত। অত্যাধুনিক কালেও এর প্রতিধ্বনি 
শোনা যাচ্ছে মার্কসবাদী শিল্পদর্শনের দুন্দুভিনিনাদকে ছাড়িয়ে 


১। বিস্তৃত আলোচনার জন্য ডঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্তের রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 
রষ্টব্য। 

২। রবীন্দ্রনাথের 0২511819001 ৪7 80151 প্রবন্ধ ডরষ্টব্য ৫007:12772০72 17427 
17171250122) গ্রহথ)। 


রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প 


রূপকল্প শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল “ইমেজারি”। “ইমেজাবি' সর্বযুগের রসসাহিত্যে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। গভীর ভাব, সুউচ্চ ধারণা, আকাশ-ছোয়া 
আদর্শ---রাপকল্স এগুলো মানুষকে বুঝিয়েছে অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে, একেবারে আপনজনাব 
কথায় । যেখানে মানুষের ধারণা বাম্পাধিত, এলোমেলো, অসংযত সেখানে রূপকল্পের প্রয়োগ 
করা হয়েছে__ পাঠক বুঝেছে কবি মনের নিগুঢ় অনুভূতি, বুঝেছে ভাষাতীত সুগভীর 
তাৎপর্য। যেখানে শিলী বুঝেছেন যে একটি রূপকন্সের ব্যবহারে অর্থ পরিস্ফুট হ'ল না, কবি 
মনের কথা পাঠকের কাছে পৌছল্‌ না, সেখানে কবি একের পর এক ইমেজারি ব্যবহার 
করেছেন। সে ভাষাচিত্রে রেখা ও রঙের সমৰয় মূল ভাবের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। ইংরেজী 
সাহিত্য থেকে অনেক নজীর দেওয়া যায় এই ধরনের রূপকল্পসের অনাযাস ও স্বচ্ছন্দ 
প্রয়োগের । সংস্কৃত সাহিতও এর অসভ্ভাব নেই। 

ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকেরা সকলেই শেলীর অতি পরিচিত, যুগে যুগে বহুকণে 
উচ্চারিত “স্কাইলার্ক' কবিতাটি পড়েছেন। সুরমুগ্ধ কবি “ক্কাইলার্কের' স্বকপ বুঝতে চান__ 
জানতে চান আনন্দময অমৃতলোকের এই শরীরী প্রতিনির্ধিটির কথা। তার কণ্ঠে শুনি__ 
“৮৮1।01 01900 ও ৮৮৪ 1070৬ 10002 তারপর শুরু হয় কবিমনের অনুভূতির সুম্ম্লাতিসুম্ষ্ম 
বিশ্লেষণ। কল্পলোকের কথা ব্যক্ত হয় এই জীবনের পাওয়া নানা রসানুভূতির মধুর আলেখ্যের 
মাধ্যমে । শেলী কখনও স্কাইলার্ককে দুর্িরীক্ষ্য চিন্তার প্রথর আলোকে আচ্ছন্ন কবির সঙ্গে 
করেছেন যে সুন্দরী আপনার হাদয়কে তার গানে নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে। কবি তার পরে 
বলেছেন যে, স্কাইলার্কটি যেন একটি স্বর্ণপ্রভ জোনাকী পোকা যে আপনাকে পাতার আড়ালে 
লুকিয়ে রেখেছে। জোনাকীর প্রজ্বলন্ত সুবর্ণ-প্রভা সন্ধ্যাশিশিরে প্রতিফলিত হয়েছে! আর তার 
স্বর্ণাভা ঘাসে-পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে অনন্ত রূপমাধুর্ষে । সেখানেও রূপকল্সের শেষ নয় । কবির 
মনে হয় সবটা বুঝি বলা হ'ল না। পাঠক বোধ হয় কবির মনের কথা নিজের মনের পত্রপুটে 
গ্রহণ করতে পারল না। তাই আবার তিনি কথার ছবি আঁকেন __ টুকরো টুকরো রেখাচিত্র । 
এবার বলা হ'ল সে স্কাইলার্ক যেন সবুজ পাতায় প্রচ্ছন্ন একটি গোলাপ ফুল। চোখের দৃষ্টি 
তার নাগাল পায় না, তবু তার গন্ধের সমারোহ আপনাকে ঘোষণা করে। তার প্রকাশ আছে, 
তবুও সে প্রচ্ছন্ন । 

এমনিধারা হাজার হাজার মনোজ্ঞ চিত্র এ্কেছেন বহু কবি যুগে যুগে । সে চিত্রণের উদ্দেশ্য 
হল পাঠককে আপনাব রসানুভূতির শরিক করে তোলা । রূপকলক্পের মাধ্যমে কবি মন বারে 
বারে চেয়েছে আপনার রসের বোধকে অন্য মনে প্রতিষ্ঠিত করতে। আত্মপ্রকাশের জন্যে যে 
সূক্ষ্ম পরিতৃপ্তির আনন্দ রয়েছে তাকে শিল্পী ফোল আনা ভোগ করেন এই সৃষ্টিকার্ষে। গভীর 
অনুভূতি যখন অগভীর ভাষাকে আশ্রয় কবে তখন মে তার আধারের অকিঞ্ণচনতা উপলব্ধি 
করে পদে পদে: তাই কবিমন রূপকল্সের আশ্রয নেয়। এই কারণে সাহিত্যের দরবারে 
সম্দনতত্ব--১৩ 


২১০ নন্দনতু 


রূপকল্পের সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠা। কোন কোন সমালোচক আবার এই ছবি-আঁকাকেই কাব্য- 
কবিতার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেছেল। রূপকল্প যে ভাব বা আইডিয়াকে 
প্রকাশ করে সে আইডিয়া পিছিয়ে পড়েছে। ছবি এগিয়ে এসে সবটুকু আসন অধিকার করেছে। 
ল্যাস্বোর্ণ বললেন, কাব্য ইমেজ” বা ভাষাচিত্র নিয়েই কারবার করে ; ভাব সেখানে অত্যন্ত 
গৌণ, মুখ্য হ'ল এ ভাষাচিত্র। তার কথা উদ্ধত করে দিই ? 

“1 06915 ৮/111) 11775565১ 2100 1000 ৬৮101) 10695.” 

অবশ্য আমাদের মতে ল্যান্বোর্ণের এই কথা অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট। স্টিফেন এবং ব্রাউন 
তাদের 2512 ০/ 7০৫৮৮ গ্রন্থে আমাদের মতের সমর্থন আছে। ল্যান্বোর্ণ যে একটু 
বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন সে সত্যটিব প্রতি লক্ষ্য রেখে তারা লিখছেন ? 

20151500061 10 589 01881 11 0০4165 (010) 0176 109385১6৬০1) 11)6 08051 9050780 
11710990819 0186 00601010701 11719£56 ? 

ওঁরা ঠিকই বলেছেন যে আইডিযা বা ভাবকে প্রকাশ করে ছবির মাধমে। সে ছবি সত্য 
হয়, সে ছবি সুন্দর হয় কবির ভাবনার আলোয় আলোকিত হয়ে। কাব্য সৃষ্টি করতে হ'লে বা 
কবিতার সঠিক মর্মকথাটি বুঝতে হ'লে মানুষের কল্সনাশক্তিকে সংহত ও সুসংযত করে 
তুলতে হয়। এ. টি. কুইলার কাউচ তার বিখ্যাত প্র 7775 871 ০/ 77072 এ এদেশের 
যুবক-যুবতীদের কবিতা লেখার উপদেশ দিয়েছেন। কবিতা লেখার ফলে মানুষের কল্পনা 
উদ্দীপিত হয়। কল্সনার এই উদ্দীপন ঘটে মানুষেব বপ-সৃষ্টি প্রয়াসে-_ সে কবিতাই হোক, 
উপন্যাসই হোক আর গল্পই হোক । এই ধরনের প্রচেষ্টা মানুষের আন্তব-শক্তিকে সক্রিয় করে 
দেয়, তার মনে কক্সনাশক্তির বিস্তার ঘটে অভাবনীয় রূপে। বিশেষজ্ঞদের মতে রূপকল্পের 
প্রয়োগ সাধনের ফলে কবির কল্পনা সুনিদিষ্টি পাপ লাভ করে। সে তার পথ পায় যেখানে 
আপনাকে প্রকাশ করবার সীমাহীন অবকাশ আছে £ 4554 1 21177951 817 6১610850117 
০0101505010) 5০০1) 10191101778, 08116 £1510- [১810100)8119 ৮৪19816, 11 ১০০৪5 10 
176, 21৬ €১6101505 11 0১৩ €30979১৯/0৫। 01685 8170 017০ 45071111017 001 01711085 


10100151) 11074£59--06 ৬৩ ৬৪11) 800 ৮৮০০1 0 1১0501% * 

ভাবের প্রকাশ ও রূপকল্গের ব্যবহাব-__এরা যেন টানা-পোড়েনের সন্বন্ধে সম্বদ্ধ যেমন 
করে তাতের টানা-পোড়েনে কাপড় বোনা হয় ঠিক তেমনি করেই কবিমনের ভাবনার প্রকাশে 
ও যথাযথ রূপকল্পের ব্যবহারে কাব্য সৃষ্টি হয়। এ কথা অতি সত্য যে, কপকল্স কাব্যমাধুর্যকে 
গাঢচতর করে । এ সত্যের প্রকাশ আমরা দেখেছি পশ্চিমে । প্রাচোও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। 
রবীন্দ্রনাথ এই রূপকক্স-বীতিকে গ্রহণ করেছেন অন্য দেশের কবিদের মতই । তার কাব্যে 
আমরা রূপকল্পসের বহুল প্রয়োগ দেখতে পাই। 

রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্সের মাধ্যমে ভাবকপ চিত্ররূপ গ্রহণ করেছে। তাকে চোখ দিয়ে বোঝার 
চেষ্টা করেছি যাকে মন দিয়ে বোঝা দুরূহ । যতো বাচো নিবর্তন্তে'-- সেখানে রেখা আর রং. 
বচন আর বাচনভঙ্গি দিয়ে পূর্ণ চিত্র আঁকার প্রয়াস করেছেন কবি । আমরা এই নিবন্ধে বিচার 
করব রবীন্দ্রনাথের এই রূপকল্প প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা । কবিতার উৎস হ'ল কল্পনা । 
সে কবি-কল্পনার বহুমুখী ক্রোতোপথে পলিমাটি পড়েছে দিনের পর দিন আর সেখানে 
কাবাকুসুমের অজত্রতা গৌডজনকে মুগ্ধ করেছে তার রূপে এবং গন্ধে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার 


₹1706 [২০৪|) 01 (১০610%, পৃঃ ১৪৫। 


রবীন্দ্রকাব্যে রপকল্স ২১১ 


স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে এ কথা আমরা বুঝি-_ কবির কল্পনা যে বিচিত্র সুবিশাল প্রচ্ছদপট 
সৃষ্টি করেছে তা সীমা ও অসীমের সান্ত ও অনন্তের টানা-পোড়েনে গ্রস্থিত। 
কবি কক্সনা অনস্তের দিকে ধেয়ে গেছে। প্রতিমুহূর্তে কবি অনুভব করেন পাওয়াকে 
ছাড়িয়ে না পাওয়ার দিকে অভিসারের দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই কবিমন সদা চঞ্চল। সুদূরের 
আহবান কবিকে উন্মনা করে দেয়, তিনি বলেন, “আমি সুদূরের পিয়াসী ? তার পরশের লোভে 
বিমুগ্ধ কবিমন বারে বারে অপরিচিত জগতে ছুটে চলে যায়। সে জগৎ অনাস্বাদিতপূর্ব। সে 
“অন্য কোথা'র মায়া কবিকে নিরন্তন আহান করে । তাই ত' কবির অন্তহীন অভিসার । সে চলার 
বেগ কবির চোখে সর্বত্র বিরাজমান। কবি দেখেন সারা বিশ্ব চলমান। উপনিষদের ভাবধারার 
উত্তর সাধক চরৈবেতি' মন্ত্রে দীক্ষিত কবি দেখেন যে স্থানু, স্থাবর, পর্বত ও বৈশাখের মেঘের 
মতই উড়ে চলে যেতে চায়। নিরুদ্দেশের পথে তারও বুঝি অভিসার । তরুত্রেণী উধাও হয়ে 
যায় অমর্তে্র প্রত্যন্ত সীমায়। সীমা চায় অসীমের ক্ষণিক স্পর্শ। তাই ত' বিশ্ব জুড়ে এই গতির 
সাধনা । দেহের তটে সীমায়িত মানুষের অসীমের সঙ্গভোগের তৃষ্ঠা অহোরাত্র জেগে থাকে। 
কবির ভাষায় সে আকুতি হাজারো। তন্ত্রীর মৃচ্ছনায় সহস্র সঙ্গীতধারায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
কবিকণ্ঠে শুনি £ 
আমি চঞ্চল হে, 
আমি সুদূরের পিয়াসী, 
দিন চলে যায়, আমি আন মনে 
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে, 
ওগো প্রাণে মনে আমি “ঝ তাহার পরশ পাবাব প্রয়াসী। 
(আমি চঞ্চল হে'-- উৎসগ) 
এই স্পর্শলাভের ব্যাকুলতা, মিলনাকাঙ্ক্ষা, কবিকে কোন এক রহস্যলোকের দিকে নিরন্তর 
আকর্ষণ করে। এ ডাকে হয়ত সব সময় সাড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। কবির মর্ত্যবন্ধন তার 
চলাব পরিপন্থী । তাই কখন কখন কবি একান্তে বসে মানুষের পথ চলা দেখেন। তাতেও তার 
তৃপ্তি, তাতেও ভার আানন্দ। চলতি পথের ধারে বসে কবি অগণিত মানুষের মিছিল দেখেন। 
তাদের চলার ছন্দ কবিকে আনন্দ দেয়। এ হ'ল তার বাসনার বিকল্প পরিতৃপ্তি। তাদের 
আনন্দের ভোজে তিনিও অংশভাগী হন। অন্য মানুমের জীবন পাত্রে যখন মাধুরীর প্রাচুর্য, 
তখন কবির জীবনেও ত'" ফসল ফলবে-__ সে ফসলে আনন্দলোকের অমৃত স্পর্শ আছে। 
তাই তাদের আনন্দ দেখে কবিও মনের আনন্দে বলে ওঠেন £ 
আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ। 
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষা আসে বসন্ত। 
কারা এই সমুখ দিয়ে, আসে যায় খবর নিয়ে_- 
খুশি রই আপন মনে, বাতাস বহে সুমন্দ। 
[“পথ-চাওয়া'_-গীতিমাল্য] 
এ ত' গেল বিকল্প পরিতৃপ্তির কথা । অনন্তের পথে কবির নিত্য অভিসার সফল হয় নি, ধন্য 
হয় নি মিলনের নিবিড়তায়। সীমাকে ছেড়ে অসীমকে ধরার ব্যর্থ প্রয়াস কবিকে দুঃখ দিয়েছে। 
তবু প্রথম জীবনে কবি অনন্তের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি ; বারে বারে ছুটে 
গেছেন এই অ-ধরা মরীচিকার পিছনে। এই পরম পরিণতি-বিহীন চলার আবেগটাকে কবি 


১২ নন্দনতত্ব 


যথাযথ ব্যক্ত করেছেন তার “সিন্দুপারে' কবিতায় £ 

বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় ঘোড়া বারেক চাহিনু পিছে। 

ঘরদ্বার মোর বাষ্পসমান মনে হল সব মিছে। 

কাতর রোদন জাগিয়া উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে, 

কণ্ঠের কাছে সুকঠিন বলে কে তারে ধরিল চেপে। 
জীবনদেবতাকে কাছাকাছি পাবার, তার সন্নিধিলাভের প্রয়াস কবিকে অনেক দুঃখ বরণ 
করিয়েছে। সে বেদনায় হয়ত নিবিড়তর আনন্দের সুম্ষ্প অভিব্যক্তি ছিল। তবু কবি সে 
বেদনাকে পারহার করতে চেয়েছেন। না-পাওয়ার ব্যর্থতাকে সত্য হস্তি দেন নি তার জীবনে । 
অনন্তের আনন্দ মিথ্যা নয় । সে চিরসতা কবির সমস্ত ক্ষতিকে মিথ্যা করে দিয়ে অক্নান গৌরবে 
আপনাকে ঘোষণা কবেছে। কবি ফিবে এসেছেন আবার তার পরিচিত জগতে, যেখানে শিশুরা 
খেলা করে, যেখানে মানুষেরা আজও মানুষকে ভালবাসে । সেখানেই তার বাকী জীবনের 
সাধনা চলল। তিনি সীমা অসীমের মিলন দেখতে চাইলেন এইখানে, অতি পরিচয়ের 
দৌরাত্মে মলিন তার পারিপার্থিকে। বিপুল সুদূরের প্রাণ-মাতানো বাশীর সুর আর কবিকে 
উন্মনা করে দেয় না। আর নিরুদ্দেশ যাত্রার মোহ কবির জীবনে নেই । তাই তিনি “সানার 
তরী” কাব্যগ্রনস্থে জীবনদেবতার উদ্দেশে বলেন £ 

হে সুন্দরী 
বল কোন্‌ পার ভিডিবে তোমার 
সোনার তবী? 

কবি আর দূর থেকে সুদূরে যাত্রা করতে অনিচ্ছুক। এখন তার ঘরে ফেরার পালা । তার ঘর 
তাকে ডাক পাঠিয়েছে; সে অদৃশ্য বিপুল টানে কবিমন গৃহাভিমুখী। তাই সে জীবন দেবতাব 
মনের অভিপ্রায়টুকু জানতে চায়, বুঝতে চায় তার নিগৃঢ উদ্দেশ্য। এ বোধ তখন তার হয়েছে 
যে চলাই একমাত্র সতা নয় ; স্থিতিরও প্রয়োজন আছে মানুষেব জীবনে । শুধু উধাও হযে 
যাওয়াই সত্য নয়, চলে আসা, শ্রত্যাবর্তন করা সেও সত্য। তার কাছে সত্যের আর এক দিক 
উদঘাটিত হ'ল। তাই ত' রবীন্দ্রনাথ বারে বারে ফিরে ফিরে আদেন তার অতি পরিচিত অতি 
আপন ছোট্ট আবাসভূমিতে। এই কারণে অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথ মিস্প্ক নন। অতীন্দড্রিয়- 
লোকে অভিসারই যদি কবির জীবনে একমাত্র সত্য হ'ত তা হ'লে আমরা অসষ্কোচে 
রবীন্দ্রনাথকে মিস্ট্কি আখ্যা ভূষিত করতে পারতাম। কিন্তু সম্মুখপথে গতিই ত' 
রবীন্দ্রমানসের একমাত্র সত ধর্ম নয় | যাওয়া-আসার টানা-পোড়েনে রবীন্দ্রজীবন ও দর্শন 
প্রথিত। এই ফিরে আসার জন্যই রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক হয়ে ওঠেন নি। 

এ সত্য কবিগুরু বারে বারে উপলব্ধি করেছেন খে, দুরন্ত গতিই মানুষকে অনন্তের 
প্রতিবেশী করে না। ভাকে পাওয়ার অন্য পথ আছে। তার সান্নিধ্য ঘরে বসেও পাওয়া যায়, 
শুধু সে বোধের প্রয়োজন যে বোধ মানুষকে সীমার মধ্যেই অসীমকে দেখায়। ওয়ার্ডস্বার্থ এই 
বোধের অধিকারী ছিলেন বলেই ফাল ধরা প্রার্চীরে ফোটা নামগোত্রহীন ফুলের কথা বলতে 
গিয়ে তিনি বিশ্ববিধানের কথা বলেন। সারা সৃষ্টি য একহ সূত্রে গ্রথিত। একের অর্থ ঠিকমত 
বুঝতে হ'লে বিশ্বভুবনের সৃষ্টি রহস্যটি আয়ত্ত করতে হবে। ছোট বড় সবার মধোই সেই 


রবীন্দ্রকাব্য রূপকল্প ২১৩ 


অনন্তের স্বাক্ষর রয়েছে। তাই ত" কবি ছোট, বড়, দীন, দরিদ্র সকলের মধ্যেই চিত্তের স্থাপনা 
করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন। তার ঘর. তাঁর পরিবেশ, তার ভুবন নতুন অর্থে 
বাঞ্জনাময় হয়ে তার কাছে প্রতিভাত হ”ল। শেষ বয়সে জ্ঞানবৃদ্ধ কবির কণ্ঠে তাই শুনি ঃ 
এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি, 
এই মহামন্ত্রখানি 
চরিতার্থ জীবনের বাণী। 
দিনে দিনে পেষেছিনু সতোর 
যা কিছু উপহাব 
মধুরসে ক্ষয় নাই তার। 
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃতুুর শেষের প্রান্তে বাজে__ 
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে। 
(মধুময় পৃথিবীর ধূলি'- আরোগ্য? 
এ হল কবির পরিণত বয়সের সত্য-দর্শন। জীবনেব ও জগতেব সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও 
অমতেরি স্পর্শ আছে। মৃন্য়ী ধরণীর প্রতিটি ধূলিকণায় অক্ষয় অমৃত ভাণ্চের আভাস পান 
কবি। যৌবনের সেই চঞ্চলতা, মধ্য বয়সের সেই পলায়নী মনোবৃত্তি আর নেই। কবি আর তার 
পরিচিত পবিবেশকে অস্বীকাব ক'রে "অন্য কোথা*র খোঁজে বার হন না। স্বীকাব করে নেন 
তিনি তার অতিপরিচিত ক্ষুদ্র পরিবেশটিকে--_ তার মধোই আবিষ্কার করেন মধুরসের অনন্ত 
উৎস ; স্বর্গের আনন্দ নেমে আসে মর্তোর ধালতে। এই মহাসত্যের উপলবিই কবির চরিতার্থ 
জীবনের মহাসম্পদ। সে সতা কবিকে পূর্ণ করেছে। অন্তরে তার আনন্দের সম্পদ, মধুরসের 
অফুরস্ত এম । তাই ত' কবি বিদায় নেবার আগে এই মাটির তিলক পবেন তার কপালে, 
দুর্যোগের আড়ালে সত্যের নিত্য জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করেন তার ঘরের বাতায়ন থেকে । অন্ত 
অভিসারিকার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সত্য হয়েছে নৃতন জীবন-দর্শনের পটভূমিতে । ডঃ 
শীহাররস্ন রায় ব্রবীন্দ্রমানছগে সীমা-অসীমের নিত্য লীলাটিকে সুন্দর ভাষায় বাক্ত করেছেন। 
তার কথায় বলি 8 “অসীম আকাশ আঙিনার ক্ষুদ্র আকাশের মধ্যে ধরা দেয়, ততটুকুর মধ্যেই 
তাহার বিচিত্ররূপ ফুটিয়া ওঠে : আবার এই খণ্ড বিছিন্ন আকাশই সুবিস্তত আকাশের মধ্যে 
নিজেকে প্রসারিত করিয়৷ দিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বজীবন আমার ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে 
ধরা দিয়া তবে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি লাভ করে। সেই আমার ব্যক্তিজীবনই আবার 
বিশ্বজীবনের মধ্যে নিজেকে বিসর্পিত করিয়া নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে চায়। এমনি 
করিয়াই, সীমায় অসীমে, খণ্ডে পূর্ণে, ব্যক্তিজীবনে, বিশ্বজীবনে একটি বিশেষ অপরূপ চিরন্তন 
লীলা চলিয়াছে ; এই লীলাই সৃষ্টির সৌন্দর্য, ইহাই আনন্দ। এই সৌন্দর্য, এই আনন্দ, ইহার 
পরিপূর্ণ রসটিকে রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন। একটি অপূর্ব সুগভীর 
রহসারূপ অনুভব করিয়াছেন।” * 
এই সুগভীর রহস্যরূপের অনুভব সম্ভব হয়েছে সীমাধিতের মধ্যে অসীমের নিত্য 
অবস্থিতির ফলে। প্রথম যৌবনে কবি হয়ত' এই সীমা-অসীমের মিলনকে জ্ঞানের বস্তু হিসাবে 


রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পৃঃ ৮। 


২১৪ শশ্দনততু 


জানতেন। সে মহাসত্যের উপলব্ি তার হয় নি পরিণত বয়সের মানসিক পূর্ণতা না আসা 
পর্যস্ত। তাই দেখি বারে বারে সম্মূখের পথে অগ্রসরণ, আবার ফিরে আসা-_ এ দুয়ের নিরন্তর 
আবর্তন। কবির এ কথা মনে হয়েছে বারে বারে যে সম্মূখের পথে অশান্ত পদক্ষেপে এগয়ে 
চলা নিরর্৫থক। অনন্তের জন্য এই গোপন অভিসার একান্তই অর্থহীন। তার চিরজীবনের যে 
তৃষ্ণা সে তৃষ্ঠা বুঝি আর মিটল না। যে জীবন শাশ্বত, মুক্ত ও সীমাহীন, লে জীবনেব অধিকার 
কবি বুঝি পেলেন না। তাই “মানসী' তে কবির কণ্ঠে হতাশাব কথা ধ্বনিত হয়ে ওঠে £ 

শুধু আমাবি জীবন মরিল ঝুরিয়া 

চির জীবনের তিয়াষে। 
এই দন্ধ হাদয় এতোদিন আছে কী আশে? 
কবি সেই অশেষকে আপনার মধো পরিপূর্ণ করে পেতে চান। এই অশেষের উপলবিই 

হ্র'ল চিরজীবনের উপলব্ি। অশেষ কবিকে ধরা দেন না। উন্কার মত দুর্বার গতিতে কবি যখন 
টুটেছেন তাকে পাবার জন্য, তখন তিনি দূর থেকে সুদূর চলে গেছেন আপনার প্রজ্তবলন্ত 
কক্ষপথে আরও দূরে যাবার আমন্ত্রণ বেখে। কবির সমস্ত ব্যাকুলতা, তার সব আকুতি ব্যর্থ 
হয়েছে। মিলন হয় নি তার জীবন দেবতাব সঙ্গে । তিনি তাব কাছে গেছেন, তার আভাস 
পেয়েছেন, তবু সন্ধান ত' পেলেন না। এই আভাস পাওয়ারও আনন্দ আছে। কবি এই 
আনন্দটুকুকে সম্বল করেই ফিবে আসেন। ফিরতি পথে তীর কণ্ঠে গান শুনি, সে গানে এ 
আভাস পাওয়ার আনন্দের প্রকাশ । সে আনন্দ বর্ণে বর্ণে রেখায় র্রেখায় অপরূপ রূপ মাধুর্ষের 
সৃষ্টি করেছে। তাব গান তার কবিতা চিত্রধর্মী হযেছে। রূপকল্গেব অসঙ্কোচ ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে 
কবি বিদেহী আনন্দের বার্তাকে রূপময করে তুলেছেন আমাদের জন্য ! রূপকল্প ইন্দ্রধনুর 
বর্ণবিন্যাসে অনন্ত কপমাধুরী বিস্তার করেছে। তবে এখানে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, এই 
ফিরতি পথের গানে পূর্ণেব পরশের প্রসাদ গুণটুকু ততদিন ছিল না যতদিন না কবি সীমার 
মধ্যেই অসীমকে প্রতাক্ষ করে তার এই অনন্তের জন্য নিরন্তর অভিসাবকে পরিহার 
করেছিলেন। যে দিন তিনি স্পর্শের মধ্যে স্পর্শাতীতের সন্ধান পেলেন, দৃশোর মধ্যে 
দৃশ্যাতীতকে দেখলেন দুটি নয়ন ভরে সেদিন তাব জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। 
তিনি বুঝলেন যে, তার দেবতা তার মাটির ঘরে নেমে আসবেন অমরার এশ্বর্য ত্যাগ কসবে। 
তাই তার কণ্ঠে শুনি গভীর প্রত্যয় ভরা পরম আশ্বাসের কথা £ 

সকাল সাঁঝে সুর যে বাজে ভুবনজোড়া তোমার নাটে 

আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার তরী আসে আমার ঘাটে। 

শুনব কী আর বুঝব কী বা, এই ত দেখি রাত্রি দিবা 

ঘরেই তোমার আনাগোনা, পথে কী আব তোমায় খুঁজি ।* 

এই সত্যটির উপলব্ির সঙ্গে সঙ্গে কবিমনের পথে পথে চংক্রমণ স্তিমিত হয়ে আসে। 

কবি ঘরে ফেরেন। এবারে তীর প্রত্যাবর্তনের পালা । যেদিন থেকে তার ফিরতি পথে চলা সুরু 
হ'ল, সেদিন থেকে তার উপভোগের সুরু। ফেরার পথে এখানে-ওখানে মহীকহ্র 
শ্যামচ্ছায়ায় দু'দণ্ড বিশ্রামের অবসর আছে। তখন কৰি দু'চোখ ভরে পরিবেশের শোভাটুকু 
দেখে নেন । এবাব তিনি পত্রে, পুষ্পে, শ্যামশন্পে সমৃদ্ধ অনন্ত যৌবনা ধরণীকে দেখে নেবার 


*"নিঃসংশয়'-__ গীতিমাল্য 


রবীন্দ্রকাব্যে রপকল্প ২১৫ 


অবকাশ পেলেন-_ সে সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করলেন। অনন্তের পথে নিরন্তর ধাবমানতার 
নিরর্থক অবসাদ কেটে গেল। তার আনন্দ গান হয়ে, সুর হয়ে ফুটে উঠল। কথায় কথায় 
বর্ণাঢ্য আলিম্পন আঁকলেন কবি। বাণী চিত্র অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে কবির অহেতুক 
আনন্দের পরশ পেয়ে। খগুচিত্র ও পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সহায়তায় কবি গভীরত্বকে, দুরূহ ভাবকে, 
অন্তহীন আনন্দকে আমাদের মনের ঘাটে ঘাটে পৌছে দিয়েছেন। তার আনন্দের প্রসাদ আমরা 
পেয়েছি। মানুষের মনের ঘটে ঘটে সে প্রসাদ অক্ষয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ অনলস প্রয়াসে 
ছবির পর ছবি এঁকেছেন এই ফিরতি পথ চলায়। অনন্তেব পথে রবীন্দ্রমানসের অভিসার ব্যর্থ 
না হলে, তিনি আবার সীমার মাঝে ফিরতেন না। তার অভিসার চিরদিনই সেই অশেষের 
পলায়ন পথের দিকে চলত । আমরাও রবীন্দ্রকাব্যেব অন্যতম সৌন্দর্যের আকর রূপকক্সের 
অনুপম সৌন্দর্যরস থেকে বঞ্চিত হতাম। কেন না কবি যখন অনন্তের পথে যাত্রী তখন তীর 
আনন্দ উপলব্ধি বা আনন্দ পবিবেশনের অবসর কোথায়? জীবন দেবতার ছলনাময় আহানে 
কবি যখন ছুটছেন তখন তার বিভ্রান্ত মনের চিত্র আমরা পাই চিত্রা" কাব্যগ্রন্থে ঃ 
মাঝে মাঝে যেন চেনা চেনা মতো 
মনে হয় থেকে থেকে। 
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই 
কোথা পথ যায় বেঁকে। 
মনে হ'ল মেঘ, মনে হল পাখি, 
মনে হদল কিশলয় 
ভালো করে যেই দেখিবারে যাই 
মনে হ'ল কিছু নয়। 
এই হ'ল চলতি পথের বাস্তব চিত্র। সেখানে সবই অনির্দিষ্ট, রূপহীন, রসহীন। এই আবছা, 
অসম্পূর্ণ জগৎ ত' কাব্যের বিষযবস্ত হ'তে পারে না । এই রূপহীন জগতের প্রকাশ যদি কাব্যে 
ঘটে তবে সে কাব্য প্রকৃত কাব্যপদবাচ্য হ'তে পারে না। তাই বলছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত 
কাব্য হ'ল ফিরতি পথের গান। সে গানে ফুটে উঠেছে অনস্তকে আভাসে একটু দেখে নেওয়ার 
অপরিসীম আনন্দ। এর থেকেও বড় আনন্দ, মহস্তুর আনন্দ অবশ্য কবি তখনই লাভ করেছেন 
যখন তিনি সীমার মধ্যে দেখেছেন সেই বিশ্বদেবতার আসন পাতা রয়েছে। সে কথা এখন 
থাক্‌। ফিরতি পথে কবি যে গান গাইলেন মনের আনন্দে সে গানে আনন্দলোকের জাদু, 
নিত্যকালের মায়া । যে গান রূপ সমৃদ্ধ, রসময় ও অপূর্ব ব্যঞ্নামণ্ডিত, সে গানে রূপকল্পের 
প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি । বূপকল্পের সৃষ্টিতে কবির নিজের ভোগ সমৃদ্ধ হ'ল, মাধুর্যমণ্ডিত হ'ল 
আর অপরের উপভোগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হ'ল। এই হ'ল রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্পের জন্মকথা। 
বৈরাগ্য-সাধন মন্ত্র যার জীবন মন্ত্র ছিল না সেই রবীন্দ্রনাথ ভোগের ক্ষেত্রকে রসময় করার জন্য 
রূপকল্পের প্রতিষ্ঠা করলেন তার কাব্যে ও গানে। 
কবি যে আনন্দরস আকণ্ঠ পান করেছেন তার স্বাদ তিনি অপরকেও দিতে চেয়েছেন 
পরিপূর্ণ রূপে। কিন্তু কবি-মানসের অশরীরী সে আনন্দের যথাযথ প্রকাশের ভাষা নেই, কবির 
সে অনুভূতি কবির কাছেই সত্য। ভাষায় তার রূপায়ণ করতে হয়। এমন করেই রূপকক্গের 
সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও গানে । আমরা এখন এই রাপকল্পের চরিন্ত্র বিচার করব। 


২১৬ নন্দনতত্ব 


কবিগুরুর কক্সনায় নানা ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করেছে__ তার বেশবাস, তার বর্ণবিন্যাস 

অপূর্ব। নির্বিশেষ বা আবষ্ট্াক্টকে বিশিষ্টরূপে প্রকাশ করা হ'ল কবিমানসের রীতি । রবীন্দ্রনাথ 
এই রীতির ব্যতিক্রম নন। কলমের আঁচড় কেটে কেটে ছবি তিনি অনেক এঁকেছেন__ তাদের 
কোনটি লিরিকধর্মী, আবার কোনটি বা হয়েছে এপিকের সমগোত্রীয় । কোথাও-বা ব্যপ্জনা 
পাঠককে এক নতুন কল্মলোকের শ্রাণকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করেছে। কোথাও অল্প 
কথায় ছোট. প্রচ্ছদপটে ছোট কথাচিত্র ফুটেছে আবার কোথাও বা অনেক কথায় একটি পূর্ণাঙ্গ 
চিত্রের সৃষ্টি করেছেন কবি। ছোট ছোট আঁচড়ে. অক্স কথায় যে খণ্ুচিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন 
তার বূপমাধুর্য কম নয়। উদাহরণ দিই। রূপহীন মৃত্যুকে রূপময় করেছেন, সহজ করেছেন, 
দুর্জেয় মৃত্যু রহস্যকে আমাদের বোধের কাছে স্বচ্ছ করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ তার বর্ণাঢ্য 
রূপকল্পের সহায়তায়। যে রূপে মৃত্যুকে দোখ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সে রূপ ত' ভীষণ নয়। 
মৃতার সে মোহনবূপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই। মনে হয় মৃত্যু আমাদের অতি প্রিয় : সে প্রাণের 
টি আপনার জন-_ আত্মার আত্মীয় । খধিকবির দৃষ্টিতে যে বাপটি ধরা পড়েছে সে রূপ 
তো আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। কবির চোখে যা সত্য হয়েছে সে রূপ ত' আমাদের চোখে 
সত্য হতে পারে না। কারণ আমাদের চোখ ত' তৈরি নয়। খষির ধ্যাননেত্রে যে রূপ ধরা পড়ে 
সে রূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায না। সে নিবিড়তম উপলব্ধির ভাষা নেই। তাই কবি বূপকেব 
আশ্রয় নেন। কবি ছবি আঁকেন-- সে হ'ল কথা দিয়ে আঁকা ছবি। তিনি মুতুাকে বররূপে 
কল্পনা করেন : পথশ্রান্ত মানুষের প্রাণ যেন নববধূ । বর আসছে তার নববর্ধকে বরণ করে নেবার 
জন্য। প্রাণ শিহরিত, কম্পমান।” নববর্ধুর সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশা তার দেহে মনে। রবীন্দ্রনাথ 
তার কুশলী লেখনীর টানে মধুব বসঘন কথাচিত্রের সৃষ্টি করলেন £ 

ওগো মৃত্যু লই লগ্গে নির্জন শয়ন প্রান্তে এসো বববেশে, 

আমার পরাণবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া বহু ভালোবেসে 

ধবিবে তোমাব বাহু, তখন তাহারে তুমি মন্ত্র পড়ি নিয়ো, 

রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে পাণ্ড করি দিয়ো। 
কবি মনন-সাধনের দুর্লভ মুহূর্তে যে সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন তাকে তিনি সর্বজনবোধ্য 
ভাষায় পরিবেশন করলেন? যে ছবি তিনি আঁকলেন তার আবেদন সর্বকালের সর্বদেশেব 
মানুষের কাছে সত্য । অতি দুরূহ তত্বকে তিনি ঘরোয়া কথায পরিবেশন করলেন। সকলের 
মনের কাছে কবির অনুভূতি সতা হয়ে উঠল বর্ণনার প্রসাদ গুণে। এই ধরনের রূপকল্পের 
উদাহবণ রবীন্দ্রকাব্যের সর্বত্র বয়েছে। মৃত্যু স্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথের আর একখানি অনবদ্য 
কথাচিত্রের কথা বলি। মৃত্যুকে কবি জীবনের জন্মদাত্রী মাতা হিসাবে দেখেছেন। সে আর এক 
মহনীয় রূপ ; কবি-মনের সে আর এক নিবিড় উপলব্ধির কথা । জীবন ও মৃত্যু যেন দিন আর 
রাত্রি ; তারা অবিচ্ছিন্ন ধারায় এক অপবের অনুগমন করে। মৃত্যুর কোলেই জীবন আবার নতুন 
করে জন্ম নেয় পুরাতনের জীর্ণ জরাকে ঝরিয়ে দিয়ে। মৃত্যু হ'ল জীবনের উৎস-_ নবীন 
প্রাণধারার গঙ্গোত্রী। এ সত্য কবি-দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। কবি তাকে পরিবেশন করলেন 
আমাদের কাছে একটি সুন্দর ছবি এঁকে ঃ 

দিনান্ডের মুখ চুন্বি রাত্রি ধীরে কয় 

আমি মৃত্যু তোর মাতা নাহি মোরে ভয়। 

নব নব জন্মদানে পুরাতন দিন, 

আমি তোরে করে দিই প্রত্যহ নবীন । 


রবীন্দ্রকাব্যে দপকল্প ২১৭ 


এ ত গেল জীবন মৃত্যুর রহস্যের কথা, লোকায়ত ও লোকাতীতের সন্ধন্ধের কথা । আর 
একটি সম্বন্ধের কথা বলি। প্রেমের পটভূমিতে নরনারীর মধুর সম্পর্ক যুগে যুগে কবি ও 
সাহিত্যিকদের রসসূজনে প্রেরণা যুগিয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে প্রেমের বহু বিচিত্ররূপ ফুটে উঠেছে 
নানা চিত্রের মাধ্যমে । নারীর চিরন্তন লীলা-বৈচিত্র্য মানুষের জীবনের প্রেম-আখ্যানকে নিত্য 
নতুন রূপ এবং রঙে সুন্দর করেছে। পুকষ পাছে সহজ নারীর প্রেম-লীলার ছলটুকু ধবে ফেলে 
তাই ত তার প্রেমলীলায় অন্তহীন ছলাকলা। পুরুষ পাছে সহজে নারীকে বোঝে তাই ত কত 
না ছলে নারী তার সহজ রূপটিকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে ; এ ছলাকলাপূর্ণ প্রেমলীলার পরিণতি 
আত্মনিবেদনে। নারীর সেই চরম আত্মনিবেদনের ধারা অনুপম, রূপকের সাহায্যে কবি নিবেদন 
করেছেন রসিকজনের কাছে তার 'মহয়া' কাব্যগ্রস্থে। আমি “অপরাজিত” কবিতাটির কথা 
বলছি ঃ 
বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে 
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে ; 
ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল। 
মাটির তলে তৃষিত তকমূল ; 
ঝরিয়া পড়ে পাতা, 


বনস্পতি তবুও তুলি মাথা 
নিঠর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে 
দহনজয়ী সন্্যাসীর বেশে। 
দিনের পরে যায় রে দিন রাতের পর বাতি-_ 
শবণ রহে পাতি 
কঠিনতর যবে সে পণ দারুণ উপবাসে 
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে 
উদাব অকৃপণ 
আষাঢ় মাসে সজল শুভক্ষণ ; 
পূর্বগিরি আড়াল হ'তে বাড়ায় তার পানি, 
করিয়ে! ক্ষমা, করিযো ক্ষমা, গুমরি উঠে বাণী; 
নামিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি ; 
অশ্রুবারি বন্যা নামে, ধরণী যায় ভাসি। 
ফিরালে মোরে মুখ, 
এ শুধু মোর ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক। 
কাছে তুলে ধরেছেন মেঘ ও বনস্পতির রসঘন একটি চিত্র সৃষ্টি করে। সহজ কথা সোজা 
করে বললে বক্রোক্তির রসটুকু আর আমরা পাই না। তাই প্রাচীন আলংকারিকেরা কেউ কেউ 
বক্রোক্তিকে কাব্য প্রাণ আখ্যা দিয়েছেন। নারীর আত্মনিবেদনের সামান্য ঘটনাটুকুকে কি বলিষ্ঠ 
রেখায়, কি বর্ণাঢ্য ব্যঞ্জনায় কবি অনন্য করে তুলেছেন। এটুকু হ'ল কবি কৃতি। নিপুণ 
শব্দচয়নের দ্বারা কবি কথা সাজিয়ে সাজিয়ে ছবি এঁকেছেন-_ কথার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন। 


২১৮ নন্দনতত্ 


অনুপম রূপকল্পের যোজনায রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ । এবাব শেষের দিকের রবীন্দ্রকাব্য থেকে 
একটি উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষজীবনের কাব্যে রং হয়ত ফিকে হয়ে 
এসেছে; কি কথার অভিনব ব্যবহারে ব্যঞ্জনা গভীরতর হয়েছে। তার কবিতা তার ছবির মতই 
রংচঙে সাজপোশাক বদল করে আসরে নেমেছে অতি সহজ আটপৌরে পোশাকে । তালত 
তার সৌন্দর্য ক্ষুগ্র হয় নি। বরং সে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের দ্যুতি শতগুণ বর্ধিত হয়েছে। শেষ 
জীবনের কাব্যে বর্ণনার তেমন বাহাদুবি নেই। শেষজীবনের ছবিতে রঙের কারিগরির একান্ত 
অভাব। তাই ত তারা এত সুন্দর হতে পেরেছে, তাই তা তারা বরণীয় হয়েছে বিশ্বের 
রসিকজনের সভায়। অনেক কথা সাজিয়ে ছন্দের রং দিয়ে আর তিনি কথা চিত্র আঁকেন নি। 
এখানে-ওখানে সামান্য কয়টি আঁচড় টেনে যেমন করে ছবিকে ফুটিয়েছেন ঠিক তেমনি করেই 
সামান্য কয়েকটি কথার ব্যবহার করে তিনি অপূর্ব সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের মনের 
সামন। এখানে অনেক কথার ভিড় নেই। অল্স কথায় তিনি যে জগতেব প্রবেশ পথে 
আমাদের নিয়ে গেলেন সেখানে আমাদের কক্সনা মুক্তি পেল সৃষ্টির আনন্দকে পুরোপুরি 
আস্বাদন করার জন্য। তাই সেটাই হ'ল শিল্পীর সার্থঘকতর সৃষ্টি। আমরা “হঠাৎ দেখা" 
কবিতাটির কথা বলছি। এককালে যাদের মধ্যে ভালবাসা ছিল এমন দুর্টটি নরনারীর হঠাৎ 
দেখা হয়েছে রেলের কামরায। ভাবপ্রবণ পুরুষের স্মৃতি রোমন্থন দ্রতগামী। তাই সে হঠাৎ 
নিবিড় কষ্টে মেয়েটিকে প্রশ্ন করে যে তাদের প্রেম কি একেবারেই মরে গেছে? মেয়েটি এই 
আকস্মিক প্রশ্নে একট্র থেমে জবাব দেয়, রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে ।' 
এক অতীন্দ্রীয় সত্যের প্রকাশ ঘটলো রূপকের সাহায্যে। প্রেম মৃত্যুপ্রধী। যেমন করে দিনের 
অন্তবালে অপ্রতাক্ষ অতীতের প্রেম শুধু আত্মগোপন করেছে। এমনিতর রূপকন্গের ব্যবহাবে 
কবির আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে তার অসংখ্য কবিতায় এবং গানে । আমরা হৃদয় যমুনা, 
সমুদ্রের গতি, মানস সুন্দরী, আলোকধনু, বিজয়িনী প্রমুখ কয়েকটি কবিতার কথা বিশেষ করে 
উল্লেখ করছি। এই রূাপকের বাবহাবে বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথের জুড়ি নেই. কপকল্পের বাবহারে 
কবিগুরু অননা সাধারণ । 

আগে আমরা বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের রূপকল্প কোথাও বা গীতিকাব্য ধর্মী আবার 
কোথাও বা রূপকল্পে মহাকাবোর মহৎ ধর্মের ব্যঞ্জনা আছে। এ পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য 
সাহিত্য থেকে আমরা যে কয উদ্ধৃতি আহরণ করেছি তা মূলতঃ লিরিকধর্মী। এবার আমরা 
এপিকধরী রূপকল্পের একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা তাকেই 
মহাকাবাধর্মী বলছি যে বূপকল্পেব আধার পূর্ণ তর ব্যাপকতর হয়েছে। এখানে কবি শুধুমাত্র 
কয়েকটি কথার সাহায্যে একখানি খগ্ুচিত্র রচনা করে গভীরতর অঞ্থচুকু ব্যঞ্জিত করেন নি। 
এই ধরনের রূপকন্সে মুল বিষয়বস্তকে পরিস্ফুট করার জন্য কবি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিরও 
অবতারণা করেন। এপিক ধর্মী রূপকন্পে তাই বড় ক্যানভাসের দরকার । সেখানে অনেক কথা, 
অনেক ছবি ভিড় করে। মহাকাব্যের আখ্যান বস্তু যেমন সুবৃহৎ পটভূমিকাকে আশ্রয় করে ঠিক 
তেমনি ধারা এপিক ধর্ষী রূপকল্পে অনেক কথায়, নানান রঙে একটি পূর্ণাঙ্গ কথাচিত্র আঁকার 
প্রয়াস আছে। শুধুমাত্র ইঙ্গিতে-আতাসে মূল ভাবটিকে রূপায়িত করার কথা কবি ভাবেন না। 
কবি তার গভীব অনুভবকে পরিপূর্ণ রূপে ফুটিয়ে তোলার জন্য কথার পর কথা সাজিয়ে ছবির 


রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প ২১৯ 


পরে ছবি এঁকে চলেন। সবটা মিলিয়ে যে আবেদন রসিকজনের কাছে গিয়ে পৌছায় তা অপূর্ব 
মাধুর্যরসে পবিপূর্ণ। “হৃদয় যমুনা” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের এপিকধনী রূপকক্পের 
ব্যবহার করেছেন। মানুষের হৃদয়কে কবি যমুনার সঙ্গে তুলনা করেছেন। হাদয়-যমুনার দুই 
তটের, তার নীল জলের সে কি বাস্তুবানুগ বর্ণনা । নদীতীরের সবটুকু সৌন্দর্য কবি মন আহরণ 
করেছে নিখুঁত ভাবে, তার পরে সে সৌন্দর্যকে হৃদয়-যমুনার দুই তীরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। 
বর্ষার যমুনা প্রাণবেগে উচ্ছুল। তার দুই তীরে মেঘ নেমেছে নদীর জল বর্ষণের প্রত্যাশায় 
অধীর । শ্যামদূর্বা দলে উভয় তীর সমাচ্ছন্ন, বনস্থলী পুষ্পগন্ধে আমোদিত। সে শোভায় মানুষ 
মুগ্ধ হয ; নারী কলস ভাসিয়ে দেয় জল নিয়ে ঘরে ফেরার কথা ভুলে গিয়ে । তার মনে মনে 
স্মৃতি রোমন্থন চলে, বঙ্কুলবনের মায়া তাকে মোহপ্রস্ত করে । যদি সে নারী স্থানার্থিনী হয় তবে 
তারও রসঘন চিত্র আছে এই কবিতারটিতে। যমুনার জলে মানুষ ত শুধু গাগরি ভরে নিতেই 
যায় না ; স্সানার্থিনীদের ভীড়ও ত সেখানে হয়। 

তাই কবি তার মানসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে তার হৃদয-যমুনাতে তার মানসী 
অবগাহন-স্ানও সেরে নিতে পারেন। সে সুনীল জলের সোহাগ বড়ই মধুর । তার ভাষাহীন 
স্পর্শে অকথিত অনেক কথাহ বলা হয়। কবির মানসী তার হৃদয়ের মর্মবাণীটুকু গ্রহণ করতে 
সক্ষম হবেন। সবশেষে হৃদয়-যমুনার নীল জলে আত্মবিলুপ্তি ঘটাবার জন্য কবি তার মানসীকে 
আহান করেছেন। পরিপূর্ণ মিলন হয় এই আত্মবিলুপ্তির মধ্য দিয়ে। আত্মনিবেদনের ধারা সার্থক 
হয় দয়িতার পবিপূর্ণ আত্মদানে । কবির হৃদয়-যমুনার অতলাম্ত গভীরতা ; পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ 
(সখানে । কবি তার মানসীকে জীবনের সমস্ত জালজপ্রাল তীরে ফেলে রেখে সেই নিস্তব্ধ 
অতলে অবগাহনের জন্য আহবান জানাচ্ছেন! সেখানে সকল কর্মের অবচ্ছেদ, সমস্ত ভাবনার 
শান্তি। সেই মহাশান্তিকে কবি মৃতু) আখ্যা দিয়েছেন। এই পূর্ণাঙ্গ চিত্রটির সঙ্গে পূর্ব-উদ্ধত 
খণ্ুচিত্রগুলির একটা বর্ণগত প্রভেদ রয়েছে। শেলীর স্কাইলার্ক কবিতাটির কথা আবার বলি। 
কয়েকটি লিরিকধর্মী রূপকল্সের সমাবেশ হয়েছে সেখানে । তাকে আমরা এপিকধর্মী বলব না 
কারণ সব কয়টি চিত্রই খণ্ডচিত্রব_- টুকরো টুকরো করে পৃথক পটভূমিতে আঁকা হয়েছে। আর 
রবীন্দ্রনাথ একখানি সুপরিসর ক্যানভাসে সুবৃহৎ চিত্রের অবতারণা করেছেন তার “হাদয় যমুনা? 
কবিতায় । শেলীর চিত্রগুলি স্বয়ং-প্রধান, পৃথক এবং অসংলগ্ন । তারা প্রথক ভাবে একই 
ভাবকে দ্যোতিত করেছে। আর “হৃদয়-যমুনা' কবিতায় অনেকগুলি ভাব একসঙ্গে দ্যোতিত 
হয়েছে একটি মুল ভাবের উদ্দীপনের জন্য এবং এই সমস্ত ভাবচিত্র একটি বৃহৎ পটভূমিকায় 
বিধৃত ; একেই আমরা এপিকধর্মী ব্পকল্প বলছি। এই ধরনের এপিকধর্মী রূপকন্স সকল 
সাহিত্যেই আছে। রবীন্দ্রকাব্যে উভয়বিধ রূপকল্পসের প্রাচুর্য বিস্ময়কর । এই ভাবগত্তীর খণুচিত্র 
ও পূর্ণ চিত্রগুলি ববীন্দ্রকাব্যকে প্রভাতসূর্যের অপুর রূপচ্ছটায় সুষমামণ্ডিত করেছে। 


অবনীন্দ্রনাথের শিক্পদর্শন 


মনস্বী নন্দনতত্ববিদ অবশীন্দ্রনাথের নন্দনতত্বে সিংক্রিটিজমের লক্ষণ হয়তো খুঁজে 
পাবেন ; সেই সন্ধান এবং আবিষ্কার অনুসন্ধিৎসু পাঠককে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিক ও 
প্রাচীন নন্দনতত্বের বিভিন্ন শাখায় বিচরণে সোৎসুক করে তুলবে। বুদ্ধঘোষ, আনন্দবর্ধন, 
আরিস্ততল, ক্রোচে প্রমুখ অনন্য-সাধারণ আলংকারিক ও সোন্দর্যদর্শনবেত্তারা নন্দনতত্বের 
আলোচনা ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের সমানধর্মা। ভারতীয় শিল্প সাধনার এ্তিহ্যকে বিশ্বসাধনার 
সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন ; তার শিল্পচেতনায পূর্ব, পশ্চিম, বিগত ও অনাগতকাল বিধৃত 
হয়ে আছে। এই কালসীমাকে, এই এতিহ্যবাহকতাকে অনায়াসে অতিক্রম করলেন 
অবনীন্দ্রনাথ তীর কালজয়ী সৃষ্টিতে, মননে ও চিন্তনে। শিল্প সৃষ্টিতে তার সাধনা ছিল স্বরাজ্য 
সাধনা। তার শিক্পচিন্তায় শিক্পদর্শনে, তার মননের এই লক্ষণটুকু হ'ল পরবশ্যতার সম্পূর্ণ 
অস্বীকার । এই বশাতাটুকু তা যে কোন রূপেই আসুক না কেন, যে বলিষ্ঠ শিল্পতত্বের প্রণয়ন 
পরিপত্থী এটি তিনি মনে প্রাণে শ্রহণ করেছিলেন। তাই তো “উমার তপস্যা” শীর্ষক যে বিখ্যাত 
চিত্রটি আচার্য নন্দলাল এঁকে ছিলেন সে সম্বন্ধে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ শিষ্য নর্দলালকে যে 
নির্দেশে দিয়েছিলেন অনবধানবশতঃ তা প্রত্যাহার করে নিতে তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ 
কবেন নি। শিল্পীর সতা শিল্পীর একান্ত আপন ধন। শিল্পী তাকে সৃষ্টি করেন, অবনীন্দ্রনাথ 
বললেন, আন্তব প্রেরণায় । সেই শিল্পসৃষ্টির বিচার করেন কলারসিকেরা ; অন্ধের হস্তিদর্শন 
ঘটে। নানান জনে নানান কথা বলেন। তাই ভগিনী নিবেদিতার মতো শুদ্ধচিত্ত উৎসর্গীকৃতপ্রাণা 
কলারসিক যখন অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতাকে প্রতাক্ষ করেছিলেন তখন দেখি ভারতীয 
কলা সাধনার অন্যতম পথিকুৎ আচার্য কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় শুধুমাত্র তার 
“ভারতীয়তুটুকৃকে' প্রোজ্জল মুর্তিতে প্রতাক্ষ করলেন। তিনি অবশ্য শিল্পীর শিল্পসাধনায় 
ইউরোপীয় ও জাপানী বীতিট্রকুও প্রত্যক্ষ করেছিলেন! এ প্রসঙ্গে এ কথা স্মবণ করা দরকাব 
যে অবশীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে ভারতীয়ত্বের' গুণ আরোপিত হয়েছে তা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে 
লাভ করেন নি: তা তিনি অর্জন করেছিলেন অনেক আযাসে বন্ধ সাধনাব ফলশ্রতি হিসেবে । 
অবনীন্দ্রনাথ বললেন, সূর্যের কণা দিয়ে গড়া কোনার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন দিয়ে ধরা তাজ, 
এ গুলোতে১ কী ভারতীয় বলেই আমাদের জন্মগত অধিকার? ভারতবাসী বলেই কী এগুলো 
আমাদের হল? তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, না, তা হতেই পারে না। এই সব শিল্পের 
নির্মিতি, এদের আমরা ভারতীয় হিসেবে নিজের বলবার অধিকার অর্জন করব শুধু সেই দিন, 
যেদিন শিল্পকে আমরা লাভ-করব, তার পূর্বে নয়। শিল্প সেদিন আমাদের হবে, যেদিন জগৎ 
বলবে এই সবই তো আমাদের ।__ আমাদের শিল্পও তোমাদের । আমাদের দেশে শিল্পশাস্ত্রীরা 
শিল্পকে “অনন্যপরতন্ত্রা আখ্যা দিযেছেন। শিল্পের সাধনায় যিনি আত্ম-নিমশ্ট, কি দেশের কি 
বিদেশের প্রাচীন এবং নবীন সব শিল্পের ভোগ তারই ভাগ্যে ঘটে। দেশ দেশ, করে সোচ্চার 
হস্যে যে জাতীয়তার ঘোষণা আমরা কবছি, অবনীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেছেন শিগ্গের 
ক্ষেত্রে। রহস্য ক'রে তিনি বললেন যে, আমাদের দেশ ব'লে ডাক দিলে দশটা হযতো বা 


(১) শিল্পে অধিকার £ বাগেশ্খবী শিল্প প্রলন্ধাবলী দ্রক্টব্য। 
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আমার হতেও পারে, কিন্তু দেশের শিন্ের উপরে আমার দাবী যে গ্রাহ্য হবে না, সেটা ঠিক। 
তা যদি হ'ত তবে কালাপাহাড় থাকলে সেও আজ আমাদের সঙ্গে ভারতশিক্পের চূড়া থেকে 
প্রত্যেক পাথরটির উপরে সমান দাবী দিতে পারতো ; কেন না কালাপাহাড় ছিল ভারতবাসী। 
শিল্পগুরু সেই অধিকার অর্জন করেছেন জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে । প্রাচীন কবিরা কাব্যকথা, 
শিল্পকথা, গীতিকথাকে “রসরুচিরা আখ্যা দিয়েছিলেন; শিক্পীগুর এই ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করেছিলেন ; শিল্প ভ্রাদেকময়ী, শিল্প অনন্যপরতন্ত্রা। রসিক কবি এদেরই শিল্পে বরণ করেন। 
তা সে ভারতীয়ই হোক বা অন্য দেশীয়ই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। তাই ত' শিল্প 
আলোচনার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমাটা একেবারেই প্রাসঙ্গিক নয়। শ্রীমৎ ওকাকুরা যে 
অধিকাংশ ভারতীয়ের থেকে অধিক ভারতীয় ছিলেন, শিল্পের শ্রীক্ষেত্রে সে কথা শিক্পগুরু 
আমাদের বলেছেন, শুনিয়েছেন এই ভারতীয় “শিল্পের যথার্থ অনুরাগী বিদেশীটির ইতিহাস”। 
শিল্সের জগতে তার সব শিল্সেই অধিকার ছিল-_ ভারতীয়, জাপানী, ইউরোপীয়-_ কেন না 
তিনি শিল্পে অধিকারটুকু অর্জন করেছিলেন । ওকাকুরার মত অবনীন্দ্রনাথও শিল্পপথের পথিক 
ছিলেন বলেই তারও সব শিল্পেই অধিকার ছিল। তাকে ভারতীয় রূপে চিহ্নিত করলে তাঁকে 
বোধহয় সম্মানের গুরুভারটুকু দিতে চেয়ে আমরা তার সম্মান লাঘবই করে বসব। "শিল্পের 
অধিকার" প্রবন্ধে তিনি বললেন, জাপানের শিল্প আয়োজন, আমাদের শিল্প আয়োজন, 
ইউরোপের শিল্প আয়োজন-__ সবগুলো দিয়ে খিচুড়ি রীধধলে রস সৃষ্টি হ'তে পারে কিন্তু 
সেটাতে শিল্পরসেব আশা করাই ভূল । প্রতোকে স্বতন্ত্রভাবে মনের পাত্রে শিক্পরসকে ধরবার যে 
আয়োজন ক'রে নিলে সেইটেই হ'ল ঠিক আয়োজন তাতেই ঠিক জিনিসটি পাওয়া যায় ।...... 
আর্টিস্টের অন্তর্নিহিত অপরিমিতি (বা ইন্ফিনিটি) আর্টিস্টের স্বতন্ত্রতা (ইনডিভিজুয়ালিটি)-__ 
এই সমস্তের নির্মিতি নিয়ে যেটা এলো দমেইটেই আর্ট ।” এই শিল্পের প্রথম এবং প্রধান গুণ 
হ'ল তার সিমপ্রিসিটি বা আড়ম্বরশূন্যতা ; আড়ম্বরের বাহারকে বাদ দিলেই শিল্ষের 
ভৌগোলিক সীমার অলংকরণ শিল্সের গা থেকে খসে পড়ে গেল । শিল্প তার স্বকীয় সততায় 
উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিল ; তা মোঘল, রাজপুত, শ্রীক বা বাইজান্তীয় কোনটাই নয়। এই যুক্তি 
পদ্ধতিব সূত্র ধরেই অবনীন্দ্রনাথ বললেন, অলস শিক্গীর হাতে তার পূর্বসূরীদের শিল্পের 
উত্তরাধিকার কখনই এসে পৌছায় না। তা যদি পৌছাত তবে অলস মানুষও শিক্ষী হ'য়ে 
উঠত । অবনীন্দ্রনাথ এর ঘোবতর বিরোধী । তিনি বললেন, “অলসম্‌ কুতো শিল্পং?” আমাদের 
দেশে পূর্বে বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল, সে জন্যে সেকালে কাজেরও কামাই হয় নি, 
জীবনেরও কমতি ছিল না -_ শিল্পেরও নয়, রসেরও নয়, রসিকেরও নয়। অতএব বোঝা গেল 
অলস জীবন শিল্পীর নয়; আর তা নয় বলেই শিল্সে অধিকার জন্মগত বা প্রথাগত নয় ; তা 
অর্জন-সাপেক্ষ। আর অর্জন-সাপেক্ষ বলেই অবনীন্দ্রনাথ একটা সুদীর্ঘ জীবনের সাধনা দিয়ে 
তথাকথিত জাপানী, ইউরোপীয় এবং ভারতীয় শিল্পপদ্ধতিকে আয়ত্ত ক'রে আত্মস্থ 
করেছিলেন । শুধুমাত্র আয়ত্ত করলে তাকে ইকলেক্টিক (০1০০০) আখ্যা দিতাম ; আত্মস্থ 
করেছিলেন বলেই তাকে “সিংক্রিট” আখ্যা দিয়েছি। 

যে সিংক্রিটিজমের কথা বললাম তা হ'ল অবণীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত্বের কেন্দ্রধারণা ৷ শিল্প 
দার্শনিক হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ যে সব তত্বের সময়ের শ্রয়াসী হলেন তা হ'ল শিল্পের 
সুবিস্তৃত পরিসবে সৌন্দর্যসাধনা ও কলাসাধনা সমার্থক কি না ; আর তারা যদি সমার্থক হয় 


১। বাগেস্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী দ্র্টব্য। 
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তা হ'লে সত্যের সঙ্গে তাদের কি কোন প্রাসঙ্গিক সম্বন্ধ আছে? অর্থাৎ এ প্রশ্ন করা চলে যে 
মানুষের শিল্পসাধনা কি সৌন্দর্য-সাধনারই নামান্তর £ রং তুলি দিয়ে যে মূর্তি শিল্পী গড়ে তা 
কি বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া মাত্র? এই বাস্তব বলতেই বা আমরা কি বুঝি £ যে সত্য বস্তুকে আশ্রয় 
করে থাকে অথ বস্তুগত সত্য তা-ই কি বাস্তব? যদি আমাদের বস্ত্র ধারণার সঙ্গে সত্য- 
ধারণাকে এইভাবে মিশ্রিত করে তুলি তা হ'লে শিল্প কি শুধুমাত্র অনুকৃতি-আশ্রয়ী হবে £ 
শিল্পীগুরু যখন তার বাগেশ্রী শিল্প প্রবন্ধাবলী গ্রন্থে আলোচনা প্রসঙ্গে এই সব সমস্যার 
সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন তখন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কোথাও তিনি শ্রীক মনীষী 
আরিস্ততলের কোথাও বা ভারতীয় পাণ্ত আনন্দবর্ধনের আবার কোথাও বা জামনি দার্শনিক 
হেগেলেব চিন্তার সামিল হয়েছেন; তার চিন্তার সামীপ্যটুকু আমাদের ওৎসুক্যকে প্রারণবান 
করেছে। আনন্দবর্ধনের মতই তিনি ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন। শিল্পপ্রাণ হ'ল ব্যস্রনা। 
অব্ণীন্দ্রনাথ একে বললেন “লাবণ্য” । এই 'লাবণ্যটুকু' শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পীর অসাধারণ 
অবদান। এই “লাবণ্যটুকূই শিল্পকে শিল্প পদবাচ্য করে। পশ্চিম আকাশের সূর্যের আলো এসে 
পড়ল পাহাড়ের চুড়ায় , আর শি্পী প্রত্যক্ষ করলেন সেই রূপে আর এক পৃথিবী আর এক 
জগৎ। সে জগতে দুঃখ আছে, বিরহ আছে; আর সেই বিরহ থেকে অবনীন্দ্রনাথ আঁকলেন 
উমার পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনের ছবি। শিল্পসৃষ্টি হ'ল, সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ঘটল ; তবে তারা সত 
বা বাস্তবকে অনুসরণ করল না। শিল্পী এই অবাস্তব লাবণ্যকে সৃষ্টি করলেন প্রাকৃতিক দৃশ্যে। 
আবিষ্কাব করলেন সেই লাবণ্যের উৎসকে পরাপ্রাকৃতিক রহস্যের মধ্যে। অবনীন্দ্রনাথ সেই 
শিল্পসৃষ্টির কথা বললেন যা প্রকৃতির এম্বর্যের অন্তস্তলে প্রবেশ ক'রে তার স্বরূপটুকু উদঘাটিত 
করে। শিল্পীগুরু শিল্পীর দৃষ্টি ও তার সৃষ্টির পারস্পরিক সন্ধটুকু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বললেন,১ “সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে এই অভিনিবিষ্ দৃষ্টি এইটুকুই ভাবুকের সাধনার 
চরম হ'ল তা ত' নয়, সৃষ্টির বাইরে যা তাকেও ধরবার জন্যে ভাবুক আর এক নতুন ক্ষেত্র 
খুললেন-_-খুবই প্রখর দৃষ্টি যার এমন যে দূরবীক্ষণ যন্্ তাকেও হার মানালে মানুষেব এই 
মানস ক্ষেত্র, চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না-_ দূরবীক্ষণের দূরদৃষ্টিরও অগম্য সে স্থান। মানুষ 
এই আর এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীয়ান হয়ে নিজের মনের দেখা দিয়ে বিশ্ব-রাজ্যের 
পবপারেও সন্ধানে বেরিয়ে গেল__-সেই রাজত্বে যেখানে সৃষ্টির অবগুষ্ঠনে নিজেকে আবৃত 
করে সষ্টা রয়েছেন গোপনে 

“যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্পে তথা পিতৃলোকে যথামপ্রমুপরীর দদৃশে 

তথা গন্ধরবলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মালোকে।" (২।৬।৫ কঠোপ্নিষত) 

এই শিক্প দৃষ্টি সৃষ্টি-রহস্যের কেন্দ্রস্থলে অনুপ্রবেশ কবে স্টার এম্বর্ের সন্ধানটুকুনেয় ; 
আর তাই ত কবি ও শিল্পীরা এই দ্বিতীয অষ্টার অসীম গৌরবে গৰ্বীয়ান হ'য়ে ওঠেন এই 
শিল্প-সৃষ্টির প্রসাদ গুণে। 

শিল্প যদি বস্তরকে অনুসবণ করত তা হ'লে শিল্প বিচারে একটা বড় ফাক থেকে যেত। 
অবনীন্দ্রনাথ বললেন, তা হ'লে চ17919%10,5 হস্ত সবচেয়ে বড় শিল্পকর্ম ও হরবোলাব বুলি 
হ'ত সঙ্গীতেব রাজা। কিন্তু এই ধরনের অনুকৃতি কর্মে শিল্পীর স্বাধীনতা ব্যাহত : ভাই 
অবনীন্দ্রনাথ এদের শিল্পলোকে প্রবেশ করতে দিলেন না। তার নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার বলিষ্ঠতায় 


১। দৃষ্টি ও সৃষ্ি, ৫ বাগেম্খবী শিল্প প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য । 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন ২২৩ 


তিনি শিল্পীব স্ব বশ্যতাকে এতখানি মযদি দিলেন যে “ভারতশিল্লের ষড়ঙ্” গ্রন্থে তিনি একথা 
বলতে দ্বিধা করলেন না যে যথার্থ শিল্পীর জন্য কোন বিধি-বিধান নেই ;বিধি-বিধানের 
নিষেধটুকু থাকে শুধুমাত্র শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্য। শিল্পী সৃষ্টি করেন আপন আনন্দে। শৈল্পিক 
আনন্দে শিল্পী আপন পরিপূর্ণতা খুঁজে পান এবং এই আনন্দের মহত্বের কথা ভারতীয় 
নন্দনতত্বে সোচ্চার কণ্ঠে বার বার ঘোষিত হয়েছে। শিল্প আনন্দ উৎস থেকে সজ্জাত এবং 
শিল্পের লক্ষ্যই আনন্দ। এই দেশের প্রাচীন আলংকাবিক মম্মট এবং ওদেশের আধুনিক 
চিন্তানায়ক জর্জ সান্তায়ন এই ধরনের সৃষ্টিব কথা বলেছেন। তবুও অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্বে 
স্পৃহাহীন উদ্দেশ্যবিহীন যে শিল্পানন্দের কথা পড়ি তার ধারণা তার একান্তই নিজস্ব । তিনি তার 
“নিষতিকৃত নিয়ম রহিত” তত্বে শিল্পের যে রূপটি আঁকলেন তা একদিকে যেমন 
আরিস্ততলীয় “মাইমেসিস” তত্বের সঙ্গী হ'ল অনাদিকে আবার তা আধুনিক ইউরোপের কপি 
থিয়োরীকে অস্বীকার করল ; অনুকৃতির মধ্যে শিল্পী যখন আপন মনের মাধুরী মিশায়ে রূপ 
এবং রসের সংযোজন করেন তখন সৃষ্ট বস্তুটি স্বমহিমায় অনন্য হ'য়ে ওঠে। এই 
অনাস্বাদিতপূর্ব অনন্যতাটুকু আসে অবনীন্দ্রনাথ কথিত “লাবণ্যের' সংযোজনে ; ভোজা বস্তুর 
স্বাদ হল লবণকেন্দ্রিক, শিল্পের স্বাদও এই “লাবণ্যে”। লাবণ্যটুকু সৃষ্টি করা কি শিল্পীর এচ্ছিক 
ক্রিয়ামাত্র। সাধারণ মনস্তাত্বিক অর্থে একে এচ্ছিক ক্রিয়া বলব না । অবনীন্দ্রনাথ তা বলেন 
নি।তিনি একে লীলা আখ্যা দিয়েছেন। শিল্পীর এই শিল্পীলীলায় অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষগোচর হয়ে 
ওঠে। যা প্রত্যক্ষ তার মধোই শিল্পী এই অপ্রত্যক্ষকে ধরে দেন। তার শিকল্ষব্যঞ্রনায় এই 
অপ্রতাক্ষ সত্য হ”য়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ বললেন১ ৪ "্টীনদেশে তাও ইষ্ট সাধক-_- শিল্পেব দিক 
দিযে এপ্রত্যক্ষ সাধনার অনেকগুলি উপায় এদের ছবিথেকে পাই। তীদের প্রধান কথা হ'ল 
এই ফে, পটের ধৌত অংশ (সাদ! জমি) এবং লাঞ্কিত এবং বঞ্জিত অংশের যথাযথ হিসেবের 
উপরে ছবির ভাবের বিস্তৃতি নির্ভর করছে; তারা বলেন যে, ঘর সাজানোর বেলায় নানারূপ 
জিনিস দিয়ে ঘর ভর্তি করা মানে ঘরের প্রসার ও সঙ্গে সঙ্গে মনের এবং দৃষ্টির প্রসার নষ্ট 
করা। এই হ*দ তাদের মত এবং এইভাবে অপ্রত্যক্ষ-প্রত্যক্ষের স্বাদ শিল্পকাজে পৌছে দেবার 
উপদেশ তারা দেন! এই অপ্রত্যক্ষের পথে তা রসিকের মনে উদয় হয়। এটি কেমন ক'রে 
ঘটে, শিল্পী কেমন ক'রে এই অসাধ্য সাধন করেন তা সকল ব্যাখ্যার অতীত । একমাত্র 
লীলাতন্বের সহায়তায় এর ব্যাখ্যাব প্রয়াস করা যেতে পারে। শিল্প-লাবণ্য এই অপ্রত্যক্ষ- 
প্রত্যক্ষের সংযোগের ফলশ্রতি । এই ধারণাগুলি অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্বে দৃঢ়পিনদ্ধ। তিনি 
বলেছেন শিল্পীর লীলায় এই লাবণ্যেব উৎসার ; এই লীলা অকাবণ পুলক প্রসূৃত, উদ্দেশ্যের 
ব্যপ্রনা তার মধ্যে থাকলেও তার বন্ধন এবং শাসন সেখানে নেই। শিল্পীর এ লীলা হ'ল বিশ্ব- 
বিধাতার সৃষ্টিলীলার সমগোত্রীয়। তাই তো শাসন সেখানে নেই। শিল্পীর এ লীলা হল বিশ্ব- 
বিধাতার সৃষ্টিলীলার সমগোত্রীয় । তাই তো এ লীলায় যে আনন্দের উদ্বর্তন তা হল '্রক্গাস্বাদ 
সহোদর+। সৃষ্টির মধ্যে শিল্পী যখন সম্পূর্ণনূপে আত্ম-বিলোপ ঘটায় তখন শিল্পীর ও শিল্পের 
আত্ম-সমীকরণ ঘটে। এর স্বাঙ্গীকরণের পরের অবস্থা হ'ল বিষুক্তি, আত্ম-বিচ্যুতি। শিল্পীর 
মানব-প্রকরণে এই স্বাঙ্গীকরণ 'ও আত্ম-বিচ্যুতি সমান সত্য ; অবণীন্দ্রনাথ এই নন্দনতাত্বিক 
সত্যটিকে প্রচার করলেন। প্রখ্যাত ইতালীয় নন্দনতাত্বিক “বেনেদেতো ক্রোচে” এই 


১। অরূপ না রূপ £ বাগেশরী শিল্প প্রবন্ধাবলী । 


২২২৪ নন্দনতত্ত 


বিযুক্তিকরণকে আখ্যা দিলেন '0৩-59160116086101) 0£ ১০০1০০৫/৬৩ 911715 ; এই 
প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথও ক্রোচের নন্দনতাত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছেন । 
অগ্রচারী পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথও নন্দনতাত্তিক চিন্তায় অবশীন্দ্রনাথের সহচর হয়েছেন বনুবার। 
রবীন্দ্রনাথের “সেই সত্য যা রচিবে তুমি” তত্ব অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সত্যের ধারণায় অনুস্যুত। 
শিল্পীর রচনাটাই বড় কথা । মেঘদূতের মেঘের কথা বলা শক্ত, ভাব প্রকাশের শক্তি আছে কী 
না এ কথা মহাকবি কালিদাস একবারও ভেবে দেখেন নি ; অচল মেঘকে মহাকবি দিলেন 
“মানুষের বাচালতা”। বস্তুতন্ত্রের ধার তিনি ধারেন না! ! কল্পনার আশ্রয়ে তিনি 'মেঘদূতের' সৃষ্টি 
করলেন! অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বললেন১ ঃ “অন্যথাবৃত্তি হ'ল আর্টের এবং রচনার পক্ষে 
মস্ত জিনিস, এই অন্যথাবৃণ্তি দিয়েই কালিদাসের মেঘদূতের গোড়াপত্তন হ'ল, অন্যথাবৃত্তি 
কবির চিত্র মানুষের রূপকে দিলে মেঘের সচলতা এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে মানুষের 
বাচালতা। এই অসম্ভব ঘটিয়ে কবি সাফাই গাইলেন যথা-__ 
“ধূম জ্যোতি সলিলমরুতাং সমিপাতঃ ক মেঘঃ 
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণাভির প্রাণণীয়াঃ।” 

ধুম আলো আর জল-বাতাস তার শরীর, তাকে শরীর দাও মানুষের, তবে তা সে প্রিযার 
কানে প্রাণের কথা পৌছে দেবে? বিবেক ও বুদ্ধিমাফিক মেঘকে মেঘ রেখে কিছু রচনা করা 
কালিদাসও করেন নি, কোন কবিই করেন না। তারা যখন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মেতে ওঠেন, 
তখন অসন্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে এই সৃষ্টিলীলার প্রসাদে। এ লীলায় শিল্পীর আত্যন্তিক 
অধিকার । অবণীন্দ্রনাথের যে শিল্প-লীলা ধারণার কথা বলেছি সেই প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ 
স্মরণীয়। তারা উভয়েই বলেছেন যে শিল্প হ'ল শিল্পীর লীলা সন্কৃত । সে লীলা উদ্দেশ্যবিহীন 
হলেও হয়তো আনন্দ সৃষ্টির একটা অলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের কথা এর মধ্যে উহ্য হয়ে 
থাকে । তাই শিল্প সৃষ্টির মূলে অকারণ পুলক থাকলেও এই পুলকের একটা লক্ষ্য সন্ধানের 
ইতিবৃত্ত রয়ে গেছে। সেই ইতিবৃত্তের সন্ধান করেছেন নন্দনতাত্বিকেরা। পুলক আস্বাদনের 
অলিখিত ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ; পরিশীলিত। মহাদার্শনিক কান্ট তাকে আখ্যা দিল্নে 
'19011509515917955 ৬1017001 ও 009109561, অথাৎ উদ্দেশ্যবিহীন উদ্দেশ্য। সাধারণ ভাষায় 
গতানুগতিক ভাবনায় যদি আমরা শিল্প উদ্দেশ্ে/র ব্যাখ্যা করি তা হ'লে ভ্রান্তির সন্তাবনাটুকু 
থেকে যায়। তাই শিল্পের উদ্দেশ্য, নন্দনতাত্বিক লক্ষ্য, তাকে বিশেষ মযাদা দেবার জন্য 
নন্দনতাত্বিকদের মধ্যে একটা উৎসাহ দেখা যায়। শিল্পের লক্ষ্যকে বিশেষভাবে চিহ্ছিত করার 
প্রয়াস সেখানে অতি স্পষ্ট! এই প্রয়াসটুকু একদিকে যেমন কাণ্টে প্রত্যক্ষ তেমনি ভারতীয় 
নন্দতত্বেও তা অতি প্রত্যক্ষ । অবশীন্দ্রনাখের নন্দনতত্বেও আমব। শ্রই শিল্পানন্দ, এই শিল্প 
উদ্দেশ্য এবং তাদের উৎস-ভূমি শিল্পীর লীলা-ধারণায় এক অত্যাশ্তর্য স্বকীয়তা লক্ষ্য করেছি। 
তা একদিকে যেমন ভাবতীয় অন্য দিকে তেমনি অভারতীয়ও বটে; এক কথায় 
অবশীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ব তার মহৎ শিল্প-চেতনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হ*য়ে এক বিশেষ 
রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই বলছিলাম অবনীন্দ্রনাথের যে সিংক্রিটিজমূ্কে লক্ষ্য করেছি তা 
কিন্তু প্রাকরণিক। প্রকরণ সম্বন্ধে বলা চলে, আঙ্গিক সম্বন্ধে বলা যায় যে এটি হ'ল সিঃক্তিট; 
অথাৎ অন্য পাচটা আঙ্গিক দেখে বহু আয়াসে সেই সব আঙ্গিকের রহস্টুকু আয়ত্ত ক'রে শিল্পী 


১। শিল্প ও দেহতত্ব £ বাগেম্খরী শিল্প প্রবন্ধাবলী । 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন ২২৫ 


আপন প্রতিভার গুণে একটা বিশিষ্ট আঙ্গিক আবিষ্কার করেন। রংএর কথা বলি। ভরতম্বুনির 
নাট্যশাস্ত্রে শিল্পীর রং ব্যবহার পদ্ধতির যে নির্দেশনামা লিখিত হয়েছে অবনীন্দ্রনাথ তা উদ্ধার 
কবে বললেন ঃ 

শ্যামো ভবতি শূঙ্গারঃ সিতো হাস্যঃ প্রকীর্তিতঃ, 

কপোতঃ করুণশ্রৈব, রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ।। 

গৌরো বীরস্ত্র বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ 

নীলবর্ণস্ত বীভৎসঃ পীতশ্চৈবাডূঃ স্মৃতঃ।| (৬1 ৪৭-৪৮) 

কালো রং হল শোকের, নিরাকার । মেটে এবং ধূসর রং বোঝায় শ্তস্কতা মৃত্যু ইত্যাদি। 

পীত নীল রক্ত- পরিণতি শক্তি ইত্যাদি ; সবুজ রং তারুণ্য আশা ইত্যাদি। শুভ্রবর্ণ বোঝায় 
শান্ত সুন্দর ভাবঢুকু, উষার নির্মলতা, শুচিতা ইত্যাদি। আদিম যুগের মানুষেরাও এই সব রূপ 
ও রঙের অচ্ছেদ্য মিলন বিষয়ে অজ্ঞ ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে আমেরিকার রেড্‌ 
ইগ্ডিয়ানদের কথা বলেছেন। এই সব রঙের প্রাচীন ব্যবহারবিধি আমরা অবনীন্দ্রনাথে প্রত্যক্ষ 
করেছি। প্রাচীন রসশাস্ত্রের রাগ এবং বঙকে মিলিয়ে নিয়ে ছবি এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ । তার 
শিল্পশাস্ত্রেও প্রাচীন রসশান্ত্রের 'ন্লীলিবাগ', 'কুসুস্তরাগ” ও “মাঞ্জিষ্ঠরাগ' শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত 
হয়েছে, তার ছবিতেও তারা রূপ পেয়েছে। একথা আমরা কিন্তু বলার চেষ্টা করছি না যে 
অবনীন্দ্রনাথের শিল্প আঙ্গিক এতিহ্যবাহী হয়েই নিঃশেষ হয়ে গেছে। প্রতিভাধর শিল্পীর 
আঙ্গিক কিন্তু তার নিজস্ব । অব্লীন্দ্রনাথের "ওয়াশ" কিস্তু জাপানী “ওয়াশ নয়, তা তার নিজস্ব । 
কোন্‌ সময়ে ছবি রচনার কোন্‌ পর্যায়ে ওয়াশটুকু দিতে হবে, সেটুকু বোঝাই ত” প্রতিতার 
কাজ । জোড়ার্সাকোতে অভিনয় হবে, তার মহড়া চলছে। কালোকোলো ছেলেটাকে যে একটু 
গেঁড়িমাটি মাখিয়ে দিলেই তার ভূমিকায় তাকে অদ্ভুত মানাবে, এ কথাটা অবনঠাকুর ছাড়া 
আর কারো মনে পড়ে নি। এটাই হল প্রতিভাধর শিল্পীর কাজ। ঠিক তেমনি ধারা ছবির 
ব্যাপার ; ঠিক সময়ে যথাস্থানে আঁচড় টেনে দিতে পারেলেই ত" বাজিমাৎ। এই স্থান-কালের 
সত্তা-সৃষ্টির দুরূহ নৈপুণ্য লক্ষা করেই দার্শনিক আলেকজাগ্র বলেছিলেন যে 5.7. অথ 
স্থান এবং কালের যোগ এবং শিল্পসমন্যয়ই হ'ল সত্য। শিল্পের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু একান্তভাবে 
সত্য । শিক্ষ-আশ্রিত স্থান এবং কাল শিল্পের বিষয়বস্তূকে সৃষ্টি করে । কোথাও স্থানিক ব্যঞ্জনাটি 
সুপ্রকট আবার কোথাও বা কালগত ব্যঞ্রনা অতিমুখর। শিল্পের সামগ্রিক বিচারে বা 
শিল্পদর্শনের নিহিতার্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সিংক্রিটিজম্‌ অবনীন্দ্রনাথকে বুঝতে খুব বেশী সহায় হবে 
বলে মনে হয়। সামণ্রিক শিল্পদশনের বিচারে অবনীন্দ্রনাথ মায়াঝাদী ; রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 
যে শিল্প হ'ল মায়া। শিল্পের ধর্ম ও প্রকৃতি অতি নির্দিষ্ঠ সংজ্ঞা দিয়ে বেঁধে দেওয়া যায় না। 
কোথাও কোথাও একটু রহস্য, একটু অনির্দিষ্ঠতা সার্থক শিল্পকর্মকে ঘিরে থাকবেই । শিল্পের 
সবটুকু যদি দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে পড়ত, “অভিসারিকা'র কোথাও যদি অভিসারের 
রহস্যতাকে মায়ার আড়াল ক”রে না রাখত, তবে বোধহয় অবনীন্দ্রনাথকে এত বড় শিল্পীর 
মযদা রসিক সুজন দিত না। তা ছাড়া শিল্পীর আঁকা ছবি ব! তার লেখা কবিতা বা গানের 
সবটুকু বোঝার পথে একটি মস্ত অন্তরায় হ'ল অপরের অনুভূতি বোঝার ব্যাপারে আমাদের 
স্বাভাবিক অক্ষমতা ; আমরা জানি যে অপরের আনন্দ বেদনা, দুঃখ নৈরাশ্যের স্ঘৃতিটুকুর 
সাহ্কুয্য রামের দীতের ব্যথা শ্যাম কোন দিন বুঝতে পারবে না। শ্যামের কোন দিন দাত ব্যথা 
করে থাকলে শাম হয়ত বড় জোর নিজের ব্যথাটার অনুপাতে রামের ব্যথাটাকে কক্গনা 
নন্দনতত্ব--১৪ 


২২৬ নন্দনতত্তব 


করবে । এত” গেল জৈব কারণ সন্ত বেদনার কথা । শিল্পী যে অনির্দেশ্য বেদনার কথা বলেন, 
যে সীমাহীন বেদনা সম্বন্ধে আমাদের ইঙ্গিত দেন, তাকে রসিক বুঝবে কেমন করে? বড় 
জোর রসিক আপনার অনুরূপ আনন্দ অথবা বেদনার স্মৃতি দিয়ে কবি কথিত আনন্দ 
বেদনাকে ধরবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এটা সহজেই অনুমেয় যে শিল্পরসিক কোনদিনই 
শিল্পীমনে উপজাত আনন্দ, বেদনাকে তার স্বরূপে এবং স্বধর্মে বুঝতে পারবে না। 
আরিস্ততলীয় তর্কশান্ত্রে উপমান বা 479198১-কে “যুক্তির মযাদা দেওয়া হয় নি, উপমান 
ন্ম কি ধারে এবং ভারে যুক্তির চেয়ে ন্যন। কিন্তু শিল্পরসের অনুধাবনে এবং উপলব্ধিতে এই 
উপমান ছাড়া গতি নেই। রসিক আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তবেই শিল্পীকথিত 
সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার সামিল হয়। এই "সামিল" হওয়ার মধ্যে শিল্পীর শিল্প প্রকাশিত 
বিষয়ের সবটুকৃকে যে বোঝা বা উপলব্ধি করা যায় না, স্টকু সহজেই বোঝা যায়। অতএব 
বলা চলে শিল্পীর “শিল্পকর্ম অসংযোগ বা ব00-০09000)807109107-এর দ্বারা বাধিত। আর 
এর ফলেই শিল্প রহস্যময় হ'য়ে ওঠে, শিল্প-দার্শনিক একে “মায়া, বলেন, অথি এর স্বরূপ 
দুর্র্েয় বহস্যে ঢাকা । তাই ত" অবনীন্দ্রনাথ তন্ত্রশান্ত্রকে অনুসরণ ক'রে শিল্ষের এই অন্ভ্রেয় 
চরিত্রের কথা ঘোষণা করলেন। আমরা বলতে পারি যে শিক্প-দার্শনিক হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ 
অনির্বচনীয় শিল্পতত্বে বিশ্বাস করেছিলেন। 

তি আর্ট বিষয়ে খেয়ালীর কাছে যেতেই হবে নবযৌবন ভিক্ষা করে।”এর প্রত্যক্ষ 
দৃষ্টান্ত রয়েছে_ আমাদের সঙ্গীত বিদ্যা প্রকরণসার হ'য়ে যে দশা পেয়েছে এখন তার সঙ্গে 
প্রাণের যোগ করে দেওয়া তশ্বুর খষিরও কর্ম নয়। যদি কেউ সে কাজ করতে পারে তো সে 
বিদেশের খেয়ালী বা দেশেরই কোন খেয়ালী যার প্রাণে গানের সখ আছে এবং গানের 
ইতিহাস কশরত শেখার সখের চেয়ে গান গাইবার সখ যার বেশী । বিশ্বকর্মা একজন খেয়ালী 
তাই বিশ্বের জিনিস তিনি “গড়ে উঠতে পারছেন এমন চমতকার সুন্দর করে”-_চামচিকে থেকে 
আরম্ত ক'রে জন্ুদ্বীপের এবং তারও বাইরের যা কিছু তা! বিশ্বকম্া যদি শাস্ত্রের নিয়ম প্রকরণ 
মেনেই চলতেন তবে শুধু দেবমুর্তির কারিগর বলেই বলাতে পারতেন, বিশ্বকমা বলে কোন 
আর্টিস্ট তাকে পুজা দিত না। বিশ্বকর্মা ইন্দুশাস্ত্রের নির্দেশে বিশুদ্ধ গাছ বা তুলসী গাছেই যদি 
হাত পাকাতেন তবে কি ভয়ঙ্কর একঘেয়ে জগৎ তিনি বানিয়ে তুলতেন। এবং কবি ও 
রসিকদের তা হস্লে কি উপায় হ'ত-.- একটা গাছ দেখলেই সব গাছ দেখার আনন্দ এক 
নিমেষে চুকে যেত। বারে বারে, একটি পাহাড়, একটি নদী, একই সমুদ্র বারে বারে পুনরাবৃত্তি 
হ'তে হ'তে চলতো আর তার মধ্যে একটিমাত্র মানুষ হয় পুরুষ নয় স্ত্রী দেবতা নয় দেবী 
থাকত এবং বর্ণসঙ্করতা আসার ভয়েই বিশ্বকমরি আলো-ছায়ার মেলামেশায় সঙ্কবত্ব দিয়ে দুই 
সন্ধ্যার রমণীয় ছবি ফোটাতে পারতেন না, হয় থাকতো চোখ-ঠিকরানো আগুনের তেজ, নয় 
থাকতে! ভীষণ অন্ধকার বিশ্বছবিটির উপর লেপা।” 


দুই 
৮৪180, অর্াঁৎ মনন-সংকট দেখা দিলে তাতে বিব্রত হয়ে পড়বার কিছু নেই; সেহ 
সংকটকে উত্তীর্ণ হবার পথ খুঁজতে হবে। আর সেই খৌজাই হ'ল দর্শনচিন্তা। শিল্প সম্বন্ধীয় 
১। রস ও রচনার ধারা। বাগেশ্খরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা--১৬১। 
* শিল্পের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভালমন্দ-- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন ২২৭ 


তন্বচিন্তার ক্ষেত্রেও যে বারট্রাণ্ড রাসেলের অভয়বাণীর আশ্বাস্টুকু প্রয়োজন এবং অবনীন্দ্রনাথের 
শিল্পতত্বের আলোচনায় তার প্রাসঙ্গিকতার কথাও আমাদের বোধগম্য হবে যদি আমরা 
শিল্পাচার্য কথিত শিল্পতত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ প্রয়াসী হই। অবনীন্দ্রনাথ বললেন১ -_ রস 
জিনিসটা অনির্বচনীয়, সুতরাং তার ক্রিয়ার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দিক রয়েছে, সেই জন্যে 
ঠিক করে কেউ বলতে পারে না, কেমন করে কোন প্রক্রিয়া ধরে চললে রস হবে বা রস 
পাওয়া যাবে। কিন্তু শিল্প প্রক্রিয়ার সবখানিই তো অনির্বচনীয় থাকতে পারে না-_ তা হ'লে 
কাজ চলে কেমন করে? 
শিল্পক্রিয়ার অনির্বচনীয় তাকে স্বীকার করে নিলে সে সম্বন্ধে এমন কোন আলোচনার 
অবতারণা করা চলে না, যা অপরের বোধগম্য হবে। অতএব অনির্বচনীয় তত্ব সর্ববিধ 
আলোচনার-অপহারক। এ সিদ্ধান্ত তর্কশাস্ত্র-সিদ্ধ। এখানেই আমাদের থামা উচিত। কিন্তু তা 
ত” হ'ল না, দেশবিদেশে পণ্ডিতেরা অনেকেই অবশীন্দ্রনাথের মতোই শিল্পসংজ্ঞা ও শিল্প 
প্রকৃতি নিরূপণের প্রয়াসকে দুঃসাধ্য কৃতি জেনেও, শিল্প আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। 
আমাদের দেশের প্রাচীন সূরীবাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। অবনীন্দ্রনাথ এঁদের কথ উল্লেখ 
কবে বললেন, শিক্পশাস্ত্রকারেরা কতকগুলো বাধা আইন করে দিয়ে বলেছিলেন-__ "এই করে 
চলো , তবেই ভালো হবে, লোকেও রস পাবে।' এই ভাবে শিল্পে একটা বাঁধা প্রকরণে ক্রিয়া 
করে চলাব বাস্তা ক্রমে প্রস্তুত হয়ে চলল । এই পুঁথিগত ক্রিয়াপদ্ধতি যারা নিজের পথ নিজে 
দেখতে পায় না অথবা নিজেরা পথ কেটে চলতে চায় না, তাদের জন্য। বাধা পথে ক্রিয়া করে 
চলার স্রবিধা আছে জেনে কতক লোক সেই রাস্তায় চলল-_ 
“রূপভেদাঃ প্রমাণান ভাবলাবণ্যযোজনম্। 
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং বড়ঙ্গকম্‌। 
বাৎস্যায়ন-কামসূত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টীকায় যশোর্ধর পণ্ডিত 
আলেখ্যের এ ছয়টি অঙ্গ নির্দেশ করেছেন ;যথা- প্রথম বূপভেদ, দ্বিতীয় প্রমাণ, তৃতীয় ভাব, 
চতুর্থ লাবণাযোজন, পঞ্চম সাদৃশ্য এবং ষঙ্ক বর্ণিকাভঙ্গ । যশোধর পণ্ডিতের জয়মঙ্গল টীকায় 
ব্যাখ্যাত এই ষড়ঙ্গের প্রচলনের উদ্ভবকাল অনিীত রয়ে গেছে। তবে এর প্রচলন ষে 
অতিপ্রাটীন তার প্রমাণ মেলে কামসূত্রের উপসংহারে বাৎস্যায়নের উক্তি থেকে 
'পুবশিস্ত্রাণি সংহৃত্য প্রয়োগানুপসৃত্য চ।। 
কামসৃত্রমিদং যত্াৎ সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্‌ ।) 
অর্থাৎ তার বক্তব হ'ল, পূর্ব শাস্ত্রের সংগ্রহ ও শান্ত্োক্ত বিদ্যাদির প্রয়োগ অনুসরণ করে 
অর্থ এ সকল বিদ্যাদি কার্যত কি ভাবে লোকে প্রয়োগ করছে তা দেখে শুনে যত্রপূর্বক 
সংক্ষেপে তিনি কামসূত্র রচনা করেছিলেন। অতএব যড়ঙ্গের প্রয়োগ এবং ব্যবহার এতদ্দেশে 
যে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল তা নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য। অবনীনাথ তার এই মতের প্রাসঙ্গিকতায় 
চীনা শিল্পষড়ঙ্গের শ্রাচীনতার উল্লেখ ক'রে লরেন্স বিনিয়নের প্রখ্যাত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি 
দিলেন-_ 
(১) (1-5ঘা। 511718-15118--501000981 10175 2154 1166-00060)06101- 
(২) ০-চ৭ %005-71-1৮15101051 06 01851৬০0110 0 09৬10611755. 
€৩) %105-৬0 10795181051751176ন্াশোতত 17105 15130107700 0৮0০5. 


২। 777০ [51817 01 005 10138901) প্রথম অধ্যায় দ্র্টব্য। 


২৮ শন্দন তত 


(8) 51-161 চ৮0-15217-50070106 01 901001 81010701001916 10 1135 ০0৮18০15. 
(৫) (0)1172-51175 ৬/০1-01)11175500170190951001) 2190 51091191109. 
(৬) €01770918-17701-15101)--1176 ০01%111 0£ 0185510 12)953191 1/2095. 
তিনি আরও বললেনত-_ চিত্রকলাকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে চোখে দেখতেন, এক 
চীন ও জাপান ছাড়া আর কোন জাত সেই চোখে দেখেছে বলে আমরা অন্ততঃ জানি না। 
শিল্পচচরি বহুলপ্রচার ও প্রসার শিল্পসৃষ্টিকে একটা বীধারধরা পথে এনে ফেলার চেষ্টা করল। 
কিন্ত পাণ্ডিত্যের এই সব টীকা হাতে করে শিল্পশাস্ত্ুপড়তে বসলে শিক্পশান্ত্রে বধনগুলোই 
আমাদের চোখে পড়ে ; কিন্তু বন্ধর-আটুনির ভেতরে-ভেতরে যে ফস্কাগেরোগুলো আচার্যগণ 
শিল্সের অমরত্বকামনা করে সযত্বে সংগোপনে রেখে গেছেন, তার দিকে আমরা দেখি না 
অনবধানতাবশতঃ! অবনীন্দ্রনাথ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে বললেন। “সেব্যসেবক ভাবেষু 
প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম্।-_ একথার অর্থ কি শিল্পীকে বলা নয় যে, পুজোর জন্য যখন প্রতিমা 
গঠন করবে কেবল তখন শাস্ত্রের মত মেনে চলবে ; অন্য ধরণের মুর্তি গঠন করার সময়ে 
তোমার যথা অভিরুচি নিমাণি করতে পার। অথাৎ এখানে পরবর্তী যুগের নির্মিতিবাদ বা 
আধুনিকদের 00120191101) 0)50%-র কথা বলা হল। হয়ত দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য 
সৌন্দর্যকে মানপরিমাণ দিয়ে ধরবার চেষ্টা করে করে হতোদ্যম হয়েই বলেছিলেন-_ “সেব্; 
সেবাঙ্কতাবেষু প্রতিমালক্ষণং স্মতম্‌”-_ লক্ষী আমার শাস্ত্র প্রতিমালক্ষণ তোমার জন্য নয় ; 
কিন্তু এরা সেই সব ফবমাসী মূর্তির জন্য যাদের কেবল পূজা কবার জন্যই নিমগি করা হয। 
“সর্বাঙ্গেঃ সর্বরম্যো হি কশ্চিল্রক্ষে প্রজায়তে। 
শান্ত্রমানেন যো রম্যো স রম্যো নাম্য এব হি।। 
একেবামেব তদ্‌ রম্যংলগ্রং যত্র চ যস্য হাৎ। 
শান্ত্রমানবিহীনং যদ্‌ রম্যং তদ বিপশ্চিতাম্‌। 
শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিতেরা হয়ত বলবেন শাস্ত্রমূর্তিই সুন্দর মূর্তি ; কিন্তু পূর্ণ সুন্দর ত লাখেও একটা 
মেলে না একে বলে শিল্প ছাড়া সুন্দর কী? অন্যে বলে, সুন্দর সে যে হৃদয় টানে, শ্রাণে 
লাগে।ঃ 
অবনীন্দ্রনাথ শিল্প প্রকরণ প্রসঙ্গে বললেন-_ বপশ্চিতাং মতম্" আর “একেষাং মতম্» 
এই নিয়ে পথ হল ছ্বিধা-বিভক্ত ; একটা একেবারে নিষ্কণ্টক পথ, শান্ত্রকথিত বাধা সড়ক, 
সেখানে দৌড়ের আনন্দ নেই, বেদনাও নেই। আর অন্য পথটা নানা কাটা খোঁচায়, খানা- 
ডোবায় রহস্য সম্কুল কিস্তু চলার স্বাধীনতা আছে সেখানে যথেষ্ট ; একটা অনির্বচনীয়তার 
হাওয়াও বইছে সেই অজানা পথের প্রত্যেক ঘোর প্যাচে। শাস্ত্রসিদ্ধ পথে কেমন ক'রে চলতে 
হবে তা ভাবতে হয় না, চোখ বন্ধ ক'রে শাস্ত্রমতো ক্রিযা ক'রে চললেই ফল মিলবে। কিস্ত 
অন্য পথটা ধ'রে চললে চোখ খোলা রেখে চলা ছাড়া আর উপায় থাকে না। বিচিত্র ক্রিয়া 
ধরে এই পথে মানুষ চলতে চলতে শিল্প ক্রিয়ার যে সমস্ত ক্রিয়া-্রক্রিয়া আবিষ্কার করলে তার 
সংখ্যা করা শক্ত ব্যাপার । এই দুই পথে চলার কিন্তু একটি প্রধান ক্রিয়া হল-_ মনে ধরা ও 
ধরানো । প্রথম পথে শুধু বিপশ্চিৎ, যারা তাদের মনে ধরানো! দ্বিতীয় পথে বিপশ্চিৎ 


৩) ভারতশিল্পের যড়ঙ্গ__ পৃষ্ঠা ৬ 
৪) ভারত শিল্পে মূর্তি- পৃষ্ঠা ৩ 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন ২২৯ 


অবিপশ্চিৎ নেই-_ মনে ধরা মনে ধরানো নিয়ে কথা । এই দুই ধারাই চলেছে অনির্বচনীয় 
রসের দিকে, এ কথা অবনীন্দ্রনাথ বললেনং __ “অলঙ্কারের পণ্ডিতেরা যে রস চান তাকেও 
তারা ব্যাখ্যা করলেন অর্নিচশীয় বলে, আর যে অলঙ্কার গড়ে না কিন্তু অলঙ্কার পরে এবং 
অলঙ্কার গড়ে সেও বললে- মনে ধরলো তো রস হ'ল, না হ'লে হল না। 
রস অর্থাৎ শিল্পানন্দেব অনির্বচনীয়ত্ব শুধু প্রাচীন আলমঙ্কারিকদের পলায়নী মনোবৃত্তির 

নিদর্শন হিসেবে নেওয়ার রেওয়াজটা এ যুগে শুধু শিথিল হয়েছে। আধুনিক সেমান্টিকস্‌ 
“অনির্বচনীয়ত্ব', “দুবোধ্যিতা” প্রভৃতি ধারণাকে অতি সাধারণ ও সহজলভ্য করে তুলেছে। 
০০০এ কথাটিকে কেন্দ্র ক'রে যে অর্থবিভ্রাট ঘটেছে তার আলোচনা আর প্রাসঙ্গিক নয় 
শব্দার্থের অনির্বচশীয়ত্ব প্রসঙ্গে। ভোক্তার দিক থেকেও বিচার করলে রসের অনির্বচনীয়ত্ব বা 
রহস্যময়তার কোনো ন্যুনতা চোখে পড়ে না। অবনীন্দ্রনাথের মতে শিল্পশাস্ত্রের, বসশাস্ত্রের 
কথা অনেকখানি এই ভোক্তার দিকে । রচধিতাকে কতকটা ভোক্তার কাজও করতে হয় ; কেন 
না সেও তার বাইরে ও তার অন্তরে যে রসের ফোয়ারা ছুটছে তাকে উপভোগ করছে! মধুকর 
মধুর স্বাদ পেলে তবেই না মধু সংগ্রহ করে ; সে মধুর পদার্থ সৃজন ক'রে চলে। এই যে স্বাদ 
গ্রহণের ক্ষমতা, এত স্বাই পেল না ; পেল শুধু দুই শ্রেণীর মানুষ-_ শিল্পী ও রসিক। এদের 
দুজনার ক্ষেত্রেই শিল্পরসাস্বাদনে এরা সেই অনির্বচনীয় তত্তেরই পোষকতা করছেন । কেন না 
অঙ্টা যে আনন্দ পরিবেশন করলেন, রসিকের আনন্দ ভোক্তার রসাস্বাদন যে ঠিক সেই 
পরিমাপের হবে, তাদের প্রকৃতিও হবে অভিন্ন, এমন কথা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হবে না। শিল্পী 
তার কবিতা লিখে বা তাকে ভোগ করে যে আনন্দ পেয়েছেন, ভোক্তা বা রসিক হয়ত তার 
চেয়ে বড় আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন। ভোক্তা হযত শিল্পীর ছবিতে আঁকা জগৎকে দেখে তার 
নিজস্ব আর একটা জগৎ সৃষ্টি ক'রে নিয়েছেন। তার রূপ, বং, আকার, প্রকার হয়ত ভিন্ন 
জগতের ও ভিন্ন প্রকৃতির । তার পাওয়া আনন্দ শিল্পীর আনন্দকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। 
উদাহরণ দিই রবীন্দ্রনাথের একটি গান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে-_ 

“এবার বুঝি ভোলার বেলা হল-- 

ক্ষতি কী তাহে যদি বা তুমি ভোল।। 

সেই কথার্টি রহিল প্রাণে, 

ক্ষণেক তরে আমার পানে 

করুণ আঁখি তোল, 
মিলনের আনন্দ ও আসন্ন বিরহ বেদনার পরিমাপ করা দুরূহ কর্ম; সে অসাধ্য সাধন 

করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কবির আনন্দ বেদনা তার একান্ত গোপন সম্পদ । আকার 
রসিকের মনের সঠিন্চ খবরটুকুও পাবার উপায় নেই। রসিক বা শিল্পী যদি আপন আপন 
আনন্দ-বেদনার মাপ-পরিমাপ করতে সমর্থও হন তবু বলতে হয় যে পরিমাণগত বিস্তারটুকু 
বোধগম্য হলেও তার গুণগত কৌলীন্টুকু নির্ধরিণ করা অসম্ভব বললেই চলে । কবিও তার 
পরম আনন্দের লগ্টিকে তার স্বরূপে ধরতে পারেন কি না, সে সম্বন্ধে যথেন্টু সন্দেহের 
অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথের আর একটি গান উদ্ধত করি-_ 


৫) বাগেম্থরী শিল্প প্রবন্ধাবলী- পৃষ্ঠা ১৬২ 


২৩০ নন্দন তত 


“কী ধ্বনি বাজে 

গহন চেতনা মাঝে! 

কী আনন্দে উচ্ছবৃসিল 

মম তনুবীণা গহন চেতনা মাঝে ॥ 

কবির, শিল্পীর গহন চেতনা মাঝে কি আনন্দ বিষাদের ধ্বনি যে উত্থিত হয়, তার যথাযথ 
চিত্রণ কবি বা শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয় না। রসিকসুজন আনন্দ উপভোগ করেই ক্ষান্ত হন; 
ভার ব্যাখ্যা বা প্রকাশ ভোক্তাব কাজ নয় ; আব সে কাজে সে পাবদর্শীও নয়। অতএব 
আনন্দ-বেদনার ধাবা দুর্জয় ও অনির্বচনীয় হয়েই রইল । তাই ত, অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে 
শিল্পরচনার ধারার মধ্যে গিয়ে মিললো, তার স্বরূপ ধরা গেল না। অনির্বচনীয়” বলেই তাকে 
নির্দেশ করলেন পণ্ডিতেরা। তবে যে-যে উপায়ে, যে-যে প্রক্রিয়ায় ক্রিয়া ক'রে যে-যে রসের 
উদ্রেক করা যেতে পারে তারি শুধু বিচার ক'রে চললো বসশাস্ত্ের আলাপ আলোচনা । 
অবনীন্দ্রনাথও বললেন যে, অনির্বচনীয়ত্বের দোহাই দিয়ে হাত - পা গুটিয়ে বসে থাকলে 
চলবে না। তাই ত' শিল্প আলোচনার ধারা উজ্জীবিত হ'য়ে বইল, প্রসারিত হ'য়ে গেল এক 
যুগ থেকে অন্য যুগে। 

অবনীন্দ্রনাথ বললেন-__ “আমাদের এক শ্রেণীর মুর্তিশিল্প অনেকটা এই শক্ত করে বাধা 
পাথর, তাবপর সঙ্গীত অভিনয ইত্যাদি, যেখানে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে এবং নিজের নিজের 
রুচি অনুসাবে যে সব রাগরাগিনী রচনা হয়ে গেল, তার থেকে সময়ে সময়ে নানা বাঁধুনি ও 
কায়দার হিসেব জড়ে! ক'রে আইন প্রস্তুত হ'ল- সঙ্গীতশাস্থ হ'ল, ছন্দশান্ত্র হ'ল, নাট্যশাস্্ 
হ'ল । শুধু নাটাশাস্ত্রই হ'ল না, তাকে ধুব সত্যের আকর ন্দপে গ্রহণ করা হ'ল । বলা হ'ল, এমন 
জ্ঞান নেই, এমন শিল্প নেই, এমন বিদ্যা নেই, এমন কলা নেই, এমন যোগ নেই, এমন কর্ম 
নেই, যার দেখা নাটাশান্ত্রে মেলে না। অথহি শিক্পশান্ত্রকে এক্ষেত্রে একটা অনন্য মযা্দা দিয়ে 
শিল্পকে ভোক্তা অনির্ভর একটা সার্বিক আবেদনে মগ্ডিত করে তোলার প্রযাস করা হয়েছে। 
কিন্তু শিল্প বোধ হয বিষয় এবং বিশ্উবৈভব-অনির্ভব। অবজেকটিভ কোনো মানদণ্ডে বোধ হ্য় 
এর পবিমাপ করা চলে না। বিষয়-আশ্রিত গাণিতিক বা আনুপাতিক হার শিল্পলোকে 
একেবারে অচল । ব্যষ্টিসমষ্টিব উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের যে পরস্পব পরিপূরক ধাবণা 
আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে তাও কিন্তু শিন্গেব জগতে কাজ করে না। অবনীন্দ্রনাথ 
বললেন»__ 

“জাতীয় উৎকর্ষ এবং শিল্সের উৎকর্ষ সমাজের মতো একভাবে এক সঙ্গে হয় না। এ এক 
হিসেব ধবে বাড়ে ও আর এক হিসেব নিয়ে বাড়ে-_ একের বাড় অন্যের বাড়ের সাপেক্ষ নয়। 
ধন বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও বাড়বে-_ এ যেমন ভুল, জাতির উৎকর্ষ বলতে শিল্পীর উৎকর্ষ 
ভাবাও ঠিক তেমনি ভুল। জাত যে হিসেবে বড় হয় সে হিসেবে তাব সঙ্গে শিল্পকলাও যে 
বড় হয়ে ওঠে এমনটা ঘটে না। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ বলতে চাইলেন যে সমাজের সামগ্রিক 
জীবনসাধনার সঙ্গে শিল্পীর শিল্পসাধনার কোনো আত্যস্তিক যোগ নেই। আমাদের জীবনের 
সামগ্রিক কর্মসাধনার মধ্যে শিল্পসাধনা বিধৃত নয়, মানুষের জীবনধর্মের বৃত্তবলয়ের বাইকে কি 
তবে শিল্পের স্থান £ এ প্রশ্নটি খুবই দুরুহ ; বিশেব ক'রে যখন ভোজদেব বলেন যে, শিল্পচর্চা 


৬) জাতি ও শিল্প। বাগেন্টরী শিল্প প্রবন্ধাবলী-- পৃষ্ঠা ২০৯ 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন ২৩১ 


এবং জীবনচর্যা ভারতীয় জীবনদর্শন প্রসঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। নব্যদার্শনিক ক্রোচেও তার 
সর্বশেষ গ্রন্থ 44 1171195017%তে বললেন যে শিশ্ন প্রচেষ্টাকে নৈতিক বলা যেতে পারে 
কারণ, মানুষের শিল্প প্রচেষ্টা তার বৃহত্তর জীবনায়নের জঙ্গ মাত্র । বৃহত্তর জীবনসাধনাকে যদি 
নৈতিক বলা চলে তবে আমাদের শিল্প এষণাকেও নৈতিক ধর্মে এশ্রধবান ভাবলে ভুল ভাবা 
হবে না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে শিক্পসাধনাকে একটি বৃহত্তর জীবনচর্চার অঙ্গ হিসেবে 
দেখছেন না। শিক্পাচার্যের এই উক্তি শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় ; একটা জাতি বা 
নেশনের ক্ষেত্রেও এই তত্বটি প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি জাপানী শিল্প ও জাপানী আতির 
বৈষয়িক উন্নতির দৃষ্টান্তের উপস্থাপনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রাচীন জাপান শিল্প-এশ্ব্ষে 
সমৃদ্ধ হ'লেও, বৈষয়িক সমৃদ্ধিতে তার স্থান ছিল অকিঞ্চিৎকর। আর নব্য জাপান অর্থ-সামর্থ্ে 
বলীয়ান হ'য়েও কলাশিল্পসম্পদে বেশ পিছিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ শিল্প-এষণা থেকে বৃহত্তর 
জীবনসাধনা বিযুক্ত । এলিয়ট শিল্পীর মানসলোকে যে বিভাজনটুকু লক্ষ্য করেছিলেন-_ “6 
[91) ৬৮10 90006615 এবং “1075 1710 ৬/1)1011 015316১৮- অবনীন্দ্রনাথ আর এক 
পরিপ্রেক্ষিতে সেই দ্বিধা-বিভক্ত শিল্পচেতনা ও সমাজচেতনার কথা বললেন-_ শিল্পীর সঙ্গে 
জনগণের সামগ্রিক জীবনের দুস্তব ব্যবধান । সামগ্রিক জীবনসন্ধান ও শিল্পসন্ধান, দুটি বিভিন্ন 
খাতে বয়ে চলে। এরা একেবারে সমান্তরাল কিনা সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট ভাবে 
কিছু বলেন নি। তবে ইঙ্গিতে এবং ব্যঞ্রনায়, রূপকে এবং উপমায় তিনি যে তত্ব পরিবেশন 
করলেন তাতে মনে হয় যে তিনি সামশ্রিক জীবনসাধনার সঙ্গে শিক্ষসাধনার একটা বিষম 
সম্বন্ধের কল্পনা করেছিলেন। শিল্প সামগ্রিক সমাজ-চেতনার সঙ্গে, স্মাজকল্যাণের সঙ্গে 
সচেতন ভাবে যুক্ত হবে,এ তত্বে তিনি বিশ্বাস করেন নি; এখানে তিনি রঁলা, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 
মনীষীদের সমধর্মী। তিনি বললেন-_ “শিল্পের সঙ্গে জাতির বিবাহ রাক্ষস-বিবাহ,াঁতার সঙ্গে 
মণিমুক্তার বিবাহ দিলে যা ফল হয় সেই রকমের বস্তু হচ্ছে জাতীয় শিল্প ।' অর্থাৎ শিল্প হল 
শিল্পী-কেন্দ্রিক; ব্যক্তির রুচিকে আশ্রয় ক'রে শিল্ষের রসের প্রবর্তনা। সমাজ-মানসের বা 
গণমানসের কল্সিত সত্তার শিল্পে কোনো স্থান নেই। তাই “জাতীয় শিল্প” ধারণার কোনো 
বৈধতা ও উৎকর্ষ অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্বে নেই বললেই চলে । “জাতীয় শিল্পের” ধারণায় 
রসের ব্যত্যয় ঘটে ; যে শিল্প একটা বিরাট জাতির সকল মানুষের রসের পিপাসা নিবৃত্তি করার 
সদিচ্ছা পোষণ করে, সে শিক্প তার স্ব-ধর্ম হারায়। শিল্প যদি সকলের রসের তৃষ্ার নিবৃত্তি 
করতে চায় তবে তার উদ্দেশ্য কখনই সফল হবে না। শিল্পেব মান ক্রমেই নিশ্বগামী হবে, 
নামতে নামতে ক্রমে সে এমন একটা নিন্ভূমিতে অবতরণ করবে যেখানে আর রসের ধারাকে 
উজ্জীবিত ক'রে রাখা যাবে না। তাই ত' রমা রলা বললেন যে, শিল্প সবার জন্য নয়। তাই 
তি" অবনীন্দ্রনাথ শিল্পে অধিকার ভেদ তত্বকে স্বীকার ক'রে নিলেন। তিনি বললেন-__ শিক্প 
“সহৃদয় হৃদয় সংবাদীর: জন্য, যিনি রসিক, যিনি বোদ্ধা, যিনি দরদী পাঠক এবং মরমী শ্রোতা 
তিনিই কেবল শিল্পের রসালোকের অধিকার অর্জন করেছেন, এ অধিকার সকলের জন্য নয়। 
অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন রসবোধ নেই রসশান্ত্র পড়তে চাওয়ার যে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে 
শিল্পচচয়ি প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়। এর উন্টোটা যদি হ'ত, তবে সব কটা অলংকার- 
শাস্ত্র পায়েস প্রস্তুত করে পান করলেই ল্যাটা চুকে যেত। মৌচাকের গোপনতার মধ্যে কি 
উপায়ে ফুলের পরিমল গিয়ে পৌছোচ্ছে তা দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু মধুর সৃষ্টি হচ্ছে 


৭। শিল্পের অধিকার। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃষ্ঠা ৫ 


২৩২ নন্দনততত 


একটা প্রকাণ্ড রহস্যের আড়ালে । এই রহস্য ভেদ করা সব মানুষের কাজ নয়, তাই ত' শিল্পে 
অধিকারী ভেদের তত্ব অবনীন্দ্রনাথের কাছে এতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শিল্পের এই 
রহস্যকে বাদ দিলে, শিল্ের আর বিশেষ কিছু থাকে না। তাই ত রবীন্দ্রনাথ বললেন, "৪1 
15 77978” অর্থাৎ শিল্পকর্ম যে “অপূর্ব বস্ত'; এই সত্যটুকু যারাই স্বীকার করেন নি, তারাই 
শিল্পের যথার্থ স্বরূপটুকু ধরতে পারেন নি। এটা যেমন ব্যক্তি-মানুষের বেলায় ঘটেছে, ঠিক 
তেমনি ভাবেই ঘটেছে এক একটা সমগ্র জাতির বেলায়ও । শিল্প হ'ল অনন্য পরতন্ত্রী। “আমার 
শিল্প এক,আর তোমার শিল্প আর এক, আমাদের দেশের শিল্প এক, তোমার দেশের অন্য-_ 
এ না হ'লে মানুষের শিল্পে বিচিত্রতা থাকত না। পৃথিবীতে এক শিল্পী একটা কিছু গড়ত, একটা 
কিছু বলত বা গাইতো আর সবাই তার নকল ক'রে চলত । যেমন রোমক শিল্প নকল নিয়েই 
চলেছিল-_ শ্রীক দেবতার মূর্তিগুলোর কারিগরিটার নকল । রোম ভেবেছিল শ্রীক শিল্পের সঙ্গে 
সমান হয়ে উঠবে এই সোজা রাস্তা ধরে; কিন্তু যেদিন একটি গ্রীক শিল্পীর হাতের কাজ 
বসিকের চোখে ধরা দিল তার অপরিসীম পেলব মাধুর্যে, সেইদিনই ধরা পড়ে গেল অত বড় 
রোমক শিল্পের ভিতরকার সমস্ত শুষ্কতা ও অসারতা । সপ্তম সর্গ, অষ্টম সর্গ, সাত কাণ্ড, 
অষ্টাদশ পর্বগুলোর ছীচের মধ্যে নিজের লেখাকে ঢেলে ফেলতে পারলেই কিংবা নিজের 
কারিগরি বিদোটাকে হিন্দু, মোঘল অথবা ইউরোপীয় এমনি কোনো একটা যুগের বা জাতির 
ছাচের মধ্যে ধরে ফেলতে পারলেই আমাদের ঘরে শিল্প পুনর্ীবন লাভ ক'রে কলাবৌটি 
সেজে ঘুর ঘুর কনে ঘুরে বেড়াবে, এই যে ধারণা এইটেই হচ্ছে শিল্পীদের সৃষ্টি-আরম্তের 
কাজে অতি ভয়ানক সনাতন চোরাবালি। এর মধ্যে একটা চমতকার, চকচকে সাধুভাষায় 
যাকে বলে, লোষ্ী পড়ে আছে, যার নাম ট্ট্যাডিসন বা প্রথা ; একে অতিক্রম করে যাবার 
কৌশল জানা হ'লে তবে শিল্পলোকের হাওয়া এসে মনেব পাল ভরে তোলে ; ডোববার আর 
ভয় থাকে না। এই কৌশল জানে তারা যাদের শিল্পলোকে অধিকার রয়ে গেছে। অরসিকেব 
সে অধিকার নেই। অরসিক হরবোলার বুলি, কলের গান শোনোতে পারে ; সে গতানুগতিক 
ঢঙে পুতুল বানাতে পারে, মুর্তি গড়তে পারে অথবা গান বাঁধতে পারে । তার বেশী কিছু করার 
শক্তি তার নেই! চিরাগত প্রথার অনুসরণপ্রিয়তায় হয়ত, তাব শিল্প এষণায় পরিসমাপ্তি ঘটে। 
এই চোরাবালিতে বহু ভবভূতির মনের আশা অতলে তলিয়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথ এই 
লিপিটুকু পাঠ করেছিলেন, তাই শুনি তিনি বারবার এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের 
আর্যবাণী উদ্ধার করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে । তিনি বললেন যে এই ট্রযাডিসনকে কাটিয়ে 
ওঠবার শিল্পশান্ত্র বৈদিক খবিরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন_ মানুষের নির্মিত এই সব খেলার 
সামগ্রী, হস্তী, কংস, বস্ত, হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি যে শিল্প -সমস্তই দেব শিল্পের 
অনুকরণ মাত্র-_ একে শিল্প বলা চলে না। এতো দেবশিল্পীর দ্বারা করা হয়ে গেছে, মানুষের 
কৃতিত্ব এর মধ্যে কোথায়? এতো শুধু প্রতিকৃতি ( নকল) করা হ'ল মাত্র। 

কিন্ত “সৃষ্টি, তাদের ধরা সম্ভব হ'ল না। তারা ফুলের কয়েকটি কোরক দিয়ে নাড়াচাড়া করল, 
আপন অসহিষ্ণ্তায় তাকে বারে বারে আঘাত ক'রতেও ছাড়ল না, কিন্ত তারা ফুল ফোটাতে 
পারল না। এদের উদ্দেশ্য করহৈ কবিগুরুর উক্তি-_ 


৮। শিল্পে অনধিকার। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃষ্ঠা€। 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন ২৩৩ 


“তোরা কেউ পারবি নে গো 
পারবি নে ফুল ফোটাতে ।” 

এই ফুল ফোটোনোর কাজ হ'ল নিজেকে বাইরে মেলে ধরা-_ আত্মপ্রকাশ করা। 
নন্দনতত্বের পরিভাষায় বলব, আত্ম-অনুভূতিকে আত্ম-স্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। এটাই হ'ল 
মানুষের সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এর কাজে নগণ্য, একথা বললেন 
অবনীন্দ্রনাথ_ সূর্যের মধ্যে ঝড় বইল, মানুষের গড়া যন্ত্রে তার খবর তাব সঙ্গে সঙ্গে এসে 
পৌছোল, নীহারিকার কোলে একটি নতুন তারা জন্ম নিলে ঘরে বসে মানুষ দেখলে! এর 
চেয়ে অদ্তুত সৃষ্টি হ'ল-_ মানুষ তার আত্মাকে রূপ, রং ছন্দ, সুর. গতি, মুক্তি সব দিয়ে 
ছড়িয়ে দিলে বিশ্বরাজ্যে। 

অবনীন্দ্রনাথ বললেন, শিল্প হ'ল আত্মিক কর্ম-- জড়ধর্মের অতিরিক্ত হ'ল শিক্পধর্ম । এই 
ভাবনায় ভাবিত হয়েই দার্শনিকপ্রবর ক্রোচে বললেন, শিল্প হ'ল ৪০/1%71/ 01 086 51171, 
কোন কাজ আত্মিক কর্ম আর কোন কাজ তা নয়, তা বোঝা বেশ শক্ত । কেমন ক'রে বুঝব, 
কোন কাজটা আত্মিক কর্ম? বোঝার সহজ পথ বাতলে দিলেন অবনীন্দ্রনাথ । তিনি বললেন, 
যে কাজে আনন্দেব যোগ , সেই কাজই রসের আকার ; যে মানদণ্ডে অবনীন্দ্রনাথ আত্মিক 
কর্মের স্বরূপ নির্ণয় করলেন প্রায় সেই কষ্টি পাথরেই 01৬০ 8611 তার 51271909101 00) 
তত্বকে' যাচাই করে নিয়েছিলেন। যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ কাজে কর্মে 
এই আনন্দকে এনে যুক্ত করতে পারি তবে তাও শিল্প পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে । হিন্দুদের 
রামায়ণ, মহাভারত, ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়, ক্ষেমেন্দ্রের কলাবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে চতুঃষস্ঠীকলার 
উল্লেখ আছে। আবার জৈন আগম গ্রন্থ সমবায়াঙ্গে পুরুষদের জন্য দ্বি-সপ্ততি কলা এবং 
জন্বৃদ্ধীপ প্রজ্ঞপ্তির টীকায় মেয়েদের জন্য চতুঃষস্ঠীকলার উল্লেখ আছে। ভোজদেবের মতো 
আমরা যদি বলতে পারি যে শিল্পচর্চা ও জীবনচর্ধা সমার্থক, তবেই কলার শ্রেণীবিভাগের এই 
বিস্তৃত তালিকা গ্রহণযোগা হয়ে উঠে! কিন্তু এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই 
প্রহণযোগ্য' হয়ে ওঠার মূলে রয়েছে আনন্দ । এই আনন্দের যোগটুকু ঘটলে তবেই জীবন ও 
শিল্প হয়ে উঠবে অনায়াসে । অন্যথায় ফুল কোনোদিনও ফুটবে না। অবনীন্দ্রনাথ প্রশ্ন 
করেছেন* রসের সঙ্গে কাজের বন্দীর পরিচয়, পরিণয় ঘটাবার কি আশা নেই । কেন থাকবে 
না? কাজকর্ম আম।দেরই বেঁধে পীড়া দিচ্ছে এবং কবি শিল্পীরসিক-__ এঁরা সব এই কাজের 
জগতের বাইরে একটা কোনো নতুন জগতে এসে বিচরণ করেছেন তা তো নয়? কিংবা 
জীবনযাত্রার আখমাড়া কলটার কাছ থেকে চটপট পালাবার উৎসাহ তো কবি শিল্পী এঁদের 
কারু বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। তারা তবে কি বেঁচে রয়েছেন? অবনীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিয়ে 
আমাদের বোঝাতে চাইলেন তার বক্তব্য। তিনি লিখলেন__ কবীরের কাজ ছিল সারাদিন 
তাত বোনা, অফিসে বসে কলম পেশার কিংবা পাঠশালে বসে পড়া মুখস্থর সঙ্গে তার কমই 
তফাত। রসের সম্পর্ক মাকু ঠেলার সঙ্গে যত কলম ঠেলার সঙ্গেও তত। কবীর স্বাধীন 
জীবিকার দ্বারা অর্জন করতেন টাকা, ইচ্ছাসুখে ঠেলতেন মাকু। আনন্দের সঙ্গে কাজ বাজিয়ে 
চলতেন। এ যে কবীরের ইচ্ছাসুখে তাত বোনার রাস্তা তারি ধারে তার কক্সবৃক্ষ ফুল ফুটিয়ে 
ছিল। এই ইচ্ছাসুখটুকুর মুক্তি কবি শিল্পী গাইয়ে গুণী সবাইকে বাচিয়ে রাখে। এই হ'ল আনন্দ, 
একে বলা হয়েছে ব্রন্ষমাস্বাদ সহোদর । 


৯। শিল্পে অধিকার । বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃষ্ঠা ১৮। 
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ধারা জীবনকে শিল্প এবং শিল্পায়নকে জীবনায়ন বলে গ্রহণ করেছিলেন, শিল্পী শ্রেষ্ঠ 
অবনীন্দ্রনাথ তাদের অগ্রণী একথা আমরা জানি। সুদীর্ঘ জীবনের পথপরিক্রমায় শিল্পীগুরু 
সাধাকে সিদ্ধ করেছেন, আশেপাশে ছড়িয়ে গেছেন সুন্দরের তিলক-সাধ্যকে-আঁকা অজস্র 
খেলনা । যে খেলনার শিল্পমূল্য উদঘাটিত করেছে শিল্পীর প্রতিভা-এশ্বর্য। সোনার আলো 
স্ফটিকাধারে প্রতিফলিত হ'য়ে যে অপরূপ সৌন্দর্যলোকের সৃজন করে-__ তা আমরা দেখেছি 
অবনীন্দ্রনাথের শিল্পে। যে পরমসুন্দরের লীলা চলেছে বিশ্বময়, তাকে দেখবার সাধনাই হ'ল 
শিল্পীর সাধনা । সে অ-ধরার, অ-দেখার পিছু পিছু শিল্পী অভিসারে চলে । পরম সুন্দর চিরদিন 
ছেকে যায় মানুষের নাগালের বাইরে । হঠাৎ কখনও সায়াহের সোনাগলানো সূর্যাস্তের চকিত 
আভায় সেই পরমসুন্দরের দেখা পায় শিল্পী-__ আভাসে হয়ত" প্রতাক্ষ হয় সেই পরম সুন্দর । 
শিল্পীর অন্তরলোক উদ্ভাসিত হয়, উৎসারিত হয় কল্পনা । তবৃও সুন্দর ধরা দেয় না। আর' সেই 
পরম সুন্দরের ধরা না দেওয়ার জন্যই ত' সম্ভব হয় যুগে যুগে শিল্প-বিবর্তন। শিল্পীর মনে যে 
পরম সুন্দরের ধারণা বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিচিত্রতর হ'য়ে ফুটে উঠেছে, সেই পরম 
সুন্দরের দেখা পেল না বলেই ত' শিল্পী-মনের অভিসার চলল এক কালের বেড়া ডিঙ্গিয়ে 
কালান্তরে। অন্তরে সুন্দরের ধারণায় দীপ জ্বালা-_ সেই দীপের আলোয় পথ চিনে অভিসারে 
চলেছে শাম্বত শিল্পী-মানস। শিল্পীগুরুর ভাষায় বলি £ “যদি পরমসুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান 
পেয়ে সত্যই কোনোদিন মিটে যায় মানুষের এই স্পৃহা, তবে ফুলের ফুটে ওঠার, নদীর ভ'রে 
ওঠার, পাতার ঘন সবুজ হ'য়ে ওঠার, আগুনের জ্বলে ওঠার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ছবি 
আঁকা, মুর্তি গড়া, কবিতা লেখা, গান গাওয়া ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না। (সৌন্দর্ষের সন্ধান) 

মানুষেব পরমসুন্দরকে কখনও পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা হয়ে ওঠে না, তাই তার আর্টও 
কোথাও কখনও পূর্ণ সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে না। মানুষের সহজাত অপূর্ণতা তাকে পূর্ণের 
দিকে নিয়ে চলে-_ তার অপূর্ণ শিল্প বোধ পূর্ণের সন্ধান করে যুগে যুগান্তরে। দেশে দেশে 
দেখি তাই শিল্পকলার ক্রমবিবর্তন: লিওনার্দোর কালজয়ী প্রতিভা যখন শিল্পসৃষ্টি করল তখন 
সে যুগের মানুষ ভেবেছিল বুঝি শিক্ষসৃষ্টির শেষ কথা বলা হয়ে গেছে। লিওনার্দের বিজ্ঞানী 
মন, তীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য তার শিল্প-শৈলীকে নৃতন রূপ দিয়েছিল-_ তার সজনী প্রতিভা সৃষ্টি 
করেছিল রূপে ও রেখায় অনবদ্য শিল্পসৌন্দর্য। তবু শিল্পের ক্রমবিবর্তন, শিল্পীমনের এগিয়ে 
চলা সেখানেই থেমে যায় নি। আমরা দেখি জার্মানীর পরবর্তী শিল্প আন্দোলনের নায়ক 
ডুরারকে-_ড্রুরার এগিয়ে চলেছেন লিওনার্দো-যুগকে পিছনে ফেলে । ডুরার তার স্বজাতীয় 
রিয়ালিটি” বোধকে ইতালীয় আঙ্গিক ও শিল্পদর্শনের আলোকচ্ছটায় অপূর্ব সুষমামণ্ডিত ক'রে 
পরিবেশন করেছেন রসিকজনের দরবারে, একথা ইতিহাস বূলে। 

শিল্পেতিহাসের এই বিবর্তন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শ্রীসদেশে, ভারতবর্ষে এবং মিশরে-_ 
এই প্রাচীন সভ্যতাসমূদ্ধ দেশগুলির সংস্কৃতিবান মানুষের মন পরমসুন্দরকে দেখতে 
চেযেছে_ সাধনা করেছে সবকিছু পণ ক'রে। তবু দেখা পায়নি এই পরম সুন্দরের ৷ এই দেখা 
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না পাওয়ার জন্যই শিল্পীদের রূপ নিয়ে আর রঙ নিয়ে, রেখা নিয়ে আর ঢং নিয়ে পরীক্ষা 
চলেছে কেমন করে আভাসে দেখা কল্পলোকের পরম সুন্দরকে ধরে দেওয়া যায় সহৃদয় 
হৃদয়সংবাদী মানুষের কাছে। তাই এতো পরীক্ষা নিরীক্ষা-_ তাই খানিক এগিয়ে আবার 
পিছিয়ে যাওয়া, তারপর আবার এগিয়ে চলা । “আজ যেখানে মনে হ'ল, আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা 
সুন্দর হ'তে পারে তাই হ'ল, দেখি সেইখানেই এক শিক্ী দাড়িয়ে, বলছে, হয় নি, আরো 
এগোতে হবে কিংবা পেছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হ'বে। পরমসুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে 
সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক এইভাবেই চলেছে-_ গতি থেকে গতিতে পৌছুচ্ছে আর্ট এবং 
একটা গতি আর একটা গতি সৃষ্টি করছে। ঢেউ উঠল ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে 
পেয়েছি অমনি আর এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, চল আরও বাকি আছে। এইভাবে 
সামনে আশেপাশে নানাদিক থেকে পরমসুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে 
বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি তার আর্চ দিযে এমন বিচিত্র রূপ ধরে 
আসছে__ চির যৌবনের দেশে ফুল ফুঁটেই চলেছে নতুন নতুন । 
শিল্পীর এই পরমসুন্দরের অনুধ্যান একতরফা নয় । পরমসুন্দরও শিল্পীকে খুঁজছেন কখনও 
বা চকিত আভাসে আপনাকে প্রকাশ করছেন শিল্পীর অনাবৃত দৃষ্টির প্রত্যক্ষতায়। রবীন্দ্রনাথ 
এই পরমসুন্দরের কথাহ বলেছেন তার ছন্দোময় ভাষায় £ 
চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখা দেয় সুন্দর 
দেয় না তবুও ধরা, 
মাটির দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর 
দেখায় বসুন্ধরা । 
আলোকধামের আভাস সেথায় আছে 
মর্তের বুকে অমৃতপাত্রে ঢাকা, 
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গাছে, 
অরূপের বূপ পল্লবে পড়ে আঁকা, 
ভারই আহানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সুর 
নিজ অর্থ না জানে। 
ধূলিময় বাধাবন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদৃব 
আপনাবি গানে গানে। 
অমৃতপাত্রের সুবর্ণময আবরণে প্রচ্ছন্ন পরমসুন্দর শিল্পীর মনকে ইঙ্গিতময় আহানে ব্যাকুল 
ক'রে তোলে। শিল্পী সাড়া দেয়- সে সাড়ায় সুর ফুটে ওঠে,বর্ণাট্য আলিম্পন আঁকা হয়। 
আগেই বলেছি যে শিল্পীই যে কেবল পরম সুন্দরকে খুঁজে ফিরছে তাই নয়, পরম সুন্দরও 
শিল্পীকে খুঁজছেন। বিশ্বজোড়া রূপ সন্ধান ক'রে ফিরছে একজন “খেলুড়ি আটিস্টকে_ যে 
উতুঙ্গ স্বর্গলোক থেকে মর্্যলোকের সীমানায়, শিল্পীমনের প্রত্যন্ত তটে। এ যেন হেগেলের 
/55501915 এযেন রবীন্দ্রনাথেব জীবন দেবতা, যাঁর উদ্দেশে কবি বলেছেন £ 
“আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে। 
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে ।” 


২৩৬ নন্দনতত্তু 


এ অভিসার দু'তরফা-_ মহাপ্রাণ এবং ক্ষুদ্র প্রাণের দ্বিমুখী যাত্রা শেষ হয় সার্থক শিল্পের 
রূপায়ণে। আবার শিল্পীগুরুর কথাতেই বলিঃ 

“এমনি বুপ সমস্ত দিকে দিকে জলে স্থলে আকাশে বন্দী থাকে- আর্টিস্টকে খোজে তারা 
সবাই। তাদের নিয়ে লীলা করবে এমন একজন খেলুড়ি আটিস্টকে খুঁজে ফিরছে বিশ্বজোড়া 
রূপ সকলে। সেই বিক্রমাদিত্যের আমলে একটা শুকনো গাছ মাঠের ধারে সে অপেক্ষা 
করছিল যে তাকে নিয়ে একটি বার সত্যি সত্যি খেলবে তার জন্য। রাজা গেলেন পথ দিয়ে, 
দেখলেন শুকনো গাছ। রাজার সঙ্গেই রাজকবি-তিনি কবি নন কিন্তু পদ্যে কথা বলেন- তিনি 
বললেন “এ যে দেখি শ্রষ্ক কাঠ। ভাগ্যি ছিলেন সঙ্গে সতাকার কবিও খেলুড়ি। তিনি বলে 
উঠলেন £ “কি কও শুকনো কাঠ £ 

“ও সে তরুবর রসের বিরহে 
হুতাশে দহে।” কেপ) 

এ কাহিনী শুধু বিক্রমাদিতোর আমলের নয়, একথা সকল কালের ও সকল দেশের! 
সত্যিকারের কবি-খেলুড়ির দল অপেক্ষমান রূপকে দেখে দু'চোখ ভরে, তারপর রস সৃষ্টি 
হয়। সে রস হ'ল ব্র্ষাস্বাদ-সহোদর। সে রস সম্পর্কে দার্শনক বলেছেন রসো বৈ সঃ। 

খেলুড়ি আটিস্ট যে রূপকে দেখে সে রূপ 0৮)5০1৮০; সে রূপ পরম সুন্দরের প্রকাশ । 
এই সুন্দরকে যদি 7919110149৪ বলি তা হলে হয়ত" অনেকটা ঠিক বলা হবে। এই ব্যক্তি 
নিরপেক্ষ রূপের কথা নিয়ে, পরম সুন্দরের তত্ব নিযে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। এই 
ধারণার পাশাপাশি আর একটি বিপবীত ধারণাও আমরা শিক্ষীগুরুর লেখার মধ্যে অনুস্যুত 
দেখতে পাই। সে ধারণা হ'ল ১9০1০০/৬5 সৌন্দর্যের ধারণা । সুন্দর, পরমসুন্দরকে চকিত 
আভাসে হঠাৎ দেখার আনন্দ নয়, সুন্দরের আনন্দের মধ্যে শিল্পীর 'আনন্দ রয়েছে। সুন্দর যাকে 
বলছি সে পরম সুন্দরের প্রকাশ বলেই সুন্দর নয়, সে সুন্দর কারণ আমি তাকে সুন্দর করে 
দেখছি। আমাব চোখের আলোয় বিশ্বজগৎ আলোকিত হচ্ছে, আমার মনের সুন্দরকে আমি 
বাইরে দেখে পুলকিত হশ্ছি-- আমার রুচি বাইরের সুন্দরকে সৃষ্টি করছে, সুন্দরের শ্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করছে। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন £ 

“একটা কথা কিন্তু মনে রাখা চাই, সাজগোজ, গোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু 
ওলট-পালট সময়ে সময়ে যে হয়ে আসছে তা এ ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি থেকে আসছে। 
সুতরাং সব দিক দিয়ে সুন্দরের বোঝাপড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে।” 
(সৌন্দর্যের সন্ধান) 

এখানে সুন্দরকে ব্যক্তিনির্ভর হিসেবে দেখা হয়েছে__ সুন্দর এখানে পরম সুন্দরের চকিত 
প্রকাশ নয়। অবনীন্দ্রনাথ এখানে 0৮15০৫৮৩ ৫016007177911গ7-এর কথা বলছেন না। সুন্দর 
যেন এখানে অষ্টার রুচির খেয়াল-খুশিতে চলছে। শিল্পীর সুন্দরের ধারণা বাইরে থেকে আহত 
হয় নি। এখানে শিল্পীগ্ুরু একথা বলছেন না যে রূপ রয়েছে বিশ্বময় ছড়িয়ে । রূপ যেন 
আসছে শিল্পীর, খেয়াল-খুশির পাখায় ভর ক'রে। রূপ যেন বীচছে শিল্পীর রূচিকে আশ্রয় 
ক'রে । এই ধারণার কথা ছড়িয়ে রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের নানান্‌ লেখায়। জোড়াসাঁকোর ধাবে' 
বইয়ে তিনি বলেছেন ঃ “দেখুলুম আর আঁকলুম, আমার ধাতে সয় না। অনেক দিন ধরে মনের 
ভিতরে যা তৈরী হ'ল তাই ছবিতে বের হ'ল। মন ছিপ ফেলে বসে আছে চুপচাপ । আব সবাই 


অবনীল্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন ২৩৭ 


কি ঠিকঠাক বের হয়। মুসোরি পাহাড়ের একটি সন্ধের পাখি আঁকলুম, কি ভাবে সে ছবিটা 
এল? সন্ধে হচ্ছে, বসে আছি বারান্দায়, বাংলাদেশে সেদিন বিজয়া। হঠাৎ দেখি চেয়ে একটা 
লাল আলো পরপর পাহাড়গুলির উপর দিয়ে চলে গেল। সেই আলোয় পাহাড়ের উপরে 
ঘাসপাতা ঝিলমিল করে উঠল। মনে হল যেন ভগবতী আজ ফিরে এলেন কৈলাসে, আীচল 
থেকে খসা সোনার কুচি সব দিকে দিকে ছড়াতে ছড়াতে। রঙ. আলোর ঝিলমিল, তার সঙ্গে 
একটু ভাব__ উমা ফিরে আসছেন কৈলাসে। তখনি ধরে রাখল মন। কলকাতায় এসে ছবি 
আঁকতে বসলুম। ঠিকঠাক সেই ভাবেই কি বের হয় ছবি। তা তো নয, মনের কোন থেকে 
বেরিয়ে এল সোনালি কূপোলি রঙ নিয়ে সুন্দরী একটি সন্ধের পাখি-_ সে বাসায় ফিরছে! 
মনের এ কারখানা বুঝতে পারি নে। এত আলো, এত ভাব সব তলিয়ে গিয়ে বের হ'ল একটি 
পাখি, একটি কালো পাহাড়ের খণ্ড, আর তার গায়ে এক গোছা সোনালী ঘাস। অনেক ছবিই 
তাই__ মনের তলা থেকে উঠে আসা বস্তু ।” 

শিল্পীর কাছে সুন্দর হ'ল মনের তলা থেকে উঠে আসা সোনা । যত কিছু কারিগরি, যত 
কিছু রণ্ডের বাহার সব সেখানে থেকে ক'রে দেওয়া । বাইরে যখন এল তখন সে 
ভুবনমনোমোহিনী-_ তার কাছে চাইবার আছে অনেক, তাকে আর দেবার কিছু নেই? তার 
এশ্বর্য এ শিল্পীমনের তলা থেকে কুড়িয়ে আনা সাত রাজার ধন। মনের অন্তহীন সম্পদের 
কতটা সে গায়ে মেখে এসেছে তাই সে সুন্দর । বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে শিল্পীগুরু 
বলেছেন £ “কাজেই বলতে হবে আয়নাতে যেমন নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পণেও 
আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতকে সুন্দব্ই দেখি....... সুন্দরকে নিয়ে আমাদের 
প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ঘরকন্না তাই সেখানে অন্যের মনোমতকে নিয়ে থাকাই চলে না, খুঁজে 
পেতে আনতে হয় নিজের মনোমতটি।” 

একথা সত্য। তবে এই নিজের মনোমতা্ট যদি সুন্দরের নমুনা হয় ভা হ'লে শিল্পের 
সার্বিকতা বা ইউনিভার্সালিটি বলে কিছু থাকে না বলেই মনে হয়। অন্যের মনোমতকে মনে 
স্থান না দিতে পারলে শিল্পের জগতে সর্বজনগ্রাহ্য সুন্দর বলে কিছুই বা থাকবে কি ক'রে? 
পরম সুন্দরকে স্বীকার ক'রে নিলে অবশ আটের সার্বিকতকে যথাযোগ্য মুল্য দেওয়া হয়__ 
এ কথা আমরা মানি। শিল্পগুরু এখানে কিন্তু শিল্েের 5০৮)০০৬।/%কে এত প্রাধান্য দিয়েছেন 
যে, আর্ট তার সর্বজনগ্রাহ্য আবেদনকে নিঃসন্দেহে হারিয়ে ফেলেছে। অবশ্য কোনো শিল্পেরই 
সর্বজনগ্রাহ্য আবেদন আছে কি না সে সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ বিদ্যমান। 
নন্দনতাত্বিক পণ্ডিতেরা বলেন যে, সহাদয় হৃদয়সংবার্দী রসিক মন ছাড়া অন্য কারও রসের 
অমৃতময়লোকে প্রবেশের অধিকার নেই। এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। শিল্প শিল্পীকেন্দ্রিক। 
তাই অবনীন্দ্রনাথ আর্চকে শিল্পীর মনের কিনারা থেকে বিশ্বজনের মনের ঘাটে ঘাটে পৌছে 
দেবার কথা ভেবেছেন ঃ তিনি বলছেন £ 

“আমার নিজের সুখে কি ভাল লাগল না লাগল, তা নিয়ে দুশ্চার সমরুচি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ 
করা চলে কিন্তু বিশ্বজোড়া উৎসবের মধ্যে শিল্পের স্থান দিতে হ'লে নিজের মধ্যে যে ছোট 
সুন্দর বা অসুন্দর তাকে বড় ক'রে, সবার ক'রে দেবার উপায় নিছক নিজস্বটুকু নয় ; সেখানে 
171015148091109-কে 01915875811 দিয়ে যদি না ভাঙ্গতে পারা যায় তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট 
তার পুরো সুরেই তান মারতে থাকলে কিম্বা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ্র মধ্যম 


২৩৮ শন্দন তত 


হওয়াকে অস্বীকার করলে সংগীতে যে কাণগু ঘটে, পাত্র ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছাচার 
উপস্থিত হয় যদি সুন্দর-অসুন্দর সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসায় না উপস্থিত হওয়া যায় আর্টিস্ট 
ও রসিকদের দিক দিয়ে ।” 
শিক্পীগুরু ইউনিভার্স্যালিটির হাতুড়ি দিয়ে ইগ্ডিভিজুয়ালিটির জমাট বাধা বপকে ভাঙতে 

চাইছেন জনতার মধ্যে সেই রূপকণিকাগুলি পরিবেশন করবার জন্য। নিজের মনোমতকে 
ভেঙেচুরে তচনচ ক'রে অপরের মনোমত করতে হবে। সমরুচি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ ক'রে 
খাওয়ালে যদি ইউনিভার্স্যালিটি না থাকে তা ইউনিভার্স্যালিটি নাই বা রইল। সকলের পাতে 
পরিবেশন করতে হ'লে সাধারণ খাদ্য পরিবেশন করত হয়, একথা সহজেই বোঝা যায় । আর 
যা সাধারণ তার শিল্পসমূল্য অসাধারণ হবে কেমন ক'রে? তাহ, অনেকের মতে শিল্পের 
সর্বজনবোধ্য আবেদন থাকে না। সালভাডোর ডালি বা জন ফ্রেডরিক হেরিং সবার জন্য 
আঁকলে আমরা এঁদের কথা হয়ত জানতে পারতাম না দেশ-কালের সীমানা পেরিয়ে হয়ত 
এঁরা আমাদের কাছে এসে পৌছতে পারতেন না। শিল্প সবার জন্য নয়। যারা শিল্পীর সমান 
ধর্মা, তারা শিল্পীকে বুঝবেন, শিল্পের রসোপলব্ধি করবেন। সেখানে দেশ-কালের বাধা নেই। 
হাজার বছর পরে হয়ত এক বোদ্ধা-মন এসে আবিষ্কার করবে অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্রের 
সৌন্দর্যকে । সে মন গুহাচিত্রের অষ্টা শিল্পীদের সমধর্মী। এই সহৃদয় হৃদয়সংবাদী রসিকজনকে 
টুকরো ক'রে ফেলার দরকার হয় না। শিল্পীর নিজস্ব রাপবোধ যা ধরা পড়ে শিল্পে, তাকে 
সহজেই বোঝে সতাকারের রসিক মন। কবিতার অনুভূতির কথা বলে গেল, সবাই বুঝল কি 
না বুঝল সেকথা তার ভাববার দরকার নেই। তার দান ইউনিভার্স্যাল হচ্ছে কি না, এদিকে 
মন দেবার তার অবকাশ কোথায়? উদাহরণ স্বরূপ ববীন্দ্রনাথের “ম্মরণ' কাব্যগ্রন্থ থেকে 
কয়েকটি পংক্তি উদ্ধত করছি £ | 

“এই যে শীতেব আলো শিহরিছে বনে, 

শিবীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে, 

তোমার আমার মন খেলিতেছে সারাক্ষণ 

এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে 

এই শীতমধ্যাহে্র মর্সরিত বনে।।” 
পত্মীবিযোগবিধূর কবিমানস রক্তের আখরে যে কথা লিখল সে কথা ত" সবার জন্য নয়। যারা 
কোনদিনও প্রিয়া হারানোর ব্যথা বুঝল না নিজের অভিজ্ঞতায়, তাদের কেমন করে দেখাবেন 
কবি তার অন্তরের অশ্রু প্রতশ্রবণকে। তারা শুধু ভাবা পড়ল, অর্থ বুঝল, তারা বুঝল না কবির 
ব্যথাব তল কোথায়? অশ্রুর সমুদ্রে কত বড় বান ডাকলে এমনিধারা কথা বলা যায়? তাই 
বলছিলাম যে শিল্পকে ইউনিভার্স্যাল করা যায় না-_ শিল্পের আবেদন কেবল সহৃদয়- 
হৃদয়সংবাদী রসিকমনের কাছে সত্য। আর সেই রসিকমনের দরবারে পৌছে দেবার জন্য 
শিল্পীকে সঙ্ঞানে ইউনিভার্স্যালিটি বা সার্বিকতা দিয়ে ইণ্ডিভিজুয়ালিটি অর্থাৎ ব্যক্তিরচিকে 
ভাঙতে হয় না। সেটুকু আপনি আসে। 

আমাদের মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে অবনীন্দ্রনাথ ব্যক্তিবাদী ছিলেন। ব্যক্তি তার নিজের সুখ, 

দুঃখ, হাসি, কামা, ভাবনা, বেদনার কথা বলবে, তাকে রসোত্বীর্ণ করবে প্রতিভার জারক-রসে 


অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন ২৩৯ 


জারিত ক'রে। সুন্দর তার মনের আলোয় সুন্দর হয়ে উঠবে। তার কথাতেই বলি ৪ “সুতরাং 
যে আলোয় দোলে অন্ধকারে দোলে, কথায় দোলে সুরে দোলে, ফুলে দোলে ফলে দোলে, 
বাতাসে দোলে পাতায় দোলে, সে শুকনোই হোক তাজাই হোক, সুন্দর হোক অসুন্দর হোক 
সে যদি মন দোলালো ত" সুন্দর হ'ল। এইটেই বোধ হয় চরম কথা সুন্দর-অসুন্দরের সম্বন্ধে 
যা আর্টিস্ট বলতে পারেন নিঃসংকোচে 1” (সৌন্দর্যের সন্ধান) 

শুধু মন দোলালেই সুন্দর হবে একথা স্পষ্ট ক'রে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন । কিন্তু একথাই 
শেষ কথা নয়। এই সাবজেক্টিভিটির স্বরূপ নির্ধারণ ক'রতে গেলে শিল্পীগুরুর পরবর্তী 
লেখাগুলোও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন ক'রতে হবে। তিনি অন্যত্র বলছেন £ “বালক যখন 
সুরে বেসুরে তালে বেতালে মিলিয়ে নেচে গেয়ে চলল তখন তার সব অক্ষমতা, সব দোষ 
ভুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেল শিশুকণ্ঠের এবং সুকুমার দেহের ভাষাটির অপূর্ব সৌন্দর্য; কিন্তু বড় 
হয়ে ছেলেমো করা সাজে না একেবারেই । তবেই দেখা যাচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে সুন্দর 
ও অসুন্দর এই ভেদ হচ্ছে নানা রচনার মধ্যে ।” 

এখানে আবার অবনীন্দ্রনাথ শুধু পাত্রের উপরই সুন্দরের স্বরূপ নির্ণয়ের গুরুদায়িত্ব দেন 
নি, স্থান এবং কালকেও অনেকখানি মর্যাদা দিয়েছেন সৌন্দর্যের প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে । 
অবশ্য যদি স্থান এবং কালকে সাবজেকটিভ বলে প্রহণ করা যায় তা হ'লে সুন্দরকে পুরোপুরি 
সাবজেক্টিভ বলে নেওয়া চলতে পারে। অন্যথায় সুন্দরের ব্যক্তিনির্ভর রূপটি হারিয়ে যায় 
স্থান এবং কালের স্থূল হস্তাবলেপে। রূপ হ'ল সাবজেকটিভ-_ এ তত্ব ছড়িয়ে আছে 
অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-আলোচনাব নানা অধ্যায়ে । কাজেই এ কথা মনে করাই সঙ্গত হবে যে, 
অবনীন্দ্রনাথ স্থান এবং কালকেও ব্যক্তিনিরভর হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। কারণ স্থান এবং 
কালকে অবজেক্টিভ বলে গ্রহণ করলে তার পরবর্তী অনেক লেখাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। রূপ 
যে পুরোপুরি অষ্টানির্ভর-_ একথা কোনমতেই বলা চলবে না যদি আমরা স্থান-কালকে 
'বাক্তিনিরপেক্ষ' মনে করি। রূপের জগতে অবনীন্দ্রনাথ ব্যক্তিবাদী একথা আমরা আগেই 
বলেছি। আবার তার কথা উদ্ধৃত করি £ 

“মানুষের মন বা চিত্তপট ত" ক্যামেরার প্লেট নয় যে খুললেই ধরলে ছবি বুকে, কার কাছে 
কি যে মনোরম ঠেকে, কোন রূপটা কখনই বা' প্রাণে লাগে তার বাঁধাবীধি আইন একেবারেই 
নেই ;কিস্তু মনে না ধরলে সুন্দর হ'ল না, মনে ধরলে তবেই সুন্দর হ'ল-_ এ নিয়ম অকাট্য” 

এই মনে ধরার ব্যাপারটা শিল্পীর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। মনে ধরল, চোখে লাগল ত' 
সেই হ'ল সুন্দর__ আর অপরের মনে ধরানোর কৌশলটুকুই হ'ল সৌন্দর্য সৃষ্টির গুঢ় রহস্য। 
সুন্দরকে সৃষ্টি করা মানে অপরের মনে ধরানো । তবে এই অপরের মনে ধরানোর জন্য শিল্পীকে 
সক্ঞানে কোনো কসরৎ করতে হয় না__ নিজের মনে ধরলে শিল্পীর সমানধর্মা রসিকজনের 
কাছে তার আবেদন সত্য হ*য়ে থাকবেই । একথা অনস্বীকার্য যে সুন্দর কখনই একই রূপে 
সকলের কাছে প্রত্যক্ষ নয়। আমার সুন্দর আর তোমার সুন্দরের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, কারণ 
আমাদের মননধর্ম বিভিন্ন। আলো ঝলমল দিনে কাঞ্চনজওঘার অমল ধবল পাথরের গায়ে 
দেখেছি সোনালী আলোর রঞ্জনলীলা-_ রঙ ফুটেছে বরফের গায়ে, জমে ওঠা মেঘের 
পাহাড়ে আর আমার মনে । আমার বিস্ময় বাধা মানে নি কোথাও-_ তাকে ছড়িয়ে দিয়েছি 
আমার সমস্ত সত্তায়। আর একজনের বিস্ময় হয়ত” অতখানি সীমাহারা হবার সুযোগ পেল 


২৪০ নন্দন তত 


না-_ সেও দেখেছে সুন্দরের এ অতুলনীয় লীলা, তবু তার হিসেবি মন পারে নি উঠতে তার 
দৈনন্দিন জীবনের লাভক্ষতির হিসাব নিকাশের উধ্বরে-_ তার চোখে তাই ব্যর্থ হয়ে গেছে 
সুন্দরের এঁ ভুবন ভোলানো রূপ। রূপ সার্থক হয় শিল্পীর চোখে। নিজের মনে না ধরলে, 
নিজের সুন্দরকে সৃষ্টি করতে না পারলে অপরের মনে ধরানোর কথা ওঠে না। আগেই বলেছি 
যে অপরের মনে ধরানোর জন্য শিল্পীর মনে সঙ্ঞান প্রয়াস নেই। যদি শিক্প সৃষ্টি হয়ে ওঠে, 
তবে অপরের মনে ধরবেই। তবে অপরকেও বোদ্ধা হ'তে হবে। শিক্ষ-প্রচেষ্টাকে শিল্পসৃষ্টি 
করে তোলার কৌশলটুকুই হ'ল শিল্পীর হাতে বিধাতার দেওয়া সোনার কাঠি-_ এই সোনার 
কাঠির মায়ায় জেগে ওঠে দুমন্তপুরীর রাজকন্যা, তার চরণ পাতে বেজে ওঠে লক্ষ 
নৃপূরের ধ্বনি মুচ্ছনা ; জড়ত্বের ধ্বংসস্তরপে প্রাণের ভাগীরথী নেমে আসে দু'কৃল-প্লাবী 
উদ্দামতায়। শিল্পীগুরুর কাথায় বলি £ 

“পাষাণ তার একটা আকৃতি আছে বর্ণও আছে, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণও আছে কিন্তু চেতনা 
নেই। সুতবাং তার সুখ দুঃখ মান অভিমান কিছুই নেই-_ এই হল নিয়তির নিয়মে গড়া সেই 
পাষাণ, কিন্তু রূপদক্ষের কাছে পাষাণী অহল্যা নিয়তিকৃত নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র নিয়মে যখন 
রূপ পেলো তখনো সে পাষাণ, কিন্তু তার সুখ দুঃখ মান অভিমান জীবনমৃত্যু সবই আছে। 
সে মাটির খেলনা গড়লে সে মাটিকে জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের খেলার সার্থীরূপে 
ছেড়ে দিলে।” 

জড়ত্ের বন্ধনে বন্দীকে প্রাণময় সততায় প্রতিষ্ঠিত করাই হ'ল শিল্পীর ধর্ম। পাষাণী অহল্যার 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না যদি না শিল্পীকে দেওয়া হয় সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে নিরঙ্কুশ মুক্তি__ 
যদি না তাকে তিনটি ভুবনে অবাধ বিচরণের ছাড়পত্র দেওয়া হয় তা হলে তার শিল্পলোকে 
প্রাণের দূতীদের আনাগোনা বন্ধ হয়ে যায়। নিষেধের বন্ধনে শিল্প পঙ্গু হয়ে পড়ে-__ আর সে 
শুকনো গাছে ফুল ফোটার অবকাশ থাকে না। 

জাপানী শিল্পে এই প্রাণধর্মকে প্রত্যক্ষ ক'রে শিল্পসসমালোচক বউইক (৪০৬1০) জাপানী 
শিল্প সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ 
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এই জড়কে প্রাণ দেওয়া হ'ল শিল্পীর প্রতিভার ধর্ম। কিন্ত আইনের বাঁধনে শিল্পীকে বাধলে 
বা কোন মডেলের অনুকরণ ক'রতে বললে শিল্পী তার নিজের দেবার সম্পদটুকুকে নিঃশেষে 
দিতে পারে না। সে মডেল পরমসুন্দরের মডেলই হোক অথবা কলা ভবনে সযতুবক্ষিত কোন 
শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিই হোক-_ মডেল শিল্পীর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন কববে, তার নির্মেঘ মুক্তি ঘটবে 
না অসীম নীলের নিঃমীমতায়। 'রূপের মান ও পরিমাণ শীর্ষক নিবন্ধে শিল্পীগুরু এমনি ধার। 
কথাই বলেছেন ৪ “স্থির প্রতিমা নিয়ে ধর্মের কারবার, মান পরিমাণের অস্থিরতা রাখলে 
সেখানে কাজ চলেই না, সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবের উপরে প্রতিমা লক্ষণ ছেড়ে রাখা চলল না, 


অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন ২৪১ 


এই মাপ, এই লক্ষণ এই দেবতা এমনি বাধাবাধির কথা উঠল এবং শাসন হ'ল-_ নান্যেন 
মার্গেন। এই যে সুন্্বাতিসূম্্র মাপজোখ তার সঙ্গে রীতিমত শাস্ত্রীয় শাসন যা প্রতিমার চোখের 
তারা, ঠোটের হাসি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী ইত্যাদিকে একটু এদিক ওদিক হ'তে দিলে না, তাতে 
ক'রে চুল তফাৎ হল না মুর্ভিটির প্রথম সংস্করণে ও দ্বিতীয় এবং পর পর তার অসংখ্য 
সংস্করণে এতে ক'রে পৃূজারীর কাজ ঠিকমত হ'ল কিন্তু আর্টের কাজে ব্যাঘাত এল। শাসনের 
কদ্রভে শিল্পজগতে কতকগুলি আটিস্ট ফোজ সৃষ্টি করলেন শিক্পশান্ত্রকার ।...... এই সব 
দেখেই শিক্ষশাস্ত্কার বলেছেন যে পূজার জন্য যেসব মূর্তি তারি কেবল লক্ষণ ও মাপ লেখা 
গেল। অন্য সকল মূর্তি যথেচ্ছ গড়তে পারেন শিল্প মনোমত মাপজোখ দিয়ে ।” 

তাই বলছিলাম শিক্সীগুরুর শিক্পশান্তে নিষেধের বাধন নেই কোথাও- অবনীন্দ্রনাথ 
এমনিতর কথা বলতে পেরেছেন, তার কারণ তিনি সাবজেকটিভ শিল্পতন্তে বিশ্বাসী । অবশ্য 
খাঁটি শিল্পীরাই এই বন্ধনহীন মুক্তির অধিকারী, শিক্ষার্থীদের এতে অধিকার নেই । শিল্পে যাদের 
হাতেখড়ি হচ্ছে, তাদের জন্য কানুনেব বাঁধাবাঁধি, আর যারা এই সৃষ্টির মন্ত্রটি আয়ত্ত করেছে 
তারা সব নিয়মকানুনের নাগালের বাইরে। 

“মুক্তি ধার্মিকের;, আর ধমঘির জন্য ধর্মশান্ত্রের নাগপাশ। তেমনি শিল্পশাস্ত্রের বাধাবাধি 
শিল্পশিক্ষার্থীর জন্য; আর শিল্পীর জন্য তাল, মান, অঙ্গুল, লাইট-শেড,পার্শপেকটিভ আর 
আ্যানাটমিব বন্ধনমুক্তি।” ভোমিকা, ভারতশিল্পে মূর্তি) 

মুক্তপক্ষ শিল্পীর কাছে অবজেকটিভ সুন্দরের কোন দাবি নেই-বাইবে থেকে আনা কোন 
নির্দেশের চোখ রাঙান্ি নেই। শিল্পী তার অন্তরের রূপকে বাইরে মেলে ধররবে-_- সুন্দরকে 
বাইরে এনে দেখবে, আর পীচজনকে দেখানে নিজ্জের অনুভূতির সৌন্দর্যকে আত্মস্বতন্ত্ররূপে 
প্রত্যক্ষ করবে শিল্পী আর তখনই হ'বে সত্যিকারের সৃষ্টি। রূপ ফুটে উঠবে সহদয় 
রসিকজনের চোখে, রসের ঝরণা ধারায় অভিষিক্ত হবে তার সমগ্র চেতনা । সাবজেকটিভ 
সুন্দরের ধারণা শিল্পীর আত্মার যথেচ্ছ সঞ্চরণের সম্ভাবনাকে সত্য করে-- আর সেই বন্ধন 
মুক্তির উল্লাসে সম্ভব হয় নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ । এই সৃষ্টি সব প্রয়োজনের আওতার বাইরে-_- এ 
হ'ল শিল্পীর লীলা সন্ত্ত। 


নন্দনতত্দ--১৫ 


অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ 


ঝড় প্রত্যাসন্ন। কালো মেঘের দিগন্ত ছোয়া বেড়ার,বেষ্টনে মেঘদীপের চকিত আবির্ভাব । 
মেঘবহ্কির সাড়ম্বর আত্মঘোষণা। উদভ্রাস্ত নারকেল গাছগুলো কালো আকাশের দিকে চেয়ে 
আছে। তাদের বিস্ময়ে লীলাহীন স্তব্ধতা। মন বললে “বাঃ, ছবির মত সুন্দর" । এ স্বগতোক্তির 
পিছনে কোন সঙ্ঞান যুক্তির বালাই নেই, তবু নিজ্ঞনি নেন এই রূপানুভূতিটুকু অযৌক্তিক 
নয়। দার্শনিক বললেন এই স্থগতোক্তি যুক্তিনিষ্ঠ। এখানে যুক্তিটা প্রচ্ছন্ন, সে বাইরে বেরিয়ে 
এসে তাল ঠোকে নি বটৈ কিন্তু বিষয়-মাহাত্য্যে প্রমাণ কবেছে যে সে ভিত্তিভূমিতে 
অন্তরশারী ।এই যে প্রকৃতির মনোহারিত্বকে ছবিব সঙ্গে তুলনা করলাম, এ ছবি ত' কলাকুশলীর 
সৃষ্টি। এখানে সৌন্দর্যের যথাযথ মুল্যায়নটুকু সম্পন্ন হ'ল। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে শিল্প 
“খান্দর্যের ভেদ স্বীকৃত হল এবং শিল্পসৌন্দর্যকে মহত্তব মর্যাদা দিয়ে রসিক মন রসবোধের 
পরিচয় দিল। এর উপ্টোটাও ঘটে। ছবি দেখে বলি একেবারে যেন জীবনের নকল । যেমনটি 
দেখলে শিল্পী তেমনি আঁকল। আমাদের মধ্যে অনেকেই হাতভালি দিয়ে বাহবা দিলেন 
শিল্পীকে । আর যদি শিল্পী নকলনবিশী কাবতে না পারল ত' তাকে দোষ দিলেন দর্শকেরা । 
ভালা মলে করেন হাব ভরে ফটোগ্রাফি অল করিতা গালি হিতে হবরোলান বুলি। অবলান্িনাধ 
আমাদর শিল্পপববারে এই সব দববারীদের বড় ভয় করতেন। এরাই ত" সংখ্যাগবিষ্ঠ। 
প্রদর্শনীর ছবিতে এঁরা জীবনেব প্রতিরপ খোজেন। না পেলেই বলেন 'না, হস্ল না"। এঁদের 
উদ্দেশ্যে অবশীন্দ্রনাথ বললেন১ঃ অন্যথা-বৃত্তি আর্টের এবং রচনার পথে মস্ত জিনিস, এই 
অন্যথা-বৃন্ডি কবিব চিত্তে মানুষেব কপকে দিলে মেঘের সচলতা এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে 

মানুষের বাচালভা। এই অসম্ভব ঘটিয়ে কবি সাফাই গাইলেন যথা... 

“ধূমজ্োতিঃ সলিলমরুতাং সমিপাতঃ ক্ধ মেঘঃ, 

সন্দেশার্থাঃ কক পটটকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।” 
ধূম আলো আর জল বাতাস যার শরীর, ভাকে শরীর দাও মানুষের, তবে তো সে প্রিযার কানে 
প্রাণেব কথা পৌছে দেবে£ বিবেক ও বুদ্িমাফিক মেখকে মেখ রেখে কিছু রচনা করা 
কালিদাসও করেন নি. কোন কবিই করেন না । যখন রচনার অনুকূল মেঘের ঠা কবি তখন 
মেঘকে হয় মেঘই রাখলেন কিন্তু যখন রচনার প্রতিকূল ধুম জ্যোতি জল বাতাস তখন নানা 
বস্ততে শর্ত করে বেঁধে নিলেন কবি। এই অনাথা-বুত্তি কবিতায় সর্বস্ব. তখন যেমন এখনো 
তেমন, রসের বশে ভাবের খাতিরে রূপের অনাথা হচ্ছে। “অন্যথা-বুত্তি বলল শিল্প 
মায়াস্বরূপ। শিন্ন বা কথা বস্ত্র অতীত এক বাস্তবকে সষ্টি কবে। এব পিছনে কোন অভিসন্ধি, 
কোন নিগুঢ় উদ্দেশ্য থাকে না শিল্পীর । এই উদ্দেশ্য থাকে না বলেই সমালোচক বলেন যে, 
প্রকৃতিব সৌন্দর্যের চেয়ে শিল্প-সৌন্দর্ধ মহপ্তর মর্যাদাব দাবী রাখে। প্রকৃতি যে কাজ ক'রে 
চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে তার পিছনে একটা অভিপ্রায় সিদ্ধির তাড়া আছে। তাকে 
জীবপ্রাণের উর্ধতন এবং সংরক্ষণ বলব অথবা তাকে মানব মনের আবির্ভাব বলব সেটা নিরব 
করবে আমাদের দর্শনগত অভ্যাসের ওপর। যে উদ্দেশ্যই আরোপ করি না কেন প্রকৃতির 


১। বাগেস্খরী শিল প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১০৭। 


অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ ২৪৩ 


বিবর্তন ধারার পিছনে একটা অভিপ্রায় থেকে যাচ্ছে। এই অভিপ্রায়টুকু একটা প্রাক-অভাবের 
সূচনা করছে। উদ্ভিদতত্ববিদরা আমাদের বললেন যে পুষ্পের বর্ণবৈচিত্র্য আমাদের মনোহরণ 
করার জন্য নয়। এই বর্ণসুষমা কীটপতঙ্গকে আকৃষ্ট ক'রে পুষ্পজীবনের সংরক্ষণ করে তার 
উত্তরাধিকারীদের মধ্যে । মানুষের আঁকা ফুলের ছবি এমনিতরো কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না। 
প্রকৃতির বহু বিচিত্র সৃষ্টি তার বিবর্তনের পথে তাকে পূর্ণতার পানে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেক 
একক সৃষ্টি প্রকৃতিকে পূর্ণতর করেছে। জীবাণু থেকে মানব মনের আর্বিভাবাবধি যে বিবর্তন 
তার পিছনে রয়েছে কুশলী প্রকৃতির একনিষ্ঠ সাধনা। তার সিদ্ধি পূর্বপরিকল্পিত, তাই তার 
বিবর্তন পথও খানিকটা ধরা-বাধা। এই সিদ্ধির ধারণা একটা প্রাক-অভাবকে সূচিত করেছে 
এবং এই অভাববোধের জন্যই প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি কবি-শিক্গীর সৃষ্টির চেয়ে ন্যুন। শিল্পী হলেন 
উদ্দেশ্য অপ্রণোর্দিত। কবি, যখন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জনা প্রয়োজনের তাগিদে কাব্য লেখেন তখন 
তা” প্রায়োজনিক কাব্য হয়, তার মধ্যে অমুতের আস্বাদ থাকে না। কবি হলেন অপ্রয়োজনের 
দলে। এই অপ্রয়োজন থেকে যে কাবোর জন্ম হয় তা কালোত্তীর্ণ এবং তা রসোত্তীর্ণ হয়। 
প্রকৃতির সৃষ্টি হ'ল প্রয়োজনের তাগিদে আর কবির লেখা হ'ল অপ্রয়োজনের খেয়ালে । শিল্পীর 
কর্মপথ অনির্দিষ্চ। অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে, পাকা শিল্পীর জন্য কোন আইন কানুন নেই, সে 
সব আইনের বাইরে । যাঁরা শিক্ষানবিশী করবেন আইনেব শাসন তাদেব জন্যে। শিল্প হ'ল 
শিক্পীর লীলা, লীলায় ত' বাধাধরা পথে আনাগোনা করার রেওয়াজ নেই। তাই শিল্পী চলেন 
খেয়ালে, আর প্রকৃতির পাকা বুদ্ধিব হিসেব তাকে তাব আপন কক্ষপথে ঘোরায়। তাই বুঝি 
বারে বারে একই ছীাচের ঝতুবিবর্তন। 

দার্শনিক বলবেন মানুষের শিল্পে আত্মার স্বাক্ষর রয়েছে। মানুষের শিল্প আত্মার স্পর্শধন্য। 
বস্তুর গুকভার তাকে পঙ্গু করে রাখে না। প্রকৃতির সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে বিপর্যয় ঘটায় বস্তুর 
গুরুভার। অনেক অবাঞ্কিত জঞ্জাল বুকে ক'রে প্রকৃতির সুন্দরকে বসে থাকতে হয়। তার 
প্রকাশ পদে পদে ব্যাহত হয়। মানুষেব শিল্পে এই অবাঞ্কিত জঞ্জাল পরিত্যক্ত । তার শিল্প 
বস্তভারে ভাবাক্রান্ত হয়। জড়প্রকৃতির আইন কানুন শিক্পলোকে অচল। তাই ত" আমাদের 
দেশের পণ্ডিতেরা বললেন, শিল্প হ'ল “নিয়তিকৃত নিয়মরহিতা"। অনেক বাছাই, অনেক রঙ 
বদলের পর তবে না মানুষের হাতের ছবি আঁকা হ'ল। প্রকৃতি যেখানে অক্ষম তুলিতে ভুল 
রঙ ধরিয়েছিল মানুষের সন্ধানী চোখ সে রঙগুলোকে তুলে দিয়ে তার ছবিতে নতুন রঙের 
আমদানী করল । শিল্পী আঁকল যা হ'তে পারত ; যা হয়েছে তার প্রতি তার মোহ নেই। 
প্রকৃতির মধ্যে হওয়াটাই শেষ কথা, কি হতে পারত সে তন্বটা নিয়ে প্রকৃতি মাথা ঘামায় না। 
তাই ত' মানবশিল্প প্রকৃতির হাতের কারুকাজের চেয়ে বেশী সুন্দর ৷ তাই ত' প্রকৃতির সৌন্দর্য 
দেখে আমরা বলি “ছবির মত সুন্দর” । মানুষ পরমসুন্দরকে খুঁজে বেড়ায়। তার অবেষণ 
নিত্যকালেব। রূপ, রঙ ও রেখায় সেই সুন্দরের ক্ষণ-মাধুর্যকে চিরদিনের ক'রে রাখবার তার 
দুরন্ত প্রয়াস। মানুষের এই প্রয়াসের পিছনে কোন জাগতিক অভাব বা অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যঞ্জনা 
নেই। তবে কী কবি কথিত শুধু অকারণ পুলকে গান গাওয়া হয়, ছবি আঁকা হয় ? শিল্পীর কোন 
নিরুদ্ধ আবেগ শান্ত হয় না তার শিল্প সুজনের মধ্যে দিয়ে? অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী-মানসের আন্তর 
প্রয়োজনটুকুকে স্বীকার করেছেন। এটুকু হ'ল শিল্পীচিত্তে রূপাভাব। সে অভাবের কোন নিদিষ্ট 
সম্তা নেই, তা দূর করবারও কোন বাধাধরা নিয়ম নেই। এই অভাবের তাগিদেই ববীন্দ্রনাথ 


২৪৪ নন্দন তত্ব 


রেখা এবং রঙ নিয়ে পরিণত বয়সে ছবি আঁকতে বসলেন । এই প্রয়োজনের তাগিদেই কবি- 
শিল্পীদের হাজারো পরীক্ষা নিরীক্ষা। তবে এই প্রয়োজনটুকু হ'ল অপ্রয়োজনের প্রয়োজন। 
আত্মানুভৃতির আত্মস্বতন্ত্ররূপে প্রকাশের মধ্যেই তার পরিসমাপ্তি। আবার সেই পরিলমাপ্তি 
থেকেই পরবর্তী প্রয়োজনের জন্ম হয়। হেগেলীয় ছন্বাদের মতই এর নিত্য অভিসার । অবশ্য 
এই ঘন্ববিধির কোন আইন কানুনই শিল্পলোকে চলে না। একথা স্বয়ং হেগেলও স্বীকার 
করেছেন। কেননা আদর্শগত দুই বিরোধী মূল্য সুন্দরের জগতে অবর্তমান। তবে একথা সত্য 
যে যেখানে একটা শিশ্ন প্রচেষ্টার পরিণতি তার ম্যেই থাকে পরবর্তী শিল্প প্রসারের সূচনা । 
শিল্পী মানসে পরম সুন্দরের প্রতিষ্ঠাভাব শিল্পের বিবর্তন ঘটাচ্ছে যুগ থেকে যুগান্তরে। 
জনকল্যাণ, ব্যক্তিকল্যাণ প্রমুখ নানান্বিধ কল্যাণ-সাধন শিল্পের যে অনভিপ্রেত এটা শিল্ষীগুর 
আমাদের বলেছেন। শিল্প হবে স্বরাট, সম্রাট । জীবনধর্মের বা প্রাণধর্মের দাসত্ব করা শিল্পের 
আপন সত্যধর্মের বিরোধী । রূপ নিয়ে শিল্পের কারবার__ পরমসুন্দরকে রূপায়ণ করবার ব্রত 
হ'ল শিল্পীর। সে রূপের প্রয়োজন সেই রূপটুকুর মধ্যেই বিধৃতি। বাইরের জীবনের বা জগতের 
কোন প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব তার নেই। সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। এমন কী রূপকে 
প্রতীকধর্মী বললেও রূপের মর্যাদা, শিল্পের গৌরব ক্ষুগ্র হয়। রূপ এমনই আত্মনির্ভর, 
স্বয়ংসম্পূর্ণ । রূপকে অরূপের প্রতীক বললে তার স্বমহিমা স্বীকৃত হয় না। তাই শিল্পীগুরু এই 
তত্বকে অস্বীকার করলেন১ “রূপের দর্শন ক'রে আনন্দিত হওয়াতেই তার পরিণতি, রূপ 
থেকে স্বতন্ত্র, রঙ থেকে স্বতন্ত্র বর্হীন অরূপের প্রতীক হওয়াতে রূপের সার্থকতা নয়।” 

মানুষের অভিপ্রায় হ'ল উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিমুখী । সে সিদ্ধির রূপটুকু সদা সচেতন কর্মীর 
মনে উদ্যত হ'য়ে থাকে। শিল্পীর শিল্পচেতনায় এ ধরনের কোন উদ্দেশ্য নেই, একথা আমরা 
আগেই বলেছি। প্রকাশের প্রয়োজনে শিল্পী সৃষ্টি করেন। তাকে কেউ আত্মপ্রকাশ বলেছেন 
আবার কারো কারো মতে সে প্রকাশ হ'ল কবির ব্যক্তি-সত্তা-নিরপেক্ষ সাময়িক অনুভূতির 
প্রকাশ। সে যাই হোক শিল্পীর কাছে প্রকাশটাই বড় কথা । এই প্রকাশের মধ্যেই কাব্যশিল্পের 
প্রতিষ্ঠা। শিল্পী তার সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ পান। শিল্পরসিকও সেই সৃষ্টি থেকে আনন্দ লাভ 
করেন। কিন্তু আনন্দ পাওয়াটা তাদের লক্ষ্য নয়। শিল্পের আত্মধর্মের সঙ্গে এই আনন্দটুকুর 
কোন বিবোধ নেই । এখন প্রশ্ন হ'ল সম্পর্ণরূপে উদ্দেশ্য বিরহিত এই যে সৃষ্টি যাকে আমরা 
শিল্প বলছি তার মূলে তাহ'লে প্রেবণা জোগায় কে? শিল্পী কেন জীবনের সব সম্পদকে তুচ্ছ 
ক'রে তার কলালম্ষ্ীকে নিষে জীবন কাটিয়ে দেন পরম আনন্দে? তার উত্তরে আমরা বলব, 
এ যে শিল্পীর লীলা । কবি তার ছন্দ নিয়ে, কথা নিয়ে আজীবন খেলা করলেন কোথাও কোন 
প্রত্যাশা না রেখে। শিশু যেমন ক'রে সারা দিনমান আপন মনে তার খেলাঘর সাজায় আবার 
ভাঙ্গে, পটুয়াও তেমনি তার রঙ তুলি নিযে ছবি এঁকে চলেছেন, কবি কবিতা বেঁধে চলেছেন 
সারাজীবন ধরে। এ হল লীলা । সৃষ্টিশীল মানুষের অক্রান্ত লীলায় যুগে যুগে কাব্য লেখা হ'ল, 
সুর বাঁধা হল, ছবি আঁকা হ'ল। তার কোন প্রয়োজন ছিল না জাগতিক অর্থে । বস্ততান্ত্বিক 
তাদের অস্বীকার করবেন হয়ত, তাদের প্রয়োজন নেই ব'লে । কিন্তু শিক্পরসিক যুগে যুণে এই 
অপ্রয়োজনের প্রয়োজনকে স্বীকার করেছেন সানন্দে, সবিনয়ে | এই অপ্রযোজনের প্রয়োজন্টুকু 
শিল্পীর লীলাধারণার মধ্যে বিধৃত । মানুষের মধ্যে থে চিরস্তন শিল্পীঢা রয়েছে সে অকারণে এই 


১। বাগেনরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৪৪। 


অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ ২৪৫ 


লীলায় মেতে উঠল সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে । তার খেলার কাজ আজও শেষ হ'ল না। 
অবনীন্দ্রনাথ এই লীলাটুকুকে প্রত্যক্ষ করলেন মানুষের সমগ্র ইতিহাস জুড়ে “মানুষ কোন্‌ 
আদিম যুগ থেকে এই খেলা খেলেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই, আজও তার খেলা বন্ধ হ'ল 
না-_ এ কি রহস্য, এ কেমন খেলা ; মানুষ কোন্‌ কালে ছবি লিখে খেলতে সুরু করেছে 
আজও সেই খেলা চল্লো ; মানুষের এ খেলায় অরুচি হ'ল না কেন? সুরের যত রকম খেলা 
হস্তে পারে মানুষ তা খেনল্লে, নাচের ভঙ্গি, কথার ছন্দ, রঙ-রেখার ছন্দ সব নিয়ে খেঙ্লে 
মানুষ ? কিন্ত সে খেলেই চল্লো, থামলো না।” এই লীলার স্বাক্ষর আদিমতম কালের বিস্মৃত 
সভ্যতায় রয়ে গেছে। প্রাগেতিহাসিক ও এতিহাসিক যুগে মানুষ ছবি এঁকেছিল। ৯0011570292 
যুগে স্পেনের গুহাবাসী মানুষ ছবি আঁকল ; 5০1517। যুগে মানুষ মূর্তি গড়ল; 
19609101197 যুগে ছবির মধ্যে গতিশীলতার দ্যোতনা সংযোজন কবল শিল্পী। এ সবই 
শিল্পীর লীলাসন্তৃত। এ লীলায় তার পরম আনন্দ। 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই লীলাকে প্রত্যক্ষ কবলেন১ “মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র 
আছে__ একটা প্রয়োজনের আর একটা লীলার । প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, 
অভাবের থেকে ; লীলার তাগিদ, ভিতর থেকে, ভাবের থেকে ।” খই লীলাটুকু হ'ল 
শিল্পকৃতি। তার মধ্যেই সুন্দরের অধিষ্ঠান। প্রকৃতিতে যখন সুন্দরের দেখা পাই, তখন প্রকৃতি 
লীলাময়ী। ম্ঘতিমিরে সমুদ্রের দূরতম প্রশান্তিতে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন যে রূপ সৃষ্টি হয় 
তা রসিকজনের নিতাকালের আরাধনার বস্তু। পরমসুন্দরের অর্থহীন লীলার যে রেশটুকু রয়ে 
গেল নামহীন সমুদ্রে চিহ্নুহীন আকাশে তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রইল চিরকালেব অফুরান এশ্ধর্য। 
সৃষ্টির এই অহেতুক লীলার রসটিকে যখন মন পেতে চায় তখন সে শিল্প সৃজন করে, কবিতা 
লেখে, গান বাঁধে, ছবি আঁকে । সুদূর আমেরিকা যুক্তরাজ্যের আর্বানা অঞ্চলে মার্কিনী বিভব 
বিড়দ্বিত পরিবেশে বসে কবি রবীন্দ্রনাথ শক্তির সম্পদের এশ্বর্ষের যথার্থ মূল্যায়ন করেছিলেন 
লীলা ধারণার কণ্ঠিপাথরে । কবি গীতিমাল) কাব্যগ্রন্থের চরম মূল্য” শীর্ষক কবিতাটিতে “লীলা' 
ধারণাকেই চবম মর্যাদা দিয়েছেন। কবি “খেলা” কথাটির প্রয়োগ করলেও অর্থের কৌলিন্যে 
এবং ব্যাপকতায় তা “লীলা শব্দটির সমাথক হ'য়ে উঠেছে। কবি তার জীবনের সুচির সঞ্চিত 
“বিষম বোঝাটি” বিক্রয়কল্পে ছার থেকে দ্বারে মূল্য প্রার্থী। বাজার রাজশক্তি এবং তদজনিত 
প্রচণ্ডশক্তির অভিমান কবির সারা জীবনের আহত সম্পদ্টুকুকে ক্রয় করতে পারে না। ধনী 
বৃদ্ধের টাকার থলিও পরাভব মানে। শক্তির দস্তে এশখর্ষের প্রমত্ততায় কবি আপনাকে সমপণ 
করেন নি। সুন্দর রমণীর প্রেমেও কবি আত্মসমর্পণ করেন নি। কবির আত্ম বিদূষণের অন্তহীন 
অভিসার চলল পথে পথে__ জীবনের এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে । অবশেষে তিনি জীবন 
সঙ্গীতের শমে এসে থামলেন। সমুদ্র তীর রৌদ্রকরসিক্ত, জলে জলে উৈর্মিমালার নৃত্যলীলা, 
বেলাতটে ঝিনুক নিয়ে খেলছিল একটি মানব শিশু, সরল নিলেভি, নিষ্কলঙ্ক। কবি প্রত্যক্ষ 
করলেন তার মুখে দেব দুর্লভ ছন্দভঙ্গিমা নিষ্পাপ সারল্যে তার সবটুকু অর্থ । দেনা পাওনার 
সকল মালিন্যকে জয় করেছে শিশুরা । তাই তারা দেবতার দূত। কবি সেই লীলাপরবশ 
শিশুকে দেখে মুগ্ধ হলেন; তার জীবনের সকল চাওয়া সকল পাওয়ার মধ্যে সার্থক হয়ে 
উঠল সেই মুহূর্তেই। শিশু কবির সারা জীবনের সমস্ত সম্পদ সমগ্র এম্বর্য কিনে নিতে চাইল 


১। যাত্রী, পৃঃ ৯। 


২৪৬ লন্দনততু 


বিনামূল্যে ; কোনও এশর্যের বিনিময়ে কোনও প্রতিদানের প্রত্যাশায় যে কবি এতদিন তার 
সম্পদকে দিতে চান নি, তিনিই অস্সানমুখে অকাতরে তা তুলে দিলেন শিশু মানবের হাতে। 
খেলার সুখে কবি আত্মসমর্পণ করলেন, সর্বস্ব দিলেন উজাড় করে। এই বিনামূল্য খেলার 
ধরণাই আমাদের ব্যাখ্যাত, অবনীন্দ্রনাথ কথিত লীলা ধারণা । কবি যদি খেলার মুখে না লিখে 
খেলার সুখে শব্দ ব্যবহার করতেন, তা হলে কবির তত্ব সুখবাদের দ্বারা চিহ্িত হত। কবি 
খেলার মুখে বিনামূল্যে শব্দটি ব্যবহরি কবে লীলাবাদকেই আশ্রয় করেছেন তার জীবন 
দর্শনের মৌল ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে।* এখন প্রশ্ন হ'ল শিল্পীর লীলায় আর শিশুর 
খেলায় কি কোন পার্থক্য আছে? অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে, শিল্পীর লীলা ছেলেখেলা নয় 
শিল্পীর লীলায় বেদনা আছে, অভাব আছে, তাই জ্বালাও আছে। সে লীলা আত্মপ্রকাশের 
তপস্যায় তাপিত। ছেলেখেলার দোহাই দিলে শিল্পীর লীলাটুকু আমরা যথাযথ অনুধাবন 
করতে পারব না। ছেলেখেলার মধ্যে কোন সৃষ্টি প্রেরণা নেই। আমাদের অবিশ্লেষক মন যদি 
নি্িচারে শিল্পলীলাকে ছেলেদের খেলাব সমপর্যায়ভুক্ত করে তবে অবনীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ 
করবেন।১ “কোন কোন পণ্ডিত তাবৎ রূপবিদ্যাকে এই ছেলেখেলার ভিতে দাড় করিয়ে 
আর্চকে দেখতে চলেছেন ; একদল মানুষও এদেশে আজকাল দেখি ধারা নেশা এবং খেলার 
কোঠায় রূপবিদ্যাকে ফেলে এসব থেকে মানুষকে নিরস্ত করতে চাচ্ছেন। ছবি লেখার বিষয়ে 
একদিন মুসলমান ধর্মে কঠিন শায়ন ছিল, মানুষ লেখার বিরুদ্ধে আমাদের শান্ত্র শুধু নয় দলে 
দলে মানুষের নিজের মনেও একটা বিষম ভয় এক এক সময়ে উদিত হয়েছিল।” এই 
ছেলেখেলার ভিতে দীড় করিয়ে শিল্পকে বিচার করলে ভুল করা হবে। দুটোর আত্যন্তিক 
বিষমতাকে উপেক্ষা করলে বিচারের প্রহসন ঘটবে। সুবিচার হবে না । শিশুর খেলা তার 
অতিরিক্ত প্রাণশক্তির প্রকাশ : শিল্পলীলায় আত্মার স্পর্শ। মানুষের চিৎশক্তি আপনার স্বাক্ষব 
রেখে যায় মানুষের শিক্পকর্মে। প্রাণশক্তি শিশুলীলায় শ্রকট : সে প্রাণের নাগালের বাইরে হ'ল 
শিল্পতামি। মানুষের জৈব বিবর্তন চলেছিল প্রাণ থেকে মনের পর্যায়ে। এই মনই হ'ল 
শিল্পলোকের পাদপীঠ। প্রাণের সঙ্গে শিল্পের খুব হে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তা নয়। যেখানে প্রাণ 
ক্ষীণতম সেখানেও উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বহু অসুস্থ, অশক্ত গুণী শিল্পীর 
সৃষ্টিতে বিশ্বচৈতন্য উত্তাসিত। এমন কথাও শুনেছি এ যুগের কবি সমালোচকদের মুখে যে 
প্রাণ যখন অবসন্ন, তখনই উৎকৃষ্ট কাব্য-কলার সৃষ্টি সম্ভব হয। ক্ষয়রোগাক্রাপ্ত কীসের কথা 
স্মরণ করুন। তার কালব্যাধি তার কাব্য সাধনার অন্তরায় হয় নি। -শ্রীক দার্শনিক কথিত 
(দহমনের অবিসম্বাদিত এক্যতত্ব এ যুগে অস্বীকৃত। প্রাচীনদের মতে এ যুগের নব্য 
সমালোচক প্রাণশক্তি মননশক্তির একটা আন্তরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কল্পনা ক'রে প্রাকৃত 
সত্যের বিকদ্ধাচরণ কবেন নি। এই প্রাণশক্তি ও মননশক্তির বিচ্ছেদটুকুকে পুরোপুরি অনুধাবন 
করলে আমরা বুঝতে পারব যে কেন অবনীন্দ্রনাথ বার বার করে খেলা এবং লীলার প্রভেদ 
করলেন। মানুষ এক খেলা ছেড়ে আর এক খেলা ধরে তার বয়সের তারতম্য অনুসারে । তার 
খেলার রূপভেদ হয় ; তার খেলায় ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে, ছেদ আছে। আর শিল্পীর 
লীলায় ছেদ নেই, অবসাদ নেই ; চিন্ময় আত্মা সে লীলায় নিত্যক্রিয়াশীল। খেলা হ'ল সখের, 


“ চরম মুল্য, গীতিমাল্য। 
১) বাগেশরী শিল্প প্রব্ধবলী, পুঃ ২৫৮। 


অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ ২৪৭ 


সে মানুষের বার-মহলের সঙ্গী; আর “গৃহিণীসচিবঃসখীমিথঃ', তার অন্দরমহলের, তার 
অন্তরলোকের পাটরাণী! “খেলার নেশা ছুটলে খেলা থেমে যায় কিন্তু লীলার অবসান নেই ; 
লীলা ক'বে চলায় অবসাদ নেই, আজীবন রূপদক্ষ মানুষের কাছে লীলামধী, মায়ামরী 
বিশ্বরূপিণী। তিনি আসছেন যাচ্ছেন অনন্ত লীলা দেখিয়ে, তারই ছন্দ ধরছে মানুষ রূপবিদ্যা 
দিয়ে নিজের রচনায় ; সে নিজেরও বিশ্বের লীলার পরিচয় ধরেছে যুগ যুগ ধরে।”১ 

শিল্পীর “হৃদয় দহন জ্বালায়” এ লীলা প্রজ্জলন্ত। অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পীর লীলায় 
রয়েছে অন্তহীন রসের অফুরন্ত রূপের জন্য জ্বালা আর তৃষ্তা। মানুষ পরমসুন্দরের চকিত 
সাক্ষাতে যে আনন্দাস্বাদন করে তাই তার চোখে রূপের জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সেই রূপতৃষ্ঞা 
তার শিল্পে বাসা বাধে। মন যাকে পেল, যাকে রূপের বেখার রঙের কারাগারে বন্দী করল তার 
প্রতি মনেব আর ওঁৎসুক্য থাকে না। যাকে পায় নি, যাকে ধরতে পারল না আপনার শিল্পকর্মে 
মন তার সন্ধান ক'রে চলে। সেই না পাওয়াব বেদনা, সেই অন্তহীন রূপতৃষ্ণজাকে বক্ষে ধারণ 
ক'বে শিল্পীর রূপ থেকে রূপান্তরে নিত্য যাওয়া আসা । মানুষের সীমায়িত শক্তি কিছুতেই সেই 
পরমসুন্দরকে তার আপন সৃষ্টির সীমানায় আনতে পারে না। সম্যক প্রকাশে তাকে প্রকাশিত 
করাই হ'ল শিল্পীর দুশ্চর তপস্যা । সে তপস্যা ত' সিদ্ধ হয় নি। তাই ত' শিল্পীর বেদনার অন্ত 
নেই। রাবণেব চিতা শিল্পীর বক্ষে অনন্তকাল ধরে জ্বলবে । এই তৃষ্্রার শেষ যেদিন হবে সেদিন 
মানুষের সব সৃষ্টিব প্রয়াস শেষ হ'য়ে যাবে। শিক্ষসৃষ্টির জন্য এই জ্বালাটুকুর এই তৃষ্ণাটুকুর 
প্রয়োজন রয়েছে। এ ছাড়া জ্্ালা নিত] এবং সত্য । সব সৃষ্টির মধ্যেই এই জ্বালার বস্্যুৎসব। 
তাই ত' শিল্পীগুরু বললেন £ “রূপের জ্বালা, রসের জ্বালা বহ্ির সমান জ্বলছে সব উৎকৃষ্ট 
বচনার মধ্যে ; বপদক্ষের জীবন লীলাময়, জালাময় হ'য়ে উঠেছে, প্রদীপ্ত সমস্ত রূপ ও রসেব 
তপস্যায় মানুষ জীবনপাত করছে, রূপবিদ্যার সাহাষে) এই জ্বালাকে, এই তৃষ্গ্রকে রূপের 
পাত্রে ধরতে ।” তাই বলছিলাম অবনীন্দ্রনাথেব মতে শিল্প খেলা নয, এ হ'ল লীলা যে লীলায় 
রয়েছে মানুষেব আত্মনিবেদনের পবম বেদনা ।২ 

রূপের অভাব থাকে শিল্পীর অন্তরে। তা হন তার প্রেরণার উৎস। বস্তজীবনের, 
পশুজ্জীবনের কোন অপূর্ণতা শিল্পে জগতে এহ বাহ্য। সাধারণ বুদ্ধিতে এইসব স্বাচ্ছন্দ্যগত 
প্রশ্নকে আমবা শিল্পসহায়ক অথবা শিল্পহন্তাবক মনে করি। কিন্তু সেটা আমাদের ভ্রান্তি। রমা 
বলা বস্ত্রজীবনের অভাব, অনটন ও বাধাগুলোকে শিক্পসহায়ক বলেছেন। আস্তর অভাব 
বোধকে বাইবের অভাবগুলো উদ্দীপ্ত করে । যারা আবাম কেদারায় শুয়ে মহৎ শিল্পসৃষ্টির স্বপ্ন 
দেখেন, যাঁদের জীবনে কখনও খর রৌদ্রের দীপ্তিদাহ লাগল না তারা ব্যর্থ হবেন তাদের 
শিল্পসৃষ্টির চেষ্টায়। শিল্পে জীবনের স্পর্শ থাকবে, জীবনের সুখ, দুঃখ, আনন্দবেদনা শিল্পকে 
রূপ, রঙ ও রসে পূর্ণ করে তুলবে। সমালোচকদের মধ্যে আবার বিপরীত মতেরও অসন্তাব 
নেই। বস্তরজজীবনের অভাবকে প্রাসঙ্গিক বলেছেন অনেকে শিক্ষপ্রয়াসের প্রতিকূল ব'লে। প্রতিভা 
বিকাশের পরিপন্থী বলে অনেকে বস্তুজীবনের অপূর্ণ তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। দারিদ্র্য যে 
গুণরাশিনাশী এটা অনেকের কাছেই স্বতঃসিদ্ধ। কিস্তু অবনীন্দ্রনাথ এ তত্বকে অস্বীকার 
করেছেন কেননা এইসব অভাবের সঙ্গে শিল্পের আত্যস্তিক যোগকে স্বীকার করলে শিল্প 


১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৫৯। 
২। বাগেশ্রী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৫৯। 


২৪৮ শন্দনতত্র 


ধর্মচ্যুত হবে। সে অভাববোধ যেমন শিল্পকে উদ্দীপ্ত করে না তেমনি তাদের পূর্ণতা সাধনও 
শিল্পীর লক্ষ্য নয়। শিল্পকে যদি লীলা ব'লে স্বীকার করি তবে লীলার ক্ষেত্রে বস্তুজীবনের এবং 
বাইরের জগতের কোন অভাবের স্থান নেই। লীলা ধারণার মধ্যে এরা অপাংক্তেয়। শিল্প 
মানুষের কোন কল্যাণ করল কি না, শিল্পের দ্বারা কোন অকল্যাণ হ'ল কী না, এসব হ'ল 
অবান্তর, অতিরিক্ত । তাদের সঙ্গে লীলার কোন যোগ নেই, যে লীলায় শিল্পের সন্তাট্ুক 
নিহিত। লীলা উদ্দেশ্য বিরহিত। রূপকার হ'ল লীলাকার। শিল্পী যে রূপ সৃষ্টি করল তাকে 
প্রয়োজনের বাটখারা দিয়ে ওজন করলে হবে না। “বাপিব ষ্ধার্থ পরিমাপ একমাত্র রূপবিদ্যার 
দ্বারা হওয়। সম্ভব, আর কোন বিদ্যা রূপের তল পর্যন্ত পৌছে দিতে পারে না। দপ্তুরী সোজা 
রেখা টেনে যায় বটে কিন্তু রেখার যে রহস্য তার তল তো পায় না কোনো দিন। রূপবিদের 
কাছে সামান্য সামান্য আঁচবটিতে আপনার জীবন রহস্য ধরে দেয়।”১ বূপবিদ তার দেখবার 
কৌশলে রূপকে আবিষ্কার করেন। অন্য কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই। রূপবিদ যেন নির্নিমেষ- 
লক্ষ্য ফাল্থুনী। অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে তৃতীয় পাণুব ফান্দুনীই তার গুককে 
বলেছিলেন যে তিনি পাখীর চোখ ছাড়া অন্য কিছু দেখছেন না। এই একাগ্রতা থাকলে তবেই 
লক্ষাভেদ সম্ভব হয়। শিল্পীর সাধনা একাগ্রতার এই স্তবে উন্নীত হ'লে তবেই সার্থক'রূপসষ্টি 
সম্ভব। শিল্পী শুধু রূপকে দেখেন। সে দেখা অলস দেখা নয়। শিল্পীর সমস্ত সত্তা এ রূপকে 
প্রত্যক্ষ করে। সে দেখায় সারা মন প্রাণ উন্মুখর হয়ে ওঠে । রূপের ধারা অবিশ্রাম বয়ে চলেছে। 
শিল্পীরও তাই দেখাব অন্ত নেই। তাই ত' শিল্পীর অন্তরে লক্ষ কপের মেলা । তাকে প্রকাশ 
করাই হল শিল্পীর ধর্ম। শিল্পী তার অন্তবের রূপকে হাজার হাজার লীলা কমলে বাইরে মেলে 
ধরেন। তার গন্ধ, তার রঙ. তার রূপ, তার আমন্ত্রণ বহুবিচিত্র। গুণীজন শিল্পীকে বাহবা দেন, 
তার প্রশংসা মুখর হয়ে ওঠেন। সেই প্রশংসার কোলাহলের মধ্যে শিল্পী কখন আবার 
আপনার সৃষ্টির নিভৃত 'নিকেতনে আশ্রয় নেন, সে তথ্যটুকু অলক্ষিত থেকে যায়। তার 
রূপতৃষ্ঞা আবার তাকে নতুন সৃষ্টির কাজে প্রেরণা দেয়। তার অন্তরের জ্বালা তাকে অবিশ্রান্ত 
ঘুবিয়ে নিয়ে বেড়ায় রসলোকের এক মহল থেকে আর এক মহলে । তার শিল্পসৃষ্টিও বহুবিচিত্র 
হয়ে ওঠে। শিল্পীর লীলা অব্যাহত গতিতে বয়ে চলে। তার লীলার মধ্যে আমরা দেখি তার 
বেদনা এবং তার আনন্দ। বেদনা আসে বাপাতাবৰ খেকে, আর আনন আসে প্রকাশ থেকে। 
এই বেদনায় সৃষ্টির বীজ, এই আনন্দে বিশ্বের কল্যাণ। সে কল্যাণটুকু শিল্পের লক্ষ্য না হ'লেও 
তার আবির্ভাব ঘটে সব সার্থক শিল্পের রূপায়ণে। রূপবিদ্যা মানুষের কীর্তিকে রূপবান করে, 
খদ্ধিমন্ত কবে। মানুষের মহত্তম সৃষ্টিতে তার বৃহত্তম কল্যাণের আশ্বাস) তাই ত' আমাদের 
প্রাচীন জ্ঞানে সুন্দর এবং শিবের সাঙ্গীকরণ ঘটল । শিল্পীগুরু তারই প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন ঃ 
“ূপবিদ্যা এই ভাবে আশৈশব মানুষের সহচারিণী হয়ে প্রতিভাবানের ঘর আলো ক'রে 
মানবজাতির কল্যাণে নিযুক্ত রইলো ।” কল্যাণ এলো সুন্দরের হাত ধরে। শিল্পীর লীলায় 
উভয়ের অধিষ্ঠান ঘটল। তাই ত' একাসনে দৌহে অভার্থিত হচ্ছে অনাদিকাল ধরে। 
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শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্প প্রকরণ তত্ব 


'রীতিরাত্মা কাব্যস্য বাদীরা রীতি বা প্রকরণকেই কাব্যের স্বরূপ বলে ব্যাখ্যা করলেন। আর 
'শিল্ষস্বরাট*্বাদীরা শিল্পে প্রকাশ সার্বভোমত্টুকু অক্ষু্ন রাখলেন। প্রকরণ বা টেকনিক গৌণ 
স্থান অধিকার করল । নব্য দার্শনিক এবং শিক্পশান্জ্রীবা রীতি প্রকরণের স্থান নির্দেশ করলেন 
শিল্পলোকের বার মহলে । শিল্পের অন্দরমহলে টেকনিক অপাংক্তেয়। শিল্পীর মনে মনে রঙরূপ 
রেখায় যে ছবি আঁকা হ'ল তা-ই শিক্পকৃতি। নীরব কবিও এই তন্তে কবিমর্যাদা পেলেন। মনে 
মনে ছবি-আঁকার কাজটুকৃই হ'ল শিল্পীর কাজ। তারপরে সেই মনের পর্দার ছবিকে বাইরের 
পর্দায় মেলে ধরা । কবি ছন্দোবদ্ধ পথে অক্ষর সাজিয়ে সেই ছবিকে ফোটালেন, চিত্রকর রঙ 
ও রেখায় সেই মনের সম্পদকে সবার সামনে মেলে ধরলেন, ভাস্কর পাথর কুঁদে কুঁদে সেই 
অনবদ্য রাপটুকু ফুটিযে তুললেন পাথরের গায়ে । এমনি ক'রে শিল্পীর লীলা চলল । এখন প্রশ্ন 
হল এই যে, মনের ছবি আঁকবার আর সেই ছবিকে তার একান্ত নিভৃতিটুকু থেকে বাইরে 
মেলে ধরবার যে কৌশল তারা কি সমগোত্রীয়? যখন মনের পর্দা ছবি ফুঁটল, তারপর যখন 
সেই মানস কৃতিটুকুর নির্ব্যক্তিকরণ ঘটল কাগজে, ক্যানভাসে অথবা পাথরের গায়ে তখন কি 
শিল্পীর মনের এন্খটুকুর রূপান্তর ঘটল? তার কি গোত্রান্তরও ঘটল এই বহিঃপ্রকাশের 
আঙ্গিক স্পর্শের নব্য শিল্পশান্ত্রীরা এমন কথা কললেন যে এই বহিরঙ্গীকরণ রীতি বা 
টেকনিকটুকু শিল্প নয়। রীতি হ'ল শিল্পলোকের দ্বিজসমাজের চোখে অন্ত্যজ। বীতি বা 
টেকনিক নিয়ে মিস্ত্রির কারবার, ভালো মিস্ত্রী আবশ্যিক ভাবে বড় শিল্পী নয়। যাবা ক্রাফটে 
বিশাবদ তারা শিল্পের দরবারে গুণী বলে গণ) হয় নি কখনো । তবুও প্রাচীন শ্রীক নন্দনতাত্বিক 
এ্রীতিহ্যর কল্যাণে আমবাও শিল্প এবং ক্রাফ্টে মিশিয়ে ফেলেছি। আর তাই শিল্প প্রকাশ ও 
শিল্প প্রকরণের পার্থকাটুকু সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে সচেতন থাকলেও সব সমযে সে সম্বন্ধে 
শিল্পশাস্ত্রীরা অবহিত হন নি। তাই ত' আরিস্ততল কথিত 'ক্যাথারসিস' থিওরির এত সাগ্রহ 
সমর্থন এবং প্রাতো কথিত “শিল্পী নির্বাসন" নির্দেশের এতো সরব প্রতিবাদ । প্রয়োজন 
প্রকরণটুকুকে আঁকড়ে ধরে, খেয়াল খুশিতে শিল্প সৃষ্ট হয়। যারা প্রয়োজনটাকে বড ক'বে 
দেখেন তারা প্রকরণটাকে মুখ্য স্থান দেন, আর যাঁরা শিল্ষকে প্রয়োজন অতিরিক্ত সৃষ্টিরূপে 
প্রত্যক্ষ করেন তারা খেয়ালখুশিকে সবেত্তিম মর্যাদা দেন। অবনীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় দলের। 
তিনি আর্ট এবং ক্রাফটের পার্থকাটুকু নির্দেশ ক'রে বললেন ₹১ পক্রয়ার বা 1০০1)//4০-এর 
অকৃত্রিমতা ভেদ নিয়ে কতক শিল্প পড়ল [5 ৪/15-এর কোঠায়, কতক শিল্প রইল (৪0৬ 
এর কোঠায় । .....ক্রিয়া বা 75০009-কে ছাপিয়ে চলা হ'ল সুন্দর চলা।' এই সুন্দর চলাই 
শিল্পীর সাধনা । এই সুন্দর চলাতেই আনন্দের শতদল প্রস্ফুটিত হয়। 

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের প্রকরণ এবং আঙ্গিককে তার যথার্থ স্থানটিতে প্রক্ষেপ 
করেছেন। তার মতে ফাঁরা আর্টিষ্ট তাদের অকৃত্রিম প্রকরণে সাফল্য লাভ কবার জন্য সাধনা 
করতে হয়। শিল্পীরা হলেন শিল্প-প্রকরণ তপস্যায় তপস্বী। কিন্তু এই তপস্যায় যদি কেবলই 
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২৫০ নন্দনত্ 


কঠোর তপ থাকত, যেমন তেমন করেই কাজ সারতে চাইত সবাই, আর এই এদের 
কাজগুলো কলে প্রস্তুত জিনিষের মত কাজ দিত কিন্তু আনন্দ দিত না। আনন্দ দেওয়াই ত, 
শিল্পের উদ্দোশ্য। যদি শিল্পকে উদ্দেশ্য-অন্বিত বলতে হয় তবে শিল্প-চাবিত্র্যকে ক্ষুপ্ন না কারে 
এইটুকুই বলা যায় যে শিল্পের লক্ষ্য হ'ল আনন্দ দেওয়া। এই আনন্দের কথা এতদ্দেশের 
আনন্দবর্ধন, জগন্াথ প্রমুখ প্রাচীন আলংকাবিকেরা বলেন, শিল্প-উদ্দেশ্য হ'ল এই আনন্দাভিমুখী। 
আনন্দবদ্ধন বললেন ঃ “সহৃদয় হৃদয়স্াদি শব্দার্থময়ত্বনেব কাবালক্ষণম্‌।” আর জগমাথ এই 
আনন্দকে বললেন, “লোকোত্তর আহ্লাদ । নবা শিল্পদার্শনিক ক্রোচে একে নাম দিলেন 0416 
7০৩1০ )০%' ; আনন্দই যদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বলে ধার্য হয় তা হ'লে শিল্পের বা 
কলার ধর্ম ক্ষুপ্ন হয় না। শিল্প হিসাবে শিল্পের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবার সম্যক সম্ভাবনা, যদি আমরা 
শিল্প-চারিত্র-বহির্ভীত কোন লক্ষাকে শিল্প লক্ষ্য বলে প্রহণ কবি। কিন্তু লক্ষ্য হিসেবে আনন্দের 
স্বীকৃতি শিল্প-চারিত্র্যকে ক্ষুগ্র করে না। শিল্প নির্লক্ষ্য হলেও তাব লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যটিকে 
জানন্দকেন্দ্রিক বললে শিল্প-চারিত্র্া ক্ষপ্ন হয় না বলেই অনেকে বিশ্বাস করেছেন । মহাদার্শনিক 
কান্টের ভাষায়, সর্ব-লক্ষা-উত্তর-শিল্পেরও একটা লক্ষ্য আছে। দার্শনিক বললেন এই লক্ষোর 
কথা দর্শনের আপাতবিরোধী সুগভীব ব্যপ্রনাদৃপ্ত ভাষায়।১ শিল্পীগুর অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
করেছেন শিল্পের এই আনন্দ-লক্ষ্যে। তিনি বললেন বিষয় ও প্রকরণ এবং তার কঠোরতাই 
ফোটে নির্মমভাবে কলের কাজে, আর মানুষের আর্টে নিয়ন্ত্রিত আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ এসে 
লাগে। আর্টের প্রকরণগুলিতে আনন্দ না মিশলে আর্ট হস্ত ফটোণগ্রাফের মত অসম্পূর্ণ জিনিষ। 

শিল্পীগুক প্রকরণকে শিল্প না বললেও প্রকরণের যথাযথমুল্ নির্দিষ্ট করে দিলেন শিল্পের 
জগতে । ক্রোচে যেমন প্রকরণকে শিল্পক্ষেত্রে অনাবশ্যক এবং অতিরিক্ত বললেন, অবনীন্দ্রনাথ 
তা বললেন না। তার মতে প্রকরণ ছাড়া শিল্পসৃষ্টি সস্ভব নয়। শিল্পী প্রকবণকে আত্মস্থ ক'রে 
প্রকরণকে উত্তীর্ণ হবে । শিক্পলোকে সিদ্ধিলাভেব চাবিকাঠিটি তাদের হাতেই গেছে যাঁরা শিল্প 
প্রকরণকে আত্মস্থ করেছেন এবং অনাযাসে প্রকরণের কঠোরতাকে স্বকীয় প্রতিভার 
জাবকরসে জাবিত করে তাকে নবকপ দিতে পেরেছেন। মানুষের অমুতত্রলাভের সাধনা 
যেমন মৃত্যুকে এড়িয়ে গিয়ে স্দ্ধিলাভ কবে না সে সাধনা সিদ্ধিলাভ কবে মৃত্যুকে পেরিয়ে 
গিয়ে, ঠিক তেমনি কবে মহাশিল্পীর শিল্পাধনা প্রকরণেব ক্ুঠোরভাকে এড়িয়ে গিয়ে 
সিদ্ধিলাভ করে না। সে সাধনা ফলবতী হয় প্রকরণকে পেবিয়ে গিয়ে । প্রকরণ ছাড়া ছবি. ছবি 
হয় না+স্বতঃস্ফু সৃষ্টিশক্তি স্কেচ করে। সেই স্কেচকে ছবির মর্যাদা দিতে হ”লে শিল্পীকে শিল্প 
প্রকরণটুকুব প্রয়োগ করতে হয়। সে প্রয়োগে হয়ত" শিল্পী শাস্ত্রীয় প্রকরণকে উত্তীর্ণ হয়ে যান ; 
তবু সেই বাধা পথেই তীর প্রারস্তিক পদক্ষেপ। কোন কোন স্কেচ শিল্প পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, 
এমন দৃষ্টান্ত বয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অবহিত। তিনি বললেন, কিন্তু যে স্কেচ করার 
মধ্যে আর্টিস্টের আনন্দ নিতা থাকে তার ধরন স্বতন্ত্র। ছোট গল্পের মত ছোট ও সামান্য 
হ'লেও সেটা সম্পূর্ণ জিনিষ এবং সেটা লিখতে অনেকখানি আর্ট চাই । ছোট হ'লেই ছোট 
গল্প হয় না: একটুখানি টান দিয়ে অনেকখানি বলা বা বেশ ক'রে কিছু ফলিয়ে বলার কৌশল 
শক্ত ব্যাপার । আটিস্ট কেন সে শ্রম স্বীকার করতে চায় তার একমাত্র কারণ বলার এই যে, 


১) 7107)00515615655 3২01 3 1%1700561, 


২। বাগেশ্বকী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৭৩। 


শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রকরণ তত্ব ২৫১ 


নানা কারিগরি-__ তাতে আনন্দ আছে। ...সঙ্গীতের চিত্রের কাব্যের সব শিল্পেরই প্রকরণের 
দিকটায় খাটুনী আছে-_ ভাব ও রসকে ফাদে ধরার ছীদে বাধার খাটুনী।০ তবে কলের মজদুর 
য়েমন শুধু রুজি-রোজগারের জন্য নিরানন্দ খাটুনী খাটে, শিল্পীর খাটুনী তেমন নিরানন্দ 
নয়। যতনের খাটুনী, যে খাটুনী খাটেন সন্তানের জননী সেই খাটুনী হ'ল শিল্পীর ।৪ আর 
অযতনের খাটুনী, যেমনটি খাটে মাইনে করা ধাত্রী, তার দ্বারা শিল্প সম্ভব হয় না! শিল্পী কোন্‌ 
ধারা খাটুনী খাটল তার নিশানা রইল শিল্প কর্মে । যেখানে খাটুনীর পিছনে যত্ব রইল সেখানে 
সুন্দরের আসন পাতা হ'ল, আর যেখানে শ্রম শুধুমাত্র অযত্ব আশ্রিত তা বিশ্রী, উত্তুট রূপ নিয়ে 
বসিককে পীড়া দিল। প্রকরণ শুধুমাত্র সৃষ্টি-মাধ্যম : সেই মাধ্যমটিকে অবহেলা করলে সৃষ্টি 


সম্ভব হয় না। শিল্পীগুরু আপন মতের স্বপক্ষে মহাশিক্পী রৌদার মতের উল্লেখ করলেন £ 
100191015 (515 51098175001 1106 10151 ৯5119 10681601১11 ৯৬111 16৬1 21511] 1015 
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1815 17019" 

প্রকবণ ব্যতিরেকে কি শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় £ রৌদা এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, 
সহজ ক'রে, সুন্দর ক'রে লিখতে এবং আঁকতে হ'লে প্রকবণটুকু পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত করতে 
হয়। এই আয়ত্ীকরণেব ইতিহাস বহু-শ্রম-সিদ্ধ। বহুদিনের অক্রান্ত সাধনায়, বহু বিনিদ্র রাতের 
তিপস্যায় এই প্রকরণকে আত্মস্থ ক'রে একেবারে আপনাব ক'রে নেওয়া যায়! এই আপনার 
ক'রে নেওয়াই হ'ল যথার্থ শিল্পীর কাজ। শিল্পী যখন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এই প্রকরণটিকে 
একেবারে আত্মস্থ কবেন তখন তা শিল্পীর নিজস্ব সুষ্টি-কৌশল হয়ে পড়ে । তা রসিকজনকে 
মুগ্ধ কবে । প্রখ্যাত বেহালাবাদক মেনুহিনের সুবসুষ্টির সহজ নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তার 
প্রশংসা কবলে তিনি সবিনয়ে বলেছিলেন ঃ 

(504 3(0170 10705 ৮11) 91991 411055169 1 4০৭9)1৩৭ 11715 6৪56. এই যে শিল্পীর 
সহজ নৈপুণ্য এটি তখনই আসে যখন শিল্প-প্রকরণে শিল্পী পারঙ্গম হয়ে ওঠে। প্রকরণ 
পাবঙ্গম হ'লে তবেই শিল্পীর সৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্তির প্রসাদ গুণটি এসে যুক্ত হয়। শিল্পীগুরু 
বললেন€ প্রকরণে পূর্ণ অধিকাব না হ'লে লেখায়, বলাষ, চলায, কাজে, কর্মে স্বতঃস্ফুর্তি 
গুণটি আসে না, অথচ এই গুণটি সমস্ত বড় শিল্পের একটা বিশেষ লক্ষণ। এত সহজে কেমন 
ক'রে আর্টিস, যা বলবার যা দেখবার তা প্রকাশ ক'রে গেল এইটেই প্রথম লক্ষ্য করে আমাদের 
মন বড় শিল্পীর কাজে । শিল্পী কি কঠিন প্রক্রিয়ায় রচনা করেছে তার সন্কান ত” রচনায় রেখে 
দেয় না; মুছে দিয়ে চলে যায় তার হিসাব এবং এই কারণে ঠিক সেই কথাটি নকল করতে 
চাইলে আমরা ঠকে যাই, ঠেকে যাই, হদিস পাই নে কি কি উপায়ে কোন্‌ পথ ধরে গিয়ে শিল্পী 
তার পরশমণি আবিষ্কার ক'রে নিল। তাই ত" অবনীন্দ্রনাথের পূর্ব-সূরী হিসেবে আমরা তন্তরশাস্ত 
রচযিতাদের মধ্যেও এই মতের পূর্বাভাস পাই। তন্তরশান্ত্রে শিক্পকর্মকে পাখীর এক গাছ থেকে 
আর এক গাছে উড়ে ফাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এক এক পাখীর এক এক ধরনের 
গতি-শৈলী। দু'জনায় বড় একটা মিল পাওয়া যায় না। 

এরা সবাই একক, অনন্য। শাস্ত্রীয় প্রকরণকে কেমন কারে কোন পথে আত্মস্থ ক'রে তাকে 
একেবারে আপনার ক'রে নিলে সে তত্বটি শিল্পকর্মে অনুল্লিখিত থেকে যায়। কেমন করে 

৩। বাগেস্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃহ ১৭৪। 


৪। বাগেশ্খরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃ ১৭৪। 
৫। বাগেশরী শিল্প প্রবজাবলী, পৃঃ ১৭৭। 


২৫২ নন্দন তত 


কোন্‌ পথে প্রতিভার স্পর্শটুকু এসে লাগল শিল্পীর আপন শিল্প প্রকরণের মাধ্যমে, সে কথাটা 
অব্যাখ্যাত রয়ে গেল পৃথিবীর সকল শান্ত্রে। সুতরাং বলতে হবে, বললেন শিল্ষীগুরু, 
একজনের 75০1/7/995 অন্যের অধিকারে কিছুতেই আসতে পারে না, সে চেষ্টা করাই ভুল। 
কেন না তাতে ক'রে চেষ্টা কাজের ওপরে আপনার সুস্পষ্ট ছাপ দিয়ে যায় এবং আর্টিস্ট্র 
কাজে সেই ব্যর্থ চেষ্টার দুঃখই বর্তমান থেকে যায়। তা হ'লে দেখা গেল যে টেকনিক বা 
প্রকরণ নিয়ে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্প দার্শনিক ক্রোচের মতের একটা মৌল 
পার্থক্য। অবনীন্দ্রনাথ যখন প্রকরণকে শিল্পের অঙ্গীভূত বলেছেন তখন ক্রোচে তাকে 
শিল্পলোকের অন্ত্যেবাসী বললেন । অবনীন্দ্রনাথ বললেন, যে প্রকরণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে 
তবেই শিক্পী রসিককে তীর শিল্প মাধ্যমে আনন্দ দান করতে পারেন। আনন্দ দেওয়ার এই 
দুরূহ ভারটুকু শিল্পী বহন করে প্রকরণের সার্থক ব্যবহারে । অবনীন্দ্রনাথ তার অননুকরণীয় 
ভঙ্গীতে এই ভাবটুকু ব্যক্ত ক'রে বললেন, যে প্রকরণ সম্পূর্ণ কায়দা না হ'লে কেউ আর্টিস্ট 
হশতে পারে না সেটি হচ্ছে আকার গড়বার বা বলবার কইবার সামান্য প্রকরণ নয়, সেটি হচ্ছে 
আনন্দের, হচ্ছে কর্ম সাধনের অসামান্য প্রকরণ। এই অসামান্য প্রকরণটি আয়ত্ত করার পন্থা 
হল সামান্য প্রকরণের পরিপৃর্ট আয়ত্তীকরণ। শিল্পীগুরু আমাদের বলেছেন যে শিল্পের আইন- 
কানুন শিকল্প-শিক্ষার্থীর জন্য। শিল্পীর জন্য আইনের অঙ্কুশ-তাড়না নেই। প্রকরণের কৌলীন্য 
রক্ষার ভার শিক্ষানবীশদের ওপর। যদি আমরা জাতশিক্পীদেরও শাস্ত্রীয় প্রকরণের কৌলীন্য 
রক্ষা করবার নির্দেশ দিই তা হ'লে শিল্পে যে একঘেয়েমি আনবে তার ভয়ঙ্করত্ব রসিক মনকে 
পীড়া দেবে। শিল্প-সাঙ্কর্যের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ তত্কালীন মনস্বী ব্যক্তিরা যখন 
মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তখন তার এই ভয়াবহ সম্তাবনাটি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন না। 
ভারতীয় শিল্পশাস্ত্কথিত প্রকরণকে বিশুদ্ধ রাখবার চেষ্টায় এঁদের উদ্যম প্রশংসনীয়। তবু 
শিল্পীগুরু এঁদের মতকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। তিনি বললেন যে শিল্পীর পথ হ'ল 
খেয়ালের পথ । খেয়াল মতো যে পথে চলবার কিছু জো নেই সে পথ কখনও কোন শিল্পের 
পথ হতে পারে না। ...সঙ্করত্বের ভয় ক'রে হিন্দু শাস্ত্র মত ভারতশিল্গের নিয়মে শিল্পীদের বদ্ধ 
কবলে সঙ্করত্বের হাত থেকে বীচাতে পারি শিক্পকে কিন্তু বাধা প্রকরণের ভয়ঙ্কবত্ব যখন শিল্পের 
সর্বাঙ্গে জরা আর মৃত্যুর লক্ষ্মণগুলি ফুটিয়ে ভুলবে তখন শিষেরও অসাধ্য তাকে শুধরে 
রমণীয় ক'রে তোলে । আর্ট বিষয়ে খেয়ালীর কাছে যেতেই হবে নবযৌবন ভিক্ষা ক'রে। 
আর্টিস্ট চলে খেয়ালের পাখায়, খুশির হাওয়ায় ভর ক'রে! তাই ত' প্রকরণসার সঙ্গীতবিদ্যায়ও 
আমার প্রাণের স্পন্দন ফোটে ; তাই ত" বিশ্বকর্মা শুধুই দেবদেবীর মৃত্তি গড়েন নি। সৃষ্টির 
বিশুদ্ধতা রক্ষা করবার নামে দেবশিল্পী শুধু তুলসী আর চন্দন গাছই সৃষ্টি করলেন না। 
দেবদারু, নারকেল. পাইন, রডোডেনড্রন আরও কত গাছ সৃষ্টি হ'ল। 

এও শিল্পীর খেয়াল খুশির তাগিদে হ'ল। শিল্পীর খেয়ালটাই শিল্পজগতে গ্রাহ্য বলে 
ভারতশিল্প হিন্দুশিল্প প্রকরণের পবিত্রতা রক্ষা করতে উৎসুক হয় নি। তাই ত' ভারত শিল্পের 
বিশুদ্ধতা গ্রীক, মোঘল, চৈনিক এবং নেপালী শিল্পরীতির দ্বার ক্ষুপ্ন হ'ল; ভারতশিল্প পুষ্ট হ'ল, 
বেগবান হ'ল অপরের শিল্প প্রকরণকে আত্মস্থ ক'রে। হিন্দু শিল্প শান্ত্রেও এই প্রকরণ সাঙ্কর্ষের 
সমর্থন শিক্পীগুরু আবিষ্কার করেছেন ঃ “শিল্পী দেবতাই গড়ুন আর বানরই গড়ুন বা দেবতাতে 


৬। বাগেশ্খরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৭৭। 


শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রকরণ তত্ব ২৫৩ 


বানরে পাখীতে মানুষে মিলিয়ে খিঁচুড়িই প্রস্তুত করুন, সে যদি শিল্পী হয়, যদি হার প্রকরণের 
সঙ্গে তার মনের আনন্দ ভাবের বিশুদ্ধতা এসব জুড়ে দিয়ে থাকে সে. তবে সে বিশুদ্ধ 
জিনিষই রয়ে গেল।”* শিল্পী আপন মনের এই আনন্দটুকুর স্পর্শ যখন শিক্ষকর্মে অনুস্যুত 
ক'রে দেন সার্থক ভাবে তখনই সেই শিল্পকর্ম যথার্থ শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। সমালোচক তার 
প্রকরণের বিশুদ্ধতা দেখেন না, তার শিল্প বিষয়ের যাথার্থ্য সন্বদ্ধেও প্রশ্ন তোলেন না ; আনন্দ 
যখন রসিকচিত্তকে স্পর্শ করে তখনই শিল্পকর্মের সার্থকতা সম্বন্ধে আর দ্বিমত থাকে না। কবি 
বা শিক্পী এই লোকোত্তর আহ্াদের সন্ধানী বলেই কোন প্রকরণ বা শাস্ত্রীয় বিধানের বন্ধন 
তাদের জন্য নয়। নিষেধের উদ্যত শাসন শিল্পীর প্রকাশকে ব্যাহত করে, তার আনন্দ দেবার 
শক্তিটুকুকে খর্ব করে। আর্টিষ্টের চলা হ'ল আনন্দ্রে চলা-_ হাতুড়ি পিটে, কলম চালিয়ে, 
সোনা গালিয়ে, হীরে কেটে, সুর ভেজে, তাল ঠুকে শাস্ত্রের অঙ্কুশ খেতে খেতে ইন্দ্রের 
এরাবতের মত চলা নয় । আর্টের প্রকরণ নিরঙ্কৃশ প্রকরণ, আর্টের পন্থা নিরহ্কুশ পছ্া, এই জন্য 
বলা হয়েছে “কবয়ো নিরক্কুশাঃ।৮৮ 


৭। বাগেশ্বরী শিল্প প্রব্ধাবলী, পৃঃ ১৮২-৮৩। 
৮। বাগেশরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৮৩৬। 


আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর নন্দনতত্ব পর্যালোচনা 


শিক্পশাস্ত্রী হিসেবে কুমারস্বামীর নাম দেশবিদেশে বহুখ্যাত। নানান গ্রে বস্তৃতায় এবং 
প্রবন্ধে কুমারস্বামীর যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তা হ'ল শিল্পশাস্ত্রীর : এতিহাসিক রূপে, 
নন্দনতাত্বিকরূপে তার পরিচয় আমাদের চোখে খুব একটা বড্ড হয়ে ওঠে নি £ তিনি যুক্তিসিদ্ধ 
একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পতত্বের প্রস্তাবনা করতে পারেন নি! এ কথা গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে 
নন্দনতাত্বিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হ'লে একটা তর্কশাস্ত্সম্মত দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর 
একান্ত প্রয়োজন ; সেটুকু আচার্য কুমারস্বামীর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি নি। এই মন্তব্যের 
স্বপক্ষে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করব কুমারস্বামীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে। যে কয়টি 
ঘোল নন্দনতাত্বিক তত্ব আমরা কুমারস্বামীর মধ্যে পেয়েছি তারা হ'ল £ কে) শিল্প জীবনমুখী 
হবে ; খে) জীবন-পর্যালোচনাই হ'ল যথার্থ শিল্প ; €গ) শিল্প মানুষের প্রেম-প্রীতি-সৌহার্দ্যকে 
মূর্ত ক'রে তুলবে শিল্পরূপের মাধ্যমে, মানুষের সুকৃমার বৃত্তিগুলো, যেগুলো প্রীতির, ভ্রাতৃত্ব 
বন্ধনের প্রসার ঘটায়, এদের সুকুমার প্রকাশ শিল্পে ঘটবে। এই মানুষী প্রেমের পরিপূর্ণ 
প্রকাশটুকু ঘটলে তার চিত্র হবে স্বীয় সুষমায় মণ্ডিত। [এই প্রসঙ্গে কুমারস্বামী ফরাসী পণ্ডিত 
রমা রঁলার খুব কাছাকাছি এসেছেন, মনীষী তলস্তয়ের নন্দনতাত্বিক বিশ্বাসের সঙ্গেও 
কুমারস্বামীর মতেব সামীপ্যটুকু এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় ।] ঘে) সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই 
শিল্পীর কাজ শেষ হয় না ; সুন্দরকে অবেষণ করাই শিল্পীর একমাত্র কাজ নয়। জীবন এবং 
জগৎ সম্বন্ধে যে সব নিগুঢ সত্য শিল্পীর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে, যে সব অন্ত প্রত্যয় তার 
ফলে জন্ম নেয়, তা সে জীবন সম্বন্ধেই হোক্‌ অথবা মৃত্যু সম্বন্ধেই হোক্‌, তার প্রকাশ ঘটবে 
যথার্থ শিল্পীর শিল্পকর্মে। (৩) কুমারস্বামী শিল্পকে [7)151100হ বলেছেন, অবশ্য তার প্রকৃতি 
তিনি ব্যাখ্যা করেন নি কোথাও । ক্রোচের 101010101 বা স্বজ্ঞা কুমারস্বামীর 101051001 নয়, 
কেননা কুমারস্বামীর 101011।খ এক ধরনের অক্রান্ত আবেগ বা [75156 থেকে জাত হয়। 


তার কথা উদ্ধত কবে দিহ 5 [017 &041 আয 1559115 [িটোযা। 115৩ 10019015000 ৪৮191655 
00118171 01691 11110111075 01 1116 7100 ৫690) 19017610020 [0170 01) 00109010005 ৬/15]) 


গোঁ ১9৪০৫০1] 9/010169 01 50185.* জীবন পর্যালোচনা বলতে আমরা জীবনের 
মূল্যায়নকে বুঝি এবং সেই মুল্যায়নটুকৃও উৎসারিত হবে যিনি পর্যালোচক, তার ধ্যানধারণা 
ও মূল্যবোধের মূল কাগুটি থেকে। সেই মূল কাণ্ড থেকেই জীবন-পর্যালোচনারূপ বৃক্ষটি রস 
আহরণ করবে । অতএব শিল্প যদি '5111015া) 01110 হয় তবে জীবনের যে ছবিকে বিষয়গত 
জীবন বলা হয় তা একান্তরূপেই শিল্পে অনুপস্থিত থাকবে । জীবন-বাস্তবতা ও শিল্প-বাস্তবতা 
দুটি ভিন্ন জগতের সংকেত বা প্রতীক হয়ে পড়বে। 

শিল্পকে জীবনের পর্যালোচনা রূপে চিহ্নিত ক'রে, শিল্পকে প্রেম-শ্রীতি-কেন্দ্রিকরূপে 
বর্ণনা ক'রে কুমারস্বামী এটুকু বোঝাতে চাইলেন যে শিল্প জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। শিল্প যদি 
জীধনের প্রতিচ্ছবি হস্ত তা হ'লে শিল্পমর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুঞ্ন হ'ত, ফোটোগ্রাফি সবচেয়ে বড় 


*কৃমারস্বামীব 11565 ০) 152508 7৫174025247 421 গ্রন্থটি ভ্রবা। 


আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর নন্দনতত্ব পর্যালোচনা ২৫৫ 


শিল্পমর্যাদা দাবী ক'রে বসত। তাই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার যে বস্ত-চেতনা বা 7২5৪111%র 
স্বাদ তিনি কখন কখন পেয়েছিলেন, তা তাকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করতে পারেনি । তাই তিনি 
যখন শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নিদর্শন হিসেবে কোন শিল্পকর্মের উল্লেখ করেছেন, তখন তাকে তিনি 
মানব অভিজ্ঞতার প্রতীক হিসেবে যতটা দেখেছেন তার চেয়েও বেশী মূল্য দিয়েছেন শিল্পীর 
কক্সনা, তার ভাব-ভাবনা এবং আদর্শ বোধের প্রতিভূ হিসেবে। 

কুমারস্বামীর মতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের একটি বড় গুণ হ'ল শিল্পমাধ্যমে শিল্পাদর্শের 
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ দেওয়া । শিল্পীর মনে যে শিকল্পাদর্শ বাসা বাধে তাকে তিনি নিখুঁত শৈলী ও 
আঙ্গিকের মাধ্যমে ইন্দ্রিযপ্রাহ্য ক'রে তোলেন । শিল্পকর্মের বাস্তবতা তার জীবন-মুখীনতায় নয়। 
সেই বাস্তবতাটুকু নিহিত থাকে তার অনবদ্য শিল্পরূপের মধ্যে । সমকালে রবীন্দ্রনাথ একেই 
*ূপেব ট্রথ' বলেছেন। এই রূপের ট্ুথই হ'ল প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রকাথিত শিল্পের 
ব্যঞ্রনামণ্ডিতরূপ। পাশ্চাত্য সমালোচক এই রূপেই 11০817178 0£ 076211776" প্রত্যক্ষ 
করেছেন। এই শিল্পবূপ জীবনবিমুখ নয় আবার জীবন অভিমুখীও নয়। এই রূপের এম্বর্য 
জীবনের আধারে বিধৃত না হ'য়েও জীবনকে সুষমাটুকু দান করে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে গুণের 
যে বৈপরীত্য আমরা প্রত্যক্ষ করি, সেই বৈপরীতাকে এই রূপের টুথ অনায়াসে অতিক্রম 
ক'রে যায়। তর্কশাস্ত্ের যুক্তি পদ্ধতির ধারণাগুলো এই রূপের ট্রথের মধ্যে তাদের বৈপরীত্য 
থাকা সত্বেও স্বাঙ্গীকৃত হয়ে যায় ; ভিন্ন প্রসঙ্গে দার্শনিক ব্রাডলি যে কথা বলেছিলেন তার 
অনুসরণে আমরা ঝলতে পারি যে শিল্পে চিন্তাবেপরীতোর উত্তুঙ্গ শূঙ্গগুলির রাপান্তর ঘটে; 
তার! জঙ্গীরূপ পরিহার ক'রে মিলেমিশে একাকার হ'য়ে যায় শিল্পরূপের মোহিণী মায়ায়। 
দার্শনিক ব্রাডলি পরম বর্ষের মধ্যে (0901515) নৈতিক ভালো ও মন্দের সহাবস্থান ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, মন্দ পরম ব্রন্দের (4৮৪০/০.০) মধ্যে স্থান পাবার পূর্বে পরিবর্তিত 
ও রূপান্তরিত হয় (0515 ১0)91)0৬/ 11811510750 8004 0805709150) অবশ্য কোন্‌ রীতি 
মেনে এই রূপান্তর ঘটে, তার নির্দেশ এবং ব্যাধ্যা ব্রাডলি দেননি । কুমারস্বামী অনুরূপভাবেই 
রূপের ট্থের মধ্যে গতি এবং স্থিতির অবস্থান-বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নটরাজজ 
মূর্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটুকু উদ্ধার করলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হু”য়ে উঠবে £ 
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171706 8170 [২০15352 ৬1710) 075 5/07011507 9৪০/60911 95518778665. অর্থাৎ 
ভারতীয় শিল্গের অন্যতম মহতী নিদর্শন হ'ল এই নটরাজ গোষ্ঠীর মূর্তি। স্বস্থ শুদ্ধ সত্তার 
প্রতীক যে বুদ্ধমূর্তি তার বিপরীত হ'ল এই নটরাজ মূর্তি এবং এ দুয়ের মিলিত ভাবরূপটুকুই 
হ*ল পূর্ণ সত্য। এই পূর্ণ সত্যটুকু এককভাবে নটরাজের মূর্তিকে আশ্রয় ক'রে আছে। নৃত্যচ্ছন্দে 
ছন্দিত রূপটুকু এতোই সুষম যে গতিময় স্থিতির রূপটুকুই প্রধান হ'য়ে ওঠে দর্শকের মনে এই 
নটরাজ মূর্তি দর্শনে । নৃত্যাঙ্গনের মুক্ত পরিসরটুকু নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দ পূর্ণ ক'রে তোলে ; 
আবার সেই একই সঙ্গে মনে হয় যেন নটরাজ স্থির হ*য়ে আছেন। শিল্পরূপের এ এক 
অসাধারণ ব্যপ্রনা, পঞ্চকৃত্যের সহাবস্থানের এ এক আশ্চর্য নিদর্শন । 


২৫৬ নন্দনতত্ত 


সৃষ্টিকালে শিল্পী স্বীয় প্রতিভাবলে যে “অপূর্ববস্তর” নির্মিতি সম্তব করে তা তার মতে এক 
প্রাধান্যকে স্বীকার করেছেন; ভারতীয় নন্দনতত্বের পঞ্চকৃত্য তার শিক্পতত্বে প্রাধান্য পেয়েছে। 
সৃজনধর্ম, সেই সৃষ্টির রক্ষা, তার ধ্বংস, রাপপরিগ্রহণ ও যুক্তি এই পঞ্চ পদ্ধতির 
স্বাঙ্গীকরণের ফলশ্রতি হ'ল নটরাজের ছন্দোময় মূর্তি। মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিক্পধারার 
আলোচনা প্রসঙ্গে কুমারস্বামী এর উন্লেখ করেছেন । বিশেষকে সামান্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেখার 
একটা প্রবণতা কুমারস্বামীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাই প্রাচীন ভারতীয় চিত্র-অলঙ্করণ 
রীতিকে তিনি ভারতীয় ব'লে স্বীকৃতি দেননি। তিনি এক এশীয় শিল্পধারার কথা ভেবেছেন। 
000910007) [2911 4,512110০ 4৯10 এর উদাহরণ হিসেবে তিনি ভারতীয় শিল্পকলার উল্লেখ 
করেছেন। তার কথা উদ্ধৃতি ক'রে দিই £ 
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(1891 15 [১০০01)91 10 [10019 2190 10001) 01991 17101917) 51)91655 ৬/110]7 55061174518. 
অর্থাৎ কুমারস্বামী আমাদের এ কথা বোঝাতে চাইলেন যে প্রাচীন ভারতীয় অলংকরণ রীতি 
ব'লে আমরা যা বোঝাতে চাই তাকে প্রাচীন এশীয় অলংকরণ রীতি বলা ভালো । প্রাচীন 
এশীয় শিল্প যে সব প্রসাদ গুণে প্রসন্ন তারই প্রতিফলন ভারতীয় শিল্পে পাওয়া যায়। অতএব 
কুমারস্বামীর ধারণা । কুমারস্বামীর এই ধারণা যুক্তিসিদ্ধ ও তথ্যানুসারী নয় । প্রাচীন এশীয় শিল্প 
যদি প্রাচীনতর আর্য শিল্প বা 4১587 4 এর লক্ষণাত্রান্ত হ'য়ে থাকে, তা হ'লে তাকে 
অনুসরণ ক'রে একথা আমাদের বলতে হয় যে ভারতীয় শিল্ষে জীবনমুখীনতা নেই। অবশ্য 
এই নন্দনতাত্বিক সত্যটুকু কুমারস্বামীণ গ্রহণ করতে সঙ্কোচবোধ করবেন, কেননা তিনি 
ভারতীয় শিল্পের জীবনমুখীনতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অথচ আর্যশিল্প, এশীয় 
শিল্প তথা ভারতীয় শিল্পের স্বরূপ লক্ষর্ণের মধে) সাযুজ্যকে গ্রহণ করলে একের জীবনমুখীনতা 
অন্যতে আরোপ করতে হয, আবার অন্যের অলংকরণ প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রাধান্যকে আর্য-এশীয়- 
ভারত শিল্পের ত্রিমূর্তিতেই স্বীকার করতে হয়! আর্ষশিক্প সম্বক্ষে কুমাবস্বামী বললেন ৫ 

[) 811 10100901111 1106 68119 4৯21) এ 85 06050150155 0 08016 8০০81896519 
8090130. ৪110 9975)0170. অর্থাৎ কুমারস্বামী আর্যশিল্সের অলংকরণ মূল্যটুকুকে এই প্রসঙ্গে 
স্বীকার করলেন। এখানেই শেষ নয়। তিনি অন্যত্র বললেন, জীবন এবং জগত সম্বন্ধে নিগুঢ 
অন্বীক্ষণ, অভিজ্ঞতাজাত রূপৈশ্বর্যের অনুভব ও তার মূল্যায়ন। এরা হ'ল প্রাচীন আর্যশিল্পের 
মৌল লক্ষণ। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকে এই আর্যশিল্পের উত্তরসূরী রূপে চিহ্নিত ক'রে 
আর্যশিল্গের এই বিপরীত গুণের সমৰয় তিনি লক্ষ্য করেছেন ভারতীয় শিল্পের মধ্যেও। 
508০৬910-কে অনুসরণ ক'রে তিনি বললেন যে প্রাচীন আধশিল্প তথা ভারতীয় শিল্পের 
লক্ষণ হ'ল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আহত রূপকে অলঙ্করণ সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রূপাবস্থায় 


* [1151917% 06 [700191) 810 11000153101) 451, পৃ ১৩। 

0০০০1811৬৩4 বা অলংকরণ শিল্প ব'লে কোন শ্রেণীকরণহ বুদ্িশ্রাহ্য নয়। কেননা 10৩০০141156 
ঠা যদি শিল্প হয় তা হ'লে তা রসনিস্য্ধী। রস ব্যতীত শিল্পে কোন আর্টেরই প্রবর্তনা হয় না অর্থাৎ 
১৩০০৪৫৮৫4১7 বা অলংকরণ শিল্পকেও অর্থবহ হ'তে হবে। 


আনন্দ কেপ্টিশ কুমারস্বায়ীর নন্দনতত্ত্ব পর্যালোচনা ২৫৭ 


পর্যবসিত করা ; প্রতীক এবং বিশুদ্ধ রূপাবস্থার আশ্রয় নিয়েছেন তিনি । 511 ৮০৮5107-কে 
অনুসরণ ক'রে তিনি আবার শিল্পরীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন ঃ ভারতীয় নন্দনতত্বের 'বীতিরাত্মা 
কাব্যস্য' তত্ব বোধহয় কুমারস্বামীকে প্রভাবিত করেছিল। এতছ্াতীত সমকালীন মার্কিণী 
চিন্তাধারায় '51515 15 175 0291" তত্বের প্রভাবও কুমারস্বামীর চিন্তাধারায় অনুমেয়। 

কুমারস্বামীর চিন্তায় স্ববিরোধিতার অসপ্তাব নেই। আর্যশিক্গের সঙ্গে রাপসাদৃশ্য ও 
অলংকরণকে আশ্রয় ক'রে দেহী হ'য়ে উঠল, মূর্ত হ'ল দর্শকজনার চোখে। অন্গি তিনি তার 
মধ্যে বাস্তবতাকে এমন কররে প্রত্যক্ষ করলেন যে শিল্পে কল্পনার প্রসাদণ্ডণটুকু স্থান পেলো না। 
প্রাচীন আর্যশিল্প, এশীয় শিল্প, তথা ভারতীয় শিল্পে এই জীবনস্বরূপ বাস্তবতাকে এমন 
ব্যাপকভাবে, একান্তভাবে প্রত্যক্ষ করলেন যে, তার লিখতে এতোটুকু সঙ্কোচ হ'ল না এই 
সত্যের ঠিক বিপরীত তন্বটুকু £ 
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অর্থাৎ কুমারস্বামী বলতে চাইলেন, প্রাচীন ভারতীয় শিল্প জীবন-অভিমুখী এবং 
অতিমাত্রায় বাস্তব ; তার পক্ষে জীবন ও জগতের আদর্শায়িত রূপ 'এহ বাহ্য?। এক্ষেত্রে 
বাস্তবমুখীনতার অতি প্রাধান্য শিক্পলোকে কক্সনার স্থানকে খর্ব করে দিয়েছে। এই পর্বে আমরা 
বলতে পারি যে কুমারস্বামী প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে শিল্পীর কোন জীবনবিমুখ আধ্যাত্মিক 
অনেষণকে, অধ্যাত্ম মূল্যবোধের এষণাকে শিল্প-বস্তু ০১019) রূপে স্বীকৃতি দান করলে তা 
স্ববিরোধদোষদুষ্ট হ'য়ে পড়বে। পরস্ত প্রাচীন ভারতীয় শিল্গে অধ্যাত্মজজীবন, অধ্যাত্মমূল্যবোধ, 
এদের স্থান অনস্বীকার্য । স্থানান্তরে অন্য প্রসঙ্গে আচার্য কুমারস্বামী তা স্বীকারও করেছেন। 
অথচ যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাব ভারসাম্য বারবার টলে গিয়েছে কুমাবস্বামীর মননে ; তাই অসঙ্গত ও 
স্ববিরোধী উক্তির এতো প্রাচুর্য কুমারস্বামীর শিল্প-আলোচনায়। 
বিচারের তত্বে পুনরায় ফিরে আসা যাকৃ। আচার্য কুমারস্বামীর চিন্তাসৃত্র অনুসরণ ক'রে 
আমরা কী যথার্থই এদের কোন পরজাতি লক্ষণ এবং বিভেদক নির্ণয় করতে পারি? শিল্প- 
স্বরূপকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আঙ্গিককে যদি শিল্পের সবটুকু ব'লে গ্রহণ করা যায় তবেই হয়ত 
এশীয় শিল্প, ভারতীয় শিল্প তথা আর্যশিল্পের শ্রেণীকরণ সম্ভব হবে। কেননা কালের 
গতিপথে সকল বস্তুর মত শিল্প আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটে ; অন্ততঃ সেই বাহ্য পরিবর্তনটা 
সহজে চোখে পড়ে, যদি শিল্পশৈলী শিক্পধর্মের কেন্দ্রমণি-হ'্ত তা হ'লে হয়ত উপরোক্ত 
শ্রেণীকরণে বিশেষ আপত্তির কারণ থাকত না। কিন্তু শিল্প ত শুধুমাত্র ভঙ্গী নয়, আঙ্গিক নয়, 
শৈলী নয়। 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর__ শিল্প হ'ল শিল্পী-মানসিকতার নিব্যক্তিকরণ। 
ভারতীয় শিল্পীর মনন-সাধনের যে বৈশিষ্ট্য তাকে নির্দিষ্ট করা যদি সহজসাধ্য হন্ত, 
তবেই ভারতীয় শিল্পের লক্ষণটুক সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম ; ভারতীয় শিল্পকে 
“ভারতীয়” ব'লে চিহ্নিত করাও সহজসাধ্য হ'ত। আবার ভারতবাসীরা “এশীয়” হওয়ার ফলে 
এঁদের মননরীতির প্রভাব ভারতীয়দের ওপর যে থাকবে তা অস্বীকার করা চলে না। পরজাতি 
গুণকে বিভেদকের ওপরে স্থান দিলে ভারতীয় শিল্পকে “এশীয়” শিল্প বলা চলে ; অবশ্য এর 
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ফলে ভারতীয় শিল্পের উৎকর্ষ ক্ষুপ্ন হ'বে। যে উৎকর্ষ কুমারস্বামী প্রত্যক্ষ করেছেন গুপ্তযুগের 
শিল্পকলায় তার সবটুকু এশিয়ার অন্যত্র শিল্পকর্মে প্রত্যক্ষ করা যাবে কী? ভারতীয় শিল্পের 
গুণাবলী কী আবার আর্শিল্পেও অধ্যস্ত হয়েছে? এশিয়াবাসীরা অনেকেই আর্যসম্তান অতএব 
আর্যশিল্পের প্রভাব 'এশীয়” শিল্পে থাকবে কিছুটা, এ সত্যকে স্বীকার করা যায়। কিস্তু তাই 
বলে এই তিনটি শিল্পধারার সমীকরণ করলে তা যুক্তিসিদ্ধ হবে না। ভারতীয় শিল্পের 
বিভেদক গুণ, এশীয় শিক্ষের বিভেদক গুণ__ এদের অস্বীকার ক'রে আর্যশিল্পের পরজাতি 
গুণকেই প্রধান ক'রে তোলা হ'লে তা আর যাই করুক, ভারতীয় শিল্পকে বোঝবার এবং 
বোঝাবার পক্ষে সহায়ক হ'বে না। পরস্ত অভিন্জ্তালন্ধ কোন তথ্য কোন তত্বকে প্রমাণ বা 
অপ্রমাণ কোনটাই করে না। শিক্ষসত্যের ক্ষেত্রেও এ রীতি একেবারেই অচল ; অথচ এই রীতি 
অনুসরণ করেছেন কুমারস্বামী। তাই তার নন্দনতত্তে এতো স্ববিরোধ। 

পূর্বে আমরা কুমারস্বামীর নন্দনতত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনমুখীনতা এবং জীবনবিমুখতা-_ 
এই দুটি ধারণা তিনি কী ভাবে শিল্পালোচনায় ব্যবহার করেছেন, তার উল্লেখ করেছি। এই দুটি 
ধারণাকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন ভারতীয় তথা এশীয় শিল্পের বাস্তবতার বিচার হয়েছে ; 
জীবনবিমুখতা এবং আদর্শায়নের কথাও বলা হয়েছে। অথচ একটু তলিয়ে দেখলে জীবনমুখী 
এবং জীবনবিমুখ, এই দুই ধারণার ছন্ছটুকু যে অন্তহিত হ'য়ে যায়, এ সত্যঢুকু আমাদের চোখে 
ধরা পড়বে । এ দুয়ের মধ্যে যে 797001957% নেই, সেই তথ্যটুকু আমরা সহজেই গ্রহণ করতে 
পারব। যখন আমরা জীবনের আদর্শায়িত রূপকে কক্সনাশ্রিত কোন দূরস্থিত সৌন্দর্য-সর্ত্যকে 
শিল্পাদর্শরূপে গ্রহণ ক'রে শিল্পকে তদ্রূপে রূপাযিত ক'রে তুলি, তখন কুমারস্বামী তাকে 
“জীবনবিমুখ” বলেছেন ; আবার যখন জীবনের স্থুল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ারূপটুকুকে, স্থল জীবনবোধটাকে 
শিল্পে ফুটিয়ে তুলি, তখন তাকে তিনি “জীবনমুখী বলেছেন। এই শ্রেণীকরণটিও বিচারসহ 
নয়। আমাদের জীবনে “আহার, নিন্দ্রা, ভয়, মৈথুন» যেমন সত্যি, ঠিক তেমনি সত্যি হ'ল 
আমাদের জীবনের আদর্শ বোধ, নিরাবয়ব সুন্দরের জন্য এবণা, অনির্দেশ্য অভাববোধের জন্য 
নিরুদ্দেশ মানসযাত্রা। এরা সবাই সমান দাবী নিয়ে আমাদের শিক্পজগতে প্রবেশপ্রার্থী। 
পৃথিবীর মহতী শিক্পকর্মকে আশ্রয় কবে এরা সবাই বেঁচে আছে, কেউ আউরিগনেশীয় 
পর্যায়ের শিল্পকর্মে, কেউ অজজন্তার ছবিতে, আবার কেউ বা এলিফাণ্টাগুহার শিল্পকর্মে। 
অতএব শিক্পবিভেদক হিসেবে “বাস্তবতা” কোন লক্ষণই নয়। কেননা বাস্তবতা শব্দটির 
এতোদিনের ধ'রে নেওয়া অর্থ সম্বন্ধে আজ সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়েছে; এতোদিনের 
সনাতন অর্থাট গ্রহণ করেছেন কুমারস্বামী ; বাক্তব অর্থে জ্ঞাতাঅনির্ভর বিষয়গত সত্তা ; এই 
সত্তা দুর্জয় ; অতএব এই অর্থে বাস্তব শব্দটি দুর্জেয়। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ব বাস্তবতা'ব এই 
জ্ঞাতাঅনির্ভরতাকে স্বীকার করছে না ; যাকে আমরা বস্ত্র জগত থলি, তার মধ্যেও কল্পনার 
অবদান রয়েছে। যা দেখেছি, তার মধ্যেও জ্ঞাতার মানস-উপাদান অনুস্যত হ'য়ে গেছে: 
সুতরাং এ বাস্তবতা জ্ঞাতানির্ভর ; এ বাস্তবতা পুরোপুরি বিষয়গত নয়। অতএব কুমারস্বামী 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে “জীবনমুখী” এবং 'জীবনবিমুখ' এই দুই গুণ দিয়ে শিল্পকে অৰিত ক'রে যে 
আলোচনা করেছেন, তার সার্থকতা আজ আর বিশেষ কিছু নেই। 

কুমারস্বামী মার্শালের মত প্রকৃতির সহজ, স্বাভাবিক বপটুকুকে শিল্পে কখন কখন 
প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন আবার আমাদের স্মৃতির ভাণগ্ারে জমিয়ে তোলা আবছা 
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প্রকৃতির ছবিগুলোকে তিনি কখন বা ছবিতে ফুটিয়ে তোলার পক্ষপাতী । কুমারস্বামী 
বললেন ; ছবি হ'ল “৪ 179799855 ০1 7067013] ৬1500311590017” ; শিল্পসৃজন সজ্ঞান মানস 
প্রক্রিয়ার ফলশুতি নয় এমন কথা কুমারস্বামী বলেছেন। ছবিকে বা শিল্পকর্মকে “৪ [9০555 
0€17101)31 ৮190811580107) বললে তাকে সঙ্ঞান মানস প্রক্রিয়াই বলা হ'ল ; অথচ কুমারস্বামী 
উল্টো কথাও বললেন। এই ধরনের স্ববিরোধ অনেক রয়ে গেছে কুমারস্বামীর আলোচনায়। 

তারতীয় শিল্প ষড়ঙ্গের কথা, চৈনিক শিল্পশাস্ত্রী হিসিয়াহো কথিত শিল্পরীতি পদ্ধতির কথা 
আমরা জানি। শিল্প যখন প্রথাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে তখন তা শিক্ষশিক্ষার্থীর কাজে লাগে। 
সমালোচক সেই সৃষ্টিতে শিল্প-শৈলীতে শিল্পী মনে 375515 বা সঙ্গতি-সাধন কর্মকে 
প্রত্যক্ষ করেন। এই সঙ্গতিসাধন কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রূপটুকু নিরাবয়ব হ'য়ে গিয়ে 
শিল্পরূপে পরিণত হয়। কুমারস্বামীর মতে এই নিরাবয়বীকরণের মাধ্যমে প্রকৃতির স্থূল 
ইন্জিয়গ্রাহ্য রূপটুকু শিল্পীর শিল্পচেতনায় নব রূপ পরিপ্রহ করে। ভারতীয় শিল্পের আলোচনা 
প্রসঙ্গে তিনি বললেন, শিল্পবস্ত বা 0071601 শিল্পীর কক্সনার প্রসাদণ্ুণে শিল্পী-মননের সঙ্গে 
সামীপ্য ও সাযুজ্য লাভ করে শিল্পীর সঙ্গে একাত্ম হ'য়ে পড়ে। এই একাত্মীকরণকে ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে কুমারস্বামী আধুনিক শিল্পদর্শনের 1:9091 তত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। এই 
তত্বের সূত্র ধরে তিনি সুঙ্গ, অন্ধ্র ও ইন্দোপার্থিয়ান শিল্পের মূল তত্বাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
স্ব-বিরোধী সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। যাঁরা [07981)5 তত্বে বিশ্বাস করেন, তারা শিল্পে 
ব্যস্তবতাকে নৃতন অর্থে গ্রহণ ক'রে থাকেন; এক্ষেত্রে শিল্পরূপ (7017) এবং শিল্প-বিষয় 
(001019100 একাত্ম হয়ে পড়ে । তাদের স্বাঙ্গীকরণ ঘটে। দার্শনিকেরা যে অর্থে 5৮৬০1০০1৬৩7 
ও '0৮/9০৬০” অথার্ জ্ঞাননিরপেক্ষ শিল্পবস্তর বিষযগুণ ও জ্ঞাতাসাপেক্ষতা বলেন, তাদের 
সম্মিলন ঘটে এই নান্দনিক কৃতিতে। অতএব [75115 তত্বে বিশ্বাস করলে শিল্পের 
বাস্তবতাটুকু জ্ঞাতা-সাপেক্ষ হ'য়ে পড়ে। জ্ঞাতা-সাপেক্ষ শিল্পদর্শনে আমরা শিল্প-ইতিহাসের 
(9৮1৩০1৮।19-টুকু হারিয়ে ফেলি। অবশ্য 1779117 তত্বের কুমারস্বামীকৃত ব্যাখ্যায় শিল্পী- 
মননের শিল্প-বিষয়ের আকারীভূত হওয়ার ফলে শিল্পী-মনন এক ধরনের বস্তনিষ্ঠরূপ লাভ 
করে। অবশ্য আমরা যাকে বস্ত্নিষ্ঠরূপ বলছি তাও জ্ঞাতার জ্ঞান ও অনুভূতি আশ্রিত। অতএব 
কুমারস্বামী শিল্পবিষয়ের প্রাধান্য বা শিল্পের 0015০11৮11)-র ওপর জোর দিলেও এ ক্ষেত্রে 
তার মূল্য এবং ব্যঞ্জনা ক্রমেই ন্যুন হয়ে পড়েছে। অথচ কুমারস্বামী শিল্প এরতিহাসিক হিসেবে 
ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে এই ০0৮1০০01৬11-র সন্ধান করেছেন। 0৮15০11 বা বিষয় সচেতনতা 
সম্বন্ধে কুমারস্বামী এতোটা সচেতন ছিলেন যে এই বিষয় সূত্রটুকু অবলম্বন ক'রেই তিনি 
ভারতীয় শিল্প-ষড়ঙ্গের অবনীন্দ্রনাথ কৃত ব্যাখ্যাটুকু গ্রহণ করলেন না। কামশান্ত্রের যশোধর 
কৃত 'চীকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ রূপতেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য ও 
বর্ণিকাভঙ্গের যে ব্যাখ্যা করেছেন, সেই ব্যাখ্যা জ্ঞাতার জ্ঞানবুদ্ধি আশ্রিত। তাই অবনীন্দ্রনাথের 
ব্যাখ্যা কুমারস্বামী গ্রহণ করেন নি। তার কথা উদ্ধত করে দিইঃ “(15 10019055116 10 
৪০০০0 198£0165 5৮৮16011৬5 11716110761901017 06 00215 (তা) 51106 0971 05 (81 1051151 
01702151090 11) ও 080619 [99011091 56155 95 [7015117801101) 06 15955, 1963] 
[70190111010555001555107 96 0১০০৭[৮10) 16106161506 0 0176 01501 01 0859, 
[70100010001] 01 0109100- 80105 016 ৮16%55 (৬100) 15051610065 60 515০6 (স্থানম্‌) 810 


[79109136101 01 00100815» 81177011785, 16৮18911015 26০.] বিুগ্ধমোত্তিরম্‌ এবং শিল্পরত্বম 


২৬০ নন্দনতত্ব 


শীর্ষক গ্রন্থে শিল্পের যে শ্রেণীকরণ করা হ"য়েছে সেই প্রকরণবিধি জ্ঞাতা সাপেক্ষ, একথা 
কথিত শিল্পবড়ঙ্গের একটা সাদৃশ্য আছে, একথা কুমারস্বামী স্বীকার করলেন না। তিনি 
বিষুগধমেত্তিরম্‌ গ্রন্থে বর্ণিত শিল্পচেতনা তত্বের সঙ্গে এর সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন। চৈনিক 
শিল্পশাস্ত্রী হিসিয়াহো৷ গৃহীত শিল্পতত্ব, জাপানী শিক্পশাস্ত্রের 591৭০ বা গতির তত্ব এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ্য। শিল্প বস্তৃতঃ শিল্পীর কল্পনার প্রসাদণ্ডণে যখন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে তখন সেই জীবন্ত 
শিল্পবিগ্রহ একদিকে যেমন চৈনিক শিক্পশান্ত্রে গ্রাহ্য হয়, অন্যদিকে তা আবার জাপানী 
শিল্পশাস্ত্রে ও ভারতীয় শিল্পদর্শনে চুপিসারে বৃত হয়েছে। আধুনিক শিল্পশান্ত্রে 2771910) বা 
[77001010175 তত্ব বিষুগধমেত্তিরের গতিচেতনা ধর্মের সমধর্মী। কবি বা শিল্পী এঁকান্তিক 
সহমর্মিতাবোধের মাধ্যমে শিল্পবিষয়ের সঙ্গে নিগুঢ় একাত্মতা লাভ করে। তার সঙ্গে শিল্পী এবং 
শিল্পবিষয়ের মধ্যেকার ভেদটুকু ঘুচে যায়, একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই একাত্মীকরণের 
ফলে শিক্পী কিন্ত আর শিল্পবিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকেন না। এই সচেতন না থাকা অবস্থাতেই 
যে সৃষ্টিটুকু সম্ভব হয়, তা প্রাতোনিক বা তদনূরূপ অনুপ্রেরণা সঙ্ঞাত শিল্পকর্মের সামীপ্য লাভ 
করে। এসব প্রশ্ন হল, শিল্পীর শিল্প-সচেতনাটুকু অবলুপ্ত হ'লে সে ক্ষেত্রে “স্বগীয় শিল্পসৃষ্টি' 
সম্ভব কী নাঃ এই প্রশ্নটির সমাধান প্রচেষ্টা, মনস্তাত্বিক এবং পরাতাত্বিক নানান তত্বকে আশ্রয় 
ক'রে আছে। অথচ আচার্য কুমারস্বামী বিষয়টি তলিয়ে না দেখে একটু অসর্তকতার সঙ্গে 
শিল্পীর চেতনা ও শিল্পবিষয়ের একাত্মীকরণের কথা বললেন এবং শুধু এই একাত্নীকরণের 
কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। তিনি একাত্মীকরণকে এতোটা মূল্য দিলেন যে গুপ্তযুগের 
শিল্পকলার সার্বভৌমত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি একাত্মীকরণতত্বকে প্রধান যুক্তি হিসেবে বাবহার 
করলেন। অথাঁং তার মতে বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের জগত এবং শিক্পী মনের অনুভব, 
কল্সনা, এদের সম্যক মিলন না ঘটলে স্বর্গীয়, সার্থক শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় না । আর এই মিলন্টুকু 
ঘটাতে পারলেই বাইরের সঙ্গে ভিতরের মালাবদল সম্পূর্ণ হ'লে সার্থক শিল্প সৃষ্টি হয়। তার 
আবেদন হয় সর্বত্রগ ; এই সত্যটুকু রয়েছে গুপ্তযুগের শিল্পকলার সার্বিক আবেদনের মূলে। 
ডক্টর কুমারস্বামী এই বাইরের এবং ভিতরের হ্রপার্বতীর মিলনকে মুখ্যতঃ প্রাধান্য দিলেন। 
তার কথায় বলি 8 1815 01015 755০10-71)/5109] 106171109 111 06161717065 1136 
1)/৮৩1521 058110% 01 1186 0701008 109110011085 

শিল্প-বিষয়ের সঙ্গে যখন শিল্পীমনের সাযুজ্য এবং সামীপ্য ঘটে তখন শিল্পবস্ত (50771511) 
এবং শিল্পরূপ (19700), এই দুয়ের সম্মিলিত রূপটাই চোখে পড়ে; পৃথক করে এদের 
অস্তিত্বকে তর্কশাস্ত্রে বিবেচনাধীন ক'রে তুললেও কক্সনায় দৃষ্ট তথাকথিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপে 
এদের পৃথক অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই শিল্পশাস্থে এদের একাত্মীকরণের 
এতোখানি মর্যাদা এবং মৃল্য। মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকেণ থেকে এই সত্টুকু অনস্বীকার্য যে 
আমাদের মনের মধ্যে যে রূপটুকু ফুটে ওঠে তার বিষয়গত পরিমাণ অপরিমেয় ; অথথ তা 
নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। রূপের মহিমার মতই রূপান্তরিত বিষয়ের পরীধিটুকুও অনির্ণেয়। 
শিল্পবিষয় এবং শিল্পরূপ, এই দু'টির মিলন এমনই সার্থক এবং পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে জাতশিল্পীর 
শিল্পকর্মে, যে তাদের অভিন্ন সত্তাকে খপ্ডিত ক'রে চিন্তা করাও দুরূহ হয়ে ওঠে। বস্তৃতঃপনক্ষে 
এই ০০7661)% এবং ধৈা-এর মধ্যে যুগস্বীকৃত পার্থকাটুকু আজকের দিনের নব্য মননরীতি 


আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর নন্দনতত্ব পর্যালোচনা ২৬১ 


স্বীকার করে না। বস্তবসত্য এবং রূপ-সত্য এরা অভিন্ন । শিল্পবিষয় শিল্পরূপের ব্যঞ্জনায় অসীম 
হ'য়ে ওঠে আর শিল্পরূপ শিল্পবিষয়ের প্রসাদে উদ্দাম কল্সনার উদ্দামতা থেকে আপনাকে 
সযত্তে রক্ষা করে। ঠিক এই সত্যেরই সন্ধান দিলেন কুমারস্বামী ; তিনি বললেন যে শিল্পবিষয় 
অর্থাৎ 451৩০" তার সঙ্গে শিল্পীর বাণীবিনিময় হয় (57৮59101125 ৬৮101 016 11151) অর্থাৎ 
কবি যখন কবি-কথা বলেন, শিল্পী যখন মুর্তি গড়েন, তখন শিল্পের বিষয় যেন ব্যক্তিকে প্রকাশ 
করে শিল্পীর চিন্তা ভাবনা এবং কল্পনার মাধ্যমে । বিষয় প্রধান হ'য়ে পড়ে। তাইত প্রাচীন 
ভারতীয় শিল্পে আমরা শিল্পীকে দেখি না; সন্ধান ক'রেও শিল্পীর মনের পরিচয়টুকু জানতে 
পারি না। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা এই ভাবেই অপরিজ্ঞাত রয়ে গেছেন; যদিও তাদের 
শিল্পকর্ম বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছে। শিল্পীর কল্পনায় শিল্পীর মননে কীভাবে শিল্পবিষয় প্রাণবন্ত 
হ'য়ে ওঠে তার একটা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করলেন আচার্য কুমারস্বামী জাপানী শিল্পী হুকুসাইয়ের 


কথা উদ্ধৃত করে ঃ 
“0715 ৬৮102101৮৭5 ১০৬০৬ (10160, 1880 ] 801 50796 3011 01 1175151)1 11760 1105 
1591 517%)011016 01 10806816.. --.--০০০০০০০০০ 2108০ 9৮6 01 91817015, চু 517911108৬৩ 


৪9৬1)০60 5011 (0101121, 21 81751 1 511811 £5550 015 0255151 ০ 110110855৪1 
110110760 1 51911 175 এ 1718161 ৪174 ৪ 110 ০৬৮7 0191 5৬৪1৮ 11152 10100 [0৮ 01051) 
51791] ০05 911৬6.” 

কবি-কল্পনা, কবি-মনন কীভাবে ধীরে ধীরে শিল্পবিষয়ের অন্তরে প্রবেশ করে স্বজ্ঞার 
প্রসাদণ্ডণে, সেই ইতিবৃত্ঢুকু হুকুসাই ব্যাখ্যা করলেন। শিল্পীর সাধনা নিরন্তর চলছে। আলস্যের 
আচ্ছাদনে শিল্পীর নিরলস সাধনার প্রয়োজন হয় শিল্পবিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর একাত্মতাটুকু 
ঘটানোর জন্য। শিল্পীসন্তা শিল্পবিষয়ের মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে। কবির সঙ্গে বাইরের 
জগতটুকুর আত্মিক মিলন যখন পরিপূণ হয় শিল্পী-মননের এই বহিরঙ্গীকরণের জন্য তখনই 
অজন্তার চারুকলা, ইলোরার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য কৃতির সৃষ্টি হয়। কুমারস্বামীর কথায় বলি £ 

“05 এন018 আআ 10981) 01 05515 ৬1101) 1611£1095 59000150115 (০0০ 118০ 0০ ০৫ 
90161) 0605 11161917010 15 1801161 01500991116 (5/017 00110৬41128 1175 (9155 01791 
৬৫৫০ (0 17610817) [161901610 01098) 50 103810% 1851 0617101565.”* অজন্তা শিল্পের 
আলোচনা প্রসঙ্গে কুমারস্বামী কবি মনন এবং কবি কল্পনার ০৮)০০16০৪০7-এর কথা 
বললেন। অর্থা কাব বা শিল্পী এমন সুন্দর এবং সহজভাবে 065৮1০০০900 অর্থাৎ 
পরতন্ত্রীকরণকর্মটুকু সম্পন্ন করেন যে, যে রূপটুকু যে রস্টুকু যে যে সত্যটুকু শিল্প কর্মে 
শিল্পী নিজে অনুস্যুত ক'রে দিয়েছেন তা তার কাছে বিষয়গত বলে ভ্রম হয়। তাইতো 
কুমারস্বামী উপরি-উক্ত উদ্ভৃতিটুকু 47015০০৬০৫৮” বা আবিষ্করণ তন্বের অবতারণা করলেন। 

অজ্স্তা শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে কুমারস্বামী শিল্প আঙ্গিকের কথাও আলোচনা করেছেন। 
যে-কোনো শিল্পশাস্ত্রের পক্ষেই আঙ্গিকের আলোচনা অপরিহার্য । ভারতীয় শিল্প বড়ঙ্গের 
আলোচনা করতে গিয়ে আচার্য কুমারস্বামী আমাদের বলেছেন যে, শিল্পবিধি হবে ব্যক্তি 
অনির্ভর এক ধরনের শাস্ত্রীয় বন্ধন যা শিল্প-শিক্ষার্থীকে আবশ্যিকভাবে পালন করতে হবে। 
ষড়ঙ্গের অবনীন্দ্রনাথকৃত ব্যাখাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন, এই প্রসঙ্গে আমরা তা ইতিপূর্বেই 
উল্লেখ করেছি। অবনীন্দ্রনাথ ষড়ঙ্গের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিল্পীর স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছেন 


₹ ৩ ঠ5& জি 91 17508& 069100, পৃঃ ৮২। 


২৬৯৭ নল্পনতত্ 


কিন্তু আচার্য কুমারস্বামীর লেখায় আমরা সেই 'জোরটুকু' খুঁজে পাইনা ; তিনি বিধিবদ্ধতাকে 
বেশী মূল্য দিয়েছেন। তার কথা দিয়ে বলি £ “006 9০69 1501 1000৬/ /11610)01 (0 ৬/015061 
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অর্থাৎ অজন্তার ছবি দেখে আমরা সেই চিত্রীকরণের আঙ্গিকে এমন মুগ্ধ হই যে আমাদের 
আত্মবিস্মরণ ঘটে ; সেই বিমুগ্ধতার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় ছবির, চিত্রের বিষয়ের দ্বারা উদ্দীপিত 
আনন্দ লহবী ৷ এই দুয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। আমরা যে বসাস্বাদন করি অজন্তার 
চিত্র দেখে, সেই রসের কতটুকু এই সুন্দর আঙ্গিকের দান এবং কতটুকুই বা শিল্প বিষয়ের দ্বারা 
উদ্দীপিত, তা নির্ণয় ক'রে বলা সহজসাধ্য নয়। আচার্য যেভাবে শিল্পকর্মে আঙ্গিকের স্থান 
নিদেশ করলেন, সেই নির্দেশনার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ কৃত বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে 
প্রাসঙ্গিক আলোচনার উল্লেখ করে বলা যায় যে, শিল্প আঙ্গিক শিল্প মাধ্যমে গুকত্বপূর্ণ স্থান 
জুড়ে থাকলেও কোথাও তা রসের নিয়ামক রূপে গণ্য হতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথের এই 
অভিমতের সঙ্গে আচার্য কুমারস্বামীর মত পার্থক্য দেখা যায়। তিনি আঙ্গিককে, শিল্প প্রকরণকে 
একটু বেশী মযা্দা দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে “একেসাং মতম'-এর 
যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা এখানে প্রাসঙ্গিক। শাস্ত্রীয় আঙ্গিকের যে ছবি, যে শিল্পকর্ম 
রচিত হয় তা শিল্পের প্টাইপ' সৃষ্টি করে। সব শিক্পীই যদি একপথে চলেন তবে একই ধরনের 
একই জাতের একই আঙ্গিকের ছবি এবং গান প্রমুখ চারুশিল্প অথবা কারুশিল্সের রচনা হবে £ 
তার মধ্যে কেউই স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবে না। আঙ্গিক বা শৈলীকে প্রাধান্য দেওয়ার 
এটাই সবচেয়ে বড় বিপদ। তাইতো অবনীন্দ্রনাথ 'একেসাং মতম্*"এর আলোচনা কণরে 
“বিপশ্চিতাং মতম্*এর আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, যথার্থ শিল্পী যে হবে তিনি এই 
“বিপশ্চিতাং গতম্‌* পথের সন্ধানী। তিনি যে আঙ্গিকে ছবি আঁকেন, গান বাধেন সেই 
আঙ্গিকটুকুও তার শ্রতিভার স্পর্শ পেয়ে অনবদ্য রূপে রূপাহিত হবে! ছবি যদি না হ'ল 
অথাৎ ক্লান্ত মানব মনে মোহময় মায়াজাল বিস্তার করে তাকে রসের সমুদ্রে অবগাহন করাতে 
না পারল, তবে সে শিল্প সার্থক শিল্প হ'ল না। কিন্তু আচার্য কুমাবস্বামী এই তব্বটির বিরোধিতা 
করলেন। তার কথায় বলি 8 “7১027159155 015 [051 ০017 0501071581 155০91$817$ ০1076 
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৪1 81] গে) 2116170191 [910000017)8 এ 11105101) 01 16116.” শিল্পে সুষ্ঠ আঙ্গিকেব প্রয়োগে 
যে অনুভূতির জগৎ সৃষ্টি হয় তা এমনই সুন্দর এবং সহজ রূপ পরিগ্রহ করে যে বাস্তবের 
সঙ্গে শিল্পের পার্থকাটুকু নির্দেশ করা কঠিন হয়ে পডে। শিল্পে রূপের জগতটা বাস্তব সত্যের 
জগতের চেয়েও বেশী মযাদার দাবী করে বোদ্ধা মানুষের কাছে। রবীন্দ্রনাথ এই পরম 
সত্যটাকে বুঝেছিলেন বলেই মহর্ষি নারদের কণ্ঠ নিঃসৃত বাণীতে মহাকবি বাল্ীকিকে সেই 
মহৎ সতোর সন্ধান দিলেন £ 
“সেই সত্য যা রচিবে তুমি 
ঘটে যা তা সব সত্য নহে? 


* 170০ এতে & 0805 01 117012 4& 055101৮পৃঃ ৮৯ । 


আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর নন্দনতত্ব পর্যালোচনা ২৬৩ 


কবি-কল্পনা এই যে কাব্য সত্যের সৃষ্টি করে, অজন্তার শিল্পী এই যে অবিনশ্বর চিত্রমালা 
এঁকেছেন শিলাগাত্রে, মোগল যুগের অসামান্য শিল্পীরা এই যে অত্যন্তূত চিত্রকল্স সৃষ্টি 
করেছেন, এই সবের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের বিষয়াশ্ররী শিল্প চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। 
অজস্তার মা ও ছেলে” ছবিতে মাতা এবং পুত্রের জগতকে কেন্দ্র ক'রে যে অনির্বচনীয় 
বূপসুষমার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সুষমাটুকু অলৌকিক ও অনির্বচনীয়। তা ছবিটিকে এমন 
একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব দান করেছে যা কোনকালেই ক্ষুগ্ন হবে না। বিশেষ করে মোঘল যুগের 
চিত্রকলা প্রসঙ্গে আচার্য কুমারী স্বামী এই ধরনের মন্তব্য করলেন £ 
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11517311105.” মানুষের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মতই ছবিরও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। 
মানুষের বাক্তিত্ব হ'ল ব্রহ্মার সৃষ্টি”, ছবির ব্যক্তিত্ব হ'ল কবিসৃষ্টি। এই কবি সৃষ্টি করেন যে 
ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বটি হয়তো বা মানুষটির জীবৎকালে ছিল না ; শিল্পী এই ব্যক্তিত্টি তার 
শিক্ষকর্মকে দান কারেন। কেননা এটুকু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই ব্যক্তি মানুষটির মধ্যে, যার 
ছবি তিনি এঁকেছেন। এ ধদ্‌ দৃষ্টং তল্লিখিতং আইনটুকুও এক্ষেত্রে চলে না। মোঘলযুগের 
অজত্র 120177191915-এ এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে শিল্পী যথার্থ মানুষটিকে আঁকেন নি; 
তিনি সেই ভাবে মানুষটির চরিত্র চিত্রণ করেছেন, যেভাবে তিনি তাকে দেখেছেন। অথাৎ 
রবীন্দ্রনাথ-এর মত মোঘলযুগের শিল্পীর মধ্যে (অজস্তার শিল্পীদেরও) এই বিশ্বাস ছিল যে, 
“আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ 


চুনি উঠল রাঙা হয়ে? 
অতএব শিল্পীর কল্পনায় যে সত্যের সৃষ্টি হল তা কিন্তু নৈর্যক্তিক নয়। প্রাচীন 
ভাঙ্করযকর্মকে এক সময় কুমারস্বামী নৈতিক বা 17070550181 বলেছিলেন ; অজন্তা বা 


মোঘল যুগের শিক্ম তিনি এই নৈব্যক্তিকতার মহিমায় মণ্ডিত করেন নি। এই ক্ষেত্রে তিনি 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বমগ্ডিত শিল্পসৃষ্টির কথা বললেন। মোঘল যুগের আঁকা সম্রাট-ওমরাহ-আতমীর 
প্রমুখ যারাই চিত্রিত হয়েছেন, সে যুগের শিল্পীদের তুলির টানে তারাই অসাধারণ হয়ে 
উঠেছেন; চিত্রকর্ম অসাধারণ মহিমায় মগ্ডিত হয়ে উঠেছে; সাধারণ অসাধারণ হয়েছে 
শিল্পীর কল্পনায় ; কুমারস্বামী বললেন £ “50 11 1)9101575 01770 ৯৩ 1১৮৪ [51798121916 
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ষষ্ঠ স্তবক 


হেগেলীয় শিল্পতত্ত 
বরিস পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ত 
রমা রঁলার শিল্পদর্শন 
পিকাসোর শিল্পদর্শন 


কলি মার্কসের নন্দনতাত্বিক সূত্র 


ষষ্ঠ স্তবক 
হেগেলীয় শিল্পতত্ব 


হেগেলীয় ব্রহ্ম শিল্প, ধম ও দর্শনের সরনী বেয়ে নিজের কাছে আবার ফিরে আসে, 
নিজেকে ফিরে পায়। এ কথা হেগেলীয় ভাষ্যকার বলেন। শিল্প হ*ল /১৮5০1915 এর 
ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য-রূাপ, 59159009085 [16567702110 01 015 4৯0591916- কপ, বর্ণ ও বসের 
সমারোহে সেখানে নির্বিশেষ এশী সত্তার অভিষেক। এই রূপের জগতে হেগেলীয় 
মননভক্ী দ্বান্দিক পদ্ধতি আশ্রয় করেনি, এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। কী করে 'না' হাঁ" হয়ে 
ফুটে উঠেছে, নয় হয় হয়েছে, কেমন করে অসুন্দর সুন্দরের মোহে মুগ্ধ হ'ল, সে কথাটা 
উহ্য রয়ে গেছে সবদেশের সঁবকালের শিল্পদর্শনে। আমাদের দেশের জ্ম্বশাস্ত্রে শিজ্জীর এই 
সৌন্দর্যসৃষ্টি তত্বটিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে £ এ যেন পাখীর এক গাছ থেকে আর 
এক গাছে উড়ে যাওয়া চলতি পথের কোন চিহ্ত না রেখে। কেমন করে গেল, কোন শূন্যে 
ছায়াপথ রচে দিল দুটি ক্ষুদ্র পাখার পরিশ্রান্ত বিধূনন, সে পথের হদিস কোন শিল্পরসিক 
শিল্পী বা দার্শনিক আজ পর্যস্ত দিতে পারেন নি! সে পথ কোন বাঁধা পথ নয় ভার এতিহাসিক 
ভিত্তি অত্যন্ত শিথিল । শিল্প-সৌন্দর্যের এই অনির্বচনীয় রূপসত্তাকে বাঁধা ধরা নিয়মে আনবার 
অপপ্রয়াস না করে হেগেল দুরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, একথা আমরা ঠিক বলে মনে করি। 
হেগেলীয় £50181০ -- এর শিল্প-ধর্ম-দর্শন-সমবিত ত্রিপদী গতি দ্বান্দিক গতি পদ্ধতির 
সাথে সমার্কি নয়, তারা ভিন্ন গোত্রীয় ।১ 

হেগেলীয় ব্রন্মের ত্রিপদদী-গতির প্রথম পদক্ষেপ হ'ল শিল্প। শিল্প ধমে এবং ধম-শিক্প 
দর্শনে পরিণতি লাভ করে। এই তিন পর্বের মধ্য দিয়ে আত্মার বন্ধন মুক্তি ঘটে। এই 
আশ্বাস। সুন্দরেব লীলায় হেগেলীয় ব্রন্ম উন্দড্রিয়গ্রাহ্য হয়--সে লীলা চলে প্রকৃতিতে, সে 
লীলা চলে শিক্ষলোকে। “বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?-__ বিশ্ব- 
ভুবনে লক্ষরূপে সেই ব্রক্ষেরই প্রকাশ। রূপের আলো সেই অরূপের কাছে ধার করা, 
সেই সীমাহীন অপরূপের রূপার্থীর কাছে আত্মনিবেদনের প্রকাশ । এই রূপ সত্যকেও প্রকাশ 
করছে অনাদিকাল থেকে । কাজেই সত্য সুন্দরকে আশ্রয় করেছে আবার এই সুন্দরই প্রকাশ 
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২৬৮ নন্দনতর্ত 


করেছে ব্রহ্মকে, ব্রন্মের রূপময় অনন্ত এন্বর্বকে। হেগেলের সুন্দর সত্যাসতা নিরপেক্ষ নয়; 
ক্রোচের মত তিনি বলেননি যে, শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যাসত্যের প্রশ্নটা অবাস্তর। তার মতে 
৮6৪৪9 15 07011 সত্য সুন্দরে বিধৃত। শিল্প, ধর্ম ও দর্শন এই তিনটি পর্বেই ভাবের 
(০০71611) স্বর্ধম বজায় রয়েছে-_ শুধু প্রভেদ হচ্ছে প্রকাশভঙ্গীর, রূপভেদ ঘটেছে আত্মার 
প্রকাশে । সুন্দরের নির্বিশেষ সন্তার বিশেষিত প্রকাশ ঘটল সর্বপ্রথম কিন্তু এই ইন্দরিয়গ্রাহ্য 
প্রকাশই তার আত্মপোলব্ধি তত্বের শেষ কথা, চরম সত নয়। 

সুন্দব্রের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয় প্রকৃতির রূপের হাটে । যে পে হেগেলীয় ব্রহ্মের 
স্বাক্ষর রয়েছে___ ব্রহ্ম যেখানে প্রকাশিত। তবে প্রকৃতির সৌন্দ্য হ'ল খণ্ড সৌন্দ্য; পরম 
সুন্দরের অনাহত প্রকাশ সেখানে নেই। 14০৪-র প্রকাশের আধার হিসাবে প্রকৃতির বিস্তার 
পযাপ্ত নয়__ তাই সে প্রকাশ ক্ষুণ্ন হয়, ব্যাহত হয়। জড় উপাদানের জড়তায় আচ্ছন্ন 
হগেলীয় [৫০৪-র প্রকাশ আবার সর্বব্র সমান হয় না__ কোথাও বা সে প্রকট আবার কোথাও 
বা প্রচ্ছন্ন । তাই হেগেল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্তরভেদ (0981565) স্বীকার করেছেন। যেখানে 
প্রকৃতির বুকে 1০৪-র প্রকাশ যত সুষ্ঠু হয়েছে, সেখানে সুন্দরও মহত্তর মর্যাদায় প্রকাশ 
পেয়েছে। 10০৪-র প্রকাশের ফলে প্রকৃতির জড় উপাদানে সাযুজ্য ও সামীপ্য-বোধ আসে-_ 
আমরা প্রকৃতির মধ্যে আগে খুঁজে পাই । হেগেলীয় দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর 
উইলিয়াম নাইট এই বহুধাবিভক্ত সৃষ্টির মধ্যে যে এঁকতান রয়েছে তাকে বলেছেন “0719 
06 0) 17817016010" ; এই ৪171 যেখানে আছে সেখানে আমরা সুন্দরকে পাই। এক তাল 
লোহা, তাকে আমরা সুন্দর বলব না কারণ তার বিভিন্ন অংশগুলি কোন সুসমগ্রস এঁক্যের 
মধ্যে বিধূত নয়-_- সেখানে সঙ্গতি নেই, মিল নেই, ছন্দ লেই, কাজে কাজেই সুন্দরও সেখানে 
অপ্রকাশ। এই জড়কে উত্তীর্ণ করে যখন জীবজগতে আসি তখন সুন্দরের সুষ্ঠু প্রকাশের 
দেখা পাই। জীবের মধ্যে দেখি এমন একটি এক্যসৃত্রের লীলা যা জীবসত্তায় সমগ্রতা এনে 
দেয়। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার ধ্যানধারণা, তার সাধনা ও ভজনা, সব কিছুর মধ্যে 
আমরা একমুখী প্রয়াসের সন্ধান পাই। তার চেতনার আলো ছড়িয়ে পড়ে তার সমস্ত অস্তিত্বে, 
তাই সেখানে এক অংশকে আর এক অংশের পরিপূরক মনে হয়? এককে বাদ দিয়ে অন্যটি 
হ'ল পঞ্গু, অচল। জীবের মধ্যে এই সজীব এক্যানুভৃতিই তার সৌন্দর্যের মূল কারণ তবে 
জীবজগতে যে সৌন্দ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি, সুন্দরের প্রকাশলীলায় সেটাই শেষ কথা নয়। 
জীবজগৎ বা প্রকৃতিক জগৎ নিঃশেষে সুন্দরকে প্রকাশ করতে পারে না, কারণ প্রকৃতি 
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হেগেলীয় শিল্পতত্ব ২৬৯ 


সীমাহীন নয়, কারণ প্রকৃতির জড় উপাদানে 19০৪-র প্রকাশ পদে পদে ব্যাহত হয়। [০৪ 
হ'ল অন্তহীন 10715) সত্তা তাকে সীমাহীন জড় প্রকৃতির আধারে সম্যক্‌ প্রকাশ করা 
সম্ভব নয়। তাই হেগেলের মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনেক বড় বড় ত্রুটি রয়ে গেছে। সে 
সৌন্দর্য অপূর্ণ ।৯ তাই চলে মানুষের পূর্ণতর সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াস। এর ফলে শিল্পের জন্ম; 
স্থাপত্য, ভাক্কর্য, রেখাঙ্কন, সঙ্গীত এবং কাব্যের সৃষ্টি। এ সৃষ্টিতে প্রকৃতির জড়বস্ত 
[0৪-র প্রকাশকে ব্যাহত করে না। আত্মা বা 590! এখানে সৃষ্টিশীল, নিজের সৃষ্টিতে নিজেই 
মশগুল। বাইরের কোন জড়বস্তর বাধা বা নির্দেশ সেখানে নেই-_ শিল্প হ'ল শিল্পীর মনের 
পট-ভূমিতে 19৩৪-র প্রকাশ ।২ 


“আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ 
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।__ (আমি) 


মনের রং ছড়িয়ে পড়েছে নিখিল ভুবনে-_ সে চুনি-পান্নাকে র্ভীন করেছে, আকাশকে 
নীল আর প্রকৃতিকে শ্যামল করেছে। মেঘের কোলে মন রঙ ঢেলে রূপকথার আনন্দ- 
লোকের সৃষ্টি করেছে। সেখানে শিল্পী সম্রাট; কোন বাধা নেই তার সৃষ্টির অমরাবততীতে। 
সেখানে জন গিলপিন অবিশ্রান্ত ঘোড়া ছুটিয়েছে, গালিভারের পথচলা অব্যাহত হ'য়েছে, 
অবিনেরত গল্পবলার শেষ নেই। 

সরু মোটা দুটো তাবে জড়িয়ে গেছে-_ দুটি সত্তা এমনিভাবে মিশেছে যে, তাদের 
পৃথক করা অসাধ্য। শিক্পভাব (০0710) এবং শিল্পরূপ (010) হ'ল দুটি তার-_ 
শিল্পসৃষ্টিতে এরা দুয়ে মিলে একটি নতুন স্ত্ার সৃষ্টি করে, একটি সুরের ঝরণাধারায় রসিক 
মনকে ধুইয়ে দেয়, “সহৃদয়- হৃদয়-সংবাদী” মানুষ আনন্দে সুধা পান করে সেই সার্থক শিল্পের 
রসধারায়। এই শিল্পভাব হ'ল মহাভাব, হেগেলের ব্রহ্ম, 14০৪-__ সার্থক শিল্পে এই মহাভাবই 
দ্যোতিত হয়। পঙ্গু, অক্ষম শিল্পীর হাতে দেওয়া শিল্পরূপ (6012১) এই মহাভাবকে সম্যকরূপে 
ধারণ বা প্রকাশ করতে পারে না; অবশ্য এই মহাভাবকে হেগেলীয় 1৭০৪-কে, পূর্ণ ভাবে 
রূপায়িত করা বে কোন শিক্পীরই সাধ্যাতীত। তাই দেখি যুগে যুগে নতুন নতুন শিল্পরূপের 
বিবর্তন-__ নানারকম পরীক্ষা- নিরীক্ষা চলেছে শিল্পীদের হাতে । যদি কোন দিন কোন শিল্পী 
এই মহাভাবের 0৭০৪) যোগ্য শিল্পরূপ দিতে পারে তবে সেদিন শিল্পবিবর্তন থেমে যাবে। 
শিল্পের ইতিহাস সেইখানেই ছেদ টানবে। সেই চোা। এবং 0011910-এর পূর্ণ মিলনে আমরা 
সম্পূর্ণ শিল্পকে পাব--. সেখানে উভয়ের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই, কোন বিরোধ নেই। 
শিল্পভাব এবং শিল্পরূপের এই যে 103100009 বা মিল, একে যদি আমরা নিখুঁত করতে 


১। ৬/.- 58০৮ প্রণীত 71০ 2715০9০828৩, পৃঃ ৪8৪ জরষ্টব্য। 
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৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত “পথে-বিপথে' প্রস্থ জর্টব্য। 


২৭০ নন্দনতখ 


পারি, তবেই আমাদের নিখুঁত শিল্পের ধারণাকে কাগজে কলমে রূপ দিতে পারব, সার্থক 
করতে পারব মানুষের চিরসঞ্চিত আশাকে ।১ 

শিল্পের আন্তর ভাব ও বাইরেকার বস্তরূপ এতদুভয়ের মিলনে অথবা বিরোধের ফলেই 
সিম্বলিক, ক্লাসিক্যাল এবং রোমান্টিক আর্টের জন্ম হয়। যেখানে শিক্পবস্ত ভাবকে রূপ 
দিতে চায় অথচ ভাবের প্রকাশের দৈন্য শিক্স-রূপায়ণের জড় উপাদানের অমিত আস্ফালনে 
প্রকট হ'য়ে ওঠে, সেখানে আমরা সিম্বলিক আর্টকে পাই। ভাব এখানে সংকুচিত, আভাসিক 
মাত্র । জড় উপাদানের বেড়াজালে মহাভাব বীধা পড়ে-__ তার পরিচয় বোদ্ধাজনের কাছেও 
ঢাকা থাকে। এখানে শিক্ষরূপের (5০700) অসম্পূর্ণ তা হেগেলীয় 1৭০-র প্রকাশের অনুকূল 
নয়-__ শিল্পভাব ও শিল্পরূপ পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক না হ'য়ে বিরুদ্ধাচরণ করে, 
কারণ ভাবের যোগ্য প্রকাশরূপ তখনো শিল্পীর আয়ত্তে আসেনি। স্থাপত্য শিল্প হ'ল সিম্বলিক 
আর্টর উদাহরণ । স্থপতি মন্দির নির্মাণ করে দেবতাকে প্রতিষ্ঠার জন্য-_ দেবতাকে শীতাতপ 
থেকে ত্রাণ করার জন্য, কিন্তু দেবতাত্মাকে প্রকাশের শক্তি স্থাপত্যশিল্সের নেই। এখানে 
আমরা শিক্ষরূপায়ণেব জন্য স্তুপীকৃত জড় উপাদানের গন্ধমাদনে “মহাভাবের* বিশল্যকরণীকে 
হারিয়ে ফেলি, কারণ জড় উপাদানের অহেতুক প্রাচুর্য ভাব ও রূপের পূর্ণ মিলনের অন্তরায় 
হ'য়ে দীড়ায়। কাজেই সিম্বলিক স্থাপত্য-শিল্পকে পিছনে ফেলে এগোতে হয়। তারপরেই 
আসে ক্লাসিক্যাল আর্চ। শিক্পাঁবর্তনের এই পর্যায়ে আমরা ভাব ও রূপের একটা 
সুসঙ্গত মিলন দেখতে পাই! এখানে ভাব রূপায়ণের জড় উপাদানকে খর্ব করা হয়েছে, 
তার অনাবশ্যক বিস্তারকে সুমিত করা হ'য়েছে ভাব প্রকাশের যোগ্য করে। এর উদাহরণ 
আমরা পাই ভাস্কর্যশিল্পে; মানুষের মূর্তি নির্মাণে ক্লাসিক্যাল আর্ট চ০োপ। এবং 000101- 
এর পারস্পরিক মিলন সম্পর্কে নিখুত বলে একে সবচেয়ে সুন্দর বলা হ'য়েছে হেগেলীয় 
শিল্পদর্শনে।২ কিন্তু শিল্পবিবর্তন এখানে থেমে যায় নি। এর পরে আসে রোমান্টিক আর্চ। 
এখানে ভাব মুখ্য, রূপ ও জড় উপাদান এখানে গৌণ । শিল্পরূপের এখানে কাজ হ'ল শুধু 
সংকেত করা, ইঙ্গিত করা-_ শিল্পভাব তাকে অতিক্রম ক'রে ব্দূর চলে যায়, বোছ্ধাকে 
নিয়ে যায় রসলোকের অন্তুপুরে। ভাবের ব্যঞ্রনা রূপের বাধাকে বারে বারে অস্বীকার করে, 
তাকে ভেঙ্গে দিতে চায়। ভাব আপনাকে রূপের সমস্ত বাধা থেকে মুক্ত ক'রে নিতে চায় 
আন্তর মুক্তি-উন্মাদনার প্রাসাদ গুণে । সে শিল্প-রূপের সাথে মিলে-মিশে থাকতে চায় না 
বলেই ক্লাসিক্যাল যুগের শ্রীকদেবতারা মানুষের আকারে কন্সিত, তাই মূর্তি নির্মাণ ব্যাপারে 


১। স্টেসের কথায় বলি ৫ “111৩ 79581 0110 01 এ, 10696 1৮৮০ 51065, ০01006998 800 
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গে 1128. পৃঃ৪৫১-৫২ ভরষ্টব্া। হেগেলীয় শিল্পদর্শনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্টেস শিল্পরূপ ও 
শিল্পতাবের এই একাত্ম মিলনকে সার্থক শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য বলেছেন। আমরা এই কথার 
অনুমোদন করি! 
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হেগেলীয় শিল্পতত্ব ২৭১ 


দেবত্বের আদর্শকে সে যুগের শিল্পী অবয়ব দিয়ে, মূর্তি দিয়ে, রূপায়িত করতে পেরেছিল। 
কারণ সে আদর্শ অসঙ্গ আত্মার (93০115 9010) মহতর ধারণা । এই সুমহান আদর্শকে 
যোগ্য শিল্পরূপে রূপায়িত করা যায় না- শিক্ষরূপ এখানে অকিঞ্জিৎকর হয়ে পড়ে। ভাব 
এখানে দ্যোতিত হয়- তার ব্যঞ্রনা রূপকে অতিক্রম করে। এইখানেই রোমান্টিক আর্টের 
শ্রেষ্ঠতা। জড়রূপ মহাভাবের নাগাল পায় না-_ শ্বীষ্ঠীয় যুগের ভগবান আপনাকে মূর্তিতে 
প্রকাশ করেন না-- তার মহিমা মূর্তির গণ্ডকে অতিক্রম করেছে।১ 

অঙ্কনশিল্প, সঙ্গীত এবং কবিতা রোমান্টিক আর্ট বলে খ্যাত। এই তিন শ্রেণীর শিল্পেই 
বস্তরূপের উপাদান ভাবের তুলনায় অত্যন্ত অল্প; তাই ভাবের প্রকাশ অবারিত থাকে । এখানে 
শিল্পভাব এবং শিক্পরূপের মিলন আরো গভীর । স্থাপত্য অথবা ভাস্কর্যশিক্পে ঠিক এই ধরনের 
ভাব-রূপের একাত্মতা আমরা পাইনি! অঞ্কনে শিল্গের উপাদান কোন অড়বস্ত নয়, এ শুধু 
রঙ তুলির খেলা, 51718] 013 ০11151)। শিল্পরূপ আমাদের চোখের সামনে যাকে 
তুলে ধরে, ভাবের ব্যঞ্জনা তাকে অতিক্রম করে আমাদের ব্দূর নিয়ে যায় নব নব 
ভাবলোকের শিখরে শিখরে! হেগেল অঙ্কনশিক্পকেও চরম প্রকাশের ময্দা দিলেন না। তার 
মতে অঙ্কনশিল্প হ'ল "7০০ ০)০০1৮৩, অর্থাৎ একটু বেশী মাত্রায় বস্তনির্ভর। অঙ্কনের পরে 
এলো সঙ্গীত! গান ০৮)০০/৮০ হওয়ার দোষ কাটিয়ে উঠেছে বললেই চলে। হেগেল গানকে 
911০1;৬০ বা ব্যক্তিনির্ভর বলেছেন। গান আমাদের আস্তর অনুভূতির কাছে আবেদন করে। 
অন্কনের মত কাগজ পাথরের তার দরকার হয় না। স্থানের বা স্থানিক বিস্তারের কোন প্রয়োজন 
নেই সঙ্গীতের। রঙ. আলো, ছায়ার প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেছে। বস্তুনিভর্বরতা ক্রমেই শূন্য 
হস্তে চলেছে। মানুষের আন্তরজীবনের ভাব ও ভাবনাকে সঙ্গীত প্রকাশ করছে। তবু সে 
প্রকাশ হেগেলের মতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়? সুর এবং শব্দ ভাবকে দ্যোতিত করলেও পুরোপুরি 
“ভাব” হয়ে উঠতে পারে নি। সঙ্গীত সম্বন্ধে হেগেল বলেছেনঃ “]1 610109165 [015 
10691165110 500)০001০ ০1000110017 11) 006 ০018078019101018 06 55561701811 £1550178131 
90077 18117517 (1097) 15101 (0170-”২ সুরের মূর্ছনায়, শব্দের সুবিন্যাসে যে রূপলোকের 
সৃষ্টি হয় সেখানে শিল্পভাবের প্রতিষ্ঠা স্বচ্ছন্দ এবং বহুল পরিমাণে স্বাধীন। তবু অভাব থেকে 
যায়; শিক্গরূপের উপাদান ভাবের প্রকাশকে ব্যাহত করে. তার পরিমাণ যতই সামান্য হোক 
না কেন। তাই ত প্রয়োজন হয় সঙ্গীত থেকে কাব্যে আসার। কবিতার আবেদন সার্বিক। 
সঙ্গীতের শব্দ এখানে অর্থবহ বাক্যের রূপ নিয়েছে , ভাবকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছে। 
কাব্যের €০)-কে হেগেল বলেছেন [16 51£7 06 জাত 1053, 0156. 53007559100 0 
[৩৪3017”» মানুষের মনন সাধনার প্রকাশ হয় কাব্যে। ছ৭৪গ-কে যোগ্য আধারে ন্যস্ত করা 
হয় অবশ্য ছন্দ-যতির নিয়ম মেনে। সঙ্গীতে শব্দের যে মুল্য ছিল, যে মর্যাদা ছিল, সে 
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৭২, নম্পনতত্ব 


মযাদা কাব্যে আর নেই। কাব্যের রাজ্যে শব্দ শুধু অর্থকে, ভাবকে প্রকাশ করে-_ সেখানেই 
তার মূল্য, তার সার্থকতা । শব্দ এখানে ভাব রাজ্যের দিকে অঙ্গুলি সংকেত ক'রে আমাদের 
[617 9 51711-এর দিকে পথ নির্দেশ করে। কাব্য সুস্পষ্ট অর্থবহ ; সঙ্গীতের কুয়াশাচ্ছর 
ভাবব্যঞ্জনা এখানে নেই। মহাভাব (1959) আপনাকে কাব্যে প্রকাশ করে সবচেয়ে সুন্দর 
ভাবে। তাই কাব্যের স্থান হেগেলীয় শিক্পদর্শনে সকলের চেয়ে উচ্চে। শিল্প-পর্বে 19০৪- 
কে প্রকাশ করার সর্বশেষ প্রয়াস হ'ল কাব্য। তারপর আর্ট অতিক্রান্ত হয়, হেগেলীয় ব্র্মের 
দ্বিতীয় পদক্ষেপ ঘটে ধর্মের পটভূমিতে । আর্টের সেখানে মৃত্যু হয়েছে। হেগেলীয় ভাষ্যকার 
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বরিস পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ত 


অন্তমুখী মানসিকতার অধীশ্বর পাস্তেরনাকের জীবনজিজ্ঞাসা এক মহত্তর শিকল্পজিজ্ঞাসায় 
আত্মস্থ হ'য়ে আছে। জিজ্ঞাসু পাঠকের অন্ত্দৃষ্টি যখন এই শিক্পজিজ্ঞাসার যথাযোগ্য সমাধান 
খুজে পাবার প্রয়াসে এক আনন্দতত্বের মৌল ধারণায় উপনীত হয়, তখন পাস্তেরনাকের 
নন্দনতত্বের ভিত্তিভূমি তিনি স্পর্শ কবেন। সুগভীর জীবনপ্রত্যয়ের স্পর্শ তার সমগ্র 
নন্দনতত্বের বিরাট সৌর্ষেব প্রতিটি পঞ্জরে প্রতিটি অস্থিকণায়। এই মহাশিক্সীর জীবনদর্শন 
যেমন উৎকণ্ঠাপ্রোষিত তেমনি আবার তার নন্দনতত্বও পরামূল্যের লক্ষণাত্রান্ত। তাই বরিস 
পাক্তেরনাকের নন্দনতত্ব গভীর ভাবে প্রণিধানযোগ্য। অনন্য-সাধারণ সাহিত্যকৃতির অ্টা 
হিসেবে তিনি অতিভাস্বর হয়ে উঠেছেন আমাদের কাছে; সাহিতোর মূলগত যে অর্থ তা 
সত্য হয়েছে পাস্তেরনাকের সৃষ্টির বেলায় । দেশবিদেশের গুণীজনেরা তার সাহিত্যের ভেলায় 
চড়ে বসলোকে যাত্রা করেছেন; আনন্দ পেয়েছেন; এ আনন্দের রসাস্বাদনকে '্রদ্মাস্বাদসহোদর” 
বলেছেন প্রাচীন ভারতের আলংকারিকেরা । এই যে রসাস্বাদন, এই যে অলৌকিক আনন্দের 
উদ্বর্তন এটাই হ'ল শিল্প-লক্ষ্য এমন কথা পণ্ডিতেরা বলেছেন। এই অলৌকিকের আবিভাবি 
ঘটে শিল্পবস্ত্রকে আশ্রয় ক'রে; শিল্পীর প্রতিভার জাদুস্পর্শে এই অলৌকিকের সৃষ্টি হয়। 
শিল্পীর এই স্পর্শটুকু ছাড়া এই অলৌকিক তত্বের অন্য কোন ব্যাখ্যা মেলে না। পাস্তেরনাক 
বললেন যে যাকে আমরা অলৌকিক বলি তা প্রতিভার স্পর্শ পাওয়া সাধাবণ লৌকিক 
ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ পাস্তেরনাক বলতে চাইলেন যে শিল্পের বিবয়বস্ত বা উপজীব্য 
অতি সাধারণ, সহজ এবং অ-নাটকীয়ও হতে পারে। মহৎ শিল্পের সৃষ্টির জন্য মহত্তর 
বিষয়বস্তুর (০01)107) প্রয়োজন নেই। পাস্তেরনাক পুশকিনের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি 
বললেন যে পৃশকিনের রচনার বিষয়বস্তু হ'ল-- মানুষের দৈনন্দিন জীবনেব খাটুনি, কর্তব্যের 
বোঝা ও দিনগত পাপক্ষয়ের স্তবগান। মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাস্তেবনাকের এই প্রসঙ্গে 
একটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তার নন্দনতাত্ত্িক ঘোবণায় এ কথা আমাদের 
বললেন যে সাহিত্যের বিষষবস্ত্র বা উপজীব্য নির্ধারণের কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক মানদণ্ড 
নেই। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে শিল্পাচার্য অবনীল্্রনাথও বললেন যে শিল্পীর জগৎ হল 
নৈরাজ্যের জগৎ। কোন বিষয়বস্তুই সেখানে অপাংক্তেয় নয়। কোন শব্দের অপ্রতিহত 
প্রবেশকে সে লোকে নিষিদ্ধ করা চলে না। বরিস পাস্তেরনাক এই ধরনের মতবাদিতার 
প্রতিধ্বনি করে বললেন যে যথেষ্ট শব্দ চয়নের অধিকার কবির আছে। তিনি উদাহরণ দিলেন 
পুশকিনের “বংশলিপি" কবিতাটি উদ্ধৃত করে £ “বুজোয়া, এক বুর্জোয়া, এই হলাম আমি” । 
পুশকিন অসংকোচে নিজেকে বুর্জোয়া বলে ঘোষণা করলেন/সমকালীন মানুষের চেতনায় 
বুর্জোয়া কথাটি অসম্মানসূচক বলে গণ্য হয়েছিল। ইংরেজী অলংকার শাস্ত্রে যাকে 890)99- 
এর উদাহরণ বলা হয়েছে এবং কাব্যে যা অবস্থিত তেমনি ধারা কাব্যরীতির প্রশংসা করলেন 
পাস্তেরনাক। তিনি পুশকিনের “ওনেপিনের যাত্রা" থেকে উদ্ধৃতি তুলে বললেন £ 

“এখন আমার স্বপ্প হলেন গৃহিনী 


নন্দনতত্ব--১৭ 


২৭৪ নন্দন তত 


শান্ত জীবন উচ্চতম আকাঙক্ষ, 
মস্ত গামলাভরা বাঁধাকপির সুরুয়া”। 

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তীর নন্দনতাত্বিক চিন্তা বিবর্তনের কোন এক পায়ে মনুষ্য শিল্পের 
বিষয়বস্তু হিসাবে পরিশীলিত, সংস্কৃত এবং বিশেষভাবে নিবাচিত ব্যক্তি চরিত্রের মহত্তর 
দিকটিকে শিল্পের উপজীব্য বলে গ্রাহ্য করেছিলেন। অবশ্য উত্তর-কালে এই পযিটি উত্তীর্ণ 
হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে । পান্তেরনাক চেকভ এবং পুষ্কিনের সাহিত্যের মধ্যে 
মানবজাতির চরম উদ্দেশ্য বা মোমোর পথনির্দেশের কোন ইঙ্গিত পান নি বলেই পুশকিনকে 
এবং চেকভকে সাধুবাদ দিয়েছেন। তিনি দ্বার্থহীন ভাষায় বললেন যে শিশুর মত সহজ 
এবং সরল মানসিকতার লক্ষণ আমরা চেকভ এবং পুশকিনের মধ্যে দেখেছি। তাইতো 
পার্তেরনাকেব কাছে তারা এতো প্রিয় । শিল্পের আবেদনকে অসামান্য হতে হলে বিষয়বস্তুর 
গা্তীর্য এবং মহত্ব যে অবশ্যগ্রাহ্য এ তত্বে পাস্তেরনাক বিশ্বাস করেন নি। তিনি বললেন, 
যে কোন শিক্পকর্মই নানান দিক থেকে আমাদের কাছে আবেদন জানাতে পারে-_ শিল্পের 
রূপ ও বিষয়বস্তুব ঘটনাবলীর সুবিন্যাস অথবা সুষ্ঠু চরিত্রায়ন এরা সবাই শিল্প উৎকর্ষের 
উত্স হতে পারে। কিন্তু যে কোন শিল্পকর্ম সম্পর্কে প্রথম এবং শেষ কথা হ'ল তাকে 
“শিল্প” হযে উঠতে হবে। সার্থক শিল্পসৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা নীতির কথা ভুলে যাই, 
আদর্শবাদ আত্মগোপন করে, জীবনদর্শন নেপথো সরে যায। তাই তো পাস্তেরনাক বললেন 
যে দস্তয়েভস্কির 40176 2174 (৯011015101)0)1" গ্রন্থটি পড়তে পড়তে আমবা বাস্কলনিকভের 
দুদ্কিযার দ্বারা ততটা অভিভূত হযে পড়ি না যতটা অভিভূত হই এই গ্রন্থটিকে সার্থক শিল্পসৃষ্টি 
হিসেবে উপলদ্ধি ক'রে। শিল্পীর জাদু যা শিল্প সৃষ্টি করে তার চবিত্র কিন্তু দেশে দেশে 
কালে কালে বদল হয় না। রং, কপ, ঠাট, কাঠামো এ সব যতটা বিভিন্ন হোক না কেন 
শিল্পের অন্তলক্ষ্ী যেখানে আসন পাতেন তা যথার্থ শিল্প হয়ে ওঠে। তাই তো বসোত্তীর্ণ 
শিল্প কালোতীর্ণ। পাস্তেরনাক বললেন, শিল্সেব এই স্বরূপ লক্ষণকে স্বীকার করলে বলতে 
হিডেন ই রিবা উর নি 'আদিবাসীর শিল্প, মিশরের 
শিল্প, গ্রীসের কি আমাদের নিজেদেব _সব, আমার মনে হয়, আসলে একই, এক এবং 
অদ্বিতীয়, হাজার হাজার বছর ধরে যা অবিকল থেকে যায়, এ হল সেই। শিল্পের এই 
যে সার্বভৌম চিত্রটি পাস্তেরনাক আঁকলেন তা কস্ত শবশেষকে' (0910)019) আশ্রয় করে 
রসঘন হয়ে ওঠে । এই বিশেষকে আশ্রয় করে যে শিল্প-চাবিত্র্য এটি হ'ল শিল্পীর প্রতিভার 
প্রসাদগ্ডণ। শিল্পী যে আলোয় যেমনভাবে যে ভঙ্গীতে বিশেষকে অবলোকন করলেন, সে 
বপটি হ'ল মানস নেত্রে অতি ভাস্বর। তাব সীমা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট! শিল্পী তাকে যেভাবে 
প্রকাশ করলেন তা হল তার চুড়ান্ত রূপ। তাইতো পাস্তেরনাক বললেন, “আমার বরাবরই 
মনে হয়েছে যে /* এমন কোন পদার্থ নয যার পরিধির মধ্যে অসংখ্য ধারণা আর বহু 
বিচিত্র প্রকাশের অবকাশ আছে।” অর্থাৎ শিল্পীর নিজস্ক ধারণা এবং তা'র প্রকাশ শিল্পী যেভাবে 
ঘটিয়েছেন তার দ্বিতীয় সংস্করণ সন্ভব নয়। পাস্তেবনাকের মতে প্রতিটি শিল্পকর্ম হল 
অনন্যসাধারণ বা [0096 যদি তর্কশাস্ত্রের সুত্র ধরে আমবা অগ্রসর হই এবং পাস্তেবনাকের 
মূলনীতিকে অনুসরণ করি তা'হলে আমাদের বলতে হয় যে সাহিতাকর্মের সার্থক অনুবাদ 
পাস্তেরনাকেব নন্দনতত্বে নীতি হিসাবে অগ্রাহা। কেননা, শিল্পীর দেখা যে জগৎ, যে 
চিত্রকন্সের মাধ্যমে তিনি তাঁর মানসমুর্তিটিকে রসঘন করে তুলেছেন তার নাণাল পাওয়া 


বরিস পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ত ২৭৫ 


পাঠকের বা অনুবাদকের পক্ষে অসাধা বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে অনুভূতি, যে 
ভাবতন্ময়তা শিল্পীকে আবিষ্ট করেছিল তার পুনসৃজন কখনই সম্ভব নয়। উদাহরণ দিই 
পাক্তেবনাকের কবিতা থেকে $ 
এক চাদরেই দু-জনে বই ঢাকা, 
আমার বাহুবন্ধে বাধা তুমি। 
ভুল হলো যে! ঝোপের গাছগুলো 
আইভিতে নয়. কড়া নেশায় ঘেরা'। 
তাহ'লে,.বেশ,চাদরটাকে টেনে 
নাও মাটিতে পেতে”। (নিশা) 
কবি প্রাস্তেরনাক কথাব আঁচড় টেনে যে সম্পূর্ণ রেখাচিত্রটিকে ফুটিয়ে তুললেন তা বসোত্তীর্ণ 
হয়েছে কবিমনেব অনুভূতিনিবিড় স্থাধীভাবকে আশ্রয় করে । ব্যাভিচারী ভাব এবং বিভাবের 
সংযোজনে সংবেদনশীল মনে যে অনুভাবের সৃষ্টি হয় তার ফলেই অননাসাধারণ সংবেদন্টুকু 
জন্ম নেয়। সেই মৌল সংবেদনের পুনর্বীকরণ কখনও সম্ভব হয না অপর একটি মনে। 
সহাদয-হৃদয-সংবাদী বসিক সুজন নতুন কবে আপন মনের পটভূমিকায় এই চিত্রকন্সটির 
হয়তো সৃষ্টি কবতে পাবেন। কিন্তু উভযের মধ্যে ব্যাবধানটুকু থেকেই যাবে। কেননা দুজনের 
শিল্প প্রকরণ কখনই এক হতে পাবে না। 
শিল্পকর্মেব এই অননা সাধারণ চরিতকে পাস্ডেরনাক যুক্ত করেছেন শিল্পীর অলৌকিক 
শক্তির সঙ্গে । মহাদার্শনিক প্লাতো শিল্পীর এই অলৌকিক শক্তির কথা বলেছেন, প্রত্যক্ষ 
কবেছেন কৰিব মধ্যে এই স্বর্গীয় উন্মাদনা । তাই উভয়ের কাছেই শিল্পকর্ম অনন্যসাধাবণতাব 
দাবী রাখে। পাক্তেরনাক যে তবে বিশ্বাস করেছেন সেই তত্বটিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন 
তাব সৃষ্ট সাহিতা কর্মে। এদিক থেকে বিচাব করলে তাকে আমরা অদ্বৈতবাদী নন্দনতাত্বিক 
আখ্যায় ভূষিত কবতে পারি। তার "আগস্ট শীর্ষক কবিতার শেষেব কযষেকটি ছত্রে 
তিনি বললেন £ ্ ৃ 
বিদায় আমার উন্মুক্ত পাখাব বিস্তারকে, 
উডে চলাব স্বাধীন প্রতিজ্ঞাকে বিদায় ! 
বিদাষ, সৃষ্টিশীলতা, অলৌকিক শক্তি, 
বাণীর মধ্যে উন্মোচিত বিশ্বরূপ ।” 
শিল্পীর সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই যে বিশ্বরূপটুকু আপন সীমাহীন বৈচিত্র নিত্য উদ্ভাসিত, এ 
সত্য পাস্তেরনাক বিশ্বাস করেছেন ; আব এটিকে সঞ্ঘটন করায় শিল্পীর চিত্তাশ্রয়ী অলৌকিক 
শক্তি। এই লোকোত্তর সৃষ্টি উন্মাদনা অতি সাধারণকেও অসামান্যের মর্যাদা দেয়। 
রবীন্দ্রনাথের সেই অন্তঃপুরের অতি সাধারণ মেয়ে, তাকে রসিক পাঠক চেনে না। যাকে 
অসামান্য করে তুলতে শরত্বাবুর প্রতিভার জাদুর দরকার হয়। সেই মেয়েই ত কবির কাব্যে 
দ্বিথিজয়ী দ্যুতিতে আভাসিত হয়। “অপূর্ববস্তনির্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা” হল প্রতিভা । ভারতীয় রসশাস্তে 
তার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হ'য়েছে। আধুনিক কালে পান্তেরনাকের নন্দনতাত্বিক ধারণায় তার 
প্রভাব অসংশয়িত। এ কথা অনস্বীকার্য যে তার “ডাক্তার জিভাগোর” উপাদান এবং 


২৭৬ নন্দনতত্তব 


জিভাগোর কবিতাগুচ্ছ খ্রিষ্ঠীয় প্রেরণায় প্রোজ্জল। ইত্রুদী বংশোদ্তব এই মহাশিক্সী বললেন 
£ “খৃষ্ট এসেছিলেন আমার কাছে, তাকে না পেলে এই যুগের যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে 
পারতাম না।” জীবনচর্যায় যেমন খ্রিস্টের প্রেরণা তাকে অনুপ্রাণনা জুগিষেছে, তেমনি শিল্প- 
এষণায়ও সেই মহৎ প্রতীতি তাকে অনুপ্রাণিত করেছে নতুন নতুন সার্থক সৃষ্টিতে । জীবনচর্যায় 
যে মন্ত্র শক্তি দেয় সেই মন্ত্রই শিক্পকেও উজ্জীবিত করে। পাস্তেরনাকের জীবনে ও মননে 
প্রিস্টতত্ব যে সপ্রীবনী শক্তির প্রবাহকে উৎসারিত ক'রে দিয়েছিল তা-ই অলৌকিক তত্বরূপে 
নন্দনতত্ব পর্যালোচনার পটভূমিতে প্রতিভাস্তি হ'ল। শিল্গের “অলৌকিক উৎস" তত্বে তিনি 
এতই গর্ভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি তার কাব্যকে কোন গোষ্ঠীভুত্ত করে 
“কিউবিস্ট” বা “ফিউচারিস্ট' কবি-গোষ্ঠীর একজনা হ'তে চাননি। ইংরেজী ভাষায় অনুদিত 
5306 ০0701" শীর্ষক আত্মজীবনীতে জীবন রসায়নের স্বাদটুকু হারিয়ে ফেলে একে একে 
তারা যখন আত্মঘাতী হ'লেন তখন দেখি পাস্তেরনাক তাব বলিষ্ঠ বিশ্বাসটুকুকে সম্বল ক'রে 
একক সংগ্রামে কালজয়ী হ”তৈ চলেছেন। যে বিশ্বসের বলিষ্ঠতা তাকে এক দুর্দম জীবনবাদে 
বলিষ্ঠ করে তুলেছিল তা তাঁকে দিয়েছিল এক অনমনীয় আশাবাদ তার শিকল্প-দর্শনে। তিনি 
লিখলেন £ 

“আমাকে বাঁচাবার জন্য আমার পিতা 

পারতেন না কি অক্ষ্োহিণী বাহিনী পাঠাতে? 

তাহলে কার সাধ্য আমার কেশম্পর্শ করে! 

ছত্রখান হতো শত্রতরা, কোন চিহ্র থাকত না। 

কিন্তু জীবনগ্রন্থ সেই পাতাটিতে পৌছালো 

যেখানে আছে পুণ্যের পূর্ণতা। 

সেই লিপিকে হ'তেই হ'বে সার্থক 

তবে তাই হোক। আমেন। (পথ যেখানে) 

এমনিধাবা অলৌকিক প্রতিভানের (71001097) মধ্য দিয়ে সমগ্র শিল্পকর্মটি শিল্পীর 

মানসলোকে আবির্তৃত হয। সে আবিভাঁবের কোন প্রয়োজন নেই। সকল প্রয়োজন-উত্র 
সেই আবিভবি। পাস্তেরনাকের শিল্পদর্শন এই প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়েছে অনায়াসে! তার 
ভাবনায় জারিত খ্রিস্টতত্বেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এই প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার 
ঘটনাটুকু। জৈব প্রয়োজনে যে প্রাণের সৃষ্টি হয় সে প্রাণ অপ্রয়োজনের প্রয়োজন নয়। খ্রিস্টের 
তা তার প্রকৃতির বিধানেরও বিরুদ্ধে খ্রিস্ট্র জন্ম সম্ভব হয়েছিল অলৌকিক উপায় এবং 
প্রেরণার দ্বারা। পান্তেরনাক জীবনের মূলে যেমন বাধ্যতাকে অস্বীকার করলেন ঠিক তেমনি 
করে শিল্পোৎসকের মূলেও এই প্রয়োজনকে অস্বীকার করলেন। তার প্রেরণাতত্ব আমাদের 
দিয়েছে সাধারণের বদলে অসাধারণকে, প্রাত্যহিকের বদলে উৎসবকে । তবে এ কথা 
অনস্বীকার্য যে তার শিল্প [ি5৪1:ঠ অনুসারী ; তিনি তার ইউবি চরিত্রের মাধ্যমে বললেন £ 
“আর একটা ব্যাপার নিয়ে সম্প্রতি আমি ভাবছি খুব পে হ'ল জীবজগতে অনুকৃতি, যাকে 
বলে “151056515"1 পারিপার্থিকের বর্ণের সঙ্গে জীব্জন্ত কী কবে তাদের বহিবাধয়বকে 
মিলিয়ে নেয়, এই অনুকরণের তত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। অন্তর ও বহির্জগতের সম্বন্ধের উপর 
আশ্চর্য আলো ফেলে এই অনুকরণ-__ আমার তাই ধারণা ।” প্াস্তেরনাকের 71109515, 


বরিস পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ব ২৭৭ 


1510115 এর 11706515 নয়। তার মহত্র শিল্প প্রেরণায় এই ?/1706515 ভাবান্তর। শিল্পকে 
যদি প্রেরণালক্ধ সম্পদ বলে মনে করি তাহলে [76515 তত্ব সেই পরিপ্রেক্ষিতে অবান্তর 
হয়ে পড়ে । পাস্তেরনাকের মানসপুত্র ইউরি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন £ “এরকম মুহূর্তে ইউরির 
মনে হয় যে তার সৃষ্টির প্রধান অঙ্গটা সম্পন্ন হচ্ছে তার ছারা নয়, তার উদ্ধতন অন্য কোন 
শক্তি কর্তৃক নিদিষ্ট, সেই শক্তি তার নিয়ন্তা, সেই মুহূর্তে জগতের চিন্তা ও কবিতা বলতে 
যা বোঝায়, আর ভবিষ্যতে যা কিছু বোঝাবে সবই সেই শক্তি ছড়া আর কিছু নয়।" ইউরি 
যখন কবিতা লেখে তখন সেই সৃষ্টি প্রক্রিয়াটিকে যেতাবে পাস্তেরনাক বর্ণনা করেছেন তা 
উদ্ধৃত করে দিলে শিল্পী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে £ 

“দুটি তিনটি স্তবক রচনা করলে যে, 

তার কয়েকটি চিত্রকল্প তাকেই বিস্রিত করে দিল। 

সে অনুভব করলো তার আবির্ভাব, 

লোকে যাকে বলে প্রেরণা । 

যে সব ক্ষমতার অনুবন্ধের ধারা শিল্পী-নিয়ন্ত্রি 

এ রকম মুহূর্তে তার সংস্থান উল্টে যায়__ 

মাথার উপর দীড়িয়ে যায় যেন, 

তখন তার কর্তৃত্ব থাকে না শিল্পীর, 

তার প্রকাশোন্মুখ মানসিক অবস্থানও না; 

সব দখল করে নেয় ভাষা, 

যা তার আত্মপ্রকাশের উপায়।” 

প্রসঙ্গাস্তরে পাস্তেরনাক ইউরির “সম্ভ জর্জ ও ড্রাগনের” কিংবদন্তীটি লেখার ইতিবৃত্ত 

লিখেছেন। ইউরি পরীক্ষানিরীক্ষা করছে ছন্দ নিয়ে, যতিপাত নিয়ে। তিনমাত্রা স্বক্স পরিসরে 
আটোসীটো হয়ে কথাগুলো বসালে' ইউরি ; তার উৎসাহ ও উত্তেজনার অন্ত নেই। পংক্তি 
ভরাতে সঠিক শব্দ চলে এলো পরপর, সেই ছন্দের প্ররোচনায়। যা উক্ত হল না তাও 
₹কেত বলা হযে গেল। যেমন শপ্যার কোন বালাদগীতিকায় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা 
যায়-__ তেমনি ইউরিও যেন অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনতে পেলেন। পাস্তেরনাক ইউরির কাব্যসৃষ্টি 
চিত্রকক্সটিতে যে রঙের তুলি বুলিয়েছেন সে রঙ আহত হয়েছে তার নন্দনতাত্বিক ধারণা 
থেকে; তার কাছে রূপ পরিপ্রহের আনন্দটুকুই হ'ল সৌন্দর্য এবং শিল্প এই সুন্দরের সেবা 
কারে। শিল্পী প্রেরণায় যে রূপ সৃষ্টি হয় সেই রূপ সৃষ্টিই হ'ল অন্ত আনন্দের আধার। 
শিল্পের জগতের যেমন রূপ মুখ্য তেমনি এই রূপই হ'ল প্রাণিজীবনের মৃলসৃত্র। পাস্তেরনাক 
বললেন যে, এই রূপটুকু ছাড়া কোন প্রাণীর ভিন্ন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অতএব 
প্রাণলোকে ও শিল্পলোকে এই অস্তিত্বের আনন্দটুকূই পরম কাব্য। শিল্পরসে এই আনন্দ 
উত্তাসিত ; জীবনচযণ্ি তার প্রসাদ। অদ্বৈতবাদী নন্দনতাত্ত্িক পাস্তেরনাক শিল্পানন্দকে 
ব্রহ্ষাস্বাদ সহোদর” বলেননি সত্য কিন্তু তার নন্দনতাত্ত্বিক ধারণায় এমন ইঙ্গিতের অপ্রতুলতা 
নেই যা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে তিনি শিল্পানন্দকে অপার্থিব মহিমায় মহিমাঘিত 
বলে ভেবেছেন। 


রমা বলার শিল্পদর্শন 


শিল্পদর্শনের ইতিহাসে যে কয়েকজন মনীবীর স্বাতন্ত্য স্বীকৃত হয়েছে চিন্তা এবং সুউচ্চ 
ব্ঞ্জনায়, তাদের মধ্যে রমা রলাকে নিশ্চয়ই আমরা অগ্রণী বলে ভাবতে পারি। তার 
শিল্পধারণা একদিকে যেমন শিক্পীর স্বাধীনতার ধারণাকে আশ্রয় করেছে অন্যদিকে তেমনি 
তা" তার সত্যেব ধারণা থেকেও বিচ্যুত নয়। শিক্পসৃষ্টিতে শিল্পী সর্ব বন্ধন বিমুক্ত হবে; 
এই বন্ধন বিমুক্তির মধ্যে কিন্তু সত্যের নিদের্শনা ওতপ্রোতভাবে অনুস্মৃত। এটা ভাববার 
কথা যে শিল্পে শিল্পীর সার্বভৌম স্বাধীনতার মধ্যে কিভাবে আমবা সত্যের নিদের্শনাগুলিকে 
স্থান দিতে পারি। সত্যনিষ্ঠ হয়েও শিল্প কী আপন সার্বভোম স্বাধীনতাটুকুকে অক্ষপ্ন রাখতে 
গাল্রে* এই প্রশ্নটা হ'ল নন্দনতত্বের অন্যতম দুরূহ প্রশ্ন । প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে. 
শিল্পীর স্বাধীনতা হ'ল হৃদয়ের স্বাধীনতা, অনুভূতির স্বাধীনতা, অনুভবের স্বাধীনতা : তার 
সঙ্গেই সম্দিলিত কবতে হবে চিন্তার স্বাধীনতাকে ; তা হল বুদ্ধিগত। সত্যের ধাবণা এই 
বুদ্ধিগত স্বাধীনতাব উপজীব্য, বুদ্ধিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুপ্ন কবে সতোর ধারণা । উদাহরণ 
দিই__- আমি বলতে পারি না যে, টেবিলের পাঁচটা পা আছে। আমাব কল্পনা এখানে আমার 
বুদ্ধিগত ধারণাকে অতিক্রম করতে পারে না; করলে সত্যের অপলাপ কবা হবে। এই 
যে বস্তুগত সত্যের ধারণা একে আমরা প্রাকৃত সতা বলে জানি । এই সত্য কাব্যসত্য নয। 
প্রথম জীবনে রঁলা ভেবেছিলেন যে এই প্রাকৃত সত্যকে শিল্পে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং 
এই সত্যের প্রতিষ্ঠা ছাড়া শিল্পীর অন্য বিশেষ কোন মযাদা নেই। তিনি বলেছিলেন, 
৪11 1095 (ত 49197016 ৮101) 91519, 1 ৬৪১ ৮০০৫ 0৮০ 10 811 ৪75 অথার্থি শিল্পী যদি 
মিথার বেসাতি করে তবে সেই শিল্প তার কাছে স্্বথা পবিত্যজ্য। 

এই বুদ্ধিগত সতোোর ধারণা এবং হৃদযগত সত্যের ধারণা-_- এ দুয়ের সম্ববযই বলা 
ঘটাতে চেয়েছেন শিল্পবৃত্তে। শিল্প বলতে, বুদ্ধিগত সত্য বলতে আমরা বস্তবাদ বা প্রাকৃত 
সত্যকে বুঝি একথা আগেই বলেছি; আব জদযগত বাাপাব! এ দুয়ের সম্মিলন ঘটিয়েছেন 
রলা শিল্ষের বিত্তীর্ণ ক্ষেত্রে। এই সমযেব বল! উত্তরকালের পরিণত বঁলা। প্রথম জীবন্রে 
তলস্তয়ের প্রভাবপুষ্ট যে রলাকে আমবা দেখি, এ বলা সে রঁলা নয়। প্রথম জীবনে বলার 
কাছে, তরুণ চিন্তাবিদ বলার কাছে বস্তুগত সত্যটাই, প্রাকৃত সতাটাই বড় হয়ে উঠেছিল । 
তিনি তখন সামাজিক কল্যাণকে তার নন্দনতত্বে সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছিলেন । তখন তার 
মত ছিল, যে শিল্প সমাজের কল্যাণ সাধন করে না, তা শিল্প" পদবাচ্য নয়। মানুষের কল্যাণ 
সাধনই হবে শিল্পের লক্ষ)। সেই কল্যাণ হ'ল বস্তুগত কল্যাণ। সেই কল্যাণ প্রাকৃত সত্যকে 
তার পরিপূর্ণ মর্যাদায় স্বীকার করে । তার কথা উদ্ধত করে দিই-_- 1 45817 01130111108 


07016 1197) (0:00 5 11106 90০১৫ 19 12067) 8120 0৬ 10)217) 9৬৪ [টো 0156 
11011511517255 01021 1011১ 01017) জীবনের এই শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে পারে একমাত্র 
আমাদেব সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। সতা-নিষ্ঠাই হ'ল প্রথম পায়ের রমা রঁলার নন্দনতস্কের 
ভিত্তিভূমি। অবশ্য পবিণত রুঁলাব চোখে এই সত্যের ধাবণার রূপ বদল ঘটেছিল। এবার 
সেকথা বলি। 


বমা রলার শিল্পদর্শন ২৭৯ 


শিল্পের ক্ষেত্রে £01107780 ও [01097551981 এই দ্বিবিধ মুখ্য ধারণাকে তিনি স্বীকার 
করেছেন। শিল্পে বুদ্ধিগত যে প্রক্রিয়া রয়েছে তাকে রঁলা 44201105187 বলেছেন এবং শিল্পের 
হৃদযগত উপাদানকে 70109095180 আখ্যা দিয়েছেন। নীটুশের 40710 9£ 0৪5৫৮" প্রস্থ 
থেকে রঁলা এই দুটি শব্দ চয়ন করেছিলেন; তার উপর নীটুশের প্রভাবও কম নয়। বলা 
শীটুশের উপরি-উত্ত গ্রন্থ থেকে উদ্বতি দিয়েছেন, আমরা তার পুনরুক্তি করছি--“ [0 0715 
0090৮ 1৭151550106 1095 ৫913)69100 1৮০ (৮1705, 29110101917 2170. 10) 017951817- 0076 
(017)61 16 0176 015010165 01 4১0110 9174 518170 [01 [8016 1191011901091151). 17) 


121161 9176 11)6 01501091501 1910179588105 2100 519170 101 01901710164 617001)01781850), 
0775 901০9০96690) 07 116 15 50991091900 87001007156 0017600৬1৩৬ 6) 


1105 51710910. ৪117) ৪1 )1910)01712911017 01 017556 1৬০ 80110040252 /১701102122 ও 
[)1075511 উপাদানের সমবয়ই হ'ল শিল্পসত্তা, একথা রঁলা বললেন অর্থাৎ প্রাকৃত সত্যের 
সঙ্গে কল্পনার সময়েই যে নিত্য রূপসুষ্টি ঘটে সেই রূপই হ'ল শিল্প সত্য। রবীন্দ্রনাথ 
এই সত্যকে রূপের 190) আখ্যা দিয়েছেন! এই রূপের 490) বলতে প্রাকৃত সত্যের সঙ্গে 
কল্পনার যে সমবৰযটুকু বুঝি তা' কিন্তু রীলার মতে সন্জ্রান মনের ক্রিয়া নয়, চেতন মননের 
স্বাক্ষর তার উপর পড়ে না। বলা বললেন, 45901) 10010010158110 15 1৪9 
0770017৯00৮$.”_ শিল্পাশ্রিত কল্যাণ হ'ল তার স্বাধীনতার প্রত্তীক। অর্থাৎ তার সত্যনিষ্ঠা 
হ'ল প্রাকৃত সতোর অনুশাসন মেনে চলা অর্থাৎ বস্তুগত সত্যের নির্দেশ মেনে চলা । অবশ্য 
আমবা যখন এ দুয়ের সমন্যয়কে শিল্প বলি তখন শিল্প কতখানি [19757 উপাদান এবং 
কতখানি 29108) উপাদানের প্রভাবে প্রভাবিত তা" নির্ণয় কবা প্রায় অসম্ভব বললেই 
চলে। এ দুয়ের সময়ে যে কপ সৃষ্টি হয় তার মধ্যে প্রাকৃত সত্যের আভাস পাওয়া গেলেও 
তার সুনির্দিষ্ট কপটুকু শিল্প সত্যের মধ্যে হারিয়ে যায। এই প্রসঙ্গে আবার আমাদের মনে 
রাখা দরকার যে প্রাকত সত্যের সুনির্দিছট রূপটুকু শিল্পসত্তার মধ্যে তেমন ক'রে প্রতিষ্ঠা 
না পেলেও যে একেবারে বোঝা যায না এমন কথাও বলা চলে না। কবি বললেন বটে, 
'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'-_ কিন্তু এই সত্য কল্সনাসর্বস্থ নয়। তার মধ্যে কোথাও একটা 
প্রাকৃত সত্যের নির্দেশনা থাকে। তাই রলা বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তির সমন্য়কে শিল্প আখ্যা 
দিলেন। সেখানে একদিকে যেমন কল্পনার প্রাধান্য নেই অন্যদিকে তা আবার একেবারে 
বুদ্ধিগত ব্যায়ামকৌশলেও পরিণত হয়নি। তার কথায় বলি, [1 810515 11705 11506)156 
1) 11012110105] 80101086105 11 0106. 10017760181, | আও) 5016 91 ৬111 0165 91709100191 
46311). শুধুমাত্র বিদ্যাবুদ্ধির উল্লম্ফনে যে শিকল্পসৃষ্টি হয় না সে কথা রলা বেশ জোরের 
সঙ্গেই বললেন। যদি শিল্প শুধুমাত্র বুদ্ধিগত ব্যাপারে পর্যবসিত হয় তাহলে তা সর্বত্রগামী 
হবে না। রঁলার কথায়, ৭1 ৬111 11৮০ 09116502175 01 086 ৬৪1) £ ০৭১, 
অতএব শিল্পকে তার এই সীমিত-অতি-পরিশীলিত সমঝদার গোষ্ঠীর হাত থেকে 
বাচাবার জন্য রঁলা যথার্থ শিল্পরসিকদের আহান কবেছেন; “সহ্মদয় হৃদয়সংবাদী” মানুষেরা 
এই বুদ্ধি ও হৃদয়বৃত্তিকে সমৰিত ক"রে শিল্পের রসটুকু গ্রহণ করতে পারেন। তার জন্য 
রলার নির্দেশনা রয়েছে। তিনি মাইকেল এপ্রেলো কৃত 4951 18£61)017” নামক বিখ্যাত 
ছবিটির যে নন্দনতাত্বিক মুল্যায়ন করেছেন তা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শিল্পীর বুদ্ধি এবং 
স্পন্দনজাত, হৃদয়বৃত্তির সমবয়ে যে শিল্পের সৃষ্টি হয় তার যথাযথ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন যে 
আতি সুকঠিন কাজ তা বলা সবিনয়ে স্বীকার করেছেন £ “[1 15 05178510005 10 8106101% 


২৮০ শশ্পলতত্ত 
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0110) 571.” অর্থাৎ প্রাকৃত সত্যের পুঙ্ধানুপুহ্ধ বিশ্লেষণ এবং চিত্র সত্যে তার আরোপ, 
এ সব শিল্পের পক্ষে “এহ বাহ্য”। বস্তুসত্য চিত্রসত্তার যে রূপসৃষ্টি করেছে তার সীমাহীন 
আত্মার মধ্যে অবগাহন করাই হ'ল শিল্পের যথার্থ রসাস্বাদন। অর্থাৎ রঁলা একথা বলতে 
চাইলেন যে বস্তুসত্য ও প্রাকৃত সত্য এবং শিল্পীর কন্তনা, এরা মিলে যে শিল্পসত্তা সৃষ্টি 
করে তা প্রাকৃত সত্য থেকেও একদিকে যেমন ভিন্ন, অন্যদিকে তেমনি আবার একাস্তভাবে 
শিল্পীর কল্সিত সত্যও নয়। ভাষাস্তরে বলা যায়, রলার মতে শিল্পের সত্তা হ'ল প্রাকৃত সত্য 
থেকে উত্তীর্ণ শিল্পীর কল্পনায় অনির্ভর আরেক ধরনের সন্তাঃ এই ধরনের সত্তা শুধুমাত্র শিল্পীর 
কল্সনাপ্রসৃত নয়। এই সত্তা আবার জীবনের প্রাকৃত সন্তাতেও নেই। শিল্পসত্তার মধ্যে কল্পনার 
লীলা রয়েছে, একথা রলা স্বীকার করেছেন  সহৃদয় সামাজিকের রুচির বিভিন্নতাকে স্বীকার 
রুলা হ'ল পরবর্তীযুগের রলা। তলস্তয়ের প্রভাবপুষ্ট যে রলা পিপলস্‌ থিয়েটারের কল্পনা 
করেছিলেন, এ রলা সে রঁলা নয়। প্রথম যুগের রঁলা শিল্পের সত্যকে, শিল্পের সন্তাকে “বহুজন 
সুখায় বহুজন হিতায়” উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। জনগণের কল্যাণকামী বলা জনগণের 
বেদীমূলে শিল্পের উৎকর্ষকে উৎসর্গীকৃত করতেও দ্বিধাবিত হন নি। তার শিল্প তখন শুধু 
জীবনের দিশারী । সেক্ষপীয়র ও হবাগ্নারকে তার মানসলোক থেকে নির্বাসন দিতেও তিনি 
বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেননি এই যুগে। এই তরুণ রলার চোখে সামাজিক কল্যাণ অর্থাৎ 
জীবনের প্রাকৃত সত্যটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি বললেন, “৮9০15” 17798176 
5101010 157916১0171 11১০ (01)05817)010131 [90090161705 06 1106 11) ১7000108104 01016111507)1 
71810067 ” অর্থাৎ জীবনের সমস্যাসংকুল প্রাকৃত সত্যটা রলার চোখে বড় হয়ে উঠল। এই 
রলা অপরিণত রঁলা। তিনি তার “পিপলস্‌ থিয়েটার” শীর্ষক গ্রে লিখলেন, “৮1791 1971 
০91) 0100 760016 0611৮ (0) [106 30109111515 501001107061]121 00101911081)01] 01 
৬4205071106 5509551৮০ 61010101577), 11১6 17775510501 ৬৭11/7115, 105019715 00911) 
5০৪1966৫ 109৬6, (176 [50100 0911791 1১077617001 076 10151) 01075 0701 ঠা]? 
শিল্পীর উদাত্ত কক্সনায় যে সব মহতী শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল, পৃথিবীর শিল্প এবং সাহিত) জুড়ে, 
তাদের যে মূল্যায়ন তরুণ রঁলার হাতে ঘটল সেই মূল্যায়ন প্রবৃদ্ধ রঁলা, প্রাজ্ঞ বলা উত্তরকালে 
বরদাস্ত করেন নি। শিল্পীকে শিল্পরসিককে তরুণ রঁলা যেভাবে সাধারণ মানুষের কল্যাণকর্মে 
আত্মনিয়োগ করতে বললেন এবং যে অর্থে তিনি শিল্পকে সমাজকল্যাণের দাসত্ব করার 
নির্দেশ দিলেন সেই অর্থটুকু কিন্তু বুলার নন্দনতত্্ে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠা পায়নি। উত্তরকালের 
রঁলা, পরিণত মানসিকতার উত্তরাধিকারী রঁলা শিল্পীদের ডাক দিয়ে বলেছিলেন যে তাদের 
81016077501 [99110 13505 হ'তে হবে। অর্থাৎ জনতার রুচি সৃষ্টি করার ভার তাদের 
গ্রহণ করতে হবে। জনতার কল্যাণের উদ্দেশ্য শিল্পকে জনতার রুচির অনুগামী হ'তে ষে 
নির্দেশ তরুণ রঁলা দিয়েছিলেন, একথা কিন্তু তার বিপ্রীতধর্সী। তিনি বললেন, "75 [০০915 
51)09913 (0110৬ 8159 0৮ 10 17051519130 1196 2710150 ]1 ৬495 1100 911015115 100510655 
(0 1680 0175 [300110 0৮ 1701 0170 00091700175 7151 অথহি শিল্পী সাধারণ মানুষের 
প্রাকৃত প্রয়োজনকে একদিকে যেমন স্বীকার করছে না, অন্যদিকে আবার তা জীবনের প্রাকৃত 


বঁমা রলার শিল্পদর্শন ২৮১ 


সত্যকেও অস্বীকার করছে। বলা তাই বললেন যে, রেনের্সী যুগের চিত্রকরদের মত শিল্পীকে 
শুধুমাত্র প্রকাশধর্মী হতে হবে। ছবি আঁকা, গান বাঁধা-_ এসব প্রকাশকর্ম, শিল্পীর আবেগকে 
প্রকাশ করাই হ'ল যথার্থ শিল্পসাধধনা। প্রাকৃত সত্যের অনুকৃতি সাধন অথবা সামাজিক বহুর 
কল্যাণ চেষ্টা, এই দুয়ের কোনটাই শিল্পের কাজ নয়, শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশাও নয়। প্রথম 
জীবনে যে রঁলা তার শিল্পধারণার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একথা বললেন যে শিল্পী যেন তার সমকালীন 
মানুষদের প্রয়োজনের কথা স্মরণ রাখে, সেই ধারণার কথা পরিণত রঁলাব মুখে আর শুনিনি। 

শিল্পে কল্পনার স্থানকে আপন সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেও রঁলা এক অর্থে বে্গস 
কথিত 7219) ৮119] অর্থাৎ 'প্রাণবন্যার' ধাবণাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার শিল্পধারণার 
ভিন্তিভূমিতে। জীবনে নৈতিক, আঁধ্মিক এবং নন্দনতাত্বিক প্রকাশে তিনি এই অস্থির সর্বপ্রাসী 
প্রাণবন্যাকে প্রতাক্ষ করেছিলেন। আমরা যা কিছু করি, যা কিছু ভাবি, যা কিছুর অনুধ্যান 
করি তার মধ্যেই এই প্রাণণবন্যার সম্ত্রীবনী শক্তি কাজ করবে এই প্রত্যাশা বলার ছিল। এই 
প্রত্যশাই তার চোখে শিল্পকে চলমানতা এবং গতি সমৰিত ক'রে তুলেছিল ; শিক্সে এই 
চলমানতার ধারণা শিল্প এরতিহোর পরিপন্থী । সৃষ্টির নতুন নতুন ক্ষেত্রে এক অঙ্গন থেকে 
আরেক আঙ্গিনায় শিল্পীকে নিরন্তর বিচরণ করতেই হবে, তবেই না নিত্য নতুন সৃষ্টির ফুল 
ফুটবে শিল্পের নন্দনকাননে। যে শিল্পীর মধ্যে এই চলমানতা নেহ রঁলার চোখে সেই শিল্পী 
রুগ্র, অশক্ত । এই অশক্ত শিল্পীর শিল্পকর্মে শিল্পের আনন্দটুকুর অসভ্ভাব ঘটে । যেখানে 
প্রাণশক্তির অভাব সেই লোক থেকে আনন্দ নিত্য নিবাসিত। তাই তো বলা 0০০0৫-এর 
কথা উদ্ধত করে বললেন, 111 0706 0০০1 1511] 2161 10100 (5091 211 0916 10110050115 
৬7০1 16 15 00015 101 17177) ৬৮116. শিল্সে এই ধারণা হয়ত অনেকের কাছে সম্যক 
রূপে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নাও হতে পাবে। মানুষেব অসুস্থ মানসিকতা বা 050791109- 
কে আশ্রয় করেও সার্থক শিল্প সৃষ্টি হ'তে পারে। ফ্ুবেয়ারের “মাদাম বোভারি' এমনি একটি 
শিল্পকর্ম যার মধ্যে অসুস্থ মানসিকতার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। অন্রোগে জীর্ণ সুইফ্ট, 
ক্ষয় রোগাক্রান্ত কীটস্‌, অসুস্থ মানসিকতার প্রতিমূর্তি ট্িশুবার্গ__ এঁরা সবাই রলাকথিত 
শিল্পে স্জীবতাতত্বের প্রমুর্ত প্রতিবাদ বিগ্রহ। ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে রলার শিল্পে 
প্রাণবন্যাতৰেব সমালোচনা করা সম্ভবপর হলেও একথা অস্বীকার ক”রে লাভ নেই যে শিল্পে 
এই প্রাণবন্যাতত্ত (180 %1191)-কে গ্রহণ করলে আমর সহজেই শিল্পের বিচিত্রধর্্ী বহুমুখী 
প্রকাশকে ব্যাখ্যা করতে পারি। রঁলা এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সঙ্গীতের উল্লেখ করেছেন। 
দেশে দেশে সঙ্গীতের বিচিত্র প্রকাশভঙ্গী রলাকে মোহিত করেছে। স্বগত আনন্দের এই 
বহু বিচিত্র প্রকাশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রলা বললেন £ "17 5৬19 ০০০০0 17045108555 
(17101721) 56৮1৪] 908895. [106 01606161706 010561৮60৪1 817 [9811100191 000 1089 
[05511 ০ 00৩ 10 & 41651517055 (0 & 798101০9197 5188৩ 0 01066161706. 1৬51০ 
1095 115 017410100০0, £০৬৮1) 9170 06০9. 11116 ঠিড 50108 01 61090911010 101505 
6৯091655101 011109901) ৪ (0102) ৮/10101) 15 5০৪10515 8069965. 11061) 00177065 ৪ [১616601 


|)91770075 056661 6000000 9180 55018191 টা 81100129115 ৪. ০9119177 
(08115901017, ও 91679০19118 870 0609. [6 116 ০0111170065, ও 105৬/ 09৬61009৬ 


870 ৪ 16৬7 ০9016 ৮০£75 38917." রলা সঙ্গীতের মত নিরবয়বী অমূর্ত শিল্প রূপের 
মধ্যেও সেই প্রাণবন্যার লীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই প্রাণব্যা, স্বাস্্য-সম্পদের প্রাচুর্য 
শিল্পকে উজ্জীবিত করতে থাকে। শিল্প হ'ল নিরাময়তার প্রতীক। শিল্প প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত 


২৮২ নন্দন ত্ 


করে। শিল্প মানুষের সম্যক জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছায়া, একটি জীবনের সম্পূর্ণতা তাই শিল্পে 
বিধৃত হয়। এই সামগ্রিকতার মধ্যে জীবনের দুর্বারতা, তার রুক্ষ উ্থানপতন* তার আশন্দ- 
বেদনার প্রাকৃত সমারোহ এ সবই রয়েছে। রঁলার কথায়__ "[77০ ৬/1।০/610655 ০1 816 
17910965 119 19081) ৬1510011119 2 8170 9701 19060101786 005 11701617695 179০85১81115 
6765015 109 598177% 51৫6 06 1166 ৪১ ৬০11. অর্থাৎ জীবনের রুক্ষ বন্ধুবতা, জীবনের 
পেলব কোমলতার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে শিল্পে স্থান পায়, শিল্প গতিময় হয়ে ওঠে। 
এই শিল্পের গতিময়তা রুঁলার চোখে শিল্পীর প্রাণপ্রাচুর্যরূপে শ্রতিভাত হয় এবং রলা কথিত 
শিল্গের এহ প্রাণপ্রাচূর্য ও বেগরসকথিত 187 ৬181 এরা সমধর্মী। 

শিল্প বৈচিত্রের সঙ্গে রসিকের আনন্দ উপলব্ধির ষে, একটা আত্যন্তিক সম্পর্ক রয়েছে 
তাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন মহাকবি কালিদাস তার “ভিন্ন রুচিহি লোকাঃ' তত্বে। এই তত্ব 
'ামাদের আধুনিক মনস্তত্বের তথ্য ও তন্বসম্মত। আমরা যখন শিক্ষবস্তরকে দেখি, গান শুনি, 
কবিতা পড়ি, ছবি দেখি তখন তাকে নিজের মুকুরে গড়ে নিই । এই যে শিল্পসৃষ্টি এ একেবারে 
ব্যক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে, এর ফলে একদিকে যেমন শিল্পের সঙ্গে সহদয় সামাজিকের সম্বন্ধ 
নির্ণয় কবাটা কঠিন হয়ে পড়ে, তেমনি ধারা অন্যদিকে শিল্পের সার্বিকতাকে ব্যাখ্যা করাও 
দুরূহ হয়ে পড়ে। মানুষ সামাজিক জীব। তাই আমার সৃষ্টির সঙ্গে রাম, শ্যাম, 'যদু, মধুর 
সৃষ্টির একটা যোগ থাক! প্রয়োজন বলে মনে হয়। তা যদি না থাকে তা হলে রাম, শ্যাম 
যদু, মধুর শিল্পকার্যকে শিল্প হিসেবে বুঝে উঠতে পারব না। আর তা যদি না বুঝি তা 
হ'লে শিল্প সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। শিল্প বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হবে 
না। বলা বললেন যে, শিল্প ভ্রীবনের সামণ্রিকতাকে প্রতিফলিত করে। তাই শিল্ষের মধ্যে 
আলোর দিকটা যেমন প্রতিফলিত হয়, তেমনিধারা অন্ধকারের ছায়াপাতও ঘটে শিল্পের 
মুকুরে। আনন্দে উদ্বেল, উত্তাল হৃদয় সমুদ্রেব ও তাব সঙ্গে সঙ্গে কঠিনতর, কঠোরতর 
দুঃখের অতলান্ত সমুদ্রতলের স্পর্শ এসে লাগে শিল্পের রূপে ও রঙে। তবে চলমান জীবনের 
ক্ষণিকতা যখন শিল্পের উপজীব্য হয়ে ওঠে তখন তা ক্ষণিক এবং নম্বর হয়ে থাকে না। 
শিল্পের একটা কালজয়ী সার্সিক সম্তা আছে, একথা রঁলা বললেন আর সেই সত্তার জন্যই 
হয়তো হোমার, কালিদাস, পিকাশো মুতু/কে জয় করেছেন । কাল্দিংসের সমকালীন জীবনের 
ছবি সমাজ থেকে মুছে গেলেও শিল্পে তা অবিনশ্বর হয়ে রইল। সমকালীন জীবনের ছবি, 
জগতের ছবি কালের চিত্রপট থেকে মুছে গেলেও শিল্পের ছবি আজও গৌড়জনকে আনন্দ 
দান করছে। বলার কথা উদ্ধৃত করে দিই-_- "76171812651 21 115 গে)1৮ 81 ৮417101) 
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“জী ক্রিস্তফে' রুলা সেই সর্বোত্তম শিল্পের কথা বললেন যে, শিল্পে সাময়িক এবং 
সমকালীন রীতিপদ্ধতি আইনকানুন প্রযুক্ত হয় নি। রলার এই ধরনের বিশ্বাস ছিল বলেই 
রঁলা ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের ভাষ্যকাৰ শ্রী দিলীপ কুমার রায়কে পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় 
সংগীতের প্রচার করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি দিলীপ বাবুকে বলেছিলেন যে, ভাষার 


রমা রঁলার শিল্পদর্শন ২৮৩ 


বাধা ভারতীয় সংগীতের রসোপলব্ধির পথে পাশ্চাত্য দেশের শ্রোতাদের কাছে কোন 
প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে না। স্থান-কালের বাধা শিক্পলোকে বাধা বলে গণ্য হয় না। শিল্পের 
এই সাবিক উপাদানের কথা স্রণ করে রুঁলা বারবার বলেছিলেন যে শিল্পের প্রগতিকে সম্ভব 
করতে হ'লে আমরা আমাদের শিল্প এতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করব : অর্থাৎ বলা 
প্রাচীন শিল্পকে নব্য শিল্সের দিশারীকপে গণ্য করেছেন! রুঁলার এক ধরনের প্রান্টীন শিল্সে 
গভীর আস্থা ছিল বলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে, শিল্পসৃষ্টির ও রসোপলবিব 
উপযোগী মানসবলয় সৃষ্টিব জন্য শিল্পীর পক্ষে শিল্পবৈবাগ্য একান্তরূপে প্রয়োজনীয় 
ববীন্দ্রনাথ রুলাকে বলেছিলেন যে, ইতালিব বিভিন্ন শহর ঘুরে তান যে সব শিল্প-কম 
দেখেছেন তার মধ্যে ফ্লোরেন্সের শিল্পীদের তৈবী শিক্পকর্মে তিনি এই শিক্প-বৈরাগ্যটুকু প্রতাক্ষ 
করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উক্তির যাথার্থয স্বীকার করে ফ্লোবেন্দের শিল্পীদের শিল্প-বৈরাগ্যের 
তত্টিকে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রলা বললেন, '9101% 10107117765 104৬০1৮6677 10910170৪০৮ 
[0 11610 210005113 ]1015 75 [90180151076 56201 00010151006 00110 5 26৭1 
811500 ০017116 ' অর্থাৎ বলা এ কথা আমাদেব বোঝাতে চাইলেন যে শিল্পসূষ্টির ও শিল্পে 
রস্সম্ত্রোগের উপযোগী মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করা হ'লে আমাদেব শিল্প এতিহাকে শ্রদ্ধার 
সঙ্গে আমাদের সকলকে স্বীকার কবতে হবে। অবশ্য বলাব এই উক্তিটি একই প্রসঙ্গে, পূর্বকৃত 
উক্তিকে খণ্ডন করেছে। বলা পূর্বে প্রসঙ্গান্তরে ক্লাসিসিজমের বিকদ্ধে বলেছিলেন যে ক্লাসিক্‌স 
জীবন থেকে বিচুচত হয়ে পড়ে, ক্লাসিকস্রে অচলাতন শিল্পের প্রগতিকে ব্যাহত ক'রে 
শিল্পে স্বতঃস্ফৃত সৃষ্টির প্রেরণা ক্লাসিকূসের অচলায়তনে ধাক্কা খায়, ব্যাহত হয়ে পিছু হটতে 
গুরু করে; আবার কোথাও কোথাও বা তা থেমে যায। এমনি ক'রে ক্লাসিকসেব 
প্রতিবন্ধকতাখ শিল্পেব প্রেবণা কোথাও কোথাও স্তক্ধ হবে যায়। এখানে বলা এতিহ্যের 
বিরুদ্ধে বলেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি ষে, ধলাব শিল্পদর্শনের মধো এক ধরনের 
অসঙ্গতি রয়ে গেছে। পূর্ব যুগের বলা, অর্থাৎ তলস্তয়ের প্রভাবপুষ্ট লা এবং তলস্তুয়ের 
পরবর্তী যুগেব তলস্তয়ের প্রভাবমুক্ত রঁলা-_ এ দুষেব মধ এক ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ্য 
করা যায়। শিল্পের ধাবাবাহিক এীতহ্য বা ক্লাসিসিজম্‌_ এই প্রসঙ্গেও রঁলার বক্তব্য দ্বিধারায় 
প্রবাহিত হয়েছে। অবশ্য এ দু'টি ভিন্নমুখী ধারায় বলার বক্তব্য বিভক্ত হলেও নিঃসন্দেহে 
বলতে পারি যে, রঁজ। ক্লাসিকস্‌কে আশ্রয় করার দিকেই “শষ পর্যস্ত ঝুকেছেন। তার রায়টা 
সেদিকেই গেছে। ক্লাসিকস বা মহাকাব্যের বিরাট ক্যানভাসে ধর্ম, দর্শন, নীতি ও শিক্ষেম্বর্যের 
প্রশ্ববণ উৎসারিত হয়। তাইতো, মহাকাব্য রসধাবায় সকলেই স্নান ও পান করে ধন্য 
হয়। এই যে, মানুষের সার্বিক রস পরিতৃপ্তির একটা সম্ভাবনা মহাকাব্যের পরিসরের মধ্যে 
লুক্কায়িত রয়েছে, এর ফলে বলা ক্লাসিকস্‌কে গ্রহণ করছিলেন চারুশিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন 
হিসেবে । তার কথায় 8 "901 ৪ 81651 01530101] 177) 911 00051 ০0111981119 105 1101) 
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৪:06%/ 171118165 " শিল্পের সার্বিকতাকে স্বীকার করেন রলা ; এই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিকে-- 
তার নন্দনতত্বের অন্যতম প্রধান স্তস্তরূপে আমরা গ্রহণ করেছি। তাইতো শিল্প ও সমাজের 
মধ্যে তিনি এক ধরনের এঁকানস্তিক সম্পর্ক স্বীকার করেছেন। 

শিল্পীর কাছে সমাজ অবশ্য স্বীকার্য! এই তত্বের অবতারণা ক'রে শিল্পীকে কায়িক 


২৮৪ লন্দশত তব 


পরিশ্রমের মর্যাদা ও মূল্য স্বীকার করার জন্য রলা শিল্পীদের আহান জানিয়েছেন । শিল্পী 
অলস হবে, কায়িক পরিশ্রম করবে না, এ কথা বলা ভাবতেই পারেন না। তিনি তলস্তয়কে 
একটি বিখ্যাত পত্র লিখেছিলেন এই প্রসঙ্গে ; তার উত্তরে তলস্তয় তাকে লিখলেন, "785 
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01 (0 [910৬০ 11. অর্থাৎ তলম্তয় বলেছেন যে, অন্যান্য কাজকর্মের .মতই শিল্পকর্মও কর্ম 
রূপে পরিগণিত হবে। অর্থাৎ যিনি শিল্পী ভিনি জন্য কোন কাজ করবেন না, একথা বলার 
পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে তলম্তয়, রঁলা এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমানধর্মী। বঙ্কিমচন্দ্রের 
বিখ্যাত উক্তি ঃ “যে রাধে সে চুলও বাঁধে - রলা কথিত তত্বকেই সমর্থন জানাচ্ছে। যে 
শিল্পী, সে জীবনধারণের উপযোগী অন্যান্য কাজে আত্মনিয়োগ করবে না এমন কথা বললে 
মিথা শিল্প আদর্শকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। শিল্পের সঙ্গে কায়িক পরিশ্রমের এই এঁকাস্তিক 
সম্পর্কটুকু স্বীকার ক'রে রঁলা বলেছিলেন যে, শিল্পীর কাজ হবে সমাজের কল্যাণ সাধন 
করা। এই কল্যাণের মধ্যে বলার সর্বমানবিকতাবাদের অন্তরশাযী প্রেমের ধারণাটুকু অনুস্যত। 
এই সর্বমানবিক প্রেমের ধারণা রলা গ্রহণ করেছিলেন তলস্তয়ের কাছ থেকে । তিনি বললেন 
যে, সামাজিক এঁক্যই হ'ল কল্যাণের চরম প্রকাশ ; আর সেই কল্যাণকেই তিনি সুন্দর আখ্যা 
দিয়েছেন। তিনি যখন পিপলস্‌ থিয়েটারের পরিকল্পনা করেছিলেন সেই যুগের নন্দনতত্বে 
তিনি সামাজিক এঁক্য, সামাজিক কল্যাণ এবং সুন্দরকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন। তার 
মতে অনৈকাই হ'ল কুৎসিত, অনৈকাই অকল্যাণ; রলার এই এঁকোর ধারণাকে রবীন্দ্রনাথের 
“সুমিতিবোধ' এবং “ছন্দের ধারণার সঙ্গে আমরা তুলনা করতে পারি। শিক্পদর্শনের 
001)8167)09 11)8019 বা সমঘয়বাদকে বলা কথিত একোর পটভূমিতে বোঝাবার চেষ্টা করতে 
পারি। এ কথা বললে হয়তো অত্য্যুক্তি হবে না যে, রলা তার শিল্পদর্শনে ০০101917096 11)9019 
বা শিল্পের সমঘ্ধয়ের রূপটুকুকেই সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছেন। 

শিল্প যখন সমগ্রতাকে আপনার প্রকাশের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করে। তখন আমরা 
শিল্পকে নৈতিক, এবং শিল্পকে কল্সনাপ্রসৃতও বলতে পারি ; রলা তা বলেছেনও। শিল্পের 
এই সার্বিক সামাজিক রূপকে যথাযথরূপে বিশ্লেষণ করতে হলে মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে 
এর বিচার অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে । বলা এই ধরনের বিচার করেছেন। বলার মতে শিল্ষের 
সাথক প্রকাশ আনন্দের মার্ধমে হ'লেও দুঃখ এবং আনন্দের মধ্যে খুব বড় একটা প্রভেদ 
তিনি লক্ষ্য করেন নি। দুঃখের অশ্রু থেকে আনন্দাশ্রর ভেদটা তার চোখে কোথাও বড় 
হয়ে ওঠে নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বিটোফেনের গর্ভীর দুঃখবোধের কথা উল্লেখ 
করেছেন ; তিনি বিটোফেনের মধ্যে এক ধরনের জীবন ও মৃত্ার সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 
সেই সংগ্রাম চলেছিল বিটোফেনের অহমিকা বোধের সঙ্গে তার বাইরের জগতের । একে 
অপরকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে, একে অপরের ওপর জয়কে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিল। 
রলার মতে এই “আমি” ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যে যুদ্ধ নিরম্তর চলেছিল বিটোফেনের 
অন্তরে, সেই সংগ্রাম হ'ল আত্মোপলব্ধির সাধনা । বলা বিটোফেনের উপর ১৯২৯ সালে 
প্রকাশিত তার নৃতন গ্রন্থে বললেন যে, বিটোফেনের সংগীতসাধনা যোগসাধনার নামাস্তর। 
যোগসাধনায় মানুষ তার ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষুত্র গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে তার বৃহৎ আমিটার 
স্থিতিটুকু চায়। তার বিশ্বরূপ দর্শন ঘটে। এই বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যেই তার চিত্তের স্বাধীনতাটুকু 


বমা রলার শিল্পদর্শন ২৮৫ 


লুকিয়ে থাকে। এই অলিম্পীয় উচ্চতায় উঠতে পারলে তবেই মানুষ শিল্পীজনোচিত 
শিল্পবৈরাগ্যটুকু শিল্পরূপ যোগসাধনার মাধ্যমে পায়। শিক্পসাধনা এবং যোগসাধনা আমাদের 
মনের অভিসারকে একই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছে দেয়। রঁলা বললেন যে, সাহিত্যে আত্ম 
অনুভূতিকে আত্মস্কতন্ত্র রূপে প্রত্যক্ষ করাই যদি শিল্প হয়, তাহলে এই আত্মবিচ্যুতিই (5০11 
05190170170) হ'ল যোগের গোড়ার কথা ; একে যোগজ নৈব্যক্তিকতা বলা হয়েছে। আমরা 
যখন যোগমার্গের সাধনায় এই নৈর্বযক্তিকতাকে অর্জন করি তখন তাকে বৈবাগ্য আখ্যা দেওয়া 
হয়। যোগের নিশ্নভূমির যে বৈরাগ্য তাকে অপরা বৈরাগ্য বলা হয়। এই বৈরাগ্যের সঙ্গে 
নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্য বা /5558)115 45180120761 তুলনীয় । রলা আমাদের এই প্রসঙ্গে 
বলতে চাইলেন যে, উপনিষদে যে যোগের কথা বলা হয়েছে সেই যোগের মধ্যে আত্মবিচ্যুতি 
বা আত্মস্বতন্ত্রীকরণের ব্যঞ্রনা নেই। তাই উপনিষদকথিত যোগ এবং যোগজ বৈরাগ্যের সঙ্গে 
নন্দনতাত্বিক বৈরাগোর তুলনা অসমীচীন হবে। আমরা সাংখ্য এবং যোগদর্শনে যে 
আত্মবিচ্যুতি ও বৈরাগ্যের কথা পাই তার সঙ্গে রলাকথিত নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্যের তুলনা 
করা হ'লে তা হয়ত তথ্য আশ্রিত হ'বে। তবে এই প্রসঙ্গে রলা আমাদের স্মরণ করিয়ে 
দিলেন যে, শিল্পীর যে বৈরাগ্যকে আমরা যোগজ বৈরাগ্যের সঙ্গে তুলনা করছি সেই বৈরাগ্য 
হ'ল মহাশিল্পীর বৈরাগ্য ; যাঁরা মহতী শিল্পের সৃষ্টি করেছেন তারাই এই বৈরাগ্যের আস্বাদন 
করেছেল। বলা একথা বলতে চাইলেন যে, আমরা যেন এই যোগজ বৈবাগ্যের সমতুল্য 
নন্দনতআত্বিক বৈরাগ্যকে শিল্পসৃষ্টির আবশ্যিক ভিত্তিভূমি হিসাবে গ্রহণ না করি £ "79১ 
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[71692649771 091 211 91015010 016710)0), ৮৮6 ৮৮111 10015010061519170 0119779- 
স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের উল্লেখ করে রঁলা শিল্পসাধনার সঙ্গে যোগজ সাধনার 
সামীপ্য এবং সাযুজ্যটুকু প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ 7772 186 ০ ৮£5575742 
2710 14 8775527521 0০%০০/-এ তিনি বললেন যে, োগ সাধনার পথে স্বামিজী যেমন 
যৌগিক ভিত্তিভামি থেকে অকস্মাৎ তুরীয় লোকে উত্তীর্ণ হতেন ঠিক তেমনি ক'রে বিটোফেন 
এই প্রাকৃত জগতের চেতনা থেকে মহাশিল্পীর চেতনার জগতে অকস্মাৎ জাগ্রত হয়ে 
উঠতেন। এই যে উত্তরণের শক্তি, তা যোগীর বা শিল্পীর যারই হোক না কেন তা হ'ল 
সেই আত্যন্তিক সৃষ্টিশক্তির রূপভেদ মাত্র। রঁলা এই যোগশক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছেন একদিকে 
যেমন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে অন্যদিকে আবার তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন বিটোফেনের 
মধ্যেও। বিটোফেন রাজযোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবগত না হয়েও রাজযোগের অনুরূপ 
যোগসাধনা করেছিলেন-_ একথা রমা রলা বললেন। বিটোফেনের যে বধিরতা, এই 
বধিরতাকে তিনি রাজযোগের বিধিবহির্ভীত অনুশীলনের ফলশ্রতিরূপে গণ্য করেছেন। 
রাজযোগের প্রকরণ পারিপাট্য সম্যকরূপে না জেনেও তিনি এক ধরনের “সহানুভূতির' মাধ্যমে 
এই যোগপদ্ধতির উপযোগিতার কথা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তার এই উপলব্ি হ'ল মিষ্টিক 
বা মরমিয়া সাধকদের অনুভূতির সমগোত্রীয়। এই মিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই উত্তরকালের 
রলাব পক্ষে সমন্বয়বাদী হওয়া একান্তরপে সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অতএব 


*(5.691)01, 48251712120 0 £:০৮1272279112774, 0560) 2 


২৮৬ নন্দন তত্ত্ব 


বলা চলে যে, রলা ভারতীয় 17455115751)-এর রসধারায় পুষ্ট না হ'লেও ভারতীয় 1501০ 
দের সমবয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ পরিচয় দিয়েছেন। তার নন্দনতাত্বিক সেই ইস্‌থোটিক 
দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল সমবয়বাদী, সমবয়ধর্মী ও সঙ্গতিভিত্তিক। 
রঁলা ছিলেন গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের মত মানবহিতৈষী । স্থার্থহীন মন নিয়ে তিনি মানুষকে 

দিতে চেয়েছিলেন নিঃস্বার্থ সেবা । রলার সেবামন্ত্রের দীক্ষাগ্ডরু ছিলেন ঝধি তলস্তয়। কোথায় 
কোন্‌ মানুষ জীবনের যুদ্ধে হেরে গিয়ে আত্মগোপন করেছেন অমনি রঁলা সেখানে ছুটে 
গেছেন সাহস দিতে, শক্তি দিতে. কোথায় কে সবলের ভয়ে অন্যায়ের প্রতিকার চাইলেন 
না সেখানে তিনি গেছেন বরাভয় নিয়ে। নাৎসি শাসনের লৌহভ'র কোন দিন ভার কণ্ঠকে 
রুদ্ধ করে দেয় নি; তিনি মুখ্যদর্শকের ভূমিকা নিয়ে অসহায়ভাবে বিলাপ করেননি 
কখনও ; অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ বার বার মুখর হয়ে উঠেছে। আত্মবিস্মৃত দুর্বল 
মানুষকে ডাক দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই বলেছেন ঃ 

“যখনই জাগিবে তুমি 

তখনই সে পলাইবে ধেষে 

পথ কুকুরের মত।” 
আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে হবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে ; এই আত্মশক্তিই হ'ল মানুষের 
শক্তির আধার। এই আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে । ভারতীয় জ্ঞান সাধনা 
এই আত্মজ্ঞানের উন্মেষের কথা বলেছেন, যেমন বলেছেন আরিশতল প্রমুখ পাশ্চাত্যদেশেব 
পণ্ডতেরা! কাজ ; কাজ আর কাজ, এই কাজকে, কর্মময় জীবনকে রঁলা সাগ্রহে বরণ করে 
নিলেন , তীব স্বপ্ন ছিল কাজকে কেন্দ্র ক'রে করে , নব নব কর্মলোকে মানুষের জয়যাত্রাকে 
সার্থক ক'রে তুলতে হবে , এই স্বপ্নই দেখেছিলেন তিনি । কর্মের মধ্য দিয়ে শিল্পীর জীবন 
শিক্পায়িত হয়ে উঠক, এই ছিল তার কামনা । শিল্পীর ধ্যানে মানুষের কল্যাণ সূচিত হোক, 
তাব শিল্প এষণায় সমাজে হোক্‌ একাবোধের প্রতিষ্ঠা । সুন্দর এবং শিবেব প্রতিষ্ঠাভূমি হ'ল 
মানুষের একাবোধ। পাবস্পরিক মিলনের এই মহাতীর্থ থেকে চিরদিনই অশিব এবং অসুন্দব 
নির্বাসিভ। প্রেমের পথে, এক্যেব পথে মানুষের কল্যাণ সাধনের তপস্যা করেছিলেন ঝষি 
তলস্তয় আর সেই মহাসাধনার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন সহামতি পুলা । ভিসি বুঝেছিলেন 
যে শিল্পীর সৃষ্টি সার্থক হ'তে পারে না এক্যবোধের যদি অসন্ভাব ঘটে: স্বার্থবিক্ষিপ্ত চিন্তা 
আর কল্পনা শিল্পীব মানসিক প্রশান্তিকে নষ্ট করে; শিল্পী সহ্দয়ের সঙ্গে অলক্ষা নিগুঢ 
যোগসূত্রটি হাবিযে ফেলে। তাব ফলে শিল্গের অপমৃত্যু ঘটে। বিভিন্ন মানুষের বিভিন্নমুখী 
মননের মাঝে বসের সেতু সৃষ্টি কবে শিক্ষী। মানুষের অস্তরশাধী একাত্মভাবোধ জাগ্রত হয়, 
শিল্পীর আনন্দলোকে শিল্পবসিকের প্রবেশ লাভ ঘটে! 

ভারতীয় নন্দনতত্বে সাহিত্যের ব্যাকবণগত অর্থ হাল “নহিত' অর্থাৎ নানা উপকরণের 

মিলনবোধক যে শব্দ তা-ই “সাহিত্য ₹ বিশেষজ্্দের মতে সাহিত্যের ক্ষোত্রে যে ভাব ব্যক্ত 
হয়, তা সম্বন্ধ বিশেষ স্বীকার বা পত্রিহার নিয়মের ছারা অনিয়ন্ত্রিত ও সাধারণ গ্রাহ্য। সম্বন্ধ 
বিশেষ স্বীকার পবিহার “নিয়মানধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন প্রতীতৈরভিব্যক্তঃ। এই সাধারণ 
প্রতীতিব বলে তখনকার মত সকল পরিমিত প্রমাতৃভাব অপনীত হয় এবং উন্যেষিত হয় 
অন্য কোন জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক বিবহিত একটি অপবিমিত ভাব। সকল সহদয়ের মধ্যে 
একটি ভাবগত এক্য থাকাতে এই ভাবরসের যথার্থ অনুভূতি ঘটে। শিল্পীর সঙ্গে তার 


রঁমা রলার শিল্পদর্শন ২৮৭ 


চতুস্পার্থের মানুষের যদি ভাবগত এঁক্য না থাকে তা হ'লে শিল্প সার্থক হয় না, শিল্পীর 
সাধনাও ব্যর্থ হয়, এই কথাই বলা বারবার বলেছেন। আবার এই কথাই অন্য ভাষায় বলেছেন 
আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা । শিল্পলোকের এই ভাবগত এঁকাকে সামাজিক এঁকোর 
পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন রঁলা এবং তার পিছনে আছে তার সমাজহিতৈষণা। মানুষের কল্যাণ 
সাধিত হয় সর্বমানবীয় এঁক্যে এবং এই এঁক্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই বলার জীবনবাপী সাধনা। 
যে শিল্প শ্রেণী মানসের স্বাক্ষর বহন করে তার কাছে সে শিল্প কোনদিনই মর্যাদা! পায় 
নি। তাই তিনি “সামযিক' আর্চকে স্বধর্মচাত বলে মনে করতেন। কেবল তলম্তয় ছিলেন 
তার কাছে আদর্শশিল্পী। তলস্তয়ের ধ্যানে মানুষের সঙ্গে মানুষের একান্তিক যোগেব প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে। তলস্তয় সর্বমানবিকতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার শিল্পে এই স্বপ্রের উজ্জীবন 
বারবার ঘটেছে। রঁলা লিখিত তলস্তয়ের জীবনীতে আমরা পড়ি £ 
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বলা তলস্তয়ের সমধর্মী শিল্পীর অবেষণ করেছেন সারা জীবন ধবে। কোথায় কোন্‌ 
শিল্পীর মধ্যে মানুষের প্রতি ভালবাসা মুখ্য স্থান লাভ করল, তিনি তাঁকেই খুঁজে ফিরেছেন 
অনন্যচিত্ত হয়ে। যে শিল্প শ্রেণী বিশেষকে আশ্রয় ক'রে শ্রেণীস্বার্থেব কথা বলে, সে শিল্প 
সত্যধর্মী নয়। যে শিল্প শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচার করে, মানুষের সঙ্গে মানুষেব বিভেদটাকে বড় 
করে দেখে, সে শিল্প অপাংক্তেয়। মুষের কল্যাণ আসে প্রেমের পথে, মিলনের পথে। 
তাই সর্বমানবীষ মিলনকে বলা এতে বড় কবে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, অবিবোধ 
এবং ভালবাসার পথই হল পার্থক শিল্পসৃষ্টির পন্থা। বলা পরিকক্সিত সর্বজনীন রঙ্গালয়ে 
(৮১০০1/65$" 7175417০) মানুষের সঙ্গে মানুষের ছ্ন্বিরোরধেব কোন কথা নেই। সেখানে 
অবিরোধী মানবাত্মার এঁক্যকে মুখ্য ক'রে দেখবার চেষ্টা হয়েছে। মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তার 
পারিপার্থিক শক্তির নিরন্তর সংগ্রামই হ'ল এই ধরনের রঙ্গালয়ে অভিনীত কাহিনীর প্রধান 
উপজ্জীব্য। কর্মে এবং বিশ্বাসে মানব প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি বল প্রত্যক্ষ করেছিলেন তলস্তয়ের 
মধ্যে। তাই জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তিনি তলম্তয়ের মস্ত্রেই দীক্ষা গ্রহণ করলেন। একদিকে 
সেক্ষপীয়র এবং বিটোফেন অন্যদিকে তলজ্তয়। একদিকে শুধু শিক্ষরসিকের নিগৃঢ় 
আনন্দলাকে কর্মহীন বিচরণ, অন্যদিকে শিল্প-সহায় কর্মেব ক্ষেত্রে শিল্পরসিকের আত্ম নিবেদন। 
একদিকে শিল্পোস্ৃত অকারণ পুলকে অবসর বিনোদন, অন্যদিকে শিল্পী নির্দেশিত পথে নব 
নব কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ সাধনের অক্রান্ত প্রয়াস। বলা চাইলেন কর্মের মধ্য দিয়ে 
সমাজের কল্যাণ এবং শিক্প হ'ল সমাজসেবার অন্যতম বাহন। শ্রম এবং সেবাই শিল্পীর 
শিল্প প্রচেষ্টাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে। যে শিল্পী সমাজের সেবা করে না, শুধু সেবা 
গ্রহণ করে, তার পক্ষে সার্থক শিল্প সৃষ্টির চেষ্টা ব্যথপ্রয়াস মাত্র। সমাজ তাকে স্বীকার করবে 
না। তার শিল্পকে মর্যাদা দেবে না কারণ সেবাহীন জীবনে শিল্পীর প্রয়াস কোনদিনই ফুল 


২৮৮ নন্দনতত্ব 


হয়ে ফোটে না, রঁলা এ কথা বিশ্বাস করতেন। যে শিল্পী দানের পরিবর্তে গ্রহণটাকেই বড় 
ক'রে দেখে, সেবাহীন জীবনে অপরের সেবা অকুগ্ঠচিত্তে গ্রহণ করে, তাঁকে রঁলা পরভূজ 
পরগাছার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সমাজকে কিছু দেবার নৈতিক দায়িত্ববোধটুকুও যার নেই, 
তার নেবার অধিকারটুকৃও রঁলা স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে তিনি পুরোপুরি তলস্তয়পন্থী। 
এক পত্রের উত্তরে তলত্তয় রুলাকে লিখলেন £ 
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শিল্পীর জীবনে কায়িক শ্রমকে মর্যাদা দিলেন খষি তলত্তয় এবং ঘোষণা করলেন যে 
শ্রমই হ'ল শিক্ষের প্রাণ। লা এই শ্রমকে মানবশ্রীতির সঙ্গে যুক্ত ক'রে এক বৃহত্তর 
পরিপ্রেক্ষিতে এর মুল্য বিচার করলেন। শিল্প হ'ল মানুষের শুভ সহায়ক। যে শিল্প মানুষকে 
কর্মে উদ্বদ্ধ করে, যে শিল্প কর্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের মিলনকে, সম্প্রীতিকে দৃঢতর করে, 
সেই শিল্পের সাধনা করলেন র'লা, প্রচার, করলেন সেই শিল্পের মহিমা । 

এখন প্রশ্ন জাগে যে শিল্পের মর্যাদা কি মানবসেবা বা বিশ্বসৌভ্রাত্র থেকে অর্জিত ? শিল্প 
কি স্বমহিমায় মহিমাবিত নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আর্টের মূল্য বিচারের প্রশ্ন 
ওঠে। ভ্রোচে, জেন্টিলে প্রমুখ সমালোচকেরা বলবেন, আর্টের মূল্য বিচার করতে বসে আমরা 
যেন ভুলে ন। যাই যে বাইরের কোন প্রয়োজন দিয়ে আর্টের ধর্ম নির্ণয় রুরা যায় না। 
শিল্প হিসেবেই শিল্পের মূল্য বিচাব হবে। আর্ট আমাদের কী কাজে লাগল না এলাগল সেটা 
বড় কথা নয়। জল তোলা বা কাঠ কাটা, দীড় টানা বা মাল বওয়ার জন্য আর্টের সৃষ্টি 
হয়নি। আর্ট মানুষকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করল কী না, মানুষের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন করল 
কী না, সে কথা অবাস্তর। যদি আমরা শিল্প বা আর্টকে এই ধরনের কাজে লাগাই তবে 
আর্টের প্রকৃতি ক্ষুপ্ন হবে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কোন পরিকল্পনা নিয়ে শিল্পী যদি সৃষ্টি কবে 
তবে সে সৃষ্টি সতাধর্মী না হয়ে প্রয়োজনধর্মী হযে পড়ে। তাতে কাজ হয়ত মেটে কিন্ত 
শিল্পরসিকের প্রাণের দাবী মেটে না। প্রাতাহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে হ'লে আর্টকে 
স্বধর্ম ত্যাগ করতে হয়। শিল্পী তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। শিল্পের জাত যায়। দার্শনিকপ্রবর 
হেগেলও ঠিক এই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন। শিল্প হ'ল হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা 
ধন। তাই জোর কবে ফরমায়েস মত তাকে বেঁধে আনা যায় না। হঠাৎ লাগা একটুকু 
ছোঁয়ায়, হঠাৎ শোনা একটুকু কথায় কবি-কল্সনা উদ্দাম হৃ*য়ে ওঠে, কবি মনে মনে তার 
ফাল্গুনী রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি £ 

“শুধু অকারণ পুলকে, 
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ 
ক্ষর্ণক দিনের আলোকে ।” 

সামান্য কয়টি কথায় অসামান্যরূপে কবি শিল্পের অন্তব লক্ষ্মীর স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। অকারণ 
পুলকেই শিল্পের জন্ম হয়। হঠাৎ দেখা স্কাইলার্ক চোতক পাখী) অমর হয়ে ওঠে কবির 
অকেজো কক্সনায়। সমযের বেড়া ডিঙিয়ে আজও আমাদেব মনের আকাশে উড়ে বেড়ায় 


বঁমা রলার শিল্পদর্শন ২৮৯ 


শেলীর স্কাইলার্কের অশরীরী আত্মা । প্রমিথিউসের আগুনর স্বপ্ন আজো আমরা দেখি । এরা 
আমাদের কোন কর্ম প্রেরণায় ত* মাতিয়ে তোলেনি। বরং আমরা কাজের কথা ভুলি। ইলোরা 
ও অজন্তার গুহামন্দিরে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে অকারণ খুশিতে মন উপচিয়ে পড়ে, চোখে 
বিস্ময়ের ঘোর লাগে । কই, কাজের কথা ত” মনে পড়ে না। হাজার কাজ ফেলে মানুষ 
অকাজের পিছন ছোটে শিল্পের মায়ামূগকে বাঁধবার আশায় । “মায়াবন বিহারিণী হরিণী” ছুটে 
চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে ; কল্মলোকে অকারণ তার বিহার । শিল্পীর দল তার পশ্চাদ্চারী 
হয়েছে মানুষের মনে রস-উদ্বোধনের সেই প্রথম দিনটি থেকে। কাজের কথা, প্রয়োজনের 
তাগিদ তাদের কাছে একেবারে নিরর9৫থক হয়ে গেছে। 

তবে কী রলা ভুল বলেছেন? ঠিক যে ধরনের ভুল একদিন মহাদার্শনিক প্লাতো 
করেছিলেন আর্টের শ্রেণী বিশেষকে তার আদর্শ রিপাবলিক থেকে নির্বাসিত ক'রে, মহামতি 
রলাও অনুরাপ ভুলই করেছেন তার প্রথম জীবনে । ক্ষয়িষু গ্রীসের মানুষকে নৈতিক অধঃপতন 
থেকে বাঁচাবার একান্ত আগ্রহে প্লরাতো আর্টকে (ঝ73)05017)61) 411) নির্বাসন দিলেন আর 
রলা স্বার্থকলুষিত মানুষের হৃদয়ে বিশ্ব সৌভ্রাত্র্ের সেতু রচনার জন্য আর্টকে কাজে লাগাতে 
চাইলেন। মানুষ মানুষের জন্য কাজ করুক, মানুষেব দুঃখ দূর করুক, মানুষকে ভালোবাসুক, 
এই মহান আদর্শ শিল্পীর আটের মাধ্যমে প্রচার করুক, এ কথ! রলা বারবার বলেছেন। 
এটাই কিস্তু রলার শেষ কথা নয়। মানবসেবী রলার পিছনে পিছনে এলেন শিল্পী রঁলা। 
এ বলা তলস্তয়েব প্রভাবমুক্ত । শান্ধত শিল্পী মন কাজ অকাজের বাধা ঠেলে সুনীতি দুনীতিকে 
অতিক্রম ক'রে ঘোষণা করল £ 
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শিল্পের মূল্য কোন বিশেষ প্রয়োজনের মাপকাঠিতে প্রবিমেয় নয়। শিল্পের অমেয় দান 
শিল্প রসিকের অন্তরে রসের প্লাবন আনে। এই অপূর্ব অনির্বচনীয় রসের স্বরূপ নির্ণয়কল্পে 
রূপকের ভাষায় ভারতীয় দার্শনিক নিবেদন করেছেন ২ সমস্ত বিচার, বিতর্ক, উদ্দেশ্য 
অপসারিত ক'রে ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনের সদৃশ অনুভূতির উদ্রেক ক'রে অলৌকিক চমৎকারকারী 
(বন্দাস্বাদসহোদরঃ) এই রসম্বরূপের আভাস দেয়। “অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ 
্রন্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্‌ অলৌকিচমতকারী ...রসঃ” রলার মধ্যে শিক্পরসের এই নিগুঢ় তত্ব 
আমরা পাই না সত্য, তবে একথা রঁলা বলেছেন যে সুচারু শিল্পকর্মের ধ্যানে, শিল্পরসিকের 
মনে যে আনন্দের সথগর হয়, সে আনন্দ যোগজ আনন্দের অনুরূপ । বলার চোখে স্বামী 
বিবেকানন্দের ধ্যানলোকে আত্ম-অন্বেষণ আর বীটোফেনের শিল্পময় তন্ময়তা সমধরমী। 
বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে রলা বলেছেন যে শিল্পীর শিল্প প্রচেষ্টা যেন যোগজ ধ্যান। যুগে যুগে 
শিল্পীরা এই ধরনের ধ্যানই করেছেন সার্থক শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসে। বীটোফেনের সুনিবিড় 
শিল্পচিন্তা আর 'রাজযোগেব' মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য দেখতে পাননি । সে যাই হোক, 
এখন আমরা শিল্সের ব্যবহারিক প্রয়োজনের কথা ভাবছি। হয়ত কখন আমরা জীবনের 
সংকটময় মুহূর্তে পথের দিশা পাই শিল্পীর কাছে, তার শিল্পকর্ম থেকে। কিন্তু সেই প্রয়োজনের 
দিকটাই আর্টের বিচারে মুখ্য নয়। রঁলা তার এব বান্ধবীর কথা বলেছেন। এই বান্ধবীটির 
কথা আমরা বার বাব উল্লেখ করেছি। এই বান্ধবীটি সেক্ষপীয়র রচিত “ওথেলো” নাটকের 


নম্দনতত্ব- ১৮ 


২৯০ শন্দন তত 


অভিনয় দেখে তার জীবনের এক জটিল নীতিগত সমস্যার সমাধান খুঁজে পান। তার ধূসর 
জীবনে আবার নীল স্বপ্রের বন্যা নামে-__ জীবন সুন্দর হয়, আনন্দময় হয়। নতুন আশার 
পলিমাটিতে আবার বন্ধ্যা জীবনে ফসল ফল। সার্থক শিল্পসৃষ্টি কখন কখন এইভাবে মানুষের 
প্রয়োজন মেটায় তাই বলে আমরা কেউ ওথেলোকে নীতিমূলক নাটকের পর্যায়ে নিশ্চয়ই 
স্থান দেব না। সেক্ষপীয়র ওথেলোর মধ্য দিয়ে কোন নীতি প্রচারের প্রয়াস পান নি, এ 
কথাই সমালোচকেরা বলেন। যদি আর্ট কোন দিন এমনি ক'রে কারো প্রয়োজন মেটায়, 
তবে আমরা তাকে বলব আকস্মিক দুর্ঘটনা । আর্ট যেন সুনীল দিগন্তশায়ী প্রভাত সূর্য। অজস্র 
আলোক বন্যায় শিল্পরসিককে অভিষিক্ত করাই আটেন্র ধর্ম। আমরা যদি সূর্যালোকে কাপড় 
শুকোই বা এ ধরনের ছোটখাটো কাজ ক'রে ভাবি সূর্যের আলোর সৃষ্টি এই জন্যই হয়েছে 
তবে আমরা যে ভুল করব সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আর্টকেও যদি আমরা ছোটখাটো 
প্রয়োজনে লাগিয়ে ভাবি যে এতেই আর্টের সার্থকতা, তবে আমাদের এ একই ধরনের 
ভূল হবে। রলা আর্টের ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ 
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সূর্যের মত আর্টও যেন স্বর্ণ আলোর উৎস। এ আলোয় প্রাণ আছে গান আছে আর 
আছে আনন্দ। এ আলো প্রাণেব অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে রসের প্লাবনে ভাসিয়ে দেয় 
“সহদয়ের হৃদয়কে”। সেই আলোর একটুখানি কোথায় কীভাবে পড়ে আমাদের প্রয়োজনের 
কোন দাবীটা হঠাৎ মিটিয়ে দিল সেটা বড় কথা নয়, স্টকু হ'ল আকস্মিকতা। আবার 
সূর্যের আলোর গুণবিচারে সুনীতি দুর্নীতির কথা যেমন অবান্তর আর্টের ক্ষেত্রেও নীতিগত 
প্রশ্ন তেমনি নিরর৫থক। দেশে দেশে, কালে কালে নীতিশাস্ত্রের মান বদলায় কিন্তু তাই ব'লে 
আর্টকেও তাব সঙ্গে পা ফেলে চলতে হবে এমন কোন কথা নেই। আর যদি সেটাই সত্য 
হস্ত তবে আর্টে সার্বিকতা ক্ষন হ'ত। আজ আর কেউ 'মেঘদৃত” পণ্ড়ে যক্ষের জন্য দু 
ফৌটা চোখের জলও ফেলত না। আমাদেব প্রাণ কাদত না হ্যামলেটের অভিনয় দেখে; 
সে যুগের রুচি প্রবৃত্তি, নীতি আজ আর নেই। অমরা এক নতুন যুগে ভিম জগতে বাস 
করছি। তবে সে যুগের শিল্প আমরা বুঝি, আনন্দ পাই মেই শিল্প সুধাপান ক'রে। রলা 
আর্টের এই সার্বভৌম আবেদনকে স্বীকার করতেন । তিনি কলারসিক শ্রীদিলীপ কুমার রায়কে 
পাশ্চাত্যে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের প্রচারের ভার গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। 
শিল্গের আবেদন সর্বত্রগামী। সেখানে পূর্ব পঁই, পশ্চিম নেই, সাদা কালোর পার্থক্য নেই। 
সত্যধর্মী শিল্প মানুষের কাছে কখনই ব্যর্থ হবে না, এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন 
রঁলা। শিল্পীকে তার সর্বস্ব দিতে হবে তীর শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। শিল্পীর যা কিছু ভালো, 
যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহত্তর, স্টক অকুষ্ঠ চিত্তে দান করতে হবে, তবেই তা সাড়া 
তুলবে কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে অন্য দেশে। শিল্পীর ভবিষ্যৎ অনন্ত, তার জগৎ 
সীমাহীন। কোন এক দেশে, কোন এক কালে সে স্বীকৃত হবেই যদি বা তার দেশ তাকে 
গ্রহণ না করে। তাই বলা শিল্পীদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন ৪ ৮01৬০ ৮1031 ৮০ 178৬০ 
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00110011107, 066115৮০006, 51 017 170৮০ ৪1106101121 206508119." এঁর মমার্থ হচ্ছে 


রমা রঁলার শিল্পদর্শন ২৯১ 


তোমার যা দেবার আছে তা দু'হাতে বিলিয়ে দাও। তোমার সৃষ্টির মধ্যে দি এমন কিছু 
থাকে যার স্থায়ী মূল্য আছে তা হ'লে বিশ্বাস কর তা কখনও একেবারে ব্যর্থ হবে না। 

রঁলার মতে এই সার্থক শিল্প হবে সবুজ, প্রাণবন্ত। শিল্প হবে সত্য সাধনা আর শিল্পী 
হবে সর্ববন্ধনহীন। শিল্পীর মনের মুক্তিই ত, শিল্পের মুক্তিবপে উত্ভাসিত হয়ে উঠবে। 
শিল্পেতিহাস হ'ল শিল্পী মনের ক্রমব্যক্ত সাধনকথা। একথা আমরা জানি যে শিল্পের গুহ্যতস্ত্ের 
মর্মবাণী সকলের জন্য নয়। তাই শিল্পের জগতে সাম্যবাদ বা সাধারণতন্ত্রের কথা এহ বাহ্য। 
শিল্পী ত' সাধারণ জীবনের কথা সকলের বোঝবার মত ক'রে বলে না। তার কথনধ্লীতি 
তার অনুভূতির আলোকে প্রোজ্জ্ল। তার বুদ্ধি, তার মনন-রীতি, সবেপিরি তার সাধনা তার 
শিক্পকর্মকে যে বৈশিষ্ট্য দান করে তা অনুরূপ ভাবুক বা সাধক ছাড়া আর কেউ পূর্ণরূপে 
উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণ মানুষের অশিক্ষিত অনুভূতি ও যথাযোগ্য শিক্ষার দীনতার 
জন্য শিল্পী যদি তার শিল্প-মননকে তাদের বুদ্ধি-অধিগম্য করার জন্য নামিয়ে আনে তবে 
শিল্গের অপমৃত্যু ঘটবে । জনসাধারণ যেমনটি চায় ঠিক তেমনি 'গজানন' রচনা করা ত, 
জাতশিল্পীর কাজ নয। গোষ্ঠীর কচির উপরে শিশ্পী নির্ভরশীল হ'লে শিল্প ক্রমেই পতিত 
হয়। শিল্পীর কর্তব্য হ'ল সমাজের রুচিকে নব নব প্রাণনায় অনুপ্রাণিত করা, নতুন রূপে, 
নতুন গানে তাদের চিত্তে নবতর রসের উদ্বোধন ঘটানো । এ কাজ শিল্পীর শ্বনির্বাচিত, এ 
কাজে শিল্পী সদাবরতী। রঁলা শিল্পীদের এই মহান দায়িত্বে বিশ্বাস করতেন। সমকালীন মানুষ 
যা ভাবে, যে আদর্শ সমকালীন সমাজের মহত্তম আদর্শ তার ছায়াপাত যেমন শিল্পীর শিল্পকর্মে 
থাকবে তেমনি থাকবে অভাবিত অকল্সিত আদর্শের কথা । শিল্পী সেখানে দিকৃদর্শক । বর্তমান 
ও ভবিধ্যৎ এই উভয় কালই বিধৃত হবে শিক্গীব দৃষ্টিতে, তার উৎস হবে এতিহ্যময় অতীত। 
তাই খধিদৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকে শিল্পীর চোখে। তারাই যথার্থ জন-গণ-মন-অধিনায়ক। গণচেতনা 
ও তদতিরিক্ত “কিছু” শিক্ষীর চেতনায় শিল্পীর কর্মে আপনাকে প্রকাশ করে। এই “কিছুটুকুই 
অন্ধকার পথের আলো । শিল্পীকে যদি গণ-দেবতার রথের সারথী বলি তা হ'লে বোধ হয় 
ঠিক বলা হবে। রঁলার ভাষায় বলি £ "[! ৬৪3 (05০ 9117515 537703১ 10 158 199 
2০11০ ১০ 1791 106 099৮1710 1109 8110151- (0০//7 07151212767, ৬০] 111, পূঃ ৮৫) 
শিক্পীর বিরাট দায়িত্বে বলা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তাই তিনি তার সমকালীন শিল্পী 
ও সমালোচকদের ক্ষমার চোখে দেখতে পারেননি । তাদের দুর্বল জীবনবাদ, নৈতিক শক্তির 
আবির্ভূত হোক তার দেশে ; তারা কালাপাহাড়ী ক্ষিপ্রতায় মিথ্যার জড়তা ও অজ্ঞানকে 
দূর ক'রে দিক তার দেশ থেকে। তিনি বার বার ভেবেছেন এই কথা যে তার সমসাময়িক 
ক্রিটিকের দল যদি বীর্যবান হ'ত, অতীক্‌ মন্ত্রে যদি তারা দীক্ষিত হস্ত তবে মানুষের মনন 
ইতিহাসে নেপোলিয়ও্ঁর মতই কোন এক অসীম বীর্যবান পুরুষের আবির্ভাব সন্তব হ'ত। 
অবশ্য পণগ্ডতপ্রবর কলিংউডের মতে বস্তু ইতিহাস, যে ইতিহাস ঘটনার পারম্পর্য লেখে 
আর ভাব-ইতিহাস, যে ইতিহাস মনোধর্মের ইতিবৃত্ত লেখে তারা সমার্থক । অবশ্য রঁলা এই 
তত্বে বিশ্বাস করতেন না। তবে একথা তিনি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করতেন যে শিল্পী 
মননধর্মের সাধকেরা বস্তু ইতিহাসকে রূপ দেয়, তার গতিনির্দেশ করে প্রতিটি যুগ সন্ধিক্ষণে । 
এখানে আমরা রঁলার নন্দনতত্বে ফরাসী দর্শনের 0০০9519081157)-এর ছায়াপাত লক্ষ্য করি। 
রঁলা তার সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে কোন জাগ্রত আদর্শ বোধ লক্ষ্য করেন নি। তার আজীবন 


২৯২ শন্দনতত 


ক্ষোভ রয়ে গেল যে শিল্পীগোষ্ঠী সাধারণ পথন্রান্ত মানুষকে পথের নিশানা না দিয়ে তাদের 
চিন্তের দুর্বলতা, বিকৃতি ও মালিন্যের সুযোগ নিয়ে আপনাদের ব্যবসায় বুদ্ধিকে প্রাধান্য 
দিল ; শুভবুদ্ধির উদ্বোধন হ'ল না এই সব শিল্পীদের মধ্যে। জাতীয় চরিত্রের এই বিকারগুলো 
তাদের শিল্পের উপজীব্য হ'ল। তারা ঘরে বাইরে অর্থ উপার্জন করল এই বিকৃতির কথা 
বিক্রী করে। জাতীয় চরিত্রের দৈন্য, ব্যক্তিচরিত্রের ব্যাধি তাদের শিল্প ব্যবসায়ের মূলধন 
হ'ল। বলা গভীর দূঃখ পেলেন তার সমকালীন শিল্পীদের ব্যবহার, আচার এবং আচরণে। 

এই শিল্পীরা ভাসা ভাসা মানব প্রেমের, মানবিকতার আদর্শ প্রচার করল । ফরাসী সমাজের 
উপরতলার মানুষের শ্রমবিমুখতা. আলস্য ও আরামপ্রিয়তা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সে যুগের 
শিল্পে স্থান পেলো এবং যারা মেহনতী মান্ষ তাদের শুভবুদ্ধিকে, তাদের কর্তবাবোধকে 
প্রভাবিত করল এই উপরের তলার মানুষের জীবনদর্শন। ছবিতে, গানে, কবিতায় ও 
রঙ্গালয়ে এই অলস মানুষের জীবন দেখানো হ'ল পরম গৌববের সঙ্গে, আর দেশের 
জনসাধারণ তাদের অনুকরণ ক'রে ক্রমে পঙ্গু হয়ে গেল এই নিকৃষ্ট শিল্প-মাদকতার প্রসাদে। 
এইভাবে অবিবেচক অদৃরদর্শী শিল্পীদের হাতে পশ্ড়ে আর্ট সেদিনের ফরাসী জাতির নৈতিক 
এবং আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটাল। এর জন্য রলা বিলাপ করেছেন, ধিকৃত করেছেন সেই সব 
আর্টিস্টদের যারা স্বধর্মচাত হয়েছিল। শিল্পীব কাজ হ'ল রুচি সৃষ্টি করা । সবশ্রকার বিরুদ্ধ 
সমালোচককে অগ্রাহ্য ক'রে শিল্পীকে তার মহৎ কর্তব্য পালন করতে হয়। বলার মতে 
জাত শিল্পীর মনোবৃত্তি হবে রেনের্সাসের শিল্পীদের মত। তারা আঁকলেন এ কথা জেনে 
যে তাদের শিল্পকৃতি তাদের নিজস্ব ধন নয়। সুতরাং তার ভবিষ্যৎ ভাববার ভার শিল্পীদের 
ওপর নেই। অঙ্কনোত্তর কোন দায়িত্ব তাঁদের নেই, এঁকেই তারা খালাস। এই ধরনের নিম্পৃহ 
দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল যথার্থ শিল্পীজনোচিত। কবি ক্ষণিকের আনন্দটুকু ধরতে চান তাঁর ছন্দে। তা 
নাই বা রইল শাম্বতকালের খাতায় জমা। ক্ষণ-মুহূর্তের আনন্দ বেদনাটুকুর দামও ত" কম 
নয়। আব যদি সে আনন্দেব কথা, সে বেদনার কাহিনী শাশ্বত কালের কুক্ষিতে অক্ষম 
হয়ে থাকে তাতেও কবি বা শিল্পীর কিছুই এসে যায় না। তার কাজ শুধু সৃষ্টি করা। বলার 
মতে এখানেই শিল্পীর কাজটুকু শেষ হয়েছে। 

শিল্প হবে সত্যানুগ। শিল্পী হবে সতাসাধনায় উৎসগীকৃতপ্রাণ। বলার শিল্পধারণায়ও 
সত্যের আসন ছিল সবো্চে। তাই রঁলার শিল্পকে সত্যের ভাবেদারি করতে হয়েছে। শিল্প 
হবে বাস্তবানুগ ; এ সত্য রূপেব ট্রথ নয়, এ হ'ল দার্শনিকদের ০০7৪5০০4০০০ বা জীবনের 
প্রতিরূপ। যদি শিল্প এই বস্ত্ুপত্যকে লঙ্ঘন করতে চায় তবে রলা আর্টকে জলাঞ্জলি দিতেও 
প্রস্তুত ছিলেন। শিল্পীর সত্যানুসন্ধান তাকে তার ধ্যানে এঁকান্তিকতা দেবে, তাকে বিনয় নত্র 
কারে তুলবে। একথা স্মরণযোগ্য যে সত্য যদি শিল্ষের মধো প্রতিষ্ঠা পায় তবে সে শিল্পী 
কালজয়ী হয। শিল্পকর্ম মহৎ হয় যদি তার মধ্যে সত্যের প্রমূর্তনা ঘটে। রঁলার মানসপূত্র 
জন ক্রিস্টোফার তাঁর পিতৃব্য কর্তৃক তিরস্কৃত হন কেননা জনের বাধা গানে সহানুভূতির 
ছাপ ছিল না। লিখতে হয় বলেই, গান বাঁধতে হবে বলেই যেন তিনি লিখেছিলেন। তাই 
তার পিতৃষ্য গট্ফিড তাকে বললেন যে, তুমি লেখার জন্যই লিখেছ, তোমার অনুভূতিতে 
সত্যের ছাপ নেই : তাই তোমার গান কালাস্তরে বাচবে না, এর আবেদন পৌছবে না 
রসিকজনের মনের খাস দরবারে । রূলার কথা উদ্ধৃতি কবে দিই ; 4835 006 5৮5) 1108212 
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রমা রুলার শিল্পদর্শন ২৯৩ 


17011 161 লা 015900621- (3০7৮ 0772519151527 ৬০1. 1], পৃঃ ২১৫) খাদি শিল্পকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, যদি শিল্পীকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তবুও সত্যকে বাচিয়ে রাখতে 
হবে, এ কথা রঁলা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছেন। যদি সত্যের সাথে আটের একটা মুলগত 
বিরোধ থেকে যায়, যদি তারা একসাথে না থাকতে পারে একে অপরকে আশ্রয় ক'রে 
তা হলে রুঁলা শিল্পেরই মৃত্যু কামনা করবেন। “শিল্সেব জন্যই শিল্প' এই শ্লোগান সাধারণের 
জন্য নয়। বাস্তববোধবর্জিত, সত্যানুশ্রয়ী শিল্পকলার আদর্শ সামানা কয়েকজন মানুষের কাছে 
গ্রহণীয়-_ তাদের কাছে জীবনই শিল্পের মহনীয়তায় মহিমাধিত। জীবনে এবং শিল্পে কোন 
ভেদ নেই। তাই এক লোক থেকে অন্যলোকে গতায়াতটা অত্যন্ত অনায়াসেই সাধিত হয়। 
এঁদের কাছে জড় বস্তুর অন্তঙ্ছন্দ শিল্পকর্ম রূপেই প্রতিভাত ; সাধারণ, অতিচেনা বস্তু জগতের 
রূপান্তর ঘটে শিল্পীর কল্পলোকের স্পর্শ পেয়ে। এই সব শিল্প-চেতনা-ধন্য মানুষের চোখে 
এই দুই তত্ব সমার্থক হয়ে যায়। জীবন ও শিল্প পরস্পরের আশ্রয়ধনা হয়। এঁরা বলেন 
যে উত্তাল জীবন-উন্মাদনা, অতি প্রখর জীবনছন্দকে একটু শান্ত একটু সুশীল ক'রে তোলার 
জন্যই শিল্প। এই শিল্প হ'ল জীবনের সম্রাট, জীবনের রাজা। এই শিল্পের জনক যে শিল্পী 
তিনি হলেন একনিষ্ঠ জীবনবাদ, গগনচুম্বী আদর্শ ও মহত্তর জীবনচর্যায শ্রদ্ধাশীল। রঁলার 
মানসপুত্র ক্রিস্টোফার একজন শখের শিল্পসমালোচককে (সিল্ভিযা! কোহন) বলছেন ঃ 
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ধারা “শিন্গের জন্য শিল্প” এই ধুয়ো তুলে নিজেদের ক্ষীণ, অক্ষম কল্পনার বিকারগুলোকে 
শিল্প বলে চালাবার চেষ্টা করেন তাদের কষাঘাত করেছেন বলা । এই কণ্প ভাববিলাসিতাকে 
তিনি শ্রীতির চোখে দেখেন নি। তিনি চেয়েছেন মানুষের বলিষ্ঠ মনের বলিষ্ঠতর ভাব কল্পনা 
শিল্পে প্রমূর্ত হয়ে উঠুক। যে মানুষ জীবনকে সুন্দর দেখে, মহৎ দেখে, সেই মানুষহ শিল্পকে 
মহত্তর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে। এ হ'ল বলার গভীর প্রত্যয়ের কথা । অবশ আমরা এখানে 
রলার সাথে একমত হতে পারি নি। শিল্পসৃষ্টির জন্য মানুষের নন্দনতাত্বিক বিশ্বাসে একটা 
বলিষ্ঠ জীবনবাদ থাকাব যে আবশ্যিকতার কথা রুঁলা বলেছেন সে কথা আমরা স্বীকার করি 
না। শিল্প হ'ল শিল্পীর আন্তর ভাবকে প্রমূর্ত করা । আত্মঅনুভূতিকে পরোক্ষ হিসেবে দেখা, 
আত্মস্বতন্ত্রূপে প্রত্যক্ষ করা! বস্ত্রজীবনের সঙ্গে এ অনুভূতি লোকের সম্পর্কের নৈকট্য এবং 
সাযুজ্য অত্যন্ত অল্প । আজকের যুগের সুররিয়ালিস্ট বা কিউবিস্ট্র দল যে শিল্পীর সৃষ্টি 
করেছে তা” বাস্তববোধ বর্জিতি। শিল্পীকে শিল্প সৃষ্টি করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বা মার্টিন 
লুথার না হলেও চলবে । আমাদের মতে যে মানুষ দুঃখ পায় আর যে মানুষ শিল্পসৃষ্টি করে 
তারা একই দেহাশ্রিত হ'লেও তাদের মধ্যে আকাশ-মাটির ব্যবধান । আমরা এখানে এলিয়টের 
মতকেই সমর্থন করি। 

রঁলার মতে শিল্পেই শুধু মহাপ্রাণের দুর্নিবার শক্তির স্বাক্ষর থাকে না, সে স্বাক্ষর থাকে 
মানুষের নৈতিক জীবনে ও ধর্মে। যা কিছু মানুষের মনোধর্মের স্বীকৃতি পায় তারা হবে 
প্রাণ সম্পদে সমূজ্জল। স্বাস্থ্যে সম্পন্ন হওয়া বলার মতে, অতি বড় কথা। সুস্থ ও বলিষ্ঠ 
মনন ধর্মই শিল্প সাহিত্যের জনয়িতা । এখানে রঁলার মত গ্যেটের অনুপন্থী। গেটে বলেছিলেন 
যে, কবি যদি রুগ্ন হয়, তবে আগে সে সুস্থ হোক, তারপর তার কবিতা লেখা হবে। প্রাচীন 


২৯৪ নন্দনতত্ত 


শ্রীক পণ্ডিতদের মত গ্যেটে বিশ্বাস করতেন যে রুগ্ন দেহে সুস্থ মন বাস করতে পারে 
না, আর কম্পন মনে শিল্পতরু মুকুলিত হয় না। রলা গ্যেটের মতানুসারী। রলার মানসপুত্র 
জন ক্রিস্টেফার অত্যন্ত বিস্তৃত আনন্দ-সম্পদের অধিকারী ছিলেন কেননা তার ছিল অমিত 
প্রাণপ্রাচুর্য । দুঃখের তিমিরেও এই আনন্দটুকু অন্পান থাকত তাই ক্রিস্টোফার কখন পলায়শী 
মনোবৃত্তিকে আশ্রয় করেন নি। চরম ক্ষতির দিনেও ছিলেন তিনি আনন্দিত তার সদাচঞ্চল 
প্রাণশক্তির প্রেরণায়। এই শক্তি, এই বীর্য ক্রিস্টেফারের মনের আনন্দের আলোটুকুকে 
অনির্বাণ রেখেছিল। রঁলার কথা উদ্ধত কারে দিই ? 
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যে মানুষ আনন্দের সুধাপাত্র থেকে সর্বকালে তার প্রাণ পাথেয় আহরণ করে, সে হস্ল 
শিল্পী। যেখানে প্রাণের প্রাচুর্য নেই, সেখানে আনন্দের অভাব, শিল্পেরও অপমৃত্যু । তাই বলা 
ম্যুজিয়মে রক্ষিত শিল্পকলার নিদর্শনগুলোকে শিল্পের অগ্রগতির সমাধি ব'লে গ্রহণ করেছেন। 
এই মৃত মসীগুলো কেন নবীন শিল্পীর অফুরন্ত কল্পনাকে সীমায়িত ক'রে দেবে ? তারা মানবে 
কেন অতীতের এই মৃত স্তূপের উদ্ধত নির্দেশনা? ক্লাসিকের প্রাণহীন বিরাটত্ব নতুন যুগের 
শিল্পীদের চোখে অর্থহীন। রঁলা বললেন যে, আমরা তখনই ভাগ্নারের সৃষ্টিকেও দলিত 
মথিত ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব নবতর সৃষ্টির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যেদিন 
আমরা ভাগ্নারের অতীতকে পূজা না করার তত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করব। জীবনের স্রোত 
ত” ইতিহাসকে সম্ভ্রম ক'রে তার দ্বারে থেমে থাকে না। সে নিত্য-নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি 
ক'রে চলেছে। শিক্পীকে জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। এই জীবনের স্পর্শটুকু 
পেলে শিল্পীর আত্মরতির অবসান হয়, তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। সমাজের দাসত্ব, এতিহ্যের 
বন্ধন ও আইনের নাগপাশ শিল্পীকে পীড়িত করে না। শিল্পকে বলা হয়েছে 
“নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা'। কোন নিয়মের কাছে দাসখত লিখে দিলে মহৎ শিল্প ক্ষুণ্ন হয়। 
সেখানে রসাভাস ঘটে। সর্কবন্ধন থেকে মুক্তি দেয় মহৎ শিল্প সখনার অবকাশ । পর্দা ঢাকা 
বদ্ধঘরের কোমল সোফায় বসে যে শিল্পী সাহিত্য রচনা করে বিদ্যুৎ আলোর নীচে বসে 
সে সাহিত্যে এই বদ্ধ ঘরের পাংশু প্রাণের ছাপ পড়বে । সে সাহিত্য উজ্জ্বল মণি-কাস্ত হ"য়ে 
কোনদিনই রক্ষিত হবে না বিশ্বের সাহিত্য ভাগারে। রলার স্মরণ পথে বার বার উদয় হয়েছে 
বীটোফেনের কথা। বীটোফেন মেঠো পথ দিয়ে হেটে যেতেন দুরন্ত ছেলের মত। জলে 
৪৯ 
আপনাকে সহঅধারায় প্রকাশ করেছে কাজে এবং অকাজে । বলা এই সুবর্ণ প্রাণশক্তির বিকাশ 
দেখতে চেয়েছিলেন ফ্রাসী সাহিত্যে, শিল্পে এবং সঙ্গীতে । তার বিশ্বাস ছিল এই প্রাণের 
লীলাটুকুই শিল্পকলায় প্রকট হয়। কিন্তু এই প্রত্যয় প্রত্যক্ষবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমরা 
জানি বহু শিল্পী, বহু গুণী ইতিহাসে তাদের রুপ দেহের তেথা রুগ্ন মনেরও) সৃষ্টিকে অক্ষয় 
সৌন্দর্যে, অমেয় সম্পদে মহিমাবিত ক'রে রেখে গেছেন। কবি কীটসের ক্ষয় রোগের কথা 
আমবা জানি। সে মহাব্যাধিও তার কাব্য সৌন্দর্যকে কোথাও ক্ষুগ্ন করেনি। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ 
ইংরেজীতে গীতাপ্রলির অনুবাদ করলেন! ভগ্মস্বাস্থ্য কবি লিখলেশ “ডাকঘর” নাটক। তারা 
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ত” অত্যুৎকৃষ্ট শিল্প হ'য়েছে, রসিক মনকে আনন্দধারায় অভিষিক্ত করেছে প্রতিনিয়ত। কবি 
হাউসম্যানের স্বীকারোক্তির কথা জানি। তিনি বলেছেন যে অসুস্থ না হ'লে তার হাত দিয়ে 
তালো কবিতা বেরোয় না। রুণ্প দেহ মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে স্তিমিত করে রাখে তার শুদ্ধ 
সত্তাকে সর্বমালিন্য থেকে মুক্ত থাকতে সাহাযা করে। প্রাণশক্তির স্তিমিত স্রোত অন্যায়ের 
অনুকূল হয় না বলে আমাদের ধর্মে অনশনের প্রবর্তনা। শুধু প্রাচ্যদেশীয়দের কথাই বা বলি 
কেন পশ্চিমদেশীয় প্যাস্ক্যালও ত' এই মতের সমর্থন করেছেন। তিনি ভগ্নস্বাস্থ্যকে, 
রুগ্মজীবনকে নীতি এবং ধর্মের আদর্শ পীঠভূমি হিসেবে গণ্য করেছেন। আলডুস হান্সলি 
প্যাস্ক্যালের মতের পুরোপুবি সমর্থন করেননি যদিও আংশিক সমর্থন কখন কখন 
জানিয়েছেন। যে তত্ব নীতি এবং ধর্ম জীবনে প্রযোজা, তার প্রয়োগ শিক্ষজীবনেও ঘটবে 
কেননা, মানুষের জীবন একটা সামপ্রিক সত্তা । যখন মানুষের অভ্যন্তরীণ পশুশক্তি স্তিমিত 
হ'য়ে আসে তখন আত্মিক শক্তির পূর্ণতর উন্মেষ ঘটে। সে শক্তি শিল্পে, ধর্মে, নীতিতে 
ও দর্শনে আত্মপ্রকাশ করে। হাক্লি সাহেবের কথায় বলি £ 

"৬৬1১2 1501 95006551৬6 510107955 01 [917951051 09০0 77099 700 45 ও 16179110001 
[1091 0106 01011785 01 11015 ৮/0110 916 1501 00116 50 11010119121 9১ 11)0 91817191 818৫ 
0175 500191 01115769111) 05117558176 01617) (0 ৮০ /% 00100 ৮5171011185 77505 
1101১ 075০0৬০1810 ৯1101) 01001) 5০০০১ 95 & 7165010 06 501190016 01981101175 
0) 111010106 01)6 01519011005 01 10911) 9170 0৬০1001701175 10)৩ (01710191007 100 11011) 


2001851৬615 01 115 510 ৮০৫৮ 1039 £0079 লা 009 50110৬61108 50081801019] 
06010610019 0107) 01 0106 ৮৮111, ও1৬10101) 0106 1011£1045 5011 50100910101) 81005" (6৮৫5 


27211465455 পৃঃ ৩০৪) 

মানুষের অধ্যাত্স জীবনে ব্যাধি বা কণ্পতা, প্রাণপ্রাচুর্ষের অভাবের প্রয়োজনীয়তার আংশিক 
স্বীকৃতি লাভ করল। হাক্জলি সাহেব প্যাস্ক্যালের কথায সায় দিলেন। 

রঁলার প্রাণ প্রাচুর্যের সঙ্গে শিল্পকে যুক্ত করার প্রয়াসটুকু শ্রীক ধতিহ্যের ছারা প্রভাবিত 
বলে আমরা মনে করি। যে কোন জাতির শিল্প ইতিহাস অনেক শিল্পীর দারিদ্র্য, অনশন, 
ভগ্নস্বাস্থ্য ও বাধির কথা আড়াল ক'রে রেখেছে। এই দুঃখের, সর্বনাশের অনুচবদের শিল্পের 
মূল্য কমিয়ে দেবার বা তার মর্ধাদা হানি করবার কোন শক্তি নেই। বরং এই দুঃখ, এই 
ব্যাধি, এই ক্ষতির দহনে শিল্পীর মনের আগুন জ্বলে ওঠে অনির্বাণ শিখায়। প্রমিথিউসের 
আদিম স্বপ্ন বুঝি সার্থক হয়। শিল্পীর কক্সনা শক্রোতে জলোচ্ছাস ঘটে, এই দুঃখের, ব্যাথার 
সংকীর্ণতায় ব্যাহত হয়ে ফোয়ারা সৃষ্টি হয়। আর কবি কল্সনার অনুপম শোভা সম্পদ 
রসিকজনকে যুগে যুগে আনন্দ দেয়। তাই বলি কবি কক্সন,কে উজ্জীবিত করার জন্য কবির 
স্বাস্থ্যাধিক্যের প্রয়োজন নেই। বরং ব্যাধি, দারিদ্র্য, অনশন এদের প্রয়োজন আছে শিল্পীর 
জীবনে । আমাদের সবচেয়ে মধুময় গীতি-কণিকটুকু চরম দুঃখের কথা বলে। সে দুঃখঢুকুর, 
সে বেদনাটুকুর, সে অভাবটুকুর প্রয়োজন আছে শিল্পীর জীবনে । তাই রলার এই আনন্দের 
উপরে, স্বাস্থের উপরে, প্রাপপ্রাচূর্যের উপরে আত্যন্তিক নির্ভরতা! আমরা সমর্থন করতে পারি 
না। শিল্পীর জীবনে হয়ত এদেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে প্রয়োজন সামান্য । আরো বড় 
প্রয়োজন আছে অভাববোধের। সে অভাব হ'ল প্রাচূর্যের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, পরিণতির 
অভাঁব। এই অভবিবোধই শিল্পীকে নব নব প্রেরণায় প্রাণিত করে। সৃষ্টি কমল ফোটে সীমাহীন 
কালের স্পন্দিত সাগাব। 
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পাবলো পিকাসোর চিত্রকলা সম্বন্ধে নানান্‌ মুনির নানান্‌ মত। অধিকাংশ নিবেধি দর্শকেরা 
ছকির নীচে পাবলো পিকাসোর নাম লেখা না থাকলে পিকাসোর আঁকা ছবিগুলিকে 
নিঃসন্দেহে জঞ্জাল ফেলার ঝুঁড়িতে নির্বাসন দিতেন। আশ্চর্যের কথা, দুশ্চারজন বোদ্ধা 
সমালোচকের শ্রশংসার কথা রাষ্ট্র হযে গেলেই সাধারণ দর্শকেরা অমনি শিল্পীকে বাহবা 
দিতে শুরু করেন। এই নির্বোধ সাধুবাদ দেওয়ার পিছনে বুদ্ধিদৃপ্ত বোধের কোন কারুকর্ম 
থাকে না। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের ছবির বেলাতেও ঠিক এই কথাই সত্য ।পল্‌ ভেলেরি, 
আঁদ্রে জিদ, প্রমুখ কলা-সমালোচকেরা প্যারিসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র চিত্র প্রদর্শনীর প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ হয়ে না উঠলে জানি না রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে চিত্রশিল্পী হিসেবে দেশে বিদেশে এতটা 
অভিনন্দন জুটত কিনা । পাবলো পিকাসোর ছবি সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। 
খ্যাতনামা সমালোচকের চোখে ছবি ভাল লাগল ; আর সেই ভাল লাগার খবরটা ছড়িয়ে 
পড়ল দেশেবিদেশে সংবাদপত্রে, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ; লোক না বুঝে বাহবা 
দিল। সাংবাদিকের দল চটকদার বিশেষণে ভূষিত ক'রে পাবলোর ছবির জয়গান করলেন। 
১৯২২ সালের আঁকা অতি সাধারণ ছবি "1০৫77 & 00114”, ১৯২৯ সালের আঁকা 
50111 116, ১৯২৪ সালের আঁকা 17৪0] 1) 91০৩0 5৮711 প্রমুখ ছবিকে নির্বোধ প্রশান্তিতে 
দর্শক সাধারণ ভরিয়ে তুলল । কিন্তু জয়গান করা ও সাধুবাদ দেওয়া এক কথা এবং সত্যি 
সত্যি ছবি ভালো লাগাটা হ'ল অন্য কথা । এই ছবি ভালো লাগাটা হ'ল হৃদয়ের ব্যাপার, 
বোধির বাপার। বুদ্ধি এখানে তেমন ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে না। ছবি দেখলাম, ছবি 
ভাল লাগল, সেটাই বড় কথা নয়। বিশ্লেষণ ক'রে যদি অপরকে বলতে হয় যে ছবি কেন 
ভাল লাগল তাহ”লে আমাকে এমন যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতে হবে যা বুদ্ধি আশ্রয়ী, 
আমাকে এমন ভাষায় আমার ভাল লাগাঢাকে বোঝাতে হবে যা' অপবের কাছে বুদ্ধিত্রাহ্য। 
এখন আমরা কিউবিস্ট পাবলো পিকাসোকে বোঝার চেষ্টা করি। তার ছবির নানান পর্যায়, 
বু পিরিয়ডের ছবি '"৬/০)0ো) 11010761 ১৯০৪ সালে আঁকা, ১৯০৫ সালে আঁকা "51 076 
1117) /118195 মনের এক একটা “যুগ-অনুভূতি” এক একটা বিশেষ রংকে আশ্রয় করে 
প্রকাশ পেয়েছিল ; সে রং কখন ব্লু বা সাগর-নীল আবার কখনো বা পিঙ্ক বা রক্ত গোলাপের 
মত। এই রং-এর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে শিল্পীমানস নির্ভর : এর কোন বস্ত্তান্ত্রিক বা বিষয়- 
আশ্ররী ব্যাখ্যা নেই, যা একান্তভাবে নন্দনতাত্বিক। এর মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে শিল্পী 
মন আশ্রযী। পিঙ্ক পিবিয়ডের অথবা বু পিরিয়ডের পিকাসোর চিত্রশৈলীর উৎসকে হয়ত 
আবিষ্কার করা যাবে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং এঁতিহাসিক সূত্রকে অবলম্বন 
ক'রে। এই তিনটি সৃত্রকে আশ্রয় ক'রে যে জটিল ব্যাখ্যা প্রণালী উত্তৃত হবে তা ব্যক্তিমানসে 
কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে সেটুকুও বুঝতে হবে। কেননা সেটুকু না বুঝলে সহৃদয় হদদয 
সংবাদীর অনুভবের বার্তাটুকু আমাদের কাছে পৌছুবে না। তাই এ সৃত্রত্রয়ীকে অবলম্বন 
ক'রে সবশেষে আমরা একটি মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যাসূত্র গ্রহণ করব। তবেই আমরা জীবন নাটকের 
কোন একটি দৃশ্যকে যথাযথভাবে অনুভূতিমূল্য গ্রহণ করতে পারব ; বিভাব, অনুতাব ও 


পিকাসোর শিল্পদর্শন ২৯৭ 


ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে তবেই যথাযথ রসনিষ্পত্তি ঘটবে। হিটলার স্পেনের কোন 
পারাবত নীড়কে বিধ্বস্ত করল আর তার ছায়া ফুটে উঠল পিকাসোর ছবিতে । সংবেদনশীল 
শিল্পীমানস ব্যথা বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠল, সে উদ্বেলতার স্বাক্ষর রইল পিকাসোর ছবিতে 
১৯২৭ সালে আঁকা “গুএরণিকা' ধর্মী আর একখানি বিখ্যাত ছবি "৬/০০19।110 ৮/০00817” 
সেই মুক বেদনার, নেই নিঃশব্দ ব্যথার পারাবার অশ্রুর মুক্তা ছড়িয়ে দিয়েছে দর্শকের মনের 
বেলাভূমিতে। ইতিহাসের পৈশাচিক “ব্যতিক্রম মানুষের সম্যক অনুভূতির সুউচচলোকে 
উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। এ সতা এতিহাসিক সত্য, এ সত্য শিল্পী মনকে এমনিভাবে নাড়া 
দেয় ; সেই আলোড়ন রূপে বসে সমৃদ্ধ নতুন নতুন ছবির জন্ম হয়। এ সত্য সহজ মনস্তাত্বিক 
সত্য। এটি শুধু যে পিকাসোর জীবনেই ঘটেছে তা" নয়, বিশ্ববরেণ্য অনেক শিল্পীর জীবনেই 
এটি ঘটেছিল। ইংরেজ কবির সেই বিখ্যাত উক্তি ;'1 150) 1) 002615 00111061001) 
০৪2৩1 কাব্যেব যে স্বভাব গতিব ইঙ্গিত রয়েছে তা রয়েছে পিকাসোর সেই এঁতিহাসিক 
উক্তিতে 2 '08171118 15 56101760701) 1 আয, [012)81065 ঘ)৩ 40 ৬1881 11 ৬0055 
ছবি আঁকার ব্যাপারটা একটা স্বাভাবিক মানস প্রক্রিয়া-_ অবশ্য পিকাসোর পক্ষে ছবি আঁকতে 
না চাইলেও তাকে ছবি আঁকতে হ+ত। তাহলে পিকাসোকে সাধুবাদ দেওয়ার বিশেষ কারণটি 
কি? এটি আমাদের প্রনিধান ক'রে দেখতে হবে। 

কিউবিস্ট পিকাসোর শিল্প-দর্শন নিপুণ বিশ্লেষণ সাপেক্ষ । মুখকে চাদের সঙ্গে কবিরা 
উপমিত করেছেন। টাদের বাপ কিন্তু সরল রেখায় টানা যায় না; এর'পকে ফোটাতে হলে 
বক্র রেখাব আশ্রয় নিতে হয়। সোজা লাইনকে ভেঙ্গেচেবে গোলাকৃতি ক'রে তুলতে হয়। 
তারপর এখানে ওখানে একটু আধটু ভাঙ্গন ধরিয়ে টাদের মূর্তিটি গড়ে তোলা হয়। জামিতি 
বাক্সের কম্পাসে পেন্সিল পরিয়ে ধা ক'রে একটা পূর্ণবৃন্ত অঙ্কন করলে চাদের রূপটুকু পাওয়া 
যায না। আবার গোলাকৃতি হ'লেও চাদের বৃত্তবলয় আর মানবমুখের বৃত্তবলয়ের মধ্যে অনেক 
তফাৎ থেকে যায়। তবুও কবিরা টাদের সঙ্গে মানুষের মুখেব তুলনা করেছেন কেননা 
সরলরেখাকে একই পদ্ধতিতে বক্র ক'রে তুলতে টাদের সৌন্দর্যকে মানুষের মুখাবয়বের 
মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। রেখাকে বঙ্কিম ক'রে অর্থাৎ সরল ব্রেখায় নানান ধরনের 
ভাঙ্গচুর করে সুন্দরকে রেখাশ্রয়ী ক'রে তোলা যায়। সুতরাং সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে 
এক্ষেত্রে সরলরেখাকে বন্ররেখা ক'রে তুলতে হবে। স্বভাবোক্তিকে বক্রোক্তির রূপরেখায় 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিল্পপ্রাণ হিসেবে বক্রোক্তির ব্যাখ্যা বক্রোক্তিজীবিতকার কুস্তকাচার্য 
করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বক্রোক্তিই রসের জীবাতু। রসোত্তীর্ণ কাব্য লিখতে হ'লে 
বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে কবিকে তার কাবাকথা বলতে হবে। অঙ্কন শিল্পীরাও এর বাতিক্রম 
নন। এই কাজটিই শিল্পীরা করেছেন আবহমান কাল ধরে। বাল্লীকি, হোমার, কালিদাস, 
এঁরা সবাই এই কাজটুকুই করেছেন । বড় বড় চিত্রশিল্পী, বাইজান্তিয় চিত্রশিল্পী, প্রাচীন ভারতীয় 
চিত্রশিল্পী, এঁরা সবাই বক্রোক্তিবাদী। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলেছিলেন £ “সহজ সুরে সহজ 
কথা শুনিয়ে দিতে তোরে সাহস নাহি পাই ।” পৃথিবী জোড়া বক্রোক্তিবাদের বন্যার সামনে 
দীড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ সহজসুরে সহজ কথা বলতে ভয় পেলেন। পাবলো পিকাসো নির্ভীক 
অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে এই বক্রোক্তিবাদকে প্রতিহত করলেন। কিউবিস্ট পিকাসো 
সোজা লাইন টানলেন। প্রকৃতির বাইরের জর্টিলরূপের অন্তরে তিনি দেখলেন সরলরেখা 
'আশ্রিত নানান ধরনেব জ্যামিতিক রূপ কিন্তু সরলরেখার ছারা গঠিত। এই সরলরেখার জাদু 


২৯৮ নন্দনতত্ 


আমরা বিস্মৃত হতে বসেছিলাম। একদিন এই জাদু কাজ করেছিল প্রাচীন মিশরীয় শিল্পে, 
প্রাচীন নিগ্রো আর্টে। যে শক্তি, যে বীর্য, যে সৌন্দর্য, এই সরলরেখাকে আশ্রয় করল পাবলো 
পিকাসো যখন সরলরেখার আশ্রয়ে চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন তখন তাত্বিকেরা 
কিউবিজমের শিক্প-দর্শনটুকুকে দুটি সহজ প্রাচীন প্রবাদে প্রকাশ করলেন £ 6১) 5051751) 
।5 06281 এবং (২) 4১ 5119151011115 15501017801 [117 20001৮00 111)5. 

আদিম মানুষের শক্তিপৃজার তত্বটি এ প্রথমোক্ত বচনের মধ্যে নিহিত । মানুষ শক্তিমানকে 
“ভয়ঙ্কর সুন্দর” ভেবে পূজো করেছিল, শ্রদ্ধার নয়, ভয়ে। শক্তি এবং সৌন্দর্যের সমীকরণ 
পরিণত মানুষের পরিশীলিত মননের কাছে তেমনভাবে আবেদন করে না। ফুল বা নারীর 
সৌন্দর্য শক্তির দ্যোতক না হ'য়েও আমাদের মনোহরণ করে। সুন্দরী রমণীর মুখের ডোলটি 
গোলাপের পাপড়ির অপূর্ব ব্যঞ্জনা বক্ররেখাকে আশ্রয় ক'রে প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। সমান্তরাল 
মরলবেখার চেয়ে আবার বক্ররেখা যে অনেক শক্তিশালী সেট৷ বাস্তকার এবং স্থপতিরা 
জানেন। তাই তারা সেতু নির্মাণে দিগন্তবিস্তারী সমান্তরাল রেখার চেয়ে বৃত্তাকার রেখাকে 
বেশী প্রাধান্য দেন ; সেতুর শক্তি বৃত্তাকার “আর্চের' শক্তি। তা হ'লে কিউবিজমের মূল 
দুটি সৃত্রকেই বর্জন করতে হয়। 

এ কথা আমরা পূরেই বলেছি যে সরলরেখার জাদুই হল কিউবিস্ট আর্টের মর্মকথা। 
রিচার্ড ও অগডেন কথিত “1৬5৪0170৮06 745810171£" পিকাসো ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন 
তার এই কিউবিস্টধর্মী ছবিতে ; এই জাদুতেই মুগ্ধ হয়েছেন এক শ্রেণীর দর্শক ও 
সমালোচকদের দল। ছবি পরিচিত অর্থকে অতিক্রম ক'রে অনাস্বাদিত-পূর্ব ব্যগ্রনায় মণ্ডিত 
হ'য়ে উঠেছে তাদেব চোখে। বহু সমালোচকের চোখে তাও ধরা পড়ল। তীর প্রথম পর্যায়ের 
কিউবিজমে পিকাসো চোখে দেখা প্রাকৃতিক রূপগুলোকে, মানুষের মুখ, তার বহিরাবয়ব, 
নিসর্গ শোভা-- এগুলোর অন্তরে অনুস্যত জ্যামিতিক রূপকে ধরে দিলেন তার ছবিতে। 
এই যুগের বিখ্যাত ছবি ৪1719700197 1909 111 81810111121 তার পরে তাঁব কিউবিস্ট 
চিত্রশৈলী যখন আরো পরিণত হয়ে উঠল তখন তার শিল্পে দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত। 
জ্যামিতিক রূপগুলোর স্থানান্তরীকরণ ঘটল এ যুগে £ তারা তাদের প্রাকৃতিক ক্রমকে লঙ্ঘন 
ক'রে ছবির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রম স্থানে আরোপিত হস*ল। উদাহরণ দিই পিকাসোর 
“0১011581101 8. 91700৮/01151” ছবিটির ; বলতে পারি পিকাসো চোখে দেখা জ্যামিতিক 
রূপের অনেকগুলো টুকবো নিয়ে গাণিতিক 1১917713110) ও ০0710170900) এর খেলায় 
মেতে উঠলেন। সাদা চোখে অদেখা রূপের জগত ফুটে উঠল পিকাসোর ছবিতে । তার 
সব ছবির সৌন্দর্য ও ব্যগ্রনা যে আমাদের চোখে ধরা পড়েছে তা নয়। তবু এ কথ! বলা 
চলে যে, তিনি রূপের জগতের একটা নতুন দিক উদথাটিত ক'রে দিয়েছেন। পরাতাত্বিক, 
দার্শনিক যেমন নতুন ক'রে আমাদের পরিচিত জগতকে দে'খে তার অদ্ভুত ধরনের বিশ্লেষণ 
দিয়েছেন ঠিক তেমনি ক'রে পিকাসোর ছবির জগত একটা অদ্ভুত রূপের জগতকে আমাদের 
কাছে মেলে ধরেছে। অদ্ভুত রসও ভারতীয় রসশান্ত্রে রস ব'লে স্বীকৃত; অতএব কিউবিস্ট 
শিকাসো অদ্ভুত রসের প্রবর্তন করলেও তাকে ভারতীয নন্দনতত্তের ব্যাখ্যা সূত্র দিয়ে বুঝে 
নিয়ে মহৎশিল্পীর মর্যাদা দেওয়া যায়। সরলরেখাই সৌন্দর্যের আকর এবং শক্তিই সৌন্দর্য__ 
এই ধরনের অযৌক্তিক ব্যাখ্যাসূত্র গ্রহণ না করেও আমবা পিকাসোর কিউবিস্ট চিত্রশৈলীকে 


পিকাসোর শিল্পদর্শন ২৯৯ 


সাধুবাদ দিতে পারি । অদ্তুত রসও ব্যঞ্জনা আশ্রয়ী। সে ব্যঞ্জনা আমরা কেউ কেউ প্রত্যক্ষ 
করেছি পিকাসোর কোন কোন ছবিতে । সবাই যে তা করতে পারি নি এটা সত্য। অবশ্য 
আমরা সবাই ত” সামনে রাখা টেবিলঢাকে তার “সম্পূর্ণরূপে” দেখতে পাই না ; তার কিছুটা 
দেখি এবং কিছুটা কল্পনা ক'রে নিই। এই সহজ সত্যটিকে আমরা সহজে স্বীকার করতে 
চাই না। কেননা টেবিলটাকে দেখার সময় “দৃশ্য” অংশ এবং কল্সিত' অংশের ভেদটুকু করতে 
আমরা ভুলে যাই । এই ভেদটুকু দার্শনিকের চোখে ধরা পড়ল। তেমনিধারা পিকাসোর চোখে 
নানান্‌ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রাকৃত জগতের যে রূপটুকু ধরা পড়ল তা আমাদের মত 
অধিকাংশ মানুষের চোখেই অদেখা । আমরা প্রাকৃত রূপটুকুকে অভ্যাসগত প্রাকৃত রূপেই 
দেখি। পিকাসো সেই প্রাকৃত রূপের সহজ ছন্দোময় রূপটুকুকে সরল রেখাশ্রয়ী ক'রে প্রত্যক্ষ 
করলেন। তাই তার দেখা এবং আমাদের দেখার মধ্যে পার্থক্য রইল। সেই পার্থকাটুকু যখন 
ছবিতে ফুটে উঠল তখন আমাদের মনে তা অদ্ভুত রসেব সৃষ্টি করল। পিকাসোর ছবি তাই 
রসোত্তীর্ণ হ'ল। আর তা কেমন করে হ'ল সে তত্ব হ*ল অনির্বচশীয় তত্ব! আমরা আবার 
তন্বশাস্ত্রের উপমাটি উদ্ধার ক'রে বলব যে শিল্প হ'ল পাখীর এক গাছ থেকে আর এক 
গাছে উড়ে যাওয়া । আকাশে উড়ে যাওয়াব চিহ্র থাকে না কোথাও । পিকাসোর শিল্গের 
যাত্রাপথও তাই অনির্বচন্রীয় রহস্য ঘেরা । যারা তাকে বুঝবে তারা “আনন্দে করিবে পান 
সুধা নিরবধি” । 


_ কার্ল মার্কসের নন্দনতাত্বিক সূত্র 


কার্ল মার্কস ও এঙ্ষেলসের নন্দনতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে এই প্রবন্ধের সূত্রপাত 
করি। এমন কথা পশ্চিমদেশের পণ্ডিতেরা বললেন যে, কার্ল মার্কসের রুচি ছিল ইউরোপীয় 
রুচি এবং ফ্রিডিক এঙ্গেলসের রুচি ছিল মূলতঃ জার্মান এবং তার বনিয়াদও ছিল আঞ্চলিক 
উৎ্কর্ষ-অপকর্ব ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত! মার্কসের নন্দনতাত্ত্িক ধারণা বস্তৃতান্ত্রিক বাস্তবতা 
বিবর্জিত বললে সত্যর অপলাপ করা হবে না ; অপরপক্ষে এক্ষেলস বাস্তবতা তন্বে ঘোরতব 
বিশ্বাসী ছিলেন। এঙ্গেলস্‌ হাতে কলমে সাহিভ/ সমালোচনাব কাজ করেছিলেন, মার্কস দেশের 
ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য-এতিহ্যকে সাগ্রহে প্রহণ করেছিলেন। বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা 
অর্ধযাপক শ্রেগেলের কাছে তিনি দর্শন এবং নন্দনতত্বের পাঠ নিষেছিলেন। এইভাবে উভয়ের 
মধ্যে ভিন্নধর্রী নন্দনতাত্বিক মানসিকতা গড়ে উঠলেও তারা তাদের শিল্প চেতনায় পরস্পরকে 
যে প্রভাবিত করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। নির্বস্ত চিন্তনে এবং সুসন্বদ্ধ 
তর্কজাল বিস্তারে কার্ল মার্কস ছিলেন অননাসাধারণ প্রতিভা । এক্ষেলসের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্ত 
সংবেদনশীলতা অতিমাত্রায় সুপ্রকট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক শিক্ষা-শৃঙ্খল৷ কার্ল মার্কসের 
মানসিকতায় যে সুবিন্যস্ত পারম্পর্য বোধ সৃষ্টি করেছিল তার কিন্তু অভাব ছিল এঙ্গেলসের 
মনে। এতিহাসিক বলেন, কার্ল মার্কস দু-দুবার ধারাবাহিকভাবে নন্দনতাত্বিক আলোচনা করার 
জন্য প্রয়াসী হয়েছিলেন। ১৮৪১-৪২ সালের শীতে মার্কস হেগেলের শিল্পতত্ব ও ধর্মতত্বের 
বিস্তৃত পর্যালোচনা করার জন্য যে প্রস্তুত হয়েছিলেন তার সাক্ষা প্রমাণ রয়েছে এই মনীষীর 
জীবন ইতিহাসে। 

মার্কসীয় নন্দনতাত্বিক ধারণাকে এক কথায় “হিস্নেবিসিজম' কথাটির দ্বারা সৃচিত করা 
হয়ে থাকে । শিল্প হ'ল মানুষেব সাংস্কৃতিক কর্মকুশলতার নিদর্শন। সামাজিক-এঁতিহাসিক 
বিবর্তন ধারার মধা দিয়ে মানুষ আপনার অন্তরস্থ স্ত্টুককে উপলক্ষি করে এবং সেই 
উপলব্ধির পথে শিল্প হাল একটি পদক্ষেপ। মানুযেব বিভিন্ন ধবনেব সাংস্কৃতিক কৃতিসম্মহেব 
একটি যে এই শিল্পকলা তা মানুষের অন্যান্য কর্মকুশলতাকেও শ্রভাবিত করে। মানুষের 
নৈতিক কর্ম, তার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাভীনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও তার শিল্প চেতনার রূপান্তর 
ঘটায়। এই ধরনের পারস্পরিক প্রভাবের জোয়ার ভাটা মনুষ্য সমাজ গঠনে আদ্যন্ত কাল 
জুড়ে চলেছে এবং চলবে । কোন একটি বিশেষ কালের পরিশ্রেক্ষিতে যেষন মানুষের ভিন্নধর্মী 
ক্রিয়ার পারম্পর্যকে প্রভাবিত করার এই তত্বটুকু সত্য বলে মার্কস স্বীকার করেছেন তেমনি 
আবার নিরবধিকালের পটভূমিকায় মানুষের বিভিন্ন ধরনের অতীত কীর্তিকলাপ যে 
ভবিষ্যৎকালের সাংস্কৃতিক কৃতিকে প্রভাবিত করে, এ কথাও বলেছেন অসংকোচে। এই 
দুরূহতত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি 5০010701703 10180170185" প্রভাবের কথা স্বীকার 
করেছেন। সমাজশ্রেণীর আভান্তরীণ সাধারণ দ্বন্দ ও আনুষঙ্গিক কিবতন মানুষের 
দৃষ্টিভঙ্গীকে আদর্শবাদী রূপ দেয় : এই রূপান্তরিত দৃষ্টিভঙ্গী আবার মানুষের শিল্পকর্ম এবং 
নন্দনতাত্ত্িক ধারণাকে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করে । মানুষের মনে যখন কোন বিশেষ ধরনের 
আদর্শাযিত ভাব-ভাবনা বাসা বাধে তখন ত৷ চূড়ান্ত বলে কখনই চিরকাল গণ্য হয় না। 


কার্ল মার্কসেব নন্দনতাত্তিক সূত্র ৩০১ 


কিছুদিনের মধ্যে নতুন ধরবনের চিন্তার উদ্ভবের ফলে নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম নেয়। 
এই নতুন দৃষ্টিভক্গী পুরাতন 'ভাব-ভাবনাকে ছন্দ যুদ্ধে আহান করে এবং তাদের পরাস্ত করতে 
গিয়ে নিজেদেব মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে। এই ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি 
এবং ইচ্ছাশক্তির ভূমিকা খুবই সক্রিয়। শিল্পের উৎপত্তি এবং শিল্পের ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসের 
সমস্ত নন্দনতাত্বিক বিচাবই ইতিহাস আশ্রিত; অর্থাৎ ইতিহাসের পটভূমিতে শিল্পের 
মূল্যায়নের কথা কার্ল মার্কস বললেন। এক্ষেলস্‌. তার ভাবজগতের সঙ্গী এ ব্যাপারে এক 
মত হলেন। মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষণায় শিল্প-বিবর্তনের গুহ্য ততটুকু অবারিত 
হয়ে ওঠে। এই সভ্যতার বিবঙন বলতে মার্কস বুঝেছেন শ্রেণী সংগ্রাম আর অত্যাচাব, 
অবিচার এবং অনির্বাণ ক্ষুধার হাত থেকে সংগ্রামী মানুষ যে নিত্য মুক্তি কামনা করেছে, 
তার সেই মরণজয়ী মুক্ভি কাননাটুকুকে। এই সভ্যতার বিবর্তনের পথে 17070 ৪৮০1 
অর্থাৎ যে মানুষ হাতে কলমে কাজ কবে জিনিসপত্র তৈরী করে সেই মানুষই তার 
হাড়ভাঙ্গা খাটনী ও জগৎ জোড়া অজ্ঞানতার বিনিময়ে এক ধবনের সহজ জীবনযাত্রা খুঁজে 
পাবে; এই সহজ জীবনযাত্রা হবে খেলার মাধুর্যে এবং সরলতায় ভরপুর । মার্কসীয় এই 
লীলাতত্বে বলা হয়েছে যে মানুষ তার নন্দনতাত্বিক এষণার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটাবে এই ধরনের 
লীলাময় জীবনযাত্রার মাধাদে 11110770 8০ অর্থাৎ মেহনতী মানুষ '11077)0 45950700085 
অর্থাৎ শিল্পী মানুষে রূপান্তরিত হুবে। তার শিল্পী জীবনের সবটুকু সম্ভাব্যতা সত্য হয়ে উঠবে। 
মানুষেক শিল্প কর্ম ঠাব অন্যান্য; নানান্বিধ ক্রিয়াকলাপের দ্বাবা অধিত। মার্কসের মতে মানুষের 
এই শিল্প এযণা ও শৈল্সিক প্রকাশের আপেক্ষিক স্ববশ্যতা রয়েছে। তার ইতিহাসবাদ বা 
[11510110577 শিল্পের এই আনুপাতিক স্ববশ্যতাকে স্বীকার করেছে। 

এতিহ্াসিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে তার আল ভাব-ভাবনার সঙ্গে শিল্পের একটা নিগৃঢ 
সম্পর্ক কার্ল মার্কস্‌ স্বীকাব করেছেন। মার্কসবাদীদের নন্দনতাত্বিক ধারণা যে তিনটি জস্তের 
উপর প্রতিষ্ঠিত তারা হ'ল £ (১) মানুষেব সকল কুষ্টিমূলক কৃতির মূলে যে পরিশ্রাম রয়েছে 
সেই পরিশ্রমটুকু . ২) জাতির অগ্রগতির জন্য যে সামাজিক বিপ্লব মূলতঃ দায়ী সেই বিপ্লবের 
কালটুকু এবং (৩) কমিউনিজমূকে লক্ষ্য হিসেবে অগ্রগণ্য করা-_ তা এবং তার এঁভিহাসিক 
গতিশীলতার পূর্ণচ্ছেদেব বাস্তব রূপায়ণ যে কমিউনিজমে তাদের এই উভয়বিধ ধারণাটুকু। 
কায়িক পরিশ্রমকে শিল্পচেতনার মুল উপাদান হিসেরে গ্রহণ করার কথা কার্ল মার্কস্‌ বললেন। 
অলস জ্রীবনের কর্মহীন ক্রোতোপথে যে শিল্পের সৌন্দর্য শতদল প্রস্ফুটিত হয় না, সে কথা 
তিনি দৃঢ় প্রত্যযের সঙ্গে ঘোষণা করলেন। এই প্রসঙ্গে আমরা ফরাসী মনীবী রলার কথা 
স্মরণ করতে পারি। তিনিও বার বার বললেন যে, অলস শিল্পীর ভ্রীবন সার্থক শিল্পকৃতির 
এশ্বর্যে কখনই এশ্বর্যবান হয়ে ওঠে না। মানুষের কায়িক পরিশ্রম সর্ববিধ শিল্প এফণার 
পাদপীঠ, শিল্পকৃতি কখনই মেহনতী মানুষের মেহনত বা কায়িক পরিশ্রম থেকে জাত বিষয় 
নয়। বৈপ্লবিক সামাজিক পবিবর্তন যে পথে আসে, সেই সংগ্রামী মানুষের মৃত্যুপণ করা 
সংগ্রামের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীটুকু নিরূপিত ও নির্ধারিত করে দেয় চাকুশিল্প। 
তাই কার্ল মার্কস বললেন যে, চারু শিল্প সম্বন্ধে আগের যুগের ধারণা ছিল যে শিল্প মানুষের 
রুচির নিয়ন্তা ; তা মানুষের রুচিকে সুরুচির মর্যাদা দেয়। শিল্পের মুক্ত আকাশে মানুষের 
চিত্ত মুক্তি পায় স্বচ্ছন্দ বিচরণে। সেই স্ববশ স্বচ্ছন্দবিহারী শিল্পকলাকে মার্স্‌ দেখলেন 
কমিউনিস্ট আদর্শ ও আন্দোলনের বাহন হিসেবে। শিল্প মেহনতী মানুষের মুক্তির পতাকা 
বহন করবে। এই সত্যটুকু তিনি প্রচার করলেন। 


সপ্তম স্তবক 


ব্রেচীয় নন্দনতত্ত্বে প্রতিভান ও প্রকাশ 

ক্রো্ঠীয় নন্দনতত্ত্বে প্রতিভান ও শিল্প 

প্রেেচের মতে সুন্দর ও কুৎসিত : নন্দনতাত্ত্িক অনুভূতি 
ক্রোচের দৃষ্টিতে মধ্যযুলীয় ও রেনেসীস যুগের নন্দনতত্ত্ব 
ক্রোচের দৃষ্টিতে দেকাততীয় ও লাইবনিজীয় নন্দনতন্তব : বুমগাটেন 
ক্রোচের ভাষাবিচার ৪ হুমবোণ্ট ও স্টাইনথলের পর্যালোচনা 
ক্রোচের দৃষ্টিতে শিল্প ও দর্শনশাস্ত্র : পারস্পরিক সন্বন্ধ 


সপ্তম স্ববক 
ক্রোচের নন্দনতত্তে প্রতিভান ও প্রকাশ 


জ্ঞান দ্বিবিধ ; তাত্ক্ষণিক জ্ঞান এবং তর্কশান্ত্রসম্মত জ্ঞান*। তাৎক্ষণিক জ্ঞান আসে 
কল্পনার (17798179001) মাধ্যমে ; তর্কশান্ত্রসম্মত জ্ঞান আসে বুদ্ধির (117151100) পথ 
বেয়ে ; প্রথম জ্ঞানটি হল বিশেষ জ্ঞান, ব্যক্তিবিশেষের সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনাব সম্বন্ধে 
ব্যক্তিকেন্দ্রিক জ্ঞান (717911891) ; অন্যটি হল সামান্যের (70701561591) জ্ঞান । ব্যক্তি বা বস্তু 
বিশেষের জ্ঞানে, প্রেথম পর্যায়ের) আমরা বিভিন্ন ব্যক্তিব সম্বন্ধ সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ কবি, 
প্রথম পর্যায়ের জ্কানে আমরা রূপকন্গের (1078£65) কপটুকু পাই ; দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞানে 
পাই তৎসম্বন্ধীয় ধারণা (০7০৪95)। 

দৈনন্দিন জীবনে আমবা প্রতিনিয়তই তাৎক্ষণিক জ্ঞানের দোহাই পাড়ি । যখনই আমরা 
কোনো অনুভূত সত্যের, কোনো সহজলভ্য পথে জ্ঞাত সত্যের সংজ্ঞা দিতে পারি না, 
তর্কশাস্ত্রসম্মত পথে সত্যটিকে প্রমাণ কবতে পারি না তখনই আমরা বলি যে তাৎক্ষণিক 
জ্ঞানের পথে আমরা এই সত্যে উপনীত হযেছি। যারা দর্শনশান্ত্রগত বিমূর্ত চিন্তায় বিশ্বাসী 
তাদের মতামতকে রাজনীতিবিদেরা বিশেষ মুলা দেন না এই বলে যে দেশের আর্থ-সামাজিক 
অবস্থার সঙ্গে এদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই . অর্থাৎ 'এদের তাৎক্ষণিক জ্ঞানের অভাব। শিক্ষাবিদ 
পগ্িতেরাও দেখতে চান যে ছাত্রদের মধ্যে সম্যক জ্ঞানার্জনের পূর্বে যেন তাদের মধ্যে 
প্রতিভানগত শক্তিব ও তাৎক্ষণিক জ্ঞান্লাভের শক্তির (110101115 (9০11%) পূর্ণ বিকাশ 
ঘটে। শিল্পকলার মূল্য নির্ণায়ক বিচারক মগ্ডলীও শিল্পকলার গুণাগুণ বিচার প্রসঙ্গে তত্ব ও 
দর্শনগত মূল্যায়ন পদ্ধতির চেয়ে সোজাসুজি তাৎক্ষণিক জ্ঞানের পথে বিচার করেন। আর 
সাধারণ মানুষ তো দৈনন্দিন জীবনে বিচার বুদ্ধিগত জ্ঞানকে পরিহার করে তাত্ক্ষণিক জ্ঞান 
বা 171011101/কে সবেচ্চি মর্যাদা দেয়। 

এইভাবে তাত্ক্ষণিক জ্ঞান নানান ক্ষেত্রে মর্যাদা পেলেও তাত্বিক এবং দার্শনিক 
আলোচনায় তাৎক্ষণিক জ্ঞানের উপযুক্ত মর্যাদা স্বীকৃত হয় নি। সে ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে যে 
শান্ত্রট তার একাধিপত্য বজায় রেখেছে তা হল তর্কশাস্ত্র বা 1101 যাঁরা তর্কশাস্ত্রর 
প্রতিছন্দী হিসেবে তাতক্ষণিক জ্ঞান সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের কথা বলেন (5০16700 061170011016 
107০৬1০৫৪০) তাদেখ কণ্ঠে প্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হয় না। তর্কশাস্ত্র সম্মত জ্ঞান (1.021০51 
চ01০৬/1586) এই রাজত্বের সিংহ ভাগ দখল করে আছে। তাৎক্ষণিক জ্ঞান (71710111077) 
বৌদ্ধিক জ্ঞানের সেবক মাত্র । বুদ্ধিগত জ্ঞানের আলো ছাড়া তাংক্ষণিক জ্ঞান একেবারেই 
অচল। বলা হয় বৌদ্ধিক জ্ঞান হ'ল প্রভু তাৎক্ষণিক জ্ঞান হ'ল তভূৃত্য। যদিও তভৃত্যরূপী 
প্রাতিভানিক জ্ঞান কখন কখন বৌদ্ধিক জানের কাজে লাগে কিন্তু যে অর্থে বৌদ্ধিক জ্ঞান 

*এই অধ্যায়ে পাঠকের আলোচ্য বিষর্যটির বোধের সৌকর্ষের জন্য আমরা প্রতিভান ও তাৎক্ষণিক 
জ্ঞান শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেছি। ক্রোচীয় অর্থে প্রতিভান ও মনোবিদ্যাগত 75158007 বা 


ভাৎক্ষণিক জ্ঞানেব মধ্যে প্রভেদ আছে তাই আমরা যথাসময়ে তাতক্ষণিক জ্ঞানের পরিবর্তে প্রতিভান 
শব্দটিকে ব্যবহার করেছি এবং তাত্ক্ষণিক জ্ঞান শব্দটিরও উল্লেখ করিনি। 


শন্দনতত্ব--১৯ 


২৩০৬ নন্পন তত 


বা [61150 প্রাতিভানিক জ্ঞানের (01019101917) পক্ষে অপরিহার্য সে অর্থে প্রাতিভানিক জ্ঞান 
বৌদ্ধিক জ্ঞানের পক্ষে অপরিহার্য নয়। প্রতিভান হল অন্ধ ; বুদ্ধি তাকে চক্ষুম্মান করে তোলে। 

এই দীর্ঘদিনের অন্ধবিশ্বাসকে অপসারণ করে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে শিখতে 
হবে যে, প্রতিভানগত জ্ঞানের কোনো সহায়ক প্রভুর প্রয়োজন নেই ; বৃদ্ধি বা অন্য কোনো 
প্রবৃত্তির কাছ থেকে আলো ধার করে তাকে চক্ষুম্মান হতে হবে না। কারণ সে নিজেই 
চক্ষুয্মান। নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে, তর্কশাস্ত্রগত ধারণার মধ্যে প্রতিভানের 
(1000101017) মিশ্রণ সহজ ও স্বাভাবিক। এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে প্রতিভান স্ব- 
মহিমায় প্রোজ্জ্বল ; তর্কগত ধাবণার কোনো মিশ্রণ সেখানে নেই। অতএব বলা চলে যে, 
অবিসমিশ্র প্রতিভানও সম্ভব । আমরা যখন একজন চিত্রকরকে চন্দ্রিমা বিধৌত প্রকৃতির সৌন্দর্য 
ধারায় অবগাহন করতে দেখি এবং তৎসৃষ্ট চিত্র-চিত্রণে মুগ্ধ হই তখন আমরা কোনো 
তর্কশান্ত্রের ধারণার সাহায্য গ্রহণ করি না। গ্রামের ছবি আঁকার কাজে, গীত রচনার কাজে, 
নীতি কবিতার শব্দ চয়নের কাজে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে উচ্চারিত নানাবিধ প্রশ্ে, নানান 
রকমের চাওয়ায়, দুঃখ প্রকাশের নানান স্বরগ্রামে কোথাও আমরা তর্কশাস্ত্রসম্মত ধারণার 
সহায়তা গ্রহণ করি না। এমনকি অনুভূত বিষয়গুলির পারস্পরিক সন্বন্ধ অনুধাবনের ক্ষেত্রেও 
বুদ্ধির কোন নির্দিষ্ট ভূমিকা থাকে না। প্রতিভান এবং তত্বধারণার মিলনের ফলে আমাদের 
অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয় : একের প্রতিভান অপরের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় একথা স্বীকার করেও 
বলা চলে যে তত্বগত ধারণা বা ০০7০০] যখনই প্রতিভানের সংমিশ্রণে নতুন বূপ পায়, আর 
তা বিশুদ্ধ বা বুদ্ধিগত ধারণা থাকে না। কেননা এই মিশ্রণের ফলে বুদ্ধিগত ধারণা বা 
000619 তার স্বকীয় ধর্ম ও স্বাধীনতাটুক হারিয়ে ফেলে। এই রূপান্তরিত ধারণা (০017০61১1) 
তখন প্রতিভানের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ দিই, কোনো বিয়োগান্ত নাটকের 
নায়ক যখন দর্শনগত তত্বাবলী উদ্ধাব করে স্বগতোক্তি করেন তখন তা কেবলমাত্র বুছি। 
আশ্রিত তত্বাবলীব রূপ না নিষে তা তখন সেই নায়কের ঝঞ্জাতাড়িত ক্রিষ্ট. ক্লিন ব্যক্তিত্বের 
আক্ষেপকে প্রকাশ করে । কোনো শিল্পীর আঁকা ছবিতে যখন আমরা লাল রঙের বন্ুল 

১। এই প্রসঙ্গে আমরা সেক্ষপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি। নাটকের 
প্রত্ন্তভাগে লেডী ম্যাকবেথের মৃত্যু সংবাদে অভিভূত ম্যাকবেথের কণ্ঠে আমরা যে বিখ্যাত দার্শনিক 
উদ্ধৃতিটি শুনি তা নিঃসন্দেহে বুদ্ধি আশ্রযী এব তার অর্থের অনুধাবন উচ্চতর মেধা ও বুদ্ধির অপেক্ষা 
রাখে। পত্রীর বিযোগ বেদনায ব্যথাতুর সম্রাটের উক্তিথেকে আমরা ম্যাকবেথের দার্শনিক সুলভ 
চারিক্রিক ধর্মের সাক্ষাৎ পাই। উচচাকাঙ্ক্ফ্ী প্রতিভামরী স্ত্রীর প্রেরণায় যে সদয় মানুষটি ধীরে ধীরে 
তার বন্ধু বাংসল্য, সেবা-পরায়ণ কৃতজ্ঞ চারিত্র-ধর্মকে হারিয়ে তুর ক্ষমতালোভী সম্্রাটে রূপান্তরিত 
হয়েছিল সেই হারানো মানুষটির দেখা পাই! সুউচ্চ বৌদ্ধিক ধারণা আপনার স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে এক 
সদাশয় জ্ঞানী মানুষের আবেগা বিহুল চরিত্রটিকে উদঘাটিত করেছে! 
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ক্রোচীয় নন্দনতত্তে প্রতিভান ও প্রকাশ ৩০৭ 


বাবহার দেখি তখন সে লাল রংকে আমরা পদার্থবিদের বিশ্লেবক চোখে দেখি না, তাকে 
গ্রহণ করি এ চিত্রটির অংকিত অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে। দৃষ্টির বিষয়বস্তৃতে আমবা যখন নানান 
দার্শনিক মতবাদ বা ধারণার প্রমূর্তিকে অবলোকন করি আর এই প্রগুর্তির মাধ্যমে তাদের 
রূপান্তর ঘটে. তার ফলে তারা আর বুদ্ধিগত ধারণা থাকে না। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে এমনি করেই 
বোদ্ধিক ধারণার রূপান্তর ঘটে। বুদ্ধিগত ধারণা প্রতিভানের রূপ পায়। আবার দার্শনিক 
আলোচনায় প্রতিভানলন্ধ সতোর অপ্রতুলতা না থাকলেও তাকে মুলতঃ বৌদ্ধিক ধারণাবাপে 
(০০7০৮) চিহিতত করা হযে থাকে। 

[7 19076551 9০০৬/-- গ্রন্থেব কাহিনীর বিবরণে নীতিশাস্থ্ সম্বন্ধীয় বহুবিধ বিশ্লেষণ 
ও ব্যাখা থাকলেও এটিকে প্রতিভানগত কাহিনীর মযদিা দেওয়া হয। একইভাবে বলা চলে 
যে, দার্শনিক সোপেনহয়ারের দার্শনিক আলোচনায় যে সব কাহিনী এবং শ্রেষাত্মক মন্তবা 
সংযুক্ত হয়েছে তারা কখনই দার্শনিক প্রবরেব মহতী দার্শনিক আলোচনাব ধর্ম ও গৌববকে খর্ব 
করে নি। বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান সন্বন্বীষ গ্রন্থ এবং চারটি শিল্পকর্ম-_ এদের মধ্যে সেইটুকু 
বাবধান রয়েছে যেটুকু থাকে একটি বৃদ্ধি নির্ভর ঘটনা ও একটি প্রতিভান নির্ভব ঘটনার 
আবেদনের মধ্যে , বুদ্ধি বা প্রতিভানের চেহাবাটা ধরা পড়ে এই সামগ্রিক বাপ বিচাব করে ; 
আমাদের প্রায় সকল অভিজ্ঞতার মধোই বুদ্ধি এবং প্রতিভান কাজ করে এবং এই উভয়বিধ 
প্রক্রিযার ফলে আবেদনেব মধ্যে একটি মুখ্যরূপ সৃষ্ট হয় : তা কখন বুদ্ধিগত, কখনও বা তা 
প্রতিভানগত । আবেদনের এই সামগ্রিক বপের বিচারেই আমাদের এই অভিজ্ঞভার রূপ 
নির্ণয় হয়। 

প্রাতিভানিক জ্ঞান ধাবণা বা (০০700[7)-র ওপব একেবাবেই নির্ভবশীল নয একথা 
বললেও প্রতিভানের সভা এবং যথাথ পরিচযটুতু দেওয়া হয় না। অপর পক্ষে যাঁরা প্রত্যক্ষত 
তাত্ক্ষণিক জ্ঞানকে বুদ্ধির ওপব নির্ভবশীল একথা বলেন না তীাবাও কিন্তু প্রতিভানের স্বরূপ 
এবং ধর্মকে পরিষ্কারভাবে বাখ্যা কবতে পারেন না। সাধাবণভাবে তাত্ক্ষণিক জ্ঞান বলতে 
আমরা প্রতিভানকে বুঝি একথা আগেই বলেছি এবং এই প্রতিভান হ'ল প্রতাক্ষাণেব বূপাভিদ। 
কোনো বিষয়কে সতা বা ০৪1 হিসেবে জানাই হল প্রতিভানের কাজ। 

একথা সতা সে প্রত্যক্ষণ হ'ল একধবণের প্রতিভান। আমি যখন আমার পড়ার ঘরে বসে 
অনুভব করি যে আমি আমার পবিচিত জায়গাটিতে বসে লিখছি, কালি, কলম, দোয়াত, 
কাগজ এ সবই আমার লেখার কাজে সহাযতা করছে তখন এ জ্ঞানটিকু হ'ল প্রাতিভানগত। 
এ ছাড়াও যদি আমি মনে করি যে ঠিক এই সময় আর একটি শহরে বসে অন্য একটি বাড়ির 
পড়ার ঘরে বসে কালি, কলম, কাগজ, পেনসিল নিয়ে আমি লিখছি__ এই ধবণেব পূর্ণাঙ্গ 
চিত্রকল্পও প্রতিভানগত। অর্থাৎ এই মৃহূর্তে আমার পড়ার টেবিলে বসে আমি যে লিখছি সেই 
চিত্রকক্সটি সত্য হলেও অন্য একটি শহবে আমার আর একটি বাড়ির পড়ার ঘরে বসে লেখার 
কল্সিত ছবিটিও কম সত্য নয। অথাৎ কিনা আমার বর্তমান পড়ার টেবিলে বসে লেখার 
ঘটনাটি এবং আমার অন্য একটি বাড়ির পড়ার ঘরে বসে লেখার কক্সিত ঘটনাটির মধ্যে যেটুকু 
ব্যবধান আছে তা হল বাহ্য সম্পর্কের ; প্রতিভানের আপন ধর্ম রক্ষার পক্ষে তার 
প্রয়োজনীয়তাটুকু হ'ল অপ্রধান বা (56০07817%)। যদি আমরা এমন একটি মানব মনের 
কল্সনা করতে পারি যে প্রথম প্রতিভান বা প্রজ্ঞার সহায়তায় বহিষ্গতের জ্ঞান আহরণ করছে 


৩০৮ তদ্ডু 


তাহলে শুধু তার পক্ষেই বহির্জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে। বিষয়ের সত্য জ্ঞান 
বিষয়টির যথার্থ (8২০৪1) ছবি এবং অযথার্থ (9005] 1709£55) ছবির মধ্যেকার পার্থক্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই প্রভেদ বা পার্থকাটুকু আমাদের প্রথম জানার মুহূর্তে অনুপস্থিত 
থাকলে এটিকে শুদ্ধ স্বজ্্রা (0015 1001197) বলা চলে । এই ধরণের শুদ্ধ স্বজ্ঞা বিষয়ের 
যথার্থ এবং অযথার্থ কোন জ্ঞানই দেয় না ; একে প্রত্যক্ষণ বা 1751০121073 বলা যানে না। 
এই শুদ্ধ স্বজ্ঞার জগতে কোনো কিছুই সৎ (7২691) নয় আবার কোনো কিছুই অসৎ (14010178 
।3 191) নয়। বয়স্ক মনুষ্কতায় এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার তুলনা আমরা কেবল শিশুর কল্সনা 
আশ্রিত চিত্রকল্পের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। শিশুমনে যেমন সতা-মিথ্যা, ইতিহাস-রূপকথা 
এরা সবই একাকার হযে যায় তেমনি মানুষের প্রথম অভিজ্ঞাত স্বজ্ঞায়ও এরূপ একটি অবস্থা 
ঘটে। শিশুচিত্তে যেমন সতোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও কল্পনাব উদার সংমিশ্রণে কোনো বাধা 
নেই তেমনিধারা আমাদের প্রতিভান ও স্বক্কার ক্ষেত্রেও এতদুয়ের ভেদ খুব দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত 
হয়নি। প্রতিভান বা স্বজ্ঞা হ'ল বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের সম্ভাব্য সরলিকৃত 
প্রতিচ্ছবির সময় : এই সময়ে এতদুভয়ের মিলন রেখার কোনো চিহুই থাকে না। আমাদের 
প্রতিভান আশ্রিত জ্ঞানে আমরা নিজেদেব জ্ঞানের বিষয়ের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করি না; 
বহির্জগতেব বিরোধিতা করাও আমাদের ধর্ম নয়। আমরা শুধু আমাদের মনের প্রত্যক্ষ 
জ্ঞানজাত মানস প্রতিবিম্বকে (যম ০5১০5) আত্মস্বতন্ত্রূপে প্রতিষ্ঠা করি। 


প্রতিভানকে ফাঁবা স্থান কালের ক্রমানুসারে সজ্জিত সংবদেনমাত্র মনে করেন তারা 
প্রতিভান সম্বন্ধে প্রায় সত্য ধারণার অধিকারী । এঁদের মতে স্থান এবং কাল হ'ল প্রতিভানের 
রূ'পভেদ ((০0%7)5 01 17)00811707)। স্থানের আধারে ও কালের পা বম্পর্ষে প্রতিভান প্রতিষঠিত। 
প্রাতিভানিক ক্রিয়াকর্ম কালগত এবং স্থানগত ধারণাব যুগ্মুক্রিয়া-ফল স্বরূপ । ইতিপূর্বে 
প্রতিভান সংযুক্ত বুদ্ধিগত ধ্যান্ধারণা সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য । প্রতিভান বা স্বজ্ঞা স্থান অতিরিক্ত এবং কাল অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা রূপে বিরাজ 
করতে পারে । আকাশের গাঢ় নীল বং, আমাদেব অনুভবের বং, যন্ত্রণার আর্তি, ইচ্ছাগত প্রয়াস 
এরা সবাই আমাদের চেতনায় মূর্ত হয়ে উঠতে পারে । এদের ক্ষেত্রে স্থান এবং কালের কোনো 
ভূমিকাই নেই। কখন কখন আমাদের প্রাভিভানিক জ্ঞানে স্থানের ব্যাপ্ডতিটিকু কালানুক্রমিক 
পারম্পর্য ব্তীতই ধরা পড়ে ; আবার এর উল্টোটাও ঘটে। যে সব ক্ষেত্রে স্থানের ব্যাপ্তি এবং 
কালের পারম্পর্য এতদুভয়ের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে প্রতিভান বিধৃত হয়, তাদের উপস্থিতিটুকু 
তখনই অনুভূত হয় না। উত্তরকালে চিন্তন এবং বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা এটিকে আবিষ্কার 
করি। স্থানের ব্যাপ্তি এবং কালের পারম্পর্যটুকু প্রাতিভানিক রূপের সঙ্গে পরিপূর্ণরূপে মিশে 
যায় এবং এই সম্মিলনে অভিজ্ঞতার বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় ; যে কপে অভিজ্ঞতা রূপবদ্ধ 
হয় তার সঙ্গে এই স্থান এবং কালের কোনো সম্বন্ধ নেই! আমরা যখন কোনো ছবি দেখি ব 
নৈসর্গিক দৃশ্যের সৌন্দর্যের রসাস্বাদন করি তখন কি আমরা এ চিত্রান্তর্গত স্থানিক সংস্থানের 
(১7৪০০) কথা ভাবতে পারি £ ছবি দেখার সময় বা নিসর্গ শোতার রসাস্বাদন করার সময় 
যেমন আমরা স্থানিক বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকি না, ঠিক তেমনি যখন আমরা কোনো একটি 
গল্প শুনি বা কোনো একটি গান আমাদের মোহিত ফরে তখন কি আমরা তার তালগত 
পারম্পর্ষের কথা একবারও চিন্তা করি? কালগত ব্যাপারটি তখনই ধরা পড়ে যখন আমরা 


ক্রোর্টীয় নন্দনতত্তে প্রতিভান ও প্রকাশ ৩০৯ 


এই অভিজ্তার বিশ্লেষণ করি? একথা বলা চলে যে, শিল্প মাধ্যমে স্থান এবং কালের প্রকাশ 
ঘটে না; প্রকাশ ঘটে মনুষ্য চরিত্রের অননাতার, তার ব্যক্তিত্বের আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে এমন 
অনেক মতবাদিতা আছে যাদের সঙ্গে আমাদের মতের খুব মিল নেই। পূর্বতন যুগের স্থান 

ং কালের সহজ ধারণার ব্যাপারটি এযুগে অবজ্ঞাত, বুদ্ধিগত ধ্যানধারণার জটিলতায় এরা 
কল্টকিত। আরও বলা চলে, যাঁরা স্থান এবং কালকে পুরোপুরি গঠনধমী নির্দেশক বলে 
স্বীকার করেন না, ক্রোচের ভাবায় প্রকোন্ঠ ও ক্রিয়াকর্ম (০৪৫০21155 71704 [00100110175) এব 
গুণমানও স্থান এবং কালের মধ্যে আবিষ্কার তারা কিন্তু এদের সম্মিলন ঘটানোর জন্য তৎপর 
হন। স্থান এবং কালকে তীরা ভিন্নভাবে গ্রহণ করেন। কারও কারও কাছে স্বজ্ঞা হ'ল স্থানগত ; 
কালগত পারম্পর্যকেও এই স্থানিক বাণ্তির মধ্যে বুঝতে হয়। ত্রি-মাত্রিক স্থানকে দার্শনিক 
চিন্তায় অপ্রয়োজনীয় বলে অন্যেরা পরিত্যাগ করেছেন এবং স্থানগত বিস্তারকে সর্বপ্রকার 
বিশেষ স্থানিক নির্দেশনার অন্তরায বলে গ্রহণ করেছেন। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, এক্ষেত্রে 
স্থানগত শৃঙ্খলার কি বিশেষ কোনো ভূমিকা আছে? কালের পাবরম্পর্যকে এই স্থানিক 
বিস্তারের সহজ ব্যবস্থায় কি বিধৃত করা যেতে পারে £ সমালোচনা ও বিরুদ্ধ তর্কখণ্ডনের সূত্র 
এরই মধ্যে বোধহয় নিহিত ; এক্ষেত্রে কোনো এক ধরণের প্রাতিভানিক ক্রিয়াকর্মের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এখন প্রশ্ন জাগে এই ধরনের প্রাতিভানিক ক্রিয়াকর্মে আমরা কি 
কোনোভাবে স্ববশ্যতার অভাবটুকু অনুভব করি না? এই অভিক্্রতার স্থানিক এবং কালগত 
অবস্থান এর চরিত্রকে কোথাও ক্ষুণ্ন করে না। এই ধরণের প্রাতিভানিক ক্রিযাকর্মের ধারণা হ'ল 
চিন্তন কর্মের বিশেষ প্রকোন্ঠ (০9০৮০%) এবং এরই মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের বিষয়কে তার 
বিশিষ্ট ব্যবহারগত রূপে জানতে পারি। 

প্রাতিভানিক জ্ঞানকে বৃদ্ধিগত মৌকর্যের (77191120154175)) প্রভাব থেকে মুক্ত করে 
আমরা প্রাতিভানিক জ্ঞানের ব্যাখ্যা এবং বিচার একটি ভিন্নতর দিক থেকে করব। আমাদের 
অভিজ্ঞতার নিন্নতম সীমা হ'ল সংবেদন ; অনাকার বিষয়বস্তু হিসাবে সংবেদনকে 90171 বা 
চিত্ত কখনই জানতে পারে না। বিষয়ের জ্ঞান তখনই হয যখন তা বিশেষ আকার ধারণ 
করে ; এই আকারের ধারণার মধ্যেই জ্ঞানের সীমা নিহিত। জড়বস্তু যখন আকার বিচ্যুত হয় 
তখন তা নিষ্ক্রিয় যান্্কতায় পর্যবসিত হয়। মানুষের চিত্তকে (501) এটিকে স্বীকার করতে 
হয় » মানব চিত্ত এটির সৃষ্টি কর্তা নয়। অবশ্য একে ছাড়া মানুষের কোনো জ্ঞান, কোনো 
ক্রিয়া একেবারেই সম্ভব নয়। জড় পদার্থ মানুষের পাশবিকতাকে উদ্দীপ্ত করে ; মানুষের" 
পাশব প্রবৃত্তি, তার ক্ষণিক উদ্দীপনা (17000156) এসবই হ'ল জড়ের বাজত্বের অঙ্গীভূত। 
মানুষের মনুষ্যত্ব হ'ল অধ্যাত্ম শক্তির লীলাক্ষেত্র। আমরা যখন আমাদের মনোগত অবস্থাকে 
বোঝার চেষ্টা করি তখন আমরা মনের যে চিত্র পাই তা পুরোপুরি আত্মস্বতন্থ ও রূপময় হয়ে 
ওঠে না। এইরকম একটা মানমিক অবস্থার মধ্যে আমরা ভ্দ্রানের বিষয় ও জ্ঞানের রূপের 
মধ্যেকার প্রভেদটুকু বুঝতে পারি। এই যে জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানের রূপের কথা বলা হ'ল 
তারা কিন্তু পরস্পব বিরোধী নয় ; তাদের পার্থকাটুকু বোঝা গেলেও তারা আমাদের মনের 
দুটি ভিন্নধর্মী কর্ম নয়। জ্ঞানের বিষয হল বহিরাগত ; এই বিষয়ের নিরন্তর অভিঘাতে আমরা 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়ি। যা কিছু বহিরাগত তাকে নিরন্তর রূপ দেয় মনের আস্তর ক্রিয়া। 
অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর নির্দিষ্ট রূপটি আমরা পাই যখন জড়কে আমাদের মন বা চিত্ত যথাযথ 
রূপ দিয়ে তাকে রূপময় করে তোলে। জীবন এবং জগতের ব্যবহারিক রূপটুকু এই ভাবেই 
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আসে। আমাদের অভিক্রতার বিষয় হ'ল জড় বিষয়ের জ্ঞান, এবং এই জড় বিষয়ই একটি 
প্রতিভানের সঙ্গে আর একটি প্রতিভানের পার্থক্যটুকু নির্দেশ করে। অভিজ্ঞতার প্রাতিভানিক 
রূপের কোনো বৈচিত্র্য নেই ; প্রাতিভানিক রূপ হস্ল স্থির, অচঞ্চল ; এটি অধ্যাত্ম ক্রিয়া 
(50708190111) : জড়ের রূপান্তর ঘটলেও অধ্যাত্ম ক্রিয়ার রূপান্তর ঘটে না। অধ্যাত্ম 
ক্রিযা জড় বিষয়ের সান্ধ্য ব্যতীত ০০7০০ বা ইন্ট্িয়গ্রাহ্য বাস্তব হয়ে উঠতে পারে না। 
আমাদেব যুগের একটি বিস্ময়কর ঘটনা হ'ল যে মানুষের অধ্যাত্ম কর্মকে (51171191 
৪০৫/৬11%) আমরা যথাযথ মযাদদা দিই না ; এ কাজটি হল অনাকার রূপহীন জড় জগণ্কে 
রূপদান কবা 101) বা রূপ দিয়ে রূপস্য় করে তোলা । মনুষ্য সন্তার মুল স্বভাবই এই অধ্যাত্ম 
কর্ম ও রূপদান কর্ম। এই অধ্যাত্ম ক্রিয়াকে অনেকেই দেবদেবী আশ্রিত রূপকথার অঙ্গীভূত 
করে দেখে । এ হ'ল একটি বড় ভ্রান্তি ; এই ভ্রান্তির মধো এক ধরণের যাল্ত্িক প্রক্রিয়া প্রচ্ছন 
থাকে । আমাদেব মধ্যে অনেকেই এই অধ্যাত্ম ক্রিয়াট্কুর স্বরূপ বুঝতে পারে না। মানুষের 
দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ থেকে এই স্বজ্ঞা বা প্রতিভানকে অনেকেই জ্ধ্যাত্ম কর্ম) পৃথক করতে 
শেখেনি। অনেকেই মনে করেন যে কায়িক পরিশ্রমে ঘমাক্তি হয়ে ওঠা এবং গভীব চিন্তন কর্মে 
আত্মনিযোগ কবা এতদুভয়ের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থকা নেই। যা আছে তা হণ্ল 
পরিমাণগত। ঠাণশ্া লাগা, শীতে হি হি করা এবং ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার ক'রে তার নিরসন 
কবা-_- এ দুষের মধ্যে কোনো গুণগত প্ুভেদ নেই, আছে পরিমাণগত পার্থক্য । অবশ্য যাঁরা 
যুক্তি তর্কেব প্রতি আস্থা রাখেন তাদের অনেকেই মানুষের চিন্তন কর্ম এবং জ্ঞানের বিষয়বস্তুর 
অবিচল চরিত্র দুটিকে একটি বৃহত্তর ধারণার অন্তব্তী করে এদেব সময সাধন করেন। এই 
ধবনের সমঘয় সাধন অবশ্য সম্ভব কিনা সেক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ আছে। এই সমৰয় 
সাধনের তন্ব প্রাথমিকভাবে এ দুটির পার্থক্যের নির্দেশ ,কবে ; বস্তুর জডরূপ এবং তাৰ 
জ্ঞাতাপ্রাহ্য কপ এদুটিকে স্বীকাব করেই আমরা আমাদের আলোচনার পরবর্তী পর্যাযে 
উপনীত হব। 

প্রতিভানকে কখন কখন সবল সংবেদন হিসাবে গ্রহণ কবা হয়েছে। এটি একটি মস্ত ভুল। 
এই ভুলটিব নিরসন করলে সহজ বুদ্ধিব (001)1001] ১০১০) অনুজ্ঞাকে অস্বীকার কবা হয়, 
তাই পুরোপুরি অস্বীকৃতিব অমর্যাদা থেকে একে রমা করার আনা বলা সৃষেছে যে পতিভান 
হ'ল সংবেদনাশ্রয়ী রূপমাত্র (4550071101)১ ৫6 ১০7১4)০7৩)। 4৯5৪৯০13017 বা আসঙ্গ 
কথাটিব অর্থ দ্বিবিধ। প্রথম অর্থে সংযোগ বলতে আমরা বুঝি আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডার 
থেকে নানান তথ্য এবং তত্বের উদ্ধাব ক'রে তাকে তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে 
একটি পবিপূর্ণ বপদর্শন করা; এ কাজটি পুবোপুরি চেতন মনের কর্ম। দ্বিতীয় অর্থে 
/৯5$দ০18110) বা আসঙ্গ বলতে আমরা বুঝি আমাদের অচেতন বা অবচেতন মনোজগতের 
উপাদান যখন এই তাংক্ষণিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয় তখন আমরা প্রাকৃত জগতের 
সংবেদনশীলতার গগ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকি। এদুটির কোনটির সঙ্গেই আমাদের প্রতিভান 
ধারণা সাযুজ্য লাভ করে না। এটি স্মৃতিও নয় অথবা সংবেদন প্রবাহও নয়। এই প্রতিভান 
হ'ল সৃষ্টিধন্মী, রূপাশ্রয়ী এবং সম্পূর্ণদপে একক ও অনন্য। এই যোগটুকু হ'ল সৃষ্টিশীল, 
স্মনয়ধন্মী অধ্যাত্মকর্ম। এই সমনয়ধম্মী! কর্মটি হ'ল আসঙ্গ (/55০5140107)। এব ক্রিয়াশীল 
ধর্মটির জন্য আমরা সহজেই প্রতিভানকে সক্রিষ কর্মরূপে চিহ্িত ক'রে শুধুমাত্র সংবেদন 
থেকে এর পার্থকাটুকু নির্দিষ্ট করতে পারি। 


ক্রোচীয় নন্দনতত্ত্রে প্রতিভান ও প্রকাশ ৩১১ 


মনস্তত্ববিদেরা সংবেদনকে সংবেদনোত্তর একটি মানসিক অবস্থা থেকে পৃথক করেছেন। 
এ অবস্থাটি পুরোপুরি “বুদ্ধি আশ্রয়ী” ধারণার পযাঁয়ে পড়ে না। এ অবস্থাটিকে রূপকল্সের 
অবস্থা বা প্রতিনিধিত্বের পর্যায় বলা চলে (7২9719551703610 0৫ 11386) । এই প্রতিনিধিত্বমূলক 
রূপকনল্পের সঙ্গে আমাদের প্রতিভানের তফাৎ কতটুকু তা বুঝতে হবে। এই প্রতিনিধিত্বমূলক 
রূপকল্প বলতে আমরা কি যে বুঝি তা আমরা নিজেরাই পুরোপুরি বুঝি না। এই 
প্রতিনিধিত্বমূলক রূপকল্সই কিন্তু প্রতিভান হয়ে উঠতে পারে যদি আমবা একে সংবেদনের 
ভিত্তিভূমি থেকে পৃথক করে ভাবতে পারি। আর যদি একে আমরা জটিল সংবেদন রূপে 
ভাবি তাহলে আমাদের আবার সেই সহজ প্রাকৃত সংবেদনশীলতার জগতে আবদ্ধ থাকতে 
হবে। এই দ্বর্থবোধক শব্দটির যথাযথ ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য : যদি আমরা সংবেদনেব সঙ্গে 
রূপকল্সপকে দ্বিতীয় পায়ের সম্বন্ধের দ্বারা দ্দিতীযমানেব (58০07) 06816) সম্বদ্ধ করতে 
চাই তাহলে এই দ্বিতীয় পযাঁয়ের সন্বন্ধটকু কি কোন গুণগত অথবা আকারগত পার্থক্যের 
কথা বলে? যদি তা বলে তাহলে এই প্রতিনিধিত্বমূলক রূপকল্প (1$01)76561)1311017) 
সংবেদনের প্রসার মাত্র এবং এটিকে প্রতিভানের মযাদা দেওয়া যেতে পারে! আর যদি এর 
দ্বারা বৃহত্তর জটিলতা এবং পরিমাণগত, বস্তুগত পার্থক্য সৃচিত হয় তাহলে প্রতিভান এবং 
সহজ স্বাভাবিক সংবেদন-__ এদুটি ধারণার মধ্যে মিশ্রণ জটিলতার উদ্ভুব হবে। 

প্রাতিভানিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে স্বজ্ঞা বা প্রতিভান ঠিক ততোটুকুই থাকে যতটুকু তা 
প্রকট , যদি আমবা এই বাক্যটির অর্থ বিশ্লেষণে জটিলতার সম্মুখীন হই তাব কারণ হল 
আমরা প্রকাশ বা 6%1255101 শব্দটিকে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি । “প্রকাশ” বলতে 
আমরা সাধারণত বাক্য প্রকাশ বা ৬০1৮৪ ০%%55।07-কে বুঝি । কিস্তু বাক্য প্রকাশ ছাড়াও 
ভিন্নতর প্রকাশের ধারণা আমাদের আছে যেমন রেখা, বং ও গীতিময় শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ। 
মানুষ বাশ্মীরূপে, গায়করূপে, চিত্রীরীপে এবং আরও হাজ্ঞারো রূপে আপনাকে প্রকাশ করে। 
মানুষ যেভাবেই নিজেকে প্রকাশ করুক না কেন তার মধ্যে প্রতিভান কর্ম অনুসাত। আমরা 
যখন কোন একটি জ্যামিতিক ছবি আঁকি তখন নিশ্চয়ই আমাদেব মনে সেই চিত্রটির রূপকক্স 
পৃবাহেই বিদ্যমান ছিল অনাথায় কি করে আমরা 81501 1০814 বা সাদা কাগজের ওপর সেই 
ছবিটি "চটজলদি" মাঁকতে পারি। এই মনোগত রূপকল্সটি ছাড়া আমরা কি কখনও সিসিলি 
দ্বীপের মানচিত্র আঁকতে পাবি? এইভাবেই আমাদের অনুভূতি আমাদের অভিজ্ঞতার নানান 
ছবি শব্দের মাধ্যমকে আশ্রয় করে অধ্যাত্স কর্মরূপে আপনাকে প্রকাশ কবে। জ্ঞানের এই 
প্রক্রিয়ায় (০০87/11৮5 )5199655) প্রতিভানকে প্রকাশ থেকে পৃথকরূপে নির্দিষ্ট করা অতীব 
দুরূহ কর্ম। কারণ এর! একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী রূপে জড়িত হয়ে আবির্ভূত হয় ; এই 
সমঘয়ের মূলে আছে একটি গভীর সত্য, তা হল তারা দুই নয় তারা একই! 

আমরা বিষয়ের বা বস্তুর যে প্রাতিভানিক রূপটুকু পাই বস্ততপক্ষে তার থেকেও পর্ণ তর 
প্রাতিভানিক রূপ ও লভ্য বলে আমাদের অনেকের ধারণা; এটি একটি বড় ভ্রান্তি । এমন কথা 
আমরা অনেককেই বলতে শুনেছি যে তাদের মনে অনেক অনেক মহতী ধারণা বাসা বেঁধে 
আছে কিন্তু তারা সেগুলো যথাযথ ভাবে প্রকাশ করতে পারেনা । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটি 
অন্যরকম। যদি তাদের মনে কোনরকম মহতী ধারণা থেকে থাকত তবে অবশ্যই তারা তা 
প্রকট ক'রে তুলত যদি এই ধারণাগুলো অন্তহিত হয়ে থাকে অথবা প্রকাশকালে দেখা যায় 
যে তারা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প তখন বুঝতে হবে, হয় তাদের মনে এই ধরনের কোনো মহতী 


৩১২ নন্দনততু 


ধারণ! ছিল না অথবা থাকলেও তাদেব সংখা ছিল নগন্য । অনেকের মতই আমরা মনে করি 
যে নানান দেশ বিদেশের ছবি আমাদের কল্পনায় সত্য হয়ে থাকে ; মনে মনে যে সব চিত্র 
বা মূর্তি রচনা করি তা সবই চিত্রীর আঁকা ছবির মতই সুন্দর; আমরা মনে মনে যে সব মূর্তি 
আমাদের মনের মণিকোঠায় অপ্রকট থেকে যায়। তারা ভাবেন, বিশ্বাস করেন যে র্যাফেলকৃত 
ম্যাডোনার ছবি যে কেউ মনে মনে আঁকিতে পারেন কিন্তু র্যাফেল এত বড় শিল্পী হতে 
পেরেছিলেন তার কারণ তিনি চিত্রসৃজনের টেকনিক বা শৈলীটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন । 
এই ধরণের মত খুবই শ্রান্ত। আমবা জগত সম্বন্ধে যেটুকু প্রাতিভানিক জ্ঞান অর্জন করি তা 
ছোট ছোট প্রকাশ কর্মের সমষ্টি ; এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকাশ বিন্দুগুলো বৃহৎ থেকে বৃহত্তর রূপ 
পরিগ্রহ করে যখন আমাদের অধ্যাত্ম মনোনিবেশেব শক্তি পরিবর্দিত হয়। মুহূর্তের অভিজ্ঞতা 
বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা মনে মনে বিচার করে বলি : “এটি একটি 
মানুষ”, “ওটি একটি ঘোড়া”, “এটি খুব ভারি”, “ওটি খুব ধারালো”, “এতে আমি খুব খুশী”, 
প্রভৃতি । এই ধরণের ছবিগুলি আলো এবং রঙের মিশ্রণে উজ্জ্বল; অসতর্ক ভাবে তুলি চালিয়ে 
বিশৃঙ্খল রঙের সমাবেশে যেটুকু চিত্রমূল্য থাকে এটির মধ্যেও সেটি লক্ষণীয়। এর মধ্যে অন্য 
কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া ভার। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের এটি হল ভিত্তিভূমি। এটি 
একটি পুস্তকের নির্ঘন্টের মত (17465) । বস্তু বা বিষয়ের উপর আমরা যে নাম অঙ্কিত করে 
দি বস্তুনিচয় সেই নামেই পরিচিত হয়। শুধু দিন যাপনের প্রাণ ধারণের জন্য এই ধরনের 
নামাঙ্কিত বস্তু নিশ্চয় আমাদের দৈনন্দিন কাজটুকু সহজেই চালিয়ে যায় । কখন কখন পুস্তকের 
নির্ঘন্ট থেকে আমরা পুস্তকের মূল কলেবরে প্রবেশ করি; নামাঙ্কিত পত্রসূচী থেকে বস্তু বা 
বিষয়ে উপগত হই; ছোট ছোট আংশিক প্রাতিভানিক জ্ঞান থেকে মহত্তম এবং উচ্চতম 
প্রাতিভানিক জ্ঞান লাভ করি। এই যে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে উত্তরণ এটি কিন্তু সহজ কর্ম নয়। 
এই সত্যটুকু আমরা জানতে পারি যদি শিল্পীদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে আমরা যথাযথ অধ্যায়ন করি; 
তখনি আমরা বুঝতে পারি যে শিল্পী যখন কোন বস্তু বা বিষয়কে পলকমাত্র দর্শন করে তখন 
প্রকৃত পক্ষে সে কিছুই দেখেনা। প্রাতিভানিক জ্ঞান বাতীত এই ধরণের দেখায় বস্তুর স্বরূপ 
উদঘাটিত হয়ন!, বস্তু বা বিষয়ের ব্যঙ্গচিত্রট্ুক এই ভাবে হয়ত করা সম্ভব হয়। শিল্পী যখন 
কোন ব্যক্তির চিত্র চিত্রণে যত্ববান হয় তখন সেই ব্যক্তিটি তার কাছে আবিষ্কারের অপেক্ষায় 
কম্পমান এক অনাবিষ্কৃত জগতের মতো! তাইতো মাইকেল এঞ্জেলো বলেছিলেন “শিল্পী তাঁর 
হাত দিয়ে ছবি আকেননা আঁকেন সত্িষ্ক দিয়ে 0070৬617101 01) 015৪095 এব প্রধান 
ধর্মযাজক বিস্মিত হয়ে দেখেছিলেন যে লিওনার্দো দাভিঞ্চি তার চিত্র [95৫ 541%2ার সামনে 
দিনের পর দিন নিশ্চল হয়ে দাড়িয়ে থাকতেন; তুলি দিয়ে রঙ বা রেখার কোন টানই তিনি 
দেননি এই সময়। লিওনাদেরি এই মানস সক্রিয়তা এবং কায়িক নিষ্ত্িযতা সম্বন্ধে তিনি 
বলেছিলেন : প্রতিভাধর মানুষদের মন যখন সৃষ্টিশীল কর্মে খুবই সক্তর্রিয় তখন তারা ব্যবহারিক 
কাজকর্মে একেবারেই নিদ্কিয়। একজন শিল্পী তখনই শিল্পী হয়ে ওঠেন যখন অন্য মানুষের 
চকিতে অনুভব করা সত্যকে তিনি সৃষ্টিযোগ্য বিষয় রূপে দেখেন। যখন কাউকে আমরা! 
স্মিতহাস্য প্রফুল্ল দেখি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা এ মৃদুহাসির সম্বন্ধে 'একটা অস্পষ্ট ধারণা 
করি। কিন্তু শিল্পী এই হাসিটুকুর সবটুকু সুষমাকে তার ব্যাপক ধর্মকে প্রত্যক্ষ করেন এবং 
তাকে হবিতে যথাযথ রূপ দেন! আমবা জানি যে আমাদেব প্রিধ বন্ধুবও (তাকে আমরা রোজ 
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দেখি) চেহারার খুঁটিনাটি আমাদের প্রাতিভানিক জ্ঞানে ধরা থাকেনা । অন্য মানুষের থেকে 
পৃথক করা দুই একটি গুণ সম্বন্ধে আমরা অবহিত হই এবং তার ফলেই জনতার সরণি থেকে 
তাকে পৃথক করে দেখি। সঙ্গীতের প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদের বিভ্রান্তিটুকু (115197) অনেক 
কম, কেননা গীতিকার শ্রোতা বা রসিক জনের মনে সঙ্গীতের সুর মূর্ছনার যে ছবিটি আছে 
তার কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেন না। বিটোফেনের (1760 5১1711)11017%) যেন 
তার নিজস্ব প্রাতিভানিক দৃষ্টির ফলশ্রুতি নয়; অথবা তার প্রতিভান সিম্ফনির জনক নয়। যিনি 
আপন পরশ্বর্য নিয়ে গর্বিত তার পক্ষে হতাশ হবাৰ কারণ তখনই ঘটে যখন সরল গাণিতিক 
হিসাবে তার সম্পত্তির হুস্কতা ধরা পড়ে; ঠিক তেমনি যিনি আপন চিস্তা ভাবনার এবং কল্পনার 
এশ্বর্য সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতায়বাদী তার যখন প্রকাশ কর্মে ঘাটতি হয় তখন তিনি নিরাশ হয়ে 
পড়েন। জাগতিক এম্বর্যবান মানুষকে আমরা বলি তুমি তোমাব টাকা পয়সা গুণে দেখো, আর 
সাধারণ মানুষকে তার প্রাতিভানিক এশ্র্ষের হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে বলি: “হয় বল 'না' 
আর না হলে কাগজ পেন্সিলে নিজেকে প্রকাশ কর”। 

বস্ততঃপক্ষে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একজন কবি, ভাস্কর, গীতিকার চিত্রী বা 
শিল্পী' গীতিকার বা লেখক তাদের শ্রাতিভানিক শক্তির কতটুকুই বা সাধারণ মানুষের মধ্যে 
থাকে? কৰি শিল্পীদের সৃজনশীল সন্ত শক্তির প্রকাশ ঘটে তাদের শিল্পকর্মে। এখানে প্রশ্ন 
জাগে চিত্রীর মধ্যে আমরা কবির প্রাতিভানিক শক্তির কতট্ুকুই বা পাই £ এই শক্তির তারতম্য 
ঘটে বাভন্ন শিল্পীর মধ্যেও । তবুও একথা বলা যায যে, গীতিকার, চিত্রী ভাস্কর, কবি 
প্রমুখের যে শিল্পকর্মটুকু তারা আমাদের মধ্যে বেখে গেছেন তা হল আমাদের সমগ্র জাতির 
উত্তরাধিকার । এতদতিরিক্ত সংবেদনজাত চিত্রকন্স, সংবেদন, অনুভূতি, আবেগ এবং 
আবেগজনিত কর্ম প্রচেষ্টা কেবলমাত্র থাকে : এরা কেউই অধ্যাত্য কর্মের 501711081 8০01৬119 
পয়ায়ে পড়ে না এবং তাই তারা মনুষ্য সাধারণের বোধের অগম্য। “বিবৃত' বা প্রকট” করার 
জন্য আমরা এমন একটি সত্যকে ধরে নিই যাব সত্যিকারের অস্তিত্বই নেই; এবং এই অস্তিত্ব 
থাকাটাই হ'ল অধ্যাত্মকর্মের রাপ্ভেদ। 

প্রতিভানের সঠিক বর্ণনাকে আমরা এই প্রসঙ্গে প্রতিভানের বাচিক (৮০৮৪। ) বর্ণনাকে 
উল্লিখিত বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি : এটি হনল প্রতিভানের এই বাচিক বর্ণনা ; এটি 
আমরা আলোচনার প্রারস্তেই উল্লেখ করেছি; প্রাতিভানিক জ্ঞান হল প্রকাশগত জ্ঞান 
(9%1016551৬6 1070৬419086), বুদ্ধিগত ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই, ইন্জিয়গ্রাহ্য 
সত্যাসত্যের জ্ঞানের সঙ্গেও এর কোনো যোগ নেই; স্থানগত এবং কালগত রূপারূপ ও 
তদ্গত বোধের থেকেও এঙ্ঞান বিযুক্ত ; এই স্থানগত, কালগত বোধও পযয়িগতভাবে 
পরবর্তীক্রমের। প্রতিভান অথবা প্রতিনিধিত্বমূলক জ্ঞানকে (7665617091107) আমরা আকার 
(07) রূপে আমাদের অনুভূত বিষয় থেকে, সংবেদন প্রবাহ থেকে, অথবা মনোগত 
(৮5/০7০০ 2780) বিষয় থেকে পৃথক করে দেখি; এবং এই রূপ বা আকার (টির) 
একে প্রকাশ (65155510907) বলা হয়। প্রকাশে বিষয় আপনাকে স্বস্থরূপে (31018 
১99555910) লাভ করে। প্রাতিভানিক জ্ঞানই হ'ল প্রকাশ, প্রকাশটুকু হওয়াই হ'ল 
প্রাতিভানিক জ্ঞানের সম্যক ধর্ম। 
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এই প্রসঙ্গে আলোচনার সমধিক অগ্রসরণের পূবেই পূর্ব আলোচিত বিষয় থেকে যে 
সিদ্ধান্তগুলি সম্ভবপর সেইগুলির প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া আমরা 
যুক্তিযুক্ত মনে করি। 

আমরা 'ইতিপূর্বেই প্রাতঠিভানিক বা প্রকাশ ধর্মী জ্ঞানকে শৈল্সিক বা নন্দনতাত্বিক 
অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছি, শিল্পকর্মকে প্রাতিভানিক জ্ঞানের উদাহরণ হিসেবে গণ্য 
করেছি এবং প্রাতিভানিক জ্ঞানের ধর্মকে শিল্গের ধর্ম বলে গ্রহণ করেছি। অতএব শিল্পের ধর্মও 
প্রাতিভানিক জ্ঞানের ধর্ম। আমাদের দেশের শিক্পবেত্তাদের অনেকেই প্রাতিভানিক জ্ঞানের 
সমার্থকতা সন্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেছেন; এমনকি এঁদের মধ্যে বিদগ্ধ দার্শনিকরাও 
আছেন। এঁদের মতে শিল্প প্রতিভান বটে, কিন্তু এ এক ভিন্ন ধরণের প্রতিভান। তাদের বক্তব্য 
হ'ল £ “আমরা স্বীকার করছি যে শিল্প হ'ল প্রতিভান ; কিস্তু সব প্রতিভানই সব সময় শিল্প 
হয়ে ওঠে না। শৈল্সিক প্রতিভান হল ভিন্রজাতের এবং সাধারণ প্রতিভান থেকে গুণগতভাবে 
পৃথক ; এর মধ্যে একটি বিশেষ গুণ বিদ্যমান। 

এই বিশেষ গুণটি যে কি তা আজ পর্যন্ত কেউই বলতে পারে নি। মাঝে মাঝে বলা হয় 
যে, শিল্প সরল প্রতিভান মাত্র নয়: এটি হ'ল প্রতিভানের 'প্রতিভান'। আমরা যে অর্থে 
বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র একটি সাধারণ ধারণার পর্যায়ে ফেলি না কিন্তু একটি সামগ্রিক ধারণার 
ধারণা কূপে (০7০9101 96 ৪ ০01০0191) চিহ্নিত করি ঠিক সেইভাবেই শৈল্পিক প্রতিভানও 
গ্রাহ্য হতে পারে । এইভাবে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বা প্রতিভানের প্রতিভান তত্বের অবতারণা করে 
সমস্যার সমাধান করা যায় না। বিজ্ঞান, বস্তুর প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্রের (1২619550171311075) 
পরিবর্তে, ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে, যে ধারণাগুলো বিষয়কে সম্যকরূপে নির্দেশ করতে পাবে 
না; বিজ্ঞান তাদের পরিবর্তে পূর্ণ তর ধারণাকে গ্রহণ করে এবং তারফলে বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে 
নতুন নতুন সন্বন্ধের প্রতিষ্ঠা ঘটে। কিন্তু এই বৃহত্তর বা মহত্তর ধারণার সৃষ্টি পদ্ধতি তুচ্ছতম 
মানুষের ক্ষুদ্রতম ধারণা সৃজনের অনুরূপ । যাকে আমরা যথার্থ শিল্প বলে গ্রহণ করি তার 
জঠরে বৃহত্তর এবং জটিলত্রর প্রতিভান শায়িত থাকে ; এই প্রতিভানগুলি হল সংবেদন 
(59775981$0175) ও মানস প্রতিচ্ছবির (1711)155510105) শামান্তর মাথ। 

শিল্প হল আমাদের মনে মনে গড়া ছবির (07115551975) প্রকাশ মাত্র ; একে কোনো 
মতেই প্রকাশের প্রকাশ (০18955101) 0 9118551017) রূপে চিহিতত করা চলে না। এই তক 
পদ্ধতির সরণি বেয়েই বলা চলে যে শৈল্সিক প্রতিভান সাধারণ প্রতিভানের উচ্চ বূপমাত্র নয়। 
সাধারণ প্রতিভানের এবং শৈক্গিক প্রতিভানের মধো পার্থকাটুকু রয়েছে তাদের বিস্তারের 
মধ্যে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, জনপ্রিয় কোনো একটি অতিসাধারণ প্রেমের গান যে 
প্রতিভানকে আশ্রয় ক'রে প্রকট হয় তা 1-9০০। রচিত প্রেম সঙ্গীতের জর্টিল প্রতিভানের 
চেয়ে সংকীর্ণতর। 

অতএব,বলা চলে এতদুভয়েব মধ্যেকার পার্থকাটুকু পরিমাণগত এবং দর্শনমতে এর মূল্য 
খুবই নগণ্য । কোনো কোনো মানুষের জটিল মানসাঙ্ক প্রকাশের 'একটা অদ্ভূত ক্ষমতা থাকে । 
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মনের গভীরে যে অনুভবের উত্থান পতন ঘটে তা এরা সহজেই তাকে বাইরে মেলে ধরতে 
পারেন। সাধারণভাবে এঁদেরকে শিল্পী আখ্যা দেওয়া হয়। মাঝে মাঝে অতি জটিল এবং 
দুরূহ প্রকাশ কর্মের মধ্যে দিয়ে শিল্পী আপনাকে প্রকাশ করেন এবং এই প্রকাশ কর্মকে 
আমরা শিল্প” আখ্যা দিয়ে থাকি । যে প্রকাশ-প্রতিভানকে আমরা শিল্প আখ্যা দিই তাকে শিল্প 
নয় এমন সব কর্ম থেকে পৃথকভাবে বিচার করতে গেলে সে বিচার কর্মটি কঠিন হয়ে পড়ে ; 
কারণ এই ক্রীডা পদ্ধতিটি পুরোপুরি ইন্দ্রিয়গত। যদি একটি ছোট গল্পকে আমরা শিল্প আখ্যা 
দিই তাহলে ছেঁড়া কাগজে লেখা নোটগুলোকে আমরা গল্প আখা! দেবো না কেন? যদি 
আমরা নিসর্গ দৃশ্যকে শিল্সের মযদা দিই তাহলে আদিগন্ত বিস্তৃত মাটির স্কেচ ছবিগুলোকেই 
বা শিক্স বলরো না কেন£ মোলেয়ারের প্রহসনে বর্ণিত দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক যখন বলেন যে 
আমরা যখন কথা বলি সে কথা গদ্য ভাষাতেই পরিবেশিত হয় , কিন্তু ভিন্নমতেরও অভাব 
নেই এক্ষেত্রে । মসিয়ে জরদা-ব মত পণ্ডতেরা বলেন যে, চল্লিশ বছর ধবে গদ্যরীতিতে 
কথাবার্তা বলেও তারা এই গদ্য রচনবীতির স্বরূপ জানতে পারেন নি। একথা তাদের বুদ্ধিব 
অগম্য যে, তারা যখন তাদের ভূতাকে চটিজুতো এনে দেবার জনা বলেন, তখন তারা যে 
ভাষায় কথা বলেন তা হল্‌ গদোর ভাষা । 

আমরা শৈল্গিক প্রতিভান এবং সাধারণ প্রতিভানের মধ্যে যে একাত্মতার কথা বলেছি তা 
সরল ধারণা রূপে পাই : ঠিক তেমনিধারা জটিল দার্শনিক ভাবনা- পদ্ধতিতেও এটিকে পাই । 

সাধারণ মানুষের মধ্য তথাকথিত প্রতিভান-অভাব এবং শিল্পীর মধ্যে সেই প্রতিভানেব 
উপস্থিতি-- এই দুয়ের মধ্যে পরিমাণগত প্রভেদটকু ছাড়া আর কিছু শেই। এমন কথাও বলা 
হয় যে, মহান শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্য আমরা নিজেদেব আবিষ্কার করি, আমবা নিজেব 
কাছেই নিজেব। প্রকট হযে উঠি। যদি একথা সত্যি হয় ভাহলে কবি-শিল্পীদের কল্পনা এবং 
সাধারণ মানুষের কল্পনাব মধো যেটুকু প্রভেদ আছে তাহল পরিমাণগত ! আমরা এই ধরণের 
প্রভেদকে গুণগত প্রভিদ বলে স্বীকার করে থাকি । কিন্তু প্রতিভাতো স্বর্গ থেকে অবতবণ করে 
না, প্রতিভাব পীঠস্থান হাল মনুষ্য সমাজ । ফে শ্রতিভাপ্পর মানুষ নিজেকে সমাজ থেকে বিচাত 
মনে করে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে তিনি সকলেব কাছে উপহাসেব যোগ্য বলে পরিগণিত 
হন। রোমান্টিক যুগের তথাকথিত শ্রতিভাধর শিল্পীবা এবং আমাদের যুগের* অতি মানবেরা' 
এইভাবে হাস্াম্পদ হয়োছলেন। 

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকাব যে যারা শিল্প প্রতিভার প্রধান গুণ হিসেবে 
অচেতনভাকে (917075৩108$17535) গ্রহণ করেছেন তারা শিল্পীর লোকোত্তর প্রতিভার 
মযদাকে ন্যুনতম স্বীকৃতিও দেন নি। প্রাতিভানিক অথবা শৈল্সিক প্রতিভা সব সময চেতন 
মনের ক্রীড়া রূপে গণ্য। মানুষেব সব কাজেই এই চেতন মনের প্রতিফলন থাকে। 
চতনমনের ক্রিয়াকে স্বীকার না করলে মানুষের কাজকর্মে অন্ধ যাস্ত্রিকতাকে স্বীকার করা হয়। 
হযতো শিল্পীর প্রতিভার মধ্যে সমালোচনীবোধের (7২986011৬০0 0017501098857555) অভাব 
থাকতে পারে ; এই বোধটুকু হল ইতিহাস-বেত্তা পণ্ডিত বা সমালোচকের এক ধরণের বিশেষ 
বোধ। শিল্পীর পক্ষে এটি থাকা খুব প্রয়োজনীয় নয়। 

নন্দনতত্বের আলোচনায় সবচেয়ে বিতর্কিত প্রশ্ন হল শিল্পের বিষয় এবং শিল্পরূপের 
সম্বন্ধ। যাকে আমরা শিল্পসত্য (৪6১11১০)০ (901) বলি থাকি কেবলমাত্র শিক্প-বিষয় অথবা 


* দার্শনিক ত্রোচের সমকালে 





৩১৬ নন্দনতত্ত 


শিল্পরূপ অথবা উভয়ের সমঘয় মাত্র? এই প্রশ্রটির নানানভাবে অর্থ করা হয়েছে এবং এর 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা আমরা যথাসময়ে দেব। আমরা এটুকু সুনিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে, 
শিল্পসত্য (86511,500 (০1) শিল্প বিষয়ের মধ্যে (০০115170) অনুস্যুত নয় ; ; অথাৎ শিল্প সহজ্জ 
সংবেদনমাত্র নয় ; আবার শিল্পরূপ এবং শিল্পবিষয় এ দুয়ের সংযোগ বিন্দুও (301101101) শিল্প 
নয়; মানস চিত্রের (17707555107) এবং তার প্রকাশের যোগফলটুকুও শিল্প নয়। মনের 
ছবিকে প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেই তা শিল্পসত্য হয়ে ওঠে না; মনের ছবিটুকু প্রকাশের 
প্রসাদণগুণে বর্ধিত হয় ; প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।”* মানস প্রতিমা গুলি (11100915551005) প্রকাশের 
মাধ্যম নবরূপে আবির্ভূত হয় , এ যেন অপরিশ্রুত জলকে ফিল্টারের মাধ্যমে পরিশ্রত জলে 
পরিণত করা । বলা চলে, শিল্পসত্য (5650751000 7500) হ'ল শিল্পরূপ ২ এবং এই শিল্পরূপছাড়া 
এর কোন অস্তিত্ব নেই। 

অবশ্য আমাদের বক্তব্য থেকে এই কথা যেন কেউ মনে না করেন যে শিল্প বিষয়ের 
(০1211) কোন প্রয়োজন নেই ; পরস্ত প্রকাশধর্মী শিল্পের যাত্রা শুরু হয় এই শিল্প বিষয় 
(০97(011) থেকেই । অবশ্য একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে শিল্প বিষয়ের (0071600) 
গুণাবলীকে কখনই কোনোভাবে শিক্পরূপের গুণাবলীতে পরিণত করা যায় না। এমন কথা 
কেউ কেউ বলেন। সে সম্বন্ধে যথাস্থানে আমরা তা আলোচনা করব। 

শিল্পকে প্রকৃতির অনুকরণরূপে গণ্য করার যে তত্ব তারও বিভিন ব্যাখ্যা আছে। সে 
ব্যাখ্যায় কখন কখন খণ্ড সত্যের আভাস থাকে আবার কখনও বা তার মধ্যে ভুল বা 
বিভ্রান্তিটাই ঝড় হয়ে ওঠে। যখন আমরা অনুকবণ বলতে প্রকৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি বা 
প্রাতিভানিক রূপকে বুঝি, তখন তাকে জ্ঞানেরই প্রকাশ বলে গণ্য করে থাকি। এই প্রতিভান 
প্রক্রিয়ার অধ্যাত্। প্রকৃতিটুকুর কথা স্মরণ রাখলে বলা চলে যে-_ শিল্প হল প্রকৃতির 
আদর্শায়িত রূপ বা আদর্শায়িত অনুকরণ মাত্র। যদি আমরা অনুকরণ বলতে প্রকৃতির যান্ত্রিক 
পুনরাবৃত্তিকরণ্টুকু বুঝি তাহলে এ তত্ব অগ্রাহ্য হবে। আমরা যখন জাদুঘরে গিয়ে রং করা 
মোমের মুর্তিগুলো দেখি তখন এ দেখাটা নন্দনতাত্বিক প্রাতিভানের পর্যায়ে পড়ে না। মরীচিকা 
(।115101) এবং মায়া (71811001781191) শৈল্সিক প্রতিভানের সঙ্গে কোনোভবেই যুক্ত নয় ; 
যদি আমরা ফটোগ্রাফিকে শিল্পকর্ম বলে মনে করি তাহলে এ কথা বলা যায় যে, 
ফটোগ্রাফারের প্রতিভান বা প্রাতিভানিক দৃষ্টি তার ছবি তোলার কাজে যতটুকু সহায়তা 
করেছে ঠিক ততটুকুই তা শিল্পকর্ম হয়ে উঠবে। আমরা ফটোগ্রাফিকে তখন শিল্পকর্ম বলি না 
যখন দেখি তার ফটোশ্রাফিতে প্রকৃতির গুণগুলো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ফটোগ্রাফারের 
তোল! ছবিতে শিল্পী যখন তার তুলির ছোঁওয়া এদিক ওদিকে একটু আধটু বুলিয়ে দেন তখনই 
তা শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে। 

আমরা যখন সরল প্রতিভানের তাত্বিক চরিত্রটি বুঝতে না পারি তখনই এমন সব কথা 
বলি যার অর্থ হ'ল শিল্প জ্ঞান দান করে না, শিল্প সত্যকে বিবৃত করে না, শিল্পের কারবার 
শুধুমাত্র অনুভূতি নিয়ে। বুদ্ধিগত যে জ্ঞান তার থেকে রিতার পা 
সত্যকে প্রত্যক্ষ করার প্রক্রিয়াটুকুও প্রতিভানে নেই । যখন জ্ঞান হল শুধুমাত্র বৌদ্ধিক ৩খন 


*এই প্রসঙ্গে আমরা কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ বর্ণিত 53885 ৮1-এর ভ্রমবর্ষমানতার কথা স্মরণ 
করতে পারি। 


ক্রোর্ঠীয় নন্দনতত্ত্ে শ্রতিভান ও শিল্প ৩১৭ 


এই মিথ্যা ধারণা থেকে শিল্পের প্রকৃতির অনুধাবনে নানাবিধ ভ্রান্তি ঘটেছে। আমরা ইতিপূবেই 
লক্ষ্য করেছি যে, ধারণাগত জ্ঞান প্রতিভান নয় ; সত্যের প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে প্রতিভান 
সরলতর। অতএব বলা চলে শিল্প হল জ্ঞান, রূপগত জ্ঞান (0); মনোগত বা 
অনুভূতিগত যে বিশাল জগত তার মধো শিল্সের স্থান নেই। শিল্পকে আবির্ভাব বা 
8196917০০ বলা হয়েছে কারণ এটিকে প্রত্যক্ষণের জটিল চরিত্র থেকে পৃথক করে আমরা 
দেখতে চাই, এ কাজটি হ'ল বিশুদ্ধ প্রতিভানগত। যদি আমরা শিল্পকে শুধুমাত্র অনুভূতির 
ব্যাপার মাত্র বলি তাহলে তাও অনৃতভাষণ দোষে দুষ্ট হবে। 

আমরা যখন শিল্পের বিষয়কে শিল্পরূপ থেকে ঠিক যথাযথভাবে পৃথক কবে দেখতে পারি 
না, প্রকাশকে মানস প্রতিচ্ছবি থেকে আলাদা করে দেখতে শিখি না, তখনই 'নন্দনতাত্বিক 
ইন্দ্িয়' নামে এক নতুন ধরণের ইন্ড্রিয়েব কথা কল্পনা করি। এই যে নতুন তত্বের কথা বলা 
হ'ল, এটি এক ধরণের ভ্রান্তিজাত ; এই ভ্রান্তিটুকু ঘটে যখন আমরা শিল্প বিষয়ের (০০0171611) 
গুণাবলী থেকে শিল্পরূপের (0) গুণাবলীর আবিষ্কার করতে চাই। বস্কতপক্ষে এই 
নন্দনতাত্বিক ইন্দ্রিয় গুলি কি এই প্রশ্নেব উত্তর দিতে হলে আমাদেব বলতে হবে কোন কোন 
ইন্দ্রিয়গত মানস প্রতিচ্ছবি (17195551015) নন্দনতাত্তবিক" প্রকাশ রূপে গণ্য হতে পারে । এর 
উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, আমাদের মনের-ধরা সব ছবি (11711551015) নন্দনতাত্বিক 
প্রকাশেব মর্যাদায় ভূষিত হতে পারে, কিন্তু তা যে হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। মহাকবি 
দাস্তের কথা উল্লেখ করে আমরা বলতে পারি যে তিনি নানাবিধ ইন্দট্রিয়জাত মানস প্রতিচ্ছবিকে 
(7019655197১) শিল্পরূপের মযা্দায় ভূষিত কবে তুলেছিলেন। তিনি লিখেছেন 'প্রাচ্যদেশীয় 
বৈদুর্য; মণির মিষ্টি রং"; এটি হল দৃশ্যজাত মানস প্রতিচ্ছবি (58170 )777019551015), 
স্পর্শজাত অভিজ্ঞতার ছবিকেও তিনি সুন্দব নন্দনতাত্বিক বাপ দিয়েছেন $ যেমন গন্ধভারে 
আমন্থর বাহু, তাজা টাটকা তটিনী (75517 7৬91915) যার জলে তৃষগর্ত মানুষের তৃষ্্ 
নিবারিত হয়। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, ছবি দেখে আমরা শুধুমাত্র দৃশ্যজাত 
প্রতিচ্ছবির সৃষ্টি করি, এটি একটি অদ্ভুত ভ্রান্ত ধারণা (০৪1০3 1115892)। রক্তিম গণ্ডে 
লালিমা, যৌবন সমৃদ্ধ দেহে উষ্ণতা, ফলের মিষ্ট সুস্বাদ, ধারালো ছুরির তীক্ষ ফলা এগুলি 
কি আমবা ছবি দেখে বুঝতে পারি না? এগুলি ঠিক দৃশ্যগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার নয় £ যদি 
এমন একটি মানষের দেখা পাই যার শুধুমাত্র চক্ষু-ইন্দ্রিয় আছে তাহলে অন্য সব ইন্দ্রিয়ের 
অভাবে সেইটি ছবিকে শুধুমাত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব্যবহার করা রঙের আধার বা 7591616 রূপে 
গণ্য করবে£ আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি এবং কান দিয়ে যা শুনি এই ধরণের অভিজ্ঞতাকে 
সহজ নন্দনতাত্বিক অভিজ্ঞতা রূপে গণ্য করা চলে ; আর অন্যানা ইন্দ্রিয় পথে যে অভিজ্ঞতা 
লাভ করি তারা নন্দনতত্বের জগতে প্রবেশ করে “অনুষঙ্গী' (/55০98816) রূপে। এমন কথা 
কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন, কিন্তু এইমত তর্কশাস্ত্রসম্মত নয় (41010915)। নন্দনতাত্বিক 
প্রকাশ কর্মটুকু এমন এক ধরণের সময় কর্ম (5501175515)। যার মধ্যে সহজ (91691) এবং 
তীর্যক (10750) উপাদানের প্রভেদ করা যায়। নন্দনতাত্তবিক প্রকাশে সব রকমের 
অভিজ্ঞতাই তথা সবরকমের মানস প্রতিচ্ছবিরই সমান অধিকার । যখন আমরা কোন একটি 
কবিতার বিষয়বস্তুর রসো'পলব্ধি কবি তখন কবিতার সমগ্র বিষয়টির অংশগুলিকে পৃথক করে 
দেখি না একটিকে অপরের চেয়ে মূল্যবান মনে করি না। কবিতার রসে মগ্ন হবার পূর্ব অবস্থাও 


৩৯৮ নন্দন তত 


তিনি যেমন বিস্মৃত হন, তেমনি রসোপলবির বিশ্লেষণাত্মক পার্থক্যটুকুও তার কাছে এহ 
বাহ্য ; কারণ শিল্পীর সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। 

আর একভাবে নন্দনতাত্তবিক ইন্দ্রিয়োপাত্তের তত্বটি উপস্থাপিত হয়েছে; প্রশ্ন করা হয়েছে 
যে আমাদের শরীরের কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নন্দনতত্বগত অভিজ্ঞতার সহায়ক £ আমাদের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হ'ল দৈহিক কোষের সমষ্টি মাত্র : এটি হ'ল প্রকৃতিগত ঘটনা বা ঘটনার ধারণা । 
কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা দেহগত সত্য ব৷ ধারণাকে গ্রাহ্য করি না। মনে যে প্রতিচ্ছবি 
জন্ম নেয় সেখান - থেকেই নন্দনতাত্বিক প্রকাশ সূত্রপাত। শারীরবিদ্যাগত প্রকরণে 
নন্দনতাত্বিক প্রকাশ অবান্তর যেটি প্রয়োজন তা হ'ল মানস প্রতিচ্ছবি (10015551075) । 

একথা সত্যি যে কোন কোন ক্ষেত্রে যদি ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার অভাব ঘটে তাহলে সেই 
ইন্জিয়জাত অভিজ্ঞতার কোন ছাপই নন্দনতাত্বিক প্রকাশে থাকবে না। যেমন ধরা যাক জন্মগত 
মন্ধ ব্যক্তির কথা; তিনি আলোকেব রূপ কখনও দর্শন করতে পারেন নি। তা তিনি তাই 
প্রকাশে অপারগ । তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, 11015551015 বা মানস চিত্র শুধুমাত্র 
ইন্দ্রিয়গত নয় ; যে উত্তেজক (501090185) ইন্ত্রিয়ের উত্তেজনা ঘটায তারও এক্ষেত্রে ভূমিকা 
আছে। যেমন ধরা যাক যিনি কখনও সমুদ্র দেখেননি তিনি সমুদ্রের ছবি আঁকতে পারবেন 
না। যেমন যাঁরা অভিজাত সমাজের (718) 5০৪1৮) রীতিনীতিতে রপ্ত নন অথবা 
রাজনীতিকদের জীবনধাবার সঙ্গে পরিচিত নন তাদের অঙ্কিত বা উল্লিখিত সমাজ চিত্রে 
নন্দনতাত্বিক সৌন্দর্য ও মযাদার অসদভাব ঘটে । এই ধরণের তর্কানুসিদ্ধান্তের দ্বারা এটুকুই 
বলা যাবে যে প্রকাশের (০:19555100) পূর্ব অবস্থা হ'ল মানসিক প্রতিচ্ছবির (1771515557075) 
পযয়ি। একথা মনে বাখতে হবে যে যখন আমবা যে অভিজ্ঞতাটুকু চিত্রে নন্দনতত্বগতভাবে 
চিত্রিত করতে চাই তখন আর অন্যান্য মানস প্রতিচ্ছবি বা অভিজ্ঞতাগুলিব ভূমিকা গৌণ হযে 
পড়ে। এটি প্রকাশ-প্রক্রিয়ার সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। 

প্রকাশকে অধ্যাত্বা কর্ম হিসেবে গ্রহণ করলে তার অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতিকেও স্বীকার করতে 
হয়। এটি হ'ল প্রকাশ তত্বের ফলায়ভ সিদ্ধান্ত (51815) । প্রতিটি শ্রকাশ কর্মহই হ'ল একক 
সততায় সন্তামান , সেই একক সত্তা বহুর সংমিলনে গঠিত * মুখ্য ব্যাপারটি হ'ল প্রকাশের 
অনন্যতা। আমরা যখন কোন শিল্পকর্মকে তা বিভিম অংশে বিভঞ্ করি, কাখ।কে কাবো 
বর্ণিত দৃশ্যাবলিতে, কাহিনীতে, উপমাতে এবং বাক্যগত সৌকুমার্যে বিভক্ত করি অথবা কোন 
একটি চিত্রকে চিত্রবর্ণিত নরনারীর মুর্তিতে, বিষয়বস্তুতে, ছবির পূর্ব এবং পশ্চাৎপটে বিভক্ত 
করি, তখন কিন্তু এ বিভাজন কর্মটুকু প্রকাশের একতার ধারণার পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে। 
একটি উদাহরণ দিই £ একটি বড তাত্রমৃর্তি যখন আমরা তৈয়ারী কার তখন পুরোনো ছোট 
ছোট মুর্তিগুলিকে সেই বিরাট অগ্রিগর্ভে বিসর্জন দিই এবং সেই গলিত তান্রপিণ্ড থেকে 
নতুন মুিব জন্ম হয়। ছোট ছোট মূর্তিগুলো যেমন গলিত তাত্রপাণগুর রূপ নেয়, তেমনি 
আমাদের পূর্ব পূর্বের গঠিত 'প্রকাশ্‌ কর্মগুলি' এক সমবায়ী সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে নতুন এক 
প্রকাশ কর্মের (৪ 176৮ $77816 65001555108) জন্ম দেয়। 

সকল মানুষ তাদের মানস চিত্রগুলির (110715১5075) সম্প্রসারণ ঘটিযে আপনার 
মুক্তিটুক ঘটাতে চায়। আত্ম-স্বতন্ত্রীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে (৮৮ ০৮)০০০%)৪) সে তার 
অতিজ্ঞতালক্ মানস চিত্রগুলিকে আপনা থেকে বিচ্যুত কনে এবং এই বিমুক্তিকরণের মাধ্যমে 


ক্রো্ঠীয় নন্দনতত্বে প্রতিভান ও শিল্প ৩১৯ 


মানুষ যে তার অভিজ্ঞতালব্ধ মানস চিত্রগুলি থেকে উর্ধতর (5৮০07) সে কথা প্রমাণ করে। 
এই বিমুক্তিকরণ বা বিশুদ্ধিকরণ হল শিল্পেব অন্যতম ধর্ম এবং এই ধর্মই প্রমাণ করে যে, শিল্প 
হল একধরণের অধ্যাত্ম ক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় ত্যাগই মুখ্য ; এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নিষ্কিয়তা 
দূর হয় এবং এই ক্রিয়াই হ'ল্‌ মুক্তিদাতা (19৩11৬০7271 

এই ধরণের চিন্তাভাবনা ধারণা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে শিল্পীদের মধ্যে 
ইন্জ্রিয় প্রবণতা বা আবেগ একদিকে যেমন থাকে অন্যদিকে সব আবেগের শান্তি বা সুউচ্চ 
প্রশান্তিও (01%770181) $21610115) সুপ্ত থাকে । এ দুটি আপাত বিরোধী গুণের মধ্যে 
সত্যিকারের কোন বিরোধ নেই ৷ কেননা, তারা একই বস্তৃতে একই সময়ে সত্য হয়ে ওঠে না। 
শিল্পী যখন আবেগ উদ্বেল হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়োপান্তের মাধ্যমে, তখন তার মনে যে ঝড় ওঠে 
সে ঝড়ের প্রবাহ কিন্তু শিল্পে ঝনঝনাত করে না। শিল্পরূপের প্রশান্তি এবং ইন্দ্রিয় অগোচরতা 
সংবেদন এবং আবেগের উত্তাল সমুদ্রকে পরিপূর্ণূপে বশীভূত করে; মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো 
আবেগ নতশিরে বশ্যতা স্বীকার করে ।* 


* ইংরেজ কবির শিল্প সংজ্ঞা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য £ ০77911975 15001150150 10 01810081180 1 
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নন্দনতাত্বিক ক্রিয়াকলাপকে জীবনের এবং জগতের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ক'রে 
যখন আমরা তার স্বরূপ বিচার করি, তখন নানাবিধ জটিল ধারণার উদ্ভব হয় ; এই অবস্থায় 
আমরা “অনুভূতির ধারণা'__ বিশেষ করে নন্দনতাত্বিক অনুভূতির ধারণা আলোচনায় 
ব্যাপূত হহ। 

দর্শন শাস্ত্রীয় পরিভাষায় “অনুভূতি' শব্দটির অর্থ অতি ব্যাপক এবং সমৃদ্ধ। অধ্যাত্ম চেতনা 
(9191710) যখন নিষ্ক্রিয় থাকে তখন আমরা এই ধরণের অনুভূতির দেখা পেয়েছি; একে 
আমরা শিল্পের বিষয়বস্ত্র 0৮৪1101 শো 001716)1) বলেছি, ভাব প্রতিবিশ্বের (17)101555101)) 
সমার্থক বলে একে গ্রহণ করেছি, এর অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল বলে আমরা এর দেখা পেয়েছি, 
যখন আমরা নন্দনতাত্বিক ঘটনাকে অ-তর্কশাস্ত্রীয় এবং অনৈতিহাসিক বলে আখ্যাত করেছি 
অতএব বলা চলে বিশুদ্ধ স্বজ্ঞা (৮85 11100190) হ'ল সত্যের এমন একটি রূপ, যা সব 
ধারণার অতীত এবং যার সঙ্গে কোন ঘটনারও যোগ নেই। 

আমরা এই প্রসঙ্গে অনুভূতিকে এক বিশেষ ধরণের কর্মকৃতি বলে বুঝতে চেষ্টা করেছি, 
এটি জ্ঞানাত্সিকা নয়; এর সদর্থক অবস্থান সুখে (01585016) এবং অসদর্থক অবস্থান 
বেদনায়-- একই ধবণের দুটি ভিন্ন মেরুতে। 

নন্দনতাত্বিক ক্রিয়াকর্ম দার্শনিক চিন্তার সেরে সারি ছে হিনীনিজ 
কর্মকৃতি কপটুকুকে অস্বীকার করেছেন এবং কখনও কখনও অধ্যাত্ম কর্মের জগৎ থেকে একে 
নিবাসন দিয়ে প্রাকৃত কর্মের অংশ রূপে গণ্য করেছেন। এই উভয়বিধ সমাধানই কিন্তু নানাবিধ 
সমস্যার সৃষ্টি করেছে এবং বিশুদ্ধ সমালোচকের চোখে এদের শুন্যগর্ভতা অতি সহজেই ধরা 
পড়ে গিয়েছে। অনাধ্যাত্ম কর্ম কি 0০97-517171091 4৯০00৬1) কখন অধ্যাত্ম কর্মের মযাদা 
পেতে পাবে£ বিশেষ করে আমরা যখন অধ্যাত্মসত্তাকে ক্রিয়ারূপে জানি এবং ক্রিয়াকর্মকে 
অধ্যাত্ম চেওনার বিকাশ খলেই জানি । বাহরের জগৎ বা প্রকৃতি এক্ষেত্রে কেবল নিদ্িয় 
প্রাণহীন যান্ত্রিক বস্তব নিচয়ের সমষ্টি মাত্র , এই অর্থটি প্রকৃতি” €বঞা৮1৪) শব্দের সংজ্ঞার মধ্যে 
নিহিত। অন্যপক্ষে যদি আমরা অনুভূতিকে কর্ম-কৃতির (/১০৮%) মযাদা থেকে বঞ্চিত করি, 
তাহলে আমরা যে সুখ এবং বেদনার বিপরীত মেরুর কথা পূর্বে বলেছি তার দ্বারা এর সমর্থন 
মালে না, এই সুখ এবং বেদনাই তো “অনুভূতি শব্দার্থেব কেন্দ্রবিন্দু এবং এদের মধ্য দিয়ে 
অনুভূতি প্রকট হয়। 

সমালোচনা প্রসৃত উপরোক্ত সিদ্ধান্ত পণ্ডিতজনকে মস্ত সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। 
ইতিপূর্বে আমার ক্রিরাকর্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার যে উল্লেখ এবং আলোচনা করেছি, তার 
মধ্যে অনুভূতি স্থান পায় নি; যদিও কৃতি হিসেবে অনুভূতি একেবারহৈ নতুন নয় এবং একে 
কৃতি বা ক্রিয়া হিসাবে স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই কর্মটিকে আমরা অর্থনৈতিক 
ক্রিয়া (০9700010৯০1) বলে অভিহিত করেছি। আমর নৈতিক কর্ম থেকে একে 
পৃথক করে দেখেছি এবং প্রয়োগ কর্ম হিসেবে এটিকে আরও প্রাথমিক বলে গণ্য করেছি। 


ক্রোচের মতে সুন্দর ও কুৎসিত : নন্দনতান্ত্বিক অনুভূতি ৩২১ 


রোন একটি নিদিষ্ট এচ্ছিক লক্ষ্যে পৌছানোর পথ হিসেবে এটিকে দেখেছি, নৈতিক 
নির্দেশনার বাতাবরণের বাইরে। 

যদি অনুভব কর্মকে কেউ জৈবিক বা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্ম রূপে পণ্য করেন, তাহলে 
তারপক্ষে তা করা সম্ভব হয় তখনই, যখন তর্কশাস্্রীয় নন্দনতাত্ত্বিক অথবা নৈতিক ক্রিয়াকর্মের 
সঙ্গে এর প্রভেদটুকু লুপ্ত হয়। উপরোক্ত ক্রিয়াকর্মের ত্রয়ী রূপের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার 
করলে অনুভূতিকে অধ্যাত্ম চেতনার সত্য-বলয়ের বহির্ভাগে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। প্রকৃতির 
স্কলতার বাইরে অনুভূতির যে জগৎ তার সঙ্গে নন্দনতাত্তিক ক্রিয়াকর্ম, নৈতিক ক্রিয়াকর্ম এবং 
বৌদ্ধিক ক্রিয়াকর্মের কোন যোগ নেই। অবশ্য এই মতের বুদ্ধিপ্রাহ্যতা খুবই কমে যায়, যদি 
আমরা অনুভব কর্মকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের পুর্বে স্থাপন করি। এই মতবাদিতায় 
নীতিশাস্ত্রের যে মতটি খণগ্ডত হয়, তাকে বলা হয়েছে সুখবাদ (1365901)1517)। আমাদের 
অধ্যাত্ম কর্মের নানান রূপের বৈচিত্রাটুক লুপ্ত করে দিয়ে কেবল সুখ এবং বেদনাকেই 
কর্মকৃতির একমাত্র বিধায়করূপে গণ্য কবা হয়েছে; সুখবাদীদের এই সংকীর্ণ মতবাদ অনুভব 
কর্মের অতি সহজ ব্যাখ্যা দিষেছে ; তাইতো শিল্পীর আনন্দ এবং ভোজ্য পদার্থ চর্বণের আনন্দ, 
একটি ভাল কাজ করার আনন্দ এবং বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার সুখের মধো কোন পার্থক্য 
এঁরা খুঁজে পান নি। 

এই প্রসঙ্গে আমরা অনুভব কর্মেব যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা কিন্তু অন্যান্য অধ্যাত্ম কর্মের 
পরিবর্তে ব্যবহার যোগ্য নয় ; আমরা একথা বলিনি যে অনুভব কর্ম এদের সঙ্গী হতে পারে 
না। প্রকৃতপক্ষে এটি সকলেরই অনুঙ্সী এবং এই অনুষঙ্গ ঘটে মৌলিক প্রয়োঙ্ছনের তাগিদে 
ইচ্ছাকর্সের প্রাথমিক রূপানুষঙ্গের সঙ্গীরূপে এর! পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত । জতএব এদের 
প্রত্যেকেরই ইচ্ছাশক্তি জাগ্রত হয়, ক্রিয়াশীল হয় ওঠে এবং তা থেকে আমাদের সুখ এবং 
বেদনার অনুভূতির উত্তব হয়। কিন্তু আমরা যেন কোন অনুবঙ্গী ঘটনাকে (০07০07010801) 
মূল ঘটনার (7%17101751 বি০1) সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি এবং মূল ঘটনারূপে গ্রহণ করি । সত্যের 
আবিষ্কার, অথবা কোন নৈতিক দায়িত্বের যথাযথ পালন--- এসবের মধ্য দিয়ে আমরা যে 
বিশুদ্ধ আনন্দ পাই যা আমাদের সমস্ত সত্তাকে নাড়া দেয়, যা আমাদের অধ্যত্ম ক্রিয়াকর্মের 
লক্ষ্যে পৌছে দেয় তাই-ই আমাদের ব্যবহারিক জীবনের লক্ষ্যরূপে গৃহীত হয়। এ সত্বেও 
অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মজাত তথা সুখবাদীর দর্শনমতে ব্যাখ্যা “তৃপ্তি 540509910)) নৈতিক 
কর্মজাত তৃপ্তিবোধ, নন্দনতাত্বিক কর্মজাত আনন্দ, বোদ্ধিক ক্রিয়াকর্মজাত সুখ এরা সকলেই 
আমাদের চিত্ত পটে আবির্ভূত হয় একই সঙ্গে সম্মিলিত রূপে; কিন্তু তাদের পার্থক্যটুকু 
বোঝা যায়। 

প্রায়ই এ প্রশ্ন করা হয় যে, নন্দনতাত্বিক ঘটনাব অভিজ্ঞতার ফলশ্রতি হিসেবে আমরা সুখ 
অথবা দুঃখের অনুভূতিটুকু পাই কিনা? অথাৎ সুখানুভূতি/দুঃখানুভূতি নন্দনতান্বিক অভিজ্ঞতার 
কারণ না তার ফলশ্র্মতি£ অথ পৌর্বাপর্বকের কোন সন্বন্ধই এক্ষেত্রে কাজ করে কিনা সে 
নম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ আছে। 

একবার যদি আমরা এই প্রশ্বটির যথাযথ সমাধান করতে পারি তাহলে নন্দনতাত্তবিক 
নৈতিক, বৌদ্ধিক (17611901931) তথা অর্থনৈতিক কর্মজাত অনুভূতি সম্পর্কে সবরকম 
অনুসন্ধান কার্ষের ইতি হয়ে যাবে। সর্বশেষে যে আলোচনা করা হ'ল তা থেকে এটি স্পষ্ট 


শন্দনতত্তব-২০ 


৩২২ নন্দনতত্তব 


হয়ে উঠেছে যে আমাদের সমস্যাটি দুটি পদ বা (510)5-কে কেন্দ্র করে নয়; একটি মাত্র 
বিষয়কেকেন্ত্র করে তা আবর্তিত। অর্থনৈতিক ভাব-অভাবের অনুভব কী অর্থনৈতিক 
কর্মজাত অনুভূতির সঙ্গে সমার্থক? বিশেষ্য এবং বিশেষণের মধ্যেকার পার্থক্টুকু মগ্লে রেখে 
আমরা বিশেষ্যের প্রতি মনযোগ না দিয়ে বিশেষণের প্রতি মনযোগ দেব। নন্দনতত্বগত নৈতিক 
এবং তর্কশাস্ত্রীয় স্বভাবই আমাদের নন্দনতাত্বিক অনুভব নৈতিক অনুভূতি এবং বৌদ্ধিক 
অনুভবের ব্যাখ্যা করে: কিন্তু শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অনুভব/অনুভূতির ব্যাখ্যায় অনুভূতির 
বৈচিত্রযটুকু ধরা পড়ে না। 

এই আলোচনার পরিণতি হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, মূল্যবোধের সঙ্গে মূল্য বিযুক্ত 
সুখবোধের কোন পার্থক্য স্বীকার করার প্রয়োজন নেই ; নিস্পৃহ এবং অনাসক্ত অনুভূতি 
বিষয় উত্তৃত অনুভূতি এবং জ্ঞাতা আশ্রিত অনুভূতি, সুখানুভূতি এবং অনুমোদন উত্তৃত 
প্রশংসাজাত অনুভূতি এ সবের পার্থক্য করার আর প্রয়োজন থাকে না। সত্য, শিব, সুন্দরের 
্রিমূর্তির ধারণাটুকুকে আর একটি স্বল্পখ্যাত অপরিজ্ঞাত ধারণা থেকে পৃথক করে দেখানোর 
জন্যেই আমরা উপরোক্ত প্রভেদ ভিত্তিক আলোচনার উল্লেখ করেছি, যা একান্ড- ভাবে 
স্বার্থপর, ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সুখময় অনুভূতি আশ্রিত তাদের নিষ্কিয়া (১০৬1 ৪17 
[৪551৮109) ; এ দুয়ের পারস্পরিক দ্বন্দের মধ্য থেকেই এর অভ্যুদয় ; এইভাবেই বৈপরীত্য 
থেকে বিরোধিতার (০০71180/01107) সৃষ্টি হয়; কর্ম প্রবাহ (4০৮৬115) যখন বাধিত এবং 
আবদ্ধ হয়, তখনই এই মুল্যহীনতার উদ্ভব ঘটে স্বচ্ছন্দ অধ্যাত্ম কর্মই মূল্যের সৃতিকা গৃহ ; এর 
বিপরীত হল মূল্যহীনতা (1015৬9105)। 

উপরোক্ত পদ (19075) দুটির সংজ্ঞা দিয়েই আপাতত আমরা কাজ চালিয়ে নেব। মূল্য 
এবং মুল্যহীনতা, তাদের বৈপ্যরীত্যের সম্বন্ধ এসব সমস্যার আলোচনা আমরা আপাতত 
করছি না। অর্থাৎ তারা একেবারে ভিন্ন সত্তা কিনা অথবা একই সত্তার দুর্টিরূপ কিনা এ নিযে 
বিতর্কমূলক আলোচনা অবান্তর । দুটি বিপরীতমুখী সত্তার সমধয় কিনা তার আলোচনাও 
বর্তমান প্রসঙ্গে নিরর্থক । আমাদের বর্তমান আলোচনার জন্য পদ দুটির সংজ্ঞা দিলেই বোধহয় 
নন্দনতাত্তিক ক্রিয়াকর্মের স্বভাব ও ধর্মের এবং নন্দনতত্বে বহু বিতর্কিত সুন্দরের ধাবণার অর্থও 
পরিস্ফুট হবে। 

নন্দনতাত্বিক (950150610০১, বৌদ্ধিক (1170611901891), অর্থনৈতিক (65০0700751০) এবং 
নৈতিক (627০1) নৈতিক মূল্য ও মুল্যহীনতাকে আমরা বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত 
করেছি; সুন্দর (৮০৪০1191), সত্য (09৪), শুভ (৮০০৭). প্রয়োজনীয় (55611), সুবিধাজনক 
(০১০৯০৭/৩1/), ন্যায়ানুগ (0591), সঠিক (7100) ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করে অব্যক্ত ক্রিয়ার 
ক্রম্বর্ধমানতাকে, অন্যান্য স্মৃতিকে, বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে, শৈক্সিক সৃষ্টিকে আমরা বোঝাতে 
চেয়েছি। এ আ্যাখ্যাগুলো সবই আমরা তখনই দিই যখন কর্মাটি সফল হয়। আর যখন কর্ম 
বিফল হয় তখন আমরা যে বিশ্ষেণগুলি ব্যবহার করি তারা হ'ল কুৎসিত (9819), মিথ্যা 
(68152), মন্দ (9৪), অপ্রয়োজনীয় (9561655), সহায়তা-বিমুখ (17765061678), অন্যায় 
(0111851), ভ্রান্তিপূর্ণ (10178); এরা সবাই বাধিত কর্মের ফলশ্র্তি ; বিফলতার প্রতীক। 
ভাষার ব্যবহারের জগতে এই বিশেষণগুলি এক ঘ্বটনা পরম্পরা থেকে অন্য ঘটনা পরম্পরায় 
অনবরত স্থান পরিবর্তন করে, ব্যবহৃত হয়! উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সফল প্রকাশ 
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কর্মকে আমরা সুন্দর বা ৮০৪৮111 বলি এবং বৈজ্ঞানিক সত্যতার ক্ষেত্রেও সুন্দরকে ব্যবহার 
করি; কোন একটি কাজের সফল পরিণতি ঘটলে তাকেও সুন্দর বলি ; আবার কোন একটি 
কাজের নৈতিকতা মনাগ্রাহী হলে তাকেও সুন্দর বলি। এই ধরণের অসতর্ক শব্দ ব্যবহারের 
ফলে যে শব্দ-গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি হয় তারই আবর্তে বনু দার্শনিক এবং শিল্প গবেষক তাদের 
পথ হারিয়ে ফেলেছেন। তাই সফল প্রকাশ কর্মের সদর্থক মুল্যটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা 
সুন্দর বা ১০৪০1৮1 শব্দটির ব্যবহার অত্যন্ত সর্তকতাব সঙ্গে পরিহাব করেছি। তবে আমরা 
যে সব ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত দিয়েছি তার ফলে সঠিক অর্থে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা 
অনেকটা দূরীভূত হয়েছে। আমরা এ সত্যটুকু স্বীকার করেছি যে আধুনিক বাচন রীতিতে 
এবং দার্শনিক আলোচনায় সুন্দর বলতে (৮৫৪৫1) আমরা নন্দনতাত্বিক মূল্যটুকুকেই 
বুঝেছি; শিল্প কর্মের সফল অঙ্গেই সৃষ্টির সন্ত্রীবনী সুধা প্রবাহিত , অংশ বিশেষে তার প্রবাহ 
স্তব্ধ হলে তা অসুন্দর । 

অসফল ক্রিয়াকন্গের নানান ধরনের গুণপনা থাকতে পারে ; হয়তো তা উপযোগিতা 
গুণে মুখ্য হতেও পারে। সুন্দবের কল্সনায় প্রকারভেদ নেই , সুন্দর অধিকতর সুন্দর, 
প্রকাশশীল অধিকতব প্রকাশশীল, সম্পূর্ণ অধিকতর সম্পূর্ণ-_ এদের প্রভেদটুকু কথাব, কথা। 
অন্যপক্ষে কুৎসিতেব কিন্তু প্রকারভেদ আছে ; সুন্দর হতে হতে কুৎসিত হয়ে পড়েছে, এমন 
দৃশ্য দেখাব অভিজ্ঞতা আমাদের আছে; আবার ভয়ংকবভাবে কুৎসিত দৃশ্য দেখার 
অভিন্তাও আমাদের ঘটে। ভীষণভাবে কুৎসিতকে কিন্তু যদি পরিপূর্ণ কুৎসিত বলি 
(০0071)16161% 81৮) এবং যদি তারমধ্যে সুন্দরের কোন উপাদানই খুঁজে না পাই তাহলে এর 
অজ্ভিত্ব অনস্তিত্বের পর্যায়ে পড়বে। ঘে অস্তর্ঘন্বের ফলে 'কুৎসিতপ্টা “কুৎসিত হয় এখানে 
তার অসদ্ভাব। মূল্যহীনতা মুল্যের আত্যন্তিক অভাবে পরিণত হবে। (776 915৬৪10৩ 
৮/০৪1০ ৮900776 15087-৮8196) , নিষ্ষিযতা (79১১1109) ক্রিয়াশীলতার (4০:৬1(9) স্থান 
গ্রহণ করবে। নিক্ক্রিয়তা এবং ক্রিয়াশীলতার মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিবোধ থাকে না যদি 
না ক্রিয়াশীলতা নিদ্্রিয়তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। 

নন্দনতাত্তিক ক্রিয়াকর্ম পুন্দর এবং অসুন্দর বোধের ছন্দ এবং বৈপরীত্যের উপর 
প্রত্ভিষ্ঠিত। মামরা যখন জটিল প্রকাশ থেকে সহজ সরল প্রকাশে ধীরে ধীরে চলে আসি 
সবশেষে যখন সরলতম প্রকাশ কর্মকে অবলম্বন করি তখনই এ দ্বন্দের অবসান ঘটে। এর 
ফলে যে ভ্রান্তি ঘটে তার মূলে এমন কতকগুলি প্রকাশ-কৃতি থাকে, যাদেব সুন্দর বা কুৎসিত 
কিছুই বলা যাবে ন।; সঙ্ছান প্রয়াস ছাড়াও এরা লভ্য, এবা সরল, সহজ এবং 
প্রকৃতি অনুসারী। 

সুন্দর এবং অসুন্দরকে দিয়ে যে কুহেলিকাচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমরা 
সহজেই উপরোক্ত সাবলীল আলোচনার মাধ্যমে সহজ করে নিতে পারি। যদি কেউ আপত্তি 
তোলেন যে, এমন অনেক সফল নন্দনতাত্বিক প্রকাশকর্ম রয়েছে যার অনুষঙ্গী কোন সুখের 
অনুভূতি নয়, আমরা সে ক্ষেত্রে ষথার্থ নন্দনতাত্বিক সুখের ধারণার দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবতে পারি। অনেক সময় শিল্পকর্মের অনুষঙ্গী অন্যান্য উপাদান থেকে আহত সুখটুকু আমরা 
নন্দনতাত্বিক সুখ (5651)500 [1985916) বলে ভূল করি। বিশুদ্ধ নন্দনতাত্বিক সুখের দৃষ্টান্ত 
আমরা পাই, যখন কবি বা শিল্পী তীর শিল্পী চেতনায় প্রথমবারের মত শিল্পমূর্তিটিকে মূর্ত 
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(00586৭) করে তোলেন। অর্থাৎ কবির অভিজ্ঞতালক্ সংবেদন-ছবির (1001555519175) 
প্রস্ফুরণ তার মনে ঘটে এবং তার মুখমণ্ডলে সৃষ্টির স্বর্গীয় আভা বিচ্ছুরিত হয়। অন্যপক্ষে 
শিল্পরসিকের মিশ্রিত সুখানুভূতি ঘটে যখন সারাদিন ক্লান্তিকর কাজকর্মের পরে তিনি একটি 
প্রহসন দেখতে প্রেক্ষাগৃহে যান। হয়তো যথার্থ নন্দনতাত্বিক সুখানুভৃতির সঙ্গে তার 
সারাদিনের ক্লান্তি অপনোদনকারী বিশ্রামের সঙ্গে লঘু রসবোধ যুক্ত হয়ে তার মনে নাট্যকার 
এবং নাটকের কুশীলব স্পষ্ট নাট্যরসের আস্বাদনটুকুকে দীর্ঘায়িত করে । অনুরূপ ভাবে শিল্পী 
যখন শিল্পকর্মটুকু সৃষ্টির অবকাশে আত্মতুষ্টিজনিত সুখভোগ করেন তখন তারও নন্দনতাত্বিক 
সুখটুকু দীর্ঘাযিত হয়; এর ওপর যদি শিল্পীর অপ্প্রাপ্তি যোগ ঘটে তবে তার প্রত্যাশাও 
নন্দনতাত্বিক সুখকে বর্ধিত করতে পারে। অনুরূপ দৃষ্টান্তের একেবারেই অসদ্ভাব নেই। 

আধুনিক নন্দনতন্বে সহজ-প্রতিভাভ নন্দনতাত্বিক অনুভূতি (45007081511 8651175110 
[6৫117%5) শীর্ষক শ্রেণীকরণ করা হয়েছে; শিকল্পকর্মের শিল্পরূপ থেকে এরা উদ্তৃত হয় না। 
এদের উদ্ভব হয় শিল্প বিষয় থেকে (00771601)। এসব কথাও বলা হয়েছে যে শিল্পকর্মের 
মাধ্যমে আমাদের নন্দনতাত্বিক সুখ এবং দুঃখের অনন্ত প্রকারভেদ ঘটে। আমরা দুর্ভাবনায় 
কীদি-_ নাটকের কুশীলবদের ব্যবহারের সঙ্গে আমরাও অনুরূপ ব্যবহার করি। ছবিতে যে 
প্রেমকাহিনী বর্ণিত, আমরা তার সঙ্গে একাত্ম হই, সঙ্গীতের সুর মুঙ্ছনায় আমাদের চিত্ত 
আত্মহারা হয়। এগুলো সবই শিক্পকর্মের সৃষ্টি, শিল্পকর্মের বাইরে 'যে বস্তজগত, তার সত্য 
ঘটনা আমাদের মনে এই ধরনের অনুভূতি জাগাতে অপারগ । হয়তো জীবনের ঘটনা এবং 
শিল্পকর্মে তার প্রতিফলন ঘটে । গুণগতভাবে এদের মধ্যে প্রভেদ নেই ; পরিমাণগতভাবে 
হয়তো আছে। নন্দনতাত্বিক এবং সহজ প্রতিভাত (4১192915071) সুখ, দুঃখ-__ এদের অনেক 
সময়ই লঘু অগভীর এবং পলায়নী বৃত্তিরূপে দেখা যায়, সহজ শ্রতিভাত অনুভ্তি সম্পর্কে 
আর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই। সহজ প্রতিভাত অনুভূতি হ'ল স্বজ্ার ছারা প্রাপ্ত, 
প্রকট অনুভূতিকে বিষয়রূপে অবলোকন করা । এটা খুবই স্বাভাবিক যে. জীবনের সুখ দুঃখ 
আমাদের যেভাবে স্পর্শ করে, শিল্পে বর্ণিত সুখ দুঃখের অনুভূতি সে ভাবে করে না কারণ 
জীবনের দুঃখজনক ঘটনা থেকে আমাদের মনে দুঃখেব সঞ্চার হয়, আমরা অতিত্তৃত হই, কিন্ত 
শিল্পী বর্ণিত সুখ দুঃখের ঘটনা শিল্পরূপকে (0172) এবং শিল্প কৃতিকে (4০7৮11%) আশ্রয় 
করে, তাই তাকে উপভোগ করা চলে। অতএব সহজ প্রতিভাত অনুভূতি (4১0291571 
[5০111755) তত্ব আমাদের কাছে জ্ঞাত সত্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র * তাই তাকে আমরা 
নিঃসংকোচে বর্জন করছি। 


ব্রেণচের দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় ও রেনে্সীস যুগের নন্দনতত্ 


অধিকাংশ নন্দনতাত্বিক ধারণার সুপ্রাচীন বর্ধমানতা রীতি এবং এতিহাবাহকতা মধ্যযুগে 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 1২০০ 7/919।0 অতীন্ত্িয়বাদের ধারাটুকু অব্যাহত 
বহমানতায় 5০045 130108619-কৃত অনুবাদ কর্মে এবং $1291/151) 7০৬/ সম্প্রদায়ের ধর্ম 
বিশ্বাসে প্রভাব ফেলেছিল । খ্রিস্চীয় ধর্মের দেবতা মানুষের স্বক্পতম কল্যাণ বা 10০৪-র স্থানে 
অভিষিক্ত হ'ল ;জ্ঞান কল্যাণ পরমসুন্দর এরা সবাই ভগবত্‌ উৎস আশ্রিত + ভগবানই প্রাকৃত 
সুন্দরের উৎসভূমি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাধ্যমেই ভগবান বা সুন্দরের অনুধ্যান সম্ত্বব। 
[9001705-র শিল্প ' আলোচনার ধারা থেকে এঁরা ত্রমেই দূরে সবে গেলেন ; (০51০ প্রমুখ 
প্রাচীন লেখকরা সুন্দরের যে শুন্যগর্ভ সংজ্ঞা দিয়েছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করতে লাগল। 
সুন্দরকে সংহতি (8০015) রূপে ব্যাখ্যা করলেন 517) /8891510 ; এবং মানব দেহের 
সুসংহতিকে তিনি সুন্দর বললেন : তীব গ্রন্থে তিনি স্ব-ধর্মে সুন্দর (154011151 115610 এবং 
পরনির্ভর সুন্দর (151410৬৩ 1১০৪1) এ দুয়ের পার্থক্য করলেন! অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি 
প্রাচীনপন্থী। 8£91507-র মতই না)খোও$ 991755 তার নন্দনতাত্বিক মতাদর্শের ব্যাখ্যা 
করেছেন : সুন্দরের যে প্রয়োজনীয় তিনটি গুণ ভিনি আবিষ্কার করেছিলেন তারা হ'ল স্বয়ং 
সম্পূর্ণত। (17016170907 75105017) সমানানুপাত (9৬০ 19০০71757) এবং স্বচ্ছতা 
(015807555)1। আরিম্তটতলকে অনুসরণ করে তিনি সুন্দরকে কল্যাণের থেকে পৃথক 
করলেন। সুন্দরের সংজ্ঞা দিয়ে বললেন যে, তাহ'ল সুন্দর যার অনুধ্যান আমাদের সুখ দেয়। 
তিনি জীবনের নিকৃষ্ট উপাদান এবং বিষয়ের মধ্যেও সুন্দরকে আবিষ্কার করেছিলেন কেননা 
তার মতে তারা যতই নীচ বা নিম্মমানের হোক না কেন তারা তো অনুকরণ ক্রিয়ার ফলশ্রুণতি। 
শিল্পের সুখবার্দী ধারণার সন্ধান পেতে হলে আমরা 1017781৮475 এবং 77০৮৫০৮/5 কথিত 
সুভাধিতাবলির পঠন পাঠন আবশ্যিক করে তুলবো । মধ্যযুগের প্রারন্ত্রে কোন কোন পান্রীর 
লেখায় 1611011121-র লেখায় আমরা 26511061010 112011517)-র সন্ধান পাই ; এই তত্ত্বে 
শিল্পকে পুরোপুরি অস্বীকাব করে ধর্ম এবং ভগবানকে এবং বিজ্ঞানকে স্বীকার করা হয়েছে। 
মহাকবি দাস্তে বিরোধী মত পোষণ করেছিলেন । 0৪০০০ এ' /৯১০০|। বললেন £ আমি তুচ্ছ 
বিষয়ে মাথা দ্বামাই না, সত্যের অনুসন্ধান করি । উপকথা বা রূপকথা আমার ভাল লাগে না। 
কিস্ত নীতি প্রচারী শিল্পের (10191150105 ০01 06 4৯01) সম্মোহন তত সর্বাগ্রগণ্য হয়ে 
পড়েছিল। প্রাচীন মনীষীদের জিজ্ঞাসা এবং সংশয়ের মূল্য দেওয়া হয় নি এর ফলে সংস্কৃতির 
অবক্ষয় শুরু হয়েছিল। মধ্যযুগে নৈতিক এবং ধর্্রীয় ধারণার সঙ্গে এর সমাস্তরালতা আবিষ্কৃত 
হয়েছিল এবং এর ফলে খ্রিস্টান ধর্মের প্রেরণাও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছিল ; 039351091 
এবং চ589) শিল্পের খণ্ডিত অস্তিত্বের যৌক্তিকতা এর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গেল। 

মহাকবি ভার্জিল প্রণীত 19৩৫ ০০07817606৪ কবিকে মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণার কাছে 
গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল এবং তার ফলেই তাকে সর্বত্র সবদাস্তা ভদ্রসন্গ্যাসী (05706 5885 
৮130 1076৬ 811 1170785) আখ্যায় আখ্যাত করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 0০10) 0£ 5৪1159810 


৩২৬ নন্দনতত্ব 


বললেন যে, কাব্যের পর্যালোচনায় তার চতুর্বিধ অর্থের সন্ধান পাওয়া যায় : মুলার্থক 
(7110151) রূপাকাত্মক (4019807091), অথবা নৈতিক (০1৪1) এবং /57850810, অথবা 
উপমিতি সম্বন্ধীয় । মহাকবি দান্তে এই চতুবিধ অর্থকে তার দেশজ কাব্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। 
মধ্যযুগীয় লেখকদের লেখায় এই ধরনের শিল্পের নৈতিক ভূমিকার ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া 
যায়। শিল্পনীতির কথা বলে বিশ্বাসের কথা বলে, মানুষকে খিস্টীয় ধর্মের কারুণ্যে অনুপ্রাণিত 
করে অবশ্য মহাকবি দান্তের মতে কাব্যে নানাবিধ বৈদগ্ধ ভঙ্গীর মধ্যে যৌক্তিকতা বা 
167500111-কে প্রতিষ্টা করে : তার মধো এক সত্যিকারের অর্থকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে। 
কাব্যেব বহিরাব্রণ মুক্ত তার অন্মর্নহিত অর্থটুকুকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। কাব্য থেকে তার 
শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে হবে। অরসিক যদি তা না পারে তাহলে অন্ততপক্ষে কাব্য থেকে তাকে 
রসগ্রহণ করতেই হবে। তবেই তার চোখে কাব্য সুন্দর হয়ে উঠবে। স্পেনদেশের কবি 
1419171001৯ 91 ৯%1111878 বললেন যে কাব্য হ'ল চিত্ত নন্দন বিজ্ঞান (04 5০197০)। এই 
অতটিও প্রণিধানযোগ্য। 

অতএব একথা বলা ঠিক হবে না যে মধ্যযুগে শিক্ষকে ধর্মতত্বের সঙ্গে একীভূত করে এবং 
দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে সমীকরণ করে বিচার করা হোত। প্রকৃতপক্ষে একটিকে অপরটি থেকে 
সুনির্দি্টভাবে পৃথক করে দেখা হোত। শিল্প এবং কাব্যকে (যেমন দান্তে করেছিলেন) 'রূপময় 
সংগঠন (97০) “ছন্দোময় বর্ণসমারোহ" (10701017081 ০০1০9), “আচ্ছাদন (0017), 
অথবা “সৌন্দর্য (৮০৪৮) আখ্যায় আখ্যাত করেছিলেন। এই সুখকর মিথ্যাত্বকে প্রায়োগিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য বলে মনে কবা হোত যেমন, বিবাহ বন্ধনের মধ্যে নরনারীর প্রেম 
এবং মিলন এদেব গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল; অবশ্যই এই সত্যের মূলে পাত্তবিত্য 
(0৮11৪০5) যে মহন্তর সত্য তা ছিল অন্তু . অস্যার্থ, বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অস্তিত্ব শিল্ষের 
মিশ্রণ ছাড়াই সম্ভুব। 

দীর্ঘায়িত শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে কোন ত্ুটিশৃণা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসার লক্ষণ ছিল না। 
আবিস্ততল কৃত ৮০০1) গ্রন্থও বিদগ্ধ মহলে পরিচিত ছিল না ; জনৈক জার্মান পণ্ডিত 
0 17077)91) কৃত অনুবাদ থেকে এই প্রন্থটিব সঠিক পরিচয় মেলে না। মধ্যযুগে ভাষাতত্বের 
যে সব অনুসন্ধান কার্য চলেছিল তার মধ্যে মহাকবি দান্তের মত উল্লেখাযোগ্য ৫ এক্ষেত্রে 
পরথিবীকে একটি নিশানা রূপে গ্রহণ কবা হয়েছে” নন্দনতাত্তিক প্রকাশধর্মী ভাষাগত বৃত্তির 
স্বভাবের অনুসন্ধান প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল নামবাদ (01711174115) এবং 
বস্তুবাদের 068115)) এর ঘোর বিতর্কে। এই বিতর্কে শব্দ এবং বস্তুর চিন্তা এবং ভাষার 
পারস্পরিক সব্বন্ধটুক আলোচিত হয়েছিল । [017৬ ৩০০৫৩-ব গ্রন্থ 1) 79275 51271572741 
5৪গ-এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য! 40854 তার আলোচনিতে সংবেদনকে ধারণা (০০108550 
০0/7061097) বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং কক্সনাকে (17785078810) এমন একটি বৃক্তিরূপে 
ব্যাখ্যা করেছিলেন যা সংবেদনকে সঞ্চিত করে রাখতে পারতো! পূর্ব অবস্থায় যা স্বজ্ঞানির্ভর 
পরবর্তী বৌদ্ধিক স্তরে (1/51190) তা যুক্তিব দ্বারা বিভক্ত এবং বিচ্ছিন্ন রূপ পরিগ্রহ প্রবণ। 
[)07৬ ০০9145-র আলোচনায় ব্যক্তির স্বজ্ঞাজাত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ৫ 
(3০909580, [11715117019 এবং 10150117015 প্রমুখ বিভিন্ন ধরণের জ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ 
করেছিলেন [08475 5০০15 এবং আমব! দেখাবো যে, আধুনিক নন্দনতত্বের শুভারস্ডে এদের 
প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম । 


ব্রেশচের দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় ও রেনেসীস যুগের নন্দনতত্ব ৩২৭ 


মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণায় প্রচলিত সাহিত্যিক এবং শৈক্সিক মতবাদ (অবশাই ব্যতিক্রম 
আছে) সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার পক্ষে মূল্যবান হলেও সাধারণভাবে বিজ্ঞান রচনার পক্ষে 
অনুপযুক্ত । রেনেসীস যুগেও সে একই কথা। পুরাতত্বের মতাদর্শের বৃত্রটুকু এক্ষেত্রে কখনও 
লঙ্কিত হয়নি। ক্রমবর্ধমান সংস্কৃতি, আকর গ্রন্থের পঠন পাঠন হয়, প্রাচীন গ্রন্থকারদের 
রস্থাবলীর ভাষাম্তরীকরণ এবং সমালোচনা-সন্তাবনা প্রচুরভাবে বিদ্যমান। কবিতা, শিল্প, 
ব্যাকরণ, অলংকার সম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ রচিত হ'ল : সুন্দবের আলোচনার অন্ত নেই। বহু 
বচনের বিন্যাস ঘটল । জিজ্ঞাসুর চোখে পৃথিবীর আয়তন বৃহত্তর হ'ল কিন্তু তবুও নন্দনতান্তিক 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথাযথ মৌল ধারণাবলীর উদ্ভব এবং আবিষ্কার সম্ভব হ'ল না অতীন্দ্রিয় 
এঁতিহ্য নতুন করে বিবৃত হ'ল এবং প্লাতোনিক মতাদর্শের নবীকরণ ঘটল পঞ্চদশ এবং ষষ্ঠদশ 
শতাব্দীতে ; সুন্দর এবং প্রেমকে নিয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হ'ল। এই প্রসঙ্গে 5790191) কবি 
1০901০০ রচিত 19/2127£25 1০৮ গ্রন্থটি সমধিক প্রচলিত । এই পুস্তকটি নানান ভাষায় অনুদিত 
হয়েছিল। এই গ্রন্থটির তিনটি অংশ। স্বভাব এবং সামানাতার প্রথম অংশে প্রেমের স্বভাব এবং 
সারবত্তা নিয়ে, দ্বিতীয় অংশে প্রেমের সামান্যতা নিয়ে (41/৬6158111%) তৃতীয় অংশে প্রেমের 
উৎস ভূমি নিয়ে আলোচনা সন্নিঝিষ্ট হয়েছে : প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে 
যে, প্রতিটি সুন্দর বিষয়বস্তুর হ'ল কল্যাণের আকর কিস্তু সকল শুভস্কর বস্ত্ব সুন্দর নয়। 

সুন্দর চিত্তকে প্রসারিত করে এবং তাকে প্রেমাভিমুখে ধাবিত করে। ক্ষুত্রতর সুন্দর বৃহত্তর 
অধ্যাত্ম সুন্দরে উত্তরণে সাহায্য করে। এই ধরণের তত্বালোচনা এবং আরেগাপ্রুত মতামত 
সন্বন্কীয় তত্বশান্ত্রকে [90010921917 আখ্যা দেওয়া হয়েছে একই ধরনের স্বজ্ঞা (17010100917) 
ছন্দরূপ (পয়েছে 7৩041910151 কবি সম্প্রদায়ের চতুর্দশপদী কবিতায এবং গ্রাম) গাথায়, 
অবশ্য এর বিরুদ্ধেও সমালোচনার অন্ত ছিল না! আবাব অন্যপক্ষে গণিত শাস্ত্রীরা 
(29507850135 নতুন সংস্করণ) সৌন্দর্যের রূপ নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন সঠিক নির্ভুল 
সম্বন্ধ নির্ণয়ের সহায়তায় । উদাহরণস্বরূপ লিওনার্দো বন্ধ 1,9০৪, ৮৪০০1০ সুবর্ণ বিভাগের 
নন্দনতাত্বিক বিবিধ বিধানকে নির্দিষ্ট করে দিলেন। নব্য ৮৮1788০0619 সম্প্রদায়েব পাশাপাশি 
আর একটি নতুন তাত্বিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল এঁরা ৮০911919185 কৃত নন্দনতাত্বিক বিধি 
বিধানের পুনরুদ্ধার করে মনুষ্য দেহের সুষমার ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে 
নারীদেহের সৌন্দর্য সুষমার ব্যাখ্যা করে মাইকেল গ্্যাপ্তেলোর চিত্রাক শীতি পদ্ধতি ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে বললেন যে, চিত্রাঙ্কনে যদি গতিকে অনুস্যত করে দিতে হয় তাহলে কতকগুলি 
গাণিতিক সৃত্রের আশ্রয় নিতে হবে। অনেকে আবার (৮০1৮।০, 7১611217770, 15০1410 প্রমুখ 
শিল্পশাস্ত্রীরা) বর্ণের প্রতীকি অর্থটুকু আলোচনা করেছেন। প্লাতোপন্থীরা সৌন্দর্যকে চিত্ততমিতে 
স্থাপিত করেছিলেন ; আরিস্ততল পনহ্থীর দৈহিক গুণাবলীকে আশ্রয় করে সুন্দরকে দেখতে 
চেয়েছেন। 95070 বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করে এবং অপরিণত সিদ্ধান্তের শিকার 
হয়েও সৌন্দর্যকে স্থাপন করলেন প্রকৃতিতে । সুন্দরী 10৪97 0£.415£0 অথবা পরমা সুন্দরী 
প8৪৩119০820-র রাজকন্যে তাদের তিনি পরম সুন্দরের উদাহরণ হিসেবে প্রহণ করেছেন 
এবং তীর গ্রন্থটি তাদের উৎসর্গিত করেছেন। প্লোতাইনাস আলোচিত বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত 
যথাযথ ভাবে অনুসরণ না করে প্রাতো প্রণীত না1যে5৪5-র অনিশ্চিত সিদ্ধান্তগুলি অনুকরণ 
করেছিলেন 10190910, 78350 তার পরিচিত গ্রন্থ 741577৮৮তে। 00001917113 প্রণীত 


৬).২৮৮ গত 


7০৫/৫৫-্রন্থের একটি অধ্যায়ের দিকে বিদ্বংজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন £ এ অধ্যায়ে 
তিনি কল্যাণকে বলেছিলেন 512791) ৮০9 এবং অসুন্দরকে বলেছেন 51£ারন। 17191 : 
কল্যাণ বলতে তিনি বুঝেছেন শক্তি, জ্ঞান এবং প্রেমের সম্মিলিত শক্তিত্রয়কে। যদিও তিনি 
প্রাতোর সুন্দরের ধারণার সঙ্গে নিত্যবদ্ধই ছিলেন তবুও তার তত্ব ব্যাখ্যায় প্রতীকের ধারণা 
(5187. গে 57০1) প্রগতিকে দ্যোতিত করেছিল। এই আলোচনার সূত্র ধরে তিনি সিদ্ধান্ত 
করেছিলেন যে জড়বস্তু এবং বর্হিজগতের ঘটনা এর কেউই স্বধর্মে সুন্দর বা অসুন্দর নয়। 
1৬917000910 তার বান্ধবকূল মূর বীরদের অঙ্গে রোলাগুর প্রত্যাঘাত জনিত যে সব বৃহৎ 
এবং গভীব ক্ষতের সৃি হয়েছিল সেগুলি রোলাপ্ডো শক্তি এবং বীরত্বের প্রমাণ হিসাবে গণ্য 
করে তাদের সুন্দর আখ্যা দিযেছিলেন। 3411 4১008155101 আবার মহামতি ৮117০911-র অঙ্গ 
বিচ্যুতির মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছিলেন: সেই বিচ্যুত অঙ্গ, বিকলাঙ্গ ৬17০৪])-র 
ক্ষতগুলিকে অনেকেই কুৎসিত বলেছেন : দুর্দান্ত 13109101785 নিষ্ঠুরতার প্রতীক চিহ্ন হিসেবে : 
্রাম করতে করতে এই ধরনেব রক্তক্ষয়ী মৃত্যুকে মহাকবি ভার্জিল সুন্দব বলেছিলেন 
কেননা এই ধরনের মৃত্যু হ'ল দৃঢ় চিন্ততাব লক্ষণ। প্রেমিকের কাছে তার প্রিয়ার পোষা 
কুকুরটিকে সুন্দর বলে মনে হয়, ডাক্তারদের চোখে মল মুত্রাদিও সুন্দর হয়ে ওঠে কেননা 
তারা সুস্বাস্থ্যের প্রতীক। প্রত্যেকটি বস্তই হ'ল একাধারে সুন্দর এবং কুৎসিত। এইসব 
সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমরা শুধুমাত্র একধরণের অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যার যে আস্বাদ পাই তা নয়, 
সমালোচনায় বিশ্লেষণের দিকেও এর প্রাজ্ঞসরতা পরিলক্ষিত হয। 

একথা ভ্রান্তি প্রমাদ না ঘটিয়েই বলা যায় যে, নবজাগরণ বা রেনের্সাসেব যুগের 
নন্দনতাত্বিক ধ্যান ধারণা প্রাচীন নন্দনতাত্িক ধ্যানধারণাকে অতিক্রম করতে পারেনি! শিল্পের 
যে একটা শিক্ষাদর্শ আছে এই সত্যটি আরিস্ততলের 1১০০০ তো খণ্ডন কবতে পারেই নি 
পরস্ত এর স্বীকৃতি ঘটেছিল আরিস্ততলের এই গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ে । [০01১0110115 (১৫৪৮ 
প্রিস্টাব্দ) অথবা 095191৬০170 (১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ) এঁদের উভয়ের মতে শিল্পের লক্ষ্য হ'ল 
মানুষকে আনন্দটুকু দেওয়া। সাধারণ মানুষকে আনন্দ দেওয়া, তাদেব চিত্ত নবীকবণ কবা 
এটাই শিল্পের কাজ। অবশ্য সুখবাদ এবং শিক্ষান আদর্শ থেকে কেউ কেউ শিল্পকে মুক্তিও 
দিয়েছিলেন 1১০০0100711 (১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ) ভেবেচিন্তে বললেন যে, সন্দর সুন্দর 
শিল্পকর্মের অষ্টা কবি ও শিল্পীরা অতীতে ও বর্তমানে এত যে সময় দিলেন এবং পরিশ্রম 
করলেন তা কি একেবারে অর্থহীন? তারা যদি মনে না করতেন যে শিল্পের দ্বারা তারা মানব- 
সেবা করছেন, তাদের শিক্ষার বাবস্থা করছেন, তাদেব জীবন ধারার দিক নির্ণয করে দিচ্ছেন 
তাহলে তারা শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করতেন না। কাব্যের সঙ্গে বাখ্ীতার তুলনা করে 
সমালোচক $০৮। বলেছিলেন যে, তুলনামূলক কাব্যের অবস্থান সুউচ্চে। কাব্যে ছন্দময়তা 
আছে, সুন্দর শব্দ চয়নের কাজ আছে, সুন্দর ওজস্বিনী উপমা রূপকল্প-_ এদের সাক্ষাৎ কাব্যে 
মেলে। 1355017/ (১৬২০ খ্রিস্টাব্দ) লিখলেন : “তিনটি প্রধান শিল্পকর্ম ইতিহাস, কাব্যতত্ত 
এবং বাগ্মিতাতত্ব, 7011105 বা রাষ্ট্রশাসন তত্বের অন্তর্গত এবং তার উপর নির্ভরশীল ; 
রাজবংশীয় এবং ভদ্রসম্তানদের জন্য ইতিহাস, জনগণের জন্য কাব্যতত্ব (৮০০৩১) এবং যাঁরা 
সাধারণের বিচারালয়ে দোষীকে রক্ষা করেন ব' অন্যায়ের বিচার চান তাদের জন্য বাগ্মিতা 
শাস্ত্র (018101%)। 


ক্রোচের দৃষ্টিতে মধাযুগীয় ও রেনেসীস যুগের নন্দনতত্ব ৩২৯ 


এইসব মতবাদিতার অনুসরণ কল্পে বিয়োগান্ত বিমোচন তত্ব (11855091 ০801181515) 
প্রমাণ করতে চেয়েছিল ভাগ্যদেবীর পরিহাসের কথা অথবা ন্যায়ের অবশ্যস্তাবী জয়ের কথা, 
অথবা দুঃখ ক্রেশ সিদ্ধ জীবনে হঠাৎ আসা সৌভাগ্যের অবিশ্বাস্যতার কথা। শিল্পের 
শিক্ষাদানকল্পে যে একটা লক্ষ্যবস্ত আছে এর সমর্থন প্রাচীন পণ্ডিতদের লেখায় মেলার ফলে 
এই তত্ব ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যাণ্ড এবং ইতালীয় রেনেসীস যুগের সব নন্দনতত্ব বিষয়ক 
লেখকদের লেখায় প্রাধান্য পেয়েছিল। মহাকবি হোমার 11190 এরং 045559। মহাকাব্য 
সামরিক এবং রাষ্ট্রনেতিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত দুটি শিক্ষা প্রকল্প রচনা করেছিলেন। 

শিল্প আবশ্যিকভাবে শিক্ষা দেবে এই তত্ব (7599£08101)69%) আধুনিক সমালোচকদের 
মতে নবজাগরণের যুগে ৮০৪৬৪-র সমতুল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীতে অথবা যষ্ঠদশ 
শতাব্দীতে এই তত্ব প্রথমে ঘোষিত হয়নি । 'ইতিপূর্বেই এর বহুল প্রচলন ছিল। সবরকমের 
কাব্যেবই একটা শিক্ষকের ভূমিকা আছে এই বিশ্বাস জাগ্রত থাকার ফলে রেনেসীসের যুগে 
শিক্ষাপ্রদ কাব্যকে অন্যান্য ধরণের কাব্য থেকে প্রথক করা হয়নি। একথা হয়তো বলা যাবে, 
আমরা যাকে রেনেসাস বা নবজাগরণ বলি তা সবক্ষেত্রে নবজাগরণ ঘটায় না . পুরাতত্ব বর্ণিত 
যে সকল বাধিত অধ্যাত্ম কর্মকে যখন এবং যেখানে পুনরুজ্জীবিত করা হয় তখনই সেখানে 
আমবা রেনেসাসেহ সম্মান দিই ; তৎকালীন কাব্যতত্বে (০০০০১) শিল্পের শিক্ষকের ভূমিকার 
পুনরাবৃত্তি না করে শিল্পে সম্ভব (055))16) এবং সম্ভাব্য (%০১৭015 0 £791916)-এ দুয়ের 
আলোচনায় শিল্পপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়েছিল। প্লাতো কর্তৃক কবিদের নিবাসিন তত্ব এবং শিল্পীর 
কল্পনার ব্যবহার__ এদের সম্বন্ধে আলোচনাও কাব্য তত্বে সন্নিবিষ্ট হযেছিল। 

এই ধরনের আলোচনার সূত্র অনুসরণ করে এই যুগে নন্দনতত্বকে বৈজ্ঞাশিক প্রেক্ষাপটে 
প্রতিষ্টা করা সম্ভব হ'ল এবং এই সত্যর্টিই বিশ্বজ্বানের ভাশ্ারে এই যুগের অবদান। আরিস্ততল 
এবং তার সমালোচকদের লেখায়, বিশেষ করে ইতালীয় সমালোচক, এই যুগেব মনন সার্ধনার 
ভিতটুকু গড়ে উঠেছিল। এই যুগে যে বীজ প্রথিত হ'ল তা পরবর্তীকালে বিরাট মহীরুহের 
আকার ধারণ করেছিল । কাব্যে ভাব (1968) এবং সামান্যের (0)7৬০1৯81) ভূমিকা এবং সে 
প্রসঙ্গে মহামতি প্রাতোর মতামত এ যুগের চিন্তার অগ্রগতিতে সহায়তা করেছিল। ইতিহাসে 
লক্ষ) হবে বিশেষ (181109147) এবং কাব্যের লক্ষ্য হবে সামান্য (101৩7591)- এ দুটিকে 
কি অর্থে বুঝতে হবে? কাব্যকে সম্ভাব্যের 0০৮৪৭) অনুসবণ করতে হবে, এরই বা অর্থ 
কি? মহাশিক্পী ব্যাফেল যে একধরনের ভাবের (০97141) 14০9) কথা বলেছিলেন তার আকা 
ছবিতে এই ভাবটির ভূমিকাই বা কতটুকু? 

[িও050171005, 91৬৩, 1০, 1১026109 (১৫৫৫) শীর্ষক ডায়ালগে £80351019 উপরোক্ত 
ধরনের প্রশ্নটি প্রথমে করেছিলেন। সুখলাভই কবিতার উদ্দেশ্য এই ধরনের কথা তিনি ঘ্বণাভরে 
বর্জন করেছিলেন। কবিরা প্রাচীনকালে যা কিছু ভাল শিল্প তার শ্রষ্টা হলেও এই ধরনের 
অর্থহীন কথা তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল। শিল্প শিক্ষকের ভূমিকা নেবে, এ তন্বটিও তার 
কাছে অগ্রাহ্য . ভূগোল, ইতিহাস, কৃষিবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র এদের কাজ জনশিক্ষা ; কবির বৃত্তি 
হল পরানুকরণ বৃত্তি অথব৷ পরানুকরণ বৃত্তি; আলোচনার বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে 
এতিহাসিকের খুব একটা পার্থক্য নেই কিন্তু বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় এই পার্থকাটুকু ধরা পড়ে। 
অন্যান্য জ্ঞান তন্ত্রে বিশেষের অনুকরণ করা হয়, কাব্যে সামান্য (071৮51591) অনুকৃত হয়। 


৩৩০ শন্দন তত 
ন্‌ 

এসব জ্ঞানতস্ত্রকে ব্যক্তি মানুষের চিত্রাঙ্কন (7070516) কর্মের সঙ্গে তুলনা করা যায় ; কৰি 
তার কাব্যে সামান্যের ধারণাটিকে ফুটিয়ে বিষয়কে সুন্দররূপে চিত্রিত করে তোলেন, অন্যেরা 
তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বক্তব্য রাখেন ; অন্যপক্ষে কবি সবটুকু বলেন সুন্দর করে এবং 
পরিপূর্ণ রূপে। 

কাব্যের সৌন্দর্য আমাদের বুঝতে হবে কাব্যের বিষয়বস্তুর, শ্রেণীগত সাপেক্ষতা বিচার 
করে। এই শ্রেণীতে এই কাবাটি সর্বোত্তম, কিন্তু নির্বিশেষ সুন্দরের (50101577615 ৮9৪010101) 
পর্যায়ে পড়ে না ; সুন্দর (১০৪%) শব্দটির দ্যর্থবোধকতা (1029016 ঢ7917178) সর্বতোভাবে 
পরিত্যজ্য। কবি কখনও মিথ্যা বলেন না অথবা তার মনোলোকে যার অস্তিত্ব নেই তাকে 
প্রকাশও করেন না। কেননা তিনি যে শব্দের বাবহার করেন তার সঙ্গে সামান্য বা 7৮61581- 
র অথবা জনগণ মানসের অভিমতের একটা গভীর মিল থাকে । মহামতি প্লাতো কথিত সেই 
বিরূপ মন্তব্য যে কবিরা তাদের কাবোর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ ; কবিকূল তদ্বর্ণিত 

কে জানেন আপন কাব্য-প্রতিভার স্বচ্ছতায়। 

কাব্যেব সামানাতা নিযে আরিস্ততল যে আলোচনা করেছিলেন 714০851019 তার বিশদ 
ব্যাখ্যা করেছেন ; অবশ্য আলোচনাটি আরিস্ততল কথিত মূল আলোচনার কাছে থাকলেও তা 
অর্থবহ হয় নি। অপরপক্ষে ০93161৬৪110 আরিস্ততলয় তত্বের যে আলোচন! করেছেন তা 
যথার্থ শিল্প সমালোচকের মুক্ত এবং উন্নতমানের আলোচনায পর্যবসিত হয়েছে। তার মতে 
আরিস্ততলের £০৪০5 গ্রন্থে শিল্প পরম্পরাকে সাজিয়ে তোলার নীতি ও পদ্ধতি নিদিষ্ট 
হয়েছে, শিল্পের যথাযথ বিচার হয় নি। অর্ধিকন্ত তার মতে (এখানে তার তর্কশাস্ত্র সম্মত 
জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে) আবিস্ততল সন্তাব্যতার (1১70৮৪1111) মূল্যমানের নিরিখে 
ইতিহাসের বিচার ক'রে তবেই তাকে কাব্য বিচারে ব্যবহার করলে ঠিক করতেন। ইতিহাস 
হাল স্মবণযোগা মনুষ্য কীর্তিব বিবরণী এবং কাব্য হ'ল সম্ভাব্য ঘটনাবলীর সম্তাব্যতার 
নিরিখে বিবৃত ঘটনাসমূহ। কাব্য কখনই ইতিহাস থেকে তার সত্যতার দ্যুতিটুকু গ্রহণ করতে 
পারে না। তিনি এটাও লক্ষণ করেছিলেন যে মহামতী আরিস্ততল 17711709% বা অনুকৃভিকে 
দুটি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছিলেন . কে) অপরের কর্মকে নিজের কর্মে যথাযথ অনুকরণ করা 
এবং কেন যে তিনি অনুকরণ করছেন তার কারণটুকু তার না জ্ঞানা। (খ) “কাব্য-সুলভ 
অনুকরণ'__- এই অনুকরণ ক্রিয়া অপরের কার্যকে অনুকরণ করা হয় না, এটি অনুকরণের 
এক ধবণের নতুন দৃষ্টান্ত'। 

এতসব কথা বলা সত্বেও ০85191৬০170 কিন্তু কাল্মনিক এবং এঁতিহাসিক ঘটনাবলীকে 
যথাযথভাবে বিচার করতে পারেন নি: কাল্সনিকের বাজত্বে তিনি নিশ্চয়তা (০০115171)) 
দেখিয়েছেন। 'এই নিশ্চয়তাটুকু প্রায়শই অনিশ্চয়তার দ্বারা বাধিত হয় আবার অনিশ্চয়তার 
ক্ষেত্রটুকু প্রায়শই নিশ্যুতার দ্বারা বাধিত। আরিস্ততলীয় সুখবাদের এই ধরণের ব্যাখ্যা দিয়ে 
তিনি অসুন্দর বা কুৎসিত শিল্প নিদর্শনের অনুকরণ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। কুৎসিত বিষয় 
দেখে আমাদের মনে যে ধরনের বিতৃষ্ণা বা ভয় জাগে, শিল্পে তার অক্ষম অনুকৃত রূপে এই 
ভয় বা বিতৃষ্ণা জাগ্রত হয় না। আবার তিনি চিত্রণ এবং কাবোর স্বভাব ও ধর্মের পারস্পরিক 
বিরুদ্ধতা লক্ষ্য করেছিলেন ; চিত্র চিত্রণের মাধ্যমে বসিকসুজনের মনে আনন্দের প্লাবন ঘটে 
এবং কাব্যে তার বিরূপ প্রতিক্রয়া হয় . রসিকমনে বিতৃষ্ণা জাগে। তার আলোচনায় এর 
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খ্য দ্বিধাহীন মুক্ত সমালোচনা আছে * কিন্তু এগুলি মোটেই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। 

সমালোচক 1২০১০15৪115 সম্ভাব্যতা এবং মিথ্যাত্বের সমীকরণ কারে 79991955101 
প্রচারিত মতের সেম্তাব্যতা আপন স্বভাবে কখনই সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে না, ঘটনার 
আকস্মিকতায় কখনও তাকে সত্য অথবা কখনও মিথ্যা বলা হয়) বিরোধিতা করেছিলেন । 
একই ধরণের কথা বলেছিলেন স্পেন দেশীয় /৯10750 1,07৩ 8১11)0191)0 (১৫৯৬)। তবে 
একথা স্বীকার্য যে এঁদের সম্ভাব্যতার ধারণাটুকু অনির্দিষ্ট এবং দুর্ভেদ্য। 

৮৪17221 সন্তাব্যতার ধারণা থেকে কাব্যকে পৃথক করে দেখেছিলেন £ আরিস্ততলীয় 
মতের বিরোধিতা করে তিনি ১৫৫৫-১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার 1১৮০৪ গ্রন্থটি প্রণয়ন 
করেছিলেন : এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল আরিস্ততলের প্রধান প্রধান মতগুলি খণ্ডন করা। 
৮৪0722 বললেন যে আরিস্ততল অনুকরণকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন : কখনও এটিকে 
নিয়েছেন শব্দ হিসেবে কখনও বা এটিকে নিয়েছেন বিয়োগান্ড ঘটনারূপে, কখনও বা এটি 
শব্দালংকার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, কখনওবা 'এটি কল্পনার রসে রসসিক্ত হয়ে উঠেছে। কখনও 
বা তার তর্কশাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত হল . সবরকমের দার্শনিক এবং অন্যান্য লেখা বিষয়বস্ত্ব ও 
বাচনভঙ্গী হ'ল কাব্য ধর্ম সমধিত কেননা, কাব্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর সৃতিকাগূৃহ হল এই 
অনুকরণী। তার মতে আবিস্ততল কাব্য বা ইতিহাসের পার্থকাটুকু নিদেশ করতে পারেননি 
(কেননা এরা উভয়েই অনুকরণবৃত্তি জাত) ; আরও বলা চলে আবিস্ততল এটাও প্রমাণ করতে 
পারেননি যে ছন্দ কাব্যের পক্ষে আবশ্যিক । ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং কলা সমূহের বিষয় কাব্যের 
অনুপযুক্ত । অবশা আবিস্ততল বলেছিলেন তাব পুস্তকেব নানান পরিচ্ছেদে যে উপদেশমূলক 
গল্প, যথার্থ ঘটনার বিবরণ, অপরেব ধারণা এবং বিশ্বাস, কর্তব্য কর্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস্য, 
সম্ভাব্য এবং সম্তাবনাপূর্ণ এ সবই কাব্যের বিষয়বন্ত্র হতে পারে। এক কথায় যা কিছু পার্থিব 
তা কাব্যের বিষয়বস্তুর উপজীব্য । এই ধরনেব আপত্তি উত্থাপন করে (এর মধ্যে কতকগুলি 
যথার্থ আর কতকগুলি বা শুধু পণ্ডিতজনোচিত) ৮৪10221 এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, কাব্যের 
সবটুকুই অনুকরণ নয় ; আর যদি একে অনুকরণ বলাও হয় তাহলে এই অনুকরণ কর্ম শুধুমাত্র 
কবিদের কাজ নয় : আর এই অনুকরণ কর্মের প্রকৃতিও আরিগুতল কথিত অনুকরণের প্রকৃতি 
এবং ধর্মের থেকে পৃথক । সে যাই হোক হয়তো কালক্রমে নতুন ব্যাখ্যার উদ্ভব ঘটবে অথবা 
কেউ এসে এই আলোচনার উপর নতুন আলোকপাত করবে কিন্তু এটি আজও ঘটে ওঠে 
নি। 

অথচ অজ্ঞাতপ্রসৃত এইসব প্রয়াস চেষ্টা যদিও অর্থহীন তবুও এবা বলতে চাইছে 
পণ্ডিতজনার একটি প্রয়াসের কথা যা চেয়েছিল, আরিস্ততলীয় বৃত্তকে অতিক্রম করতে। 
ষষ্ঠদশ শতাব্দীর সাহিত্য সম্পর্কিত তত্বালোচনায় আমরা কাব্যিক সত্য এবং সম্ভাব্যতার 
আলোচনা পেয়েছি এবং এই যুগে আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল কাব্য সত্যের রহস্যের সমাধান 
করা । মানুষের চিস্তাশক্ডি লন্দনতাত্বিক সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত হয়েছিল এবং এর পরিণতিও 
ফলপ্রসূ হবার কথা । 
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দেকার্তের দর্শন আলোচনায় পরিহাস বিজঙ্পিত বুদ্ধি (৮1), রুচি, কল্পনা অনুভূতি প্রমুখ 
বিষয়গুলি পর্যালোচিত হয়নি। এই ফরাসী দার্শনিক প্রবরের মতে কল্পনা হ'ল আমাদের 
জীববুদ্ধির অশান্ত সঞ্চরণের ফলশ্ুতি ; অবশ্য তিনি কাব্যকে পুরোপুরি নিন্দনীয় বলে বর্জন 
করেন নি; যে কাব্যবুদ্ধি বা প্রজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাকে তিনি গ্রহণযোগ্য বিবেচনা” করেছেন। 
তার মতে বুদ্ধি বা যুক্তি হ'ল একমাত্র বৃত্তি যা কেবল মানুষকে খেয়াল খুশির শৃঙ্খলাহীনতা 
থেকে রক্ষা করতে পারে। এইটুকুই তীর মতে কাব্যের ব্যাপারে প্রহণযোগ্য। দেকার্তের 
বুদ্ধিবাদের সমাস্তরাল নন্দনতাত্বিক মত হ'ল 7০৩1৩৪-র নন্দনতাত্বিক মত। তিনি £11805 
বা রূপককে সাশ্রহ সমর্থন জানিয়েছিলেন। কল্পনার বিরুদ্ধে দার্শনিক ৫9159141975-র দৈরথ 
প্রত্যক্ষ করেছেন। দেকার্তের সমকালে সমগ্র ফরাসী দেশ জুড়ে ছ595০1) বা যুক্তিবাদের যে 
রমরমা অবস্থা ছিল সে ক্ষেত্রে শিক্প এবং কাব্যের কোনও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা একেবারেই 
নিরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ইতালীয় লেখক /১100509 00 তখন ফ্রান্সে বাস করছিলেন এবং 
তৎকালীন ফরাসী দেশে যুক্তিবাদী আন্দোলনটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন : 'বিশ্ববিদ্যা 
গ্রাহকদের যুগ ছিল এটি ; শিল্প এবং অনুভববাদীদের সংগ্রাম ফরাসী দেশের গাণিতিক 
পরিমণ্লকে আক্রমণ করেছিল চতুর্দিক থেকে এবং এই ঘোরতর সংগ্রামের যুদ্ধ-নিনাদ 
ইতালীতেও শ্রুত হয়েছিল। 736107791% এবং অন্যান্য ইতালীয় লেখকেরা এই সংগ্রামের বর্ণনা 
দিয়েছেন শিল্প বিচারের শেষ কথাটি বলবে অনুভূতি__ এই তত্বটির প্রবক্তা হলেন ]681- 
19০৭9০5 79] 1 ১৭২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তার গ্র্থে তিনি এই তত্বের ব্যাখ্যা করলেন। 
দেকার্তের দর্শনমতে নন্দনতাত্বিক কল্সনাব স্থান ছিল না। দেকার্তপন্থীরা বললেন ফে, সুন্দর 
0০৭ বা ভাব ভাবনায় পরিবর্তনযোগ্য ধারণার উপর নির্ভরশীল । কেনন। এইসব ধারণাকে 
গ্রহণ বা বর্জন করা যেতে পারে ; সুন্দর আমাদের অনুভবযোগ্য সুখের উপর নিশরশীল নয়। 
এই দেকার্তপন্থীদের মধ্যে 7. ৮. 4০ 07998592 (১৭১৫) এই ধরনের পাঁচটি ভাবের (19585) 
নিরশে করলেন £ বৈচিত্র্য ৮৭715), একতা (009), নিয়মানুবর্তিতা (7520191109), 
শৃহ্ধলা (০7467) এবং আনুপাতিকতা (1505016101)1 তার মতে প্রকৃতি এবং সত্যের উপর 
নির্ভর ক'রে সুন্দরের যথার্থ গুণগুলির অস্তিত্ব স্বীকার্য। জ্যামিতি, বীজগণিত, আকাশবিদ্যা, 
পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস প্রমুখ বিজ্ঞানের দৃষ্ট “সুন্দরে” এই ধরনের গুণাবলীকে তিনি আবিষ্কার 
করেছিলেন : সুন্দরের এই গুণগুলি হ'ল পুণ্য (৮10০৩), বাগ্দীতা (51০561০6) এবং ধম 
(0২6118০7) এবং এই গুণত্রয়ের মধ্যে উপরোক্ত গুণপঞ্চকের অবস্থান স্বীকৃত। 5৩5৮1 
76" হলেন অন্যতম খ্যাতনামা দেকার্তপন্থী ; তিনি মূল সৌন্দর্য (555671191 ০7015), 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মনুষ্যসৃষ্ট যুক্তি বিরহিত (/0৮//819) সৌন্দর্যের কথা বললেন। 
প্রথমোক্ত মূল সৌন্দর্য হ'ল মানবিক এবং স্বর্গীয় সর্বপ্রকার সংজ্ঞা অতিরিঞ্জ ; দ্বিতীয়টি 'অথ্ি 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনুষ্য সমাজের মতামতের উপর নির্ভরক্দীল নয, তৃতীয়টির যুক্তি বিরহিত 
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মনুষ্য সৃষ্ট সৌন্দর্য এটি মূলত মানুষের প্রথাগত রুচি এবং ফ্যাশনের উপর নির্ভরশীল। 
প্রথমটির মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা শৃঙ্খলা, আনুপাতিকতা ও সমানুপাতিকের আয়তনের সঙ্গে 
মিল্টুকু লক্ষ্য করা যায় (এই ভাবনায় আমরা [07416'র চিন্তায় প্রাতোর ছায়াপথ লক্ষ্য করি)। 
ছিতীয়টিতে আমরা রং সৃজনকারী আলোক তত্বের মূল তত্বগুলি পাই (এখানে আমরা 
01016কে দেখি 1২1:0710 আবিষ্কারের সাহায্য নিতে ।) তৃতীয়টিতে সৌন্দর্যের মূল, 
[855610081 ১০৪1%-কে ক্ষুপ্ন করতে দেওয়া হয় নি। সৌন্দর্যের এই ত্রিবিধ রূপকে ইন্দ্রিয় 
উপভোগ) সৌন্দর্য (56751015 ০৪০1১) এবং চিত্তের বুদ্ধিগম্য সৌন্দর্য (70611781016 
৮৪৪1%) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। 
ফরাসী দেশের দেকার্তের মতই ইংল্যাণ্ডের দার্শনিক লকও বুদ্ধিবাদী ছিলেন (11715115০- 
(891151) এবং অধ্যাত্ম কর্মের কোন কর্মরূপকেই তিনি স্বীকার করেন নি সংবেদনশীলতা 
রূপটুকু ছাড়া। তবুও তিনি সমকালীন সাহিতা থেকে পরিহাসজন্লিত বুদ্ধি (৬0) এবং 
অবধারণের (10485770611) পার্থকাটুকু গ্রহণ করেছেন। তার মতে পরিহাসজন্গিত বুদ্ধির মধ্যে 
নানান ধরণের তাব ভাবনা অনুস্যত থাকে ; তাদের একরূপতা এবং অন্যবিধ সম্বস্কটুকু ক্রমেই 
আবিষ্কৃত হয় ; এইভাবেই তাবা যৃথবদ্ধ হয়ে উঠে সুন্দর সুন্দর ছবির সৃষ্টি করে ; এর ফলে 
কল্পনা উদ্দীপ্ত হয। অবধারণ বা বুদ্ধি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং বহুরূপতাঢুকু 
আবিষ্কার করে , সতোর মাপকাঠি বা নিরিখে এই পার্থকাটুকু নির্দিষ্ট হয়। ভিন্নতব অবেষণের 
পথে না গিয়ে মন ছবিটির সঙ্গে সাধুজ্য অনুভব করে, তৃপ্তি বোধ করে, কল্পনার সুখকরতায় 
খুশি হয়। কঠোর সত্যের বিধি বিধান এবং সুযুক্তির নিরিখে বিচারের এটি হ'ল্‌ একটি কঠিন 
প্রয়াস। ইংল্যাণ্ডের দার্শনিকেরা একধরণের নিরাবয়ব এবং ইন্ত্রিয়জগণঅতিক্রমী নন্দনতত্বের 
সৃষ্টি করলেন ; ফবাসী দেকার্তবাদী দার্শনিকদের থেকে ভিন্ন এই ইংরেজ দার্শনিক সমাজেব 
চিন্তাধারা ইন্দ্রিয়ময়তার দ্বারা (67580107019) চিহিত। স্যাফটস্বেবির মতে (১৭০৯) কচি 
হাল একধরনের সংবেদন ; একে সুন্দরের জন/ সহজাত বৃত্তি বলেও চিহ্নিত করা যায় এ. 
একধরনের শৃন্ধলাবোধ, আনুপাতিক কূপবোধ যাকে আমরা নৈতিকবোধের সঙ্গে অভিন্ন করে 
দেখতে পারি ; এই বোধটুকুর জাদিপর্বে প্রতিষ্ঠিত ধারণা অথবা এর উপস্থাপন৷ কিন্তু বৃদ্ধি বা 
যুক্তিকে প্বেই স্বীকার করে নেয়। সৌন্দর্যের ত্রিপর্যায়__ অবয়বি, অধ্যাত্ম এবং দিব্য 
স্যাফটবিবেরির স্বাভাবিক উত্তারাধিকারী ছিলেন চ817015 1010/5505 (১৭২৩) : সুন্দরকে 
তিনি আন্তর সংবেদনরূপে সংবেদন এবং যুক্তির মধ্যবর্তী এক অবস্থান রূপে প্রতিষ্ঠিত 
ক'রে : এইভাবেই তিনি এক এবং বহুর মধ্যে পার্থক্যটুকু দেখিয়ে বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার 
সুরটুকু বাজিয়ে তোলেন এক সত্য, শিব এবং সুন্দরের মৌল একাত্মতার প্রতিষ্ঠা করেন। 
[1101)501-র মতে এই বোধ থেকেই (শিল্পী শিল্প কর্ম দেখে কক্সনাসৃষ্তু বস্ত্র অবলোকন 
ক'রে মূল এবং অনুকৃত বিষয়ের একরূপতাটটুকু প্রত্যক্ষ ক'রে ফে সুখ বা আনন্দ উপজাত হয়) 
তার উত্তব হয়। মূল এবং বিষয় এবং তার অনুকারের সম্বন্বটুকুর ফলে যে সুন্দরের উৎপত্তি 
ঘটে তা' পরনির্ভর সৌন্দর্য (761811০), স্ব-নির্ভর এবং স্বয়স্তর সৌন্দর্য থেকে পৃথক। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে সৌন্দর্যের এই ব্যাখ্যাটি বহ্ছল প্রচলিত হয়ে উঠেছিল এবং 4৭৪17500101 
ও ৮২০) (5০01:9) পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মুখ্য প্রবক্তা) এই মতের পোষকতা করেছিলেন। 
দেকার্তের দর্শনমত যে সব মনস্তাত্বিক সঙঘটনকে অন্ত্াজ বলে পরিত্যাগ করেছিল 


৩৩৪ শন্দন তত 


লাইবনীজ মানবমনের সেই অবজ্ঞাত দিকটির দ্বার উন্মোচন করে দিলেন ; গভীর নিষ্ঠা এবং 
দার্শনিকোচিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে। ক্রমানুবর্ভিতার বিধি বিধানের দ্বারা বিধিবদ্ধ তার 
বাস্তব ধারণায় তিনি নিম্বতম বিষয় থেকে ভগবৎ বিষয় পর্যন্ত সমগ্র অস্তিত্বের পর্বানুক্রমিক 
অস্তিত্বধারার প্রবর্তন দ্বারা অস্তিত্ববোধের উদ্র্তন করলেন ; কল্পনা, রুচি, পরিহাস বিজন্পিত 
বুদ্ধি এবং অনুরূপ বৃত্তিগুলি এরই মধ্যে স্থান 0 লি; দেকার্ত যে বিভ্রান্তিময় জ্ঞান প্রক্রিয়ার 
(০978560 ০০£77/01017) কথা বলেছিলেন লাইবনীজ তাকেই নন্দনতাত্বিক বলে চিহিতি 
করলেন : এই ধরনের জ্ঞান পবিষ্কারভবে লাভ করা গেলেও এদের মধ্যেকার পার্থক্টুকু 
অস্পষ্ট থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর [৪5 5০915 তার আলোচনায় যেসব নন্দনতত্বগত পদের 
ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি আমরা এঁদেব আলোচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। 

লাইবনীজ মন্তব্য করেছিলেন যে, চিত্রী এবং অন্যান্য শিল্পীরা শিল্পকর্মের যে মূল্যায়ন 
করেন তার ব্যাখ্যা কিন্তু তারা দিতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে তাদেব জ্ঞানটুকু এক অর্থে 
শাঁরষ্কার হলেও জ্ঞানগত বিষয়বস্তুর পার্থকাটুকু তাদের কাছে অনুভবযোগ্য নয় ; এই জ্ঞানকে 
'আমরা কল্পনা আশ্রিত বলতে পারি ; এর চেতনা যুক্তিসিদ্ধ নয় এবং প্রকৃতপক্ষে শিল্পের ক্ষেত্রে 
এই যুক্তিগ্রাহ্যতা অবান্তর, কতকগুলি বিষয় আছে যা সংজ্ঞার অতীত। আমরা ইতিপূর্বে যে 
নন্দনতাত্বিক তত্বের আলোচনা করেছি মহামতি লাইবনীজ এ তত্বগুলিকেই তার দর্শনমতের 
আলোচনায় প্রাধানা দিয়েছেন, একটি বিশেষ প্রসঙ্গে তিনি 73০৮1700£ প্রণীত সদ্‌ গ্রন্থটির 
উল্লেখ করেছেন। 

নন্দনতান্বিক সংঘটন বা সুন্দবের বোধ পুরোপুরি সংবেদনশীলও নয় বুদ্ধিগতও নয়। সুখ 
অথবা ইন্দ্রিয় প্রবণতা থেকে তিনি এই নন্দনতাত্বিক বোধকে পৃথক করে দেখেছিলেন এটির 
'018514৬" গুণটির জন্য এবং প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি থেকে এদের পৃথক করেছিলেন “01517770110 
উপাদানটির অভাবে । এই ধরনের ব্যাখ্যা লাইবনীজ্‌ সম্বন্ধে অনেকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্ত 
লাইবনীজের বুদ্ধিবাদ এবং যুক্তিসিদ্ধতা এই ধরনের ব্যাখ্যার বিবোধিতা করে। অস্বচ্ছ এবং 
স্বচ্ছ সংবেদন একই চেতনার পরিমাণগত স্তরভেদ , সুনির্দিষ্ট ভাবে পৃথক অথবা বুদ্ধিগত 
প্রবণতা এই বিশেষ ক্ষেত্রে একই কেন্দ্রবিন্দুতে উপনীত হয় এবং বিশেষ বিশেষ প্রান্তিক 
ক্ষেত্রে তারা মিলিতও হয়। 

যদি আমরা এক্ষেত্রে স্বীকার কবি যে, শিল্পীদের নন্দনতাত্বিক বিচার মূলতঃ বিদ্বিত হয় 
তাদের অসংলগ্ন প্রত্যক্ষণ ক্রিস্ার জনা, প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্ত হয়তো পবিষ্কারদূপে অনুভূত 
হয় কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখাটুকু যথাযথ অনুসৃত হয় না; শিল্পীদের 
এই শিল্পবোধ বৌদ্ধিক চেতনার দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে এবং তাদের 
সত্যাসত্যও নিণীত হতে পারে। কল্পনার মাধ্যমে যে বিষয়টিকে আমরা পরিষ্কারভাবে চিনতে 
পারি সেই জ্ঞানের বোধটুকু কিন্তু পবিষ্কার হলেও একধরনের সংশয়ের দ্বারা তা আচ্ছম 
থাকে ; এর মমার্থ হল এই যে কোন শিল্পকর্মের উৎকর্ষ ভাবনাচিস্তার (07981) দ্বারা 
প্রাণিত হতেও পারে। সংশয়ঢা থেকেই যায়। 

সংবেদন এবং কল্পনাকে যিনি অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট এইসব আখ্যায় আখাত করে তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্য করেছিলেন তার মতে জ্ঞানের একটিই বঙ্গ এবং তা কঞ্সনা এবং সংবেদন বিযুক্ত। 
তাই যখন তিনি সঙ্গীতের সংজ্ঞা দেন তখন এই সত্যটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। 

নন্দনতাত্বিক অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্নতা (০181109৯) বিভেদকামী বুদ্ধিব ক্রিয়াকর্মের দিকে 


ক্রোচের দৃষ্টিতে দেকাতীয় ও লাইবনিজীয় নন্দনতত্র : বুমগার্টেন ৩৩৫ 


অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এর সঙ্গে বুদ্ধিগত কর্মের বিশেষ বিরোধ নেই। এই পরিমাণগত 
পার্থক্যটুকু নির্দেশ করাই হ'ল চিন্তার জগতে প্রাগ্রসরতার লক্ষণ ; সতক বিশ্লেষণের মাধ্যমে 
আমরা এই সত্যটুকুই পাই যে, মতবাদিতার ভিত্তি হিসেবে লাইবনীজের মতাদর্শের সঙ্গে এই 
নতুন যুগের, যারা নন্দনতাত্বিক ঘটনার বিশেষত্বর দিকে অঙ্গুলি নিদ্দেশ কবেছেন, তাদের 
বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 

এই একই সময়ে আমরা ভাষাতত্বের আলোচনায় এক ধরনের দুর্ভেদা বুদ্ধিগত 
আলোচনার সাক্ষাৎ পাই। রেনেসীস এবং ষষ্ঠাদশ শতাব্দীর চিন্তাধারার সমালোচকেরা যখন 
কেবলমাত্র সাক্ষাৎ প্রত্যয়সিদ্ধ (57111০81) বিষয় এবং প্রায়োগিক ব্যাকরণের উপরে ওঠার 
জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং ব্যাকরণ বিজ্ঞানকে একটি পোর্বাপর্য বিদ্বত রূপ দেবার চেষ্টা 
করেছিলেন তখন যে ভ্রান্তিটিকু ঘটেছিল তা হ'ল তর্কশাস্ত্ সর্বস্থতা 0021157)) ; ব্যাকরণের 
বিভিম রূপদ্ধত সত্যকে বোঝাতে গিয়ে *৩783010 অসংযত (77080061), উপমা 
ভিত্তিক (115181001071০91) অথবা অর্থ বৃত্তাশ্রযী (6111011591) __এইসব বিশেষণেব অবতারণা 
করলেন । 07০9০০75 তার 7472752 গ্রন্থে (১৫৮৭) বললেন যে বস্ত্রকে বা বিষয়কে যে নামেই 
ডাকা হয় তার একটা যুক্তিযুক্ততা আছে: অবশ্য 1710109000175 বা অব্যয় পদাবলী এর 
আওতায় আসে না - এ শুধুমাত্র আনন্দ বা দুঃখকে প্রকাশ করে। ব্যাকরণগত বিচিত্রতা তিনি 
ব্যাখ্যা করে বললেন, 1311177515 অথাৎ অর্বৃত্ত, /১৮৮1০৮।৪গে। বা সংক্ষিপ্ত সংকেত চিহ্‌ 
অথবা একটি বিশিষ তর্কশাস্ত্রীয় রূপ (010) প্রসঙ্গে পরিবর্জন-_ এদের সাহায্যে । 39$12416 
5০।0010 তাঁকে অনুসরণ করলেন ; তিনিও প্রাচীন পন্থী বৈয়াকরণদের বীতিনীতি পরিত্যাগ 
কবেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সব সমালোচক জন্মেছিলেন তাদের মধ্যে 18০0০, 
(61120119 সমধিক প্রসিদ্ধী। যে সব নাম কব! দার্শনকেবা ব্যাকরণের পরাতত্ব নিযে 
আলোচনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন ভাষার গুণাগুণ বিচার করেছিলেন এঁদেব মধ্যে মহামতী 
বেকনের নাম অগ্রগণ্যা ; ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে খেক 1.9700109 এবং /৯/1709814 যুগ্মভাবে 
একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন : ভাষার ব্যাকরণ ভিত্তিক রূপানুবর্তনে দেকার্তের বুদ্ধিদীপ্ত মনন 
প্রণালীকে তিনি প্রযোগ করেন : ভাষার অনৈসর্িক প্রকৃতির মুখাতা তত্ব এই আলোচনায় 
প্রাধান্য পেয়েছিল। লক এবং লাইবনিজ উভ্যেই ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা কবেছিলেন কিন্তু 
এদের কেউই এই জালোচনায় একটি নতুন দৃষ্টিকোণেব প্রবর্তন করতে পারেন নি। যদিও 
লাইবনিজ ভাষার এতিহাসিক উৎসভূমি সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্যে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। 
সারাজীবন ধরে তিনি একটি সার্বিক ভাষার ধারণা সযত্বে পোবণ করেছিলেন এই প্রত্যাশায় 
যে এর ফলে মহতী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত হবে। ৬/11110155 অনুরূপভাবে 
লাইবনিজের মতই তার পূর্বসূরী হিসেবে এই একই আশা পোষণ করেছিলেন। যদি এই 
ধরনের প্রত্যাশাকে অসম্ভবই বলা চলে তবুও এই ধরনের আশার রেশ আজও কি বেঁচে নেই£ 

লাইবনিজের নন্দনতাত্বিক ধারণাগুলির সংশোধন সাধনের জন্য তাব দর্শনমতের 
ভিত্তিভূমিতে পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই ভিত্তিভূমি হ'ল দেকার্তের 
দর্শনমত। তার অনুগামী শিষ্যদের পক্ষে এই কাজটি বরা সম্ভব ছিল না: পরস্ত এদের মধ্যে 
আমরা বুদ্ধিমত্তার প্রসার দেখতে পাই। শুরুদেবের পাগ্ডিত্যোজ্জল আলোচনা এবং 
মতাদর্শের 015551০ রূপ অধ্যস্ত করে 101)0101), 017151180, /01%, তার জ্ঞানতত্বকে 


৩৩৬ নন্পনততত 


প্রণালীযন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । এটিকে প্রায়োগিক কর্মের কর্মপদ্ধতি রূপে চিহ্নিত করা 
হয়েছিল। এটির প্রাথমিক অংশ হ'ল পদ্ধতি আশ্রয়ী। তারপরে এল প্রকৃতির বিধি বিধান 
সম্পর্কিত আলোচনা, তারপরে নীতিবিদ্যা, তারপরে রাষ্ট্রনীতি তত্ব ; অবশিষ্টাংশে ছিল ধর্মতত্ব 
এবং পরাতত্ব এবং অধ্যাত্ম বিদ্যা ও জড়তত্ব। ৬/০1 সৃষ্টিধর্মী কল্পনার কথা বললেন। 
[১7111011716 01 58016010171 1595017 অথাৎ যথাযথ যুক্তিবুদ্ধির তত্বের দ্বারা পরিচালিত এই 
ক্রিয়াশীল কল্পনাকে তিনি বিশৃঙ্খল তথা অনুষঙ্গ ধর্মী কল্পনা থেকে পৃথক করে দেখেছিলেন; 
তার আলোচনার পরিকাঠামোর মধ্যে তিনি নব্য মূল্য তত্বালোচনার বিজ্ঞান হিসেবে কল্পনা 
বিজ্ঞানকে স্থান দেন নি। বাম্পবিজ্জ্ান বা চ7০০175191955 নিশ্নতর জ্ঞানতত্ব, নিশ্মমানের 
জ্ঞানবিজ্ঞানের আশ্রয় স্থল ; এর কোন নির্দিষ্ট 0%81)গে। বা জ্ঞানাত্মিক পদ্ধতি নেই : পূর্ববর্ণিত 
যে 02917 বা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তারই কল্যাণে এই নিম্বতর জ্ঞান তত্বের পদ্ধতির 
সংস্কার সাধিত হয়, তর্কশাস্ত্রীয় জ্ঞান প্রক্রিয়াব সংশোধনী এবং উত্তরণধর্মী প্রক্রিযার মাধ্যমে । 
নতিবিদ্যা আলোচনায় আমরা একই ধরনের সংশোধন এবং উত্তরণ ক্রিয়া লক্ষ্য করেছি; 
ফরাসী দেশে 30111০০-র কাব্যতত্বের সঙ্গে আমরা দেকার্তের দর্শনমতের সমান্তরলতা প্রত্যক্ষ 
করেছি। অনুরূপভাবে জামনীতে 0০11১০১০4 প্রণীত কাব্যতত্তে আমরা দেকার্ত-লাইবনিজ 
প্রভাবিত ৬/০16 (১৭২৯)-এর মতবাদের আলোকে আলোকিত তত্বাবলীর প্রভাব লক্ষ্য করেছি। 
নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায় যে নিশ্ববর্গের জ্ঞানবৃত্তিতেও নিখুঁত জ্ঞান এবং অপূর্ণ জবান 
এদেব মূল৷ এবং মুল্যহীনতা এতদুভয়ের মধ্যেকার তফাতটুকু সবসময়েই চোখে পড়ে ; 
[.010710140 [1111071ত ১৭২৫ খ্রিস্সব্দে প্রকাশিত তীর গ্রচ্ছে জ্ঞানার্জনের পদ্ধতিটুকুর 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন যে, জ্ঞান প্রক্রিয়াটি স্মৃতি, মনযোগ এবং অনুরূপ বৃত্তিগুলির উপর 
নির্ভরশীল। এই জ্ঞানপ্রক্রিয়াকে ক্রিয়াশীল করে তোলা যায় ঃ আমরা জ্ঞান লাভ করি £ তবে 
এ পদ্ধতিটি নন্দনতত্গত নয়। ইতালীতে 14৬75৪170 (১৭০৮) এই একই ধবণের কথা 
বললেন : মানুষেব ইন্দ্রিয় গুলিকে মনই শিক্ষিত করে তুলবে এবং এর থেকে নেবে অনুত্ভীতিব 
শিল্পায়ন তত্ব (/* 01 (63111) : এর ফলে মানুষের ব্যবহার বিধিতে সংযম আসবে 'এবং 
অবধারণে সুরুচি প্রাধান্া পাবে। এই 8171690851 তার সমকালে কাব্য আন্দোলনের 
প্রতিপক্ষরূপে গণ্য হতেন এবং তার বিরুদ্ধবাদীরা (7918১ প্রমুখ) তার মতাদর্শের 
বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে, স্বচ্ছ বিমুক্তধাবণার যে বৃত্তি আমাদের মধো কাজ করে কাব্য 
তাকে দুর্বল বা হাস করে দেয় না। এর পরে আসে 8০৭)০া এবং 716107£০-ব কথা : 
এঁদের মতে বাঞ্সিতার অংশগুলি দিয়ে গাণিতিক নিশ্চিতি নির্ধারিত করা যায় ; 81751017801 
কল্পনার এক তর্কশাস্ত্রীয় বিধিবদ্ধতা রচনা করেন ঃ অনুরূপতা এবং রূপক সম্বন্ধীয় আলোচনা 
এই বিধিবদ্ধতা অংশের উপজীব্য । তার পরিকল্পনা সপ্তুদশ শতাব্দীর ইতালীয় অলংকারবাদীদের 
দার্শনিক সুলভ রচনার সমতুল। 
বার্লিন নিবাসী 51০8917901 9501687167-র বালক বযসী বুদ্ধিকে পরিণত করেছিল 
উপরে আমরা যে আলোচনা সন্গিবিষ্ট করেছি তারই প্রবাহ অৰিষ্ট দূর প্রভাব : ইনি ছিলেন 
৬/০র দশনমতের অনুসারী এবং লাতিন অলংকার শাস্ত্রে ও কাবোর ছাত্র হিসাবে এবং 
অধ্যাপক হিসাবে এর পারদর্শিতা অনস্বীকার্য । ইনি চেয়েছিলেন বিভিন্ন অলংকারশাস্ত্রীদের 
ভিন্নমুখী বক্তবাকে দর্শনশান্ত্রের কঠিন শৃঙ্ধলাব মধ্যে বেঁধে দিতে । তিনিই প্রথম “46311101010 


ক্রোচের দৃষ্টিতে দেকার্তীয় ও লাইবনিজীয় নন্দনতত্ত্ : বুমগার্টেন ৩৩৭ 


শব্দটির ব্যবহার করেন এক বিশেষ বিজ্ঞান হিসেবে । ১৭৪২ সালে তিনি £181081011-0- 
01০-০৫০ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতে যান এবং ১৭৪৯ সালে তিনি ঠার নন্দনতত্ব 
সম্পর্কিত বিখ্যাত বন্তুতাবলী প্রকাশ করেন। অবশ্য এ প্রকাশকাল ছিল ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ। 
১৭৫৮ সালে তিনি এতদ্‌ সম্পর্কিত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রকাশ করেন ; ১৭৬২ সালে তার 
মহাপ্রয়াণ ঘটে। 

3977%9167-র মতে নন্দনতত্ব (/65117500) কি? এর বি্ষয়বন্ত্র হল ইন্দ্রিয়জাত 
অভিজ্ঞতা (6751019 দ০১) ৪ প্রাচীন পন্বীরা এই ইন্দ্রিজ ঘটনাকে মননজাত বিষয় থেকে 
(0০17181 ০১৮1০০$) পথক করে নির্দিষ্ট করেছেন। অলংকার এবং কাব্য নন্দনতত্বের দুটি 
বিশেষ এবং পবস্পর সহায়ক শৃঙ্খলাধারা (15০101176) এবং সাহিতোর বিভিন্ন রীতি 
পদ্ধতিব পার্থক্য এবং অনুরূপ অন্যান্য ক্ষুত্র পার্থক্য এদের উপজীব্য ; নন্দনতত্তে অনুসন্ধেয় 
বিধিবিধান এবং শিল্প ষড়ঙ্গ বিভিন্ন শিল্পকর্মের মাধামে এর প্রকট ; শিল্প ঘটনার সমগ্রতা থেকে 
এই বিধিবিধানগুলি আহত হয় এবং নন্দতাত্বিক অনুসন্ধানে এদের যাথার্থা বিবেচিত হয় , 
অসমাপ্ত আরোহ পদ্ধতিতে অথবা বিচ্ছিম শিল্প অভিজ্ঞতা থেকে এটি লভ্য নয়। নন্দনতত্বকে 
মনোবিদ্যার স্থলাভিষিক্ত করলে ভুল হবে। মনোবিদ্যা নন্দনতত্তে স্বীকৃত ধারণাগুলির (৮৩- 
57007005101017) বিচার ক্ষেত্র । নন্দনতত্ব হ'ল স্বনির্ভর এমন একটি বিজ্ঞান যা ইন্দ্রিয়জ 
জ্ঞানেব মানদণ্ড (বেরা) নিদ্ধরিণ করে দেয় ; সুন্দরের স্বভাবের পযাঁলোচনা করে সুন্দরের 
বিপবীত কুৎসিত ও এই বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। ইন্দ্রিজ জ্ঞানে যে সুন্দরের আবির্ভাব ঘটে 
বস্তু এবং বিষধে অনুভূত সুন্দরের সঙ্গে তার অনেক প্রভেদ , ভাষা ব্যবহারের ত্ুটির জন্য 
আমাদের এ সম্পর্কে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটে । যেমন আমরা বলতে পারি যে কুৎসিত বিষয়কে 
আমরা সুন্দর করে ভাবতে পারি আবার সুন্দব বস্তকেও আমরা কুৎসতি হিসাবে ভাবতে পারি। 
কাব্যোক্ত বিষয গুলি প্রায়শই কল্সনাশ্রিত হয় এবং তার ফলে ভা হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খল । বুদ্ধিদীপ্ত 
বিষয় স্বচ্ছতা কাব্যের উপজীব্য নয়। যে মাত্রায় আমরা কাব্যের বিষয়বস্তরকে সুনিরিষ্ট করতে 
পারবো ঠিক সেই হারে কাব্যও মহতী কাব্য হয়ে উঠবে। ন্যক্তি মানুষের মধ্যে কাব্যময়তা 
অতিমাত্রায় সংহত । রূপ এবং রূপকল্প এবং যা ইন্দ্রিয়ের কাছে আবেদন রাখে তারা সবাই 
কাব্যগত । রুচি ইন্দ্রিয় জ্ঞান যোগ্য অথবা কাল্পনিক বিষয়ের বিচাব বিবেচনা করে পরিশেষে 
একথা বলি যে 8907)531161)-র নন্দনতত্ব বিষয়ক আলোচনী 1০৭)191101০5-এ এইসব 
সত্যের ধর্ম ও স্বভাব পযাঁলোচিত হয়েছে এবং অনেক উদাহরণ সহযোগে এগুলি আলোচিত 
হয়েছে তার /৯৪50১611০ শীর্ষক আলোচনীতে। 

জামনীর প্রায় সব সমালোচকই এ বিষয়ে একমত যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিজ্ঞান হিসাবে 
নন্দনতত্বের ধারণা থেকে ৪ 077591197-র কর্তব্য ছিল এক ধরণের আরোহ তর্কশাস্ত্রের সৃষ্টি 
করা। কিন্তু 39707297157 তার সমালোচকদের চেয়েও বড় মাপের দার্শনিক ছিলেন বলে এই 
অভিযোগে কান দেন নি। আরোহ তর্কশাস্ত্র একধরনের নিরাবয়বী জ্ঞানের আশ্রয় নেয় এবং 
এই জ্ঞান ধারণাশ্রিত এবং বুদ্ধিগত। 1.5107)70, ৬/০1 এবং অনুরূপগোত্রীয় চিন্তনায়কেরা 
কেউই নন্দনতত্বকে অবরোহ তর্কশাস্ত্রে পরিণত করতে চান নি। 85010£507-র সমালোচকেরা 
তার বিরূপ সমালোচনা করলেও তার অযাচিত প্রশংসাও করেছিলেন অকৃপণ ওঁদায্ 
এঁদের মতে 1.519106 কথিত পরিমাণগত পার্থক্য, পযযিক্রমগত পার্থক্য এদেরকে একটি 


সনন্দনতত্ব-২১ 


৩৩৮ শন্পদন তত 


বিশেষ পার্থক্য রূপে নির্দিষ্ট করলেন এবং সংশয় আবিষ্ট জ্ঞানের অসদর্থক চরিত্রকে 
সদর্থকরূপে দেখিয়ে তিনি একধরনের বিপ্লব সাধিত করলেন। 139 01775911277, 1491010112 
বর্ণিত 4%0790-র বিরূপ সমালোচনা করে এবং ব্রমাধযয়তার বিধিকে 0.4 9 
(0711)010) ভেঙ্গে দিয়ে নন্দনতত্্কে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন, এ প্রশংসা তার 
সমালোচকদের । প্রকৃতপক্ষে সমালোচকদের প্রশংসা যদি সত্য হোত তাহলে 859077%91151- 
কে নন্দনতত্বের জনক তা বলা উচিত কর্মই হোত । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে [.510112 এবং অনুরূপ 
বুদ্ধিজীদর মতই তাব দর্শনবাদিতায় স্ব-বিরোধের নিরসন করা তার অবশ্যই কর্তব্য ছিল। 
পূর্ণায়ত সমগ্রতাব (791997.57) কথা বললেই সবটুকু বলা হোল না।1.5100112 যখন চিন্তার 
অস্বচ্ছতার কথা বলেছিলেন তখন তার বাঞ্জনা ছিল এই একই ধরনের অসম্পূর্ণতা। 
নন্দনতাত্বিক অনুভূতির বিশুদ্ধতাকে বৃদ্ধিগত প্রবণতার হাত থেকে বক্ষা করা দরকাব। 
অন্যথায সম্তাব্যতার গোলকর্ধীধায় তার হারিযে যাবার সম্ভাবনা কেননা এই সস্তাব্যতার ধারণা 
নিথ্যা আবার মিথ্যাও নয়, এটি পরিহাস বিজন্গিত বুদ্ধিও (৮/11) বটে আবার বুদ্ধি নযও বটে : 
কচিকে বৃদ্ধি আশ্রিত অবধাবণ ত্রিষা আবার অবধারণ ক্রিয়া নয়ও বলা চলে, কল্পনা এবং 
অনুভূতিকে সংবেদনশীলতা এবং বস্তুগত সুখও বলা চলে আবার তা নযও বলা চলে। 
এমতাবস্থায় 1.8101112ব চেয়েও অধিক মাত্রায় কাব্যের সংবেদনগত উল্লেখ করলেও 
[37807189116 কল্সিত বিজ্ঞান হিসাবে /১550)21/০-ব ধারণার উদ্ভব হওয়া সম্ভব ছিল না। 
উপরি কথিত বাধা বিপত্তিব কোনটিকেই 18907784791 অতিক্রম কবেন নি; এই 
সিদ্ধান্তে আমাদের উপনীত হওয়া আবশ্যিক হবে যদি আমার তার লেখা নিরবচ্ছিন্নভাবে 
অধ্যয়ন করি ; অবশ্য এই অধ্যয়ন হওয়া চাই সবরকমের সংস্কারমুক্ত । তার /6521107110725 
গ্রন্থে তিনি কল্পনা এবং প্রজ্ঞা বা বুদ্ধির মধো তফাৎ কবতে পারেন নি। স্বচ্ছ জ্ঞান এবং অস্বচ্ছ 
জ্ঞান এদুটির সীমাবেখাও যথাযথভাবে চিহিতি হয নি। ক্রমানুবার্তিতা বিধি (7176 18৬৮ 0 
০0011177809) অনুসারে অল্প এবং অধিক নির্দেশক একটি মাপকাঠির তিনি কল্পনা কবেছিলেন। 
জ্ঞানের জগতে (0৮5০০ জ্ঞান হল অস্বচ্ছ (০01111504) ভ্ানের চেয়ে কাব্য গুণে শান যা 
অতিমাত্রায় স্বচ্ছ (1)1511110) তা কাবাগুণ বিরহিত কিন্তু স্বচ্ছ এবং বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানও কখন 
কখন কাবািক হয়ে উঠতে পারে তবে ত্রা নির্ভর কবে যখন আপন প্রকৃতি ও পর্মে তারা 
তাদেব প্রত্যাশিত মান থেকে নিম্মমানেব হয়ে পড়ে । ০0110004 বা জটিল ধারণা সহজ 
(১।77119) ধারণাব চেয়ে অপ্রিকতব কাবা গুণ সম্পন্ন । 4৯০5107911০ গ্রন্থে 370177897167 তাব 
চিন্তার বিস্তাব ঘটিয়েছেন এবং তার ফলে ত্রুটি গুলিও প্রকট হযে উঠেছে। গ্রন্থের ভূমিকাতে 
যখন তিনি বলেন যে, নন্দনতাত্বিক সভা হ'ল বাক্তি মানুষের চেতনার সঙ্গে সমার্থক তখনই 
তাব লেখাব মধো বিপরীত উদাহরণটি পাই । 0৮1৩0115বা বিষয়বাদী হিসেবে তিনি যখন 
বলেন যে, পরাতাত্বিক অর্থে সত্য আমাদের চিত্তে অবস্থান করে তখনই আমরা ব্যক্তি নির্ভর 
সত্যের সাক্ষাৎ পাই : এটি হল ব্যাপক অর্থে তর্কশাস্ত্রীক সত £ অর্থাৎ একে নন্দনতত্ব- 
তর্কশাস্ত্রগত সতারূপেও চি্িত করা যায়। পুরো সতাটা কিন্তু পরাজাতি (09175) অথবা 
প্রজাতি (5০০65) দুয়ের কোনটির মধোই থাকে না, থাকে ব্যক্তি মানুষের মধে; 
(1791510081)। যদি বলি পরাজাতি সত্য তাহলে প্রজাতিকে আবও বেশী সতারূপে এবং 
ব্যক্তি মানুষকে মহত্তম সতারূপে চিক্িত কবতে হবে। বর্জুগত পূর্ণতার অনেকটাকেই উপেক্ষা 


ক্রোচের দৃষ্টিতে দেকার্তীয় ও লাইবনিজীয় নন্দনতত্ত্ব : বুমগার্টেন ৩৩৯ 


করে আকারগত তর্কশাস্ত্রীয় সত্যকে (50051 1:01091 7710)) পাওয়া যায়। এইভাবে 
আলোচনা করলে একথা আমরা বুঝি যে তর্কশাস্ত্রীয় সত্য নন্দনতাত্ত্বিক সত্য থেকে এই অর্থে 
ভিন্ন যে, পরাতাত্বিক অথবা বিষয় নির্ভর সত্যের আবেদন বুদ্ধির কাছে; এ সত্যকে আমরা 
সংকীর্ণ অর্থে তর্কশাস্ত্রীয় সত্য বলি। বিচার বুদ্ধি (758505)) এবং নিম্্মার্গের জ্ঞানবৃত্তি এদুয়ের 
মধ্যে উপমান-উপমেয়ের সম্বন্ধটুকু কল্পনা করলে যে অবস্থা হয় তাকেই “নন্দনতাত্বিক' আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে। একইভাবে একই বিষয় বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতার 
গুণে। হাস্য পরিহাস প্রিয় কবি যেভাবে নৈতিক সত্যকে দেখেন নীতিশাস্ত্রজ্ঞ দার্শনিক তাকেই 
দেখেন অন্যভাবে ; একজন জ্যোতির্বিদ (51701100791) যে ভাবে সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ব্যাখ্যা 
করেন, একজন মেষপালক তার প্রিয়ার কাছে বা তার বন্ধুর কাছে অন্যভাবে সেটির ব্যাখ্যা 
করে। নিন্তর বৃদ্ধিবৃক্তির পক্ষে সামান্য বা 001৬515৪1কে বোঝা (অংশত) সম্ভব। একটা 
উদাহরণ দেওয়া যাক : দুজন দার্শনিক একজন 19০£7)911০ বা ভ্রান্ত আত্মপ্রত্যয়বাদী, অন্যজন 
সংশয়বাদী (১০21০)1 এরা দুজনেই একজন সুন্দরের পৃজারীর ভূমিকায় তর্কে মেতে 
উঠেছেন। দুজন দার্শনিকই আপন আপন বক্তব্য এমন যুক্তিপূর্ণভাবে বলছেন যে সুন্দরের 
উপাসকও ঠিক করতে পারছেন না কে সত্য বলছেন কে মিথ্যা বলছেন। এই যে সত্য মিথ্যা 
উত্তীর্ণ যে অবস্থা এটি নন্দনতত্বগত সত্য । এদের মধ্যে যদি একজনের যুক্তি এতই জোরালো 
হোত যে অন্যজনের পরাজয় সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকত না তাহলে এই ভুল বা 
ভ্রান্তিটুক হোত নন্দনতত্বগত মিথ্যা (/১০5৫7০0০ £815115) নন্দনতত্বের কঠোর শৃঙ্খলায় আবদ্ধ 
যে সথ্য তাকে ব্যবহারিকভাবে সত্য অথবা মিথ্যা কিছুই বলা চলে না সম্ভাব্য সত্য 
(৮1০7৪৮৩0107) হলই এর যথার্থ নাম। অস্যার্থ, সম্ভাব্য হ'ল তা যা বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের 
কাছে নিশ্চিতরূপে সত্য, আবার অন্যার্থে এটি হ'ল ইন্দ্রিয়ের কাছে যা নিশ্চিতভাবে সত্য কিন্তু 
বুদ্ধির কাছে নয় ; অপর একটি অর্থে, সম্তাব্য হ'ল তর্কশাস্ত্রীয় এবং নন্দনতত্বগতভাবে সম্ভব। 
অথবা তর্কশান্ত্ের নিরিখে অসম্ভব কিন্তু নন্দনতত্বের নিরিখে সম্ভব ; অথবা নন্দনতাত্বিকের 
দৃষ্টিতে অসম্ভব হ'ল সর্বাংশের বিচারে সম্ভব; অথবা যার অসম্ভাব্যতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
স্কতঃস্ফুর্ত নয়। এই ব্যাখ্যার সূত্র ধরে আরিস্ততল কথিত অসম্ভব (10719955191) এবং 
/8০5810 বা সর্বসম্ভাবনা-অতীত তত্বে উপনীত হওয়া যায়। 

উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলির পাঠান্তে আমরা যদি অলংকারশাস্ত্রী 89077891057-এর 
চিন্তাধারার যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হই এবং তীর গ্রন্থের মুখবন্ধের অধ্যয়নে মনযোগ সমিবিষ্ট 
করি তা হলে আমরা কবি-বৃত্তি সম্বন্ধে তাঁর অতি সাধারণ এবং ভ্রান্ত ধারণার মুখোমুখি হয়ে 
পড়ি। কোন একজন বন্ধু 8997)8815/কে বলেছিলেন যে, সংশয় আবিল অথবা নিম্গতর 
চেতন বৃত্তির আলোচনা তিনি না করলেই পারতেন ; 7৪907881160 জবাবে বলেছিলেন যে, 
সত্যকে জানতে হ'লে এঁ সংশয়-আবিল (007685107) অবস্থার মধ্য দিয়েই যেতে হয়। 
অস্বচ্ছতা থেকে স্বচ্ছতায় প্রকৃতি কখনই হঠাৎ লম্্ প্রদান করে যায় না ; প্রহরের বর্ণোজ্জল 
আলোক বিস্তারটুকু রাত্রির অন্ধকার এবং প্রভাতের কোমল রবিরশ্মির মাধমেই ঘটে । আমাদের 
নিম্তর মানসবৃত্বিগুলির জন্য একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন ; তাকে অত্যাচারীর ভূমিকা 
পালন না করলেও চলবে । এই ধরনের ভাবনা চিন্তা করেছিলেন [.610151012) 715515810 
এবং 81115775511 88517788161)-র একটা ভয় ছিল যে সমালোচক বলবেন তার আলোচনা 


৩৪০ ন্ন্দনতত্তব 


দার্শনিকজনোচিত হয় নি। তিনি আত্মস্বগতভাবে এ প্রশ্ন নিজের কাছে রাখতেন : “তুমি 
অলংকার শাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্ের অধ্যাপক হয়ে কী মিথ্যাকে সত্য বলবে এবং মিথ্যার পীচ 
মিশালিকে প্রশংসা করবে এবং মহতী সৃষ্টির মযদা দেবে £” নীতিজ্ঞানহীন লাগাম ছাড়া 'ইন্দ্রিয় 
পরায়ণতা থেকে তিনি শতহস্তে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন এবং এটাই ছিল তার অন্যতম 
কামনা। মানুষের জৈবিক পরিপূর্ণ তার অনুভূতি এবং সহজ সুখ-_ এগুলিকে দেকার্ত এবং 
৬/০? ঘোষিত ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পূর্ণতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার প্রবণতা আমরা তার মধ্যে 
লক্ষ্য করেছি। কিস্তু 7৪017789106) লেখায় এই ধরণের সংশয় ছিল না। ১৭৪৫ খ্রিস্সেব্দে 
তার নন্দনতত্বের সমালোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছিলেন, যদি কাব্য ইন্ড্রিয়জ 
জ্ঞানের পূর্ণতাটুকু দেয় তা হ'লে তা হবে মনুষ্য সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এর এই 
' সমালোচনার জবাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে 23510858115 বলেছিলেন যে এই ধরণের সমালোচনা 
জবাবেরও অযোগ্য। 

, কেবল শিরোনামে এবং সংজ্ঞায় 79507891167-র নন্দনতত্ব নতুনের মত দেখালেও এর 
রূপ এবং পরিকাঠামো সুপ্রাচীন এবং অতিসাধারণ। আমরা দেখেছি যে তিনি তার আলোচনায় 
যে প্রাথমিক নীতি এবং আদর্শের কথা বলেছেন তা মূলতঃ /১51011 এবং (০৪৫০পন্থী ; 
অপর এক প্রসঙ্গে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্ের সঙ্গে তার নন্দনতাত্বিক মতকে তিনি যুক্ত করেছেন। 
90০০ দার্শনিক মতবাদী 2910 মত তিনি উদ্ধৃত করেছেন। “15011110175 গ্রন্থের 
আলোচনায় তিনি মূলতঃ 5০৪11£৭ এবং ৬০5385-র উপর নির্ভর করেছেন : (৯০05০1,5৫, 
/৯410014, ৬/০791)0615, 15101)851- এদের লেখা থেকে তিনি যথেচ্ছ উদ্ধৃতি দিয়ে কুচি, 
কল্সনা প্রমুখ বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। 7907)891150-র চিন্তাধারায় তার 
পূর্বসূরীদের চিন্তাধারার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেকে কখনই বিপ্লবাত্মক চিস্তাবীর 
বলে মনে করেন নি। নন্দনতাত্বিক সমস্যাগুলির সমাধানে 199017769100-র প্রচেষ্টা অতি 
সাধারণ পণ্ডিতের প্রচেষ্টার পর্যায়ে পড়ে । তিনি নতুন বিজ্ঞানের কথা বলেন কিন্তু প্রথাগত 
পাণ্ডিত্যের রূপ রেখার মধ্যেই তার সব চেষ্টা বিধৃত হয়ে থাকে : যে শিশুর তখনও জন্ম হয় 
নি সে শিশুর তিনি নামকরণ করেন নন্দনতত্ব (/১5$090০) ; নামটা থেকে গেল কিন্ত সে 
নামের পরিপ্রক কোন বিষয়গত অর্থ রইল না। পেশী সমৃদ্ধ কোন বীরের কায়াকে 
দার্শনিকের বর্ম আচ্ছাদিত করে নি। নন্দনতত্বের ইতিহাসে আমাদেব প্রিয় সুজন 78010091161 
অত্যন্ত মরমী এবং চিত্তাকর্ষী ব্যক্তিরূপে প্রকট হয়েছেন তার অসীম উৎসাহ এবং বিশ্বাসের 
দৃঢ়তার জন্য । কখনও তিনি বাকপটু এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশমান, আবার কখনো বা তার 
লাতিন বিষয়ক পাগ্ডত্যে দেদীপ্যমান। 


ক্রোচের ভাষাবিচার $ হমবোস্ট ও স্টাহনথলের পর্যালোচনা 


শায়রমেকার যখন নন্দনতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করছিলেন 
ঠিক সেই সমহয় জামনীর চিন্তা জগতে নতুন একটি আন্দোলন দানা বাধছিল। এর লক্ষ্য ছিল 
ভাষার প্রাচীন ধারণাকে পরিত্যাগ ক'রে তাকে নন্দনতাত্বিক বিজ্ঞানে পরাক্রমশালী সহায়ক 
রূপে গণ্য করতে। এইসব নন্দনতত্ব বিশারদদের এই আন্দোলন সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল 
না: ভাষাতত্বে এই নব্য পগ্ডিতের দল তাদের ভাবভাবনাকে কখনই নন্দনতাত্বিক সমস্যাবলীর 
সঙ্গে যুক্ত করে দেখেননি। তাদের সিদ্ধান্তগুলি বন্ধ্যা ভাষাতত্বের চারদেওয়ালের সংকীর্ণ 
পরিধির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। 

চিন্তন এবং বাচনে পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্বন্ধীয় গবেষণা, বিভিন্ন ভাষা এবং তর্কশান্ত্রের 
একতাবদ্ধতা, এ সবই কান্ট প্রণীত 0৮%242 01 ৮57০7225০97 গ্রন্থে আলোচিত 
হয়েছি: কান্টের প্রথমদিকের সমর্থকেরা কান্ঠীয় স্বজ্ঞার আকারগত রূপকার (০৪03891155), 
স্থান ও কাল এবং বুদ্ধিকে ভাষার প্রসঙ্গে প্রয়োগ করে নবতর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
চেয়েছিলেন । ১৭৯৫ খ্রিস্গব্চে [২০115 এই ধরনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং তারও বিশ বছর 
বাদে তিনি ৮৪০5 10%950০ শীর্ষক রচনাটি প্রকাশ করেছিলেন ; এই প্রসঙ্গে আর যে সব 
গ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেগুলি লিখেছিলেন ৬৪1৩7, 93617710801, [6)7)0০)০, 8০০1) প্রমুখ 
পণ্ডিতেরা। এইসব গ্রন্থের মূল উপপাদ্য বিষয় ছিল একটি ভাষা এবং অনেক ভাষা এ দুয়ের 
প্রতেদ , তর্কশান্ত্রসম্মত সার্বজনীন ভাষা এবং ইতিহাসের নানান যুগে ব্যবহৃত মানুষের যে 
ভাষা আবেগ ও কল্পনার দ্বারা নিত্য আন্দোলিত এখানে এদের সন্বন্ধটুকু আলোচিত হয়েছিল : 
বিভিন্ন ভাষার পার্থক্যের মধ্যে যে মনস্তাত্বিক উপাদানটুকু বিবাজ করে তার আলোচনাই ছিল 
মুখ্য উপপাদ্য । ৬৪৩ সাধারণ ভাষাতত্ব থেকে তুলনামূলক ভাষাতত্বের পার্থক্যটুকু নির্দেশ 
করেছিলেন অবধারণেব অন্তর্গত অভিজ্ঞতাপূর্ব সাধারণ ভাষাতত্বের অন্তর্তৃত এবং আরোহ 
'পদ্ধাতির ছ্াবা সম্ভাব্য বিধিবিধানের আবিষ্কার বিভিন্ন ভাবার তুলনামূলক অধ্যয়নের মাধ্যমে। 
এটি হ'ল তুলনামূলক ভাষাতত্বের কাজ। ৬৪1০৫ এই সাধারণ এবং তুলনামূলক ভাষাতত্বের 
বরিষ্ঠ আলোচনা করেছিলেন । 8০:01:30) ভাষাকে বুদ্ধির ূপকে কল্পনা (811৩৪০) রূপে 
গ্রহণ করে কাব্য অথবা বিজ্ঞানের সহায়করূপে গণ্য করলেন । £517)৮০ দুরকম ব্যাকরণের 
কথা বললেন, একটি হ'ল নন্দনতাত্বিক ব্যাকরণ অন্যটি হ'ল তর্কশাস্ত্ীয় ; ₹.০০) ভাষার স্বভাব 
সম্বন্ধে সদর্ঘক ব্যাখ্যা করলেন। দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ভাষা এবং পুরাণতত্ব 
(450,91০8)) নিয়ে আলোচনা! করেছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় $০১৩1118 প্রাক 
মানব চেতনার অভ্যুদয় কালে সৃষ্টি হিসেবে এ দুটিকে দেখেছিলেন ; /৯19£০ বা রূপকের 
মাধ্যমে তিনি এই ধরনের প্রস্তাব করলেন যে এরা মানুষের অহং বুদ্ধিকে অনস্ত থেকে সান্তের 
পথে উত্তীর্ণ হতে সহায়তা কবে। 

বিখ্যাত ভাষাতত্ববিদ্‌ ৬/111710) ৬০) 7700)0০1৫ তর্কশাস্ত্রের চিন্তন এবং ভাষার মৌল 
এঁক্যটুকু এবং বিশুদ্ধ এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তাদের পার্থক্টুকুও যথাযথ বুঝে উঠতে 


৩৪২ নন্দনতত্তব 


পারেন নি। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 07% 025 10৮67520 ০] 5৮৮5০1476০0 171847:27 1.28852855 
১৮৩৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল : পূর্ণ তাপন্ন একটি ভাষার ধারণাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে এবং এই বিভিন্ন ভাষার ব্যবহারকারী মানুষদের 
ভাষাগত ও বুদ্ধিগত দক্ষতার উপরেই নির্ভর করত এই প্রকাশের সাফল্য । তার মতে যেহেতু 
কথ্য ভাষা ব্যবহারের দিকে সমগ্র মানব সমাজেরই পক্ষপাতিত্ব রয়েছে অতএব সবার মধ্যেই 
ভাষাগুলি বোঝার পক্ষে প্রয়োজনীয় বৃত্তিটুকু বিদ্যমান ; অতএব সব ভাষারই আকারগত 
রূপট্রুকু মূলতঃ একই রকম এবং এরা সবাই একই লক্ষ্যে উপনীত হয়। উপায় সম্বন্ধে 
বিভিন্নতা থাকলেও লক্ষ্যে উপনীত হবার যে পরিপ্রেক্ষিত সেই সহনীয় পরিপ্রেক্ষিতে বৈচিত্র্য 
থাকতেই পারে। এই বৈচিত্র্যই যথার্থ বিভেদক রূপে শব্দ বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে 
ভাষাতাত্বিক অর্থে ভাষাগত আকারকে অথবা নির্দিষ্ট রূপের ভাবনাকে বিভেদক হিসেবে গণ্য 
করে। ভাষার আকারগত প্রকৃতিটুকুর জন্য (000191) ভাষাবোধের প্রয়োগ শুধুমাত্র 
সমরাপতাটুকুর (501101791) প্রতিষ্ঠা করে। মানুষের ভাষাবোধ তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষা 
থেকে একই ধরনের সঠিক এবং ন্যায়গ্রাহ্য গঠন রীতিটুকুকে আবিষ্কার করে এবং সেটি কোন 
একটি ভাষার অন্তরে প্রতিষ্ঠা পায়। অবশ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরকম হয় : এটি 
ঘটে অংশত শব্দের প্রতিক্রিয়ার ফলে এবং অংশত বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে অন্তর্নিহিত 
অর্থটি গৃহীত তারই ব্যক্তিগত চারিত্র ধর্মের অন্তর্গত অর্থটুকুর প্রসাদে। শব্দগত শক্তি সব 
আঁধারেই সমভাবে প্রকট নয়, সমভাবে তার তীব্রতা, তার বৈচিত্র্য, তার পৌনঃপুনিকতা প্রকট 
হয় না। শব্দের সমঘয়তা এবং তার এম্বর্য থেকে আমরা যে সুখকর অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাই 
অথবা চিন্তার প্র্তীকি ব্যবহারে আমাদের মধ্যে যে প্রবণতা আছে তা ভাষাগত প্রাণময়তাকে 
সমর্থন করে না । বিভিন্ন জাতির ভাষাগত বৈচিত্র্যটুকু এরফলেই সম্পাদিত হয় অবশ্য ভাষা 
সম্বন্ধে চিন্তা আমাদের কাছে ভাষার এমন একটি মৌলরপ প্রকাশ করতে পারে যা শব্দের 
ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যটুকু যথাযথ পূর্ণ করতে পারে এবং এইভাবেই তা আদর্শের সম্প্রণ 
ঘটায় ; এই আদর্শের কথ' স্মরণ করে ব্যবহৃত ভাষাগুলির দোষগুণের বিচার করা উচিত। 
মহামতি [7৮০1 সংস্কৃত ভাষায় এই আদর্শ ভাষার সামীপ্যটুকু লক্ষ্য করেছিলেন এবং 
তুলনার মানদণ্ড হিসেবে এই ভাষাটিকে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন । চাইনিজ 
ভাষাকে একটি বিশেষ শ্রেণী হিসেবে গণ্য করে তিনি ভাষার সম্ভাব্য শ্রেণীর বিভাজনটুকু 
করেছিলেন : তারা হল সংযোগশীল (78015), জড় (28810111790) এবং আত্মসামন্যকারী 
(1১০0০1501৬6) এই ধরনের বিভিন্ন অনুপাতের সংযুক্তির সাক্ষাৎ আমরা পাই প্রত্যেকটি 
বাস্তব ভাষায়। তিনি ভাষাকে উত্তম এবং অধম, অগঠিত এবং সুগঠিত এই ধরনের শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেছিলেন ভাষার ক্রিয়াপদের ব্যবহারটুকৃকে কেন্দ্র করে। 1170৮0141-র দ্বিতীয় 
কুসংস্কারটি ছিল এই যে তিনি ভাষাকে মানুষের কথন অনির্ভর, অসম্পিক্ত স্বয়ংনির্ভর 
সত্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাব মতে প্রয়োজনমত ভাষার জাগরণটুকু ঘটা অসম্ভব 
ছিল না। 

এই প্রসঙ্গে মজার কথা হ'ল [10010-ই চা৪০০০০1-র বিরুদ্ধাচারী ; প্রার্চীন 
আবর্জনার স্রপের মধ্যে ভাষার নতুন ধারণার উজ্জ্বল রশ্মিটুকু আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। 
নিশ্চয়ই তার আলোচনার মধ্যে স্ববিরোধিতা ছিল : তার সাহিত্যকর্মে একধরনের অনিশ্চয়তা 


ক্রোচের ভাষাবিচার ঃ হুমবোণ্ট ও স্সিইনথলের পর্যালোচনা ৩৪৩ 


এবং বিকার আমরা প্রত্যক্ষ করেছি; অনেক সময়েই তার রচনাশৈলী চেষ্টাকৃত এবং 
অপরিচ্ছন্ন। উত্তরকালের [787)001 তার অতীতের সমালোচনা করে বললেন, ভাষাকে মৃত 
জড় বা পরিণতরূপে গণ্য করা চলবে না তাকে বুঝতে হবে সৃষ্টিশীল ক্রিয়ারূপে ; প্রকৃতপক্ষে 
ভাষার রূপ হ'ল গতিময় এবং নিত্য পরিবর্তনশীল। ভাষার লেখ্য রূপও অসম্পূর্ণ : অতীত 
রূপের মৃত সংরক্ষণ মাত্র নয়। কথ্য ভাষার ভাব বাহকতাটুকুকে সব সময়ই রক্ষা করবে ভাষা, 
বুদ্ধি বিযুক্ত কোন কর্ম নয়। ভাষা হ'ল বুদ্ধিদীপ্ত সক্রিয়তা .................5 ভাষা হ'ল চিস্তাকে 
বিভিন্ন স্বরগ্রামে প্রকাশের অন্তহীন প্রয়াস এবং সে প্রয়াসটুকু হ'ল মানুষের অধ্যাত্ম সত্তার 
ভাষাকে বাচন ক্রিয়ার সমার্থক বলা। সুসংবদ্ধ উক্তির মাধ্যমে আমরা যে ভাষাকে ব্যবহার 
করি তা হ'ল ভাষার সত্যিকারের রূপ; এইখান থেকেই আমাদের আলোচনার সূত্রপাত ; 
প্রাণবন্ত ভাষার মমর্থিটুকু উদঘাটনের জন্য যে অথেষণ তার সত্যতাটুকুও এরই মধ্যে নিবদ্ধ। 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রাণহীন কর্মপন্থা হ'ল ভাষাকে শব্দ বিধি বিধানের মধো বিভক্ত করে 
দেওয়া । বহিজীবনে ভাব আদান প্রদানের শ্রযোজনে ভাষার জন্ম হয় নি ; পরস্ত জ্ঞানাঘেবণের 
যে আন্তর তৃষ্ঠা, বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে জানার যে উদগ্র ইচ্ছা তা থেকেই ভাষার জন্ম! “এর 
প্রথম প্রকাশের ক্ষণটি থেকেই একে অতি মাত্রায় মানবীয় বলে গণ্য করা হয়েছে : ইন্দ্রিয়জাত 
প্রতাক্ষণলক্ক অথবা আন্তর জ্ঞানলক সব বিষয়েই এর একাধিপত্য.......... স্বতস্ফুর্তভাবে 
শব্দগুলি সব বাধাকে অতিক্রম করে প্রকট হয় ; পৃথিবীর কোন মরুভূমিতেই যাযাবর মানুষ 
বাস করে না যারা সঙ্গীত প্রিয় নয়। প্রাণিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে আমরা গীতধর্ী 
প্রাণিরপে গণ্য করতে পারি; তার কথাব সঙ্গে তাব চিগ্তার আত্যন্তিক যোগ। 17977)910 
মানুষের অন্তরের গভীরে লুকায়িত একটি নতুন সত্যকে আবিষ্কার করলেন। সামান্যবাদী 
তর্কশাস্ত্রী অথবা বৈয়াকরণেরা এই সত্যের সন্ধান পান নি। এই সতাটি হ'ল ভাষার আন্তর রূপ 
তর্কশান্ত সম্মত নয় অতএব তা সংবেদনগ্রাহ্য শব্দমাত্রও নয়; তা হ'ল মানুষের কল্পনা, আবেগ 
এবং ধারণার অনন্যতা পুষ্ট জীবন এবং জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞাতানির্ভর দর্শনমতটুকু । ভাষার আন্তর 
রূপটুকুকে ইন্দ্রিয় নির্ভব শব্দের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ হ'ল আন্তর সমৰয় কর্মের ফলশ্র্দত এবং 
কেবলমাত্র এই প্রসঙ্গেই ভাষা তার গভীর এবং রহস্যময় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের. 
শিল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাস্কর এবং চিত্রশিক্সী তারাও বিষয়ের সঙ্গে ভাবের মিশ্রণ 
ঘটান এবং এই মিশ্রণটুকু যখন পরস্পরের ক্ষেত্রে অন্তরাশ্রধী হযে ওঠে তখন তা সকলের 
প্রশংসা ধন্য হয়; প্রকৃত প্রতিভাধর মানুষেরাই এই কাজটুকু সম্পন্ন করেন। যদি এই সময় 
কর্মটি বেদনাদায়ক এবং পরিশ্রম সপ্জাত হয় তবে তা শিল্পীর তুলি বা খনকের উপর চাপিয়ে 
দেওয়া একটা ব্যাপার মাত্র হবে। 

উপমার মাধ্যমে (9191059) শিল্পীর এবং বক্তার প্রকাশ পদ্ধতিটুকু উপমার আলোকে 
তুলনাযোগ্য করে তুলে [1৮০1 আত্মতুষ্টি লাভ করেছিলেন; তাদের একাত্মতাটুকু 
উদঘাটনে তিনি যত্ববান হন নি। একদিকে ভাষা সম্বন্ধে তার মত বড্ড বেশী একদেশদশী 
হয়ে পড়েছিল : তিনি ভাষাকে তর্কশাস্ত্র চিন্তার পরিবর্ধনের উপায় রূপে গণ্য করেছিলেন। 
অন্যদিকে তার অস্বচ্ছ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত নন্দনতাত্বিক ধারণার বদ্ধ ব্যুহে তিনি এই 
একাত্মীকরণের অনুভূতিট্ুকু লাভ করতে পারেন নি। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত নন্দনতত্ব 
সম্পর্কিত তার দুখানি গ্রন্থে 4251/9670, 72250 2:5051722 9721672075172 এ আমরা / 


৩৪৪ নন্দনতত্তব 


৬/1110001179107-র মতের ছায়াপাত লক্ষ্য করেছি: সুন্দর এবং অসুন্দর প্রকাশের মধ্যে যে 
বিরোধিতা সেটুকুর পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়েছে এই প্রসঙ্গে; পুরুষ এবং নারীর সৌন্দর্যটুকুর 
হুস্বতা ঘটে যদি আমরা পুরুষ এবং নারীর বিভেদটুকুকে বড় করে দেখি। এই বিভেদটেকুকে 
উত্তীর্ণ হবার মধ্যেই সুন্দরের অনুভবের প্রতিষ্ঠা। তার অন্য একটি গ্রন্থে আমরা গ্যয়েটের 
110177091)0 [0710 1901011165-র প্রেরণা লক্ষ্য করেছি এবং তিনি শিল্পের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন 
তা হ'ল শিল্প কল্পনা আশ্রিত প্রকৃতির পুনরুজ্জীবন ; এই পুননির্মাণ কর্মটি হল সুন্দর কেননা 
এ হ'ল কল্পনা প্রসূত, এ হ'ল প্রকৃতির সত্তাটুকৃকে উন্নততবরূপে সংস্থাপন করা । কবি ভাষার 
উপ্পচার সাজিয়ে যে চিত্রের সৃষ্টি করেন তারই মননে মগ্ন হয়ে থাকেন। ভাষাতত্বের আলোচনা 
প্রসঙ্গে [707৮০1৫! প্রবন্ধ থেকে পৃথক করে দেখেছেন এ দুটি ধারণাকে, এবং দর্শনশাস্ত্রের 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন; দৃশ্যমান ছন্দরূপের মুক্ত এবং পরিমিত মাত্রার দ্বারা এর 
বিচার করেন নি, কালগত এবং মাত্রাগত পরিভাষায় এদের বিচার হয় নি। “কাব্যের মধ্যে 
আমরা বাস্তবকে পাই তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে, এই রূপটুকু কখনও অন্তরাগত হয় আবার 
কখনবা তা হয় বহিরাগত। যে ধর্মের দ্বারা এটি সত্য হয়ে ওঠে তার প্রতি এইরূপটুকু থাকে 
উদাসীন, কখনওবা এই ধর্মট্রকুকে সে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করে। সংবেদনগত এই 
রূপটুকুকে কাব্য কক্সনার হাতে সঁপে দেয় এবং এই ভাবেই কাব্যের মধ্য দিয়ে আমরা এক 
শৈল্পিক আদর্শের সমগ্রতাটুকূকে পাবার চেষ্টা করি গভীর অনুধ্যানের মাধ্যমে । অন্যপক্ষে গদ্য 
সাহিত্যের কাজ হ'ল সেইসব মূল সুত্রগুলিকে আবিষ্কার করা যার বন্ধনে সে অস্তিত্বের সঙ্গে 
দৃঢ়পিনদ্ধ হয়ে থাকে। অতএব বলা চলে যে বুদ্ধির বিধি' বিধান মেনে গদ্য সাহিত্য ঘটনাকে 
ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে; ধারণাকে (507০819) ধারণার সঙ্গে যুক্ত করে দেয় এবং একটি বৃহত্তর 
ধারণার (1458) প্রেক্ষাপটে এদের বিষয় সাপেক্ষ (০৮/০০/৮০) মিলনটুকু ঘটাবার প্রয়াস পায়! 
কাব্য গদ্যের পূর্বচারী £ অধ্যাত্ম চেতনা আপন আন্তর প্রয়োজনবোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে 
কাব্যে রূপ নেয় এবং এটি ঘটে গদ্য সৃষ্টির পূবেই । এই ধরনের কিছু কিছু সত্যাশ্রয়ী অভিমত 
ব্যক্ত করা ছাড়াও 1707)৩৮এ কবিদের ভাষার উৎকর্ষ সাধকরূপে গণ্য করেছেন; কবিতাকে 
"মানুষের জীবনের দুর্লত মুহূর্তগুলির অংশভাগী রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন , তাব মতামত যথাযথ 
অনুধাবন করলে আমাদেব মনে সন্দেহ জাগে তিনি কখনই পরিক্কারভাবে একথা বলেন নি যে 
ভাষা সব সময়ই কাব্যকে আশ্রয় করে; গদ্যকে (বিজ্ঞান) তিনি কাব্য থেকে বিষয়গতভাবে 
(রূপগতভাবে নয়) পৃথক করে দেখেছেন; এ পার্থকাটুকু হ'ল তর্কশাস্ত্রীয় আকারের পার্থক্য। 

ভাষা ধারণা সম্পর্কিত যে সব স্ববিরোধিতার কথা 17017)১0141 বলেছিলেন তারই ফলশ্রুতি 
হল এই যে তার মুখ্য শিষ্য 51510)91 তাকে পরিত্যাগ করলেন। তার গুরুর মতই 96617801821 
বলেছিলেন যে ভাষা অনস্তত্বগত এবং তা তর্কশান্ত্রগত নয় এবং ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে হেগেলপন্থী 
দার্শনিক বেকারের মতাদর্শের তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হ'ল: 72 
07807257775 ০1 1.2772548৩, এই গ্রন্থে তিনি সমগ্র সংস্কৃত ভাষার পরিসরটুকুকে দ্াদশটি মূল 
ধারণা থেকে (০০০০1) উদ্ভৃত বলেঘোষণা করলেন ২ 31611/1)81 আরও বললেন যে আমরা 
শব্দের, সাহায্য ছাড়াই চিন্তা করতে পারি $ মুক-বধিরেরা চিন্তা করে চিহের (58875) মাধ্যমে; 
গণিতশাস্ত্রী চিন্তা করেন গাণিতিক সৃত্রের মাধ্যমে (6700515)। চীনা ভাষা প্রমুখ অন্যান্য ভাষায় 
দৃশ্যমান উপাদানটুকু উচ্চারণগত উপাদানের (07506) মতই প্রয়োজনীয় । অনেক ক্ষেত্রে 


ক্রোচের ভাষাবিচার ঃ হুমবোল্ট ও স্সইনথলের পর্যালোচনা ৩৪৫ 


হয়তো এর প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী । এই ধরণের মন্তব্য করে হয়তো তিনি অতিকথন দোষে 
দুষ্ট হয়ে.পড়েছেন হয়তো প্রকাশের স্বাধীনতাটুকুকে তর্কশাস্ত্রসম্মত চিন্তা প্রসঙ্গে যথাযথভাবে 
প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।তিনি যেসব উদাহরণ ব্যবহার করেছেন তা হয়তো এইটুকুই প্রমাণ করে 
যে আমরা যদিও শব্দের সাহায্য ব্যাতিরেকে চিন্তা করতে পারি কিন্তু প্রকাশ (55116555107) 
ব্যাতিরেকে কোন চিন্তন কর্মই সম্ভব নয় । তিনি এটি সফলভাবে প্রমাণ করলেন যে ধারণা এবং শব্দ 
তর্কশাস্ত্রে অবধারণ এবং বচন এরা অসমগ্ণনীয়ক (11)000)0)675019015)নয় ; বচন অবধারণ 
নয় কিন্ত অবধারণের অনুরূপ (72055718010) মাত্র । একটি বচনের মাধ্যমে অনেকগুলি 
অবধারণকে হয়তো প্রকাশ করা সম্ভব ৷ বিভিন্ন ধারণার সম্বন্ধ আশ্রিত অবধারণের বিভাজনগুলি 
বচনের ব্যাকরণ আশ্রিত বিভাজনের অনুরূপ নয় । বচনের তর্কশাস্ত্ীয় আকারের মধ্যে আমরা যে 
স্ববিরোধিতাটুকু পেতে পারি তা বৃত্ত আশ্রিত কোণের ধারণায় অথবা ত্রিভুজ আশ্রিত বৃত্তের ধারণার 
মধ্যে লভ্য ।যিনি আলাপচারি করছেন তার এই আলাপচারিতার মধ্যে আমরা ভাষার সন্ধান পাই 
চিন্তার সন্ধান পাই না। 

এই ভাবেই ভাষাকে তর্কশাস্্-নির্ভরতা থেকে সম্পর্ণরূপে মুক্ত করে তিনি ঘোষণা 
করলেন যে ভাষা তর্কশাস্ত্র নিরপেক্ষ আকারটুকুর নিজে নিজেই জন্ম দেয় এবং এ ব্যাপারে 
তার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আছে; 17007%0101 কথিত মতবাদকে 7০৮ ০১৪ তর্কশাস্ত্রীয় 
ব্যাকরণের প্রভাব থেকে মুক্ত করে এই পরিশীলিত মতবাদের মধ্যে 916171791 ভাষার 
উতসটুক আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। এ ব্যাপাবে তিনি তার গুরুর মতই ভাষার 
উৎসসন্ধানের প্রশ্নটিকে ভাষার ধর্মনিরূপণের প্রশ্নের সমরাপ (196171581) বলে গণ্য 
করেছিলেন, ভাষার মনস্তাত্বিক জন্মকথা তাব কাছে প্রাধান্য পেযেছিল। অধ্যাত্ম চেতনার 
বিবর্তন পথে ভাষার স্থানটুকু তিনি নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন। ভাষার ব্যাপারে এর আদি 
প্রকাশ বা সৃষ্টি এবং দৈনন্দিন ব্যবহারে ভাষার নিত্য নিত্য প্রকট রূপের মধ কোন পার্থক্য 
নেই। মানুষের অসংখ্য পরিবর্ত প্রতিক্ষেপণের 056 17705507615) মধো ভাষা হ'ল 
অন্যতম কিন্তু এই ধরনেব বিচাব হস্ল একদেশদর্সী। এবং এই বিচারে ভাষার মূলগত 
বৈশিশষ্টাটুকু উপেক্ষিত হয়েছে। মানুষের মতই জীবজস্তদের মধ্যেও পরিবর্ত প্রতিক্ষেপনের 
(12167. 0700৬৩12701) আরা সাক্ষাৎ পাই, মানুষের মতই তারা সংবেদশীল। কিস্ত 
প্রাণিজগতে আমরা দেখেছি যে সংবেদনেব মুক্ত পথ দাষেহে বাহ্য প্রকৃতি নির্মমভাবে তার 
কাজটুকু করে; সেখানে মনের কোন ভূমিকা নেই। তাব স্কবশ্যতা তার প্রতিক্ষেপণের 
স্বাধীনতাটুকুও সে হারিয়ে ফেলে। মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু এটি সত্য নয় কেননা সে প্রকৃতির 
প্রতিরোধটুকু জানে, সে তার দেহজ রিপুকে জয় করতে পারে, সে স্ববশ্যতার মৃর্তিমান বিগ্রহ; 
তাইতো ভাবা তাকে আশ্রয় করে, তার মুক্তিটুকু ঘটায়, এর ফলেই আমরা আজও বোধ করি 
যে আমাদের মনের গুরুভারটুকু বাক্যগত প্রকাশের মাধ্যমে লঘু হয়ে ওঠে। বাক্যে প্রকাশ 
প্রতিমূর্তি হিসেবে ; দেহগত বিকারের মাধ্যমে, অনুকৃতির, অঙ্গভঙ্ষির এবং অন্যবিধ মনোগত 
বৃত্তির সংঘাতের ফলে এইসব সংবেদন ও প্রতিভান উদ্ভূত হয়। তার কথ্য ভাষার মধ্যে কোন 
উপাদানের অভাব ছিল সেই একটি উপাদন ছিল প্রভৃত গুরুত্বপূর্ণ, মানুষ বৃত্তির সঙ্গে দেহজ্জ 
প্রতিবর্ত প্রতিক্ষেপণের স্বত্ঞান সমন্বয়। যদি আমরা সংবেদনজাত চেতনাকে চেতনারূপেই 


৩৪৬ নন্দনতত্ত 


গণ্য করি তাহলে এরমধ্যে স্বজ্ঞান চেতনার উপাদান্টুকু আর থাকে নাঃ যদি একে 
প্রতিভানরূপে গণ্য করা হয় তাহলে এ প্রতিভানকে স্বজ্ঞা আশ্রিত বলা চলে না; এককথায় 
বলা যায় যে এর অভাবটুকু হ'ল বাচনের আন্তর রাপটুকু (1)1217191 টি ০01 50০2০011)1 
এটি যখন উত্তূব হয় তখন এর নিত্যসঙ্গী শব্দেরও (৯915) উদ্ভুব ঘটে। প্রকৃতি মানুষের কর্মে 
শব্দের (9০91) ধারা শ্রাবণ বর্ষণ করে এবং এই শব্দ প্রবাহকে আবশ্যিকভাবেই তাকে গ্রহণ 
করতে হয়; এটি তার প্রবৃত্তিগত আত্মসমর্পণ ; এক্ষেত্রে নিবচিন বা অভিপ্রায়ের কোন ভূমিকা 
নেই এখানে। 

515110191-এর মতবাদের পুঙ্থানুপুহ্ধ পযনোচনার এক্ষেত্রে স্থানভাব। তার মতবাদের 
বিভিন্ন পর্যায়ে প্রগতির লক্ষণ দেখা যায় না; বিশেষ করে 1.32915-এর মতাদর্শের সঙ্গে তার 
অধ্যাত্ম চেতনাজাত মতাদর্শের সহযোগিতাটুকু ঘটার ফলে যে পরিস্থিতির উত্তব হয়েছিল 
তাকে প্রগতিমূলক বলা চলে না; এরা দুজনেই একত্রে মানবজাতির মৌল বিভাজন মনত্তত্ব 
(0177015501)919£5) একই সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ভাষাতত্বকে এটির অংশরূপে 
গণ্য করেছিলেন। অবশ্য নএগ৪০০।-র বিচিত্র ধর্মী মতগুলিকে একত্রে গ্রন্থিত করার 
কৃতিত্বটুকু তাকে দিতেই হয়। ভাষাগত ক্রিয়াকর্ম এবং তর্কশাস্ত্ীয় চিন্তনকর্ম-__ এ দুয়ের 
মধ্যেকার প্রভেদটুকু তিনি সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন ; ভাষার আন্তর রূপটুকুকে তিনি 
কখনই নন্দনতাত্বিক কল্সনার সঙ্গে একীভূত করে দেখেন নি ; এই ভাষার আন্তররূপকে তিনি 
প্রতিভানের প্রতিভান (10101010701 17051001) বা আত্যন্তিকী প্রত্যক্ষণ আখ্যা দিয়েছিলেন। 
তিনি [1610811 ব্যাখ্যাত মনস্তত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই কারণেই এই প্রসঙ্গে তার 
অনুসন্ধান প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। 179৮৪. এবং তার অনুগামীরা মনস্তত্বকে তর্কশাস্ত্র থেকে 
বিযুক্ত করে দেখেছিলেন কেননা তাদের মতে তর্কশাস্ত্র হ'ল মান নির্ণায়ক বিজ্ঞান 
(৭017781)৮5) ; তারা আবেগ এবং অধ্যাত্ম রূপকর্ম, চিত্ত এবং অধ্যাত্ম শক্তির মধ্যে যে 
যোগসূত্রটি আছে তা আবিষ্কার করতে পারেন নি; তারা এটুকুও বোঝেন নি যে তর্কশাস্ত্রীয় 
চিন্তন হ'ল এই ধরণের অধ্যাত্ম রূপকর্মের অন্যতম বু : এটি একটি মাত্র প্রক্রিয়ার এবং 
বহিরাগত কোন বিধিবিধানের নির্দেশিত নয়। তারা নন্দনতত্ত্ের পরিসরটুকু কিভাবে নির্ধারিত 
করেছিলেন তা আমরা জানি; তাদের মতে নন্দনতত্ব হ'ল সুন্দর আকারগত সম্বন্ধাবলীর 
বিধিবদ্ধতা মাত্র । এইসব তত্ত্বের প্রভাবেই 91517001759] শিল্পকে অলংকৃত চিন্তন রূপে ভাষা- 
বিদ্যাকে বাচনের বিজ্ঞান হিসাবে এবং ছন্দ 00761071০) অথবা নন্দনতত্বকে (46$0760০) 
ভাষাবিদ্যা থেকে পৃথক বিজ্ঞান রূপে গণ্য করেছিলেন। কেননা এটি হ'ল সুন্দর বাচনের 
বিজ্ঞান মাত্র । তার অন্যতম নিবন্ধে তিনি বললেন : “কাব্যতত্্ব এবং অলংকারতত্ব এরা উভয়েই 
ভাষাতত্ব থেকে পৃথক কেননা ভাষায় প্রকট হবার পূর্বে নানান বিষয়ের প্রসঙ্গে এরা 
সম্বন্ধযুক্ত হয়। অতএব এ দুটি বিজ্ঞানের কোন একটি অংশের সঙ্গে কেবল ভাষাতত্বের যোগ 
থাকে এবং এই অংশটি হ'ল যতি তত্বের (50188) অন্তিম পযয়ি। আরও বলা চলে যে 
যতি তত্ত্বের বা 51718, স্বতাব ও ধর্ম ছন্দতত্ব (77010/1০) এবং কাব্যতত্বের 0০০০1০৩) স্বভাব 
ও ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যতিতত্ব ভাষার নির্ভুলতায় আত্মনিয়োগ করে। ছন্দতত্ব এবং 
কাবাতত্ব এরা উভয়েই প্রকাশমাধূর্য ও সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করে। প্রথম বিজ্ঞানটির ধর্ম 
হল বৈয়াকরণিক- অন্য দুটির আলোচ্য বিষয়বন্তর ভাষার পবিধিকে অতিক্রম করে। উদাহরণ 


ক্রোচের ভাষাবিচার ঃ হমবোন্ট ও স্মাইনথলের পর্যালোচনা ৩৪৭ 


স্বরূপ আমরা বাণী বা বক্তার মানসিক প্রবণতার বা অনুরূপ বিষয়ের উল্লেখ করতে পারি। 
সহজভাবে বলা চলে যে রীতি সমৃদ্ধ প্রকাশ ভঙ্গীর কাছে 5%1)15% বা যতিতত্বের যেটুকু গুরুত্ব 
ঠিক সেইটুকু গুরুত্বই রয়েছে ব্যাকরণগত পরিমাপে স্বরবর্ণের ব্যবহারে, ছন্দের উৎকর্ষতার 
সাধনতত্বের পরিপ্রেক্ষিতে । বন্তুতা বলতে আমরা ভাল এবং সুন্দর বক্তুতাকে বুঝি কেননা যে 
বক্তৃতা ভাল বা সুন্দর না হয়ে ওঠে তা কন্ুতাই (১7০০০) নয়; ভাষার ধারণায় 77077৮0101 
যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন এবং 9151111)81 যা অনুমোদন করেছিলেন তার যে দূর 
প্রসারী প্রভাব পড়েছিল কাব্যতত্ব, ছন্দতত্ব এবং নন্দনতত্বের আলোচনার উপরে, তা কিন্তু 
59175091-এর মাথায় একেবারেই ঢোকেনি। লেখক হিসেবে অক্রান্ত পরিশ্রম করে 
সুন্ষম্নাতিসূম্ক্ বিশ্লেষণ করে তিনি ভাষা এবং কাব্যকে একীভূত করে দেখেছিলেন। ভাষার 
বিজ্ঞানকে কাব্য বিজ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন। ভাষাতত্বকে নন্দনতত্বের সঙ্গে 
অভিন্ন রূপে গণ্য করেছিলেন; কিন্তু তার এই মতাদর্শের নিখুঁত প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি 
01917168101508 ৬1০০-র নন্দনতাত্বিক মতবার্দীদের চিন্তা-ভাবনায়। 


ক্রোচের দৃষ্টিতে শিল্প ও দর্শনশান্ত্ : পারস্পরিক সন্বস্ধ 


জ্ঞানের নন্দনতান্তবিক এবং বুদ্ধিগতরূপ পৃথক হলেও একথা হয়তো বলা যারে না যে, 
তারা পুরোপুরি ভিন্নধর্মী এবং তাদের বিভিন্নতা এমন নয় যে তারা বিপরীত ভাবে পরস্পরকে 
আকর্ষণ করে না। আমরা পূর্বেই বলেছি যে নন্দনতাত্বিক রূপকল্প (45507511০ (010) 
বুদ্ধিগত ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়; কিন্ত একথাও বলা যাবে না যে বুদ্ধিগত জ্ঞান 
নন্দনতাত্বিক জ্ঞানের উপর নির্ভর না করেও থাকতে পারে। অতএব এই নির্ভরতাটুকু 
পারস্পরিক নয়। 

জ্ঞান কিভাবে ধারণাকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে £ এ জ্ঞান হল বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধের 
জ্ঞান এবং এই বস্ত ধারণা হল প্রতিভানগত। প্রতিভান ছাড়া কোন বিষয়ের ধারণা করা সম্ভব 
নয়। যেমন 17001555191 বা মানস চিত্র ব্যতিরেকে কোন প্রতিভান বা 10151107-এর ধারণা 
করা অসম্ভব। প্রতিভানগত জ্ঞানের উদাহরণ দিই : এই নদীটি, এই হৃদটি, এই ঝর্ণাটি, এই 
বৃষ্টি ধারাটি, এই গ্লাসের জলটুকু প্রভৃতি ; এবার ০০০৪1 বা ধারণার উদাহরণ দিই : জলের 
কথাই বলি ; জল ; জলের চেহারা, তার রং ও গতি প্রকৃতি এসব সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না, 
বলা হল ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে বিশ্বব্দ্মাণ্ডে যেখানে যত জল আছে, তার সবটুকুকে 
বোঝোনো হচ্ছে এই জল শব্দটির দ্বারা, এটি একটি সামগ্রিক " ধারণা, এর প্রকৃতি বুদ্ধিত্রাহ্য। 
এই ধারণা থেকেই অসংখ্য প্রাতিভানিক জ্ঞানের উত্তব সম্ভব হয়। এটি কিন্তু একটি একক 
ফুব ধারণা (0776 3)7216 ০0785191)1 ০০19০6191)। 

এই ০০৪০০] বা ধারণা হল সার্বিক বা সার্বজনীন । এই যে ধারণা বা ০০০০।-এর কথা 
বলা হয় যদিও এটি এক অর্থে স্বজ্ঞা বা প্রতিভান নয়, কিন্তু জন্য অর্থে প্রতিভান না হয়ে 
পারে না। যিনি চিন্তা কবেন তার মনের ছবি (11701)155510175) এবং আবেগ (91050010175) 
নিয়েই তিনি চিন্তা করেন। তার মনের ছবি এবং আবেগ কিন্তু ভালবাসার বা ঘ্ৃণাব প্রতিরূপ 
নয়ঃ যিনি দার্শনিক নন এমন মানুষের সুতীব্র আবেগানুভূতি (685508)) ব্যক্তি বিশেষের বা 
বস্ত্র বিশেষের প্রতি ভালবাসা বা দ্বণাব দ্বাবা অনুরঞ্রিত নয়। আসল কথাটি হ'ল তার চিন্তা 
করার প্রয়াসটুকু এবং সেই প্রয়াসটুকু যুক্ত হয় দুঃখ, আনন্দ, ভালবাস! এবং ঘৃণার সঙ্গে । এই 
যে চিন্তা করার প্রয়াসের কথা বলা হ'ল, তা সহজেই প্রাতিভানিক রূপ পরিগ্রহ করে এব্রং 
জ্ঞাতার চোখে বিষয় কূপে (০৮1০০/৬০) প্রতিভাত হয় । আমাদের মনে রাখতে হবে যে “বলা, 
মানে তর্কশান্ত্র সম্মত মতে চিন্তা করা নয় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তর্কশান্ত্র সম্মত পথে চিন্তা করা 
বলারই নামান্তর মাত্র। চিন্তা “কথা” ছাড়া থাকতে পারে না, তার কোন অস্তিত্বই নেই এটা সবাই 
মেনে নেন। এর বিরোধী মত হল ছ্যর্থবোধকতা, যা ভ্রান্তিতে ভরা । 

এই ছ্যর্থবোধকতার প্রথম উদাহরণ হিসাবে তারা বলেন যে অনেকেই জ্যামিতিক ছক 
নিয়ে চিন্ত' করতে পারেন, বীজগণিতের সংখ্যা নিয়ে” ভাব নির্দেশক চিহ্ু নিয়ে কোন কথা 
ছাড়াই চিন্তাকর্মটুকু চালিয়ে যেতে পাবেন। এমন অনেক ভাষা আছে যেখানে কথার ছারা 
কিছুই প্রকাশ করা যায় না, সে ক্ষেত্রে আমরা লেখ্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়ে সেই কথার অর্থ 
বুঝি । ভাষাগত (1)07611০) প্রকাশ ছাড়াই আমরা কোন কোন ধারণার অর্থ বুঝতে পারি 


ক্রোচের দৃষ্টিতে শিল্প ও দর্শনশাস্ত্র : পারস্পরিক সম্বন্ধ ৩৪৯ 


একথা সত্যি। কিন্তু প্রকাশ ব্যতীত এসব ধারণা যে বোধগম্য নয় তা আমর বুঝি যখন 
ক্ডাউকে বলি “কথা বল”; এই নির্দেশে আমরা একটি “597০০০০%৩'-র প্রয়োগ করি যার 
মমর্থ হ'ল প্রকাশ। 

অনেকের মতে এমন কতকগুলি প্রাণী আছে যারা চিন্তা করতে পারে, বৌদ্ধিক ভাবনায় 
ভাবিত হতে পারে, কিন্তু কথা বলতে পারে না; এই প্রসঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ প্রাণী এই ধরনের 
চিন্তা করতে পারে কিংবা কোন সভ্যতা বিমুখ আদিবাসী এই ধরনের চিন্তা করে থাকে, সেটা 
আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। যখন দার্শনিকেরা জন্তু জানোয়ার বা পশুপ্রবৃত্তি বা মানুষের 
প্রবৃত্তিগত প্রবণতার কথা বলেন, তখন তারা নিশ্চয় কুকুর, বিড়াল, বাঘ-সিংহী অথবা পিপড়ের 
কথা ভাবেন না। তারা বলতে চান মনুষ্য প্রকৃতির পাশবিক এবং নৃশংস দিকটার কথা । যদি 
কোন কোন কুকুর, বেড়াল অথবা বাঘ-সিংহ বা পিপীলিকার মধ্যে আমরা মনুষ্যকর্মের 
অনুরূপতা প্রত্যক্ষ করি তাহলে সেসব জন্তজানোয়ারের সম্বন্ধে ভাল অথবা মন্দ এই দুই 
ধরণেরই ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদের স্বভাবের সঙ্গে মনুষ্য স্বতাবের যেটুকু অনুরূপতা 
বা মিল আছে, সেটুকুকে বাদ দিয়ে তাদের পশু স্বভাব মানুষের মধ্যে অনেক বেশী ক্রিয়াশীল 
এবং পশুর পশু স্বভাবের চেয়ে অনেক বেশী বলবত্তর। যদি আমরা ভাবি যে, পশ্ুরাও চিন্তা 
করতে পারে এবং ধারণা (০০০০]%) করতে পারে তাহলে সেই চিস্তা এবং ধারণার প্রকাশ 
থাকা দরকার। তাদের প্রকাশ যদি না থাকে তবে একথা বলার ভিত্তি কি হতে পারে £ মানুষের 
সঙ্গে পশুর তুলনামূলক উপমা দেওয়া চলতে পারে; অধ্যাত্ম জ্বান, মানব অনোবিদ্যা, পশু 
মনস্তত্ব সম্বন্ধে ধারণা করার যন্্রকৌশল, এসবই আমাদের একথাই বলবে ফে যদি এরা চিন্তা 
করতে পারতো তবে তারা নিশ্চয়ই কথাও বলতে পারতো । 

মানব মনোবিদ্যা থেকে আমরা আর একটি আপত্তির কথা উদ্ধার করতে পারি। সাহিত্য 
তথা সাহিত্যিকের মনস্তত্ব এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ দিতে পারে যে ক্ষেত্রে আমরা পাই বস্ত্র 
বা বিষয়ের ধাবণা এবং সেই ধারণা প্রকাশের শব্দগত অপ্রতুলতা । অথাৎ এমন ধারণার কথা 
আমরা বুঝতে পাবি যেটি যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় নি। কোন কোন পুস্তকে আমরা সু 
চিন্তার সন্ধান পাই কিন্তু সেই চিন্তার যথাযথ প্রকাশ দেখতে পাই না, সেক্ষেত্রে আমরা বলবো 
যে প্রকাশ কর্মটি যথাযথভাবে করা হয় নি এবং চিন্তন কর্মটিও ত্ুটিপূর্ণ? যেক্ষেত্রে চিন্তন ক্রিয়া 
সম্যক রূপ পেয়েছে পে ক্ষেত্রে তার প্রকাশটুকুণও সম্যকরূপেই ঘটে। একটি বাক্যের উদাহরণ 
দিলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে। 

“জল পড়ে পাতা নড়ে” এই বাক্যের অথটুকু এবং এই কাব্যিক ধারণাটুকু যদি আমরা 
যথাযথ ভাবে সংগঠিত করতে পারি তাহলে লেখার মধ্যে জটিলতা বা অর্থাভাব কখনই 
ঘটতে পারে না। 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কখন কখন আমাদের 
মনের ধারণাগুলো (০০7০০) প্রাতিভানিক জ্ঞানের একটি বিশেষ রূপ নেয় এবং সেইরূপটুকু 
অপরের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে না। আমরা নিজেরা হয়তো অর্থুকু বুঝি। অতএব একথা 
বললে তুল বলা হবে যে কখনও কখনও প্রকাশ (5%19:555107) ছাড়াই চিন্তা (1702) 
থাকতে পারে। যদি আমরা বলি যে এসব ক্ষেত্রে 'প্রকাশ' ঠিকই থাকে কিন্তু তা অপরের 
কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে না। অবশ্যই এটি একটি সাপেক্ষ সত্য 0512105 হি যদি আমরা 


৩৫০ নন্পদনতত্ত্ব 


নিরাবয়বী তর্কসম্মত ধারণার কথা চিন্তা করি তবে সে ক্ষেত্রে তার মানস-সত্তা ও বহিপ্রকাশের 
মধ্যে কোন ভেদ থাকবে না। কিন্তু নন্দনতাত্বিক বিচারে আমরা দুটি ভিন্ন প্রতিভান এবং 
প্রকাশের কথা চিন্তা করতে পারি এদের মধ্যে ভিন্নধর্ী মনস্তাত্বিক উপাদান অনুপ্রবেশ করে। 
এই ভাবেই আমরা অভ্যন্তরীন এবং বাহ্য (10161791, 65121)81) ভাষার প্রভেদটুকুকে নস্যাৎ 
করতে পারি। বোছ্ধিক ও প্রাতিভানিক জ্ঞানের মহত্তম প্রকাশ ঘটেছে শিল্পে ও বিজ্ঞানে । শিল্প 
ও বিজ্ঞানের মধ্যে তফাৎ থাকলেও উভয়ের মধ্যে একটী। যোগসূত্র আছে। নন্দনতান্বিক 
প্রকরণের মধ্যে তাদের এই যোগস্ত্রটি অনুস্যত। প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক কর্মকে শিল্পকর্ম বলা 
যায়। বৈজ্ঞানিকের চিন্তা এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুধাবনে আমরা এতই মগ্ন থাকি যে, 
বৈজ্ঞানিক কর্মের নন্দনতাত্তিক দিকটুকু আমাদের কাছে অলক্ষ্য থেকে যায়। যখন আমরা বুদ্ধি 
থেকে গভীর চিন্তনে, ধ্যানমগ্নতায় সমাহিত হই, তখনই এই সত্যটুকু ধরা পড়ে । আমাদের 
চিন্তা যখন অবাস্তরতা বর্জিত যথাযথ বপ্টুকু পায় তখন তার ছন্দ এবং লয়ও অক্ষুপ্ন থাকে। 
হও বড় চিন্তানায়কদের কখনও কখনও গ্রহণ করা হয় খ্যাতিমান লেখক হিসাবে, আবার 
অনেক বড় চিন্তানায়ককে দেখা যায় যে, তাদের লেখায় এই মহতি চিন্তার প্রকাশ ঘটে নি। 
ধরনের । তাদের রচনার মধ্যে বুদ্ধির দীপ্তির ঝলক খুঁজে পাওয়া গেলেও, পরিপূর্ণ লেখকের 
সার্থকতার ছবিটুকু সেখানে আমরা পাইনা । প্রতিভা আবিষ্কার করতে হয় এখানে ওখানে 
বুদ্ধির আলোকের ঝলকানি দেখে । এই প্রসঙ্গে আমাদের জিজ্জাস্য যে আমরা কি প্রকাশের 
এই সম্যক দীনতাকে ক্ষমা করতে পারি£ঃ কবি অথবা চিত্রকরের কর্মে যদি রূপাভাব ঘটে, 
তবে তা একেবারেই মূল্যহীন হয়ে পড়বে; কারণ সে নিজেকেই আর খুঁজে পাবে না (7776 
[061 01108110091 ৬1)09 130105 (0170, 18015 2৮০11171175 ০০০৪/১৩1) 190155 10117705616) 1 
যখন কাব্যের বিষয়বস্ত পাঠককৃলের চিত্ত আচ্ছন্ন করে, তখন কাব্যের প্রকাশটুকুই সব। এই 
প্রকাশটুকুই কবিকে কবি করে। এই প্রসঙ্গে এই সত্যটি প্রকট হয়ে ওঠে যে, শিল্গের মধ্যে 
শিল্প বিষয় বা ০91711)-র তুলনামূলক ভাবে কোন কোন মুল্য নেই; এটি একটি বুদ্ধিগত 
ধারণামাত্র (1176611500051 ০0170019) এই অর্থে আমরা যখন শিল্পের বিষয়কে (০90177০6191) 
শুধুমাত্র ধারণা (০01709191) রীঁপে গ্রহণ করি তখন এই সত্যটি আমাদের কাছে প্রকট হয়ে ওঠে 
যে শিল্পের অস্তিত্ব শিল্প বিষয়ের মধ্যে ন্যস্ত নেই; শিল্পে কোন বিষয়বস্তুই (০০7০০) 
মুখ্যতাবে থাকে না। 

পদ্য এবং গদ্য-_ এই দু*য়ের মধ্যেকার পার্থকাটুকুও নির্দেশ করা কঠিন ; যেমন শিল্প ও 
বিজ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করাও দুরূহ প্রাচীন শিল্প তত্ব আলোচনার ক্ষেত্রেও এই 
পার্থক্টুকুকে বহিরাগত উপাদান যথা ছন্দ এবং লয় মাত্রা অথবা ছন্দবদ্ধ ও ছন্দহীন রূপের 
মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। এইসব পার্থক্যটুকু পুরোপুরি অভ্যন্তরীন (1016781)। পদ্য 
হ*ল অনুভূতির ভাষা, গদ্য হ'ল বুদ্ধির ভাষা; বুদ্ধির মধ্যে অনুভূতি অনুস্যৃত বলেই বৌদ্ধিক 
ক্রিয়াকর্মের সত্যটুকু (758111) আমরা অনুভব করি ; তাই সব গদ্য রচনাবই একটা কাব্যিক 
দিক থাকে। 

প্রাতিভানিক জ্ঞান অথবা প্রকাশ কর্ম এবং বৌদ্ধিক জ্ঞান অথবা ধারণা__এ দুয়ের 
মধ্যেকার সম্বন্ধ হ'ল শিল্প ও বিজ্ঞানের অথবা গদ্য ও পদ্যেব মধ্যেকার সম্বন্ধের অনুরূপ । 


ক্রোচের দৃষ্টিতে শিল্প ও দর্শনশাস্ত্র : পারস্পরিক সম্বন্ধ ৩৫১ 


এই সন্বন্ধটুকু উভয়ত নির্ভরশীল (০06 01 ৫০4১৪ ৫৪1০৪) এর প্রথম পাদটি হ'ল প্রকাশ 
(68015551017), দ্বিতীয় পাদটি হ'ল ধারণা বা ০9০91 প্রথমটি দ্বিতীয়টির সাহায্য ছাড়াই 
বিরাজ করে কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটি ছাড়া অর্থহীন হয়ে পড়ে। গদ্য ছাড়া পদ্য হয় কিন্তু কোন 
গদ্যই রচিত হতে পারে না পদ্যের সাহায্য ছাড়া। মনুষ্যজনের প্রথম কমই হ'ল প্রকাশ করা। 
সমস্ত মানব জাতির মাতৃভাষাই হ'ল কাব্য ;: আদি মানবেন সকলেই প্রকৃতিদত্ত শক্তিতে বড় 
কবি ছিলেন। পশুমন থেকে মনুষ্য চিন্তে উত্তরণ, জন্তজানোয়ারের অবিনাস্ত বিক্ষিপ্ত কর্ম 
থেকে সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল মনুষ্য কর্মপদ্ধতিতে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল ভাষার দ্বারা । প্রতিভান 
অথবা প্রকাশ সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে । আমরা যদি ভাষা বা প্রকাশকে প্রকৃতির 
জগত ও মনুষ্য জগতের মধ্যে যোগসূত্ররূপে গ্রহণ করি তবে একটা বড ভুল হবে। প্রকৃতি 
এবং মনুষ্য জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভাষা জন্ম নেয় কি? বোধ হয় তা নেয় না, 
কেননা যে মানুষ আপনাকে 'প্রকাশ' করছে সে তো পুরোপুরি প্রাকৃতিক অবস্থা থেকে 
(51816 01 17810176) মুক্ত হয়ে তাকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তাই, তার পপ্রকাশ' কমটুকৃকে “অন্তর 
ও বাহিরের" যোগসূত্ররূপে গ্রহণ করা যায় না। 

মানুষের জিজ্ঞাসু মনেব কূপভেদ হল প্রকাশ (6১001555101) এবং ধারণা (০০7061)। 
মানুষের বুদ্ধিগত জীবন ক্রমাগত এই দুটি কূপের মধ্যে যাতায়াত করে। 

অনেকে ইতিহাসমনাতাকে ভুল করে একটি তৃতীয় ধারণার তাত্বিকরূপ (11760111০51 
[েণোঃ) বলে মনে করেন। ইতিহাসমন্যতা কোন ধারণাব কপ নয়, এ হ'ল ধারণার বিষয়বস্তু ; 
রূপ হিসেবে এ হল স্বজ্ঞা বা নন্দনতাত্বিক ঘটনা । ইতিহাস আইন বা বিধির সন্ধান করে না, 
ইতিহাস ধারণা (০079801) গঠনের সহাযক নয়। তর্কশাস্ত্র সম্মত অবরোহ এবং আরোহ 
কোন পদ্ধতিই ইতিহাস প্রয়োগ করে না। যা ঘটেছে তা বর্ণনা কবা ইতিহাসের কাজ। সামান্য 
বা 871৬01581-র গঠনেও ইতিহাস সহায়ক নয়; ইতিহাস বিমূর্ত চিন্তা করে না, অংসখ্য 
প্রতিভানের সৃষ্টি হয় ইতিহাস চিন্তায। এই ক্ষণের, এই স্থানের যা কিছু তা হল সবই 
ইতিহাসের অন্তগত, এটি হল আবার শিল্পের বাজ্য। অতএব শিল্পের সামান্য ধাবণার মধ্যেই 
(71৩1581 ০০7০৪) ইতিহাস অন্তর্ভুত। এই মতবাদের বিকদ্ধে বলা চলে যে, (জ্ঞানের 
তৃতীয় রূপের অসস্তাব্যতার কথ। মনে রেখে) ইতিহাসকে বৌদ্ধিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে 
যুক্ত করা চলে না। এই আপক্তির মূলে রয়েছে আমদের এক ধরনের মনস্কতা যা ইতিহাসকে 
বোদ্ধিকবা ধারণাগত বিজ্ঞানের মূল্য এবং মযদি দিতে বিমুখ হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে 
অনেকেই যে শিল্প সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করেন তার ফলেই এই বিভ্রান্তি দেখা দেয়। শিল্পকে 
কেবলমাত্র আনন্দদানের উপকরণ হিসেবে কর্ম বিমুখ চপলতা হিসেবে গণ্য করলে তবেই এই 
ধরনের ভ্রান্তি ঘটে। 501%7157) অর্থাৎ গ্রীক দর্শনের এই বিশেষ সংশয়বাদী গোষ্ঠীর মত 
হ'ল-_ এঁতিহাসিক জ্ঞান ব্যক্তি মানুষকে ঘিরে আবর্ভিত হয় ; ব্যক্তি মানুষের প্রতিনিধিত্ব 
করে এমন কোন চিত্র এতিহাসিক জ্ঞানের অন্তর্ভুত নয়। ব্যক্তি মানুষের ধারণা ইতিহাসের 
উপজীব্য । অবশ্য এই তত্ব থেকেই তর্কশাস্ত্রসম্মত রূপে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে 
ইতিহাস হল তর্কশাস্ত্রসম্মত তথা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে শার্লেমন অথবা 
নেপোলিয়নের মত বৃহৎ ব্যক্তিত্বের ধারণাকে পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করাই হ'ল 
ইতিহাসের কাজ; রেনেসী অথবা [91072)86107-র মত যুগাস্তকারী ঘটনার ধারণাও ইতিহাসে 


৩৫২ নন্দনতর্থু 


আমরা পাই। আবার ফরাসী বিপ্লব অথবা বিভক্ত ইতালীর একীকরণের মত অসামান্য ঘটনার 
কথাও ইতিহাসে বলা হয়। যে ভাবে জ্যামিতি স্থানগত বূপের ধারণাকে উপস্থাপিত করে, 
অথবা যেভাবে নন্দনতত্ব আমাদের প্রকাশ কর্মকে উজ্জীবিত করে ঠিক সেই ভাবেই 
ইতিহাসও তার বক্তব্যকে পাঠকের কাছে তুলে ধরে। কিন্তু এক্ষেত্রে যা বলা হল তা সবই 
অসত্য । ইতিহাসে একটি কর্মই সম্পন্ন হতে পাবে এবং তা হ'ল নেপোলিয়ন এবং শা্লেমনের 
নবজাগরণ (7২০79155410) এবং সার্বিক সংস্কারের (15001709811077), ফরাসী বিপ্লবে এবং 
বিচ্ছিন্ন ইতালীর একীকরণের ঘটনাকে একক এবং অননা মযাদায় ভূষিত করে তাদের 
আন্ত্সত্তার চারিত্র উদদ্ঘাটন। একেই তর্কশাস্থনিদেরা [507556170811097 বা প্রতিনিধিত্ব তত্ব 
দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা এক্ষেত্রে কোন সঠিক ধারণা করা সহজসাধ্য নয়। কোন বস্তু 
বা ব্যক্তি সম্বন্ধে যদি আমরা কোন ধারণ! করতে চাই তবে তা সব সময়েই সামান্য 
(00101৬61381) অথবা সাধারণ ধারণা (50172081 ০017০610)। এতিহাসিক জ্ঞান প্রাতিভানিক 
জ্ঞান হিসেবে যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত তার কাছাকাছিও সাধারণভাবে এই একক ধারণা 
পৌছতে পারে না। 

ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে (5001501) সংকীর্ণ অর্থে যেমন করে শিল্পের বিষয়বস্তুর থেকে 
দেখা যায় সে সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করতে গেলে আমবা পূর্বেই প্রতিভান বা আদি প্রত্যক্ষণের 
যে ভাববাদী চরিত্রের (1991 ০0178180157) কথা বলেছি তা স্মরণ রাখা দরকার । প্রথম 
প্রতিভান বা আদি প্রত্যক্ষণে আমরা যা কিছু পাই তা সবই সত্য। এইমতে “অস্তি' যদি সত্যি 
হয় তাহলে 'নাস্তি'ও সত্য । জ্ঞানলাভের পরবর্তী পর্যায়ে আছে চিত্ত (১9111) বহির্জগৎ এবং 
অন্তরলোকের ধারণা সমধিত কবে কি ঘটে গেছে, আমরা কি চাই এসব সম্বন্ধেও আমাদের 
ধারণা সুগঠিত হয়। জ্রাতা এবং জ্ঞ্রের় এতদুভয়েব সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়ে 
ওঠে। চিত্ত প্রসারের এই পবিণত অবস্থায় আমরা এতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক স্বজ্ঞার পার্থক্য 
করি, অসত্যের থেকে সতাকে পৃথক করে ; এইভাবে কল্পনা থেকে আমাদের ব্যবহারিক 
কল্পনাকে পৃথক করি। পৃথক কবি অন্তর্জগতের ঘটনাগুলি অথবা আমরা যা চাই এবং কন্ধনা 
করি। তাকে যেমন শৃন্যে সৌধ নির্মাণ, ০০০৪161০-র দেশ ঘর বাড়ি-__ এদেরও ইতিহাস 
আছে। মন বা চিন্তেরও একটা পরম্পরা আছে। মানষ মখন স্বপু দেখে তার তখন ভ্রান্তি ঘটে, 
এই স্বপ্ন ঘেরা ভুল ভ্রান্তি তার জীবন বৃত্তান্তের অঙ্গ হয়ে ওঠে কারণ তারা সত্য বলে গৃহীত 
হয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি মানুষে জীবন বৃত্তান্তের কথা আমরা প্রকৃত ইতিহাস রূপে গণ্য করি 
না, কেননা তারই মধো সত্য অসত্যের বিভেদের তত্বটুকু নিহিত। সেক্ষেত্রে 1103/90-কেও 
আমরা সত্যের মযদি! দিযে থাকি । কিন্তু আপন স্বাতন্ত্ে স্বতন্থ ধারণাগুলি ইতিহাসের কুক্ষিতে 
'আবির্ভৃত হয না, যদিও বিজ্ঞান আলোচনায় এদের স্থান আছে। নন্দন্তাত্বিক প্রতিভানে 
আমরা যাদের দেখা পাই যারা নন্দনতাত্ত্বিক প্রতিভানের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় সহজেই 
তাদের সঙ্গে এর সাদৃশ্য বয়েছে যদিও ইতিহাস চচয়ি এরা অনুপস্থিত থাকে। সত্য অসত্যের 
ধারণাটুকু ইতিহাস সৃষ্টি করে না, এতিহাসিকেরা শুধুমাত্র তাদের ব্যবহার করে। ইতিহাস 
বস্তৃতপক্ষে ইতিহাস-তত্ব নয়। শুধুমাত্র তাত্বিক বিশ্লেষণ আমাদের জীবনের ঘটশাবলীর সত্যতা 
এবং অসত্যতা নিদ্ধারণ করতে পারে না। বস্ততপক্ষে আমাদের মনে নতুন করে পবিপূর্ণ 
প্রতিভানগুলোকে পুনরায় গড়ে তুলতে হয়; প্রতিভানগুলোধ আদি অবস্থাকে মনে রেখেই 
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আমাদের কাজ করতে হবে। এতিহাসিকতার চে 151070119) যেটুকু প্রয়োগ ঘটে; জীবনে, তা 
শুদ্ধ কল্পনা থেকে ভিন্ন। স্থৃতির মণিকোঠায় এটি ঘটে। 

যেসব ক্ষেত্রে এটি সম্ভব হয় না সত্য অসত্যের সূক্ষ্ম বিভেদ এতই ক্ষুদ্র যে একে অন্যের 
সঙ্গে মিশে যায়__ সে ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। যা ঘটেছিল তার সত্যজ্ঞান আমরা উপেক্ষা 
করে কেবলমাত্র অনুমান ও সন্তাবনার উপর নির্ভর ক'বে এ্রতিহাসিক সতোর নিমাণ করি। 
উপমান তত্ব এবং সম্ভাবনা তত্ব (06901119) হ'ল এতিহাসিক সমালোচনার মূল উপাদান। 
ঘটনার উৎস সন্ধান এবং এতিহাসিকদের সত্য বাচনের পৰীক্ষা আমাদের সত্যানুসন্ধিৎসার 
প্রধান লক্ষা। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ স্মৃতির উপর নির্ভরশীল : ইচ্ছাকৃত মিথ্যা 
ভাষণ, বা অমুত ভাষণে যাদের রুচি নেই তাদের মত সবধিশে গ্রহণীয়। 

আমাদের পৃবোক্তি মন্তব্যের সূত্র ধরে এ কথা বলা যায যে, পণ্ডিতজনোচিত সংশয়বাদ 
(50611101517) ) অতি সহজেই এতিহাসিক প্রামাণ্যতাকে নস্যাৎ করতে পারে, কেননা 
ইতিহাসের প্রামাণ্য এবং বৈজ্ঞানিক প্রামাণ্য এ দুয়েব মধ্যে ভেদ আছে। ইতিহাস স্মৃতি এবং 
শ্রুতির (99110111%) উপর নির্ভরশীল, বিজ্ঞানের মত বিশ্লেষণ ও প্রদর্শনের (৫9770751- 
1107) উপর নির্ভরশীল নয়, এরতিহাসিক আরোহ (18051071091 17740010107) অথবা প্রদর্শন 
এইসব শব্দগুলি যদি আমরা বিজ্ঞানের ব্যবহৃত অর্থে ব্যবহার করি তাহলে অর্থের প্রভেদ 
ঘঢবে। যে বিচারক (191%77817) সাক্ষী কথিত সাক্ষ্যের প্রমাণাদি নিবিষ্ট চিন্তে অনুধাবন 
করেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেই 
বিচাবকের আপন সিদ্ধান্তের সত্যতা সম্বন্ধে যে অপ্রদর্শনযোগা বিশ্বাস সেই বিশ্বাসটুকুই হ'ল 
এতিহাসিকের । মাঝে মাঝে হয়তো তার ভুল হয় কিন্তু তার সত্যানুসন্ধিৎসার পথে এই 
ভুলের সংখ্যা নগণ্য। তাইতো মানুষের শুভবুদ্ধি পণ্ডিতদের ইতিহাসের ধারণাকে [ইতিহাস 
হ'ল সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য উপকথা (৪৮1€)] বর্জন করে এবং পরিবর্তে গ্রহণ করে যে 
ইতিহাসের ধারণা তা হ'ল বাক্তি মানুষ এবং সমগ্র মানব সমাজ তার অতীত সম্বন্ধে যা স্মরণ 
করে তাকে । এই যে অতীতের স্মরণিকা এবং সেই স্মরণ নির্ভর কাহিনী যাকে হতিহাস বলা 
হচ্ছে, তা যেমন অনেক ক্ষেত্রে নির্ভুল এবং সঠিক হতে পারে তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে তা 
হয় নিষ্প্রভ এবং প্রায়ই তা সঠিক অর্থবহ হয় না একথা বলাই বাহুল্য। অবশ্য একে ছাড়া 
আমাদের চলবে না , এই তত্বাবলীকে যেমন ভাবে পাওয়! যায় তাকেই গ্রহণ করতে হবে, 
একে সমগ্রভাবে গ্রহণ করলে সত্যের সন্ধান মিলবে । গভীর সংশগ্রবাদের দ্বারা চালিত হলে 
অবশ্য কেউ কেউ শ্রীস অথবা রোমের অস্তিত্বও অস্বীকার করতে পারে ; আলেকজাণ্ার 
অথবা সীজারের অত্তিত্বকেও অস্বীকার করতে পারা যায়। যে সামন্ততান্ত্িক ইউরোপ একের 
পর এক বিপ্লবের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েছিল তার কথাও অস্বীকার করতে পারে। ১৫১৭ 
খ্রিস্মীব্ের ১লা নভেম্বর তারিখে খ্রিস্ট্ধর্ম সংস্কারক লুথারের মৌলিক মতামত ৮/1151)618- 
র গীজারি দ্বারদেশে বিলম্থিত করে দেওয়া হয়েছিল, অথবা ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই 
তারিখে প্যারিসের নাগরিকেরা বৈপ্রবিক উচ্ছ্বাসে 35511 দুর্গ অধিকার করে নিয়েছিল-_এ 
সবই তার অবিশ্বাসের শিকার হতেও পারে । এ স্থলে সংশয়বাদীরা তাচ্ছিল্য ভরে প্রশ্ন করবেন, 
এ সব যে বলছেন তার প্রমাণ কি? মানব সমাজের উত্তর হবে প্রমাণ আমার স্মৃতি, আমি 
এগুলো মনে রেখেছি।' 


নন্দনতত্ব-২২ 


৩৫৪ নন্দনতত্ 


চলমান পৃথিবীতে যা ঘটেছে যা ব্যবহারিক সত্যের নিরিখে এরতিহসিক ঘটনা বলে স্বীকৃত 
তাকেই সত্য বলে, প্রাকৃতিক জগৎ বলে গ্রহণ করা হয়েছে; এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 
প্রাকৃত জগৎ, অধ্যাত্ম জগৎ এবং মনুষ্য জগৎ। এই বিশাল বিশ্বকে পাই প্রতিভানের 
(110101007) মাধ্যমে । এই প্রতিভানকে এতিহাসিক প্রতিভান, বলা হয় যখন আমরা 
ব্যবহারিক সত্যের (1591150108119) নিবিখে একে গ্রহণ করি। আবার সংকীর্ণ অর্থে একে 
কাল্পনিক বা শৈল্পিক প্রতিভান বলা হয়, যদি একে সম্ভাব্য এবং কক্সনীয় (90551015 ৪77 
।118£)11191016) বলে গ্রহণ করা হয়। 

বিজ্ঞান, যথার্থ বিজ্ঞান, প্রাতিভানের পরিবর্তে ধারণা বা ০০০০1 নিয়ে আলোচনা করে ; 
বিজ্ঞানে সর্বজনীনতার বিশালতা আছে, একক ব্যক্তিত্বের সুষমা নেই। এ বিজ্ঞান হল অধ্যাত্ম 
বিজ্ঞান ; দর্শনশাস্ত্রে বিচার্য সমতার সামান্যতা (0001৮651110) এই বিজ্ঞান ধারণায় বিচার্য। যদি 
আমরা প্রাকৃত বিজ্ঞানকে (িওচ19] 5061055) দর্শনশাস্ত্র থেকে পৃথক করে, তাদের বিচার 
করি তাহলে এ ধরনের বিজ্ঞানের অপূর্ণতা ধরা পড়ে ; এই বিজ্ঞান হ'ল কতকগুলি খণ্ডুজ্ঞানের 
সমাহার তিত্তিক সংস্থান (8££76%৭165 01 ০0£711107) ; এগুলি আবার সংগৃহীত হয় কোন 
তর্কশাস্ত্র সম্মত বীতি না মেনেই। এই ধরনের প্রাকৃত বিজ্ঞান গুলি স্বীকার করে নেয় তাদের 
অর্জিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে। এই জন্য তারা দায়ী করে ইতিহাসগত এবং প্রতিভানগত 
উপাত্তকে (519): পরিসংখ্যানগত বিচারে মাপজোক করে সমতা এবং এক ধর্মিতার 
(01710)109) ভিত্তিতে তারা শ্রেণী, সমশ্রেণী 02০5) প্রভৃতি গঠন করে, তাদের 
ক্রিয়াকর্মের প্রকরণ আবিষ্কার করে : নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রদর্শন করে, কেমন করে একটি বিশেষ 
ঘটনা অন্যান্য ঘটনার সঙ্গম থেকে উদ্তৃত হয় তা প্রদর্শিত করে ; তাদের এই বিচার পদ্ধতিটি 
কিন্তু প্রাতিভানিক সত্য এবং এতিহাসিক সত্যের উপব নির্ভরশীল । জ্যামিতির শাস্ত্রকারগণ 
সবিনয়ে স্বীকার করেছেন যে, তাদের সিদ্ধান্ত কল্পনার (119190)9515) উপর নির্ভরশীল! যে 
ইউক্লিডীয় স্থান সংস্থানের উপব জ্যামিতি শাস্ত্র নির্ভরশীল সেই স্থান সংস্থান-ধারণা বিভিন্ন 
সম্ভাব্য স্থান সংস্থান ধারণার অনাতিম। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যে সত্যের কথা বলা হয় মে সত্তা 
হল-_ দর্শনভিত্তিক সত্য অথবা এতিহাসক ঘটনা । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রকৃতিগত ধর্ম হল 
809190110: (নির্বস্বকরণ) এবং তজ্জাত খেয়ালীপনা (০05196)1 যখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
পূর্ণতর বিজ্ঞানরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তখন তাকে তার ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম 
ক'রে দর্শনশাস্ত্বের বিশাল রাজো প্রবেশ করতে হয়। যখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ধাবণা বা 
০০০০]/-র সাহায্যে উন্নত ধরনের চিন্তাব অবতারণা করে তখন তা দর্শনশাস্ত্রগত হয়ে পড়ে। 
যেমন অপ্রশস্ত “অনু ধারণা (51651670450 31910), ঈথারের ধারণা অথবা কম্পন অথবা মূল 
জীবনীশক্তি অথবা অপ্রাতিভানিক স্থানের ধারণা এরা সবাই ; এসব ধারণার মূলে আছে 
দর্শনশাস্গত চিন্তা। এসব দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্ভূীত, এ সব ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শব্দেব অর্থ আছে। 
প্রাকৃত বিজ্ঞানের ধারণাগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কিন্তু এই ধারণা যুথের মধ্যে কোন পুবপির 
শৃঙ্ধলাবিন্যাস নেই. কেননা এই বিন্যাস (5551671) টুকুই হল মানুষের অধ্যাত্ম কর্ম। 

এইসব এঁতিহাসিক এবং প্রাতিভানিক ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চোহন্গি 
থেকে বাদ দেওয়া যায় না এবং এরাই জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুরাকাহিনীর অলৌকিক 
সত্যে পর্যবসিত হয় ; এরাই মত্ত বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। প্াকৃত বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ 
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আবার তাদের বৈজ্ঞানিক সত্যের কিছু কিছু অংশকে পুরাকথার ঘটনা 0514091 ০15), 
বাচিক প্রকাশসৌকর্য অথবা প্রথাসিদ্ধ সত্যরূপে (০০77৬৩71015) গ্রহণ করেছেন। প্রাকৃত 
বিজ্ঞান এবং গণিত শাস্ত্রবিদ্দের অনেকেই যথাষধথ প্রস্তুতি ব্যাতিরেকেই অধ্যাত্ম শক্তির বিচার 
বিশ্লেষণে এমন কথা বলেছেন, যা দার্শনিকদের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই অধ্যাত্ম কর্মের 
বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে দার্শনিকদের মতই তারা বলেছেন যে প্রথাসিদ্ধ সত্যগুলি (০91৬5011079) 
মনুষ্য সৃষ্ট সত্য এবং নীতি সম্বন্ধে তারা প্রথাগত সত্যকে সৃজন করেন এবং অধ্যাত্থ সত্তা 
সম্পর্কে প্রথাসিদ্ধ সত্য কথা বলেন। যদি প্রথাগত সত্যকে (০01৮5701075) স্বীকার করতেই 
হয়, তাহলে প্রথাগত সত্যের পূর্ববর্তী এমন একটি সত্যকে স্বীকার করতে হয়, যা প্রথাগত 
সত্য নয়, এবং যা প্রথাগত সত্যকে জন্ম দেয়। এটি হ'ল মানুষের অধ্যাত্ম কর্ম (5191111991 
৪০1৮119)। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা দর্শনশাস্ত্রের সীমাহীনতাকে অবশ্যপ্রাহ্য প্রাক-সত্য 
(1১০50519065) হিসেবে প্রহণ করে। 

এই বিশদ আলোচনা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করে যে, শুদ্ধ তথা মৌল (69779810010191) 
জ্ঞানের দুটি রূপ। প্রতিভান (1)1811697) এবং ধারণা (০০/১০০১)। শিল্প এবং বিজ্ঞান অথবা 
দর্শন এর সঙ্গে ইতিহাসকেও স্বীকার করতে হবে, ইতিহাসে প্রতিভান এবং ধারণার সংযোগ 
ঘটে ; শিক্গের মধ্যে দর্শনগত ভেদ চিন্তার ছাপ পড়ে যদিও এর ফলে শিল্পের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 
বিশেষ রূপটি অক্ষুপ্র থাকে। প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং এণিতশান্ত্র প্রমুখ অন্যান্য বিজ্ঞানের 
আলোচনায় ব্যবহারিক জীবনের বহিরাগত উপাদান স্থান পায়, তাই এরা অশুদ্ধ। প্রতিভান 
আমাদের ইন্টরিয় গ্রাহ্য জগৎ সম্বন্ধে (121,5000:৩7১09) জ্ঞান দেয়। ধারণা বা ০০17০619 
আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার, অধ্যাত্ম জ্ঞান প্রপান করে। 


অষ্টম সবক 
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(১) ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে অনুকৃতি 
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অষ্ট্রম স্তবক 
শিল্প ও মানব অভিজ্ঞতা 


জীবনের সত্যরূপটুকু যাই-ই হোক না কেন, এ কথ! বলা চলে যে জীবন বলতে 
সাধারণতঃ আমরা মানুষের অভিজ্্রতাকে বুঝি । আবার এই অভিজ্ঞতাব স্বরূপ যেমনই হোক্‌ 
না কেন, এ তত্ব অসংশয়িত সত্য যে অভিজ্র্রতা হল কালাশ্রয়ী প্রবাহ মাত্র । অনন্তের বুকে এক 
নানা রঙের কাহিনী । মানব অভিজ্ঞতা দ্বিবিধ__ সরল ও জটিল। শিশুর অভিজ্ঞতা, প্রাকৃত 
জনের অভিজ্ঞতায় সারল্যের দ্যোতনা, বিষয়ী মানুষের, কবি ও বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতায় 
অনন্ত জটিলতা । শিশুর অকারণ পুলকে উদ্দেশাবিহীন অঙ্গসঞ্চালন তার ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ 
হল এই সরল অভিজ্ঞতার নিদর্শন। লক্ষ্যসন্ধানী গোলন্দাজদের সংহত দৃষ্টি ও সংযত 
দেহচালনা হচ্ছে জটিল অভিজ্ঞতার উদাহরণ। বস্তুর নিরীক্ষা ও পরীক্ষা থেকে শুরু করে 
আবিষ্কারের স্পৃহা ও চিন্তার সঙঘবদ্ধতা-_- বাস্তব ও কল্পনা-_ সবকিছুর মধ্যেই এই 
অভিজ্ঞতার প্রসার । জন্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের যে বিস্তার সে বিস্তারে পঞ্চ ইন্দ্রিয়জাত 
সংবেদনের অনন্ত বৈচিত্র্য ; পরিবেশের নিরন্তর আহান ও আমন্ত্রণ এসে পৌছুচ্ছে ইন্দ্রিয়ের 
দ্বারে, মনের অন্দরমহলের সীমানায় ; সে ডাকে সাড়া দেয় মানুষের ইন্দ্রিয় আব নিত্য চলমান 
মন। ব্যক্তিমানুষষ্ঠি কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে, মনে মনে চিম্তার জট বাঁধা হয়। কাজই হোক আর 
চিন্তাই হোক তা একদিকে যেমন অকারণ পুলকজাত হয মনাযদিকে আবার তা উদ্দেশ্যসপ্রাতও 
হতে পারে। অনেকেই আবার একে অভিজ্ঞতার অন্তরালবতা বা অভিজ্ঞতা থেকে সুদূর কোন 
অনুভূতির বিকাশ বা বিভ্রম বলে গণ্য করেছেন। কখন ব৷ আবার এই সত্তার প্রকাশ ঘটে, 
সন্ধানী মন সন্ধান পায় এই মহাসত্তার অভিজ্ঞতার চকিত আলোকে । আবার কেউ কেউ এই 
অভিজ্ঞতাকে বিভ্রান্তিকর বলেছেন , অভিজ্ঞতা হল মায়ামাত্র। একে স্বপ্ন, একে মায়া, একে 
মতিভ্রম বলা হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রী এবং কবিরা এমনিধারা অসংখ্য আখ্যায় মানব-অভিজ্ঞতাকে 
অভিহিত করেছেন। 

মানুষের অভিজ্ঞতাকে ফে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক্‌ না কেন, এর সতাটুকু অনস্বীকার্য, 
একে অস্বীকার করা যাবে না। অভিজ্ঞতাকে একাভিণুরখখী এবং কেন্দ্রীভূত ক'রে এর 
তীব্রতাকে সহজেই বাড়ানো যায়, আবার বিপরীত পন্থায় এর স্বাভাবিক আবেদনকে খর্বও করা 
সম্ভব। মানব অভিজ্ঞতা পাশবিক বিশৃঙ্বলতায় বিধৃত-_অস্পষ্ট এবং শতধাবিতক্ত, আবার 
কখন তা সুবদ্ধ ও অথপূর্ণ। তার বিস্তৃতি, তার গভীরতা, তার ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনা শিল্পের 
ক্ষেত্রে সম্যক পূর্ণতা পায়। শিল্পের জগতে বুদ্ধি মানুষের পরিবেশকে রূপায়িত করে, চেনা 
জগত নতুন রূপ পায়। শিল্পীর চেতনায় নতুন রূপলোকের সৃষ্টি হয়। মহাদার্শনিক আরিস্ততল 
বলেছিলেন যে শিল্পে এবং রাজনীতিতে কোন ভেদ নেই, রাজনীতির মতই শিল্পেরও উপর্জীব্য 
হল মানুষের সবটুকু অভিজ্ঞতা, রাজনীতির মতই শিল্পেরও রঙ্গভূমি হল জীবনের 
সবটুকু বিস্তার। 

শিল্পের এই সুবিস্তৃত সংজ্ঞার্থ রাজনীতিবিদের পক্ষে একান্তরূপে গ্রাহ্য এবং একে সত্য 
করে তোলাই তার পরম সাধনা। মানুষের পারিপার্থ্িকের রূপান্তর সাধনাই হল এই 


৩৬০ লন্দনতত্ 


জীবনশিল্পায়নের মূল কথা । কিন্তু বাধা এই যে আমরা আমাদের পারিপার্থিককে সম্যকরূপে 
জানি না। শিল্পীরাও একেবারে এর ব্যতিক্রম নন। যখন পরিবেশ সম্পর্কে ধারণাটুকু অস্পষ্ট 
ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তখন রূপান্তর ঘটাবার প্রয়াসটুকু সাফল্যমণ্ডিত হবে কি না সে সম্বন্ধে 
সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়। তাই জীবন শিল্পায়ন তথাকথিত শিল্পীর কাজ নয়। 
গ্যয়টে এবং নিউটনের মত সৃজনশীল প্রতিভা এবং আলেকজান্দারের মত মহাবীরের সময় 
যদি ঘটানো যায় একটি মানুষের মধ্যে তবেই সেই মহাশিল্পী জীবন শিল্পায়ন করতে পারবেন; 
তিনিই পারবেন তার পারিপার্থিকের রূপান্তর সাধন করতে । জীবন শিল্পায়ন ইতিবৃত্ত বা 
ঘ্ঘটনামাত্র নয়। তা হল সাধনা, তাকে ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় ভাস্বর করে তোলা যায়। 

বস্তৃতঃপক্ষে শিল্পী জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতাকেই তার শিল্পের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করে; 
অবশ্য শিল্পে সমগ্র জীবনের ব্যঞ্জনাটুকু তার মধ্যে আভাসিত বা অনুস্যত হওয়াও অসম্ভব নয়। 
মানুষের অভিজ্ঞতাকে যদি তার বুদ্ধির গ্রস্থনা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, যদি জীবন শিল্প থেকে 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত হয়, তাহলে মানুষের সকল অভিজ্ঞতা খেয়ালী মননের অস্পষ্টতায় 
ধত্রাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তার অর্থ থাকে না। কেননা জগত থেকে আহত অভিজ্ঞতার কোন নির্দিষ্ট 
রূপ থাকে না, সে তার লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলে। যে শব্দ সঙ্গীত হতে পাবত তা কেবলমাত্র 
অনভিপ্রেত অস্পষ্ট অসংলগ্ন ধ্বনিবিকারে পর্যবসিত হয়। যে আকার, যে রং রূপময় হতে 
পারত, আনন্দ দিতে পারত রসিকজনকে, তা নিরানন্দময় রূপহীনে হয় রূপান্তরিত। যদি 
বাক্যে কর্মের ইঙ্গিত থাকে, নির্দেশ থাকে নির্দিষ্ট কর্মরূপকে ফুটিয়ে তোলার, তা হলে 
আংশিকভাবে জীবন তার আপন রূপটুকুকে ফিরে পায়। পরবর্তী বিস্তারে আমাদের 
আলোচনার উপজীব্য হবে এই তত্ব কথা-_ মানব-সভ্যতারও একটি সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ 
রয়েছে। এই রূপসাধনায় আকস্মিকতা থাকলেও তা এর শিল্পমূল্যকে কোথাও ক্ষুণ্ন করে নি। 

জীবন যেখানে আপনার রূপটুকুকে খুঁজে পায় সেখানে সে শিক্পপদবাচয হয়ে ওঠে। 
সভ্যতা যখন অসংগতিকে উত্তীর্ণ হয়ে সুসংগত বূপ গ্রহণ করে তখনই তা হয় নন্দনতাত্বিক 
মর্যাদায় ভাস্বর । যাকে আমরা প্রথা বলি, যাকে বলি আঙ্গিক, তা হল মানুষেব বুদ্ধির সৃষ্টি। 
অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর ওপর আমাদেব মননশক্তির কর্তৃত্ব যখন সম্পূর্ণ বজায় থাকে, যখন সে 
কর্তৃত্ব শৈথিল্য আসে না. তখনই আমাদের অভিজ্ঞতা শিল্পরূপ পায় । আমাদের প্রবৃত্তিগুলোকে 
আমরা যখন বন্ধায়িত করি তখন তার যে সুসংহত রূপটুকু পাই, সে রূপের শিল্পমূল্যও 
অনস্বীকার্ধ। যেখানে সংহতি সেখানে রূপ, সেখানেই শিল্পলোক। একটা লাঠিকে ভেঙ্গে দুখণ্ড 
করা, মাটির একটি কুঁড়েঘর তৈরি করা, আকাশচুম্বী প্রাসাদ গড়া, মন্দিব প্রতিষ্ঠা করা, এসব 
যেমন শিল্পকর্ম বলে বিবেচিত হতে পারে ঠিক তেমনি আবার আমরা শিল্পমূল্যকে খুঁজে পাব 
ভাষার মাধ্যমে ভাববিনিময়-কর্মে, মাঠে বীজবোনাব ও শস্যকাটার কাজে, ছেলেমেয়েদের 
বিদ্যাদান কার্যে এবং দেশের ও দশের জন্য আইন প্রণয়ণের প্রচেষ্টায়। যারা খনিতে কয়লা 
কাটে, যে তাতি তাত বোনে, এরা সকলেই শিল্পী বলে বিবেচিত হতে পারে। যারা সুরকার 
অথবা যাঁরা ভাস্কর্যকর্মে দক্ষ তাদেব চেয়ে এ মুটে-মজুর, এ পড়ুয়া-শিক্ষকের দল কম বড় 
শিল্পী নন।* 


* এই প্রসঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার চতুঃবন্তীকলা প্রসঙ্গ বিবেচা। জৈন শিল্পশাস্ত্রে বাহাত্তরটি 
শিল্পকলার কথা বলা হয়েছে। আধুনিক-মার্কিন নম্দনতত্ববিদেরা ভারতীয় মতের অনুসারী হয়ে উঠছেন। 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৩৬১ 


কেবলমাত্র ললিতকলাকেই যে শিল্প আখ্যা দেওয়া হয়, এটা একেবারেই আকস্মিক 
কারণবশতঃ। অঙ্কনশিল্প ও ভাস্কর্যকর্মে, সঙ্গীতে ও কাব্যে, শিক্পবন্তুকে (০০757) এমন 
সুন্দরভাবে রূপ দেওয়া হয় যে শিল্পকর্মট আনন্দের আকর হয়ে ওঠে। বুদ্ধির আলোয় শিল্পকর্ম 
নতুন অর্থে ও ব্যঞ্জনায় উজ্জ্বল হয়, নন্দিত হন সহৃদয়-্বদয় সংবার্দী। তাইত এই শিল্পকর্মে 
রসিক সুজনের নন্দনতাত্বিক রসাস্বাদন ঘটে। কিন্তু একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে এই নির্দিষ্ট 
শিল্পরূপ ব্যতীত অন্য শিল্পরবূপেও বসিকজনের আনন্দের আস্বাদন ঘটতে পারে । তবে একথা 
মনে রাখতে হবে যে শিল্পকর্ম কেবলমাত্র তখনই আনন্দ দেয় যখন শিল্পবস্তকে তার যথাযথ 
রূপ্টুকু দেওয়া হয়। যখন গতির একটা লক্ষ) থাকে, জীবন যখন বুদ্ধি-আশ্রয়ী সংগতির মধ্যে 
বিধৃত হয়, যখন অসংগতির মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই পাই শিল্পানন্দের আস্বাদ। যদি 
প্রবেশাধিকার না দিই, তা হলে অবশ্যই মানব-অভিজ্ঞতা তার অর্থ ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলবে। 
তার মধ্যে কোন সংগতি ও শৃঙ্খলা থাকবে না। তার অন্তরে রূপ ও লক্ষের অস্ভাব ঘটবে। 
একটা বৃহৎ বিশৃঙ্খলার প্রকাশমাত্র ; চরম নিদ্রিয়তায় কতখানি জীবন যে পঙ্গু হয়ে রয়েছে, 
সেটুকু বোঝার মভ স্থৈর্যও আমাদেব সকল সময়ে থাকে না। জীবনের অভিজ্ঞতাকে দিবাস্বপ্র 
বললেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি স্বপ্রের মধ্যেও যে স্বচ্ছতা, যে পরিচ্ছন্নতা থাকে তার 
অভাব আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দেখতে পাই। অবশ্য স্বপ্নের মধ্যে যে অসংলগ্তা, 
যে অহেতুক শঙ্কার দেখা আমবা মধ্যে মধ্যে পাই, তার অনেকখার্নিই আমরা আমাদের 
প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে খুজে পেতে পারি! একটা বিরাট আলস্যের বোঝা মনে হয় 
জীবনটাকে । আমাদের চোখ থাকতেও আমরা দেখতে পাই না, কান থাকতেও পাই না 
শুনতে । আমাদের চিন্তা ও অনুভূতির দ্বারে হাজারো আবেদন অপেক্ষমান কিন্তু আমরা দ্বার 
উন্মুক্ত করি না, ভুলেও সাড়া দিই না এই আহানে। কখন কখন আমাদেব মধ্যেকার 
পশুপ্রবৃত্তিগুলো সাড়া দিয়ে ওঠে পশুজীবনের আকস্মিক প্রচণ্ড কোন ক্ষুধার তাড়নায় । আমরা 
প্রায় সকলেই এই ধরনের আচ্ছন্ন-বুদ্ধি নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করি। সঙ্গীতে যার অধিকার 
জন্মায়নি তার কাছে যেমন সংগীতের আবেদনটুকু দিবাস্বপ্রের মধ্যে পাওয়া স্নাধুগত উত্তেজনা 
মাত্র, তেমনি আমাদেব অধিকাংশের কাছেই জীবন হল, জীবনের অভিজ্ঞতা হল এই মগ্র- 

এখন এ প্রশ্ন করা যেতে পারে যে কেমন করে কোন পথে আমাদের এই অভিপ্রেত 
উর্দীপনাজাত অনিয়ন্ত্রিত প্রত্যুত্তরটুকুকে শিল্পে রূপান্তরিত করা যেতে পারে? শিল্পী কেমন 
করে অভিজ্ঞতার অন্তরে শাস্তির সঞ্ধাব ক'রে, স্থিতি ও স্থৈর্যের অনুভূতি ঘটায়? কেমন করে 
সে তার অভিজ্ঞতাকে একই সময়ে অতি-চেনা আবরণমণ্ডিত ক'রে বহুবিচিত্রতার আলোয় 
রাঙিয়ে তোলে£ঃ কী সেই শিল্পীর যাদু যা আমাদের মন টানে, অতি পরিচিত জগতটাকে 
অতিবিচিত্র করে তোলে? আমরা রসসমুদ্ধে অবগাহন করে শ্লান-পান ক'রে ধন্য হই 

সাধারণ অভিজ্ঞতাটুকু যা আমরা আমাদের ব্যবহারগত জীবনে নিত্য পেয়ে থাকি, 
আমাদের প্রবৃত্তিগত প্রত্যুন্তরটুকু যে অভিজ্ঞতার একমাত্র উপজীব্য, সেই সর্বজনবোধগম্য 
অভিজ্ঞতা হল নিষ্প্রাণ, তার মধ্যে শান্তভাবের একান্ত অভাব । আমাদের স্বভাব এবং প্রবৃত্তির 
দাস্যটুকু আমরা এমন নিরম্কুশভারে মেনে নিয়েছি যে ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনটুকু 


৩৬২ শন্দনতত্ত 


মেটানোর জন্য এবং শ্রবৃত্তিসমূহের ক্ষুনিবৃত্তি করার জন্য যেটুকু দেখা বা শোনার প্রয়োজন, 
তার বাইরে আমরা এতোটুকু দেখিও না বা শুনিও না। বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে আমরা এই 
ব্যবহারিক জীবনের তাগিদে ও প্রবৃত্তির তাড়নায় নিরম্তর ধাবমান । আমাদের বাসনার পরিতৃপ্তি, 
আমাদের ব্যবহারগত জীবনের লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তা নিয়েই আমরা 
সন্তৃষ্টচিত্তে কালাতিপাত করি। বেড়াল দেখলে যেমন তাকে তাড়া করে যাওয়া বীতি, তেমনি 
চেয়ার দেখলেই অফিসের বড়বাবু তার উপর উপবেশন করেন অভ্যাসবশেই। মাংস দেখে 
ক্ষিবৃত্তির তাড়নায় কুকুরেরা যেমন এক ধরনের ব্যবহার নিত্য দিন করে, ঠিক তেমনি 
অভ্যাসের বশবর্তী হলে আমাদের ব্যবহারেও কোন বৈচিত্রের সন্ধান মেলে না। আমরা 
নিত্যব্যবহার্য বস্তব জগতটাকে অন্য চোখে দেখতে শিখিনি। জলের লহর যতই লীলাময় হোক 
না কেন, ভৃষ্ঞর্ত মানুষের সেদিকে কোন লক্ষ্য থাকে না। সে চায় গণ্ডুষ ভ'রে জলটুকু পান 
করতে। বিষয়ী মানুষ বৈষয়িক উন্নতির আশায় পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তৃত হয়, বিজ্ঞানী 
তার গবেষণায় নব নব ফলাকাঙ্থা করেন, ক্ষুধার্ত এবং কামাতুর মানুষ প্রবৃক্তির চরিতার্থতার 
জন্য বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিত্য ছুটোছুটি করছেন। একটা ব্যাপার থেকে অন্য ব্যাপারে কাল 
থেকে কালাস্তরে এই তুচ্ছকে আশ্রয় ক'রে চলছে নিত্য গতায়াত। এদের অভিজ্ঞতা স্বক্স, এবং 
ফল শুন্যতা । প্রবৃত্তির কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন পরিতৃপ্তি ছাড়া অন্য 
দিকে এদের লক্ষ্য নেই। এর বাইরেও যে জীবনের অর্থ ও ব্যঞ্রনা সুব্যাপ্ত, সে তত্বটুকু 
একেবারেই অনাদূত এঁদের চোখে । এরা ভুলে যান যে আশু প্রয়োজনের বাইরে যে জগৎ, 
তার দিকেও চোখ মেলে দেখার প্রয়োজন আছে। 

শিল্পীর মুখ্য কর্তব্য হল আমাদের অতি সাধারণ অভিজ্ঞতাকে প্রাণময় করে তোলা ; এই 
প্রাণের সঞ্চারটুকু ঘটাতে পারলেই আমাদের অভিজ্ঞতা, আমাদের জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাও 
অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পী তা তিনি চিত্রকরই হোন, কবিই হোন, ভাস্করই হোন্‌ অথবা 
স্থপতিই হোন্‌ তাকে তার শিল্পকর্মের বিষয়বস্তুতে এমন একটু জাদুর ছোঁয়া বুলিয়ে দিতে হয় 
যার ফলে রসিকসুজন গান গুনে আনন্দ পায়, বোদ্ধা মানুষ ছবি দেখে হয় পুলকিত। মন 
রসসমুদ্রে অবগাহন ক'রে আনন্দাভিষিক্ত হয়। সে আনন্দ হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ, সে 
আনন্দ আকস্মিকতার স্পর্শে উদ্বেল, অনিশ্মযেব বাস্রনা উৎসুক £স নন্দনতাত্বিক আনন্দে 
ব্যবহারিক জীবনের কোন স্পর্শ থাকে না। আরাম কেদারায় শুধুমাত্র বসবার আমন্ত্রণটুকুই 
এসে পৌছয় না, গৃহসজ্জার অঙ্গ হিসেবে তার রূপ ও রং মনকে টানে ; ছবিতে যখন সেই 
আরাম কেদারার বপটুকু বাজ্ুয় হয়ে ফুটে ওঠে তখন রসিকজন তার মধ্যে প্রাণ প্রতাক্ষ করেন, 
সে তখন আর শুধুমাত্র কাই আর বেতের সমষ্টিমাত্র নয়। তার মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে 
শিল্পীর প্রতিভার জাদুতে । এ যে অপস্ৃয়মান মানুষটি ওঁকে আমার গোষ্ঠীভুক্ত করতে হবে তা 
সে যে কোন উপায়েই হোক, অথবা তুচ্ছ জ্ঞান করে ওকে একেবারেই ভুলে যেতে হবে-_ 
এই ধরনের চিন্তা শিল্পীজনোচিত নয়। শিল্পী তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখবেন চিত্রীর 
অনুরাগ নিয়ে, সে একাগ্র দর্শনে উত্তেজনাও আছে, আর আছে সেই উত্তেজনার শান্তি। এই 
দেখা শুধুমাত্র ঘটনা নয়, এই দেখা কর্মসিদ্ধির কৌশল মাত্র নয়। কাম বা ক্রোধের উদ্রেকও 
এই দেখায় নেই। এই দেখার মুহূর্তটি সীমাহীন প্রেরণায় উদ্দীপ্ত ও প্রাণময়, সুদৃঢ় শৃঙ্খলায় 
বিধৃত। এ দেখা বিমুঢ় চোখ মেলে শুধু তাকিযে থাকা নয়। এ দেখার অর্থ হল বিষয়কে জানা ; 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৩৬৩ 


একে শিল্পী জানছেন সুসন্বদ্ধ প্রাণময় বিষয়রূপে আর এই ভাবে দেখছেন বলেই এ দেখায় 
আনন্দরসের ছোয়া এসে লাগে। শিল্পী সুন্দরকে অবলোকন করেন অতি-চেনা 
পারিপার্থিকের মধ্যে। 

চিত্রীরা বলেন যে ছবিতে কখন কখন নিষ্প্রাণ রূপের দেখা পাওয়া যায়। চিত্রী যখন ঠিক 
রঙের ব্যবহারটুকু যথাস্থানে করতে পারেন না, তখন দর্শক চিত্রীর রঙের খেলায় আকৃষ্ট হয় 
না। আবার চিত্রীর চিত্ররূপটুকু যদি অসংলগ্র হয় তা হলেও চিত্রশিল্পে এক নিশ্প্রাণ অংকের 
আবির্ভাব ঘটে । আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়ও এই নিষ্প্রাণ অংকের ছড়াছড়ি। শিল্প 
জীবনের এই নিষ্প্রাণ অবয়বকে অপসারিত করে। স্থাবর জীবন শিল্পীর প্রতিভার স্পর্শে 
প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে, জীবনকে নতুন প্রা্ণনায় অনুপ্রাণিত করে সামগ্রিক শিল্প (০07161,6751৬৩ 
8), তাকে নতুন রাপ দেয় ; জীবনের তুচ্ছতম ঘটনাও শিল্প-উপজীব্য হয়ে নবতর এশর্ষে 
গুণাঘিত ও নতুন ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত হয়। অপরের সঙ্গে আমাদের সন্বন্ধটুকু সখ্যতা ও স্নেহের 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে হয। অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের ব্যবহারটুকু এমন সঙ্গত ও সুন্দর 
করতে হবে যেন উদ্দীপক হিসেবে তা কেবলমাত্র সুন্দরতম প্রতি-ব্যবহারেরই পুরোধা হয়। 
শিল্পীর বা লেখকের কাছে যথাযথ উদ্দীপক যেমন শুধুমাত্র শিল্পসৃষ্টিরহ সহায়ক হয় 
তেমনিধারা আমাদের ব্যবহারও যেন অপরের কাছে সদাচারের উদ্দীপক রূপে কাজ করে। 
হয়, তাদের সঙ্গে এই যোগটুকুকে আমরা কবিতার সঙ্গে, সঙ্গীতের সঙ্গে, চিত্রের সঙ্গে যে 
সাগ্রহ-সুন্দর যোগ্টুকু রফা করতে সদা-উৎসুক, তার স্বগোত্র মনে করব। যতিহীন শিল্প-সৃষ্টি 
করা, নিরলস সৌন্দর্য রস আস্বাদন করাই হল জীবনধারণের পরমার্থ। আমরা প্রাত্যহিক 
জীবনে যা কিছু করি না কেন তাকেই শিল্পসৌকর্ধ দিতে হবে, আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার 
মধ্যেই নন্দনতাত্বিক আনন্দরসটুকৃকে খুঁজে পেতে হবে। তবেই জীবনের ধারা হবে সুশৃঙ্খল, 
স্বতোতসারিত, সুসমঞ্জস ও স্বাধীন। 

জীবনের সুসীম গতিচ্ছন্দ যা জীবনকে শিল্প-মর্যাদায় ভাস্বর করে তোলে তা দার্শনিকের 
কল্পনা ও কবির স্বপ্রবিলাস মাত্র হয়ে রইল । এর যথেষ্ট কারণও রয়েছে। শুধু দিন যাপনের, 
শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানিটুকুই বড় হয়ে দেখা দেয় আমাদের জীবনে, স্বাস্থ্যহানি, ক্রান্তি, অবসাদ, 
দারিদ্র্য, মধ্যবিন্ত-জীবানেন দুঃসহ বোঝার ভার-_ এরা একসঙ্গে উদ্ধন্ত শক্তিটুকৃকে গ্রাস করে। 
ক্রেদহীন নির্মল অধ্যাত্মশক্তি নিধীর্য নিশ্চল জড় বস্তুর ওপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ে। সৃচা্র বুদ্ধি 
অপটু অক্ষম শরীরকে আশ্রয় ক'রে থাকে । সেই ক্ষুরধার বুদ্ধি এই স্থুল জগতটাকে নিয়ে কাজ 
করে ; আমাদের অভিজ্ঞতা-পারাবারের এই নিষ্প্রাণ অংশগুলিকে এড়িয়েও চলা যায় না। এই 
স্কুল, বিশৃঙ্খল জগতটাকে আশ্রয় ক'রে জীবনকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। তাই 
আমাদেরও এমন সব কাজ করতে হয় যা একান্তই আকস্মিক ও ব্যবহারগত লক্ষ্যসন্ধানী। 
কাজের ফাকে ফাকে আমরা অবকাশ চাই ; এই অবকাশটুকু পাওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টারও 
অন্ত নেই। শান্তির আশায় আমরা ছুটোছুটি করে বেড়াই । এর ফলে আমাদের শ্রাণশক্তির হানি 
ঘটে, আমাদের যৌবনের শক্তিতে ভাটা পড়ে। মুঢ় পার্থচরের দল আলাপচারীকে নীরস 
কথাবার্তায় পর্যবসিত করে। নোংরা পথঘাট, অপরিচ্ছন্ন গৃহপরিবেশ, ক্ষান্তিহীন আনন্দ 
আস্বাদনের অন্তরায় হয়ে ওঠে। জীবন যে আনন্দরসের আকর-- এ সত্যটুকু স্বপ্নই 
থেকে যায়। 


৩৬৪ শন্দনতর্ত 


তাইত শিল্প ও শিল্পরসিক ললিতকলার জগতে পালিয়ে যান এবং এই কারণেই 
ললিতকলাকে “জীবন থেকে পলায়ন” আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আমরা দুটি বিশেষ অর্থে এই 
পলায়নকে ব্যাখ্যা করতে পারি। ললিতকলার জগত শিল্পীকে এমন একটা লোকের সন্ধান 
দেয় যেখানে শিল্পীর বুদ্ধি শিল্প-কলাকারের আঙ্গিকগত সমস্যা বা অসুবিধা হয়ত কিছু কিছু 
থাকে কিন্তু সেগুলির সমাধান করা দুঃসাধ্য নয়। গায়ক গণিতবিদের মতই জটিল বিষয় নিয়ে 
কাজ করেন সত্য কিন্ত তার শিল্পের জগত দুরধিগম্য নয়। এ জগত বিশাল, এ জগত 
পরাবিদ্যাগত। এ জগত মুক্তির আলোবাতাসে ভরপুর, এ জগতে গায়কের বুদ্ধি নির্বন্ধ, তার 
সৃষ্টি শক্তি আপন লীলায় উচ্ছল। 

এমন কথা প্রায়ই বলা হয় যে শিল্পীরা ব্যবহারগত জীবনে বড়ই অসহায় বোধ করে 
থাকেন। ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাগুলিতে শিল্পীমনকে আকৃষ্ট করবার মত কিছুই থাকে না। 
শিল্পী-মন এর দ্বারা প্রতিহত হয়। ব্যবহারিক জীবনের বিভ্রান্তিকর স্থল বৈচিত্র্যে শিল্পীর 
শিল্পচেতনা দিশেহারা হয়ে পড়ে । শিল্পের সৃম্ম্ব জগতে শিল্পী আপনাকে খুঁজে পায়। ব্যবহারিক 
জগতে শিল্পীকে যেমন অন্তত মনে হয় তেমনি শিল্পীও ব্যবহারিক জগতটাকে নিতান্তই 
অর্থহীন মনে করেন। মহামূল্যবান শিল্পী-মন একটু খুঁতখুঁতে হয়, তাই সে মনের কাছে 
ব্যবহারিক বস্তজগতের স্থুল বৈচিত্র্যটুকু অগ্রাহ্য । রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রগত বাদ-বিতগ্ডার 
মধ্যে শিল্পীর মানস-সত্তা করবার কিছুই খুঁজে পায় না। শিক্পী-মনের কাছে বিভেদ হল অন্তরের 
সত্যটুকুর দ্যোতক। কবিরা অনেকেই জড় জগতের ঘটনাবর্তকে এড়িয়ে গেছেন কেন'না 
তাদের সংবেদনশীল কবিসন্তার সঙ্গে জগতের স্থুলতা ঠিক খাপ খায় নি ;তীরা স্বপ্ন দেখেছেন, 
নির্বস্ত শিল্পলোকে রোমান্টিক শিল্পসৌধ রচনা করেছেন। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে প্রথম 
শ্রেণীর কবিদের মধ্যে অনেকেই বিশ্বব্রম্মাণ্ডের সব কিছুকেই দুচোখ মেলে দেখেছেন, 
সবটুকুকে গ্রহণ করেছেন নির্বিচারে । আঁদ্রে জিদ বলেছেন যে, এরা যেন গুনে গুনে এক এক 
করে বিশাল প্রকৃতির বিভিন্ন বৈচিত্র্যের বর্ণনা দিয়েছেন। রেম্ব্রাপ্ট ও ডেগাসের মত ভিন্ন ধর্মী 
চিত্রীরা জগতকে এবং জীবনকে দেখেছেন তাদের সাক্ষারূপে, তাদের পীড়াদায়ক অস্তিত্বে 
তারা দেখেছেন ক্লান্ত শ্রমিককে, প্রৌঢা রমণীকে, তাদের নিরানন্দ অস্তিত্বকে এই ধরনের শিল্পী 
আপন মনের মাধুরী-মিশিয়ে, উজ্জ্বল রঙে ও রেখায় উন্নীত করেন এক অপূর্ব প্রশান্তির 
পর্যায়ে। কিন্তু সব শিল্পীই এই সাধনাটুকু করভে পারে না। এমন অনেক শিল্পী আছেন, যাদের 
সৃষ্টিশক্তির ন্যনতা নেই কিন্তু সাহসের অভাব রয়ে গেছে তাদের মধ্যে। তারা বাস্তব জগতের 
রূঢতাকে সহ্য করতে পারেন না। তাই তারা বস্তু জগত থেকে পালিয়ে গিয়ে রঙ রেখা আলো 
ও শব্দ গড়া শিল্গের সৌন্দর্যলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 

উনিশ শতকের ইংলগ্ডের সমাজ-জীবনের মৃঢ়তা ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য 
মহাকবি শেলী এক আদর্শলোকের সন্ধান করলেন। আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে সে আদর্শলোক হল 
প্লীতোনিক এবং গাণিতিক অতিনিরিষ্ঠতায় তা হল ক্লাসিক। বধিরতাক্রিষ্ট বীটোফেন নাইনথ্‌ 
সিম্ফনীর সুরলহরী মুগ্ধ হয়ে শোনেন, জগতকে দেওয়া তার শেষ সংগীত-_ যার মধ্যে পরম 
সৌহার্দ্য ও অসীম আনন্দের বার্তা মূর্ত। 

চিত্তের যে ধরনের প্রবণতা থাকলে শিল্পী রোমান্টিক শিল্পী বলে আখ্যা পায়, ঠিক সেই 
ধরনের প্রবণতাই আবার রসিককে রোমান্টিক শিল্পের রসা্াদনে সহায়তা করে। মন্দ স্বাস্থ্য, 
আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে মানসিক দুশ্চিন্তা ও প্রেমঘটিত ব্যাপারে অনিশ্চয়তার জন) অনেক 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৩৬৫ 


রসিকসুজনই জীবনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে কাব্যের, সংগীতের ও চিত্রকলার আনন্দদায়ী 
পরিবেশে আত্মগোপন করে, নেশাখোরের নেশায় যে আনন্দ, রসিকসুজনের শিল্পানন্দের 
আস্বাদনেও সেই একই আনন্দ। দোকানের পসারিণী যে উপন্যাসটি পড়ছে, তার মধ্যেই তার 
মুক্তি, তার আনন্দ। সেই থেকেই সে পায় রাজকন্যা, জমিদারতনয়া ও চিত্রতারকাদের অমিত 
এশ্বর্যের গৌরবের অংশটুকু, তাদের মতই সৌন্দর্য, সম্পদ ও স্থাধীনতা আস্বাদন করে। 
সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী তার কাঠের চৌপায়া ছেড়ে রোমাঞ্চকর অভিযানে 
বেড়িয়ে পড়তে পারে তার রোমহর্ষক উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে অবগাহনের মধ্য দিয়ে। সে 
তখন উপন্যাসের নায়কের মতই শক্তি, বল ও বীর্যের অধিকার পায়, তার দুঃসাহসিকতা তখন 
উপন্যাসের নায়কের মতই দুর্বার হয়ে পড়ে। মনোরথে তখন তার যাত্রা শুরু হয় দেশ 
থেকে দেশান্তরে। 

আমাদের চারপাশের জগত থেকে পলায়ন কববার মাত্র একটি পথই নেই। উপন্যাস হল 
মানুষের পলায়নীবৃত্তির একটা সড়ক ; এ ছাড়া অন্যান্য পথও রয়েছে। আমরা মনে মনে যে 
পথে যাবার কল্পনা করেছি অথচ যে পথে যেতে পারিনি সেই পথে আমরা যাত্রা করি কল্পনার 
রথে চ'ড়ে। যেসব দেশ আমরা দেখিনি, যেসব প্রাসাদের কোন বাস্তব অস্তিত্বও ছিল না, 
কল্পনায় আমরা সেই দেশভ্রমণে যাই, সেই সব প্রাসাদে অধিষ্ঠান করি। অন্যান্য শিলক্পও এই 
ধরনের পলায়নের সম্ষ্মতর পন্থা নির্দেশ করেছে। মহাদার্শনিক সোপেনহয়র অতীতে এর বিশদ 
ব্যাখ্যা করেছেন! নন্দনতাত্বিক গুৎসুক্য হল বৈরাগ্যের নামান্তর ; অবশ্য নন্দনতাত্বিক 
ওঁৎসুক্যকে যে ধরনের বৈরাগা বলে ভাবা হয় ঠিক সেই ধরনের বৈরাগ্য এ নয়। যে কোন 
একটি ছবির দিকে তাকালে সাময়িকভাবে আমরা যে আমাদের স্বভাবের হাত থেকে মুক্তি 
পাই, একথা অবশ্য স্বীকার্য। সেই মুহূর্তের জন্য অন্ততঃপক্ষে আমরা ছবিটা দেখি শুধুমাত্র 
ছবিটাকে দেখার জন্যই। ছবিটা দিয়ে কী কাজ হতে পারে, আবার ব্যবহারগত জীবনের 
লক্ষ্যসিদ্ধির কতখানি সহায়তা হবে ছবিটা দিয়ে, এসব কথা ভাবি না। ছবিতে আঁকা আপেলের 
বর্ণ-সুষমার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি, দুচোখ ভরে তার রূপ দেখি, ক্ষুন্নিবৃত্তি করার 
কথাটা মনে আসে না। আমাদের ব্যবহারিক লোলুপ দৃষ্টিটার পরিবর্তে শান্তবৈরাগী 
নন্দনতাত্তিক দৃষ্টির আর্বিভাব ঘটে। দার্শনিক সোপেনহয়রের ভাষায় বলি, জ্ঞান ক্ষণিকের জন্য 
অবাধ ইচ্ছাটাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে কী 
ভাবে রোমান্টিক নৈরাশ্যবাদ ও রোমান্টিক নন্দনতাত্বিকতা যুক্ত হয়েছিল পরস্পরের সঙ্গে। 
মানুষের লোলুপ ইচ্ছাশক্তি তার আপন পূর্ণতা পেলো না, শান্তি পেলো না তার চারপাশের 
জগতে ; বিধাতা বোধ হয় তার পরিবেশকে এমনি ব্যর্থ করেই গড়েছিলেন। খণ্ডিত জীবনের 
বিচ্ছিন্ন অংশগুলি পরস্পর অসম্পৃক্ত, তাদের কোন অর্থ বোধগম্য হয় না। এই জীবনের খণ্ড 
অংশগুলির মাঝে দাঁড়িয়ে হয়ত এমন একটু অবকাশ পাওয়া যায় যা আলো দিয়ে, রঙ দিয়ে, 
গান দিয়ে ভরা । পণ্ডিত প্রবর পেটার তার 774 17272£552/52-এরর উপসংহারে এই ধরনের 
এক চিত্তহারী অবকাশের কথা বলেছেন। আমাদের বুদ্ধি যখন পরাস্ত হয়, অনুভূতি যখন তল 
পায় না তখন এপিকিউরীয় আনন্দলোকে আমরা আশ্রয় খুঁজি। আমরা যতক্ষণ নন্দনতাত্বিক 
অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় ক'রে এই আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকতে পারি, ততক্ষণ জীবনটা 
কসুমাস্তীর্ণ বলে প্র্তীতি হয়, আনন্দ-উচ্ছ্াসের মধ্যে আমরা হাবুডুবু খাই। দ্বিতীয় রিচার্ডের 
মত অগ্রীতিকর অসংলগ্প অভিজ্ঞতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সুরের জগতে আশ্রয় 


চে 


৩৬৬ নন্দনতত্ত 


নিই, অনন্তের রাজ্জ্যে প্রবেশ করি, তখনি মর্মরে গাঁথা শিল্পরূপের মুখোমুখি এসে দীড়াই, চিত্রীর 
সৃষ্টি একটি সুন্দর মুখকে নিরীক্ষণ করি অথবা দেওয়ালের গায়ে প্রলম্বিত অস্পষ্ট মায়াচ্ছর 
ছায়াগুলোকে বসে বসে দেখি। সঙ্গীতে মানুষের সুন্স্রতম অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। আবার 
সাহিত্যে মানুষের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে একাত্ম হই, অনুভব করি তার মনোহারি স্পর্শের প্রভাব। 
দ্রষ্টার চোখে সুন্দর অপূর্বরূপে ঝলমল্‌ করে ওঠে, তার মনে শান্তভাবের সঞ্চার হয়। একটা 
নন্দনতাত্তিক বৈরাগ্যের আবেগে সে তার পারিপার্থিকের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। আমাদের 
ব্যবহারগত জীবনের দিকে বিশেষ কোন আকর্ষণ ললিতকলায় নেই ; তার লক্ষ্য হল 
বস্তজগতের অস্তরশায়ী মৌল সত্তাটুকুকে সকলের সামনে মেলে ধরা। যে ভ্রষ্টা শিল্পকর্মকে 
যথাযথ অবলোকন করেন তিনি তখনকার মত আত্মবিস্থৃত হন ; আপনার চেতনা, মন এবং 
আত্মা সম্বন্ধেও তিনি পরম উদাসীন। তখন তিনি শিক্পলোককে আপনার আয়ত্তে পেয়েছেন। 
তাতেই তার পরম পরিতুষ্টি। 

এই তত্ব তাদের কাছে গ্রাহ্য ধারা মননধর্মের সঙ্গে জগত এবং জীবন সম্বন্ধে একটা 
স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে যুক্ত করেছেন। পৃজারীরা যেন বিষাদমগ্ন মন নিয়ে ধূসর, রহস্যময় 
বিলীয়মান এক জগতে অরূপের সন্ধানে সঞ্ঘারমান। এই বাস্তব জগতের প্রতি তাদের লক্ষ্যই 
নেই। ঈশ্বরসন্ধানী ছুটে যান মরুভূমির নির্জনতায়, নন্দনতাত্বিক আশ্রয় নেন গজদন্ত-মিনারের 
সুউচ্চ চূড়ায়। এঁদের মুলমন্ত্র হচ্ছে ৪ “হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে__) 
তাই তারা আপন মনের প্রশাস্তিিকু খুজে পান আপনার শিক্ষরূপের মধ্যে যেমন করে ভক্ত 
আপনার মানসিক শান্তিটিকু ফিরে পান ভগবানের সানিধ্যে। 

পলায়নের তত্ব দিয়ে শিল্পরূপের এই যে ব্যাখ্যা এর মাধ্যমে কিন্তু নন্দনতাত্বিক 
অভিজ্ঞতার সবটুকুকে প্রতিভাত করতে পারে না। শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরস আস্বাদনের অনন্ত 
বৈচিত্র) এবং এন্খর্ষের ক্ষেত্রে এই তত্ব বরং হাস্যকরুণ বলে মনে হয়। উনবিংশ শতকের প্রথম 
পাদে যেমন মানুষকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে তার অর্থনৈতিক সততায় শুধুমাত্র 
রূপান্তরিত করা হয়েছিল ঠিক তেমনি ক'রে এই তন্র মানুষের নন্দনতাত্বিক সত্তাটুকুকে বিচ্ছিন্ন 
এবং একান্ত ক'রে বিচার করেছে। আমবা সব সময়ে ত তার শিল্ষরূপে মগ্ন হয়ে থাকি না। 
শিল্পের সৌন্দর্যের মধ্যে আমরা যখন ডুবে যাই তখন চেনা জগতটঢাকে, আমাদের 
ব্যক্তিসন্তাটাকে আমরা বিসর্জন দিয়ে বসি সাময়িকভাবে ; শিক্ষরস আস্বাদনের সময় এ ঘটনার 
পুনরাবৃত্তি অশিবার্য। একথা আমাদের মনে রাখা দরকার, যে চোখ শিল্পরূপ দেখে তা হল 
একটি ব্যক্তিমানুষের চোখ-- যে চোখের আলোয় বিশ্বব্রন্ষমাণ্ড সম্বন্ধে তার অনস্ত জিজ্ঞাসা 
প্রতিফলিত, সীমাহীন ওঁৎসুক্য এবং অন্তহীন অনুভৃতির ছায়া নিত্যনিয়ত ভাসমান । ষে কান 
সঙ্গীত শুনছে সে কানের শব্দানুষঙ্গ সম্বন্ধে ধারণা আছে; শব্দের অর্থ ও ব্যঞ্রনা সম্বন্ধে সে 
কান সচেতন। অবশ্য অনেকের কাছেই শিল্প হল সৌন্দর্যলোকে, কল্পনার রূপলোকে পলায়ন 
ছাড়া আর কিছুই নয়। জাগতিক ঘন্ ও অনিশ্চয়তা থেকে তারা মুক্তি পান শিল্প-স্বর্গের পরম 
প্রশান্তির মধ্যে। 

গতানুগতিক চিন্তাধারাকে অনুসরণ ক'রে আমরা শিল্পসম্বন্বীয় এই পলায়নী তন্বটুকুকে 
ব্যাখ্যা করতে পারি ।€৮০ ৪5187 ০ 77985" গ্রন্থে দার্শনিক নীৎসে গ্রীক ট্রাজেডি তথা 
সাধারণভাবে সকল ললিতকলার আপাতঃবিরোধী উপাদানগুলির ব্যাখ্যা করেছেন! তিনি 
এ্যাপোলোনিয় ও ডায়োনিজিয়__ এই দ্বিবিধ উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এ্যাপোলোনিয় 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ত ৩৬৭ 


উপাদানই শ্রীক ট্র্যাজেডির প্রাণণশক্তির উৎস। চারুশিক্স শুধুমাত্র শান্তি আর স্থর্যের উৎসই 
নয়, চারুকলা অগ্নিজাবীও হয়ে উঠতে পারে। পারিপার্থিক আবেষ্টনীর নাগপাশে বীধা যে মন 
দবিধাগ্রস্থ ও নিরুতসাহ, সেই মনই শিল্প-রসাস্বাদনের উতুঙ্গ শিখরে উঠে প্রজ্বলিত উৎসাহে 
অশ্রিময় হয়ে ওঠে। রোমান্টিক সুরস্রষ্টা ভাগনারের সঙ্গীতে দার্শনিক লীৎসে এই ডায়োনিজিয় 
উপাদানের আধিক্য লক্ষ্য করেছিলেন। ভাগনারের সঙ্গীতের এ উপাদানটুকু নীৎসকে সমধিক 
পরিমাণে আকৃষ্ট করেছিল । আনাতোল ফ্রাসের মতে সাহিত্য হল আধুনিক জগতের মানুষের 
কাছে অহিফেন মাত্র। অবশ্য এ কথা সঙ্গীতের সম্বন্ধে অধিকতর প্রযোজ্য । যে কোন 
প্রেক্ষাগৃহে একতান সঙ্গীতের সময় সমবেত শ্রোতাদের মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করলে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় যে তাদের অবরুদ্ধ অনুভূতি ও আবেগ সঙ্গীত রসধারার মধ্যে যেন মুক্তি পায়। 
সঙ্গীতের ভাষায় যে কথা বলা হচ্ছে সে কথা তাদের নিজেরই কথা-_ সেইসব কথা যা তারা 
সাধারণ ব্যবহারিক ভাষায় জনসমাজে বলতে লজ্জা পেত। ভাষায় অপ্রকট অবরুদ্ধ ভাব 
সঙ্গীতকে আশ্রয় ক'রে অন্তরে উদ্বেল হয়। 

আমাদের প্রবৃত্তিগত উন্মাদনার প্রকাশই যে কেবল শিল্পে ঘটে তা নয়। দৈনন্দিন জীবনের 
স্থল দাবী নিরম্তর মেটাতে গিয়ে আমরা অনুভূতি লোকের সূম্ম্ব তারতম্য লক্ষ্য করি না। মনের 
জগতে বহু সু্ষ্মতর অনুভব প্রক্রিয়াকে অগ্রাহ্য করি। এই সব সুম্ক্ব চিন্তা ও অনুস্ূতির কথা 
আবার আমাদের ভাষায় প্রকাশ করাও যায় না। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার স্থুলপরিবেশে 
এইসব সৃন্্প অনুভূতি ও চিন্তার স্থানও হয় না, তাই এরা শিল্পের জগতে আপনার স্থান করে 
নেয়। তাই দরষ্টার দৃষ্টিতে মনে হয় যে শিল্পে জীবন থেকে একান্ত পলায়নটুকুই বুঝি বড়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে আধকাংশ ক্ষেত্রে শিল্প জীবনকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে সাহায্য 
করে! শিল্প জীবনকে করে উজ্জীবিত। 

প্রথমেই উজ্জীবনের কথা বলি। প্রাণিবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানুষের 
পঞ্চেন্দ্িয় হল তার পরিবেশের অবদান। এই পারিপার্থিক অনন্ত পরিবর্তনশীল ও ধিপদসন্কুল। 
কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রাণীর প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই তত্বটুকুই পরিস্ফুট 
হয়ে ওঠে যে নিয়ত পরিবর্তনশীল পারিপার্ষথিক জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে ধীরে 
ধীরে তার ইন্দ্রিয়গুলি পরিস্ফুত হয়েছে, সক্রিয় হয়েছে বিপদসন্কুল পরিবেশের তাড়নায়। 
আলোর সংবেদনশীল রঞ্জিত নেত্রবিন্দুই ক্রমে নেত্রযুগলেব সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই 
ইন্দ্রিয়টির সাহায্যে কত জন্তু জানোয়ারের দৃরাশ্রিত বিপদকে এড়িয়ে গেছে, আবার লোভনীয় 
বস্তুলাভ, অভিপ্রেত লক্ষা সিদ্ধির সহায়তা করেছে প্রাণীর এই নেত্রদ্বয়। তেমনি ধারা প্রাণীর 
কাজকর্মও বু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার বর্তমান রূপ্টুকু পেয়েছে। আদিতে জন্তু 
জানোয়ারেরা যে যন্ত্রটির সাহায্যে শুধুমাত্র বিপদের সংকেত ও লোভপীয় বসুর আমন্ত্রণ্টুকু 
বুঝতে পারত কালক্রমে তা-ই শ্রবণেন্দ্রিয়ের জটিলরূপ পরিগ্রহ করেছে। পশুর আদিম স্থুল 
ঘ্বাণশক্তি আদিতে শুধুমাত্র বিপদের কথা, খাদ্যের গোপন অবস্থিতি, লোভনীয় বস্ভর 
ইশারাটুকুই বহন করত । স্বাদ কেবলমাত্র বিষাক্ত ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের মধ্যে প্রভেদটুকু করতে 
পারত। স্পর্শও প্রাণিজগতের ইতিহাসের আদিতে কেবলমাত্র আত্মরক্ষা ও প্রজননের 
পরিপ্রক্ষিতে ব্যবহাত হয়েছে? অতএব একথা বলা চলে সৃষ্টির আঙিতে প্রাণীদের ইন্দ্রিয়নিচয় 
ব্যবহারগত জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল। নন্দনতাত্বিক কোন মূল্যবোধের প্রেরণায় 
এদের সৃষ্টি হয়নি। দৈনন্দিন জীবনে এদের প্রয়োজন ব্যবহারগত ; এক ধরনের সৃষ্টিহীনতা 


৩৬৮ নন্দনতত্তব 


স্বভাবতই আমাদের সকলকেই গ্রাস করেছে ; এই অজ্ঞতা হল প্রবৃত্তিজাত ; আমাদের আশ 
স্থল প্রয়োজনটুকু মেটানো ছাড়া অন্য কোন দিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না। 
আপনার বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে পারি। আমাদের বুদ্ধি 
ইন্ড্রিয়বাহী আবেদনে সাড়া দেবে। স্টিফেন ক্রেন এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলেছেন। 
বাত্যাবিক্ষুদ্ধ উত্তাল সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে তিনটি লোক একটি ছোট নৌকায় ভেসে যাচ্ছে। 
তারা উপরের উন্মুক্ত দিগন্তবিস্তৃত আকাশের রঙটুকুও দেখবার অবকাশ পায় নি, তা দেখার 
প্রবৃত্তি বা আগ্রহও তাদের ছিল না । আত্মরক্ষার তাগিদে তারা শুধু সম্ভাব্য ত্রাণকর্তাকেই খুঁজেছে। 

শিল্পরস আস্বাদনের সময়ে আমরা আমাদের অনুভূতিকে তীব্রভর ক'রে তুলি সাময়িকভাবে 
আমাদের ইন্ড্রিয়গত সংবেদনকে নিরুদ্ধ করে দিয়ে । আমরা পটে আঁকা ছবি দেখে, বেহালার 
মধুর তালে বা সুরেলা কণ্ঠে গান শুনে আনন্দরসে ডুবে যাই। দর্শন এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের মত 
পঞ্চেন্ট্িয়ের স্পর্শপ্রমুখ অনা তিনটি ইন্দ্রিয় নন্দনতাত্বিক রস আস্বাদনে আমাদের সাহায্য করে 
না ; প্রাণধারণের ব্যাপারে তাদের উপযোগিতা সমধিক। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে চক্ষু 
এবং কণেক্দ্িয়ের জগতেই শিল্পকলার রস-আবেদনটুকু মূলতঃ সীমাবদ্ধ । ব্যবহারিক প্রয়োজনে 
আমরা বহুতর রঙকে সব সময় উপেক্ষা করি, কিন্তু চিত্রীর কাছে সেই রঙের আবেদনটাই 
সবচেয়ে বড়, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ । ব্যবহারিক জীবনে এবং ভাবের আদান-প্রদানে সঙ্গীতের 
স্বরসঙ্গতি ও ছন্দোলয় না হয় ব্যবহারযোগ্য, না হয় মুল্যবান । গায়ক এবং গীতি-বসিকের কাছে 
কিন্ত তা বহুমূল্য সামগ্রী, বহু সার্ধনার ধন। সেখানে ইন্দ্রিয়গত সংবেদন আর শুধুমাত্র কাজ 
করার নির্দেশটুকু দেয় না; সেই সংবেদন তখন অনন্ত আনন্দ-রস আস্বাদনের সহায় হয়। 

এইভাবে বিচার করলে বলা চলে যে শিল্পের প্রত্যন্ত আবেদন, শিল্পের মৌলভিত্তি হল 
সংবেদনগত। বস্তুর বহিরঙ্গ বূপটুকু শিল্গে উজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হয়, তা হয় পরম সন্ভোষের 
আকর। শিল্পীর আকা স্থিরচিত্রে স্থাবর বস্তুর বূপটুকু ফোটে তার অস্কনশক্তির প্রসাদণ্ডণে, 
ছবিতে আঁকা ফলের ক্ষেত্রে নীলচে, সবুজ ও বেগুনির বর্ণবাহারই আমাদের আকর্ষণের প্রকৃত 
উৎস। আমরা ইন্দ্রিয় সংবেদনের আহানে সাড়া দিই। যে সব শীতিবাগীশেরা উন্নাসিক হয়ে 
করেছেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছকে বাধা মানুষ আপনার দৃষ্টিশক্তির সজীবতাটকু, 
তীক্ষতাটুকু ধীরে ধীরে হারিষে ফেলে ; সেই হারানো সম্পদ আবার ফিরে আসে ছবির রঙ 
দেখতে দেখতে। গান শুনতে শুনতে কানও তার লুপ্ত শ্রবণশক্তির তীক্ষতাটুকু ফিরে পায়। 
ছবিতে যে রঙ, যে রূপ শিল্পী অনুস্যত করে দিয়েছে, গানে যে সুববাহার ঝলমল করছে, তা 
কেবল রসিকজনের চোখ দেখে নেয়, কান নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করে। তারা শিল্প-সম্ভতাবনাকে 
দেখে না। শিল্পকারকে প্রত্যক্ষ করে মাত্র। 

আমাদের সংবেদনকে শুধুমাত্র তীব্রতর ও তীক্ষতর করাই শিল্পের কাজ নয়। তার কাজ 
আরও ব্যাপক । আমাদের জীবনের দৈনন্দিনতায় আমরা অনুরূপ পরিবেশের একই রকম 
অভিজ্ঞতা লাভ করি. আমাদের অনুভূতির প্রতিক্রিয়া একই রকম হয়ে থাকে । এই পুনরাবৃত্তি 
আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তিকে নিশ্রভ করে দেয়, আমাদের অনুভূতিকে ম্লান করে তোলে। 
উপন্যাস এবং নাটকের সুকৌশল শৃদ্ধলার মধ্যে আমাদের অনুভূতিগুলো আবার জেগে ওঠে। 
এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে হওয়া অস্থাতাবিক নয় যে জীবনের রূপ, ভাব বাস্তবতা, জীবন-মৃত্যুর 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৩৬৯ 


সংঘাত, প্রেমের অভিঘাত যে সংকট আনে তা যে কোন শিল্পের আবেদনের চেয়ে অনেক 
বেশী তীল্ষ্ম, অনেক বেশী তীব্র । এ কথা সত কিন্তু জীবনে এই ধরনের সংকটও সব সময়ে 
আসে না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে যে ধরনের অনুভূতির দেখা পাই তা 
শীর্ণ এবং বৈচিত্র্যবর্জিত। অতি পরিচিত মানব অভিজ্ঞতায় যে ধরনের অনুভূতির প্রাধান্য দেখা 
যায় তার চেয়ে গভীরতর, স্পষ্টতর ব্যঞ্জনা হ্যামলেটের মত ট্রাজেডির সংঘাতে অথবা আনা 
কারেনিনা শ্রমুখ উপন্যাসের রসঘন কাহিনীতে অন্তরশারী। অধিকাংশ মানুষ সম্বন্ধেই এ কথা 
বলা চলে যে তাদের আদিম অনুভূতি কোন্শুলো, তাদের প্রকৃতিই বা কী এ সম্বন্ধে জীবনের 
অভিজ্ঞতা থেকে তারা যা শেখে, তার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞান লাভ করে সাহিতা থেকে! 
আকারগত বিচারজ্ঞানের কাছে যে সব ভাব-অনুভাব ক্ষীণ এবং প্রাণহীন, তাকেই যখন কাবা 
অথবা নাটকের উপজ্ীব্য হিসেবে দেখি, তখন তা অত্যন্ত প্রাণবন্ত বলে মনে হয়, অন্তরঙ্গতায় 
তা রভীন হয়ে ওঠে। শেলীর রাজনৈতিক কবিতা পড়ে ফারা অগ্সিশিখাব মত উদ্দীপ্ত হয়ে 
ওঠেন তারাই হয়ত গডউইনেব ৮9০৭1 04৯০৮ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। 
আবিস্ততল কথিত বন্ধুত্ব বন্ধনের সৃত্রাবলী যাঁরা নিস্পৃহভাবে পড়েন তাবাই হয়তো প্রাতোব 
সখ্যতা সম্পর্কিত পবম বমণীয় কথোপকথনগুলি পড়তে পডতে অনুভূতির আবেগে 
হন উদ্দীপ্ত । 

উপরে আমবা চারুকলাব দ্বিতীয় যে কাজটির কথা বলেছি তা হল আমাদের পরিশীলিত 
অভিজ্ঞতাকে চারুকলা আবো অনেক পবিষ্কার কবে সুন্দর ক'বে আমাদেব সামনে উপস্থিত 
করে! এ কথা ইন্দ্রিয়গত পর্যায়ে যেমন সত্য তেমনি সৃত্য চিন্তা ও মননেব জগাতিও । আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাকে গতানুগতিক ছাচে ঢালাই করে দেয় একদিক থেকে আমাদেব 
আবেগ-উত্তেজনা আব অন্যদিক থেকে আর্দ্র পবিবেশের গুরুভার। বনু বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
স্বরূপ্পে যে কী ছিল তা আমরা ভূলে যাই। টুকরো টুকরো রূপ আব রঙে গড়া হল আমাদের 
এই অভিজ্ঞতা. ক্ষণিক মুহুর্ত জুড়ে এর ব্যাপ্তি তার পরেই ঘটনাপ্রবাহে হয় এব আত্মবিস্রন। 
আমাদের ইন্ড্রিয়নিচয়, আমাদের প্রবৃত্তি, আমাদের চেনা জগত এই অনির্দিষ্ট অভিজ্ঞতাকে রূপ 
দেয়। যদি কোন পূর্বনিদিষ্ট কাঠামোর মধ্যে অভিজ্ঞতাকে গ্রহণের বীতি না খাকভ তা হলে 
জীবন-ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ত। আমাদের দেখা অস্পষ্ট রূপ ক্রমে ক্রমে সুন্দব নিসর্গ দৃশ্যে 
পবিণত হয়। আমাদের মনে যেসব ছাপ পড়ে তাদের মধ্যে আমরা কিছু না কিছু সংগতি এবং 
রূপের আভাস সকল সময়ই খুঁজে পাই । আমাদের স্বভাব এবং আমাদেৰ প্রবৃক্তিব পথ বেযেই 
জীবনধারা প্রবাহিত হয়। আমাদের আচরণের শত অসংগতির মধ্যেও এক ধবনেব সংগতি 
থেকে যায়। এমন কী নিদ্রাচ্ছন্গ অবস্থা বা অর্ধ-অচেতন অবস্থায়ও নিরঙ্কুশ বিশৃঙ্খলা সম্ভব নয়। 

শিল্পকর্মে আমাদের সংবেদনগুলি একটি বিশেষ ধরনের, একটি বিশেষ পরিকল্পনাব মধ্য 
দিয়ে গভীরতর এবং সম্বদ্ধতর ব্যঞ্জনায সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আমাদেব আবেগ গুলিকে 
দৃঢ়তর পারস্পর্যে ও বৃহত্তর বিস্তৃতিতে বিধৃত করে। ব্যবহারিক জীবনে সাধারণত এটি করা 
সম্ভব নয়। আমাদের সব সুখকর দিবাস্বপ্ন, সব কল্পনার আকাশে পাখা মেলা, এ সবই শিল্পের 
মাধ্যমে. নিয়ন্ত্বত হয়, পায় একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য পারম্পর্যেব মধ্যে বিকশিত রূ'প। 

উদাহরণের সহযোগে বোঝানোর চেষ্টা করি। যারা স্থিব চিত্র আঁকেন না এমন অনেক 
চিত্রকরই ফলের ঝুড়িতে ফল সাজান দেখেছেন বহুবার । কিন্তু ভাকে কেন্দ্র করে আমাদের 
টুকরো টুকরো অসংলগ্ন সংবেদনগুলিকে যুক্ত কবে একটি সুসপ্বন্ধ সংযত সুন্দর ছবি এঁকে 


শন্দনতত্ব-২৩ 


৩৭০ লন্দন তত 


ফেলা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। সে কাজটুকু কেবল পারেন সিজান বা ভারমিতাবের মত 
শিল্পীরা। প্রায় সকলেই আমরা অন্ধ অহংকারের প্রমন্ততা অনুভব করেছি কখন কখন, প্রেম- 
ভালবাসা আমাদের মধ্যে যে আধকারের প্রবৃত্িটুকু জাগায় তার অভিজ্ঞতাও আমাদের আছে। 
এই অহংকারের অন্ধ প্রমত্ততার বিষময় ফলটুকু পরিস্কার করে দেখানোর জন্য সোফোর্রিসের 
মত প্রতিভাধরের "ঈডিপাস” নাটক লেখার প্রয়োজন হয়। আর প্রেমজাত অধিকারবোধের 
বিয়োগান্ত পরিণতিটুকু বোঝানোর জন্য সেক্ষপীয়রের মত অসীম প্রতিভাধর নাট্যকারকে 
“ওথেলো” নাটক রচনা করতে হয়। জীবনে কখন না কখন মূঢ় অতি সাধারণ মানুষও জীবনের 
পরম বেদনাদায়ক নিস্ফলতা নিয়ে চিন্তা করেন, কখন বা প্রকৃতির সুন্দর শুভ্র, কল্যাণময় 
রূপটুকুর কথাও ভাবেন। কিন্তু সংগতিপূর্ণ চিন্তাসৃত্রে এই সব ভাবনা চিন্তাকে তারা দুঢপিনদ্ধ 
রূপ দেন না। কিস্তু লুক্রেলাটিয়সের মত কবি এই সব অনতিনির্দিষ্ট বিচ্ছিন্ন ভাবনা চিন্তাকে 
আুসমন্বিত অস্ত্দষ্টির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দান্তে আবার অপূর্ব এশর্যময় জীবন ও 
অদৃষ্টের বৃহৎ পটভূমিতে এই সব বিচ্ছিন্ন মননকর্মকে নির্দিষ্ট শিল্পরূপ দিয়েছেন । নানাবর্ণেব 
বহু বিচিত্র সংবেদন লহরী এইভাবে ধরা পড়ে রূপকন্গের অতিনির্দিষ্টতায়। যে ভাব অস্পষ্ট, 
অনুক্ত ছিল তা কাব্যের, নাটকের অথবা উপন্যাসের উপজীব্য হ'য়ে নির্দিষ্ট রূপ পায়। যে 
স্বপ্নের মেঘ মনের আকাশে ভেসে বেডায় তাকেই সঙ্গীতে অথবা সাহিত্যের মধ্যে এনে শিল্পী 
দেন রূপ-অমরত্বের মহিমা। 

তা হলে বলা যায় যে এক অর্থে শিল্প হল বস্তুর ভাবকপ : বাস্তববাদী শিল্প বা রিয়ালিস্ট্কি 
আর্ট সম্বন্ধেও একথা সত্যি। কেন না জীবনের কোন অভিজ্জ্রতাব মধ্যেই শিল্পকর্মে অনুস্যত 
কায়েম শঙ্খলাটুকু, তাৰ পরিকল্সনাটুকু, তার সুসমধিত রূপটুকু আমরা পাই না। প্রকৃতির 
বিরাট সাজঘরে ক্ষণিকেব দেখা ছকটি কখনই শিল্পীর আকা ছবির চিরায়তা লাভ করে না। 
জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতার আকস্মিকতা কখনই নাটকের সুপরিকল্পিত সুসন্নিবিষ্ট ঘটনার 
মর্যাদাটুকু পায় না। বস্তুর আদর্শায়িত ভাবরূপই হল শিল্প এবং এই শিল্প প্রকৃতির সামনে একা 
মুকুর তুলে ধরে রাখে-- এ সেই মুকুর যার মধ্যে বস্তুর রূপটুকু অনেক পরিস্কার ও 
পরিচ্ছন্নভাবে প্রতিফলিত হয়। সুকক্গিত কৌশলের সহায়তায় শিল্পী প্রকৃতিব অন্তরশায়ী 
এশ্বর্যট্ুকু আমাদেব দেখান, জীবনের অন্তর ভাবটুকুর অনুভব সম্ভব করেন। মননকর্মের নিগুঢ 
সৃত্রটিকে আমাদের চিন্তায় বিধৃত হতে দেন। 

জীবনের অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায় ফিরে আসি। মনস্তাত্বিক ও তর্কশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতেরা বলে 
থাকেন যে সংবেদনের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে অবধারণ ও অনুমান। আমরা বাঁধাকপি অথবা 
রাজামশাই এদের কাউকেই দেখি না। যে অস্পষ্ট অনিদিষ্টি সংবেদন্টুকু পাই তার ব্যাখ্যা 
আমরা করে থাকি। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের স্বভাব এরাও একধরনের শিল্পী। বাইরের 
জগতের বস্তৃগুলিকে শুধুমাত্র “নংবেদন' ভাবার পথে এরাই পরিপন্থী ; এরা বস্তুকে রূপ দেয়, 
অর্থ দেয়। আমাদের বৃদ্ধি যে রীতিতে সংবেদন লহরীকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়, শিল্প জোর দেয় 
সেই রীতিটুকুর উপরেই। শিল্পীর ক্যান্ভাসের উপর ছড়িয়ে দেওয়া টুকরো টুকরো রঙের 
পৌঁচ একটি নির্দিষ্ট পৰিকল্পনা অনুসারে ছবির মধ্যে বিধৃত হয়, তা হয়ত মুখের ছবি। সে মুখ 
হয়ত কোন নিবিড় অনুভূতিজাত ব্যর্থতায় করুণ। উপন্যানে যে কথাগুলি বলা হচ্ছে তা কোন 
একটা অভিজ্ঞতার কথা, কোন একটি মানুষের জীবন কাহিনী অথবা নিয়তি নির্দিষ্ট 
পরিণতির ফলক্তি। 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৩৭১ 


এই সব চারুকলাই জীবনের ব্যাখ্যা করে, কেউ বা বেশী, কেউ বা কম। চিত্রীর সুশঙ্ধল 
কল্সনাশক্তির কাছে যে অর্থে এ ফলের ঝুড়িটা আবির্ভূত হয় ঠিক সেই অর্থুকুই ছবিতে ফুটে 
ওঠে। শিল্পী সংবেদনগুলির অর্থ বলে দেয় তার শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। হাজার হাজার মানুষের 
অস্পষ্ট অনুভূতির ব্যাখ্যা এবং এইভাবে তাদের আবেগনিরুদ্ধমনের ভার লাঘব করা শিল্পের 
অন্যতম কর্ম । 1727116% 07/27 2714 1৮62০৫ প্রমুখ উৎকৃষ্ট সাহিত্যকর্মে আমরা এই ধরনের 
ব্যাখ্যা পাই। সমগ্র মানবসমাজের অস্তিত্বটুকুর গৃঢার্থ মানুষের প্রকৃতি, তার প্রগতি এবং ভাগ্য, 
এ সবের ব্যাখ্যা আমরা 1)৮24 0০৮55% বা গ্যয়টের £০4%-এর মধ্যে পাই। ম্যাথু আনন্তি 
যখন কাব্যকে জীবনের সমালোচনা রূপে ব্যাখ্যা করলেন তখন সেই ব্যাখ্যা সমগ্র শিল্পজগত 
সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারত । কেননা “সমালোচনা” বলতে আমরা জীবনের যে কোন খণ্ডাংশ 
সম্বন্ধে যথাযথ মুল্যায়ন অথবা তার ব্যাখ্যাটুকু বুঝি ; অবশ্য সাহিত্যে জীবনের বিশদ ব্যাখ্যা 
থাকে। £০৫1) অথবা 1/101,0197810-র “গড়া মুর্তি 8০০0)0৬517 অথবা [৩955৮ সৃষ্ট 
সঙ্গীত তার সামশ্রিক মৌল ধর্মে, তাদের যতি, তাদের গতি, তাদের প্রকৃতিগত আপন আপন 
মাধুর্যে মানব অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা করে । 13০601,০৬7)-এর 5110) 5%1001079-তে আমরা 
শুধুমাত্র কতকগুলি শব্দেব সমষ্টিকে পাই না, তদতিরিক্ত কিছু হ'ল সেই সঙ্গীতের প্রাণ। একটি 
মহৎ শিক্ষী প্রাণ জগতকে এই সঙ্গীতের মাধ্যমে ব্যাখ্যাও করেছেন। শিল্পী [০17715:91701-এর 
আঁকা 01 [৪1৮।০-এর ছবিতে অথবা 71 015০০-র আঁকা ছবিতে আমরা খালি চোখে যা 
দেখতে পাই, তদতিরিক্ত কোন নিগুঢ় অর্থ এদের সঙ্গে নিত্য যুক্ত হয়ে থাকে। এইসব 
শিল্পকর্মের ফাঁবা জনক তারা তীদের জীবন-ধারণাকে, জীবনের নিহিতার্থটুকুকে আপন 
শিল্পকর্মে অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়েছেন। তীরা শুধুমাত্র চোখ দিয়ে দেখেননি বা কান দিয়ে 
শোনেননি। এই সব শিল্পের ভাষা জীবনের গভীরতর অর্থটুকু বহন করে এনেছে রসিক 
মানুষের কাছে। 

অভিজ্ঞতাকে উজ্জীবিত করে তোলা, তাকে উজ্জ্বল করে তোলা এবং তাকে বিশদভাবে 
ব্যাখ্যা করা-__ এই তিনটি হল শিল্পের কাজ । বিভিন্ন চারুশিল্স বিভিন্ন পর্যায়ে এই ত্রিবিধ কর্ম 
করে থাকে : অনেকের কাছে শিল্প শুধুমাত্র স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে ও তদ্জাত আনন্দই 
হল শিল্সানন্দ। আবার অনেকের চোখে শিল্প হল সেই ভাষা, যে ভাষার মাধ্যমে মানুষের 
আত্মা জীবনের গুঢ়ার্থটুকু উপলব্ধি করে। আবার অনেকের মতে মানব অভিজ্ঞতার সামগ্রিক 
মহৎ রূপটুকু শিল্পের মাধ্যমেই বাহিত হয়। সেই বাহন আমাদের ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করে, 
আবেগকে প্রাণবান করে! যে শিল্প খণ্ডশিল্প তা জীবনেব লক্ষ্যকে নির্দেশ করে ; মানুষের সকল 
অভিজ্ঞতাই সেই লক্ষ্যাভিমুখী, বাইরের রূঢ় বাস্তবলোক ও ভেতরের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত আবেগের 
জগতের মতই সেই লক্ষ্যানুসারী । শিল্গের ক্ষেত্রে শিল্পীর শিক্পপ্রকরণ যেমন আনন্দ দেয় ঠিক 
তেমনি রসস্রাবী হল পূর্ণাঙ্গ শিল্প কর্মটুকু। শিল্প কখন কখন আমাদের যে আনন্দের আস্বাদন 
দেয়, সেই আনন্দের স্বাদ মেলে প্লাতোদৃষ্ট দার্শনিকের আদর্শলোকের কক্সনায়। একটি 
সিম্ফনির সুর-সংগতিতে ট্রাজেডির বিয়োগান্তত্রম পরিণতিতে, কাব্যের ইন্দ্িয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য 
প্রবাহে আমরা একটা সুশৃঙ্খল সুসন্বন্ধ জগতের পূর্বাভাস পাই। শিল্প মানুষের বুদ্ধিজাত, 
মানুষের বৃদ্ধির নামান্তরই হল শিল্পকর্ম । যে সমাজে শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত, সেই সমাজে মানুষের 
বৃদ্ধি তার সকল প্রয়াসকে প্রভাবিত করে, নিয়ন্ত্রিত করে তার সকল প্রচেষ্টাকে । সুন্দর শিল্পকর্মে 
এই বুদ্ধিই সক্রিয় আবার শিল্পানন্দ আস্বাদনেও এই বুদ্ধিই ক্রিয়াশীল। 


শিল্প ও সভ্যতা 


অনেক দিন আগে আরস্তিতল বলেছিলেন যে, শিল্পের যথার্থ অনুধাবন করা সহজ হবে 
যদি আমরা শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির তুলনামূলক আলোচনা করি। মানুষ আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির 
জন্য শিল্পের মাধ্যমে বৃদ্ধির সহায়তায় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে । মানুষের পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা তার 
বুদ্ধির পরিপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গেই আসবে। এই সভ্যতার পূর্ণাঙ্গতার মধ্যে সভ্যতম মানুষ জীবন 
এবং শিল্পকে সার্থক করে তুলনে। সভ্যতার পথে অনগ্রসর হওয়ার অর্থ হল মানুষ তার দুর্বল 
ও অসংস্কৃত স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি । এখনো তারা মানুষের কর্মকে ও জীবনধারাকে 
নিয়ন্ত্রিত করেছে । আমাদের রাষ্ট্রপরিচালনা শীতি, আমাদের সমাজনীতির রূপ আজ বড়ই 
অসংস্কত ও আদিম। কুসংস্কার, ভ্রাস্ত অনুমান, স্বার্থ বুদ্ধি এবং অহেতুক ভয় এরাই সমাজ 
জীবনে বুদ্ধির স্থানটুকু অধিকার করে বসেছে। 

আমরা জানি মানুষের ইতিহাসের প্রত্যুষ থেকেই তার বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে তার পশুপ্রবৃত্তির 
উত্তেজনাটুকুকে প্রশমিত করতে লাগল । শুরু হল বুদ্ধির সাহায্যে পুনর্গঠন ও সংস্কারের কাজ। 
শিল্প প্রকৃতির গতিকে নিয়ন্ত্রিত করল, তার স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করল। মানুষ তার 
পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ কর্মে আত্মনিয়োগ করল তখন. যখন সে কাঠ কুঠুরি ভাঙ্গতৈ লাগল বন 
থেকে, আগুন জ্বালাল, পশুপালন শুরু করল, মাঠে বীজবপণ করল, কুঁড়েঘর বানাল, গুহা 
খনন করল পবম আয়াসে। মানুষের রূুজি রোজগারের জন্য, তার আশ্রয় তৈরী করার জন্য 
যে জীবন-শিল্পের একান্ত প্রযোজন, সেই শিল্পের উদাহরণ আমরা উপরিকথিত কাজগুলির 
মধ্যে পাই। ব্যাপক অর্থে যে সমবেত সঙ্গীত তার দেখা আমরা প্রেক্ষাগৃহে অথবা জাদৃঘরে 
পাই না; তার দেখা পাই শস্যক্ষেত্রে, গোচারণভূমিতে এবং কৃষিক্ষেত্রে। বিপদসঙ্কুল অনিশ্চয় 
পরিবেশের মধ্যে প্রথম মানুষ নিরাপদ জীবন-ধারণের প্রণালীটুক আয়ত্ত করেছিল। সৌন্দর্য 
সৃষ্টি করা বা সুন্দর করে সাজিয় গুছিয়ে জীবন-যাপন কবার অনেক আগে এটা তাকে শিখতে 
হয়েছিল। কিন্তু আদিম জীবন সম্বন্ধে যে সব নৃতত্ববিদ বহুদিন যাবৎ গবেষণা করেছেন তাদের 
মত হল এই যে প্রয়োজনীয় যো সুন্দরের আগে এসেছে ব'লে বলা হয়) অথবা সার বস্তু 
সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ যে অলংকরণের পুর্বে জঞ্ নিয়েছে এমন কখা জোর করে বলা যায় 
না। করণীয় কর্তব্য সমাধা করতে করতে মানুষের অসীম কল্পনা তার অবকাশকে সুষমায় ভরে 
তুলেছে * এটুকু হল অপ্র. জনের প্রয়োজন জাত। শিল্প বুদ্ধির তাগিদে পাত্র, ঝুড়ি প্রমুখ 
নিতাব্যবহার্য জিনিষের মধ্যে নানান রূপের আমদানি করা হল। আদিম মানুষ শুধু গুহা নির্মাণই 
করল না, সে গুহাগাত্রে নানান ধরনের ছবিও আঁকল। রঙের রেখাব গোহে মুগ্ধ হয়ে কারিগর 
মানুষ রূপ নিয়ে খেলতে বসল। আদিম মানুষের তৈরি বেতেন ঝুড়ি, মাটিব হাড়ি কুঁড়ি এই 
সব হাতের কাক দেখলে শিল্পী আর কারিগরে বিশেষ ভেদ করা যাবে না। 

ইতিহাসের বিচারে চারুশিল্প না কাকশিল্প, কে কাব পূর্বে এসেছিল. না উভয়ের অভ্যুদয় 
একই সঙ্গে ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও চারুশিক্পকে সঙ্গতভাবেই কারুশিল্প থেকে 
পৃথক করা হয়ে থাকে । সমকালীন সত্যসমাজে এমন কতকগুলি শিল্প বয়েছে যেগুলির 
কার্ককুশলতা ও প্রায়োজনিক লক্ষসিদ্ধির শ্রতি আগ্রহ অতিমাত্রায় প্রকট। শিল্প-উত্পাদনের 
যান্ত্রিক ব্াবস্থাব মধ্যে উৎপাদন প্রাচুর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বলে চারুকলা সেই 
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উপাদনের জগতে প্রতিষ্ঠা পায় না। যে উৎপাদন এই ধরনের কারুশিল্প থেকে জাত হয় তার 
লক্ষ্য থাকে প্রয়োজনের দিকে, সৌন্দর্যের প্রতি তা সাধারণত বিমুখ হয়। ঘান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে 
শিল্প চালিত হয় তা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক, আমাদের অভাব মোচনের অনুকূল । 
তা আমাদের বস্ত্রসমস্যার ও গৃহসমস্যার সমাধানে সাহায্য করে + দ্রুত চলাচলের জন্য যন্ত্রযান, 
নদী পার হবার সেতু, সমুদ্র পারাপারের জন্য জাহাজ এ সবই এই যন্ত্র আশ্রিত শিল্প থেকে 
পাই। সম্ভব হলে আমরা এগুলিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলি। 

যে সভ্যতায় মানুষের চিন্তাশক্তির সক্রিয় হবার ব্যাপক অবকাশ, সেখানে বাসগৃহকে 
সুষমামণ্তিত করে গড়ে তোলা হয়, অবশ্) বৌদ্রতাপ, ঝড়জল থেকে স্বানুষকে পুরোপুরি রক্ষা 
করার ব্যবস্থাটুক রেখেই । এ দুটি গুণ একই সঙ্গে বিরাজ করত। তেমনি ধারা পরিধেয় বস্তু 
একদিকে ঠাগুার হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করত আবার তাকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলত, 
জাহাজগুলো নীল আকাশের বুকে তীবের মত সুন্দর দেখাত আবার তা বন্দরে বন্দরে 
জলপথে যাত্রাব ব্যাপারেও আমাদের একান্ত আশ্রয়স্থল ছিল। আমাদের জীবনের অর্থনৈতিক 
বিশৃঙ্খলার মধ্যে হাজারো কারণ লুকিয়ে রয়েছে যার জন্য আমাদের বাসগৃহগ্ডালি সৌন্দর্যের 
আকর হয়ে ওঠেনি ; তার জন্য অনেক নদীতেই সেতু বাধা হয় নি। উৎপাদন প্রাচুযই যেখানে 
আমাদের লক্ষ্য সেখানে এমনটি ঘটে ; দ্বিতীয়তঃ একঘেয়ে যাস্কিক উৎপাদন পদ্ধতির জন্যও 
এটা ঘটতে পারে। তৃতীয়তঃ যান্ত্রিক শ্রমশিল্প আশ্রযী সভাতায় আমরা সৌন্দর্যের চেয়ে 
প্রয়োজনপ্রি উপরে জোর দিই বলেও এমনটি সম্ভব হয়। উত্তর ইংলগু ও আমেরিকার 
যন্ত্রশিল্প-প্রধান শহরগুলিতে আমরা এই ধরনের সভাতার অক্তিত্ব দেখেছি ; সেখানে সুন্দরের 
সঙ্গে প্রয়াজনের ব্যবধানটা চিরকালই অব্যাহত । 

চাকশিল্পের নমুনা বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি এপগিন মর্মর ফলকে উৎকীর্ণ 
ঘোডসওয়ার, সিসিলীয় সমুদ্রের তীরে রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভাস্বর গ্রীক উপাসনাগৃহ, শেলীর 
কবিতা অথবা শুবার্টের কোয়ার্টেট। এদের সুষমাকে এদের সৌন্দর্যকে অস্বীকার করার 
অবকাশ নেই। এরা দেনন্দিন প্রয়োজন মেটায় না, রুটি সেঁকে দেয় না বটে কিস্তু এরা মনের 
চোখের খিদে মেটায়। এরা ইন্দ্রিয়-বিচারকে ক্রিয়াশীল করে তোলে, কক্সনা সহানুভূতির 
আবগে আবিষ্ট হয়ে ওঠে, মন আনন্দরসে অবগাহন করে। এই সব শিল্পকর্মকে “ভাল" বলা 
হযেছে এরা কোন প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছে বলে নয়, এরা ভাল কেন না এরা 
সৌন্দর্যমগ্ডিত। এদের মুল্য এদের রঙে, এদের রূপে, এদের শব্দসংগতিতে এবং 
এদের ব্যপ্নায়। 

যন্ত্রযুগের ব্যবহাবিক প্রয়োজনের সামশ্রী উত্পাদন প্রণালীর সঙ্গে শিল্প সৃষ্টির আধিক্যের 
প্রভূত পার্থক্য রয়েছে। প্রত্যেকটি শিল্পকর্ম শিল্পীর সৃষ্টি প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। হয়তো 
শিল্পী আপনার নাম জাহির করে না কিন্তু আপন অদ্বিতীয় শিক্গ প্রকৃতিটুকুর ছাপ, তার 
অসামান্য সৃষ্টি গুণের বাঞ্জনাটুকু রেখে যান আপনার শিল্পকর্মে। আর এরই গুণে এক শিল্পীর 
শিল্পকর্ম অন্য এক শিল্পীর শিল্পকর্ম থেকে আপনার স্বাতন্ত্য বজায় রাখে। এরই গুণে চারুশিল্প 
কারুশিল্প থেকে পৃথক বলে স্বীকৃত হয়। 
দেয়; তার ফল তাতক্ষণিক ; কিন্তু শিল্পকলায় আমাদের যে ধরনের অভিলাষ পূর্ণ হয় তা 
সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির। অলিভ পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝখানে শ্রীক স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন 
হিসেবে গিরগেন্টের যে সব উপাসনা গৃহরাজি বিরাজ করছে তার স্থাপত্য-কৌশল ও ভাস্কর্য- 
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সুষমার অনুপম প্রশান্ত আবেদনটুকু রসিকচিন্তে যে আনন্দের সঞ্চার করে তা উপভোগ করতে 
হলে শ্রীক ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকার প্রয়োজন নেই, শ্রীক দেবদেবীকে স্বীকার বা 
অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মোজার্টের সোনাটা শুনে আমার কী ভাল হবে, এ প্রশ্ন 
কেউ করে না। শ্রোতা সঙ্গীতের রসধারাষ স্ান-পান করে স্তবীভূত হয়, ধন্য হয়। 

শ্রমজাতশিল্প (1770551081 48105) সম্বন্ধে এ কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই 
ধরনের শিল্পে তার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশযটুকু যথাযথভাবে পালিত হয়েছে কি না। যেমন, সেতু 
যখন নির্মাণ করা হয় তখন সেই সেতুর কাজ হল নর্দী পারাপারের নিরাপদ পথ করে 
দেওয়া-_ তেমনি জাহাজ তৈরি করা হয় বিদ্ব বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে সমুদ্র পার হবার জন্য, 
কাপড়জামার প্রয়োজন শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য। পৃথ্থিবীতে অবশ্য এমন সময় ছিল 
যখন সুন্দরের সঙ্গে প্রয়োজনের বিভেদটুকু খুব উগ্র হয়ে দেখা দেয়নি। পরবর্তীকালে এর 
আর্কিভাব। আমাদের যুগে এমন ঈঙ্গিতও আমরা পাচ্ছি যে এই স্বীকৃত প্রভেদটুকুও ধীরে ধীরে 
সুপ্ত হতে চলেছে। সারা ইয়োরোপে আমরা অন্ততঃপক্ষে গোটা ছয়েক জাদুঘরের কথা জানি 
যেখানে প্রাচীন শ্রীকদের নিত্যব্যবহার্য চামচ, চিরুণী, পাত্র, আত্মরক্ষাচ্ছদ, ফুলদানি প্রভৃতি 
সযত্বে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই সব জিনিষ নির্মাণ করা হয়েছিল তৎকালীন মানুষের আশু 
প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য । কিস্তু আধুনিক মানুষের চোখে তাদের অলংকরণটুকু, শিল্পকর্মটিকুই 
মূল্যবান, তাদের প্রয়োজনীয়তাটুকু, ব্যবহারিক মুল্যটুকু আধুনিক মানুষের চোখে “এহ বাহ্য?। 
শ্রীকেরা যে সব সামশ্রীকে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্য, নিত্য ব্যবহার করার জন্য নির্মাণ 
করেছিলেন আমরা সেই সব সামণ্রীকে শুধুমাত্র “সুদ্দর' বলে গণ্য করছি। 

রেনেসসী যুগের যে সব প্রসিদ্ধ উপাসনাগৃহ, রাজপ্রাসাদ ও শাসনাধিকরণগৃহ একদিন 
গণ্য করছি। মধ্য যুগে যে সব চার্চ বা উপাসনাগৃহ নির্মিত হয়েছিল তাদের শিল্পমূল্য অনস্বীকার্য 
হলেও উপাসনাগৃহ হিসেবে তাদের ব্যবহারিক মূল্যকেও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার না করে উপায় 
নেই। 097765-এর উ্পাসনাগৃহের রতীন কাচের জানালাব বর্ণ-সমারোহ সেই ধর্মস্থানের 
এশ্বর্যকে বৃদ্ধি করেছে বলে অনেকে মনে করেন ; অপূর্ব স্থাপত্য শিল্পকর্ম লাঞ্কিত তোরণদ্বারে 
কত না কোমল শিল্প-এীশর্যের ব্যঞ্জনা। আধুনিক মানূষের চোখে এই মধ্যযুগীষ শিল্পকলা 
মহিমামগ্ডিত, তার কারণ এই সব শিল্পকর্মের মধ্যে সেই যুগের সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করেছে। 
আজকের ভবঘুরের চোখে যা রমণীয় বলে প্রতিভাত হয়েছে তা একসময়ে মানুষের দৈনন্দিন 
প্রয়োজনটুকু মিটিয়েছিল মাএ্র। আজকের দিনের সংশয়বাদীর চোখে যা শিল্পোতকর্ষের চরম 
নিদর্শন তা-ই একদিন বিশ্বাসপ্রবণ মধ্যযুগীয় মানুষের কাছে ধর্মীয় জীবনের প্রয়োজন 
মেটানোর উপকরণ বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল মাত্র। 

এই ধরনের শিল্প-নিদর্শন দেখে আমাদের এ কথা মনে হয় যে সুস্থ শিল্পের মধ্যে উপায় 
এবং উপেয়, সুন্দর এবং সৌন্দর্য সাধনার কৌশলটুকু একই সঙ্গে বিধৃত হয়ে থাকে। 
স্থাপত্যকলার মত শিল্পকর্মে কখনই বিশুদ্ধ নন্দনতাত্বিক মুল্যটুকু চরম ও পরম মুল্য হিসেবে 
গৃহীত হয় নি। বাসগৃহ নির্মাণ ব্যয়বহুল, তাই শুধুমাত্র অলংকরণ-সমৃদ্ধ স্তূপে বাসগৃহকে 
পরিণত করা যায় না। মানুষের কোন না কোন প্রয়োজনে তাকে লাগানো হয় এবং এই 
প্রয়োজন সে যতট্রকু সিদ্ধ করবে, তার সৌন্দয মূল্য সেই অনুপাতে স্থিরীকৃত হবে। 
উপাসনাগৃহ, বন্দীশালা, বিদ্যামন্দির এ সবেরই আপন আপন রূপ অংশতঃ নিদিষ্ট হয়েছে 
তাদের সামাজিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব 


আধুনিক কালে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায়োজনিকের সঙ্গে সুন্দরের গুভেদ করা হয়ে 
থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে “শিল্পের জন্যই শিল্প” আন্দোলনকে আমরা এই প্রভেদের প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ রূপে গণ্য করতে পারি। শ্রমশিক্পকে কেন্দ্র করে যে সব শিল্পনগরী গড়ে উঠেছিল, 
যে বস্ত্বকেন্দিক চিন্তাধারা জন্ম গ্রহণ করছিল ধীরে ধীরে তা আমাদের জীবন এবং জগৎ 
থেকে অধ্যাত্মমূল্য ও তদ্জাত রঙ এবং এম্বর্যকে নির্বাসন দিচ্ছিল। এর বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদ 
রূপে “শিল্পের জন্যই শিল্প” আন্দোলনের সুত্রপাত। এই আন্দোলনের প্রবক্তারা বললেন যে 
শিল্পের নৈতিক, সামাজিক এবং ব্যবহারগত কোন দাযিত্ব পালনেরই কথা নয়। সঙ্গীতে সুষ্ঠু 
শব্দশ্রয়োগের মাধ্যমে অথবা পরিশীলিত রূপসৃষ্টির মধ্যস্থৃতায় সুখবাদী যে ক্ষণিক আনন্দটুকু 
লাভ করেন সে আনন্দে উদ্দেশ/বিমুখতা অতিপ্রকট। যে জীবনে দাঁয়ত্ব আছে অথচ আনন্দ 
নেই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে সুন্দরের দাযিত্ৃহীন উদ্দেশ্যবিমুখ সাধনার কথা ঘোষিত 
হল। শিল্পরূপ-সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের বিমুক্ত আত্মা তার আপন চিন্তের প্রসন্নতাটুকু খুঁজে পায়। 
যে সভ্যতার আওতায় সে বাস করে সেই বিকৃত সভ্যতা তাকে সেই প্রসন্নতাটুকু দেয় না। 
সে যে বিশ্ব জগতের অধিবাসী, সেই নিরর৫থক জগতের মধ্যেও সেই প্রসন্নতাটুকুর একান্ত 
অভাব। 

এই প্রায়োজনিক এবং শৈল্পসিকের মধ্যে যে প্রভেদ করা হয় তার পরিণতি অনুধাবন করা 
খুব শক্ত নয়। এর ফলে একদিকে ব্যবহারিক সভ্যতা জন্ম নেয। এই সভাতায় থাকে ইন্দ্রিয় 
গ্রাহ্য সৌন্দর্যানুভূতি বা কল্পনাজাত আনন্দের অভাব। এল পি জ্যাকস্‌ কথিত পুরাকাহিনীতে 
স্মোক ওভারের দেশের যে গন্স আছে তদ্রুপ অবস্থার উদ্ভুব হয। অন্যদিকে আবার 
সৌন্দ্যবিলাসীরা ছোট ছোট শিল্পকর্মকে ঘিরে করে নিরন্তর সৌন্দর্যবিলাস এবং তাদের চোখে 
বিশুদ্ধ নন্দনতাত্বক আনন্দের আস্বাদনটুকু তার চারপাশের জীরন ও জগত থেকে একান্তরূপে 
বিচ্ছিন্ন । মহামনীষী তলস্তয় এইসব সৌখীন শিক্পরসিকদের সমালোচনা করেছেন তার প্রখ্যাত 
গ্রন্থ 77/7:2£ 15 4৮/1এর সবটুকু জুড়ে । অর্থবিহীন শব্দের যোজনায় সঙ্গতিহীন সঙ্গীতের সৃষ্টি 
হয়েছে বার বার ; উনবিংশ শতাব্দীতে গতানুগতিক, আপাতঃ-রোমান্টিক সৃ্্নানুভূতি নিয়ে 
শিঙ্গের যে বপৈশ্বর্য সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছিলেন শিল্পীরা তা একটি ক্ষুদ্র শিল্পগোষ্ঠীর 
স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়াস বলে ধরা যেতে পারে; একটি সুস্থ ও স্বস্থ সভ্যতার 
আন্তরিক প্রকাশ হিসেবে তাদের গণ্য করা যায় না। 

সভ্যতার আদি প্রত্যুষকাল থেকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্লীতি পদ্ধতির বিকার হিসেবে শিল্পকে দেখা 
হয়েছে বলেই শিল্প সন্বান্ধে একটা নিন্দাসূচক মনোভাব দেখা গেছে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে । 
নীতিবাগীশের দল শিল্প সম্বন্ধে অত্যন্ত কটু মন্তব্য করেছেন ; মনুষ্য-জীবনের বিশৃঙ্খলা ও 
দুঃখকট্ট নিরাকরণের জন্য যারা সদা সচেষ্ট তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকটা থেকে পলায়ন 
করার নামই হল শিল্প ; তাদের চোখে শিল্পের কাজ হল আমাদের ইন্দ্রিয়পথে চেতনার 
বিক্ষোভ ৃষ্টি করা। দার্শনিকের মধ্যে কবিসুলভ মনন-সাধনার অগ্রচারী মহাদার্শনিক প্লাতো 
নৈতিক আদর্শগত প্রেরণার বশবর্তী হয়ে কবি তথা চিত্রী ও গায়কদের নিন্দা করলেন ছ্যর্থহীন 
ভাষায়! তার মতে, মানুষের চিন্তা এবং কর্মেব সর্বজনস্বীকৃত শৃঙ্খলাটুকুকে বিপর্যস্ত করে দিতে 
পারে এই চারুশিল্প। জীবনের বাস্তব সত্যটুকু থেকে কবির স্বপ্ন মানুষকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে 
পারে। এই সব অভিযোগ নীতিবাগীশদের মুখে আমরা শুনেছি প্লাতো-পরবর্তী যুগ থেকে। 
এঁরা আরো বললেন যে সঙ্গীতের নরম সুর শুনে শুনে মানুষের বীরত্বে, তার যুদ্ধ করবার 
প্রবৃন্তিতে মন্দা পড়তে পারে । ছবিতে অনুকৃতির অভাবিত রূপ দেখে মানুষের মনকে বাস্তব 
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সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারে। সেন্ট অগাস্টিন প্রমুখ অন্যান্য নীতিবাগীশের দল শিল্পের 
ইন্দড্রিয়পরায়ণতার দিকে বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শিল্প মানুষকে 
ইন্দ্রিয়পরায়ণ করে তুলতে পারে । নন্দনতাত্বিকদের মতই নীতিবাগিশের দলও শিক্গের ইন্ড্িয়জ 
আবেদন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ; বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রাপটুকু মানুষের মনোযোগ এবং 
কল্পনাশক্তিকে আকৃষ্ট করে। মানুষ তার পার্থিব পারিপার্ষিকের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। 
বিশ্বজগতের অষ্টার মহিমা মানুষ বিস্মৃত হতে বসে। এ কথা বললেন সেন্ট অগাস্টিন। 
ইন্দ্রিয়গোচরতা ও ইন্দ্রিয়ের বশ হওয়া এ দুটোর মধ্যে খুব একটা বিশেষ পার্থক্য নেই। রং 
এবং রূপের জন্য আমাদের যে মোহ তা থেকে উক্ত মোহের রঙ এবং রূপকে পৃথক করা 
খুব সহজসাধ্য নয়। সুন্দরের আবেদনে যখন মানুষের নিন্সতর সত্তা সাড়া দেয়, তখন মানুষ 
অসঙ্গ অচেতন সৌন্দর্য বস্তৃতে তার আগ্রহটুকু সীমাবদ্ধ করে নাও রাখতে পারে। মহাদার্শনিক 
প্লাতো, মনীষী তলস্তয় এরা আশঙ্কা করেছেন যে ইন্ড্রয় যখন একবার জাগ্রত হয় তখন তা 
মানুষকে অবনতির গভীরে যে কোন মুহূর্তে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারে। মধ্যযুগীয় দর্শন- 
শেপ্ডারা দর্শনকে ধর্মের অনুচারী বলে যেমন গ্রহণ করেছিলেন তেমনি তাদের মতে শিল্পকলা 
শযতানের সহচর ব'লে পবিগণিত হয়েছিল। যে সুন্দরের আবেদন ইন্দ্রিযেব পথে আসে তা 
মানুষের আত্মার সর্বনাশ সাধন করে। 

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব'লে চারুশিল্পের যে নিন্দা করা হয় তার খানিকটা তবু বোধগমা । মআনুষের 
উত্তেজনাপ্রবণ, সন্মোহিত ইন্্রিয়নিচয়ের শক্তি সম্বন্ধে নীতিবাগীশের দল যে স্ত্রতি গেয়েছেন 
তা একান্তই অনিচ্ছা-প্রসৃত। মনঃসমীক্ষা যৌনশক্তির সবত্িক আবেদনের সতাকে সুপ্রতিষ্ঠ 
কপ্রবার অনেক আগেই খ্রিস্পীন নীতিবাগীশেরা অনুভব করেছিলেন কি ভাবে আমাদের 
ইন্জ্িয়সমূহের কাজে যৌন আকাম্ধা আপনাকে প্রচ্ছন্ন কবে রাখে। ইন্দ্রিযচেতনা ধীরে ধীরে 
যৌনচেতনার উজ্জীবন ঘটায়। নন্দনতাত্ত্িক অভিজ্ঞতাব যে সুতীক্ষ উজ্জ্বল কপ আমাদের 
চোখ ধাঁধায় তার অনেকখানিই যৌনজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত । শিল্পে ডায়োনিজীয় রূপে যে 
উন্মাদনা, যে আবেগমুক্তির নিশানা, তার অনেকখানিই যৌন প্রকৃতিগত। 

সুতরাং নীতিবাগীশেরা যে যে কারণে শিল্পের নিন্দা করেন তার অনেকগুলিই সম্তাব) এবং 
যথাথ। কিন্তু তারা এই থেকে যে সব সিদ্ধান্ত করেন তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। ফারা আপন আপন অভিজ্ঞতাব জগতের মণ্যেই লীমাবদ্ধ থাকতে চান এবং তার সকল 
সম্ভাব্যতা এই জীবনেই আস্বাদন করতে চান তাদের কাছে শিল্পের বিরুদ্ধে এই ধরনের 
অভিযোগ অর্থহীন বলে মনে হয়! শিল্পে ইন্দ্রিয়-গোচরতায় তার ইন্দ্রিয়জ আবেদনের বিরুদ্ধে 
এঁদের বক্তবা খুব বেশী জোরদার বলে অনুমিত হয় না। মেসফিল্ভ প্রসঙ্গান্তরে বলেছেন যে 
আমাদের পঞ্ষেক্দ্রিয় আনন্দে উন্মত্ত্র হয়ে ওঠে. এই সত্যটুকু জানি। কী পেয়েছি এবং আমরা 
কী নষ্ট কবেছি তা জানি না। ছবি ও গান আমাদের অনস্তরূপসমুদ্ধ বহুমুখী অভিজ্ঞতার বিভিন্ন 
দিক সম্বন্ধে আমাদিগেব অধিকতর সচেতন করে। এর ফলে আমরা আরো স্জীব ও প্রাণবন্ত 
হয়ে উঠি। যে সভাতা শৃঙ্খল! রয়েছে তাব প্রচেষ্টা যদি হয় আমাদের জীবনকে দীর্ঘায়িত করা, 
তা হলে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে সেই সুশৃঙ্খল সভ্যতাব অন্যতম প্রচেষ্টা হবে জীবনকে 
বিচিত্রতর কবে তোলা, জীবনের কৃক্ষিটুকু প্রাণের গুণৈম্বর্ষযে ভরে দেওয়া । আমাদের ইন্দ্রিয়গত 
চেতনার অপমৃতার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সমগ্র সত্তার মৃত্যুও আসন্ন হয়ে ওঠে। 

আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনা তিমিত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র চেতন জীবনও 
ভিমিত হয়ে পড়ে, আমাদের সমগ্র সত্তা নিস্প্রভ হয়ে আসে । অধ্যাত্ম চেতনার উন্ধার্গ-গমন 
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সেই সব মানুষের মধ্যে সহজে চোখে পড়ে যাঁদের ইন্দ্রিয়-শক্তি তীক্ষ ও সতেজ : যাঁদের 
চোখ রঙ দেখে না, তাদের অধ্যাত্ম-চেতনার উর্ধ্ব-গমনেও বাধা পড়ে। 

তলস্তয়ের লেখায় আমরা পড়েছি যে শিল্প শুধুমাত্র আমাদের ইন্ড্রিয়গত প্রবৃত্তিসমূহের 
কণ্ডুয়ন করে। তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে, জোরদার ভঙ্গীতে, আপোষহীন কণ্ঠে এই অভিযোগ 
জানালেন। কিন্তু শিন্গের বিষয়বস্ত্ব অংশত যৌনজীবনগত হওয়ার জন্য এবং তার আবেদন 
কিছু পরিমাণে যৌনজীবনাশ্রয়ী বলে ভাকে ভয় করার যুক্তিযুক্ত কারণ আছে বলে এ যুগের 
মানুষেরা মনে করে না। আধুনিক কালে মানুষের অন্তদুষ্টি যৌনজিজ্ঞাসাকে সন্দেহের চোখে 
দেখে না। তাকে ভীতির কারণ বলেও গণ্য করে না। অধিকাংশ নীতি সংস্থাব লক্ষা হল 
আমাদের আবেগ. মায়ামমতা ও আমাদেব চিন্তাব বিশুদ্ধিকরণ ; এই বিশুদ্ধিকবণ প্রক্রিয়ার 
শুরু হয় পঞ্চেন্দ্িয়ের পথেই ।' আর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার শুদিটুকূই শিল্পকলার কাছে প্রাথমিক 
কামা বলে এতোদিন পরিগণিত হয়ে এসেছে। 

শিল্পের বিরুছে' এর চেয়ে সুম্ম্রতর আপত্তিও উত্থাপিত হয়েছে। গোঁড়া বিশুদ্ধবার্দীর 
(7811197) দল চিরাচরিত নৈতিক আদর্শের ধুয়ো তুলেছেন ; রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা রাষ্ট্রনীতির 
খাতিরেও বিপদের আশংকা ক'রে আপত্তি জানিয়েছেন । রাষ্ট্রের কর্তারা সমাজ্জে শৃব্ধলা রাখতে 
চান, অন্ততঃপক্ষে কিয় পরিমাণে । শিল্পের অন্যতম ধর্ম হল এই যে শিল্প শিল্পরসিককে তা 
শেখায় জীবন এবং জগতকে সম্পূর্ণ নতুন অভাবিত রূপ-কল্পনার মধা দিয়ে দেখতে । গৌড়া 
বিশুদ্ধবাদীরা এতে আপত্তি জানায় কেন না, এক্ষেত্রে আবেদনটুকু হল ইন্দ্রিয়গত আবেদন। 
রাষ্ট্রকর্তা আপত্তি করেন চারুশিল্পে কল্পনাশক্তির বিস্তার সাধিত হয় ব'লে। কবির কন্মনা এমন 
সব বস্তুব আবিষ্কার করেন যা কখন জলে স্থলে কোথাও কেউ দেখে নি। বস্তজগতে যাদের 
দেখা ওয়া যায তাদের চেয়েও অনেক অনেক সুন্দর এই কবি-কল্পনার জগন্ভ । কবি হলেন 
জন্ম থেকেই বিপ্লববাদী : মহাদার্শনিক প্লাতে। এই মহাসতাটুকুকে সব্প্রথমে উপলৰি 
করেছিলেন । লগুন শহরের বস্তির জীবন অথবা শহরের উপকণ্ঠে শহরতলীর মানুষের জীবনের 
সঙ্গে মহাকবি শেলী-কল্পিত সুশৃঙ্খল সৌন্দর্য মণ্ডিত আলো ঝলমল জীবনপ্রবাহের কী তুলনা 
করা খায়? মহাকবি মিল্টন তীর বিখ্যাত কাব্যকথার প্রাবস্তে বললেন যে তিনি মানুষের প্রতি 
ঈশ্বরের বিচারশীলতার ন্যায়নিষ্ঠাটুকু সকলকে প্রত্যক্ষ করাবেন কিন্তু উপসংহারে তিনি এমন 
সব জটিল প্রশ্নের অবতারণা করলেন যার ফলে আমাদের সহানুভূতি শয়তানের দিকে 
প্রধাবিত হল । শিল্গের আবার প্রচারের একটা দিক আছে ; 17751272775 0০৮/৮%-এর মত 
সদ্গ্রস্থ এমন একটা বেগবান আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারে যা হয়ত একটা পরাধীন জাতিকে 
অধীনতার নাগপাশ থেকে একদিন মুক্ত করে দেবে। কী তাবে কখন যে শিল্পী তার শিল্পকর্মের 
মাধ্যমে একটা জাতির আবেগকে কল্পনার স্পর্শে উদ্দীপ্ত করে তুলবে, তার ভয়ে রাষ্ট্রকর্তা সদা 
সন্ত্রস্ত। কেন না এই উদ্দীপ্ত আবেগই চিরাচরিত অভ্যাসের সুদৃঢ় স্তস্তগুলিকে ধুলিসাৎ করে 
দেয়, শুতবুদ্ধিজাত শৃঙ্খলাবোধ অথবা সুপ্রাচীন সংস্থাগুলির নীতি-শৃঙ্খলকে হঠাৎ শিথিল করে 
তোলে। রাষ্ট্রকর্তা তার আইনের বেড়া ভেঙ্গে যাবে বলে সঙ্গীতমুখর কবিকে, আবেগময় 
নাট্যকারকে বড় ভয় করেন। সভ্যতার ইতিহাসে সমীক্ষকের বারবার আবির্ভাব হয়েছে, সে 
এসেছে নিষেধের দণ্ড তুলে শিল্পীকে শাসন করতে, কেননা শিল্প শুধুমাত্র ইন্ড্রিয়কেন্ত্রিক নয়। 
তা থেকে রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্রবেরও সূচনা হতে পারে। 

শিল্পী যখন শুধুমাত্র আপন গন্ধে বিহুল কম্তরী মৃগ মাত্র নয়, তখন সে তার শিল্পকর্মের 
আত্যন্তিক নৈতিক শত্তিটুকৃকে, তার কল্সনাশক্তির কার্যকারিতাকে অস্বীকার করে না। প্রাতো 


৩৭৮ নন্দন তত্ত্ব 


শিল্পের এই শক্তিটুকৃকে এই কার্যকারিতাটুকুকে স্বীকার করেছিলেন বলে তিনি কেবল সেই 
কাহিনীগুলিই কবিদের বলতে বললেন, সেই গানগুলিই গায়কদের গাইতে বললেন, যা তার 
পরিকল্পিত “শ্রেন্ঠ রাষ্ট্র” স্থাপনের অনুকূল। কৰি শেলী কাজের স্বপক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে 
তার স্বভাবসুলভ আবেগ মুখর ভাষায় বললেন যে কাব্য হল মনুষ্যসমাজের আইন- প্রণেতা, 
যদিও সর্বজনস্বীকৃতির মর্যাদা সে পায় নি। কাব্য মানুষকে বিচলিত করে, তবুও কাব্যে নির্দেশ 
থাকে না, ন্যায়শান্ত্রের পৌর্বাপর্য নেই সেখানে, বুদ্ধিজাত কঠোর শৃঙ্খলাবোধের অভাবও হয়ত 
সে লোকে পরিলক্ষিত হয়। তাকে বূপকথা, অলীক কল্পনা অথবা রূপকের মর্যাদা দেওয়া 
যেতে পার। যে চিত্তে মালিন্য অপগত হয়েছে সেই চিত্তে যে শৃব্ধখলাবদ্ধ জগতের ছবি ফুটে 
ওঠে, তাকে যদি সত্য করে তুলতে হয় তা হলে চারুশিল্প যে সব ছবি যে সব রূপক নিয়ে 
কাজ করে তা দিয়েই মানুষের চিত্তবৃত্তিকে উদ্ধেল করে তুলতে হবে। তাদের কর্মক্তিকে 
নতুন নতুন পথে উৎসারিত করে দিতে হবে। কবিকল্সনা তাদের সেই সব কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে, 
তাদের বিচারশক্তি কখনই যে স্ব কাজ তাদের করতে বলবে না। বিচারশক্তির অনপচয়তার 
প্রত্যন্ত সম্ভাবনায় শিল্পের নির্দেশনা সুস্পষ্ট রূপে নৈতিক শিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই 
আপাতঃ-অসন্তব সম্ভব হয় কেন না শিল্পের মধ্যে শিল্পীর কল্পনা শক্তিটুকু থাকার ফলেই 
শিল্পীর নৈতিক মর্যাদা এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়। 

গৌড়া বিশুদ্ধবাদী শিল্পের নিন্দা করেন কেন না শিল্পের আবেদন হল ইন্দ্রিয়জ ; 
বাজনীতিবিদেরা বারবার শিল্পকলার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন কেননা বল্সাছেঁড়া যে স্বপ্ন 
শিল্পীরা দেখেন তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আর একটি খুব জোরালো অভিযোগ এসেছে সাধারণ 
মানুষের তরফ থেকে ; তীরা মনে করেন যে শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্পরস আস্বাদন এই উভয়বিধ 
কাজই হল নিম্ল অবকাশ যাপন মাত্র । কাজের মানুষ যাঁবা তারা শিল্পচর্চাকে বাস্তবের কাছ 
থেকে পলায়ন ছাড়া অন্য কিছু ভাবেন না। যাঁরা গোষ্ঠীপতি, যাঁরা শিল্পপতি, যারা সংস্থার 
অধিকতা, এঁরা সকলেই শিল্পীকে সন্দেহের চোখে দেখেন, কেননা শিল্পী তার শিল্পকর্ম ছাড়া 
অন্য কোন ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক ; শিল্প-রসিকও সন্দেহভাজন কেন না তিনি তার 
আনন্দময় সংবেদনটুকু ছাড়া অন্য কিছুতেই আগ্রহ প্রকাশ করেন না। শুধ্রমাত্র গতানুগভিকতাবে 
কাজকর্মটুকু করলেও এই পৃথিবীতে এতো কাজ করার রয়েছে যে তা বলে বলে শেষ করা 

যায় না। জীবনের এতো! রকমের দাবী এবং এতো বকমের উদ্বেগ তার সঙ্গে জড়িত যে খুব 
কুশলী এবং শক্তিমান মানুষের প্রাণশক্তিও নিঃশেষ হয়ে যায় জীবন সংগ্রামের তাগিদে। তাই 
শিল্পসৃষ্টি ও শিক্পরস আস্বাদন, এই উভয়বিধ কর্মই অত্যন্ত ছেলেমানুষি বলে মনে হয়। একটি 
চতুর্দশপদী কবিতা লেখাবঝ চেয়ে একটি শিশুর তত্বাবধান করা অনেক বেশী দায়ী বলে 
অনেকে মনে করেন। শিল্পরস আস্বাদনের ব্যাপারেও বলা যায় যে জগতের অনন্ত বাস্তব 
দৃশ্যাবলী অনেক বেশী সক্রিয় ও শ্রাণবান ; ক্যানভাসে আঁকা ছবির চেয়ে সে ছবি অনেক বেশী 
বাস্তব . ঘটনা-সনিবেশের চেয়ে জীবনের বাস্তব ঘটনাব জটিলতা ও আবগমযতা মানুষকে 
অনেক বেশী আকৃষ্ট করে । সাধারণ মানুষের কাজের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য এবং সঙ্গীতে 
আমরা যা কিছু পাই তা হল বাস্তব জীবনের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। যদিও উদ্বোধনী ভাষণে 
এঁরা সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে স্তুতি করেন, তবু কিন্তু ধারা কাজের মানুষ তীরা মনে মনে 
জানেন যে শিল্প হল তুচ্ছ, সেখানে পৌরুষের অভাব রযে গেছে। 

ন্রুদ্ধবাদীদের এই ধরনের অভিযোগের সারমর্ম হল এই যে, চারুকলা আমাদের রুটি 
বানায় না। এই অভিযোগের উত্তরে বলা যায় যে মানুষ কেবলমাএ রুটি খেয়ে বীচে না। 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৩৭৯ 


কাজের মানুষ অনুভব করেছেন যে শিক্প শুধুমাত্র একটা জাতির মানস লীলাহ বহিঃপ্রকাশ। 
আমরা শিল্পানন্দের আস্বাদন করি সেই আনন্দটুকুই পাবার জন্য। অন্য কোন উদ্দেশ্যমূলকতা 
এর নেই। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত সে আনন্দটুকু আমরা লাভ করি সঙ্গীত, সাহিত্য 
ও চিত্রকর্মের মাধ্যমে । নীতিবাগীশ সামাজিক অন্যায়ের সংশোধন কর্মে সদাব্যাপূত। যে 
সমাজের ব্যবহারে বিকার প্রবেশ করেছে তার নিরাকরণে তিনি সদা যত্রশীল। বাস্তব জগতের 
বস্তুসম্তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ক'রে জীবনমানের উন্নয়নহ হল কাজের মানুষের লক্ষ্য। তার মনের 
গহনে যে ছবিটি রয়েছে তাকে বাইরে মেলে ধরবার লীলায় শিল্পী মাতোয়ারা । শিক্পরসিক তার 
ইন্দ্রিয় ও কল্পনার সামনে যে বিষয়টুকু রয়েছে তাতেই মগ্ন হয়ে আনন্দ্রসের আস্বাদন করেন। 

কাজের মানুষের বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে চারুশিল্গের চেয়ে বেশি নি্ষল অন্য কিছুর 
কথ ভাবাই যায় না। বীটোফেনের সোনাটা রচনার সময় যন্ত্রশিক্পের ও রাজনীতির ক্ষেত্রে 
নিশ্চয় কোন বিপ্রব ঘটে যায় নি। সোনাটা যাঁরা শুনেছেন তাদের প্রকৃতির কোন পরিবর্তনই 
হয়নি। তারা যে সমাজে বাস করেন তারও কোন উল্লেখযোগ্য অবস্থানান্তর ঘটে নি। শিল্পীর 
আকস্মিক শিল্পসৃষ্টি কর্ম ঠিক ব্যবহারিক জীবনধারার কর্মকুশলতার মধ্; আপনাকে মানিয়ে 
নিতে পারে না। শিল্পরসিক যে সময়ে বসের আস্বাদন করেন, সেই সময়টুকৃতে তিনি জগতের 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারতেন। কিন্তু এই গুরুত্বের প্রশ্নে গৌড়া 
বিশুদ্ধবাদী এবং কাজের মানুষের বিচারে বোধ হয় কোন ভ্রান্তি ঘটেছে। কেন না বিশ্লেষণ 
করলে বোঝা যাষ যে শিল্পসৃষ্টি ও শিল্প-রসাস্বাদন কর্ম হল সেই নৈতিক জীবনধারারই 
প্রতীক ; যে ভাল জীবনের প্রস্তুতির জন্য নীতিবিদ সদ ব্যগ্র, এই নীতি-আশ্রয়ী জ্রীবনায়নই 
কাজের মানুষের ও সমগ্র ব্যবহারিক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। 

এ তত্ব নিরস্তর প্রচার করা হয়েছে, যে সমাজে বাক্তি-মানুষ পরস্পরের মধ্যে সময় সাধন 
করেছে দসখানে সব কথার কচকচি অবান্তর আঁতরিক্ত হয়ে গেছে। পৃথিবী যদি স্বর্ণ হত যদি 
সেখানে চাইবার আগেই সবকিছু পাওয়া যেত, তা হলে যন্ত্রশিল্প বা উন্নত ব্যবহারিক 
জীবনরীতির কোন প্রয়োজনই থাকত না । আমবা অশুভের মধ্যে, অমঙ্গলের মধ্যে বাস করি 
বলেই মঙ্গলের দিকে, কল্যাণ্র দিকে যাবার আমাদের একটা ঝোক আছে। আমরা ব্যবহারিক 
জীবনের কাজগুলি করি তার কারণ আমরা এমন একটা প্রতিকূল পরিবেশে জন্মাই যে 
পরিবেশটুকু ঠিক আমাদের জন্য সৃষ্টি হয়নি ; আমরা এই বিরুদ্ধ পারিপার্িকের মধ্যেই বড় 
হই। হোরেস এম্‌ ক্যালেন উপরোক্ত মতের অনুরূপ মত প্রচার করেছেন । যদি আমাদের 
জীবনের স্থূল ছন্্গুলোর অনায়াস নিষ্পত্তি ঘটে, তাহলে জীবনের কতটুকুই বা অবশিষ্ট 
থাকে? জীবনের স্থূল ছন্দগুলোর মতই স্কুল প্রয়োজনগুলোও যদি মিটিয়ে ফেলা যায়, তা 
হলে জীবনের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে কী? বিশৃঙ্খল সমাজের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে 
মানুষের আত্মা কী করে আপনাকে ফিরে পাবে £ যখন সে তার বস্ত-জীবনের সবপ্রাসী সংঘাত 
থেকে মুক্তি পায় তখন তার আত্মোপলব্ধির জন্য, আত্ম-বিকাশের জন্য সে কী করে ? যেখানে 
অবকাশ আছে, সেখানে এই প্রশ্নের সমাধানও রয়েছে। মানুষ সে কাজকে যথার্থ মূল্যবান মনে 
করে, যে কাজে সে আনন্দ পায় ; এইকাজ সে তার এই অবকাশের মুহূর্তে সম্পাদন করতে 
ভালবাসে । সৎ আচরণ ও সৎ জীবন সম্বন্ধে নীতিবাগিশেরা এতো কথা বলেন অথচ 
সেগুলিকে কাজে ফুটিয়ে তুলতে তাদের কোন মাথা-ব্যথাই নেই। এই সতজীবনের মধ্যে 
মনুষ্য জীবনের সকল সন্তাবনাই বিধৃত। ইন্দ্রিয়জ সৃষ্ষ্ম আনন্দানুভূতি, আবেগের প্রয়োজন ও 
সেই প্রয়োজনসিদ্ধি এবং এতদুভয়ের সমধয়, মুক্ত চিন্তাক্রিয়াজাত আনন্দ, এ সবই হল 
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ভাগ্যবান মানুষের পরম সাধনার বস্ত। তার জীবনে এদের আবির্ভাব ঘটে এবং অতীতেও 
ঘটেছে। মানুষ তার সংবেদনশীল সত্তার সমগ্রতাটুকু মাত্র নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে 
আমরা কখন কখন সক্রিয় আবার কখন বা নিষ্ক্রিয় । যেখানে কিছুই করার নেই সেখানে আমরা 
কিছু না কিছু, করার চেষ্টা করি। তারা তাদের শক্তি-সামর্থোর সীমা লঙ্ঘন না ক'রে যা কিছুই 
করুন না কেন তার দ্বারা একধরনের শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়। তাদের কাছে যে কোন ধরনের বিষয় 
বা বস্তুই থাকুক না কেন তারা তাদের কণ্ঠস্বর, তাদের মনকে সেই বস্ত্গুলি নিয়ে খেলা করতে 
প্রেরণা দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তার ফলে পিয়ানোবাদকদের হাত পিয়ানো বাজিয়ে 
হল কোন প্রত্যন্ত উদ্দেশ্যের হাত থেকে মুক্তিলাভ। আপন আপন জীবনে শৃঙ্খলাবোধটুকু 
আসবে আত্ম নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে। 

নন্দনতাত্তিক রসের আস্বাদন এবং শিল্প সৃষ্টিকর্ম এদের দুটিকে আমাদের সভ্যসমাজের 
কাঠামোর মধ্যে সৎজীবনের অগ্রচারী হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে । আমাদের সমকালীন 
মানুষদের যে ধরনের আনন্দের আস্বাদন করতে দেখা যায়, ঠিক সেই ধরনের আনন্দের 
অনুভূতি তারা পান, যারা আপন আপন কর্তব্য আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করতে পারেন। 
দান্তের মহাকাব্য লেখার সময় ভগবান এবং কল্যাণকর্মের মধ্যে কোন পার্থক্যই করেনি তার 
কবি-দৃষ্টি। এমন কী দেবদূতদেরও তিনি কোন কোন কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। যে সর্বাঙ্গ 
সুন্দর সমাজের কল্পনা তিনি করেছেন সেটা জাদুঘরে রাখা রসিকজনের সম্মিলন মাত্র নয় । সে 
সমাজে শিল্পীরা আপন আপন সৃষ্টিকর্মে নিরন্তর আত্মনিয়োগ করেন। আধুনিক সভ্যতায় 
শিল্পের কাজ হল শিল্পদর্শককে বস্ভতজগতের হাত থেকে ক্ষণিক মুক্তিলাভে সহায়তা করা ; 
শিল্পী আপনার সৃষ্টিকর্মে নিমগ্রচিত্ত হয়ে থাকেন । যে সমাজে মানুষের বিচারশক্তিকে অগ্রগণ্য 
করা হয়েছে, সেই সমাজের সকল কর্মেই শিল্পের ব্যঞ্রনাটুকু থেকে যায়। সেই সমাজের সকল 
আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যেই নন্দনতাত্বিক রসের আস্বাদনের আভাস এসে লাগে। 

শিল্পের ব্যবহারগত মূল্য নেই, তা একেবারেই অসংলগ্ন । এই ধরনের সব উক্তি 
একেবারেই অযৌক্তিক। কাজ এবং খেলার মধ্যে আমরা যে পার্থক্য করে থাকি তা আমাদের 
অসংলগ্ন সমাজ-জীবনের দ্যোতক ; আমাদের অপরিচ্ছন্ন চিন্তার ফল বলেও একে বলা যেতে 
পারে। বস্তুর শাশ্বত প্রকৃতির মধ্যে এই ধরনের কোন ভেদ করা যায় না। আমাদের সভ্য 
জীবনের কাজে-কর্মে আনন্দের কত অভাব, এই প্রভেদটুকু তা সরবে ঘোষণা করছে। আরো 
বলছে যে আমদের নন্দনতাত্বিক রসের আস্বাদন কর্মুকু একান্তভাবেই অসংলগ্ন এবং তুচ্ছ। 
মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের দুঃখের বোঝা যদিও অনেক বেশি দুঃসহ ছিল তবুও কারিগরেরা 
আপন আপন রূপসৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে পেয়েছে আনন্দের আস্বাদন। আজকের মত 
যন্ত্রচালনারত সামান্য একটা সংখ্যায় তারা পর্যবসিত হয়নি। অতীতকালে শ্রীসদেশের 
মানুষেরা আনন্দের জন্যই আনন্দটুকু আহরণ করত ; কোন ভবিষ্যতের ভরসায় বর্তমান 
জীবনের আনন্দকে উপেক্ষা করত না! 

শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ, রসিকের শিল্পরসের আস্বাদনজাত পুলকটুকু আমাদর সেই মহৎ 
সত্যটুকুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলছে যে সুস্থ এবং স্বস্থ সমাজব্যবস্থায় এই ধরনের 
সাধারণভাবে কাজ বলি, তার চেয়েও ব্যাপকতর অর্থে কাজকে যদি আমরা গ্রহণ করি তবে 
তাকে চারুশিক্প আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যে সব বস্তুর সৃষ্টিতে আনন্দ পাওয়া যায় সেই 
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সৃষ্টিকর্মে একধরনের সৃজনী-শক্তি বিরাজমান ; এই সৃষ্টিশক্তির স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্মনিয়োগের 
মাধ্যমে যে সৃষ্টি সম্ভবপর হয় তা শ্রীতিপ্রদ, তা আনন্দদায়ক । এক্ষেত্রে খেলা এবং কাজের 
মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না। শিল্পসৃ্টির খেলাকে আর তুচ্ছ বলে ভাববার অবকাশটুকু থাকে 
না। সৌখীন শিক্পরসিকের নিরাসক্ত আনন্দানুভূতির ও পরিবর্তন ঘটে । কবিতা, ছবি, এবং গানে 
আর শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় সৌখীন শিল্পরসিকের অধিকারটুকু থাকে না । দেশের বৃদ্ধিজ্জীবির চোখে 
সূক্ষ্ম শিল্পরসের আস্বাদন ব্যাপারে বৃহত্তর জনসমাজের অধিকার স্বীকৃত হয়। সভাতার মূল্যটুকু 
মাপা হয় চারুশিল্পের কষ্টিপাথরে বিচার ক'বে, সভ্য-ক্জীবনেব অঙ্গ হিসেবে যে সব কমপ্রচেষ্টা 
স্বীকার করা হয়ৈ থাকে তারা কী পরিমাণে নন্দনতাত্বিক গুণৈম্বর্ষে প্রশ্বর্যবান, তার উপরে 
প্রশান্তিটিকু যদি খুঁজে পাওয়া যায় তা হলে সে সভ্যতার যে যথার্থ মূল্য আছে, এই সত্যটুকু 
স্বীকৃত হবে। কালক্রমে শিল্পীর পরিশীলিত স্বাধীনতার ধারণাটুকু সর্বোচ্চ নীতি বলে স্বীকার 
করা যেতে পারে। শিক্সৃষ্টি এবং শিল্পরসের আস্বাদন পরম যৌক্তিক ও বুদ্ধি-আশ্রয়ী বলে 
বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এ যখন সম্ভব হবে তখন জীবনশিল্প চারুশিল্গের অন্তর্ভূক্ত বলে 
গণ্য হবে। এই ধরনের সমাজে রাষ্ট্রনীতিবিদেবা মুখ্য শিল্পীর সম্মান লাভ করবেন। 

সভ্যতার পরিবধনে শিল্পের কী কাজ, এই প্রসঙ্গে এটা আমাদের বুঝতে হবে। 
নন্দনতাত্বিক অভিজ্ঞতায় পরাভাত্বিক কোন সত্য উদঘাটিত হয় কী না, সেদিকেও লক্ষ) রাখা 
দরকার । বস্ত-জগতের অন্তরে কোন সারবত্তা আছে কী না, সতা বলতে আমরা কী বুঝি এই 
স্ব জিজ্ঞাস! নিয়ে দার্শনিকেরা মেতে রয়েছেন হাজার হাজার বছর ধরে। সত্যের অনুসন্ধান 
কার্যকে মানুষের অন্যতম মহৎ কৃতি বলে সাধুবাদ দেওয়া হয়েছে : মানুষ নিরাসক্ত চিন্তে 
সত্যানুসন্ধান কর্মে আত্মনিয়োগ করেছে। এই সত্যানুসন্ধান কর্ম তর্কশান্ত্র অনিষ্ট । বস্তজগতের 
অন্তরতম সত্াটকুর অনুষ্ঠানকর্মকে নন্দনতাত্তিক কৃতি বললেও বলা যায়। সত্য কোন ঘটনার 
বিকৃতিমাত্র, আর ঘটনা হল সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতালক্ ইন্দড্রিয়োপাত্ত ; চারুশিল্প এই ইন্দ্রিয়োপাত্তকে 
অনেক বেশি পরিষ্কার ক'রে, উজ্জ্বল ক'রে পরিত্ুত করে তাকে রসিকজনের দববারে হাজির 
করে : এর ফলে এদের সত্তা মহত্তর মর্ধাদায় ভূষিত হয়। আলস্য, স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব, এরাই 
বস্তুর সত্যটুকুকে যথাযথ দেখার পরিপন্থী । আমরা যে জগতে বাস করি তার সব কিছুই 
অস্পষ্ট, শিল্পী তার লেখার মধ্য দিয়ে, ছবির মধ্য দিয়ে, রচনার মধ্য দিয়ে আমাদের চোখ কান 
খুলে দেন, আমাদের কল্পনাশক্তিকে উর্বর করে তোলেন, এই অস্পষ্ট বস্তুজগতে আমরা স্পষ্ট 
কবে সত্যটুকৃকে দেখতে পাই। খোলা চোখে আমরা বস্তরব অন্তরে যেটুকু সত্য দেখতে পাই, 
ছবির মধ্যে তার চেয়ে অনেক পরিষ্কারভাবে সত্যের রূপটুকু অবলোকন করে থাকি। দৈনন্দিন 
জীবনে যে সব মানুষের স্ংস্পর্শে আসি, তাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ থেকে 
যাই, আর উপন্যাসে বর্ণিত চরিত্রকে অনেক সহজে বুঝি কেন না তা অনেক বেশী স্বচ্ছ এবং 
বুদ্ধিগ্রান্য। সত্যকে অনুধাবন করতে হলে পরাবিদ্যাগত কোন বিশ্লেষণমূলক আলোচনার মধ্যে 
তাকে পাওয়া শক্ত, শিল্পকর্মের অবিসংবাদিত সত্তার মধ্যে সেই সত্যটুকুকে অবেষণ করতে 
হবে। 

আজকাল (09৮197॥ 01955101197 প্রমুখ নানান ধরনের 15... বিশিষ্ট চিত্রকলার 
প্রদর্শনী জগৎ জুড়ে চলছে! তাদের বোঝাবার জন্য ব্যাখামূলক পুস্তিকারও প্রয়োজন হচ্ছে। 
প্রয়োজন হয়নি। এমন কথা কেউ কেউ বলতে পারেন যে সাস্কেতিক ভাষায় প্রতীকধমী 


৩৮২ নন্দন তত্ত্ব 


কবিতাই যদি পড়তে হয় ত' আধুনিক বাংলা কবিতা না পড়ে চর্যাপদের কবিতাওত পড়া যায়। 
এখনকার যুগের লোকের কাছে ত” দূরের কথা, যে বাংলা ভাষা সৃষ্টির প্রথম যুগে লুইপাদ, 
ভুসুকুপাদ, চেগুণপাদ প্রমুখ চুরাশিটি বৌদ্ধাচার্য চর্যাপদ রচনা করেছিলেন তাও সমকালীন 
পাঠক পাঠিকার কাছে সুবোধ্য ছিল না। তারা তার রস এবং অর্থ শ্রহণে অপারগ ছিল। এমনকী 
বৌদ্ধসাধক সম্প্রদায়ের কাছেও তা সুখবোধ্য ছিল না। এই অর্থাভাসকে অতিক্রম করার 
উপায় হিসেবে একজন বৌদ্ধাচার্য বলেছেন “গুরু পুচ্ছই জান”__ অর্থাৎ আপন গুরুকে 
জিজ্ঞাসা ক'রে চর্যাপদের অর্থ জেনে নাও। এরা যেমন এক গুহ্যসাধক সম্প্রদায় ছিলেন, 
বর্তমান যুগের আধুনিক কবিতাব রচয়িতারাও তেমনি এক গুহ্য কবিগোষ্ঠী। বাংলার কবিরাও 
এর ব্যতিক্রম নন। বৌদ্ধধর্মের বেলায় আমরা দেখি যে ভারতবর্ষে তার উৎপত্তি হ'লেও তা 
কালক্রমে ভারত থেকেই নির্বাসিত হয়ে চীন, জাপান, শ্যাম, কাম্বোজ, সিংহলে আশ্রয় 
পেয়েছিল। সেকালের এতো মুল্যবান “চর্যাপদ” নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে কোন রকমে 
আপনার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল । কিন্তু এই সব মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ জনসমাজে সমাদৃত 
হ'ল না। অবসর যাপনের জন্য বিদেশ ভ্রমণকালে আমরা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা সুকান্তের 
কাব্যগ্রন্থ সঙ্গে নিতে পারি কিন্তু চর্যাপদ বা সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতম নেবার জন্য উৎসাহ 
রোধ করি না। কেননা “রসময়তার অভাবই” আধুনিক পাঠক পাঠিকার কাছে এদের অপাংক্তেয় 
করে রাখে । যে কবিতায় বা শিল্পকলায় রসের অভাব ঘটে তার মধ্যে প্রাণস্পন্দনটুকু খুঁজে 
পাওয়া যায় না। অভিধার উত্তরসাধক ব্যঞ্রনার অসন্তাব ঘটে সেখানে। তাই শব্দার্থ ও 
বাক্যার্থকে ছাড়িয়ে কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটে না ব্যঞ্রনার কল্পনা বেদীতে। 

দার্শনিক বেরগ্গস এই সত্যটুকৃকে জেনেছিলেন বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন যে 
দার্শনিকের বিশ্লেষণের চেয়ে কবির সংজ্ঞা অনেক সহজে সত্যের অন্তরে প্রবেশ ক'রে তাকে 
উদঘাটিত করে। ক্রোচে এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই বললেন যে শিল্পীর সমগ্র 
সৃষ্টিকর্মটুকু একটি কথায় ব্যাখ্যা করা যায় ; কথাটি হল 1771910101 বা স্বজ্ঞা। দার্শনিক 
বিশ্লেষণধর্মী আলোচনায় পাতার পর পাতা জুড়ে মানুষের অমৃতত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে 
পারেন কিন্তু তা ততটা বোধগম্য হবে না যতটা বোধগম্য হবে ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার কয়েকটি 
চরণ পাঠ ক'রে অথবা প্রাতো-কথিত কোন রূপকথা শুনে । সিজানের আঁকা তুষারবৃত গাছের 
ছাল আমাদেব সঙ্জাগ করে তুলবে গাছের সংজ্ঞা সন্বন্ধে। এর আগে এমন করে আমরা কখনও 
একটি গাছের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এতোখানি সচেতন হইনি। অন্য কথাও বলি। আমাদের 
ছায়া থেকে পৃথক করে রাখে যে অসামান্য বৈশিষ্ট্যটুকু তার দেখা আমর! পাই শিল্পের 
অলৌকিক লোকে । 


জগত, কথা ও কৰি 


কথা বলার যে শৈলী, যে আঙ্গিকে কবি কথা বলেন তা শিল্প তত্বের এক অতি রহস্যময় 
সমস্যা । মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে ভাষা একটি অতীব প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। 
দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম, বাস্তব অভিজ্ঞতার আদান প্রদান ভাষার মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়। 
শব্দের অর্থ ও তর্কশাস্ত্রসম্মত ব্যপ্রনাটুক থেকে ভাষাকে যদি পৃথক করে দেখা হয় তা হলে 
বলতে হয় যে ভাষা একদিকে যেমন বাতাসের মত লঘু এবং শুন), অন্যদিকে আবার তার 
সারবন্তাও অনস্বীকার্য। ভাষা! হল সঙ্গীতের মত স্পন্দমমান, তার মতই পলায়ন তৎপর। কবির 
কথার সঙ্গে চিত্রীর রং ও রেখাকে যদি তুলনা করা হয় তা হলে বোঝা যায় যে চিত্রীর শিল্প- 
মাধ্যম কত বৃহৎ, কত দীর্ঘস্থায়ী । সমস্ত সাহিত্যকে বিশেষ করে কাব্যকে "বর্ণ সন্ধকর শিল্প” বলা 
যেতে পারে । এক অর্থে সঙ্গীতের মতই কাব্যের আবেদন তার সুর, তার বিশেষ স্বরগ্রাম, তার 
নিজস্ব ধ্বনিবিন্যাসকে আশ্রয় ক'রে ভাষার মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে। কাব্যকে আমরা 
ভাব আদান-প্রদানের বাহন হিসেবে ভাবতে পারি, শুধু এই বাহনটি ছন্দৈষ্বর্যেমগ্ডিত, অন্যান্য 
ভাবের বাহন থেকে তার এইটুকু তফাৎ। সঙ্গীতের মতই কাব্যের মৌল প্রকৃতি হল তা ভাবের 
বাহন হলেও অতিমাত্রায় কক্সনাশ্রয়ী এবং তা সহজেই শ্রোতার চিত্ত বিগলিত করে। কবিতার 
এই দ্বিবিধ কার্যকারিতা লক্ষ্যণীয়। একদিকে কাব্য ধ্বনি সুষমার, ধ্বনি-কৌশলের আশ্রয়, 
অন্যদিকে আবার তা ভাববিনিময়ের বাহন। সকল সাহিত্যকেই এই দ্বিবিধ লক্ষ্যাভিমুখে 
অগ্রসর হতে হয়। ভাষা একাধারে কাজের ভাষা, আবার তা সঙ্গীতেরও ভাষা ; একদিকে 
যেমন তাতে সুর আছে অন্যদিকে আবার তার তর্কশাত্্রসম্মত রূপ আছে। তার জন্যই 
সাহিত্যের দুটি রূপ পরস্পরকে তির্যক ভঙ্গীতে ছুঁয়ে চলে গেছে। তারা হল গদ্য ও পদ্য। 
আদর্শগতভাবে গদ্য হবে এক ধরনের বীজগণিত, এক বিশেষ ধরনের সংকেত বার্তা। যে 
'ভাবটুকু বহন করা দরকার তার বাহন হওয়া ছাড়া গদ্যের অন্য কোন কাজ নেই। গদ্য সেই 
কাজটুকু দ্যর্থহীন ভাষায় করবে। যা বলতে চাইছি গদ্য শুধু সেইটুকুর প্রতীক হবে, 
সেইটুকুকেই এমনভাবে প্রকাশ করবে যেন সে সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ না থাকে। 
বৈজ্ঞানিক সংগঠনেই গদ্যের রূপের পূর্ণতম প্রকাশ। সে হিসাবে শিল্প -পদবাচ্য হওয়ার কোন 
অধিকার গদ্যের নেই। অবশ্য শব্দেরও দু'টি দিক আছে, এবং এই দুটি দিক থাকার ফলেই 
গদ্যকে শিল্প-বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য গদ্য খুব নির্ভরযোগ্য শিল্পবাহন নয়। খুঁতখুঁতে 
তর্কবিদ্যাবিশারদ যতই শব্দকে নিখুঁতভাবে শুধুমাত্র অর্থবাহী করার চেষ্টা করুন না কেন, 
শব্দের মধ্যে আবেগের ব্যপ্রনা থেকেই যায়, ভাষায় ছন্দ নিত্য অনুস্যৃত, বীজগণিতের 
সুত্রতেও এই ছন্দের সন্ধান মেলে। যে ভাষায় দার্শনিক শিল্পধর্ম-মুলক দর্শন-আলোচনা করেন 
তার মধ্যেও সেই ভাষার সহজ ছন্দটুকু, ধ্বনি-সুষমাটুকু আপনা থেকেই ফুটে ওঠে। দার্শনিক 
দেকার্তের দর্শন আলোচনায় ফরাসী ভাষার ধ্বনি-মাধুর্য সহজভাবেই ফুটে উঠেছে। বেগ্গসেঁর 
দর্শনও এই ধ্বনি-এশ্বর্ষের জন্যই সুখপাঠ্য। 

সাধারণভাবে বলা চলে কথা কেবলমাত্র শ্রন্ক শব্দ নয়। তার অঙ্গে আবেগের স্পর্শচুকু 
লেগে থাকে। যে পরিবেশের মধ্যে, যে শিক্ষকের কাছে ভাষা আমরা শিখি, তাদের কথা, 


৩৮৪ শন্দনতত্ব 


তাদের স্মৃতি এ ভাষার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ; বাল্যকালের কত মধুর স্থৃতি 
এ ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, যে সব পরিবেশে এঁ ভাষা ব্যবহার করেছি, তার স্মৃতিও 
অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে এঁ ভাষার সঙ্গে। ভাষা সাধারণতঃ বীজগণিতের সূত্র হিসেবে 
গণ্য হয় না। অবশ্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভাষা এই ধরনের সাঙ্কেতিক ভূমিকা গ্রহণ 
করে থাকে । ভাষা সুস্পষ্ট অর্থবহ। এমন কথা নেই বললেই চলে যার প্রতি-অর্থ নেই। নিজের 
ঘর" “মৃত্যু” প্রভৃতি কথার অর্থ হয় আমাদের আকর্ষণ করে আর না হয় বিকর্ষণ করে। যে সব 
কথার সুস্পষ্ট অর্থ নেই বলে বলা হয় তার সঙ্গে একাধিক আনুষাঙ্গিক ব্যাপারের যোগ ঘটে 
যাওয়ার ফলেই শব্দের নিজস্ব অর্থটুকু হারিয়ে গেছে। শব্দের এই বিভিন্ন ভূমিকা থাকার ফলে 
গদ্যসাহিত্যকে “সঙ্কর শিল্প” বা [79050 এ বলা যেতে পারে । শব্দ কখন কখন তর্কশান্ত্রসম্মত 
প্রতীকরূপে কখন বা গীতময় ধ্বনিরূপে আবার কখন বা আমাদের আবেগের উদ্দীপক 
হিসেবে কাজ করে। শব্দের বিন্যাসগত যে ধ্বনি-সাম্য, তার অন্তরে সঙ্গীতের যে সম্ভাবনা 
লুকিয়ে থাকে, তাকে যথাযথভাবে গদ্য ব্যবহার করে না, কাব্য সেটুকুকে ব্যবহার করে। অবশ্য 
কখন কখন ছন্দোময় বর্ণব্ছল গদোর ঢঙে যে প্রবন্ধ লেখা হয় তা মধ্যে শব্দের উপযুক্ত 
প্রসাদণ্ডণ এসে যুক্ত হয । ক্লাটন বুক বললেন যে গদ্যের বিশেষ গুণ হল সুবিচার, অর্থাৎ গদ্যে 
বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে ভাল রেখে গদ্যের ঢঙটুকু নিণীত হয়ে থাকে। গদ্যের বিস্তারটুকু নিরীত 
হয় ভাষার দুটি ক্রিয়ার কথা মনে বেখে, একদিকে ভাষা ভাবের বাহন, অন্যদিকে তা বস্ত্র 
প্রতিচ্ছবি । গদায কী না করে? গদ্যে গল্প বলা যায়। দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা করা যায়, বিষয়গত 
জর্টিলতার সরলীকরণ করে গদ্য, স্থান এবং ব্যক্তির বর্ণনা দেওয়া হয় গদোবর মাধ্যমে, আবার 
কোন বিশেষ ঝাপার নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, কোন ব্যাপারে কাউকে বুঝিয়ে তাকে আপনার মতে 
নিয়ে আসা, এ সবই হল গদ্যের কাজ। মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে গদ্য ব্যক্ত করে। গদ্য 
শুধুমাত্র শব্দের অথট্কু সম্বল ক'রে কাজ করে না। শব্দের দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনাও গদ্যের কাজে 
লাগে। গদ্য কাব) থেকে সঙ্গীতের সুরটুকু কর্জ করে। এতো বিভিন্ন ধরনের ভাবের বাহন 
বলেই গদা শুধুমাত্র ভাষার কলাকৌশল মাত্র নয । কল্সনায যে সময সাধন সম্ভব গদ্য সেই 
সমবয়টুকু সৃষ্টি করে। গদ্য সেই কল্পলোকের উৎম। তাই উপন্যাস গদ্যকে আশ্রয় করে আছে। 

1,০০৮ বা কাবা এমন একটা শিল্প যেখানে ভাবের ভাষা প্বোভাগে এসে দীড়ায়, 
কাব্যের ভাষাকে কবি, তার শ্রোতা অথবা পাঠক কেউ-ই ভুলে থাকতে পারেন না। দার্শনিক 
সান্তায়ন যথার্থই বলেছেন যে কবি হলেন মূলতঃ কথার স্বর্ণকার ; কথার সোনা দিয়ে তিনি 
কাব্যেব অলঙ্কার গড়েন। শব্দেব যে ইন্দ্রিয়জ আবেদন কবিকে আকর্ষণ করে, কবি তার 
পাঠককে সেই শব্দের আমন্ত্রণট্ুকু পাঠান। অনেকে মনে করেন, যে সব কবির মাতৃভাষা 
ইতালীয়. তারা সত্যসতাই ভাগ্যবান। এই ভাষায় স্বরবর্ণের এমন ছড়াছড়ি যে কথা বললেই 
এক ঝুড়ি স্বববর্ণ ব্যবহার করতে হয় ₹ এ ভাষায় কবিতা না লিখে উপায় থাকে না। অবশ্য 
এটি যদি তার মাতৃভাষা হয়! সুইনবার্ণের মত কবিরা কখন কখন কেবলমাত্র শব্দলালিত্যের 
দ্বারা মুগ্ধ হয়ে এমন সব চরণ লিখেছেন যার বিশেষ কোন অর্থই হয় না। সেই সব চরণচয়নে 
শুধু রয়েছে পদলালিত্য, শুধু রয়েছে ধ্বনি-মাধুর্য। 

এমন একটি কাব্যকলার কক্সনা করা যায় যে কাবাকলায শুধুমাত্র স্বরধবনি ও বাঞ্জনধ্বনি 
পরস্পর যুক্ত হয়ে অর্থহীন ধ্বনি-সংগৃভি সৃষ্টি করে। সে ধ্বনি-সংগতি প্রাচ্দেশেব ঝাড় 
লগ্ঠনের মত লর্ণব্ল ও ঝলমলে হুবে। এমন কবি এবং কাব্/পাঠাক রয়েছেন যারা শব্দের 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৩৮৫ 


বর্ণঢুকুও প্রত্যক্ষ করতে পারেন যেমন করে আমরা জলের বাহার ও পাতার রং প্রত্যক্ষ করি। 
ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী একবার বলেছিলেন যে, '০৪1)4£ 99০17" কথাটি 
বড়ই মিষ্টি, এমন মিষ্টি কথা আমি জ্রীবনে শুনিনি। এমন অনেক ইংবেজ কবি আছেন যারা 
বুঝতে পারবেন যে এ বিদেশী ভদ্রলোকটি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন । শব্দের কারুকার্য 
সম্পন্ন করাটাই কিন্তু কবির সবটুকু কবিকৃতি নয়। স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির কুশলী সমবয় 
ঘটিয়ে কাব্যের সবটুকু ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলা যায় না। এই কুশলী সময় সাধনকর্মের মাধ্যমে 
যে আবেদনের সৃষ্টি করা যায় তা কাব্যের ইন্দ্রয়জ আবেদনেরও সবটুকু নয়। আর এক দিক 
থেকে ভাষার সঙ্গে সঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে। সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বরগ্রামের (7906) মতই 
ভাষারও বিভিন্ন শব্দাংশ রয়েছে। কিন্তু সেইটুকু সাদৃশ্য ছাড়াও গভভীরতর সাদৃশ্য উভয়ের মধ্যে 
বিদ্যমান। বিভিন্ন স্বরগ্রামের সমন্যয় যেমন সঙ্গীত সৃষ্টি করে না ঠিক তেমনি শব্দাংশকে একত্র 
যোগ করলেই কাব্য জন্ম নেয় না। মানুষের ভাষার মধ্যে যতি আছে, ছন্দ আছে ভাষার এই 
ছন্দটুকু এবং শব্দের ছোট ছোট খণ্ডাংশগুলি কবি তার কাব্যসৃষ্টির কাজে লাগান। 

অনেকে বলেন কবিতার ছন্দই হল তার বিশেষ শক্তি । মানুষের কান এতো সহজে, এমন 
অনায়াসে কেমন করে ছন্দেব আহানে সাড়া দেয় তার রহস্য বোধ হয় মানুষের জৈব অন্তরে 
লুকিয়ে আছে। ফুসফুসের আকুঞ্চন প্রসারণে নিঃম্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মধ্যেও বোধ হয় এই 
রহস্যের লীলা । সঙ্গীতে ছন্দের লীলা অতিপ্রত্যক্ষ, কাবো ছন্দ এক কল্সনা-রভীন পরিবেশ সৃষ্টি 
করে, এই পরিবেশেই পাঠক কাব্যানন্দের আস্বাদন করে, কবি-কথিত কাব্যলোকে পরস্পরের 
প্রতিবেশী হয়। কবির বক্তব্য পাঠক শোনেন । কবিতা হল কবির স্বপ্ন, কবি মানসের অনুভব 
মাত্র। কবির অভিজ্ঞতার ছোট বড় নানান আকারের ছবি তার কাব্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়। 
কবি তার কাব্যে সঙ্গীতের সুষমাটুকু মিলিয়ে দেন ; হঠাৎ-পাওয়া নানান শব্দালস্কার কবি 
কাব্যের মধ্যে আমদানি করেন, কাব্য আপনস্বরূপে ঝলমল ক'রে ওঠে। 

মার্কিন কবি ওয়াল্ঢ হুইটম্যানের কাব্যের দীর্ঘায়িত আলুথালু গতিচ্ছন্দ, পোপের কাব্যের 
দৃঢ়-পিনন্ধ চরণ, সুইনবার্ণের কাব্যের দীর্ঘ ছত্র, মহাকবি মিল্টনের অমিত্রছন্দের সামগ্রিক ছটার 
গতি স্ব স্ত কাব্যের আবেদনটুকু নির্ণয় করে। কাব্যের মৌল গতিচ্ছন্দ কবির দেখা স্বপ্ধের পরাঙ্গ 
চারিত্রটুকু সযত্বে চয়িত শব্দের মাধ্যমে আপনাদের প্রকাশ করে। কিস্তু কবির স্বপ্ন বলতে 
আমরা কী বুঝি? এই প্রশ্নেব উত্তরের মধ্যেই কবির সৃষ্টি এবং রসিকের রসানুতবের 
অনেকখানি নিহিত রয়েছে। কবিতা শুধুমাত্র পদ্যাংশের সমষ্টিমাত্র নয়, তার ছন্দ, তার মিল, 
তার শব্দ, তার অর্থ সবগুলিকে একত্র করলেও কাব্যের স্বরাপটুকু পাওয়া যায় না। কবিতা হল 
সামগ্রিক সৃষ্টি । একটি সম্পূর্ণ দেহমৌষ্ঠব ; কবিতার জন্ম হয় কবির অবচেতন মনোলোকের 
গভীরে ; কাব্যের সত্তা হল স্বপ্রের সন্তা যাকে কবি পুঁথির পাতায় অমর করে রেখে যান। 
আমরা সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা কিছুই জানি না, যে প্রক্রিয়ায় কবির স্মৃতি থেকে হাজার 
ছবি, কবি-মানসের সীমাহীন উদ্বেগ, তার আনন্দ-উদ্বেলতা এক সঙ্গে যুক্ত হয়ে কবির কাব্যের 
কাব্যরূপটুকু সৃষ্টি করে। আমরা যদি সেটুকু জানতে পারতাম তা হলে কবি-প্রতিভা ছাড়াও 
অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অলোকসামান্য প্রতিভার অধিকারে মানুষেরা কাজে কবছেন তাদের কৃতি- 
রহস্যেরও অনেকখানি উদঘাটিত হতো । কবি ওয়ার্ডস্বার্থ বললেন যে কাব্য হল শান্ত মনে 
জীবনের অতীত আবেগময় মুহূর্তগুলিকে স্দরণপথে আনয়ন করা । তার উক্তিতে কাব্যের ছন্দ- 
মিলের অতিরিক্ত যে সামগ্রিক আবেদন রয়েছে তার কথাই বলা হয়েছে। কবি-মনের কোন 
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একটি বিশেষ অবস্থায় কবি আপনার মনের গহনে লুকিয়ে রাখা ছবির সঙ্গে আপনার অন্তর্দ্টি 
ও ভাবভাবনাকে সমন্বিত ক'রে যে দিবাস্বপ্ন দেখেন তার নামই কবিতা । একটি চতুর্দশিপদী 
কবিতাকে সাধারণভাবে গদ্যে হয়ত অনুবাদ করা যায়, তার অন্তর্নিহিত ভাবটিকেও ন৷ হয় 
ব্যক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে পারিপার্থিকের চাপে আমাদের 
আনন্দের ভোজে পংক্তিভোজন করার প্রবৃত্তিতে ভাটা পড়ে । যদিও এই আনন্দের আস্বাদনে 
আমাদের জন্মগত অর্ধিকার। কাব্যে যে অনুভূতির কথা বলা হয়, তার যে অনুরণন ধ্বনিত ও 
প্রতিধ্বনিত হয় কাব্যের সবট্রকু বিস্তার জুড়ে, তা কিন্তু কাব্যের জীবন নয় । তাই কবিতার ভাব 
তদ্বর্ণিত অনুভূতির কথা ভাষাম্তরে বললেও তার মধ্যে মূল কবিতার রসটুকু মেলে না। 
পাঠকের চেতনায় যখন কবির স্বপ্রের প্রতিষ্ঠাটুকু ঘটে, যখন কবির সামগ্রিক দৃষ্টিটুকু পাঠক 
আপন অস্তর্দষ্টির বলে আপনার করে নেয়, তখন কবিতার আবেদনটুকু অব্যাহত থাকে, 
আনন্দের মন্দিরে কাব্যের জীবন্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা তখনই সম্ভব হয় যখন কবির দেখা জাতির 
টূর্ণরো ছবি, তার অভিজ্ঞতার খণ্ডাংশ, তার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ, তার আনন্দানুভূতির 
ভূমা-রাপ আপনার সত্তায় সমবিত হয়ে যায়। 

কাব্যে যে অনাদ্যন্ত প্লাতোনিক সমগ্রতাটুকু পাই তাকেই আমরা “কবির স্বপ্ন' আখ্যা 
দিয়েছি। কবি এই স্বপ্নটুকুকে পাঠকের মনে সঞ্চার করে দেন। কাব্যের ছন্দ এই স্বপ্র-সঞ্চারে 
সহায়তা করে, কবিতায় জাদু আছে তা কবিতা পাঠককে সম্মোহিত করে। কবিতার জাদু হল 
কবিব ভাষার মনোহারিত্ব। তার সম্মোহনশক্তি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে দুর্বারভাবে। 
আমরা কোন এক কবিকথিত মানসিক পরিবেশটুকুতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। 
আমাদের জীবনেব গতিচ্ছন্দে কবিচিত্তের বহমানতা এসে ঢেউ তোলে । আমরা কবির সঙ্গীতে 
ুদ্ধ হই । তাই কাব্যের অন্তর্বতী বিভিন্ন উপাদানে কাব্যকে বিশ্লেষণ করলেও আমরা কবিতার 
স্বরূপটুকু কিছুতেই ধবতে পারি না। কবির জৈবিক স্বপ্পে আমরা মুহূর্তের জন্য অংশভাগী হয়ে 
পড়ি. এই স্বপ্নই ত কাব্য। কাব্যের হৎস্পন্দন আমাদেব হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে মিশে যায়। যারা 
কবি তারা জানেন যে মনের গহনে কাব্যের সূত্রপাত হয় অর্থহীন সুরের ঝংকারের মত। 
ইংরেজী সাহিতো; এমন অনেক কবিতার কথা আমর৷ জানি যার সূত্রপাত কবি-মনে হয়েছিল 
এক অস্পষ্ট সুরের ইঙ্গিত থেকে, সে সুত্রে কথা তখনো সংযোঙ্দিত হয়নি, কবি-কল্পনার 
অস্পষ্টতা ক্রমে কেটে গিয়ে সে সুর আকার পেল, কথা পেল, অর্থ পেল। কাব্যরসিক জানেন 
যে শব্দের অন্তরালে, অর্থের পশ্চাতে যে সঙ্গীতের ধারা, যে ছন্দের প্রবাহ নিত্যবহমান তার 
জন্যই তিনি কাব্য ভালবাসেন। মার্ক টোয়েনের কাব্যে পাওয়া অতি নিকৃষ্ট ছন্দই হোক অথবা 
সিন্টনের কাব্যে পাওয়া উচ্চাবচতা-সমাকীর্ণ অমিত্রছন্দই হোক, যে কোন ধরনের ছন্দকে 
আশ্রয় ক'রে কাব্যকে থাকতে হবেই । ছন্দই হল সুরের প্রাণ। সুর নইলে কবিতার হাৎস্পন্দন 
থেমে যায়। কবিতার ভাষায় যতই চাতুর্য থাক, ছন্দের সম্মোহনটুকু না থাকলে কবিতা 
' পাঠকের হৃদয়ে সুবের অনুরণনটুকু জাগায় না, সেই মুহূর্তের জন্য কবির স্বপ্প পাঠকের 
প্রাণস্বরূপ হয়ে ওঠে না। 

ছান্দসিক বলেন, ছন্দের গতি এবং যতি, এরাও কাব্যের আবেদনটুকুকে পুরোপুরি ব্যাপ্ত 
করতে পারে না। কথা যদি শুধু পদের, পদাংশের যোজনায় ছন্দ-সুবটুকু মাত্র হত তা হলে 
তা পুরোপুরি শব্দ ও শব্দ-সমধয়কে কেন্দ্র কবেই আবর্তিত হত। কোন একটি বিশেষ শব্দকে 
কেন্দ্র করে যে বিচিত্র সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, যে ভিন্নধর্মী বিচিত্রতর জটিল হার্মনির সৃষ্টি সম্ভব, 
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তাদের কোনটিকেই আমরা কাব্যে খুঁজে পেতাম না। কেউ কেউ কাব্যকে বিওুদ্ধ সঙ্গীতের 
মর্যাদা দ্রিতে চেয়েছেন, কিন্তু এই কাব্য-সঙ্গীত সঙ্গীতের চেয়ে খাটি হলেও, তা সৃম্ক্ব হবে। 
কাব্যে আমরা কথার ব্যবহার করি এবং এই কথা শুধু শব্দ নয়, আমরা তা বলি মনের ভাব 
প্রকাশের জন্য। কথার গুরুত্ব কখনই উপেক্ষা করা যাবে না। যদি কবি কথার এই প্রকাশ- 
ক্ষমতাটুকুকে পুরোপুরি কাজে না লাগান তাহলে তিনি তার কাব্যকণার অন্যতম মুখ্য উৎসের 
অপচয় করবেন বলেই আমাদের ধারণা । কথার একটি তর্কশাস্ত্রসম্মত উৎস থাকে আর থাকে 
মনস্তত্বসম্মত মৌল উপাদান । এই দ্বিবিধ বিষয়ের উপরে কবির শিল্পকলা অংশতঃ নির্ভরশীল। 
কবি কথার রসাশ্রয়েতে বেশি মাত্রায় আগ্রহী! বৈজ্ঞানিক অবশ্য একে আমল দেন না। কবির 
কাজ হল সর্বোপরি কথার শক্তিটুকুকে নিয়ে, কথার সত্যাসত্য নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। 
কবি অভিজ্ঞতাকে প্রাণোজ্জল করে পরিবেশন করেন, তা সে সংবেদনই হোক, তার নিজের 
দলের বিশেষ ভাব-তাবনাই হোক, তাকে প্রাণবান ক'রে, উজ্জ্বল করে কবি আপন কাবো 
প্রতিষ্ঠিত কবেন। তেমনি ধারা অপরের ভাব-ভাবনা, অপরের সংবেদনকেও কবি আপনার 
কক্সনার রঙে এশর্যবান ক'রে কাবে) পরিবেশন করেন কখন কখন। বাইরের যে অতিপ্রত্যক্ষ 
জগৎ কবিচিত্তের দ্ধাবে বার বার আঘাত হেনে কবির ইন্দ্রিয়-চেতনাকে জাগ্রত করে, তার 
আবেগকে উদ্দাম করে দেয়, তার মনের ভাবসমুদ্রে তুফান তোলে, সেই প্রাকৃত জগৎকে কবি 
আপন কাবো রমণীয মর্যাদা দেন। কাব্য-পাঠকের মনে কবি একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার 
সৃষ্টি করতে চান। কাব্যে কথিত রাপকল্প, কবির আবেগ ও চিন্তা প্রভৃতিকে কাবা-পাঠকের 
চিত্তে সর্চাব করে দেওয়া কবির উদ্দেশ্য নয়। রাষ্ট্রের বরিবিষয়ক সাঙ্কেতিক বার্তা বিনিময়ে 
ইহলগ্ডের পরিবর্তে * চিহ্ন ব্যবহার কবা চলে । কিন্তু সেক্ষপীযর ইংলপ্ডের যে বর্ণনা দিয়েছেন 
তা৷ শুধুমাত্র তকশাস্ত্রবিদদের সংজ্ঞা নয়। সেক্ষগীয়ব বললেন £ "এ দেশ শক্তি-এশ্বর্যে পরম 
গম্ভীব। মঙ্গলের পীঠস্থান, স্বর্গীষ উদ্যান ইডেনের অন্যতম রূপ, একে দ্বিতীয় স্বর্গ বললেও 
অত্যুক্তি হয় না। “ইংলগু” এই শব্দটি নানান ভাব, স্মৃতি ও কল্পনার উদ্দীপক, শৈশবের কত 
স্মৃতি, ইংরাজ জাতির ইতিহাসের কত অতীত ঘটনা, কত না রাজনীতি পাঠকের কল্পনায় ভীড় 
করে আছে। কবিতার কথাগুলি অঙ্কশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক চিহ্রমাত্র নয়, তা হল আবেগের 
উদ্দীপক । তারা শুধু বস্ত্র বা বিষয়ের কথা বলে না, তারা বলে জাগ্রত মানবাত্মার কথা । কবি 
তার উদ্দীপনাময়ী ভাষায়, তার ছন্দের গতিতে, তাঁর কাব্যের অনবদ্য শব্দসুষমায় পাঠকের 
স্তিমিত কক্সনাশক্তিকে জাগ্রত করে তোলেন। 

সত্যিকারের কবিতা এই যে পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তাব বিশিষ্ট শৈলীতে 
কবিতার কথাগুলিকে সাজিয়ে, তার ফলে পাঠক শিশুসুলভ কল্সনাব আশ্রয়ে নতুন করে 
অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সেই অভিজ্ঞতা পুরানো গতানুগতিকতাকে অস্বীকার ক'রে বিচিত্রতর 
ইন্দ্রিয়জ সংবেদনকে আশ্রয় ক'রে নতুন রূপ পরিপ্রহ করে। তিনি তার কাব্যে অভিজ্ঞতায় 
পাওয়া সমস্ত খুঁটিনাটি শুদ্ধ এক একটা আস্ত সংবেদনকে চিত্রিত করেন। ব্যস্তবাগীশ 
প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের চোখে যে রঙ, যে গন্ধ, যে স্বাদ, যে স্পর্শ একেবাবে রোজনামচার ব্যাপার 
হয়ে দীড়িয়েছে তাকেই কবি এক এক করে বর্ণনা করেন। এই ধরনের কাব্য-কলার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ আমরা পাই বূপার্ট বুকের একটি কবিতায়। আমরা যৌবনে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য থাকার 
সময়ে যেসব উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীতময় মুহূর্তগুলো কাটাই, কবি তারই স্মারকবাণী আমাদের 
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বুক তার কবিতায় যে অভিজ্ঞতার কথা বলেন সে অভিজ্ঞতায় শিশুর উন্দরিয়জ 
অভিজ্ঞতার সজীবতা। কাব্যের এই গুণটি সকল কাব্যেই বিশেষ করে ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে 
অতি প্রত্যক্ষ । হোমারের কাব্যে এই ধরনের অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়, কীটস 
এবং মিল্টনের কাব্যেও এই গুণের অসভ্তাব নেই। মিন্টনের কাব্যে মহত্তর মহিমার জটিলতা 
এই গুণটিকে ক্ষুন্ন করেনি। বস্তুর বর্ণোজ্ল রূপটিকে কবি তীর সুষ্ঠু শব্দ নির্বাচন ও শৈল্সিক 
প্রয়োজনের মাধ্যমে আমাদের দেখান। কবি বস্তুটিকে বর্ণনা করেন তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্াটুকুর 
নিদের্শ দিয়ে; সমুদ্রকে তিনি মদের মত অন্ধকার বলেন, এথেনের চোখকে কটা বলেন, 
প্রত্যুষকে বলেন যে তার না কী গোলাপের মত আঙুল ! পশমের স্পর্শ, পুরানো কাপড়ের গন্ধ, 
বন্ধুত্ব-ভাবাপন্ন আঙ্গুলের ছোঁয়া, গোলাপের ঘ্রাণ, কাটার হুল ফুটিয়ে দেওয়া-_ এইসব ভাষা 
ব্যবহার করে আপনার ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার কথা পাঠককে মনে পড়িয়ে দেন। আমাদের অতি 
পরিচিত ব্যবহারিক জগতে যে প্রতিক্রিয়াটুকু সাধারণতঃ হয়ে থাকে তা কাব আমাদের ভুলিয়ে 
দেন , অনেকের মতে এইটুকুই হল কবির কাজ। আমাদের আদিম সংবেদনের রূপটিকে 
পুনরুদ্ধার করাই হল কবিকৃতি। শিশু বাধাধরা ছকে চলতে এবং বলতে শেখার আগে তার 
চোখ বা কান বিশুদ্ধ রূপ দেখে ও শব্দ শোনে, সেইটুকু রসিকজনকে দেখানো এবং শোনানই 
হল ৰবিকুলের মুখ্য কর্তব্য। শিশু যখন ট্রেনগাড়ী দেখে তখন তার কানে ইঞ্জিনের অন্তু 
শব্দটাই বড় কবে বাজে। তাই শিশু ট্রেনকে “ছু ছু" নাম দিয়েছে। তেমনিধারা কবিও এই 
পরিচিত পাবিপার্িককে অনেক নতুন নতুন অভিধায় অভিহিত করেন কারণ কবির জর্টিলতা- 
বর্জিত ইন্ড্রিয়-সংবেদনে পৃথিবীটা অন্যভাবে ধরা দেয়। এই ইন্দ্রিয়জ ছবিকে, সংবেদনকে মুখ্য 
বলে কবি এদের বিশেষ মর্যাদা দেন ; তাই কবি যে ভাষা ব্যবহার করেন তা! একাধারে সরল 
ও আবেগ-সমৃদ্ধ। ইন্দড্রিয়ের কাছে তার আবেদন সর্বাপ্রগণ্য। যে কাব্য ইন্সিয়ের ছারে সাড়া 
জাগায় না তা আমাদের আবেগকেও উদ্বেল কঞে তুলতে পারে না। যে সব কথায় সহজেই 
ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় তাদের এমন অসংযত এবং যথেচ্ছ ব্যবহার নিত্যদিন ধরে হয়েছে যে কবি 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৩৮৯ 


আর সহজে তাদের দিয়ে ইন্সিত ফল লাভ করতে পারেন না, তাই কবিকে নতুন বিষয়ের 
কথা, নতুন অনুষঙ্গের কথা চিন্তা করতে হয়। ঝলমলে কোন অনুষঙ্গের কথা কবি হয়ত 
অপ্রত্যাশিতভাবে বললেন। চমক ভাঙ্গে আমাদের, আমরা মনোযোগ দিই, শতাব্দীর একজন 
কবি পাদ্রীকে বললেন 
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এই বিস্ময়কর অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক বেশি সজাগ হয়ে দোখি কেমন করে 
জল মদে পরিণত হল। 
পৃথিবীতে উপমা এবং রূপকের ওপরে অনেক বই লেখা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য হয়ত 
অনেক সহজ করে সরল করে বলা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই । কবির বক্তব্য বিষয়েব সঙ্গে 
যেসব বস্তুর নিত্য যোগ তা থেকে বক্তব্য বিষয়টিকে মুক্ত করে নিযে উপমা এবং রূপকের 
সাহায্যে নতুন নভুন অনুষঙ্গের সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দিলে আমাদের পক্ষে যে কাব্য থেকে 
যে তথ্যটুকু লাভ করা সহজ হয়, তা সজীব হয়ে ওঠে, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তীক্ষৃতা প্রাপ্ত 
হয়। রূপকের সাহায্যে শুধুমাত্র কাব্যের বিষয়বস্ত্র ইন্দ্রিষজ সংবেদনের মর্যাদাটুকু আনে না, 
কাব্যের বিষয়বস্ত্বতে প্রাণের স্যার ক'রে তাকে আমাদের আবেগ, আমাদের আশা-আকাঙক্ষা, 
আমাদের এ্রতিহ্য এবং আমাদের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করে। অন্যভাবেও বলা যায় যে 
আমাদের কোন কোন আবেগানুভূতিকে ইন্দ্রিষজ অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত কবে তাকে হঠাৎ 
অতিমাত্তায় প্রাণবন্ত করে তোলা হয় ঃ 
1৮1১ 10৬৩ 1১ 11106 ও 160 7056." 
অথবা 70010151৬10 91116 131 0175. 
অথবা আবার বলি রূপার্ট বুকের একটি আাশ্চর্য সুন্দৰ কবিতার কথা । "16 [৫৪৭ 
কবিতায় কবি বলেছিলেন সেই সব মৃত মানুষদের কথা যাঁরা জীবনকে ভালবেসেছিলেন, যাঁরা 
সুন্দরকে ভালবেসেছিলেন। কবি বলছেন নিত্য -সুন্দব ফুলের কথা, বহুমূল্য পোশাক পরিচ্ছদের 
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দিনের বেলা আমরা যেসব নৃত্যচপল উর্মিমালা প্রত্যক্ষ করেছি তারা হঠাৎ এসে প্রাণের 
জগতটার প্রতিনিধিত্ব কবে ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে রাত্তিরের শান্ত পরিবেশে দেখা স্তব্ধগতি 
জলরাশি । 

এই উপমা এবং রূপকের ব্যবহার করেন কবি গতানুগতিক ছাচে ঢালা অভিজ্ঞতার 
প্রতিবাদ হিসাবে । আকাশের চাদ আর অর্থহীন শুভ্র চক্রাকার বস্তমাত্র নয়, ঠাদ হল রাত্রির 
রাণী। সূর্য হল আপনার রথে চংক্রমণশীল যৌবন-লাঞ্কিত দেবতা । সুন্দরকে বলা হয়েছে যে 
সে হল পরিদৃশ্যমান বিশ্বজগতের অন্তর্গত এই অন্ধকার দেশের প্রাঞ্জল আলোকবর্তিকা । 


৩৯০ নন্দন তর্ত 
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এ সত্য অনস্বীকার্য যে সকল ভাষাই রূপকাশ্রয়ী। অভিজ্ঞতায় যেটুকু পাওয়া যায়, নানান 
ভারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে ব্যঞ্রনাময় করাই হল আলোচনার উদ্দেশ্য । যে সব কথা 
শোনামাত্র ইন্দ্রিয় তার অর্থ প্রহণ করে সেই ধরনের কথা ব্যবহারের ফলে, আমাদের অভিজ্ঞতা 
এবং আবেগের নিগুঢ় যোগসাধনের ফলে আমাদের আবেগজীবনের সঙ্গে বিশেষ অভিজ্ঞতার 
অর্থের উপলব্ি সহজ হ্য। এই কারণেই জোর করে ব্পা যায় না কোন একটি কবিতার সঠিক 
অর্থ কী। তার' অনুবাদও সম্ভব নয়। পেয়ারা আস্বাদন করে তাব স্বাদটুকুর যথাযথ বর্ণনা 
দেওয়া বা পিচ ফলের স্পর্শটুকু সঠিক নির্ণয় করা কবিতার অনুবাদ করার মতই দুরূহ কর্ম। 
যে সঙ্গীতের পরিবেশে কবি একটি বিশেষ বার্তাকে প্রতিষ্টা করেছেন, যে শব্দায়ন করেছেন 
কাব্যের ভাবটুকুকে প্রকাশের জন্য, যে সব রূপকের ব্যবহার করেছেন ভাবকে তীব্র করার 
জন্য, সে সবই অনুবাদকর্মে হারিয়ে যায়। কাব্য হল শব্দে প্রাণ-প্রতিষ্টা করা অথবা বলতে পারি 
প্রাণই শব্দের রূপে কাব্যে আর্বিভূত হয়। পার্থিব জগতটা কবির ভুবনে পরিণত হয়, সেই 
ভুবনর্টিই তার কাব্যের উপজীব্য। বোদ্ধা পাঠক যখন কাব্য পাঠ করেন তখন কবির চারপাশের 
পার্থিব জগতটাকে দেখতে পান। কবি এইটুকু অনায়াসে সম্পন্ন কবেন তার সঙ্গীতময় এবং 
চিত্রময় বাঞ্জনার মধ্য দিয়ে। 

শিল্পীর মতই কবিও বঙ ও রূপের পূজারী । আমরা একটি কবিতা সংগ্রহ বা চয়ন করতে 
পারি যার বিষয়বস্তু গোলাপফুল। কিন্তু কবির মানসিকতায় শিশুসুলভ সতেজ ভাবুক 
থাকলেও কবি ত আর শিশু নন। তার অনুভূতির শুন্যতা অনিশ্চিত, মেজাজের জটিলতা 
শিশুর অভিজ্ঞতায় একেবারেই অলভ্য। তার কবিকৃতির কৌশলই হল তার খেযাল খুশি, 
আবেগকে প্রাণবন্ত করা, তাদের সত্য করে তোলা, এইটুকু না হলে কবি-পাঠকের কাছে 
তাদের যথাযথ রূপে হাজির কবতে পারেন না। কবি যে পন্থায় তাব সংবেদনকে উজ্জল করে 
তোলেন, সেই একই কৌশলে এই কাজটুকুও তিনি সমাধা করেন। কবিতাকে অনেক সময় 
অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম করা হয়। পৃথিবীব অধিকাংশ গীতিকবিতারই বিষয়বস্তু হল কবির 
একান্ত ব্যক্তিগত আবেগময় জীবন। কবিরা বারবার মানুষের জন্ম ও যৌবনকে ঘিরে কাব্য 
রচনা কবেছেন। কারণ কবিরাও মানুষ এবং মানুষের আবেগের প্রতি তাদের অশ্রান্ত আকর্ষণ। 
কবিরা যখন এই সব বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন তখন তাদের সৃষ্টিতে প্রাণস্পন্দনট্ুকু 
প্রত্যক্ষ হয়, তাদের কাব স্মরণীয় হয়ে থাকে। এর কারণ তাদের বক্তব্যেব বিষযবস্ত 
সাধারণবোধ্য ও সর্বজনীন বলে নয়, তাদের প্রকাশটুকু অনন্যসাধারণ বলে । কাব্যে কবি 
মানুষের কোন 'একটি অবিসম্বাদিত রূপে প্রাহ্য মানস অবস্থার কথা বলেন মৃত্যুহীন ভাষায়ঃ 
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হাজার হাজার নরনারী তদের প্রেমাম্পদের জনা অস্পষ্টভাবে এক ধবনেব সুতীর আবেগ 
অনুভব করেন বটে কিন্তু তারা সকলেই সেক্ষপীয়রের এই সনেটটিতে নিজেদের অনুভূতিকে 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ত ৩৯১ 


খুঁজে পান, কবি যেন সকলেরই আবেগের কথাটুকু অনন্যসাধারণ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন। 
কবি-কথিত প্রেমের সজীবতা এবং প্রচ্ছন্ন বাস্তবতা তাদের আপন আপন অনুরাগ সম্বন্ধে 
সচেতন করে দেয়। 

'আবেগেব ভুবনে কাব্য হল সবেত্তিম প্রবক্তা ; অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে আবেগকে এক্সন 
সুন্দর করে প্রকাশ করা যায় না। সাধারণ মানুষের চোখে বা তর্কশাস্ত্রবিদের কাছে যা একান্তই 
উপেক্ষণীয় তা-কবির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। জলের রাসায়নিক তত্বে কবির 
কোন আকর্ষণ নেই, তিনি দেখেন জলের ওপরে রোদের ঝিকিমিকি, আলোর শুভ্র আভা। 
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নিয়ে কবি মাথা ঘামান না। তিনি আলোর আশীর্বাদটুকু অন্তরে 
অন্তরে অনুভব করেন। মানুষের সঙ্গে, বস্তুর সঙ্গে কবির যে নিত্যযোগ এবং তদ্জাত যে 
আবেগ কবির মনে সঞ্চারিত হয় তা একমাত্র কবিরই অনুশীলনের বস্তু । বৈজ্ঞানিক অথবা 
সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। ইন্দড্রিয়ের দ্বারে যে কাব্যের কোন 
আবেদন নেই তা যেমন মৃত ঠিক তেমনি €য কবিতা আবেগের উদ্রেক ঘটায় না তাও তেমনি 
মৃত। আবেগের উদ্রেক নানান ভাবে ঘটতে পারে। ব্রেক তার দুর্জেয়বাদের দ্বারা, ডোন তার 
যৌন আবেদনের দ্বারা, দাস্তে তার ভগবদ প্রীতির সাহায্যে এবং শেলী তীর প্রাতোনিক 
ভাববাদের সহায়তায় আমাদের আবেগের প্রস্রবনকে বারবার মুক্ত করে দিয়েছেন। কবির মনে 
যে চিত্রকক্প এবং সঙ্গীতের সমারোহ শুরু হয় তা হল কাব্য-সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থা, প্রবল ভাবে 
বাচার জন্যই এই চিত্রকল্প ও সঙ্গীতের সমারোহটুকু সম্ভব হয়, কবি এই প্রাচুর্যট্ুক মনে মনে 
উপলক্ধি করেন, তার আবেগ-অনুভূতির অতলতাট্টুকু তিনি প্রকাশ করতে চান এবং অনেক 
সময়ে আপনার অজান্তে তিনি অপবের সঙ্গে এটুকু একত্রে উপভোগ করতে চান। 7/%41 £5 
471 গ্রন্থে খষি তলস্তয় নিষ্ঠাকে নন্দনতত্বের গুণ হিসেবে খুব উচ্চে স্থান দিয়েছেন। কিন্ত 
বন্তুতঃপক্ষে তলস্তয় নৈতিক নিষ্ঠাকে বুঝেছিলেন। নন্দনতত্রেব ভাষায়ও নিষ্ঠাকে গুণ বলে 
গণ্য করা যায়। কবিতার মধ্যে কবি আন্দনার উৎসাহ-আবেগ বহুলপরিমাণ অনস্যুত করে দেন 
এবং কাব্যের আক্ষিকের মধো এমন কৌশল থাকে যা পাঠকের মনে কবির উৎসাহ আবেগকে 
সঞ্চার করে দিতে পারে। বস্তু, বাক্তি অথবা ভাব কবির অনুভূতির উদ্রেক ঘটাতে পারে ; কবি 
আবেগবিহুল হয়ে পড়তে পারেন যে কোন একটি উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার ফলে। মানুষের 
মনে ভাবের অস্তিত্ব তার পক্ষে মূল্যবান অভিজ্ঞতা । কবির আঙ্গিকের প্রসাদণগুণে এই 
ভাবেবও অবয়ব স্ফৃর্তি ঘটাতে পারে, একথা বললেন মহাদার্শনিক হেগেল। কবি ওয়ার্ডস্বার্থের 
হৃদয় ড্যাফোডিলদের আনন্দে নৃত্য করে। কিন্তু ভাবও হৃদয়কে নৃত্যছন্দে স্পন্দমান করে 
তুলতে পারে। কবি ভশ্হান লিখেছেন £ 
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ইংলগ্ডে একশ্রেণীর কবি রয়েছেন যাদের কাব্যে ভাব ফুলের মত, সুন্দর তরুণীর মত 
মনোরম মূর্তি পরিগ্রহ করেছে। লুক্রেটিয়স থেকে আর্লিংউন রবিন্গন পর্যন্ত কবিকুল এই 
শ্রেণীভুক্ত। 

এমন ধারণা বহুদিন ধরে চলে আসছে যে দর্শন ও কাব্যের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। 
চিন্তাবিদের বিশ্লেষণ-মুখীনতা ও কবির ইন্দ্রিয়জ আবেগ-প্রবণতার মধ্যে একটা ঘন্দ রয়েছে। 
আমরা প্রাতোর লেখার মধ্যে দেখেছি কী ভাবে ভাব আবেগতপ্ত মুর্তিতে আবির্ভৃীত হতে 


৩৯ নন্দনতত্ব 


পারে। যে কোন ভাবকে কোন রূপক অথবা রূপকথার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যায়, কেবলমাত্র 
সৃত্রাকারেই তা প্রকাশ-যোগ্য নয়। ফ্রিডাম গ্রন্থে প্লাতো অমরতাকে নিয়ে যে রূপকথার সৃষ্টি 
করেছেন, যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমার মাধামে তাকে রূপ, দিয়েছেন, বলেছেন যে আত্মার রথ ছুটে 
চলেছে স্বর্গকে বারবার প্রদক্ষিণ করে, তা প্রণিধানযোগ্য। লুক্রেটিয়াসের মতে জীবনের 
আবেগময় পরিণতি দেখিয়েও দেখানো যায় যে ধর্মকে ঘৃণা করেও স্বর্ণবর্ণোজ্বল স্বাধীনতা 
এবং জীবন সম্বন্ধে বস্তকেন্দ্রিক ধারণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কবি-কল্সনা নানাভাবে উদ্দীপ্ত 
হতে পারে-_ ছোট বড়, মহৎ অথবা ক্ষুদ্র যে কোন উদ্দীপকৃই এই কাজের জন্য যথেষ্ট। যদি 
কবির কল্পনার বিস্তার এবং গভীরতা থেকে থাকে তা হলে তিনি লুক্রেটিয়াসের মত সহজেই 
প্রকৃতির প্রাকৃত সৌন্দর্যকে মহাকাব্যের উপজীব্য করে তুলতে পারবেন ; সেই কাব্যে একদিকে 
যেমন বিষয়ের মাহাত্ম্য এবং মহিমা থাকবে অন্যদিকে তেমনি সেই কাব্যে সঙ্গীত এবং 
আবেগময় রূপকল্পেরও অসত্তাব হবে না কবির স্বভাবজ কাব্য-শক্তির ধর্ম হল ছন্দোময় 
চিত্রধর্মী উদ্ভাবনী ক্রিয়ার এবং এই বিশেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিমুক্ত অনুসন্ধানী মনের সন্ধান 
সচরাচর প্রযুক্ত হয় না। যখন এই দুটো ভিন্নধর্মী ক্রিয়া যুক্ত হয় তখন আমরা প্রবল 
আবেগমুখর 7776 17525 09৮159) অথবা 0৮005 ৮2186725০01 12785 অথবা ৮27296 
1.০%-এর মত মহাকাব্যেব সন্ধান পাই । আমাদের যুগেও হয়তো এমন কাব্য রচিত হবে, এমন 
কবি হয়তো আবির্ভূত হবেন যাঁর লেখায়, বস্তজগতের সবটুকু জর্টিলতা এবং 'অদৃষ্টের লীলা 
কল্সনা-মুখর ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য রূপ পরিগ্রহ করবে, এবং পাঠকের বুদ্ধি ও কল্সনাকে একই সঙ্গে 
উদ্দীপ্ত করে তুলবে । স্বধর্মে কোন বিষয়ই আপনাকে একান্তভাবে কাব্যের উপজীব্য বলে দাবী 
করতে পারে না। কাব্য সৃষ্টির মূলে যা আছে তা হল কবি প্রতিভা । এই প্রতিভা কখন একটি 
গোলাপ-কোরককে নিয়ে কাবা রচনা করে আবার কখন তা সারা বিশ্বব্রহ্মাগ্ডুকে আপন 
কাব্যে উপজীব্য বলে মনে করে। কবির কল্পনাগত অভিজ্ঞতার ওপর এটি একান্তভাবে 
নির্ভরশীল। 

[০ বা গদ্যেব শিল্পব্ীতি আমাদের অন্য আর এক জগতে নিয়ে যায়। অবশ্য গান এবং 
পদোর মধ্যে এমন একটা ভূখণ্ড রয়েছে যেটা উভয়েরই এলাকা বলে বিবেচিত হতে পারে। 
গদ্যের যে প্রান্তিক রূপ. সেইরূপে আমরা দেখি ভ্রান-ভাষাকে আশ্রা় কবে আপনাকে প্রকাশ 
করছে এবং কী প্রকাশ রয়েছে গদ্যে সেটাই বড় কথা, কিভাবে প্রকাশ করছে সেটা বড় কথা 
নয়। গদ্য তার এই প্রান্তিকরূপে আপনার শিল্প প্রকৃতিটুকু হারিয়ে ফেলে, সে শুধুমাত্র প্রকাশের 
বাহন হিসাবে পরিগণিত হয়। গদ্যকে এইরূপে আমরা সঙ্কেত চিহের, সাঙ্কেতিক বার্তার 
অথবা কথার বাবহার কম করার সূত্র হিসাবে, ও তাদের বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করতে পারি। 

গদ্যের যে সীমান্ত এসে কাব্যের সীমান্তের সঙ্গে মিলে গেছে ঠিক সেইখানে গদ্য এবং 
পদের্য মধ্যে তফাৎ করা দুষ্কব। গদ্যের মধ্যেও বিশুদ্ধ ভাষাগত উপাদান ও বিশুদ্ধ সঙ্গীত 
উপাদানের আবিষ্কার করা যে কোন লেখক অথবা পাঠকের পক্ষে সহজসাধ্য। সংবেদনগত 
রীতিনৈপুণ্যে গদা স্বরবর্ণ ও বাঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন সমৰয় ঘিয়ে যে ধরণের সৌন্দর্যসৃষ্টি করে 
তা কাবোর মত মনোহারী না হলেও, তা যে রমণীয়, একথা অনস্বীকার্য । গদ্যের ছন্দ হল 
বিনুক্ত ছন্দ, কাব্যের মিলের থেকে এর প্রকৃতি সূম্সতর। আপন স্বরূপে গদ্যকে শিথিল 
কাব্যরূপ বলা যেতে পারে। প্যাটরের মত লেখকের লেখা আমরা পড়ি তা সুন্দর 
শব্দবিন্যাসের জন্য, ডি. কুইন্সের বচনা পড়ি তার চিত্রকল্প এবং গদ্যছন্দের উৎ্কর্ষের জন্য, 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৩৯৩ 


রাস্থিনে পড়ি তীর স্থানে স্থানে বর্ণোজ্জল বর্ণনার জন্য । অনেকের মতে এইসব লেখা গদ্যবীতির 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়, কেন না এদের মধ্যে অর্থের প্রাঞ্জলতা নেই। গদ্য বহুবিধ এবং এর 
অত্যন্ভূত নমনীয়তা নানাবিধ প্রকাশ-সম্পাদনে সহায়তা করে। গদা এমন এক শিল্পের বাহন 
যে শিল্পের রীতিটুকু মুখা নয়। একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে আমরা লেখকের ভাব অথবা মানসিক 
অবস্থার রূপটুকু খুঁজি এবং সেইরূপে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কাব্যিক প্রকাশটুকু দেখতে 
পাঁই। কবিতার মত অতোখানি সংবেদনশীল প্রকাশ না চাইলেও আমরা গদ্যসাহিত্যে 
লেখকের প্রজ্ঞার অনন্যসাধারণ প্রকাশটুকু দেখতে পাই। সেই অপরুপ প্রকাশতর্গী বক্তব্যের 
অধিক অর্থ বহন করে। নন্দনতান্বিক আদর্শের নিদর্শন হিসেবে আমাদের কাছে উপন্যাস 
বিশেষ আগ্রহপুষ্ট মনোযোগের দাবী রাখে। সৃষ্টিকর্মের নিদর্শন হিসেবে সমগ্র কল্গনা প্রক্রিয়ার 
প্রকৃতির ওপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করে। প্রাথমিক বিষয়জ্ঞান থেকে আরম্ভ ক'রে 
সকল অভিজ্ঞতাই হল কক্সনাশ্রয়ী উপন্যাসমাত্র। আমরা বস্তুকে দেখি না ; আপনার প্রকৃতি 
এবং স্বভাবের নিরস্তর উদ্দীপন থেকে আমরা বস্তুর রূপটুকৃকে গড়ে নিই। রূপকার্থে বলছি না, 
যথার্থই টেবিল, চেয়ার, গাছপালা, বাড়িঘর, শাক-সবজি রাজরাজড়া এরা সবাই আমাদের 
কল্পনাজাত। সংবেদন প্রবাহ থেকে আমরা যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাই তা দিয়ে আমাদের 
চারপাশের স্থায়ী বস্তজগৎটাব নির্মাণ সম্ভব হয়। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ধাবণা বিদ্যমান 
তা স্থপতির কল্সনাব সঙ্গে তুলনীয়। অন্যলোক সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করি, আমাদের 
নিকটতম বান্ধব অথবা পরিচিত ব্ক্তিরও আমরা যে কপ কল্পনা করি, তাদের সঙ্গে নিত্য 
আলাপ-আলোচনা, ভাৰ আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইন্ড্রিয়োপান্তকে সমন্বিত 
করে যে কজ্িত জগতটুকু সৃষ্টি করি তা হল আমাদের কক্সনার স্থাপত্য -শক্তির নিদর্শন । 
আমাদের সমস্ত জ্ঞানই হল কল্পিত ছবি ; একে অলিখিত কল্পনাও বলা চলে। ওঁপন্যাসিক 
ইচ্ছ! করেই খুঁটিনাটি তথ্যাবলীকে পশ্চাদ্‌পটে স্থান দেন, ঘটনাবলীব মধ্যে পারম্পর্য প্রতিষ্ঠা 
করেন এবং কর্মপ্রেরণা, আবেগ ও অভিমতকে চারিত্রসত্তা দান করেন। ভগবানের চেয়েও 
অপেক্ষাকৃত অধিক নিশ্চিত ভিত্তির উপর উপন্যাসকার আপন উপন্যাসের জগতটুকু সৃষ্টি 
কবেন। আমাদের অর্ধপরিচিত প্রতিবেশীর চেয়েও স্পন্টতর ও অবিসংবাদিত সম্তা নিয়ে 
আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন টম জোনস্‌, ডেভিড কপারফিল্ড অথবা আনা কারেনিনা। 
এই সব চরিত্র শুধু যে বেঁচে আছে তাই নয়, এরা এদের নিজের জগতে বেঁচে আছে। যুদ্ধ 
এবং বিপ্রবের পরিবর্তন সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে আনা কারেনিনা যে সমাজে তার অপরূপ 
এশ্বর্যবান অথচ তাতপর্যহীন জীবন যাপন করেছিলেন তা অন্তত হয়েছে। কিন্তু এই জীবনের 
পদ্ধতি, আনুষঙ্গিক গ্রাম্য জীবনযাত্রা, এর শুভাশুভের ধারণা চিরকালের জন্য ভাস্বর হয়ে 
আছে। তলস্তয় একটি নতুন সভ্যসমাজের সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি কোন সমাজব্যবস্থার 
কথাচিত্র অন্বনে করেন নি। কাল্পনিক উপন্যাসের মহত্তম আবেদন হল এই যে আমরা 
উপন্যাসবর্ণিত পাত্রপাত্রীর এম্বর্ষের অংশভাগী হতে পারি অনায়াসে শুধুমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় 
করে। আমরা তাদের জয়লাভে বা বিপর্যয়ে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করি একেবারেই 
সত্যিকারের কোন মূল্য না দিয়ে। আমরা যে দেশে কোনদিনও যাইনি সেই দেশে এঁদের সঙ্গে 
বিচরণ করি, এঁদের সঙ্গে যে ভালবাসার আস্বাদন করি তা পূর্বে কোনদিনও আস্বাদন করার 
সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আমাদের পরিচিত জীবনপেক্ষা বিস্তৃততর, বিচিত্রতর এই জীবনে 
অনুপ্রবেশ লাভ ক'রে আমরা আমাদের পরিচিত জগতের জীবনধারাকে আরও সুন্দরভাবে, 


৩৯৪ লন্দনততু 


আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করি এবং আরও ভালভাবে বুঝতে শিখি । ুপন্যাসিকেরা জীবন 
ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে কতখানি শিক্ষা দেন, তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা কঠিন, 
এঁদের কাছ থেকে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তাদের জীবনযাত্রার ওপর তাদের 
বিষাদবিধুর চিন্তা-ভাবনার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করি। এক অর্থে উপন্যাসকার 
হলেন আপনার যথার্থ দর্শনবেত্তা। অনেক পাত্রপাত্রী নিয়ে যদি একটা গন্স লিখতে হয় তাহলে 
অদৃষ্ট সম্বন্ধে এবং প্রকৃতি-দর্শন সম্বন্ধে একটি ধারণা থাকা দরকার । ওঁপন্যাসিকদের মধ্যে যার 
পরিকক্সনায়, পরিবেশ সৃষ্টিতে তান ও তার আপন জগত সম্বন্ধে ধারণাটুকুকে আপন 
শিল্ষকর্মে রূপ দেন ₹ যখন আমাদের উপন্যাসকার হার্ডি, আনাতোল ফ্রান্স অথবা টমাস 
অনেক সমুদ্ধতর অর্থে দার্শনিক। তারা তাঁদের চিত্রিত-চরিত্রের মধ্য দিয়ে, আপন আপন 
বাক্ডিসত্তার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের সম্যক মূল্যায়নটুকু করে দেন। তীরা তাদের যথার্থ 
জীবনমূল্যায়নটুকু সমগ্র মানব-সমাজের অস্তিত্বের পটভূমিকায় নির্ণীত করেন। তারা শুধুমাত্র 
মূলায়নই করেন না. তারা নতুন এক জগতের সৃষ্টি করেন। সমসাময়িক দর্শনচিস্তায় আমরা 
এমন একটি জগতেব আবিষ্কার করতে নিশ্চয়ই পারব না, যে জগত উপন্যাসকারের সৃষ্ট জগত 
থেকে পুর্ণ তর এবং ব্যাপকতর । কারণ ওুপন্যাসিকের মন অনস্তে সংলগ্ন এবং তার সৃষ্টি ও 
কল্পনা কালের বিস্তারের গভীরে প্রবেশ করেছে। 


শিল্পের বিষয়বস্তু, দৃছি ও দৃশ্যশিল্প 


সুন্দর ভুবন সম্পর্কে শুধু আলোচনাই করা চলে না, চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে দেখতে 
হয়। কথা বলার জন্য শুধু যে আমাদের জিহ্বা আছে তাই নয়, শোনাব জনা যে কান আছে 
তাই নয়, দেখার জন্য চোখও বয়েছে। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে আমাদের কান দিয়ে আমরা 
শুধু আনন্দের জন্য সঙ্গীত শ্রবণ করি না. শুধুমাত্র অর্থহীন শব্দও শুনি যা আপনাতে আপনি 
সম্পূর্ণ। আমরা প্রতীকী শব্দও শুনি। সে শব্দ তর্ক শাস্ত্রসম্মত অর্থের ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত। চোখের 
পক্ষেও বস্তৃগুলি অর্থহীন সন্কেত বলে মনে হতে পারে, কোন একটি পুস্তকের পাতায় দেখা 
অর্থহীন অক্ষর-সমষ্টির মত। অথবা কোন একটি বৈজ্ঞানিক গ্রের বিশেষ ভাষায় লেখা 
দুর্বোধা আলোচনার মতও মনে হতে পারে পার্থিব বস্তরগুলিকে। মানুষেব বাবহারগত বুদ্ধির 
মূল্যায়নে বস্তরগুলিকে প্রতীকশৃঙ্খল বলে মনে হয়। ৮:5০ল ৫৫ 1965:47 গ্রন্থে ₹০৮০ চা 
বলেছেন যে দিনমানে আমরা বস্তুজগতকে যেভাবে দেখ তাকে কোন ক্রমেই নন্দনতাত্বিক 
দর্শন" আখ্যা দেওয়া যাবে না । আমাদেব কাজের জন্য যেটুকু দেখা দবকার, কেবলমাত্র আমরা 
স্ইটুকু দেখি। শিল্পভত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বস্ত্রভে কতটুকু রঙ. রেখা, রূপ ও গুরুত্ব রয়েছে, 
তা আমরা একেবারেই দেখি না। 

আমবা জানি বঙ এবং বপের দ্বারা প্রা সকলেই আকৃষ্ট হয। মনস্তান্বিকেরা আমাদের 
বলেন যে আমরা সকলেই ইন্দড্রিয়জ উদ্দীপনার উত্তর দিই পেশীজাত প্রতিক্রিয়া মাধ্যমে । 
মধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই এই প্রতিক্রিযাটুকু অত্যান্ত দুর্বল। হয় কোন পেশীতে সামান্য 
আকৃঞ্চন জাগে অথবা কোন স্বাযুতন্ত্রীতে সামান্য উত্তেজনা লক্ষিত হয়। চিত্রী অথবা ভাস্কর 
তাঁদের ইচ্ছা-শক্তি চালনা কবে আপন আপন সংবেদনকে ক্যানভাসে অথবা মর্সর ফলকে 
বূপদান করেন । দৃশ্যশিল্সের গুণাগুণ বিচার করার সময়ে শিল্পের দৃশ্যগত মূল্যটুকু বিচার করা 
হয়। অর্থাৎ দৃশ্যমান যে পটটি তার দ্বাবাই শিল্পকর্মের বিচার হয়। দৃশ্যশিল্পের মধ্যে দর্শনগত 
গুণাবলী ছাড়াও যে শিক্ষের অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব রয়েছে, সেকথা আমবা এই প্রসঙ্গে 
আলোচনা করব। আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে যে চোখের কথাই ভাবি না কেন তা নিশ্চয়ই 
কোন না কোন মানুষের চোখই হবে এবং আমাদের চোখের সামনে যে কোন বস্তুই থাকুক 
না কেন তা গদ্য অথবা কবিতার কথার মত আমাদের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবে। এ যে রূপ 
দেখছি, ওগুলো নিশ্চয়ই কোন বস্তুর রঙ ও রূপ, ক্যানভাসের ওপর আঁকা এ যে 'পিরামিড' 
দেখা যাচ্ছে ওটা নিশ্চয়ই কোন পবিত্র যুথবদ্ধ পরিবার, এ যে উপবৃত্ত দেখছি ওটি একটি 
মুখের ছবি, এ যে ছড়িয়ে পড়া লাল রঙ, ওকে আচ্ছাদনবন্ত্র বলে মনে করা যেতে পারে অথবা 
সূর্যাস্তের উজ্জ্বল আভা হিসাবেও ওকে কক্সনা করা যেতে পারে। কোন একটি ছবির 
বিষয়বস্তকে মানুষের আবেগ-জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেও গ্রহণ করা যেতে পারে। যে চোখ 
বিষয়বস্তু অবলোকন করছে তা হল মানুষেরই চোখ এবং মানুষের চোখ শুধুমাত্র দর্শন-বিষয়ক 
মাধ্যমই নয় এবং চোখের শুধুমাত্র নন্দনতাত্বিক আবহটুকুই যে আছে, তাও নয়। চোখের এই 
বিকল্প ক্রিয়া এতই প্রবল যে অনেকের চোখেই চিত্র হল নিখুঁত দৃশ্যকাব্য। অবশ্য এঁরা কখনই 


৩৯৬ নন্পদশত দ্ব 


ছবি দেখার শৈলীতে অভ্যস্ত হননি এবং কখনো চক্ষু-ইন্দ্রিয়কে সেই ধরনের শৃঙ্খলায় 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করেননি, যার ফলে চোখ শুধুমাত্র উপস্থিত বিষয়টুকৃকেই দেখে এবং সেই দর্শন 
থেকে আনন্দ পায়। ছবির আনন্দ তার রঙ এবং রেখা থেকে আহরণ করতে হবে, ভাস্কর্য- 
কর্মের আনন্দটুকু পেতে হবে শিল্পকৃতির আকার ও আয়তন থেকে, স্থাপত্য-কর্ম দেখে আমরা 
আনন্দ পাব তার উপরিভাগের শিক্পকৃতি এবং গুরুত্বের পরিমিতিবোধ থেকে৷ স্থাপত্য-কর্মের 
দেখলেই তাকে প্রয়োজনের বিগ্রহ্মূর্তি বলে মনে হয়। একে কল্পনার সামগ্রী বলে বিবেচনা 
করতে দ্বিধা হয়। 

ছবিকে ছবি হিসাবে দেখে তা থেকে আনন্দ পেতে হলে চোখের সারল্য এবং তাৎক্ষণিক 
আবেদনে তার সাড়া দেবার শক্তিটুকু আবার ফিরিয়ে আনতে হবে । অনেকের কাছেই আঁকা 
হবি হল রঙিন ফটোগ্রাফ মাত্র, এচিং হল আর এক ধরনের ফটোগ্রাফি যার মধ্যে রেখাগুলি 
সৃক্ষম এবং সুস্পষ্ট রূপ নেয়। কিস্তু ধারা চিত্ররসিক মুখ্যত তারা শিল্পের এই প্রতিনিধিত্ব কর্মে 
বিশেষ আগ্রহশীল নন। তাদের আগ্রহ হল দর্শনে এবং দর্শনের মধ্য দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় 
সেই আনন্দে । চিত্রকর্মে প্রধানতঃ রঙ ও রেখা এবং বিস্তারই মুখ্য । এক অর্থে কথায় চিত্রের 
প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা বৃথা, যেমন বৃথা সঙ্গীতকে তর্কশাস্ত্রসম্মত সূত্রাকারে প্রকাশ 
করার চেষ্টা। রেখার মাধ্যমে ছবির ভাষাকে ব্যক্ত করা যায় না। ছবি থেকে যে প্রতিক্রিয়া 
হয় তা মিস্টিকের ঈম্বর-দর্শনের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয়। একের প্রতিক্রিয়া অপরকে 
বোঝানো যায় না। চিত্র কর্ম আমাদের যে ধরনের আনন্দ দেয় তা হয়ত অন্যভাবে আমরা 
ব্যাখ্যা করতে পারি__ তার বেশি কিছু নয়। 196 ৬111 [81101 সুন্দর করে তীর 7747575%25 
০9) 44 651/7211০5 গ্রন্থে বললেন £ঃ 
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অথ চলমান কোন বস্তুর ছবি “ছবি” বলে মনে হলেই যথেষ্ট হুল না, ইন্দ্রিয় পথে আরো 
সক্রিয়ভাবে তাকে আমাদের মধ্যে উত্তেজনাটুকু জাগাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে 
সমুদ্রের ছবি দেখে মনের মধ্যে সমুদ্বের সেই অনন্ত শক্তিটুকুর প্রভাব অনুভব করা দরকার। 
কিন্তু ছবির মধ্যে সেই শক্তিটুকু থাকে না যেটুকু মৌলিক বস্তুর মধ্যে থাকে । সমুদ্ের নীল, 
সবুজ রঙ আর তার সর্পিল উর্মিরেখার ছবি আমাদের মনকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। ছবি 
শুধু কল্পনার মাধামে আমাদের প্রভাবিত করে। ছবির বিষয়বস্তু ইন্দ্িয়পথে সংবেদন জাগায। 

বিভিন্ন রঙ ও বিভিন্ন স্বরগ্রামের মতই তা স্পন্দনমাত্র ; ইথারের ভিন্নধর্মী স্পন্দনের 
ফলেই লিভিন্ন রঙের জন্মা। বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন গুণ আছে এবং আমাদের স্তরাযুতস্ত্ের ওপর 
তার কার্যকাবিতাও ভিন্ন। বিশেষ ধরনের স্পর্শ, শব্দ ও ঘ্রাণ আমরা পেয়ে থাকি। এগুলি 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ ৩৯৭ 


অদ্বিতীয় এবং এদের রূপান্তর সহজসাধ্য নয়। অনুষঙ্গজাত বিভেদের কথা বাদ দিলেও রঙের 
বিভিন্নতার প্রতিক্রিয়ার ফলে আমরা আনন্দ এবং বেদনাবোধ করে থাকি। শব্দের মত বঙের 
মধ্যেও বৈষম্য থাকে । লাল এবং বেগুনী রঙেব মত তীব্র উজ্জ্বল রঙও আছে, আবার বিভিন্ন 
স্তরের মোলায়েম নীলচে রঙেরও অসভ্ভাব নেই । বিশেষ বিশেষ রঙ থেকে নির্বিশেষ বঙ্গন 
শিল্ষের উদ্ভব হয়েছিল কিছুদিন আগে; নির্বিশেষ স্বরশিল্প__ যাকে আমরা সঙ্গীত বলি তা 
এই রঙ্গনশিল্পের সমতুল্য । কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যাদেব ওপর রঙের বর্ণালির সামান্য 
ভেদাভেদের ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তারা বর্ণের সুন্ষ্মতর ভেদ সম্বন্ধেও অত্যন্ত 
সচেতন ও সংবেদনশীল। একখানি সুন্দর ছবির আকর্ষণ বন্ুল পরিমাণে দ্রষ্টার বর্ণ- 
সংবেদনশীলতার ওপর নির্ভরশীল । শিল্পী যে পরিমাণে দ্রষ্টার প্রাথমিক বর্ণ সংবেদনশীলতাটুকুকে 
কাজে লাগতে পারেন সেই অনুপাতে ছবির আবেদনেরও হাস-বৃদ্ধি ঘটবে। 

আমাদের সহজ অনুভূতিতে চোখে দেখে রঙ সম্বন্ধে যা মনে হয় তার সবটুকু সত্য নয়। 
রঙের সঙ্গে শ্রীতিপ্রদ এবং অপ্রীতিকর বহু স্মৃতি এবং সংবেদন বিজড়িত থাকে । রক্তের 
সঙ্গে লাল রঙের, আকাশের সঙ্গে নীল রঙের, সূযাঁলোকের অথবা শ্রীষ্মকালের সঙ্গে হলুদ 
রঙের, কালো রঙের সঙ্গে শোকের, ধূসর রঙের সঙ্গে বিষাদের যোগটুকু সর্বজনবিদিত। 
অক্জাতপথে আমাদেব সংবেদনের সঙ্গে স্মৃতির একটি নিগৃঢ় যোগ রয়েছে। তার জন্যই কোন 
একটি ছবির রঙে আমাদের মনে অপ্রত্যাশিত রকমের তীব্র প্রতিক্রিয়া কখন কখন দেখা দেয়। 
রঙের যে শন্দনতাত্বিক আবেদন তার মধ্যে অনুস্যাত হয়ে থাকে চোখে দেখা রঙটুকু এবং 
স্মৃতিপথে টেনে আনা সেই রঙের অতীত স্বৃতি-_ এদের উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । 

অনেকেই রঙ দেখে খুশি হন, যেমন সমুদ্রের, আকাশের, বালির রঙে, আদি-বলয়- 
বিলম্বিত মহাদৃশ্যের রঙের সমারোহে ; বহ্রূপীব বর্ণবৈচিত্র্যে আমাদেব উল্লাসের অন্ত থাকে 
না। আমরা আত্মহারা হয়ে পড়ি, মনে হয় যেন অনন্ত সুরসমুদ্রে ডুবে গেছি। রঙ্গীন 
স্কটিকাধারে যে বর্ণবৈচিত্র্য, দীপাধাবে যে বর্ণসমারোহের প্রতিফলন, হীরাক্তহবতে যে 
বর্ণালীব লীল! তার মধ্যে দর্শক ডুবে যান। ছবির মধ্যে অবশ্য আমরা কোন 'একটি রঙকে 
অসংলগ্ন একক হিসাবে পাই না. ছবির সমবিত রূপের মধ্যে তা একটা বিন্দুমাত্র, চতুর্দিকে তার 
রেখার ঝেষ্টন, এই রঙ রূপকে নির্দিষ্ট করে দেয়। ভিনিসিয়ান চিত্রে বঙতের বাহারই হল চরম 
শিল্পমূল্য (উদাহরণ হিসাবে টিশিয়ান এবং টিনটেরেটোর উল্লেখ করছি), তখু সে রঙ কোন 
একটি বস্তুর রঙ চিত্রের যে কাঠামো তার স্পন্দনটুকুকে আশ্রয় করেই রঙের মাধুর্য । সুযা্তের 
ছবিতে রঙ দিয়ে দিয়ে রঙীন নকশা তৈরি করা শিল্পীর উদ্দেশ্য নয় ; অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে 
যে সমৃদ্ধতর বর্ণবহুল স্বপ্র আমরা দেখি তাকে ছবির মধ্যে বিধৃত করে দিই এবং তা বহুল 
পরিমাণে বাস্তবের চেয়ে উজ্জ্বলতর রূপ পরিগ্রহ করে। 

শিল্পীর রঙ ইন্দ্রিয়গোচর সময়টুকু শিল্পে আমদানি ক'রে এবং এর মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 
এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ছবির বিষয়বস্ততে একধরনের আলো আর রং জুড়ে 
স্তিমিত সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি হয়। তারা চক্ষুগ্রাহ্য পরিবেশের অঙ্গ ও উপাদান। একটি বিশেব 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে আমরা বলতে পারি যে রঙ হল চিত্রের বহিরাবরণ ; ছবির 
বিষয়বস্তু রেখার মাধ্যমে ফুটে ওঠে, রূপ পায় ; এগুলি হল চিত্রের উপজীব্য। দর্শনকৃতিকে 
রঙের ওজ্জল্যে এশর্ধবান করে তোলা হয়, দর্শনের তীক্ষতা শক্তি ও গতীরপ্তার প্রসার সাধিত 
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হয়। চোখ যখন দেখে, তখন সেই দেখার ভিতর দিয়ে ছবির মধ্যে সংহতিসাধন করে। এই 
সংহতিটুকু আসে রূপ এবং আকারের মাধ্যমে, বিভিন্ন বেখাব সময় এই রূপ ও 
আকারের আকর। 

রঙের মত রেখারও বিশেষ আবেদন আছে। আমরা বলি যে সুন্দর জিনিষ দেখা অনেক 
সহজ। ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংগতি, বক্ররেখার সাবলীলতা, সরল সুনির্দিষ্টতা 'এরা 
সবাই এক হয়ে আমাদের নন্দনতাত্বিক আনন্দকে উৎসারিত করে । বিশেষ বিশেষ রকমের 
রেখা, ভগ্ম ও বক্ররেখা, সরল এবং তবঙ্গায়িত বেখা, বৃত্ত এবং উপবৃত্ত এরা সবাই সঙ্গীতের 
উচ্চ এবং নিম্ন স্বরগ্রামের মত, উজ্জ্বল এবং টিমটিমে রঙের সজ্জা মূলো আমাদের স্থায়ুগত 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে অভাবিত সমন্যয়সাধন করে ' সঙ্গীতের তালের মত ছবির রেখাগুলিও এক 
ধরনের সঙ্গীত বললেই হয়। রেখা-চিত্রে বঙের বালাই নেই। ফ্রোরেন্টাইন প্রমুখ চিত্র-শিল্সের 
অঙ্কন রীতিতে রঙের ব্যবহার গৌণ : যাঁদের কাছে চক্ষুগত ইন্দ্রিয়াবেদন অতিমাত্রায় সত্য, 
$রা ছবির রেখা দেখে রেখার সঙ্গে সঙ্গে রেখাকে অনুসরণ করেন এবং ছন্দোময় সংযোগে 
যে নির্বিশেষ বিষয়টার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে বাস করেন। অন্যান্য নন্দনতাত্বিক কৌশলের কথা 
বাদ দিলেও গোথিক শিল্পের সমুনমত ধজুতা, রেনের্সীস শিল্প-রীতির প্রলম্ষিত সমতা, শ্রীক 
পুষ্পাধারের নৃতপরা রেখা-শ্রেণী প্রাচীন অঙ্কনশিল্পের অনমনীযতা-- এসবই হল রসের 
আকর। 

একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে চিত্রের রেখার মধা দিয়ে আমরা গতিব 
সংবেদন, স্পর্শের সংবেদনটুকু পেয়ে থাকি । সহমর্মিতাবোধ-__ এই কথাটিব সাহায্যে অনেক 
নন্দনতত্ববিদ চিত্রকর্মে এবং ভাস্কর্যকর্মেব মধ্যে দ্রষ্টা যে আনন্দলাভ করেন সেই আনন্দটুকুর 
উৎসের ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সহমর্মিতাবোধকে 437150)5 বা হস0101 008 বলা 
হয়েছে বিদেশী ভাষায়। এর দ্বারা আমাদেব শরীরের একটি বিশেষ প্রবণতাকে বোঝানো 
হয়েছে। মনুষ্যদেহ আপন উত্তেজনা ও গতিশীলতার মাধ্যমে বাইরের জগতে দেখা বিষয়টিব 
সম্যক অভিজ্ঞতাটুকু পেতে চায। কল্পনা আমরা ছবির প্রত্যেকটি রেখার সঙ্গে সঙ্গে চলি, 
ছবিব মধ্যে যদি (কোথাও তালভঙক্গ হযে থাকে তা হলে আমাদের চলাব মধ্যেও তালভঙ্গ হয়, 
অনুসূতিব মধ্য যে ছেদ পড়ে, এ তালভঙ্গ তারই ফল। শ্রবহমান তরঙ্গাযিত রেখা আমাদেব 
উত্তেজনার প্রশমন করে এবং আমাদের অনুভূতি ও অর্ধ-উপলব্ধ নন্দনতাত্বিক প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে আনন্দবসের সঞ্চার কবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা যেমন উপন্যাসের চরিত্রগুলির 
জীবন্ত বিগ্রহরূপে নিজেদেব কল্পনা করি, তেমনি ধারা ছবিব অথবা মর্মর ফলকের জীবন্ত 
রেখাগুলির মধ্যেও আমরা সাময়িকভাবে আমাদের অস্তিতটুকুকে কল্পনা করি। ভাকঙ্কর্যকর্মে 
উপরোক্ত “সহমর্মিতাবোধের' প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে। “ডিসকাস নিক্ষেপকারীর' মর্মর মূর্তির 
সামনে দীড়িয়ে আমরা তার গতি এবং স্থিতি এদুটোকেই আপন করে নিই । আমাদের পেশীতে 
উত্তেজনা সধ্যারিত হয, পেশী দৃঢ়নিবদ্ধ হয়ে ওঠে যখন আমরা মাইকেল এগঞ্রজেলোর গড়া 
কোন পেশীবহুল মৃতির যন্ত্রণা-কাতর অভিব্যক্তিকে অন্তরে উপলব্ধি করি। একসময়ে ওয়াল্টার 
পেটার বলেছিলেন যে সব সাথক শিল্প আপন বিশিষ্ট উপাদান এবং আঙ্গিকরীতিকে পুরোপুরি 
কাজে লাগায়। ছবি দেখে আমরা যে আনন্দ পাই তার উৎস হল চক্ষুরীন্দ্রিয় এবং চোখের 
দরবারেই ছবির আবেদন এসে পৌছায় । সমকালীন সমালোচকেবা বিশেষ করে ছবির প্রাথমিক 
এবং দৃশ্যগুণেব উল্লেখ করেছেন। এঁদের অন্যতম এ্যালকর্ট বার্ণস তার 772 27127 
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72778 গ্রন্থে এই ধরনের কথা বলছেন। ভাস্কর্য-শিল্প সম্বন্ধেও এঁদের মন্তব্য খাটে। 
তর্কশাস্ত্রের রীতি মেনে বলা যায় যে সঙ্গীতের মত চিত্রও নির্বস্ত শিল্প বলে পরিগণিত হতে 
পারে। ছবিতে রেখা, রঙ ও আকার প্রমুখ উপাদান দ্রষ্টার আনন্দের আকর স্বরূপ । এরাই 
বোদ্ধা দর্শকের দৃষ্টি ছবির আত্যন্তিক মূল্যের প্রতি আকৃষ্ট করে। শিল্পবিচারে এই প্রান্তিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে ম্যাডোনা অথবা একদল সন্স্যাসীর প্রতিকৃতির, এক ঝুড়ি ফল অথবা বাড়ি 
ঘরদোরের ছবি যাই আঁকা হোক, সবাব মূল্যই সমান। ছবির শিক্পমূল্য অথবা মনুষ্য-সম্বন্ধ 
সম্পর্কিত ভাবমূল্যের কোন ইতরবিশেষ হয় না। শিল্প-সমালোচকের চোখে কোন চিত্রের 
অন্তর্নিহিত জ্যামিতিক ছক অথবা ছবিতে ব্যবহৃত রঙের মানচিত্রটুকু অত্যন্ত মুল্যবান বলেই 
মনে হবে। ছবিতে যে বিষয়কে চিত্রিত করার চেষ্টা হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না করেই 
একথা বলা চলে। সমকালীন চিত্রসমালোচনায় একদল প্রান্তিক মতবাদী রয়েছেন যাদের মতে 
ভবিষ্যতে শিল্পে কোন বিষয়কে বা বস্তুকে চিত্রিত করার প্রয়াস থাকবে না, শুধুমাত্র যা 
উপস্থাপিত করা হবে চোখেব সামনে সেইটুকুই দেখা হবে, মনোযোগ এবং কন্গনাকে বিক্ষিপ্ত 
করার জন্য কোন বিষয়কে শিল্পে চিত্রিত করার চেষ্টা করা হবে না। দর্শকেব দৃষ্টি এবং চিত্রীর 
মনোযোগ যা দর্শনীয় তার প্রতিই থাকা উচিত, একথা বলাই বাহুল্য। অন্যথায় চিত্রকলা 
দৃশ্যকাব্যের দৃশ্যরূপে পযবসিত হবে মাত্র। বাইরের বস্তুর দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ নেই, 
ভিতরে যে দিবাস্বপ্পন বোনা হচ্ছে তার দিকেই লক্ষ্য । যারা পড়তে শেখেনি তারাও ছবি দেখে 
আনন্দ পেতে পারে। কিন্তু চিত্রকলা শুধুমাত্র নির্বস্ত্ রঙেব ও রূপের আধার মাত্র হবে, এ 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শুধুমাত্র এই ধরনের আধারে শিল্পকে যে পর্যবসিত করা 
যাবে না এব পিছনে নন্দনতাত্বিক যুক্তি রয়েছে। আমাদের আগ্রহ ও স্বার্থ-জড়িত পরিচিত 
বস্তই আধাররূপে পরিগণিত হয। ছবির কোন গুণের ব্যত্যঘ হয় না যদি ছবির মধ্যে একটা 
আকষণীয় মুখচ্ছবি আঁকা থাকে অথবা এমন একটি নিসর্গলোকের দৃশ্য আঁকা হয়ে থাকে 
যার মধো দর্শক শান্তি, স্বাধীনতা অথবা আনন্দের সন্ধান পান। চিত্রী এবং দর্শকের এই 
সত্যটুকু সদা-সর্বদা স্মরণে বাখতে হবে যে চিত্রের বিষয়বস্ত্কে চিত্রমূলা অর্জন করতে হবে। 
সাধারণভাবে যা মানুষের কাছে মুল্যবান তাকে রঙে ও রেখায় দর্শকের চোখে মনোরম করে 
তুলতে হবে। সাধাবণ দর্শক যখন অভিযোগ করেন য়ে তিনি চিত্রে আঁকা “সূযস্তি' বা মানুষের 
মুখ সত্যি কখনো দেখেননি, তখন তিনি অনৃতভাষণ করছেন না। কিন্তু তিনি যে সত্যের কথা 
বলছেন তার দ্বারা তিনি চিত্রের শিল্পগুণের অপযশ করছেন না। ফটোপ্রাফিতে বিষয়কে যেমন 
হুবহু নকল করার চেষ্টা হয় শিল্পী নিশ্চয়ই সেই ধরনের চেষ্টা করেন নি। তিনি আপনার শিল্প- 
মাধ্যমে বাইরের পরিদৃশ্যমান জগতের কোন অংশকে চিত্রিত করতে চান নি, তিনি চেয়েছেন 
প্রাকৃতিক জগতের অথবা মনুষ্যলোকের একটি ভাবচিত্র আঁকতে যা একাধারে চিত্তাকর্ষক হবে 
এবং সমগ্র কল্সনাশ্রয়ী প্রতিক্রিয়াকে প্রকট করবে। যে রঙের ব্যবহার প্রকৃতিতে দেখি না, তা 
নন্দনতাত্বিক সমর্থন পেতে পারে। রেখার সময়ে এমন ভূচিত্র আঁকা যায় যা হয়ত সত্যই 
কোথাও নেই, কিন্তু যে ভূচিত্র নন্দনতান্বিক বাস্তবতায় ন্যুন হবে না যদিও সাধারণভাবে তাকে 
সত্য বলা চলবে না। ছবিতে আনুপাতিক পরিণতি আনতে গিয়ে অনেক সময় প্রাকৃতিক 
বাস্তবতাকে বিকৃত করে উপস্থাপিত করতে হয়। 

চিত্রকর প্রকৃতিকে অনুকরণ করেন না, যেমন তর্কশাস্ত্রবিদ বাস্তবের প্রতিলিপি রচনা 
করেন না। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল নন্দনতাত্বিক বাস্তবতা । শিল্প যখন তার শিক্পসৃষ্টির ইন্দ্রিয়জ 


৪8০০ নন্পল তর্তু 


স্বচ্ছতা এবং দর্শনগত আনন্দটুকুকে ক্যানভাস অথবা পাথরের বুকে শাম্বত করে রাখেন সেই 
মাহেন্দ্রলপ্পে আমরা নন্দনতাত্বিক বাস্তবটুকুর দেখা পাই। এই বাস্তবটুকুর সৃষ্টি হয় শিল্পীর 
রেখায় ও রঙে। শিল্পী যে রঙ ও রেখার সমৰয় ঘটান তার যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাই 
ছবির গভীরতায় ও স্বচ্ছতায়, তার সৌন্দর্যরসে। তাই কোন মানুষের হুবহু নকল করা ছবিতে 
তার মুখসোন্দর্যের সত্যটুকু প্রকাশিত না হতেও পারে। তার মুখমণ্লের স্থানে স্থানে হয়ত 
এমন সব রঙ শিক্পী আবিষ্কার করলেন, যে রঙটুকু হয়ত প্রকৃতি লাগাতে ভূলে গিয়েছিল। 
চোয়ালের পাশে হয়তো এমন একটা রেখা রয়েছে যার কোন ফটোগ্রাফিতে ধরা পড়ার 
সম্ভাবনা অল্স। তা সত্বেও তাব ছবিটা বন্ধুদের খুবই স্পষ্ট এবং অর্থবহ বলে মনে হবে। যাঁরা 
তাকে দেখেন নি তাদের কাছেও ছবিটি অস্পষ্ট বলে মনে হবে না। প্রকৃতি থেকে যেটুকু 
পার্থক্য দেখা যাবে, যেটুকু বিকার পরিলক্ষিত হবে তা শিল্পীর শিল্প-আঙ্গিকের অংশ বলে 
বিবেচিত হওয়া উচিত। এই আঙ্গিকের সাহায্যে শিক্ষী ছবিকে প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি ক'রে গড়েন 
না, নন্দনতাত্বিক অর্থে বাস্তব ও সুন্দর ক'রে রচনা করেন। 

ছবির উপজীব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বস্তজগতের প্রতিকৃতি নয়, ছবিতে এমন এক ধরনের 
সত্তা প্রতিষ্ঠা পায় যা কেবল শিল্পজগতেই সুলভ । সেই চিত্রে যে জগত, যে সুসংহত বিশ্বের 
সৃষ্টি হয়, তার মূলে আছে কবি-কল্পনার আলো, যে আলোয় অবগাহন করে শিল্গের বিষয়বস্তু 
উজ্জ্বল হয়ে ওঠে । সেই জগতের কারণ উপাদান হল সুংসহত সঙ্গতি, রঙের, রেখার ও 
আকারের সময় ; চিত্রী এই সঙ্গতি, এই সমবয়টুকুকে ফুটিয়ে তোলার জন্যই সাধনা 
করেছেন। রঙের, রেখার এ ছোট্ট জগতটি বস্ভজগতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আকর্ষণীয় 
নয় ; এ জগত স্বচ্ছ, সুসংহত ও আলোকোজ্জ্বল, এতে বর্ণ বৈচিত্র্য আছে, রেখা-সুষমা আছে, 
শিল্পীর খেয়ালী মনের স্পর্শ যে কোন ভিনিসীয় ছবিতে অথবা 0$01810)০-এর আঁকা ছবিতে 
এমন এক ধরনের কল্পনার আলো এসে পড়েছে, যে আলোয় ছবির বিষয়বস্তু এক অনির্বচনীয় 
এক্যসূত্রে গ্রথিত হয়ে গেছে। ফ্লোরেন্টাইন শিল্পে এবং অন্যান্য সমকালীন শিল্পেও ছবির 
কাঠামোকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে ছবি থেকে পৃথক কবে দেখা যায় ; এই কাঠামোটিকে ছবির 
শিল্প-সত্তার মেরুদণ্ড বললে অতযুক্তি হয় না। ছবি দেখে যে আনন্দ আমরা পাই তা হল 
শিক্পজাত আনন্দ, যা দেখেছি সেই দৃষ্ট উপাদানগুলির সমহয় মাত্র। 

একথা বললে ভুল হবে না যে চিত্রণ-শিক্স হল একধরনের কাবা, অথবা বলা চলে, 
চিত্রণ-শিল্পেরও ছন্দ আছে! কিন্তু দৃশ্য-শিল্গের যে ছন্দ তা ছন্দোময় কথা থেকে স্বতন্ত্র। ছবিতে 
যে ছন্দটুকু পাই, যে কাব্যটুকু সন্ধান করি তা সাহিত্যের বিষয়বস্ত্ব নয় । ৬/৪11৪০০-র গ্রাম্য 
পারিবদবর্গের উপস্থিতিতে ছবি রঙ্গীন চিত্রময় কাব্যরূপে রসোত্তীর্ণ হয়েছে একথা সত্য নয়। 
ছবির রেখায় ও বঙে এ পারিষদেরা জীবন পেয়েছে, আপন আপন স্বাতন্ত্যে ফুটে উঠেছে। 
ছবির যে কাব্য তা হল রেখা ও রঙ : এদের নিজস্ব কল্পনার অনুরণন সমগ্র শিক্পকর্মটুকু জুড়ে 
থাকে। দ্রষ্টার মধ্য ছবি স্বপ্ন জাগায, দরষ্টাকে সম্মোহিত করে তার আপন ভাষ্য, আপন ছন্দের 
সহায়তায় । সে ভাষা, সে ছন্দ হল চিত্রের, কাব্যের নয়। এ তরল নীল রঙ, এ ছায়াটুকু, ওই 
সতেজ খু রেখার বীধনছেঁড়া নির্দেশ, এব আয়তনের অতিনির্দিষ্ঠতা, এই সব উপাদানের 
মধ্যেই মুহূর্তের জন্য দর্শকের চোখ ডুব দেয়, কক্সনা নিয়ন্ত্রিত হয়। রেম্বান্টের, এল গ্রেকোর, 
ফ্লোরেন্টিনীয় ব্োজিনোর শিল্পকর্মের ছন্দ আমাদের মনে দিবাস্বপের সঞ্চার করে। সেই 
দিবাস্বপ্রের ভাষাও হল চিত্রের ভাষা, সেই চিত্রজূপের অনুধ্যানটুকুও দৃশ্যমান বিষয়ের 
ছারা নিয়ন্ত্রিত। 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৪০১ 


চিত্র সম্বন্ধে যা বলা যায় তা ভাস্কর্যকর্ম সম্পর্কেও একই অর্থে প্রযোজ্য। কিন্তু 
ভাস্কর্যশিল্পের একাধিক অঙ্গ রয়েছে যেগুলি বিবেচনা করলে একে চিত্র থেকে পৃথক করে 
বিবেচনা করতে হয়। সে পার্থক্যটুকু কেবলমাত্র শৈলীগত নয়। ভাস্কর্যশিল্পের বিষয়বস্তু হল 
মানুষের দেহ; নিজেদের দেহ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক এবং আমরা 
আমাদের দেহসৌষ্ঠবকে অত্যন্ত রমণীয় মনে করি এটাও সত্যি কথা । ভাস্কর্যকর্মের আবেদন 
তাই ছ্বিবিধ-_ ইন্ড্রিয়জ রমণীয়তার আবেদন এবং পরিচিত প্রিয় পাত্রপাত্রীদের মধোও 
সচরাচর লত্য নৈতিক মনোভাব, তর্কশাস্ত্রসম্মত অভিপ্রায় এবং কল্পনাশ্রষী অনুষঙ্গ-_ এদের 
দ্রষ্টব্য করে তোলার শিল্পপ্রয়াস। ভাস্করকৃত মুর্তি আমরা আগ্রহের সঙ্গে অবলোকন করি । তার 
ফলে এ মূর্তির উদ্যত পেশীমালার উত্তেজনাটুকু, আবার তার উত্তেজনা প্রশমনোত্তর শান্ত 
ভাবটুকু সহমর্মিতা বোধের মাধ্যমে আমাদের মধ্যেও সধ্ঠরিত হয। আমাদের মনে স্পর্শ 
পাবার একটা আকাঙক্ষা জাগে, আমাদের স্পর্শানুভূতি উদগ্র হয়ে ওঠে। এই ভাস্কর্যকর্ম 
আমাদের আকর্ষণ করে আপনার বীরত্বব্যঞ্রক মযাদাট্রকুর £ গুণে অথবা নৈতিক এশর্ে 
অথবা যৌবনকালের শক্তি-সোন্দর্যের উন্মাদনায়। শ্রীক বীর,শ্রীক ব্যায়ামবীর অথবা শ্রীক 
দেবতাদের মতই এই আকর্ষণ অনিবার্ধ! ভাস্কর্যকর্মে মানুষের মন, তার ইচ্ছা, তার অভিলাষ 
এরা সবাই দেহায়িত হয়, মর্মর পাথরে তৈরি মূর্তিটি শুধুমাত্র মর্মর মুর্তিই নয়, এটি হল পাথরে 
গাথা বিশেষ কোন মনুষ্য-আদর্শের ভাস্করকৃত বপ। 

এই কারণের জন্য এবং এতদ্যতীত অন্যান্য কারণেও ভাস্কর্যশিক্প তার বিষয়বস্তুর জন্য 
এক বিশেষ ধরনের মযদার দাবী করে । ভাক্কর্যশিক্প এমন একটা যুগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল 
যখন মানুষের জীবনশ্রীও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ এথেন্সের রেনেসীস 
যুগের ইতালীয় জীবনযাত্রার ভাবগান্ডীর্ষের উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও মানুষের দৈহিক 
সুষমা এবং দেহসান্দর্যকে কেন্দ্র করে যাবতীয় রূপ-কক্সনাই হল ভাস্কর্যকর্মের উপজীব্য, তবু 
তার এমন অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলো চিত্রশিল্পে অলভ্য। একটি বিশেষ দিক থেকে এর 
বিচার করা যেতে পারে। যে কোন দিক থেকেই বিবেচনা করা হোক কেন, ভাস্করকৃত 
মনুষ্যমূর্তি আকর্ষণীয় শিল্পসৃষ্টি। ভাস্কর্যকর্মে সচরাচর রঙের ব্যবহার হয় না। শিল্প-উপাদানের 
স্তুপ এবং উপাদানে রচিত রেখার ব্যঞ্রনার ওপরই তাস্কর্যকর্মের উৎকর্ষ নির্ভর করে। উৎকৃষ্ট 
ভাস্কর্যকর্মস আমাদের মধ্যে প্রবৃত্তিটুকু জাগায়। ভাস্কর্যকর্মের তো সে মর্মরের ওপরই হোক 
অথবা ব্রোঞ্জের ওপরেই হোক, মসণই হোক বা কুক্ষই হোক) প্রসাদ গুণটেকুর নন্দনতাত্তবিক 
গুরুত্ব অনেক। নপ্প মনুষ্যদেহ ভাস্করেব শিক্ষের বিষয়বস্ত। তাই আমাদের সভ্যসমাজে একে 
অসংলগ্ন নিন্দিত শিল্প বলেও একধরনের অভিমত রয়ে গেছে। যেখানে ভাস্কর্যশিক্প কোন 
ধারণার অনুরণন, আর যখন ভাস্কর জাতিগত সামান্যের প্রতিনিধিকে শিল্পের বিষয়বস্তু 
করেছেন, তখন তার শিল্পে গ্রীক শিল্পের বিশেষ-কেন্দ্রিক ব্যঞ্রনাটুকু ফুটে ওতঠে। ভাস্কর্যশিল্প 
সুন্দৰ হলেও এ একটি মৃত সভ্যতার হিমশীতল স্মারকস্তস্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু নতুন 
এক নৈর্বযক্তিক ভাস্কর্যশিল্পের অভ্যুদয়ের সূচনা দেখা যাচ্ছে। 

শিল্পসৃষ্টি এবং শিল্প-রসাস্বাদনের অন্তরশায়ী মৌল-তত্বগুলির রূপায়ণের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
আমরা পাই স্থাপত্য-শিল্পে । স্থাপত্যকর্মের যেসব বিজয়স্তম্ত সে যুগে রচিত হয়েছে, স্কুপতির 
নিবধি সৃষ্টিপ্রেরণায় যে স্থাপত্যশিল্প রচিত হল তার মধ্যে চিত্রশিল্পের রঙ ও রেখার অবয়, 
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ভাস্কর্যকর্মেব অলঙ্করণ ও চিবায়ত কবার প্রয়াস এবং কাব্যের কল্সনা-প্রবণ ব্যঞ্জনা সমন্বিত 
হয়েছে। গোথিক উপাসনা-গৃহে, গ্রীক মন্দিরে, আধুনিক যুগের মহাবিদ্যালয়-গৃহের গন্থুজশীর্ষে 
অথবা সেতৃবন্ধে আমরা সঙ্গীত ব্যতীত সকল চারুকলার সুষমাটুকু এনে যুক্ত করি। এইসব 
বৃহৎ শিল্পকর্মের এক ধরনের স্থানিক বাস্তবতা ও তার আকর্ষণ রয়েছে যা অন্য শিল্পে একান্ত 
দুর্লত। স্থাপত্যশিল্পী কখনো বিস্মৃত হন না যে তার পরিকল্সিত গৃহের রূপ এবং ব্যবহার- 
যোগ্যতা, এ দুটোই থাকা উচিত। অনা শিল্পীদের এই বিবেচনাটরক নেই। গৃহ শুধুমাত্র 
অলঙ্করণের আধার নয়, গৃহে বাক্তির এবং সমাজের ব্যক্টিগত ও সমষ্টিগত প্রয়োজন রয়েছে 
এবং সেই প্রয়োজনই এর রাপটুকু নিধবিণ করেছে। 

স্বাপত্যশিল্প তাই দ্ধার্থব্যঞ্ক, এবং প্রয়োজন ও সৌন্দর্যের মধ্যেকার সীমান্তভূমিতে 
আপনাকে প্রতিষ্ঠা কবে সে এক বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। আমাদের পরিবেশের 
অংশ্রূপে তার মধ্যে নিত্যদিন স্থাপতাশিল্প বিরাজ করছে বলেই আমবা ভুলে যাই যে এটি 
একটি বিশেষ ধরনের চাককলা । মোলেযারের নাটকের কুশীলব 1৮ 1০181 যেমন ভুলে 
গিয়েছিলেন যে সারাজীবন তিনি শিল্পের অন্যতমরূপ গদ্যশিল্পকে ব্যবহার করেছেন দৈনন্দিন 
প্রযোজনে । আমরা সুন্দর কুৎসিত প্রফুল্ল নানা ধবনের ঘরবাড়ির দ্বারা চতুর্দিকেই পরৰিবেষ্টিত। 
আমরা তাদের মধ্যে বাস করি । আমরা তাদের স্বীকার করে নিয়েছি । যদি কোন শিল্প পুরোপুরি 
আমাদের নন্দনতাত্বিক প্রতিক্রিয়াকে নিযন্ধ্ধিত করে থাকে তা হল এই স্থাপত্শিল্প। জাদুঘরে 
ছবিকে লুকিয়ে রাখা চলে। কবিতা না পড়লে গান না শুনলে চলতে পারে কিন্তু ঘরবাড়ি, 
বিশেষ করে স্মারক ভবনগুলি চোখে পড়বেই। আমরা দৈনন্দিন কাজে-কর্মে বোরোলেই 
তারা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। একজন মন্তব্য কবেছিলেন চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদরা আপনার 
ভুলেব চিহ্তমাত্র রাখেন না আর স্থপতিরা তাদের ভ্রান্তিগুলি অনেক আয়াসে রচনা করেন। 

আর এক অর্থেও স্বাপত্যশিল্প নিয়ন্ত্রিত। এটি ব্যয়বহুল শিল্প । স্থপতির কল্সনাজাত 
পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া বিশেষ শ্রমসাধ্য। কবি, গায়ক এবং চিত্রী এরা সকলেই অনেক 
কম উপাদান নিয়ে, অনেক কম পরিশ্রমে আপন আপন শিল্প সৃষ্টি করেন। 

আমরা স্থাপত্যশিল্পকে দ্ধর্থবোধক বলেছি বলেই এমন কথা মনে করা সঙ্গত হবে না যে 
স্থাপতাশিল্পে সৌন্দর্যের শূন্যতা ঘটে না। পবস্ত এর ফলেই সৌন্দর্য উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। 
কোন একটি ভবনের বাবহারিক উপযোগিতাটুকু ও তার যথাযথ আবেদন আমাদের কক্সনার 
দ্বারে পৌছে দেয় ; এই সত্যটুকু স্থাপতাসুষমার একটি বিশেষ দিককে উদঘাটিত করে। কোন 
একটি ভবনের আকার, আয়তন অথবা রঙটুকুর জন্যই তার আবেদন সত্য হয়ে ওঠে না; 
মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এটি কতখানি উপযোগী তাও কিন্তু 
আমাদের এই প্রসঙ্গে ভাবতে হয়। কনস্তান্তিনোপলের মসজিদ, নু ইয়র্কের রেলস্টেশন ভবন 
অথবা লয়রের ্রাম্যভবনের সৌন্দর্য বিচাব করার সময় এ কথা মনে হয় যে এদের সুষমা 
উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে, আমরা যখন এগুলোকে আশ্রয় করে যে জীবনধারা নিত্য-বহমান তার 
কথা চিন্তা করি। 

কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে বাড়িটি সম্বন্ধে আমাদের সবগ্রগণ্য প্রাথমিক মত হল 
এই যে এটি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। যে কোন দৃষ্টি কোণ থেকেই দেখা যাক না কেন. ছবিব মত 
এটি আগ্রহের উদ্রেক করে এবং ছবির মতই রঙে ও রূপে এটিও সার্থক হয়ে ওঠে। 
স্থাপত্যকর্মে কূপের সার্থকতা অনস্বীকার্য । অবশ্য রেনে্সাস যুগে ইতালীয় গির্জার নিদর্শনকে 
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ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। যে কোন ভবনের সৃষ্টি-পরিকল্পনার মধো একটা এক্য নিশ্চয়ই 
থাকবে, তবে সে এক্টুকু বৈচিত্র্যকে আশ্রয় ক'রে আমাদের মনোযোগকে নিতা আকর্ষণ 
করবে। স্থাপত্য শিল্পের কোথাও অনাবশ্যক জটিলতা থাকবে ন।। শ্রীক উপাসনাগৃহে গোথিক 
প্রথায় নির্মিত ভবনের অভান্তরভাগে আমরা যেমন নানাবিধ অলংকরণের মাধ্যমে গৃহের 
বিস্তার ঘটতে দেখি, সেই পথে স্থপতি তার নির্মিত ভবনের বিস্তার সাধন করলে সেই 
জর্টিলতাটুকু গ্রহণযোগ্য । স্থাপত্যকর্মের সৌন্দর্য নন্দনতাত্বিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুটিকে 
উদগ্র করে তোলে । অলংকরণ ও গঠনের মধ্যে নিত্যদিন এই সৌন্দর্য ও মনোযোগের দোলা । 
যদিও একতা সতা যে স্থাপত্যশিল্পে গঠননৈপুণ্যটুকুই মুখ্য, তবুও বলা চলে যে কেন্দ্রিক রেখা 
ও আয়তনের গান্তীর্য ও সৌন্দর্য ভবনগৃহটিকে গুরুত্বদান করে । বিশেষ ধরনের উৎকর্ষ- 
সন্ধানী মনোযোগ হযত ভবনগৃহেব অলংকরণকার্ষের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করে; অবশ্য এই 
অলঙ্কারই ভবন-পরিকল্পনাকে ওজ্জল্য, বৈচিত্র্য ও মযাদা দান করে । 0790176৬-এ অবস্থিত 
গির্জার তোরণাদ্বারের ভাস্কর্ষকর্মে অথবা ব্ীন কীচের ওপর খচিত সুম্ষ্প কারুকার্ষে দর্শক- 
চিত্ত মুগ্ধ হয়। কিন্তু এই সব ভাস্কর্য মূলত গির্জার সম্মুখভাগেব সামগ্রিক স্থাপত্য-পরিকল্পনাব 
অঙ্গমাত্র। স্থপতির দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা বলা যায় যে গোলাপ বাতায়নে রঙীন কাচের 
পাল্লাব ওপর যে বর্ণ-বৈচিত্র, রঙের যে লীলা তা শুধুমাত্র ভবনের অভ্যন্তর ভাগের 
গভীবতাকে নির্দেশ করছে: গভীরতর ব্যাপ্তিতে তাকে প্রসারিত করছে। অলংকবণের প্রতি 
সথপভির মমত্বধোধকে আমবা সুন্দন বঝঙ্কারময় শব্দের প্রতি কবির মমত্ববোধেব সঙ্গে তুলনা 
কবতে পাবি। স্থাপত্যের সামগ্রিক আবেদনকে তীব্রতর করার জনাই স্থপতি তা ব্যবহার করে। 
আবেদনটুকুকে ক্ষুন কবার উদ্দেশ্যে অলংকবাণর বাবহার তিনি কখনই করেন না। 

যে ভবনে অলংকরণ কবা হয়, সেই অলংকারটুকু ভবনের গঠনশৈলীব দ্বারা বহুল- 
পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এ ভবনের গঠনশৈলীও তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের ছারা নিদিষ্ট 
যে কোন ভবনেব রূপমাধুর্ষেব অংশবিশেষ নির্ভব কবে ভবনটি কী পরিমাণে মানুষের 
ব্যবহারিক প্রয়োজন্টুকু সাধন করছে তার ওপর । যে উদ্দেশো ভবনটি নির্মিত হয়েছে তার 
পূর্ণ তাসাধনই তাব পুপবিকাশেব পক্ষে প্রশস্ত পথ । ইযোরোপীয স্থাপত্যেব মহৎ নিদর্শনিগুলি 
দৃশ্যগত উপাদানের মাধ্যমে আপন আপন ব্যবহারিক উপযোগিতাটুকুকে প্রকাশ করেছে। 
স্থপতির উদ্দেশ্য মুর্তি পেয়েছে এই সব স্থাপত্যের মাধ্যমে । গঠননৈপুণ্য ও পরিকল্পনায় 
মাস্ত্বয়ার ৮৪18220 491 1 ভবনটি একটি প্রমোদ প্রাসাদ, এঞ্যামিয়েনের গির্জাটি সুন্দর এবং 
পরিষ্কারভাবে পরিকর্সিত হলেও তা একটি উপাসনাগৃহ। 

কোন ভবন নিশ্চয়ই শুধুমাত্র তার ব্যবহারিত প্রয়োগটুকুকে প্রকাশ ব্যাপারে প্রাধান্য দেবে 
না। যদি তা অবিমিশ্র স্থাপতোর নিদর্শন হয়ে থাকে তবে তা নিশ্চযই তার উপাদানের ধর্মকে 
প্রকাশ করবে। আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের কয়েকটি নমুনা দেখলেই বোঝা যাবে যে, স্থপতি যে 
পাথর এবং কাঠের বদলে ইস্পাত এবং লোহাকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছেন সে 
সম্বন্ধে তিনি সজাগ ও সচেতন। যখন ইস্পাতের কাঠামোর শ্রীক গির্জার আদর্শে ব্যাঙ্কের 
ভবনটি নির্মিত হয় অথবা পাথরের তৈরি রেনের্সাস যুগের প্রাসাদের অনুকরণে একটি 
নির্মাণকার্য সাধিত হয় তখন সেই অতীত কালকে আমরা অতিক্রম করে যাই। যে গৃহের 
স্থাপতা-কৌশলে চক্ষু এবং কল্পনা উভয়েই প্রতারিত হয় সে ভবনের নন্দনতাত্বিক আবেদন 
বিরক্তিই উৎপাদন করে। 


৪০৪ নন্দনতত্ব 


ব্যাপকার্থে সুন্দর গঠননৈপুণ্য ও পরিকল্পনায় নিখুঁত যে স্থাপত্যশিল্প তা উন্নততর সভ্যতার 
দ্যোতক । ফরাসীদের অসংখ্য প্রমোদভবন, প্রাসাদ ও গির্জাকে ফরাসীরা আপনাদের সভ্যতার 
এতিহাসিক নিদর্শন বলে যে উল্লেখ করেন, এটা খুবই সঙ্গত। আমরা স্বীকার করি, এগুলি 
যথাথই এঁতিহাসিক কীর্তিত্তস্ত। অন্য কোন কাজের চেয়ে গৃহনির্মাণ কর্মেই সামাজিক কল্পনা 
আপনাকে সবচেয়ে বেশী প্রকাশ করে। কোন একটি জাতির স্থাপত্যকৌশল, স্থাপত্যকর্মে 
ব্যবহৃত অলংকরণ এ সবই জাতির রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য পরিবেশন করে। 
সঙ্গীত, পদ্য অথবা গদ্য রীতি--- এদের কোনটিই স্থাপত্যের মত ততখানি জাতীয় চরিত্রকে 
প্রকাশ করে না। সঙ্গীত প্রমুখ শিক্পকলায় অযৌক্তিক, অবান্তর অথবা অদ্তুত বিষয়ের অবতারণা 
চলতে পারে। স্থাপত্যশিল্পে তারা নিষিদ্ধ। গির্জা, বিশ্ববিদ্যালয, ব্যাঙ্ক, রঙ্গালয়, প্রেক্ষাগৃহ, 
জেলখানা এ সবই হল সমাজ-জীবনের কেন্দ্র এবং সমাজজীবনের চিত্র এদের মধ্যে পরিস্ফুট 
হয়! সূর্ব-করোজ্কল পর্বতোপরি শরীক দেবালয়, চতুর্দিকে বাসভবন পরিবৃত সুউচ্চ গোথিক 
উপাসনাগৃহ, রেনেসীস যুগের প্রাসাদ এবং আধুনিক কালের গগনচুন্বী অট্টালিকা, এরা সবাই 
ইস্পাত, কাচ আর খু সরলরেখার সমৰয়। অন্য যে কোন শিল্পের চেয়ে স্থাপত্য শিল্ষের এই 
নিদর্শনগুলি সভ্যতার মর্মকথাটুকৃকে অধিকতর স্পক্ট করে প্রকাশ করে। আমাদের জীবন- 
সত্তার প্রস্ফুটন ঘটে এইসব ভবনকে আশ্রয় ক'রে ; এদের অলংকার, এদের গঠনগত এক্, 
কল্পনাগত উপযোগিতার মাধ্যমে আমাদের জীবন ধারাব মান নির্ীত হয়, আমাদের জীবন 
ধারা হয় নিয়ন্ত্রিত । 


শব্দ, অবণেল্দিয় ও গায়ক 


শব্দ দ্বিগতি সম্পন্ন, শব্দ দুটি দিকে ধাবিত হয় এবং এর দু'টি বিকল্প সম্ভাবনা আছে। শব্দ 
একদিকে প্রীতিপ্রদ, শ্রতিসুখকর হয়েও ব্যাপক ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হতে 
পারে। অথবা পুরোপুরি কোন বিশেষ ভাষাকে প্রকাশ করেও, প্রতীক অথবা সঙ্কেতের মালিকা 
রচনা করেও ভাষা হয়ত তার শ্রবণগত আবেদনে নিঃস্ব হতে পারে, অর্থের দিকে চেয়ে ভাষার 
ধ্বনিগত প্রসাদণ্ডণটুকু একেবারেই অবহেলিত হতে পারে । উদাহরণস্বরূপ এমন একজনের 
কথা হয়ত বলা যেতে পারে যিনি কেবল লোকের কষ্ঠস্বরের এবং তারা যে শব্দ ব্যবহার 
করেছেন তাদের ধ্বনিসুষমার দিকে মনোযোগ দিযে সারাটা দিন হয়ত কাটিয়ে দিবেন। অথবা 
হয়ত এমন দেশে গেছেন যেখানের মানুষের ভাষা তিনি বোঝেন না, তথাপি, সেখানের 
মানুষের ভাষার ঝংকারের মোহে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুগ্ধ হয়ে থাকতে পারেন। শব্দ যখন অর্থ 
বহন করে, তখন তার নাম ভাষা । এই ভাষায় কাব্য, গদ্য লেখা হলে তখন তাকে বলি শিল্প । 
ভাষার শ্রুতিসম্পদটুকু পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে আমরা সঙ্গীতসৃষ্টি করতে পারি । তর্কশাস্ত্রসম্মত 
অর্থে শ্রতিগুণের নন্দনতাত্বিক গুরুত্ব, আবেগগত মুল্য অনস্বীকার্য। 

অন্যানা শিল্পের মৌলতত্বের মতই সঙ্গীত-শিল্গেরও মূলতত্ব একই। অন্যান্য শিল্পের মতই 
সঙ্গীতের মূলও সেই ইন্ড্রিয়জ আবেদন এবং সে আবেদন নৈর্বাক্তিকও হয. আবার কখন কখন 
বৃদ্ধিগ্রাহ্যও হয়। সঙ্গীতেব আবেদন অন্যান্য শিল্পের মতই প্রাকৃতিক বস্তকে আশ্রয় করে। 
সুবের তীক্ষতা বাতাসের কম্পনের ওপর নির্ভরশীল, স্বরগ্রামে, এর অবস্থান সুরের গুণাগুণ 
নির্ণয় করে. স্বরের বর্ণ নির্বীত হয় একতানিক অবস্থ।নের সাহায্যে 

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তান-বিন্যাস স্বৈরাচারের দ্বারা চিহনিত। অপেক্ষাকৃত নবীন কোন 
সঙ্গীতের নিদর্শন দেখে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তাননির্বাচন 
কতখানি স্বেবাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু এই স্বরগ্রামের মধোই তান-সংযোগের অনন্ত 
সম্ভাবনাটুকু রয়েছে। সঙ্গীতের তান বিভিন্ন ধ্বনির মতই মনোরম হতে পারে। কথার 
ধ্বনিমূল্যটুকু ছাড়াও সঙ্গীতের আবেদনে কথাগুলির পারস্পর্যেব একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। 
তা বিশেষভাবে সঙ্গীতের আবেদনকে প্রভাবিত করে। একথা আমরা জানি যে, সংবেদনের 
মধ্যে স্মরণের অনেকটা উপাদান থাকে ; সঙ্গীতে যে কোন তানের আবেগময় আবেদনটুকু 
সঙ্গীতের মধ্যে তার অবস্থানের ওপর নির্ভর করে ; রঙের মতই তানগুলি আপন স্বভাবে হয় 
প্রীতিপ্রদ না হয় অপ্রীতিকর । এ ব্যাপারে অনুষঙ্গের কথাটা অবান্তর । তান কখন বা তীক্ষ তীব্র 
বেদনাদায়ক, আবার কখন বা মধুর কোমল বৈচিত্র্যের সঙ্গে সায়বিক প্রতিক্রিয়ারও বৈচিত্র্য 
ঘটায়; অন্যান্য সংবেদনের মতই সুর-সংবেদনও স্মৃতি এবং অনুষঙ্গকে জাগ্রত করে। কোন 
কোন সুরে ভেরী ধ্বনির আওয়াজের মত যুদ্ধের সঙ্কেত, আবার বেহালা এবং বাশীব সুরে 
অপূর্ব কোমলতা । সঙ্গীত-রচনায় যে তান ও ছন্দের অভাবিত সমন্বয় ঘটে তার মধ্যে বিভিন্ন 
সুরের পৃথক পৃথক অবদানটুকু খুব বেশী মাত্রায় প্রকট নয়। রাগিনী পৃথকভাবে বিচার্য হলে 
তাকে আম্রা কাল-বিলস্থিত তৃর্ধতস্ত মাত্র আখ্যা দিতে পারি। গানের একটি সুরে সঙ্গীতের 
সমগ্র সম্ভাবনাই অনুস্যত হ'য়ে থাকে এবং তা ক্রমে পূর্ণ হয়। সুক্ষ সঙ্গীত রচনার সবটুকু 


৪০৬ নন্দন তত 


ব্যেপে রয়েছে বিশেষ স্বরগ্রামে স্বরের ছন্দোময় প্রয়োগেব সঙ্গে সুরকে যথাযথ যুক্ত করে 
দেওয়ার প্রয়াস। সঙ্গীত যতই জটিল ও বচিত্র্যপূর্ণ হোক না কেন, এর মধ্যে একক স্বর এবং 
সুরাশ্রিত বহু স্বরের সমবয়। স্বরগুলির মধ্যে শুধু যে সুরের সম্বন্ধটুকু বর্তমান তা নয়, কালিক 
অনুক্রমটুকুও সব নয়, সমবিত হওয়ার মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গীবোধটুকু তাত্ক্ষণিক বলে প্রতিভাত 
হয় সেটুকুও এর উপজীব্য নয়। সুরগুলি ছল্দকে আশ্রয় করে এবং কাব্যের মতই এর স্বভাব। 
সঙ্গীতের ছন্দহই হল এর মৌল সম্মোহনী শক্তি এবং হেতু সেই একই । ছন্দ আমাদের গান 
শুনতে সাহায্য করে ; আমাদের বোধশক্তি অল্প আয়াসে ছন্দের জন্যই সঙ্গীতের রসটুকু গ্রহণে 
সমর্থ হয়। সুরগুলি ছন্দের মধ্যে ধরা যায় বলে তার আবেদন অনেক সহজ হয়। সহজ বুদ্ধিতে 
আমরা ছন্দের যেটুকু উপযোগিতা বুঝি তার থেকে অনেক বেশী উপযোগিতা রয়েছে 
সঙ্গীতের যতির মধ্যে। আমাদের শরীর-যন্ত্রের চারিত্রধর্মও ছন্দোময় । আমরা এমন এক ধরনের 
জীব যাদের দেনন্দিন জীবনযাত্রার মূল ভিত্তিটুকুও ছন্দোময় : কাজের মধ্য দিয়ে শব্দের যে 
ছন্দ নিত্য আমাদের অন্তরে প্রবেশ করছে তা আমাদের জীবনের ছন্দটুকুকে প্রভাবিত করছে। 
আমাদের চিন্তার মধ্যেও জোয়ার ভাটার ছন্দোময় উত্থানপতন নিতায-লীলায়িত। 

আমাদের চেতনার মধ্যে যে ছন্দ রয়েছে তা গীত ছন্দের আহবানে সাডা দিতে সদা- 
উৎসুক । তালে হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে তা আমাদের সমগ্র সততায় পরিবর্তন ঘটায়। ইউজেন 
ও নীলের [7160 107০5-এ নিপ্রো নায়কের কাছে দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের তাল ও মান একটা 
অদ্ভুত তীব্র আবেদন নিয়ে এসেছে। সমবেত সঙ্গীতে তাল ও লয়েব সূক্ষ্ম পবিবর্তন 
অপেক্ষাকৃত সমজদার শ্রোতার কানে ধরা পড়ে। ভাগনারের প্রেমসঙ্গীতের উদার মাধুর্যের 
অন্তরে প্রি্স আইগরের ছন্দোময় নৃত্যের তালটুকু যে মায়া রচনা করে তার ফলেই সঙ্গীতের 
আবেদন এতোখানি প্রাণবন্ত হযে উঠতে পারে । সঙ্গীতে সুরের এই রাজকীয় এন্বর্টুকু অন্যান্য 
শিন্ে নেই বললেই চলে। হয় আমরা গান শুনি না. আর না হয় যখন শুনি তখন এক ছন্দ, 
যতি, তাল এবং লয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ি। 

ছন্দটুকু সঙ্গীতের ভিত্তি হলেও, সঙ্গীতের প্রাণস্বরূগ হলেও, ছন্দই সঙ্গীতের সবটুকু নষ। 
ছন্দ হল সঙ্গীতের সাধারণ ধর্ম, এর বিশেষ ধর্ম এটা নয়। সুরের যে সূক্ষ্ম তত্ত বেয়ে শ্রোতার 
মন ছুটে চলে তাকে সঙ্গীতের বিশেষ ধর্ম বলভে পানি । ছবির যে সন রেখা ধারে দ্রষ্টার মন 
ছবির ভাবটুকৃকে অনুসরণ করে তার চেয়েও গানের ভাবে মনের যে অনুপ্রবেশ ঘটে তা 
অনেক বেশী অভিনিবিষ্ট এবং শক্তিমান। যখন গানের মধ্যে ডুবে যাই তখন তাল-লয়ের 
উত্ানপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমগ্র সত্তাও নৃত্য করে । রাগিনীর মধ্যে একক এবং বিশেষ 
সুর যখন আপনাকে হারিয়ে ফেলছে, তখন সেটুকুকেও আমরা আমাদের মধ্যে অনুভব করি। 
রাগিণীর ব্যাপ্রিটিক নৈর্ব্যক্তিক ও স্থান-নিরপেক্ষ। কেবলমাত্র কালকে তা আশ্রয় করে। সেই 
সুর-মাধুর্যটুকু হল শ্রোতার জীবন। সোপেনহয়রের বর্ণোজ্জল রূপকথার ভাষায় বলি, 
সঙ্গীতের উত্তাল তরঙ্গাধিত ছন্দের মধ্যে আমরা আমাদের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ইচ্ছাটুকুর 
প্রতিষ্ঠা করি। 

সঙ্গীতের যে আনন্দ তার মূলে রয়েছে এই তাল, ছন্দ ও রাগিণী। এই তিনটিরই আবেদণ 
ইন্দ্রিয়জ হতে পারে। কেউ কেউ আছেন ফাঁরা অস্পষ্ট ভাবে অথবা বেশ পারস্কারভাবে সুবের 
নির্বস্তজগতে বিচরণ করেন। বেহালা অথবা বাঁশীর সুরের বৈশিষ্ট্যটুকু তাদের কানে ধরা পড়ে। 
আবার কেউ কেউ বাগিণীর বিচিত্র পথে পথে ঘুরে বেড়ান। অন্য কেউ হয়ত সমবেত 


আধুনিক মাকিন নন্দনতত্ব ৪০৭, 


যন্ত্রসঙ্গীতের আবেদনের মধ্যে প্রচুর উত্তেজনা খুঁজে পান। তিনি বিচিত্র শব্দের সমঘয়ের 
এম্বর্যের মধ্যে আপনাকে হারিয়ে ফেলেন। সঙ্গীতের সংবেদনটুকু যতই জটিল হোক না কেন, 
সঙ্গীত শ্রবণে যে আনন্দটুকু আমরা পাই তা একেবারে ইন্দ্রিয় আনন্দ হতে পারে। এই 
ইন্দ্রিয়জ আনন্দের কোন সীমা নির্দেশ করা যায না। তবু এ কথা বলা চলে যে আমাদের 
কানের ওপর ধ্বনির যে রূঢ় আঘাত এসে লাগে তা থেকে সঙ্গীতের আনন্দ জন্ম 
নিতে পারে। 

ধারা সঙ্গীতশান্ত্রে শিক্ষিত তাদের কাছে গান শুধুমাত্র শব্দের আতসবাজি নয়। সঙ্গীতের 
বপের এম্বর্য দেখে যে বিচিত্র আনন্দ পাই তা বোধ হয় অন্য কোন শিল্প থেকে পাওয়া সম্ভব 
নয়। সঙ্গীতের এই আনন্দটুকু বুদ্ধিপ্রাহ্য এবং পবিত্র । সঙ্গীতের গঠন-জটিলতা সঙ্গীতের 
ভাষাতেই কেবল ব্যক্ত করা চলে। সঙ্গীতমাত্রা কালাশ্রয়ী এবং এই সঙ্গীতের মধ্যে নানান 
ধরনের আবর্তন এবং সংবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। জীবনের মধ্যে অথবা মানুষের ভাষার পরিসরে 
এদের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। 

এদের ধর্মে বুদ্ধিগত উপাদানই প্রধান। সঙ্গীতের ভাবগুলি অন্তরঙ্গভাবে পরস্পরের সঙ্গে 
যুক্ত। বাকের [7956 সঙ্গীতেব অন্তরে যে তর্কশাস্ত্ীয় বিচার নিহিত আছে তা আমরা 
সঙ্গীত গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাই। নানাবিধ সুর সংযোগের বিচিত্র পদ্থায় 
শীতিকারের গাণিতিক প্রতিভা আপনাকে প্রকাশ করে ; খুব কম তর্কশাস্ত্রবেত্তা আছেন যাঁরা 
ভাষায় সঙ্গীতোন্ত বুদ্ধিগ্রাহা ভাবটুকুকে প্রকাশ করতে পারেন। গীত না হয়েও গীতিরচনা 
দীক্ষিত সুরকারেব কাছে গভীর অনুভবের বস্তু । সঙ্গীতৈব জগত প্লাতোনিক মহাভাবের জগত, 
পারস্পরিক বিবোধের সময়ের মধ্যে দিয়ে এই ভাবগুলির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। দার্শনিক 
সোপেনহয়র বোধহয় এই ধরনের চিন্তাই কবেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে সিম্্ষনি বা 
মিলিত সঙ্গীত হল জীবনের ও অস্তিত্বের পুরো দার্শনিক ব্যাখ্যা! সঙ্গীতের আকার হল নির্বস্ত 
(9511801) ; কেবল আপনাকে আশ্রয করেই এই আকাব থাকে ; তবে এর জর্টিলতা, এর 
প্রার্লিতা অস্তিত্বেব অন্যান্য পর্যায়ের কোথাও গোচরীভূত হয় না। চক্ষর মাধ্যমে যেসব 
ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাওয়া যায় তা থেকে যে সর্বাত্মক অনুমান আমরা করি তার নাম দেওয়া হয়েছে 
বহির্জগৎ। সঙ্গীতের মধ্যে ষে ভবনের সন্ধান পাই তা মুলত শ্রবণেন্দ্রিয়গত। যে সব প্রাণীর 
চক্ষু নেই তাদের তুবনটুকু এই শ্রবণেন্দ্রি়গত। গান শুনতে শুনতে সামধিকভাবে অভিভূত 
হয়ে পডেছেন এমন একজন শ্রোতার কাছে ব্রাহ্‌মের সিম্ফনি অথবা মোজার্টের সঙ্গীত হয়ত 
সবটুকু সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু তবু তা আমাদের ব্যবহারিক বুদ্ধি ও কল্পনার বিশৃঙ্খল 
জগতটার চেয়ে অনেক বেশী অনুকূল, অনেক বেশী সত্য। 

এমন কোন শিল্প নেই যে শিল্পে রপের আনন্দ এতোখানি নির্মল হতে পারে। সঙ্গীত বেচে 
থাকে শ্রুতির জগতে, তা কল্পিত হয় শ্রুত অর্থে এবং ব্যঞ্রনায়। সঙ্গীতের দশভাগের নয় 
ভাগই হল স্মৃতি অথবা অনাগত ঘটনার পূর্বাভাসমাত্র। কোন না কোন এক মুহূর্তে আমরা যে 
গান শুনি তা কোন একটি বিশেষ সুর অথবা কতকগুলি সুরের সমন্বয়। সঙ্গীত বিদেহী এবং 
সময়ের ক্ষণিক বিস্তারকে আশ্রয় ক'রে সঙ্গীতের ছন্দটুকু শ্রোতার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। 
সঙ্গীতযন্ত্রগুলি অবশ্য সবই বাস্তব উপাদানে গঠিত। অপার্থিব সঙ্গীতের উৎসভূমি হল কাঠ 
অথবা তামা দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র অথবা কোন না কোন প্রকারের তারযন্ত্র ; শ্রবণেন্দ্রিয় পথেই 
সঙ্গীতের আবেদন সত্য হয়। সমজদার শ্রোতার কানে সঙ্গীতের আবেদনটুকু অপ্রাসঙ্গিক , 
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অবশ্য এ থেকে তিনি আনন্দ পান। সঙ্গীতের মর্মলোকে রাগরাগিণীরা সূক্ষ্ম বিশুদ্ধ সম্বন্ধে 
নিত্য আবদ্ধ। তারাই সঙ্গীত-রসধারার উৎস। কবি ও দার্শনিকের সমণ্র বস্তুজগতের মজত্র 
ক্রিয়াশীলতার প্রতিরূপ হিসেবে ভূলোক সঙ্গীতের কল্পনা করেছেন। মহৎ ও সার্বিক সিম্ফনি 
বা ধ্বনিসংগতিকে একটি বিশ্বজগতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এই সঙ্গীতের জগতে শ্রোতা 
বিষয়সম্পত্তির ভাবনা থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি পান, নির্মল গণিতের জগতে সেইট্ুকু 
সময়ের জন্য তিনি অবস্থান করেন। 

সঙ্গীতের অন্যতম রহস্য হল এই যে এই বিষয়হীন শব্দের জগৎ শ্রোতাকে একান্তরূপে 
সম্মোহিত করে দেয় অথচ সঙ্গীতের মর্মের সঙ্গে বাইরের কোন বিষয়ের নিজের সম্বন্ধ থাকে 
না। এই সঙ্গীতশিল্পকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়জ কণ্ুয়ন অথবা গাণিতিক আনন্দরূপে ব্যাখ্যা করা 
চলে না। অতিশয় প্রজ্ঞাবান শ্রোতার ওপর এবং ইন্ড্রিয়জ আবেদনে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল 
শ্রোতার ওপরেও সমভাবে সঙ্গীতের সার্বিক আবেদনের ক্রিয়। চলে । তাই এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করা প্রয়োজন । সঙ্গীত তার সবটুকু নির্বস্ত ও অর্থহীন চারিত্রধর্ম নিয়ে মানুষের আবেগ জীবনের 
সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এটা কী করে সম্ভব হয়, যে শব্দে দৃশ্যতঃ কোন অর্থই নেই সেই শব্দনিচয় 
সকলের চোখে মহৎ অর্থে অর্থবান হয়ে ওঠে অথবা বহুসংখ্যক শ্রোতার কানে তা অর্থবহ 
বলে প্রতিভাত হয়£ এটাই বা কী করে সম্ভব হচ্ছে, যে শিল্প কোন অথেই ভাষা নয় তাকে 
সার্বিক ভাষা বলা হচ্ছে। অবশ্য অনেক রূপকার্যে এর ব্যবহার হয় তা জানি। সঙ্গীতের 
সম্মোহনী শক্তিটুকু ছন্দমাত্রিক ; এই ছন্দের আবেদনে আমরা সাড়া দিই আমাদের স্বাঙ্গের 
আন্দোলনের মাধ্যমে কক্সনার সর্বাশ্রয়ী বিস্তার সাধন করে। সঙ্গীতের ছন্দে শ্রোতার 
শ্রবণেন্দ্রিয়টুকুই সাড়া দেয় না। যদি আমরা মন দিয়ে গান শুনি, আমরা তখনি 
সঙ্গীত-প্রবাহে ভেসে যাই এবং এই প্রবাহের অঙ্গ-বিশেষে পরিণত হই। 

কিন্তু শুধুমাত্র ছন্দমাত্রার সহায়তায় সঙ্গীতের আবেগমুখর আবেদনটুকুকে ব্যাখ্যা করা 
চলে না। আমরা এ বিষয়ে পণ্ডিত-প্রবর 15 ৬/10 07111-এর সঙ্গে একমত যে সঙ্গীতের 
অন্তরঙ্গ আবেগপ্রদ আবেদন অংশতঃ প্রতীক কাব্যধর্মী এবং একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক : অনন্ত 
জটিলতার মধ্যেও সঙ্গীতের এই ধর্মটুকু অব্যাহত থাকে। সঙ্গীত হল মনুষ্যকণ্ঠের প্রতিধ্বনি। 
বেহালায় সুর বাজে, গান হয়, সবরকম সুরধ্বনির মধ্যেই রেশ নিহিত আছে বলা চলে। 
অধিকাংশ সঙ্গীতেই আমরা সেই খজু অবিসংবাদিত ব্যক্তিগত আবেদনটুকৃ অনুভব করি, যা 
একান্তভাবে মনুষ্/ ভাষার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান থাকে । আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার 
মধ্যে যে ধরনের সন্কট দেখা দেয় এবং যে ধরনের চিত্তবৃত্তি এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপজীব্য, 
তাদের সবার প্রতিধ্বনি আমরা মাঝে মাঝে সঙ্গীতের মধ্যে খুঁজে পাই। দৈনন্দিন জীবনের 
সাধারণ মতিগতির সঙ্গে সম্বদ্ধ অনেক শব্দই বঞ্ত্রের মত কঠোব অথবা আপোষধর্মী হয় ; 
কখন বা তা ভীতিপ্রদ হয় আবার কখন বা তাকে পরম ত্রীতিপ্রদ মনে হয়। এরাও সকলে 
সঙ্গীতের ব্ঞ্রনার মধ্যে স্থান পায়। সঙ্গীতে আমরা প্রকৃতির নানাবিধ ধ্বনির অনুকরণ করে 
থাকি ; যন্ত্রসঙ্গীতেও তার ব্যতিক্রম হয় না। বন্ত্রের গর্জন, বিহগের সঙ্গীত, নদীপ্রবাহের 
কলতান, ভেড়ার ডাক কিছুই এই অনুকরণ থেকে বাদ পড়ে না। কিন্তু এই ধরনের অনুকরণে 
মাধ্যমে আবেগমন্থর সঙ্গীতের সূম্ষ্তম সুরজাল বিস্তার কর যায় না। রাগিণীর বিস্তারে যদিও 
বিশেষ কোন বক্তব্য থাকে না কিস্তু অনির্দেশ্য পথে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে আমাদের 
স্ায়তশ্ত্রীরাজিতে । বাস্তবজীবন আমাদের আবেগগত প্রতিক্রিয়া কর্মের রূপ নেয় অথবা কোন 
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বিষয়ে আবিষ্ট হয়ে পড়ে । সঙ্গীতে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ হয় তা কেধল সঙ্গীতের 
মাধ্যমেই হতে পারে। সঙ্গীত আমাদের জাগ্রত করে, আমাদের উত্তেজিত করে আবার সে 
উত্তেজনার প্রশমনও করে। যে সুর, যে শব্দ আমাদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগায়, তা-ই আবার 
মনে প্রশান্তি এনে দেয়। 

অবশ্য এক অর্থে সঙ্গীত আবেগ-প্রকাশের যোগ্য বাহন নয়। তান হল শুধুমাত্র তানই। 
তাদের কালব্যাপী পারস্পরিক সম্বন্ধটুকুই হল রাগিণী। একতান হল তান-নিচয়ের তাৎক্ষণিক 
সম্বন্ধটুকু। এরা কেউই বলতে পারবে না যে কোন ভাষায় সঠিকভাবে ভাবটুকু প্রকাশ পাবে 
অথবা জীবনের কোন পরিস্থিতিতে কোন ভাবটুকু ব্যক্ত হতে পারে। সঙ্গীতকে এই ধরনে 
নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না বলে তার বিস্তারে এবং গভীরতায় আবেগের উদ্বেলতা । সঙ্গীতের 
ব্যঞ্জনা সাধারণভাবে ভালবাসাকে দ্যোভিত করে যদিও তা বিশেষ কোন নর-নারীর ভালবাসা 
নয়; পুজা অথবা হতাশার কথা হয়ত সঙ্গীতে বল! হয়, কিন্তু কার পূজা, কেন এই হতাশা 
এসব উহ্য থাকে । তাই সেই সঙ্গীতে হাজার হাজার শ্রোতা আপন আপন আশা ও অভিলাষের 
কাহিনীটুকু মিশিয়ে দেয়। হাজার হাজার ভিন্নধর্মী আনন্দ-বেদনার কথা উদগ্র হয়ে ওঠে 
সঙ্গীতের সুরে। কোন একটি বিশেষ সঙ্গীতসৃষ্টিতে কোন এক বিশিষ্ট ধরনের আবেগ-বিহৃল 
আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় না বলে, বিভিন্ন ধরনের শ্রোতার মনে এই গান শুনে আপন আপন 
মনের ভার লাঘব করা সম্ভব হয়। আমাদের কথা বড়ই পরিশীলিত এবং ভঙ্গুর, জীবন বড়ই 
গতানুগতিক ও র্ীতিবদ্ধ, তাই এদের মাধ্যমে মানুষের আবেগগত জীবনের প্রতিক্রিয়া 
নিঃশেছিত হয় না। সঙ্গীতের বহু বৈচিত্র্য, সুস্স্রভেদ-সম্ভতাবনা এবং জটিলতা বিভিন্নধর্মী 
শ্রোতার কানে বিভিন্ন ভঙ্গীতে কত বিচিত্র কথা বলে ; সে কথা বলার ভঙ্গীতে কত না 
বৈরাগ্), কত না গভীর অস্তরঙ্গতা। কোন মনুষ্য-ভাষাই এই বৈচিত্র/টুকু প্রকাশ করতে পারে 
না। জীবনের সব অভিজ্ঞতাই সঙ্গীতের এই বৈচিত্রের স্বাদটুকু দিতে একান্তই অপারগ । 

শব্দের এই শিল্পায়নটুকুকে প্রথম দৃষ্টিতে স্বতংস্ফুর্ত মনে হলেও সুস্ক্মতর অনুসন্ধানে 
আমরা বুঝি যে এটির প্রকৃতি অত্যন্ত পরিশীলিত এবং গাণিতিক কল্পনার দ্বারা পরিকল্পিত ; 
এর মধ্যে তীব্র ইন্দ্রিয়জ আবেদনের সঙ্গে বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যঞ্জনা সংযুক্ত ; সমাজ এবং জীবনের 
উপরে এর প্রভাব অভাবিত। আপন স্বাধীনতায় এবং নিয়ন্ত্রণে সঙ্গীতকে আমরা সভ্যসমাজের 
শব্দ ব্যতিক্রম" (/5088ধ) বলতে পারি। বুদ্ধিগত গঠন-নৈপুণ্যে এবং ভাবপ্রকাশে 
সঙ্গীতে এমন এক ধরনের মার্জিত বিচারবুদ্ধির প্রভাব মেলে যা যে কোন সমাজে একান্তই 
দুর্লভি ; অকথিত অথচ নিবিড়ভাবে দ্যোতিত সৃন্ষ্ম আবেগটুকু প্রকাশ ক'রে ; সঙ্গীত আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনের স্কুল অনুভূতি ও আগ্লেষকে একেবারে অর্থহীন করে দেয়। প্লাতো দর্শনকে 
সুক্ক্মতর সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন নি। তার মতে পরিশীলিত সুরবোধ মানুষের 
শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং পত্থা। কথাটা অদ্ভূত শোনায়। যে মন সঙ্গীতের ব্যঞ্জনায় 
আকৃষ্ট হয়, যে কল্পনা সঙ্গীতের সৃন্্র আবেদনে উদ্বেল হয়, সে মন কখনই মানুষের সঙ্গে 
আদান-প্রদানে স্কুল রুচি-অভিব্যক্তির প্রশ্রয় দেবে না। নৈতিক রুচি ও সঙ্গীত-আসক্তি, এরা 
একেবারেই অসম্পৃক্ত নয়। পরিণত সভ্যতায় মানুষের ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্যবোধ, তার আবেগ- 
কোমলতা এবং তার বুদ্ধিগত শৃঙ্খলাটুকু সঙ্গীতের সর্বোত্তম এবং মহত্তম নিদর্শনের মধ্যে 
সহজেই পাওয়া যায়। 


ভিন্নতর প্রেক্ষাপটে অনুকৃতি 


প্লাতো, আরিস্ততল প্রমুখ দার্শনিকেরা নন্দনতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটৈ অনুকৃতির আলোচনা 
করেছেন । মহামতি প্রাতো অনুকারকে নিন্দা করলেন এবং কবিকুলকে অনুকারী বলে তিরস্কার 
করলেন। আবিস্ততল অনুকৃতির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে অনুকারী কবিকুলকে অভিযোগ থেকে 
অব্যাহতি দিলেন। তাবা আবার সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হলেন, মর্যাদা পেলেন শিল্পআষ্টার। 
আধুনিক মার্কিন দার্শনিক এবিক হফার অনুকৃতির বিচার করলেন জীবনচর্ষার বৃহত্তর 
প্রেক্ষাপটে । সেই আলোচনাই করি । আধুনিকীকরণের সঙ্গে অনুকৃতির একটা নিগুঢ় সম্পর্ক 
লক্ষ্য করেছেন তিনি। 
সবাকছুকে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার ধাচে ঢেলে সাজ্জা। এদের রীতি-পদ্ধতি, এদের 
মনোবৃত্তি, এদের দৃষ্টিভিঙ্গী আমরা অনুন্নত দেশগুলিতে আরোপ করি। তা হলে দ্রুত 
আধুনিকীকরণের অর্থ হল এক ধরনের অনুকৃতি ৷ এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমাদের মনে জাগে যে 
দ্রুত আধুনিকীকরণের ফলে যে বিপর্যষ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয় তার মূল যখন রয়েছে 
এই অনুকৃতিতে তখন এই নকল করার প্রেরণার মধ্যেই কী বহু দুষ্ট বিপর্যয়ের সম্ভাবনাটুকু 
অনুস্যত হয়ে নেই? 

সাধারণ প্রত্যাশার বৈপরীত্য হিসেবে এ কথা বলা যায় যে অনুন্নত দেশের পক্ষে উন্নত 
দেশকে নকল করা যত সহজ তার চেযে অনেক বেশী সহজসাধ্য উন্নত দেশের পক্ষে অনুন্নত 
দেশকে নকল কবা। দুর্বল অনুন্নত দেশ যখন উন্নত দেশকে অনুকরণ করে তখন তারা এই 
অনুকরণের মধ্যে নিজেদের অপূর্ণতা ও আত্মসমর্পণটুকু লক্ষ্য করে। এই হীনম্মন্যতাটুক 
তাদের পরিহাব করতে হবে. শক্তির আস্ফালনটুকু দেখাবার সুযোগ তাদের দিতে হবে । তবেই 
বিশ্বের জ্ঞানভাগ্ডাব থেকে অমূল্য সম্পদ আহরণ করার জন্য তারা তাদের চিত্ত ও হৃদয়কে 
উন্মুখ ক'রে তুলবে । ইতিহাসে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে বিজেতারা বিজিতদের কাছ 
থেকে স্বেচ্ছায় বহু বিদ্যা শিখে নিযেছে। দ) একভিল বলেন যে অনুন্ধভ মানুষেরা “অন্ত্রসজ্জায় 
সজ্জিত হয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য সহজ ভাবেই এগিয়ে যাবে কিন্তু যদি জনগণ অযাচিতভাবে 
তাদের কাছে আসে তবে তাবা তাকে অস্বীকার করবে ।” তাই যখন কোন অনুন্নত দেশের দ্রুত 
আধুনিকীকরণের সময়ে আমবা দেখি মানুষদের মধ্যে এক ধরনের অদ্ভুত মনোভাব, নিষ্ঠুর 
আচরণ, মিথ্যা অভিনয়, রূঢ় অহংবোধ এবং একটা ন্যক্কারজনক তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী প্রত্যক্ষ করি 
তখন আমাদের মনে রাখা উচিত যে দুর্বল অনুন্রত মানুষদের পক্ষে এমতাবস্থায় আত্মশক্তি ও 
আত্ম-উত্কর্ষের একটা ছন্-আবরণের প্রযোজন রয়েছে। এই আবরণটুকু ছাড়া, এই 
মিথ্যাচারটুকু ছাড়া তারা সহজে ভ্রুতরভালে অনুকরণ করতে পারে না। 

অতান্সকালের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া যে আপন চেষ্টায় অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নত 
অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে, এই দৃষ্টান্তটুকুর আবেদন অসংশয়ে অনগ্রসর দেশগুলির কাছে গ্রাহ্য 
এবং স্বীকৃত। অনুন্নত একটি জাতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে সংপ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তুলে তাকে জয়ী 
করে দেবার শক্তি যে কম্যুনিস্টদেব আছে, একথা সর্বজনস্বীকৃত এবং এর ফলও তারা বহু 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ত ৪১১ 


ক্ষেত্রেই পেয়েছে। কম্্যুনিস্ট শাসন ব্যবস্থায় মানুষের মনে কাজ করার জন্য একটা স্থায়ী 
আগ্রহের সৃষ্টি করা সম্ভব কী না এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও তারা যে অনুন্নত 
দেশের মানুষদের নিয়ে খুব কার্যকরী যোদ্ধাবাহিনী গঠন করতে পারে, একথা অসংশয়িত 
সত্য । এই সৈনাবাহিনীর মধ্যে তারা এক অনমনীয় যোদ্ধুসুলভ মনোভাবের সৃষ্টি করতে সক্ষম 
হয়। পশ্চিমী গণতন্ত্র অনুন্ধত দেশগুলির মানুষদের মধ্যে গর্ব ও উৎসাহ ও আত্মবলির 
উদ্দীপনা সর করতে পারে নি ; তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাদের চেষ্টা বিফল 
হয়েছে। কেননা এই অনুন্নত মানুষেরা আপনাদের হীনতা ও পশ্চাদ্বতিতা সম্বন্ধে সম্যক 
সচেতন। এশিয়া এবং আফ্রিকায় খ্রিস্টধর্ম ও গণতন্থ নিজ নিজ মুল প্রোথিত করতে পারেনি 
কারণ দুর্বলকে বিজেতায় পরিণত করাব হাতিয়ার হিসেবে এদের ব্যবহার করা যায়নি। 
*জাতীয়তা এবং শিল্পায়ন হল পশ্চিমের দুটি বিশিষ্ট দান। এরা এই ধরনের ফল দিতে পারে 
বলেই সর্বত্রই এবা প্রাহ্য। এটা খুবই অর্থপূর্ণ ঘটনা যে জেসুইট পাদ্রী সম্প্রদায় যখন চীন 
মহাদেশে প্রথম এলেন ধর্মপ্রচারের জন্য, তখন তাদের কামান তৈবির কাজে নিযোগ করা হল 
এবং তারা হয়ে পড়লেন অস্ত্রশালার অধ্যক্ষ । 

যদি পশ্চিমীকবণকে অনুকৃতিব পর্যায় হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তা হলে একথা বেশ স্পষ্ট 
হয়ে উঠবে, কেন অনুন্নত দেশের মানুষেবা পশ্চিমকে অনুকরণ কসরে পশ্চিম-বিদ্বেষী হয়ে 
উঠে। ধারা আমাদেব মত হতে চান, তারা যে আমাদের ভালবাসেন, এমন কথা হলফ করে 
বলা যায় না। অনুকরণের মধ্যে যে হীনম্মন্যতা বয়েছে তা বিরক্তির জনক। যিনি অনুকরণ 
করেন হাব চেষ্টা হল কী কবে মডেলকে অর্থাৎ অনুকবণের আদর্শকে অতিক্রম ক'রে যাওয়া 
যায়, কী ক'রে প্রয়োজন হলে এই আদর্শটিকে নিশ্চিহ করে দেওযা যায় পৃথিবীর বুক থেকে। 
ইতিহাসের পাতায় কখনও শেষোক্তটিকেই প্রথমে অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। অনুকারী 
অনুকরণের মডেলটিকে আগেই ধ্বংস কবে দিয়েছেন, তারপরে তাব অনুকরণেব চেষ্টা 
চলেছে। যখন আমবা কোন পরাভূত আদর্শ বা মৃত মডেলের অনুকরণ করি, তখন কোন 
বকমের অস্বাচ্ছন্দা বোধ করি না। 

অবশ্য থে ক্ষেত্রে অনুকারী কাযমনোবাক্যে অনুকরণের আদর্শের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে 
পারেন সেক্ষেত্রে অনুকরণ কোন বিরক্তি বা ক্ষোভের কারণ হয়ে উঠবে না এটুকু আমরা আশা 
করাতে পারি: এটা এ কালের পরম দুর্ভাগ্য যে পশ্চিমী অনুকরণের ঢেউ উঠলেও যারা 
পশ্চিমকে অনুকরণ কবছে সেই সব জাগ্রত দেশগুলি পশ্চিমের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি ; 
অবশ্য নানান কারণে এটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। উপনিবেশ থাকাকালীন সাম্প্রতিক স্মৃতি, 
কৃষ্বর্ণ শ্বেতকায় ছন্ঘ, ইতিহানের অভিজ্ঞতায় বিষগ্নতা, জীবনমানের দুক্তুর ব্যবধান এ সবই 
তো আছেই, তা ছাড়া অনুন্নত দেশগুলিতে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের মনে এক ধরনের ভীতি 
আছে যে গণতন্ত্র এবং স্বাধীন উদ্যোগের শক্তি তাদের জন্মগত নেতৃত্বের অধিকার থেকে 
তাদের বঞ্চিত করবে , এ সবে মিলে পশ্চিমের প্রতি একটা সংশয় জাগিয়ে দিয়েছে, একটা 
বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছে এদের মনে। 


* ইসলাম ধর্মকে এই ধরনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে এশিয়া এবং আফ্রিকায় 
ইসলামের বহুল প্রচার সম্ভব হয়োছল। আজকের দিনেও আফ্রিকায় নব-দীক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা কম 
নয়। এ কথা না ভেবে পারা যায় না যে, মুসলমান মোল্লারা যদি তাদের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে কিছু কিছু 
কারিগরী জ্ঞানও বিতরণ করতেন তা হলে ইসলামের বিস্তার হত বিস্বয়কর । /১715 & 110৩ ৫47 দ্রষ্টব্য । 


৪১২ নন্দনতত্ 


এটা অবশ্যই আশা করা যায় যে যখন অনুকৃতিকার মনে করেন যে অনুকরণ করে 
অনুকরণের মডেলের বিপরীতধর্ষী কিছু একটা তিনি হয়ে উঠছেন তখনই অনুকরণক্রিয়াটি 
নির্বপ্কাটে সম্পন্ন করা যায়। একটা বিদেশী ধর্ম অথবা সভ্যতাকে অন্য সমাজে অনুস্যুত করে 
দেওয়া সহজ হয় সমাজের বিধর্মী ছেলেমেয়েদের মধ্যস্থতায় । এই বিধর্মী বা নাস্তিকের দল 
হয়ত এঁ ধর্ম ও সভ্যতার উগ্র সমালোচক ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিদ্বন্ী। বিরুদ্ধতা অনেক সময়ে 
ভাব, ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন-রীতির প্রচার ও প্রসারে সহায়তা করে। দূর প্রাচ্যকে 
ভারতবর্ষের প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী মতবাদ (বৌদ্ধ ধর্ম) সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করেছিল, 
ইনুদীধর্মের বিরোধিতা করল যে খ্রিস্স্ধর্ম তা-ই কালক্রমে পৃথিবী ছেয়ে ফেলল। খ্রিস্টৈর্ম যখন 
থেকে সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেল, তখন তার যে শ্রীক-রোমক সাত্রাজ্যের 
বাইরে বিস্তার ঘটেছিল তার মূলে ছিল এই ধর্মের বিরুদ্ধবার্দীদের বিরোধিতা । নেস্টেরিয়নরা 
ছিলেন সেমাইট, জ্যাকবাইটরা মিশরীয় এবং ডনার্টিস্টরা ছিলেন “বারবার, এবং যদি আমরা 
অনুমত দেশগুলিতে পশ্চিমী ম্যানারিজম আমদানি করে থাকি কমিউনিজমের মাধ্যমে, তা 
হলে আমাদের মনে রাখা দরকার যে কমিউনিজম হল পশ্চিম দেশের মানুষদের ধনতত্্ের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ এবং পশ্চিম এই প্রতিবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে। 

আমরা এই বিদ্রোহ বা বিধর্মিতার মূল সম্বন্ধে সংক্ষেপে অনুসন্ধান করব কেননা আমরা 
কমিউনিজমকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে গণ্য করেছি। যে ব্যবস্থায় প্রাণশক্তির প্রাচুর্যতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্ভব হয়, যে ব্যবস্থার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও হয় না 
এবং এই বিপ্লবী ববস্থা প্রথাগত বাবস্থার উচ্ছেদও করে না। খ্রিস্ট্ধর্মের অভ্যুানের সময় 
ইন্দীধর্মের জঙ্গীশক্তির পূর্ণ জোয়ার এসেছিল এবং অন্য কতকগুলি ধর্মমতের মতই শ্বীস্টর্ম 
বিরোধিতা করেছিল । আবার খিস্ধর্মে যখন পূর্ণ যৌবনের জোয়ার তখন তার বিরোধিতা হতে 
দেখেছি, ইউরোপে যখন প্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটেছে তখনও এই বিরুদ্ধতার অন্ত ছিল না। 
মানুষের ধর্মোন্মাদনার যুগেই একদিকে যেমন সাধু-সন্ত ও শহীদদের আবির্ভাব ঘটে, ঠিক 
তেমনি বিধর্মিতা ও বিভেদেরও অন্ত থাকে না। যেখানে সনাতন গোৌঁড়ামি ও নিষ্ক্রিয় উদাসীন; 
শিকড় গেড়ে বসেছে, সেক্ষেত্রে বিরোধিতা এবং প্রতিবাদও বিশেষ জোরদার হয়ে উঠতে 
পারে না। ধনতন্ত্রের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ছিল বলেই এই ধরনে প্রনূল প্রতিবাদ অর্থাৎ 
কমিউনিজম্‌ সম্ভব হল। কমিউনিজম্কে টোয়েন্বী প্রমুখ এতিহাসিকেরা খ্রিস্পর্মের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ বলে মনে করেন; কিন্তু এরা খখন একথা বলেন তখন খ্রিস্টধর্মের বর্তমান অবস্থা ও 
কমিউনিজমের স্বরূপ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। 

আমরা মনে করি যে, কোন ধর্মের প্রাণশক্তির প্রাচুর্য থেকেই বিধর্মিতা জন্মলাভ করে । মূল 
ধর্ম থেকে বিধর্মিতা আপনাকে বিচ্ছিন্র- করে সুপ্রতিষ্ঠ হয়, প্রান্তিক মতের অনুসরণ করে, 
গৌড়ামিকে আশ্রয় করে : আপন আদর্শের চটকদাব প্রচারে বিধীরা এটি সম্পন্ন করে। 
বাড়িয়ে বলে কোন একটি সত্যকে তার বিপরীত সত্যের রূপ দেওয়া খুব কঠিন নয়। 
বীশুপ্রিস্ট সম্বন্ধে অধ্যাপক জোসেফ ক্লাউজনার বলেন তিনি ইহুদী ধর্মের অস্বাভাবিক 
পরিপূর্তি ঘটিয়ে ইহুদী ধর্ম বিরোধী এক ধর্মের প্রবর্তন করতে তীর শিষ্যদের অনুপ্রাণিত 
করলেন। ঠিক এইভাবে কমিউনিস্টরা ধনতন্ত্রের পরিপূর্ণতাটুকু ঘটিয়ে দিয়ে ধনতন্ত্রবিরোধী 
এক সমাজব্যবস্থার পত্তন করলেন। ধনতন্ত স্বচ্ছ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধনতান্ত্রিকেব 
সর্বশক্তির আধার হয়ে ওঠার পরিণতিটুকু লক্ষ্য করেছি। এরা কোথাও কোন বাইরের হস্তক্ষেপ 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্ব ৪১৩ 


চাননি এঁরা চেয়েছিলেন যে, রাষ্ট্রটি পুরোপুরি একটা যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক, এটা 
হ"য়ে উঠুক কোম্পানী বা ব্যবসায়িক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের মধ্যে যৌথ বাবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক 
এটা এঁদের কাম্য ছিল না। কতিপয় ধনতান্ত্রিক মানুষ তাদের সুদূর উপনিবেশগুলিতে এই 
ধরনের ব্যবসায়ী রাষ্ট্র পত্তনের স্বগুটুকু সফল করে তুলতে চাইলেন, কেননা সেখানে স্বদেশের 
এঁতিহ্য ও আচরণ বিধি মেনে চলার কোন বাধ্য বারধকতা থাকবে না। স্বদেশের এ ধরণের 
স্বপ্নকে এঁরা সত্য করে তুলতে পারলেন না ; কিস্তু কমিউনিস্ট স্বদেশে এই স্বনটুকুকে সত্য 
করে তুলল। কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন অমিত্র একনায়কতান্ত্বিক সংগঠন ; এঁরা সারা দেশকে 
গ্রাস করেন, দেশের সবটুকু জমি, সমস্ত গৃহভবনাদি, কলকারখানা এঁদের দখলে, 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের দেহ ও মনের ওপরও এঁদের একচ্ছত্র আধিপত্য । এই ধনতান্ত্রিকসতম 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হল দাসপ্রতিম প্রজাদের মধ্যে থেকে ভালো ভালো কারিগর তৈরি 
করা ; তাদের মনকে এমন ভাবে গণড়ে তোলেন এঁরা যে সূর্যোদয় থেকে স্যৃস্তি এরা অক্রেশে 
পরিশ্রম করে ; এরা যে বেচে আছে এতেই এরা খুশী হয়ে এদের শোষকদের আশীর্বাদ করে। 
এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই ধরনের ব্যবসায়ী রাষ্ট্র সারা পথিবীতে আপনাদের অধিকার পত্তন 
ও কায়েম করতে চাইবে । 

এই ধরনের কমিউনিস্ট বা সাম্য রাষ্ট্র যখন সম্পূর্ণরূপে স্তালিনীয় প্রভাব থেকে আপনাকে 
মুক্ত রাখে তখন আমরা এ কথা বলতে পারি যে সেই রাষ্ট্রে ধনতন্ত্রের অতিপূর্ণতাটুকু প্রত্যক্ষ 
করা যেভে পাবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন বহুলাংশে হ্রাস পায় তা মালিকের ক্ষুদ্র 
স্বার্থসিদ্ধির অপপ্রয়াসের জন্য। শ্রমবিমুখ শ্রমিক এবং খরিদ্দারের খেয়ালখুশির জন্যও 
উৎপাদন হাস পায়। উৎপাদন অবক্ষয়ী এই সব হেতুগুলির নিরাকরণ করতে হ'লে বিপুল 
শ্রমশক্তি ও কাচামালের দরকার । কমিউনিজম ঠার পুচ্ছতাড়নায় এই সর্বশক্তিমান মালিক, 
খরিদ্দার ও শ্রমিক, সকলকে ধনতন্ত্রের চৌহদ্দির বাইরে নির্বাসিত করে দিল। উত্পাদন এঁদের 
দেবতা ;ইনি আপস রফা করতে জানেন না ; উৎপাদনের কেউ বাধা সৃষ্টি করলে এরা কখনই 
তা বরদাস্ত করেন না। 

অন্যান্য বিধর্মী আন্দোলনের মতই কমিউনিজমণও একই পন্থা অনুসরণ করছে : ধনতস্ত্রকে 
ধনতান্ত্িকদের থেকে পৃথক করে দেখার যে নীতি কমিউনিস্টরা অনুসরণ করছেন তা এই 
সঠিক পস্থার অংশমাত্র। প্রিস্টীয় ধর্মদ্রোহ ইছদীদের থেকে ইহনীধর্মকে পৃথক কারে দেখেছিল, 
প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত ক্যাথলিক যাজকতন্ত্র থেকে ক্যাথলিক ধর্মকে পৃথক বলে গণ্য করেছিল। 
ক্রনস্টট বিদ্রোহের শ্লোগানের কথা মনে রেখে এ কথা বলা চলে যে পরিণামে কমিউনিস্ট 
দ্রোহিতার শ্লোগান হবে “কমিউনিস্টবিহীন কমিউনিস্ট সমাজব্যবস্থা ? 

আমরা যদি এ সম্বন্ধে সচেতন হই যে দ্রুত আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটুকু মূলত 
অনুকৃতিমাত্র, তা হলে অনুরূত দেশগুলিতে যে সব অশান্তি চলেছে তার অর্থ খুঁজে পাওয়া 
আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না ; বর্তমানে তারা যা কিছু করছেন তার স্থায়িত্বের পরিমাপ করাও 
আমদের পক্ষে সম্ভব হবে। যম্ত্রযুগের প্রারস্তে ইউরোপ ও আমেরিকার সামাজিক ও রাষ্ত্রীয 
অবস্থা যা ছিল তার সঙ্গে বর্তমান কালের অনুন্নত দেশগুলির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার 
তুলনা করলে উভয়ের মধ্যেকার মৌল পার্থক্যটুকু ধরা পড়ে। স্বতঃই তখন মনে প্রশ্ন জাগে, 
পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান এতোদ্দেশে আমদানি করলে তা কী ফলশ্রসু হবে? সে যাই হোক, যখন 
আমরা এ কথা স্মরণে রাখি যে এই সব দেশে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা যৌথ অনুকরণ 


৪১৪ নন্দনতত্ 


মাত্র, তখন আমাদের বিচারভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটে। সৃষ্টির পথে যে পরিবেশ প্রশস্ত, 
অনুকরণের পক্ষে তা প্রশস্ত নাও হস্তে পারে । শিথিল সমাজব্যবস্থার মধ্যে সৃষ্টিকর্ম সহজ হয়, 
কেননা মানুষ সেখানে স্বকৃত অপচয় পূরণের অবকাশ পায়, সে তখন ইহুদীসুলভ মনোবৃত্তির 
অনুসরণ করে এবং লাভের আশায় বিপদের ঝুঁকিও নিতে পারে। পরস্ত অনুকরণ সে ক্ষেত্রেই 
প্রশস্ততম যেখানে সামাজিক যৃথবদ্ধতা নিশ্ছিদ্র ও যৌথ কর্মসূচী অবশ্য পালনীয়। বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত ক'রে সংগঠিত করা এই ধরনের ব্যবস্থার মুখা ধর্ম। মানুষ যেখানে কোন 
সুসন্বদ্ধ মণ্ডলীর সভ্য, সেখানে সে স্বভাবতঃই অধিকতর অনুকরণপ্রবণ। যেখানে সে আপনার 
ব্যক্তি-সত্তার দ্বারা চালিত সেক্ষেত্রে সে অনুকরণ করে না বললেই চলে। যুথবদ্ধ ব্যক্তি 
মানুষের ব্যক্তিতৃটুকু লুপ্তপ্রায় ; বাইরের প্রভাব সে কাটিয়ে উঠতে পারে না। এ ব্যাপারে সে 
শিশুর মত। দ্রুত আধধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজন হয় এক ধরনের আদিম সমাজব্যবস্থার। 
সুভভবাং অনুন্নত দেশগুলিতে যে ধরনের যুখবদ্ধ সামাজিক জীবনের প্রতি একটা পক্ষপাতিত্ব 
দেখা যায় তা পশ্চিমকে অনুকরণের ব্যাপারে অত্যন্ত অনুকূল হবে বলে মনে হয়। পশ্চিম 
দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ব্যাপারে তাদের এই যৃথবদ্ধতা বাধা না হয়ে বহুল পরিমাণে 
সহায়ক হবে বলেই আমাদের ধাবণা। 


মসিজীবী লেখক ও বিপ্রবী 


একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে খ্রিস্ট্রে জন্মাবার তিন হাজার বছব আগে লিপিকলার 
উত্তাবনের সঙ্গে একটা নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল। কেননা এব দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তাব 
এবং ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এক আমুল পবিবর্তন ঘটেছিল। আমরা জানি যে 
লিপিকলার আবিষ্কারের পর বনহুশতাব্দী ধরে এটিকে হিসেব রাখার কাজে এবং প্রশাসনিক 
কাজে ব্যবহাব করা হয়েছে। ধ্রিস্টজন্মেব হাজাব বছর পূর্বে মানুষেরা প্রথম নিজেদেব চিন্তা- 
ভাবনা মতামত লিখে রাখতে লাগলেন। তা সত্বেও লিপিকলার উদ্তাবনেব ফলে এক 
গুরুত্বপপর্ণ আশু ফল ফলল ; শিক্ষিত সমাজের উদ্ভুব হল। মসিজীবী যদিও কারুকার হিসেবে 
কাজ শুক কবেছিল কিন্তু গোড়া থেকেই তার যোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল তত্বাবধায়কদের 
সঙ্গে, কর্মীদেব সঙ্গে তার যোগ রইল না। মিশবেব সমাধি-চিত্রে দেখা যায় বেব্রপাণি 
তত্বাবধায়কের পাশাপাশি দাড়ানো গোটানো কাগজ আব কলম হাতে মসিজীবী * উভয়েই 
এরা দাড্রিয়ে আছে সাধারণ মহনতি মানুষের মুখোমুখি । অতএব মসিজীবীর বৃত্তি অবলম্বন 
কবে যে কোন সাধাবণ মানুষ সমাজেব সুবিধাভোগীর মুষ্টিমেয মানুষের বলয় বৃত্তে প্রবেশ 
করতে পারত , সুতরাং অনান্য কারুকলার এবং উপজ্রীবিকার আশ্রয় না নিয়ে বনু প্রতিভাবান 
এবং উচ্চাভিলাষী মানুষ মসিজীবী হয়ে উঠল! অতএব এই ভাবে লিপিশিল্পের উদ্ভাবন 
সমাজের শক্তিকে একটি বিশেষ খাতে প্রবাহি5 কবল, এই পরিবর্তন একটি গুকত্বপূর্ণ ঘটনা, 
কেননা এই ধবনের পরিবর্তন সাধারণতঃ ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ সূচিত ককে। 

লিপিশিল্পের আবিষ্কারের ফলে শিক্ষিত সংখ্যালঘিষ্ট মানুষেবা সমাজের ভারসাম্য রক্ষাব 
বাপারে সহায় হল। যখন শিক্ষিত মানুষেরা শাসকদের সঙ্গে হাত মেলায় তখন সমাজে 
অশান্তি এবং বিপ্রবের সন্ভ্াবনা কমে যায, কেননা শিক্ষিত মানুষেরাই সাধারণ মানুষদের 
অভাব-অভিযোগকে অসন্তোষ এবং বিদ্রোহে কপাযিত কবতে পাবে যথাযোগ্য ভাষার 
মাধ্যমে । অন্য পক্ষে প্রাণবন্ত এবং বুদ্ধিমান শাসকের দলকে গদিচ্যুত করা সহজ হয় যদি তারা 
এই শিক্ষিত সমাজের আনুগত্যটুকু না পায়। যেখানে আমবা দীর্ঘস্থায়ী সমাজব্যবস্থাকে কাজ 
করতে দেখেছি সেক্ষেত্রে হয় শিক্ষিত শ্রেণী অনুপস্থিত অথবা শিক্ষিত শ্রেণীর সঙ্গে শাসকদের 
একটা নিগুঢ যোগ আছে। এর খুব বেশী ব্যতিক্রম নেই। এটা সত হয়েছে সুমেরেব 
মসিজীবীদের ক্ষেত্রে, নিশরের শিক্ষিত সমাজের পক্ষে এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদের সম্পূকে, 
চীনের মান্দারিনদের পক্ষে, ইহুদী ধর্মের রাব্বি ও পণ্ডিত্দব পক্ষে, রোমক সাত্রাজ্যের রোমক 
এবং গ্রীক বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে, বাইজ্ান্তিয়ামে কৃতই ও সেক্রেতইদের ক্ষেত্রে এবং ক্যাথলিক 
চার্চ ও ধর্মযাজকদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য হয়েছে। চী এবং চু নামক শাসকশ্রেণীদের সম্পর্কে 
চৈনিক ঝি, মশী বলেছিলেন যে, তারা তাদের সাম্রাজ্য হারালেন এবং প্রাণট্রকু€ বিসর্জন 
দিলেন কেননা তারা তাদের পণ্ডিতদের কাজে লাগান নি। দুধর্ষ স্তালিন এই সত্োর প্রতিধ্বনি 
করে বললেন যে, কোন শাস্কশ্রেণী বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য ছাড়া স্থায়ী হতে পাবে না। 

শিক্ষিত সমাজের আনুগত্য পেতে হলে এবং তাকে জিইয়ে রাখতে হলে বুদ্ধিজীবীদের 
অভীষ্ট সাধক এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে ? দীর্ঘস্থায়ী সমাজ এই 


৪১৬ সন্দলতত 


সমস্যাটিকে সমাধান করেছেন শিক্ষিত সমাজটিকে শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, করে নিয়ে। 
মসিজীবী কিছু উত্পাদন করেন না বলে তার পদমর্যাদা নির্ধারণ করতে হয়, তার যে ব্যবহারিক 
জীবনের ক্ষেত্রে উপযোগিতা রয়েছে এটি প্রমাণ করার জন্য সংসারের কাজকর্মের সঙ্গে তার 
যোগটুকু রক্ষা করা দরকার হয় এবং এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় যার দ্বারা তার 
পদোন্নতি রুটিন মাফিক হতে পারে। বেসামরিক পদস্থ কর্মচারীর পদমর্যাদা তাকে দিলে 
এইসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়। আমলাতান্ত্রিক নিরাপদ প্রকোষ্ঠ থেকে মসিজীবী যখন 
জগতকে দেখেন তখন তাদেব জগহটাকে ভালই নাগে ; তাদের কোন অভিযোগ থাকে না 
এবং তারা কোন স্বপ্নও দেখেন না। 

এই মসিজীবী লিপিকার ঠিক কি অবস্থায় লেখক হিসেবে আবির্ভূত হন? 
কর্মচারী হিসেবেই তার লিপিকৌশলটুকু প্রয়োগ করেছিলেন * তার কাজ ছিল দলিল দস্তাবেজজ 
বক্ষা করা, শ্রুতি লিখন করা, দলিলের এবং ধর্মশ্রস্থের প্রতিলিপি তৈরি করা। সাহিত্য ছিল কবি 
ও কথকদের জন্য সংরক্ষিত ক্ষেত্রে ; অন্যান্য কারুশিক্পীদের মতোই তারা তাদের ব্যবসায়ের 
গুপ্ত মন্থটুকু কাউকে দিতে চাইতেন না। নিজেদের মানসিক ভাবসম্পদ লিপিবদ্ধ করার কথা 
তারা ভাবতেন না। 

কতিপয় প্রার্চীন সভ্যতাব ইতিহাসে সাহিত্যের আবির্ভাবকালের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য 
'আছে। খ্রিস্টজন্মের তিন হাজার বছর আগে মিশরদেশে প্রথম আমরা সাহিতা সৃষ্টির দেখা পাই, 
এ হল পুরানো সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার ফল : বিশৃঙ্ধলাময় সেই কাল। সভ্যতার জন্মলাভের 
পরেই সেই প্রথম সামগ্রিক বিপর্যয়ের যুগ । খ্রিস্টজন্মের দুই হাজার বছর আগে সুমেরে আমরা 
প্রাচীনতম সাহিত্য সৃষ্টি দেখেছি ২ এই সময়টি সুমেরের সবচেয়ে গৌরবপূর্ণ অধ্যায় এবং এই 
সময়েই উল্লের তৃতীয় রাজবংশের পতন হয়। স্যার লিওনার্দ উলি* মন্তব্য করেছিলেন যে 
উরের তৃতীয় রাজবংশের পতনের পরে আমরা তীদের কালের কোন সাহিত্যসৃষ্টির নজির 
খুঁজে পাই না। যখন ত্র্ামোরাইট এবং ইলামাইটদের আক্রমণের ফলে এঁদের সুবর্ণযুগের 
আকস্মিকভাবে পরিসমাপ্তি ঘটল তখন আমরা সাহিত্য সৃষ্টির কাজ প্রত্যক্ষ করলাম : খ্রিস্ট 
জন্মের দু হাজার বছর আগেকার কথা-_ সুমেরীয় মসিজীবীরা এই গৌরবময় দিনগুলির কথা 
এই সময় লিপিবদ্ধ করলেন। শ্রীসদেশে মাইসিনীয় যুগের আমলাতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার 
অবসানের পরে প্রথম সাহিত্যকর্মের নজির পাওয়া গেল, প্যালেস্টাইনে রাজা সলোমনের 
শাসনবাবস্থার সমাপ্তির পরে এটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সবশেষে খ্রিস্টজন্মের ৬০০ বছর 
আগে চীনদেশের সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে, এই সময়ে চাউ সাম্রাজ্যের পতনের পরে বিভিন্ন 
অঙ্গরাজোর মধ্যে অন্ত্বন্থ চলছিল। 


*্‌ 


সামাজিক বিপর্যয় এবং সাহিত্য সৃষ্টির মে যে পৌনঃপুনিক সন্বন্ধটুকু পাওয়া যাচ্ছে তা 
থেকে একথা বলা যায় যে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য পৃথিবীতে আশু বিপর্যয়ের সন্ভাবনাটুকু বারবার 
সোচ্চার হয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল, তার ফলেই মসির্জীবীর এই সৃষ্টিশক্তিটুকুর মুক্তি ঘটে। 


* সি লিগনার্দ উলি। দি সুমেরিয়ান্স অেকফোর্ড ক্ল্যারেনডন প্রেস. ১৯২১৯) পৃঃ ১৭৮ 


আধুনিক মার্কিন নন্দনতত্তব ৪১৭. 


যদিও আমরা একথা ধরে নিই যে, প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাব্যবস্থা যখন অব্যবস্থা এবং বিশৃঙ্খলার মধো 
ভেঙ্গে পড়ে, যখন হিংস্র কার্যকলাপ এবং অরাজকতায় দেশ ভরে ওঠে । তবুও এ প্রশ্ন থেকে 
যায় যে কেবলমাত্র এই চিত্তচাঞ্চল্যকারী বিশৃব্ধলা সামাজিক অবস্থা সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট 
কিনা। মসিজীবীর চোখে ব্যক্তিগত ভাবে সমাজ শৃঙ্খলা তেঙ্গে পড়ার একটা ব্যঞ্জনা আছে; 
সমাজের অন্য শ্রেণীর মানুষদের পক্ষেও এ ব্যঞ্রনা সত্য । অভিজাত এবং যাজকশ্রেণী এই 
সামাজিক বিপর্যয়কে কোন রকমে সহ্য করে, তাদের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। 
প্রকৃতপক্ষে মিশরে ও চীনে যখন সাম্তরাজ্যগুলি ভেঙ্গে পড়তে লাগল তখন সেদেশে 
কতকগুলি সামন্ততান্ত্রিক রাজত্বের সৃষ্টি হল; অভিজাত শ্রেণীদের শক্তি এবং মর্যাদা, 
যাজকপশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা এর ফলে অক্ষুন্ন ত রইলই এমনকি বেড়েও গেল। মনিব বদল হওয়া 
সত্বেও দীর্ঘকাল তাবেদারিতে অভ্যস্ত জনগণের যে যে অবস্থায় ছিল সে সেই একই অবস্থায় 
রয়ে গেল। কিন্তু মসিজ্জীবীদের ক্ষেত্রে অনা বাাপার ঘটল । তারা তাদের আমলাতান্ত্রিক 
আশ্রয়ে পরম সুখে কাল কাটাচ্ছিলেন * তীাদেব মর্যাদা এবং উপযোগিতা সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন 
করেনি; এখন তারা হঠাৎ দেখলেন যে তারা পরিত্যক্ত এবং তাদের কাজ গেছে। আমরা 
মসিজীবী সমাজের মানুষদের বাক্তিগত অসুবিধার কথা পড়েছি মিশরীয় সাহিত্যের প্রাচীন 
দৃষ্টাস্তসমূহের একটিতে । কোষাগারিক ইপুওয়ের লিখিত বিবরণীতে আমরা পাই £ বিশৃত্ঘলার 
জন্য তারা খাজনা দেয় না... প্রশাসকরা নিজেরা খেতে পান না, তাদের অনেক অভাব। 
টিন গোলামরে খাদ্যশস্য নেই এবং গোলাঘবের রক্ষক আজ মৃত। সুন্দর বিচারকক্ষটি 
পরিত্যক্ত এবং এই কক্ষটি থেকে প্রাচীন পত্রগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে: সাধারণের 
জন্য রক্ষিত প্রশাসনিক অফিসগুলি থেকে কাগজপত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দেশের 
প্রশাসনিক কর্তারা অফিস থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, দেশে তাদের কোথাও স্থান নেই ।”১ 

মসিজীবীর এই সরকারী পদমর্যাদা যখন বিলুপ্ত হল তখন সে শুধু যে সম্ভ, ভাববাদী এবং 
লোকশিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করল তাই নয়, আপনার তুলিকলমের সহায়তায় পুনরায় 
আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সে ভীষণভাবে ব্যগ্র হয়ে উঠল। এইভাবেই লিপিকুশল নেফরিন কাগজ 
কলম নিয়ে লিখতে বসলেন £ হে আমাব হৃদয়, উত্ভিষ্ঠিত, যেন তোমরা যে দেশের মাটিতে 
জন্মেছ, সে দেশের জন্য বিলাপ করতে পার। বিশ্রাম করো না, পিছিয়ে পড়ো না . । ভোমার 
চোখের সামনে সারা দেশটা পড়ে আছে ..। গোটা দেশঢাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, কিছুই বাকী 
নেই। তার সমকালীন ইপুওয়েরের মতই তিনি খেদোক্তি করেছেন, আপনার দেশবাসীকে 
তিরস্কার করেছেন। 

প্যালেস্সইন এবং শ্রীসদেশে সরলীকৃত বর্ণমালার প্রবর্তনের ফলে আবার জ্ঞানের 
প্রসারের সঙ্গে সামাজিক বিপ্রব একই সময়ে ঘটল। দেশে যখন কর্মসংস্থানের অবকাশ অল্প 
তখন এই শিক্ষিতের সংখ্যা বর্ধিত হওয়ার ফলে অশান্তি বেড়ে চলল । মেষপালক এমস 
কৃষিজীবী হিসিয়ড লিপিকৌশলটুকু আয়ত্ত করেছিলেন এবং তাদের স্বদেশবাসীকে এই 
কৌশলটুকু শেখাতে চেয়েছিলেন। এর জন্য তারা এদের তিরস্কারও করেছিলেন। 

চীন দেশে এই মসিজীবী পরিবারের অনেকেই সামাজিক বিপর্যয়ের সময়ে দেশের 


১ এডলফ এরম্যান, দি লিটারেচাব অব দি আনসিয়েন্ট ইজি্সিয়ান্স (লগুন, মেথুয়েন আশু কোং, 
১৯১৭) প্রঃ ৯৭-৯৯। 


২ লিউ ওযুচি, কনফুসিয়স, হিজ লাইফ আ্যা্ড (নিউইয়র্ক ফিলজফিক্যাল লাইব্রেরি (১৯৫৫) পূ ২৭। 
নন্দশতত্ব--২৩ 


৪১৮ নন্দনতত্তু 


সাধাবণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ; তাদেব মধ্যে তারা লিপিকৌশলটুকু বহন করে নিয়ে 
গিয়েছিলেন। মহামতি কনফুসিয়াস এই রকম একটি পরিবার থেকে এসেছিলেন।২ এই সব 
পরিবাবের বংশধরেরাই পৃথিবীতে এসে সৃষ্টির উদ্বেলতাকে সার্থক করেছিল; অতীত 
গৌরবের স্মৃতি তাদের ধমনীতে আগুনের পবিত্র শিখার মতো জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল; তার 
ফলেই কাব্য, রোমান্স, দর্শন, ভাববাদ ও ভবিষ্যবাদের উদ্ভব সম্ভব হল। 

মসিজীবী কবি, যতদিন সরকারী কর্মে ব্যস্ত ছিল ততদিন সৃষ্টিধর্মী লেখায় হাত দেওয়ার 
অবকাশ তার অক্সই ছিল। সৃষ্টির ইচ্ছাটুকু প্রায়শই উদ্ধৃত হয় তখনই যখন কাজের মধ্য দিয়ে 
সে ইচ্ছা সার্থক হয় না। কর্মব্যস্ত অতীষ্ট সাধক সার্থক জীবনের প্রতি তার যে লিন্সা তা অপূর্ণ 
থাকলে সৃষ্টিকর্মে এই অভিলাষ উৎসারিত হয়ে ওঠে। একবাব লেখা আরম্ত করে দিলে সে 
হাতের কাছে যা পায তা নিয়েই লিখতে আরন্ত করে £ এমনি করে কাবা, পুরাণ কথা, 
নপকথ্থা, ইতিবৃত্ত, প্রবাদ এবং আরও নানান ধবনেব সাহিতোর সৃষ্টি হল এবং এ সকলের 
নগ্রহও সংকলিত হল। 


৮৬. 


এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মসিজীবী মানুষ যে অবস্থায় লেখাব কাজে আত্মনিযোগ 
করল সেই অবস্থায় সে এর বিপরীতে বূপান্তরিত হতে পারত । তাব মতাদর্শ এবং পবিত্র লক্ষ্য 
যাই হোক না কেন এটা প্রায়ই সত হয় যে, আপন মনোমত বৃহৎ এবং মহৎ কর্মে যিনি বিফল 
হযেছেন তিনিই হচ্ছেন বিপ্লবী। বাকুনিন লিখেছিলেন যে, প্রেমের পরেই কর্ম হল মানুষের 
সবেত্তিম সুখের আকব। কথায় এবং বাকবিতগ্ায় হয়তো সে সারাজীবনই কাটিয়েছে কিন্তু 
সুযোগ এলে সে আপনাকে প্রথম শ্রেণীব কাজেব লোক হিসেবে প্রকাশ করে। 

প্যালেস্টাইনে এবং চীনে লেখক এবং বিপ্লবীর আবির্ভাব ঘটেছিল একই সঙ্গে এবং 
প্রায়শঃই একই বাক্তিব মধ্যে এই উভয় সম্তা মূর্ভিমন্ত হয়ে উঠেছিল। রেণা বলেছেন যে. 
ভাববাদীরা হলেন প্রথম সাংবাদিকের দল , চীন মহাদেশে বেকার করণিকের দল একদিকে 
যেমন সাহিত্যচ্চা করেছে অন্যদিকে আবার ধ্বংসাত্মক কাজে আত্মনিয়োগও করেছে, 
অঙ্গরাজ্যগুলির মধো যখন বিবাদ চলছিল তখন এই সব করণিকেরা সারা দেশে ঘুরে 
বেড়াচ্ছিল। এমন অভিযোগ করা হয়েছে যে, কনফুঁসিয়াস দেশের সর্বত্র ঘুরে বেডিয়ে একজন 
সামন্ত প্রভুকে আর একজন সামন্ত প্রভুর বিকদ্ধে উস্কে দিয়েছিলেন, তার উদ্দেশা ছিল ওদের 
মধ্যে লড়াই বাধিযে দিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করে নেওয়া । *বিপ্রবীদের পূর্বপুরুষেরা যে 
মসিজীবী ছিলেন সেটা বোঝা যেত কেননা যখনই তারা ক্ষমতায় আসত তখনই তাবা এমন 
এক নিয়মাবদ্ধ সমাজবাবস্থার সৃষ্টি করত যেখানে এই মসিজীবীদের প্রতিভার স্ফুরণ হত এবং 
তাদের আশা আকাম্থা পূর্ণ হত ₹ এই সমাজ-ব্যবস্থার খবরদারি কবত শিক্ষত করণিকের দল। 

তাদের একই বংশপরিচয থাকা সত্বেও লেখকের এবং বিপ্লবীর শব্দের কার্যকারিতা 
সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর অনেক পার্থক্য থেকে গেছে। জাত লেখকের চোখে শব্দ হল উপেয়, তার 
অভ্তিত্বেব মধামণি! সে হয়ত একটা বৃহৎ কর্মেব স্বপ্ন দেখে. সেই কর্ম সম্পাদনে সে হয়ত 


* উলফ্যাম এবারহার্জ “এ হিস্টরি অব চারনা' (বার্কলি ইউনিভার্সিটি আব ক্যালিফোণিয়া, 
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সক্রিয়ও হয়ে ওঠে, কিন্তু কর্মবাস্ত জীবনের ঘূর্ণিতে সে স্বস্তিবোধ করে না। তার কাজে যতই 
সার্থকতা আসুক না কেন এবং সে সার্থকতা যতই চিত্তকর্ষক হোক না কেন, সে অন্তরে অন্তরে 
এটা অনুভব কবে যে কজি বোজগারের জন্য সে তার জন্মগত অধিকারকে বিকিষে দিচ্ছে। 
তাব ভেতরে সৃষ্টিশক্তি যখন কথার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে তখন সে স্বস্তি পায়। 

বিপ্রবীর কথা কিন্তু স্বতম্ধ : তার কাছে কথাগুলি উপেষ নয় উপায় মাত্র, উপেয় হল কর্ম। 
যে লক্ষ্যে সে পৌছাতে পাবে নি তাব দিকে তার সদা সতর্কদৃষ্টি, তার শক্তি সব সময় বাধাকে 
অতিক্রম করতে তৎপর । শুধুমাত্র কথাব মাবপ্টাচ করে সে তৃপ্তি বোধ করে না; যে জগতে 
কথা কাজে বপান্থরিত হয সেই দিকে তাব গতি। কাজের মুখবন্ধ হিসেবে তার কাছে ভাব 
ও ভাবনাব মূল্য । কাজেব পথে যে বাধা রয়েছে তা দূর কববার পন্থা হিসাবে সে মতবাদ গড়ে 
তোলে, দর্শন-৮! করে এবং লেখাব মাধ্যমে আত্মশ্রকাশ করে। 

তাই বলছিলাম যে লেখক ও বিপ্রবীব মধ্যে একধরনেব বিরোধিতা রয়েছে। সাধারণ ভাবে 
একথা বোধ হয সতি, যে লেখক যতখানি বিপ্লবী হয়েছে ঠিক ততখানি লেখকের মর্যাদা 
থেকে বিচ্যুত হযেছে। প্রকৃতপক্ষে এটা বোধ হয আন্তরশক্তির প্রশ্ন : খাটি লেখক তার বিদ্রোহ 
লেখার মধা দিযে ঘোষণা কবতে পাবে, কিন্তু বিপ্রবী শুধুমাত্র বিদ্রোহ কবতে পাবে এবং তাই 
তার একটিমাত্র উপশ্তীবা। এই বৈপ্লবিক শক্তি এবং লেখাব শক্তি কখন কখন একই লোকের 
মধ্য দেখা যায। সেই দুর্লভ যোগাঘোগেও দুটি শক্তিব একই সঙ্গে স্ফুবণ ঘটে না। মিলটন, 
টটস্কি কেপলার, সিলো প্রমুখ লেখকগণ এবং অন্যান্যরা এমন এক সময় লেখা শুক কবলেন 
যখন নিচ্ষিয়তা স্বেচ্ছাকৃত নয়ত বাইবে থেকে চাপিয়ে দেওয়া । এই নিষ্ষিষতা তৎকালীন 
সমাজকে পেষে বসেছিল। ট্রক্ষি একথা জানতেন যে উত্তেজনার সময় এবং আবেগস্রবণতার 
যুগে সমাজে চিন্তা-ভাবনাব বড় একটা মবকাশ থাকে না। বাগ্দেবীর সহচরীবা এমন কি 
সাংবাদিকতার অধিষ্টাত্রী দেবীও বিপ্লবেব সময়ে স্্বিরা হয়ে পড়েন। তিনি আরও বললেন, 
বিপ্লবীব পক্ষে লেখা খন কাজের বিকক্প হিসেবে দেখা দেয় তখন সে বিকল্প বড়ই দুর্বল। 
ট্রঞ্চি তার ডায়োর হন এগ্জাইল' এ লাসাল * সম্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি যা জানতেন তা 
লেখাব জন্য কিছুমাত্র ব্যগ্র হতেন না যদি বুঝতেন যে যা করবার সামর্থ্য তার আছে বলে তার 
ধারণা ছিল তার কিছুটাও তিনি সম্পন্ন করতে পাবতেন। তিনি একথাও বলেছেন, যে-কোন 
বিপ্লবীর মনেই অনুরূপ অনুভূতিব স্থ্ার হবে। 


৪ 


যে সমাজে বেকার মসিজীবীবা পদমর্যাদাহীন এবং কাজের ধান্ধায় ঘুরে বেড়ায় সে 
সমাজে বিশৃকজ্ধলা দীর্ঘস্থায়ী হয়। অশিক্ষিত সমাজে শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত বিপর্যয়পূর্ণ ঘটনা 
এবং ইতিহাসের গতিপথের পবিবর্তন এর ফলেই সম্ভবতঃ ঘটেছে। সম্ভবতঃ অনুন্নত 
দেশগুলিব বিপর্যস্ত পরিস্থিতির সৃত্রপাতেব মূলে রয়েছে সনাজে শিক্ষার প্রসার । আমরা প্রায়ই 
শুনি যে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠল : কিন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তটি ছাড়া আমরা বোধহয় 
অন) কোনও এঁতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারব না যেক্ষেত্রে দেশের জনগণই এই 
বিপ্রবের প্রধান হোতা এবং উৎসাহদাতা ছিল। পৃথিবীতে বর্তমানে বে সংকট দেখা দিয়েছে 
তা নিশ্চয়ই জনগণের সৃষ্ট নয়। অনুন্নত এবং উন্নত কোন দেশেই জনগণ অশান্ত, উত্র এবং 


*লাসাল ফের্ডিলান্ট- - জার্মীন সমাজতাত্বিক এবং লেখক-অনুবাদক। 
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দস্ত স্কীত নয়। সমকালীন নাঢ্যমঞ্চে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি বর্তমান তার জন্য জনগণের 
দাবিদাওয়ার কোলাহল দায়ী নয়। এই মসিজীবীর দল এমন একটি সমাজব্যবস্থা নিয়েছে যার 
পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ এবং দেখাশোনার ভার থাকবে এই শিক্ষিত মানুষদের ওপর। এঁরা 
মসিজীবীদের জন্য স্বর্ণযুগ কামনা করছেন; প্রাচীন মিশর ও চীনে এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপের 
যে মসিজীবী-প্রভাবিত সমাজব্যবস্থা ছিল তার অনুরূপ সমাজব্যবস্থাও এঁরা চান। নব অভ্যুত্খিত 
ও প্রগতিশীল দেশগুলিতে যে সামাজিক সমষ্টিকরণ পদ্ধতি অব্যাহত ভাবে চলছে তার মূলে 
রয়েছে এই মসিজীবীদের জন্য যথাযথ কর্মসংস্থান করা! শিক্ষিতের হারের যতই বৃদ্ধি ঘটছে 
ততই আমলাতন্ত্রেরও প্রসার ঘটছে। আজ একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে উৎপাদনকারী 
শ্রমজীবী মানুষদের ও তত্বাবধায়কদের মধ্যে অনুপাতের সমতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে আর্থিক 
অকার্যকারিতাও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেক্ষেত্রে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে 
সেক্ষেত্রে শিক্ষিত মানুষদের জন্য যথাযথ কর্মের সংস্থান করার অর্থই হল অপচয় করা এবং 
»মাজের অকর্মণাতাকে পুষ্ট করা। 

এ কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, যে সমাজব্যবস্থায় প্রতিভাধবকে কাজের সুযোগ দেয় সে 
সমাজব্যবস্থা স্থায়ী হয। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ভাবসায্য রক্ষাব জন্য অপদার্থ শক্তিহীন 
মানুষগুলোকে কাজ দিতে হয়। কেননা এই অকেজো মানুষগুলি সংখ্যায় অনেক ; তাবা 
তাদের অভাব-অভিযোগকে কোন সৃষ্টিকর্মে রূপায়িত করতে পারে না বলেই তাদের 
অসন্তোষ অনেক বেশী মুখর ও বিস্ফোবণপ্রবণ। তাই সমাজ-সংগঠকদেব পক্ষে সবচেয়ে বড় 
সমস্যা হল কি করে তাদের আয়ত্তে রাখা যায়। এই অকর্মণ্য মানুষগুলোর মধ্যে এক ধরনের 
প্রবণতা রয়েছে যার ফলে তারা তাদের শক্তিটুকুকে নিজেদের উন্নতির চেষ্টায নিযুক্ত না“ক'বরে 
অপরের কাজে কর্মে, তাদের শিয়ন্্ণে ও তাদের অব-স্বার্থ প্রচেষ্টায় প্রযুক্ত করে। এরা চাষ 
ওদেব কাজে সর্দারি করতে, ওদের নিয়ন্্ণ করতে এবং ওদের ব্যাপারে মাথা গলাতে। 
প্রাচু্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় এই অতি সাধাবণ মানুষ গুলোকেও উন্নতি কববার সুযোগ দিতে হবে, 
তাদেরও বুঝতে দিতে হবে যে তাদেবও সামাজিক উপযোগিতা আছে। অবশ্য শক্তিমান 
মানুষদেব উন্নতি যেন এদেব দ্বারা ব্যহত না হয়, সেটাও দেখতে হবে। এটুকু করতে হলে 
তাদের আত্মোন্নতি এবং অভিট্সোধক কার্য সম্পাদনে প্রচুর অবকাশ সৃষ্টি কবতে হবে। 
দ্বিতীয়তঃ কারিগবি বিদ্যার এবং সামাজিক কর্মে পারদর্শিতার এমনভাবে প্রসার ঘটাতে হবে 
যার ফলে সাধারণ মানুষ বাইরে থেকে শিয়ন্ত্রণ ছাড়াই আপন আপন কাজটুকু করতে পারবে। 
মসিজীবীদেব বিশেষ ধরনের প্রবণতাটুকু উদ্দেশ্যমূলক এবং প্রয়োজনীয় কাজকর্মে যদি 
রূপাফিত করা যায় এবং সমগ্র সমাজে সাংস্কৃতিক মানটুকুর যদি উন্নাতি ঘটানো যায় তাহলে 
শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতেব বিভেদক সীমাবেখাট্কু লুপ্ত হতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থায় যদি 
প্রতিভাবানেরা উৎসাহিত বোধ নাও করেন তবুও একথা বলা চলে যে এই বাবস্থায় তাদের 
কাজে কর্মে বাধা সৃষ্টি করা হয় না। একটি সমগ্র জনসমাজের অন্তনিহিত সৃষ্টি-সম্তাবনাটুকু 
সতা কবে তুলতে পারে এমন একটি সমাজবাবস্থা সম্বন্ধে আমরা খুব বেশী জানি না; কিন্তু 
আমবা এ কথা নিশ্চতই জানি যে মসিজীরী প্রভাবিভ সমাজে মানুষের সৃষ্টিশক্তির পরিপূর্ণ 
বিকাশের সৃযোগ নেই! 


মানৰ মন ও শিল্প লীলা 


এমন কথা কোন কোন সময় বলা হয় যে পৃথিবীর মানুষেরা তাদের মহৎ ব্যক্তিদের 
টুকরো কথাগুলো সংরক্ষণ না ক'রে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এঁদের কথাবার্তার অল্প অংশ 
যা আমরা পেয়েছি তার মধ্যে এক একটা অদ্ভুত খজুতা এবং তীক্ষ ও গভীর অন্তদষ্টি প্রত্যক্ষ 
করেছি; তাদেব লেখায় এবং পোশাকী আলাপ-আলোচনায় সচরাচর এটি পরিলক্ষিত হয় 
না। আমাদের কাছে অদ্তৃত মনে হয় যে মানুষ এতো সহজে অমৃতত্ব লাভ কবতে পারে এবং 
তাও লীল! এবং খেলার ছলে। একথা নিশ্চয়ই সত যে কোন কোন লেখক যদি তাদের কথা 
বলার ঢঙে লিখতেন তাহলে তাঁরা অমর হয়ে থাকতেন। উদাহরণস্বরূপ ক্রে মীসোর নাম 
করতে পাবি , তার কেতাবগুলো দুরূহ এবং পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক : কিস্তু তিনি যখনই 
কিছু বলতেন তখনই তা মনে বাখবার মতো হত। তার টুকরো টুকরো কথাবার্তা মানবিক 
পরিস্থিতির ওপর এমন আলোকপাত কবত যা আমরা সমাজতত্ব, মনস্তত্ব এবং ইতিহাসের 
ঝুড়ি ঝুড়ি কেতাবের মধ্যে খুঁজে পাই না । জীবনের সাযাহ্ে এসে ক্রে মাসো বলে উঠেছিলেন 
বলে শোনা যায় $ “কি লজ্জার কথা যে আমি আব তিন চারটে বছর বাচতে পারবো নাঃ 
যদি পারতাম ভাহলে আমি আমার রীধুনির জন্যে আমার লেখা বইগুলি আবাব নৃতন কবে 
লিখে যেতে পাবতাম ।” এই প্রসঙ্গে আমাদেব মনে বাখা দবকাব নিউ টেস্পেমে্ট এবং লুন 
ইউ গ্রন্থে অধিকাংশই উপস্থিতমত কথাবাতা, মন্তব্য প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হযেছে, মন্টেন লিখে 
বাখতেন তিনি যা যা বলতেন। (আমি আমাব কাগজের সঙ্গে কথা বলি যেমন মামি কথা 
বলি সেই মানুষটির সঙ্গে যার প্রথম সাক্ষাৎ পাই?) 

আমরা জানি একটি মহৎ জীবন হল “পরিণত বয়সে যৌবনের চিন্তাব পুনর্গঠিত 
প্রতিচ্ছবি । একথাও হয়তো সমানভাবে সত্যি যে মহৎ চিন্তা হল আমাদেব লীলাচঞ্চল মুহূর্তের 
ভাব-ভাবনাব ও ধ্যান-ধারণাব একটা সংহত বাপ । আর্কিমিডিসেব স্ানঘরের বালতির গল্প 
এবং নিউটনের মাটিতে আপেল পড়ার গল্প থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পাবি যে খুব গুরুত্বপূর্ণ 
চিন্তা অনেক সময় অলস চিন্তা থেকে উদ্ভৃত। মানুষের মৌল অশ্বদৃষ্টির সূত্রপাত হয় তখনই 
যখন মনের বিভিন্ন কক্ষে সঞ্চিত ভাবনাব ট্ুকবোগুলে। সজ্ঞান চেতনায় যুখবদ্ধ হয়, 
পরম্পরের সঙ্গে যাগেব ও বিয়োগের মাধ্যমে নব নব রূপ লাভ করে। যে মন একটি বিশেষ 
ধরনের ভাব-ভাবনাব দ্বারা অভিভূত সে মনে নতুন প্রশ্নের উদ্ভব হয কি না সন্দেহ। এ কথা 
সত্যি যে ভাবনা এবং অন্তদৃষ্টির বিশ্লেষণ করতে হলে কঠিন পবরিশ্রমসাধ্য-চিন্তা-পদ্ধতিব 
অনুসরণ করা দরকার , আরও যা প্রয়োজন তা হল একাণ্র অভিনিবেশ। অনিশ্চয়তার অন্ধকার 
বিদীর্ণ করে যে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মাধ্যমে নতুন আবিষ্কাবের সন্ধান ঘটে তা কখনই 
বাইরে থেকে চাপ দিয়ে করা সন্্ব নয়। 

মানুষ যখন জানে যে তাদের চিন্তা ভাবনায় কোন গুরুত্বপূর্ণ ফল ফলবে না তখন তারা 
চিন্তা ভাবনা করতে চায় না। যখন আমাদের কাজের কোন গুকত্বৃপূর্ণ পরিণতিব প্রত্যাশা থাকে 
না তখন আমরা অনন্যপূব পথে সন্ধানের চেষ্টা করি। তাই থেকেই এই অদ্ভুত ঘটনাটি 
ছাটেছে ; নানান আবিষ্কার সম্ভব হল খেলা করতে করতে । পশ্চিম দেশে যন্ত্রের খেলনাগুলি 


৪২২ শি 


থেকে কলকক্জার আবিষ্কার সম্ভব হযেছিল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও 
প্রথমে খেলার সামগ্রী হিসাবে পবিকল্সিত হয়েছিল । পৃথিবীর শ্রায় সব সভ্যতায় খেলনা তৈরির 
কাজে আমবা এক অন্ত নৈপুণ্য লক্ষ্য কবেছি। আযাজটৈকরা চত্রে-র বাবহার জানতেন না 
কিন্ত তাদেব জন্ত জানোয়াবের খেলনাগুলোব পায়ের বদলে গোল গোল কাঠের রোল:র 
লাগানো ছিল। সেকালের নিকট শ্রাচোর চাকা এবং পালের বাবহার আমরা প্রথম দেখি 
খেলনাতে। একথা আমরা জানি যে, পথিবীর একটি প্রাচীনতম কবরখানায় যে সব কষ্কাল 
পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সে যুগের মানুষেরা ২৫ বছরের বেশী বাঁচতো 
না এবং এ কথা ভাবা ঠিক হবে না যে এ বিশেষ স্থানটি অস্বাস্থ্যকর ছিল। সুতবাং এমন 
সম্ভাবনা রয়ে গেছে যার উপর ভন্তি করে আমরা বলতে পারি যে নিওলিখিক যুগেব গুরুত্র্পর্ণ 
আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতার উদ্ভব হযোছল এবং এই সেদিন পর্যস্ত এই সব আবিষ্কারই 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাব ভিত্তিভমি ছিল: এই সব আবিষ্কারেব সম্ভব হযেছিল 
শ্রিশুসুলভ খেলাধুলাব মধ্য দিয়ে । এঢা খুব অসম্ভব নয় যে বাচ্চারা যে সব জন্তু জানোয়ার 
নিয়ে খেলা করত তারাই আমাদেব প্রথম গৃহপালিত প্রাণী। একথাও বোধহয় সত্যি যে 
খেলতে খেলতেই মানুষ প্রথম আবিষ্কাব করেছিল বৃক্ষবোপণ এবং জলসেচেব পছ্াট্রকু। এরিক 
হফার লিখেছেন যে তাকে তার টাকে কিছু চুলরোপণ করতে বলেছিল একটি বাচ্চা মেয়ে । যদিও 
একথা প্রমাণ কবা যায় যে জলহাওয়া বিশুদ্ধকবণ, পশুপালন ও কৃষিকর্মের পূর্বগামী প্রাকৃতিক 
ঘটনা তবুও একথা বলা যাবে না যে জীবজস্তকে পোষ মানাবার প্রবৃত্তি কোন এক বিশেষ ধরনের 
সংকট 'থেকে উদ্ভূত হয। সাধারণতঃ সংকটকালে মানুষ তাব শক্তি এবং বুদ্ধিকে প্রযুক্তিতে নিয়োগ 
কবে; পশু পাখীকে পোষমানানোর কাজটা আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশোই প্রথমে করা হয়েছিল, 
অনেক পবে অবশ্য এদেব কাজে লাগানো হয়েছিল। মানুষেরা যা থেকে আনন্দ পেত 
সংকটকালে তাদের সেই আনন্দ-সামগ্রী ব্যবহারে প্রণোদিত করেছিল। 

যখন আমরা দেখি যে পরিবেশের প্রতিদ্ধন্দ্ে মানুষের সৃষ্টি-শক্তি ক্রিযাশীল্‌ হয়ে উঠেছে 
তখন এই সন্তবনাটাই প্রবল হয় যে এই সৃষ্টিশীল মানুষেবা প্রতিকূল পরিবেশে কোণঠাসা হ'বে 
পড়েনি : পরস্তু এই সব মানুষেরা তাদের শক্তির প্রাচুর্যে এই শ্রতিদ্বন্দকে স্বাগত জানিয়েছে। 
যখন প্রয়োজনের চাপে পড়ে মানুষ কাজ করে তখন উঠ ধরনের সুষ্টিকর্ম মন্তব হয় কিনা সে 
সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বাচাব জন্য যে মর্মান্তিক লড়াই, আমাদের উপর তাব প্রভাব স্থাবর , 
সেই প্রভাব চিরগতিশীল নয়। জীবন ধারণের জন্য যার একান্ত প্রয়োজন তাব জনা অনুসন্ধান 
থেমে যায় যখন আমাদের জীবনে প্রাচুর্য আসে । কিন্তু অপ্রয়োজনের, অতিরিক্তের জন্য যে 
সন্ধান তার শেষ নেই। সুতরাং মানুষের অক্রান্ত প্রয়াস এবং প্রচেন্টা জীবনধারনের জন্য 
প্রয়োগটুকুধ পিছনে ছোটে নি, তা ছুটেছে অতিরিক্তের পিছনে । একথা স্মবণ রাখবার মত যে 
মানুষ যখন আদা. লঙ্কা, দারুচিনি এবং গোলমরিচের সন্ধান করছিল তখন তারা হঠাৎ 
আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করল । প্ুয়োজনের তাগিদে যে কাজ ভা দৈনন্দিন জীবনের 
পক্ষে অত্যাবশাক হলেও তার মূল রয়ে গেছে অপ্রয়োজনের গভীরে । সমাধি মন্দির এবং 
প্রাসাদ আমাদের নিত্যব্যবহার্য বাসগৃহের পূর্ববর্তী ; পরিধেয় বস্ত্রের পূর্বেই অলঙ্কার বাবহার 
শুরু হয়েছিল ; দল বেঁধে কাজ করাব প্রেরণা এসেছিল খেলা থেকে । আমরা শুনেছি যে ধনু 
অন্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবার আগে বাদ্যযন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হযেছিল, এবং এমন অনেক পণ্ডিত 
বয়েছেন যাবা ননে করেন যে মাছর্ধরার কৌশলটুকু এমন এক সময় উদ্তৃত হয়েছিল যখন 


আধুনিক মার্কিন শন্দনতত্ত ৪২৩ 


খেলাধুলার খুব প্রচলন ছিল, অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে এটা সম্ভব হয় নি, মানুষের কৌতুহল, 
কল্পনা, লীলাপরায়ণতা থেকেই এর উদ্ভব। আমরা জানি যে পদ্য এসেছিল গদ্যের আগে, 
হয়তো কথাবার্তা বলার আগেই মানুষ গান করত। 

তাহলে একথা সতা হলেও হতে পারে যে ইতিহাসে যেগুলো সৃষ্টির যুগ বলে চিহিন্তি 
সে যুগের মানুষেবা লু হাস্যকৌতুকে, প্রাণ-শক্তি প্রাচুর্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। 
পেরিক্রীয় এথেন্সে, রেনে্সাসের আমলে, এলিজাবেখীয় এনলাইটেনমেন্ট রূপে খ্যাত পর্যায়ে 
আমরা মানুষের মধ্যে এই লঘু চিত্ততার সাক্ষাৎ পেয়েছি! এই প্রসঙ্গে হপার ভারতীয় মনীষী 
জবাহরলালের উল্লেখ কবেছেন। নেহরু আমাদেব বলেছেন যে ভারতবর্ষে যখনই সভ্যতাব 
বিকাশ ঘটেছে তখন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি মানুষের জীবনে, তাব প্রকৃতিতে, তাব জীবনচর্ষায 
এক ঘনীতৃত আনন্দের উদ্বেলতা। আমাদের সন্দেহ হয় যে তাবাই কেবল মুখ গোমডা ক'রে 
কাজ করার স্বপক্ষে ওকালতি করে যাদের গুকত্ব এবং সম্মানের ছদুবেশেব দবকার আছে ; 
[এ [০০79160০814 নিষ্ঠা সম্বন্ধে বলেছেন যে, এটি হ'ল দেহাশ্রমী রহস্য মাত্র, মনের 
বিকাবগুলো লুকিয়ে বাখাব জনা এব আবিষ্কাব। এই গুরুতর নিষ্ঠার ব্যাপক প্রকাশ আমবা 
দেখেছি গণ-আন্দোলনে। গুকত্বপূর্ণ আদর্শ এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশা এই গণ-আন্দোলনকে 
অনুপ্রাণিত করে এবং এঁরা শুষ্ক পাণ্ডিত্োর বন্ধ্যা ভূমিতে জন্ম নেয। এই পণ্ডিতেবা লীলাময় 
সৃষ্টির ঘোবতব বিবোধী এব এব প্রতি এঁদেব মাবাত্মক ঘ্ুণাও আছে। এই ধরনের 
আন্দোলনের ফলে ভয, কুঁচ্ছতা, সংকীর্ণ মানসিকতা, বন্ধ্যাসমীকবণ জন্ম নেয়। গণ- 
আন্দোলনে কঠোব পবিশ্রেক্ষিতে পৃথিবীর কোন মহৎ সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প বিজ্ঞানে মনন 
ও সুজন সম্ভবপর হয় নি। এই ধবনেব আন্দোলন যখন অবসিত প্রাণ, তাদের কুচ্ছসাধধন এবং 
একঘেযষেমিভে যখন ফাটল ধবে, তাবা যখন তুচ্ছ আন ন্দোচ্ছলতায় আবাব মেতে উঠেছে 
তখনই আবাব দেখি শুন্যতা এবং ধৃূসরতাব মধ্যে সৃষ্টিব স্বপ্নটুকু ক্রিযাশীল হযে উঠছে। 

মানুষ ভন্যপায়ী অন্যানা উষ্তরক্তবিশিষ্ট প্রাণীদের সঙ্গে, স্তন্পারী জীব এবং পাখিদের 
সঙ্গে তাব এই ক্রীডাপ্রবণতাটুকু ভাগ কবে নিষেছে , সবীসৃপ এবং পতঙ্গেরা খেলা করে 
না।* এই যে প্রাণিজগতের মধ্যে দুটি দল-_ একদল খেলে আর একদল খেলা করে না এটি 
খুব অর্থপূর্ণ আর এই যে খেলা কবার প্রবৃক্তিব একটা বাঁধার্ধরা বয়সকাল আছে এটাও সমধিক 
তাৎপর্যপৃণ ! স্তন্যপাষী প্রাণী এবং পাখিরা কম বয়সে খেলে, মানুষ কিন্তু জীবন-ভোবই 
খেলে । আমার মনে হয় যে বাল্যের এবং কৈশোরের ধর্মকে পরিণত বয়সে টেনে নিয়ে 
যাওয়ার প্রবণতা মানুষকে সারাজীবনেব মতই অপবিপৰক এবং ছেলেমানুষ করে রাখে এবং এব 
মধ্যে সারা বিশ্বে মানুষের অনন্যসাধারণ স্বকীয়তা , স্রষ্টা মানুষের মধো এই স্বকীয়তা অতি 
প্রকট । যৌবনকে বলা হয়েছে অবক্ষয়ী প্রতিভা এবং নব নব উন্মেষশালিনী শক্তি যৌবনেরই 
ধর্ম এবং সৃষ্টিশীল মানুষ হল এই অনবক্ষয়ী কিশোর । যখন শ্রীক পগ্ডিতেরা বলেন যে 
দেবতারা যাঁদের ভালবাসেন তারা অল্প বয়সে মাবা যান তখন বোধ হয তারা এই কথাই 
বোঝাতে চেয়েছেন যে ভগবান যাঁদের কৃপা করেন তীরা মৃত্যুকাল পর্যন্ত যুবকই থাকেন : 
তারা খেলাও ভালবাসেন। গ্রীস দেশেব প্রবাদটির এই ব্যাখ্যাই লর্ড স্যাঙ্কিও দিয়েছেন। 


* দার্শনিক হফারেব এই তথ্য সত্যানুগ নয়। সরীসৃপ ও পতঙ্গেবাও যে খেলা করে তার সতাতা 
এ যুগের বহু প্রাণিতত্ববিদেব লেখায় পাওয়া যায ৷ 


আর্ট ফর আর্টস সেক £ কলাকৈবল্যবাদ 


সমাজের অসংখ্যা অনুশাসন থেকে তার প্রয়োজন তার নিত্যনৈমিত্তিক অভাববোধকে পূর্ণ 
করার দায়িত্ব থেকে শিল্প যখন মুক্তি চায় তখনই কলাকৈবল্যবাদের উদ্ভুব। তখনই অসকার 
ওয়াইল্ড প্রমুখ পণ্ডতদেব মুখে শুনি /ঘা 107 ৪05 ১৪৮৪ এর শ্লোগান । ও দেশে এই প্রসঙ্গে 
আর যাঁদেব কথা শুনি তাদের মধ্যে ভিক্টর হুগো, ভিউর কুঁজা, থিয়োফিলে গৌতিয়ে, বেনান 
ফ্চা, বৌদলেয়র প্রমুখ যশ্বী শিল্পবেক্তারা ছিলেন না; প্ররা শিল্পে কন্টিনেন্টাল এ্তিহ্যের 
বাহক। ইংরেজ পণ্ডিতদের মধ্যে কলাকৈবলাবাদ বলতে আমাদের মনে আসে উইলিয়াম 
পেন্টাল এবং ব্রাডলের কথা । তিনি তাব সিদ্ধান্তে বললেন ঃ 
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অর্থাৎ কত্িব মানে কোন উদ্দেশ্য বড হয়ে থাকলে, কবির কাব্যেব শিল্প মুল) কমে যায়। 
কাজ সন্বক্ধে এই রকম ধাবণা আমাদের দেশে বন্তকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। কাব্যের সতা 
কাকেব জণত নিষতিকৃত নিযমেব অধীন নষ, হলাদৈকময়ী অননা পবতম্ত্রা অপাব কাব্য 
সংসাবে কাব্ই একমাত্র প্রজাপতি ; তার রুটি এবং কল্সনাই একমাত্র কাব্য নিয়ামক । এ 
ধরনের উক্তি শ্রাচীন সংস্কৃত অলংকার শান্তে এান্ুয়া যার। তেমনি এই মতেরও পোষকতা 
সেই অলংকাবশাসত্রেইে পাই ৫ “কাবাং যশসে অর্থকৃতে শিবেতব্ক্ষত যে কাস্তাসন্মিত 
তমোপদেশযুজে ।” ফরাসী অস্তিবাদী দার্শনিক সার শিক্পকেবল্যবাদীদের তীব্র কশাঘাত ক'বে 
বললেন £ আমবা ভালো করেই জানি যে বিশুদ্ধ শিল্প ও শুন।গর্ভ শিল্প একই খস্ত ; শৈল্পিক 
বিশুদ্ধতা তত্ব বিগত শতাব্দীর বুর্জোয়াদের চক্রান্তের পরিণাম! এই কলাকেবল্যবাদীদের 
মতের বিকদ্ধতা যেমন শিল্প ইতিহাসে মেলে ঠিক তেমনি তাব সমর্থনও মেলে। মহাদার্শনিক 
কাণ্ট যখন শিল্প-উদ্দেশ্য বাখ্যা কবতে গিয়ে বলেন যে. শিল্প সৃষ্টির কালে শিল্পী মনে এক 
ধরনের অভাবপোধ থাকে এবং তা থেকেই শিল্পীমানসে শিক্পসৃজনের জন্য এক ধরনের. 
অনির্দেশা উদ্দেশ্য কাক্ত করে ; একে কান্ট আখা! ছিলেন । 41011%051567655 %410)091 এ 
080০5 অর্থাৎ উদ্দেশ্যহীন উদ্দেশ্য। এই বাক্যাংশের ভাবগত রূপ বা 17788০ মনের মধ্যে 
সৃষ্টিকরা খুবই কঠিন। অতএব কলাকৈবল্যবাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে উক্ত অপরের মতের 
চর্বিতচর্বণ না করে এব মূলে যাওয়া প্রয়োজন । এই বিতঁকের মূলে রয়েছে শিল্প ও সমাজের 
সঠিক সম্বন্বটুকু নির্ণয়ের সমস্যা । এই মুল সমস্যাটুকুব যথাযথ অনুধাবন এবং এই প্রসঙ্গে শিল্প 
ও সমাজের যথার্থ সম্পর্কটুকুর নিরূপণ কর্ম শিক্পসমালোচকেব অবশ্য কর্তব্য। এই শিল্প- 
সমাজ সম্পর্কট্রকুর যথাযথ বোধই আমাদের মনে কলাকৈবল্যবাদের যথার্থ অর্থটুকুর বোধকে 
পরিস্ফুট করে তুলবে, এই প্রত্যাশায় আমবাও শিল্প ও সমাজের পারম্পরিক সম্পর্কের 
পর্যালোচনার অবতারণা করছি। 


৪২৮ নন্দনততত 


শিল্প ও সমাজের মধ্যে যে সম্পর্ক কি, এই প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতজনার মধ্যে অনেক মতভেদ 
আছে। অবশ্য আমরা এই সব বিতর্কিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারি যে শিল্প এবং 
সমাজের মধ্যে তিন ধরনের সম্বন্ধের কল্পনা করা যায়। একটি হচ্ছে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ, অর্থাৎ 
শিল্গের সাথে সমাজ মানসের (5০০91 10714) একটা বিরোধ আছে, একটা ছন্ আছে এবং 
সেই বিরোধের মধ্য দিয়ে শিল্পের উর্দ্বতন ঘটে, শিল্পের ভিন্নরূপ প্রকাশ ঘটে, শিল্পের বিবর্তন 
ঘটে। এমন কথা এক শ্রেণীর পণ্ডিতজনা বলেন বলেই এই প্রসঙ্গের অবতাবণা করা যেতে 
পারে। অবশ্য একথা বলতে গিয়ে আমাদের মনে রাখা দরকার যে যিনি এই ডায়লেকটিকস্‌ 
বা এই বৈপরীত্যের মূল কথাটি ভেবেছিলেন তিনিও কিস্তু তার বহশ্রুত 17109501185 ০01 
[71176 415 গ্রন্থে ডায়লেকটিকসকে বা বৈপরীত্য সম্পর্কের বিরোধকে নন্দনতত্বের ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করেন নি : আমরা দার্শনিক হেগেলের কথা বলছি। আমাদের মনে হয় নন্দনতত্তে 
[)191০1০5-এর প্রয়োগ না করে তিনি ঠিকই করেছিলেন। কেননা সুন্দর এবং অসুন্দরের মধ্যে 
(য় ঙ্্ধটি তাহ'ল “হী? নাগর সম্বন্ধ, সেটা “ক' এবং না-ক'ব সম্বন্ধ নয়, অর্থাৎ লজিক বা 
তর্কশাস্ত্রের পরিভাষায় বলা চলে যে “ক এবং “না-ক'-ব মধ্যে যে সম্বন্ধ সে সম্বন্ধ কিন্ত সমাজ 
ও শিল্গের মধ্যে নেই। আর নেই বলেই এদের মধ্যে কোন ডায়লেকটিক্যাল মুভমেন্ট বা 
দ্বান্বিক পদ্ধতিতে শিল্পের সৃষ্টি এবং শিল্সের মূল্যায়ন কখনও সম্ভব নয়। “হা এবং না'র 
মধ্যেকার সম্বন্ধে সেই ধরনের বৈপরীত্য নেই যা থাকলে হেগেলের মতে দ্বান্বিক গতি সম্ভব 
হয়। সুন্দর এবং অসুন্দরের সম্পর্কটুকু বোদ্ধা মনেব অনুভবের উপর নির্ভরশীল! তাইত” 
অসুন্দর শিল্পে সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। কেননা শিল্পের মূল কথা ও গোড়ার কগ্া হল ছন্দ 
অর্থাৎ মিল ; একে পশ্চিম দেশীয় দার্শনিকেরা বলেছেন 00176161091 অর্থাৎ যিনি দেখছেন 
ছবিটা বা শুনছেন গানটা তার এখানে একটা বড় ভূমিকা আছে। ছবির মধ্যে যে সঙ্গতি, তার 
রং রেখা রূপের মধ্যে যে সুসঙ্গতি রয়েছে সেই সঙ্গতিটাত আবার দ্রষ্টা ধিনি দেখছেন, তিনি 
হলেন বোদ্ধা, সহ্দয় হৃদয় সংবাদী, যাকে বিদেশী রসশাস্ত্রে 9055810 বলা হয়েছে। তার 
মানস পবিস্থিতি বা 17010621 £০50311-এর সঙ্গে অভিন্ন হওয়া দরকার । তবেই শিল্পে সুন্দরের 
আবির্ভাব ঘটবে । অতএব দেখা যাচ্ছে যে বৈপরীতোর সম্বন্ধ বা 1)1915010-এর স্থান শিক্ে 
নেই, শিল্পে একটা একা আছে। এই এঁক্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে যশস্বী পণ্ডিত নীহাররঞ্জন রায় 
তার “4৮ 21151 1৮116” গ্রষ্থে বললেন যে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এবং তার সৃষ্টিকে বুঝতে হলে 
রবীন্দ্র সাহিত্যের, রবীন্দ্র সৃষ্টির মূল সুর যে ছন্দ তাকে বুঝতে হবে। কাব্যের বিষয ও ছন্দের 
মিল শিল্পের সবকটি উপকরণকে মিলিয়ে দেওয়া একে অপরের সঙ্গে মিলে যাওয়া ; সেই 
মিলটাই হল ছন্দ। সেই মিলটাই হল 41; সেই মিলটাই হল শিল্প । অতএব আমরা মনে করি 
যে বৈপ্বীতা সম্পর্ক শিল্প ও সমাজের মধে) অবর্তমান। অর্থাৎ দ্বান্দিকগতি 10131908591 
11১৬০775011 শিল্পের ক্ষেত্রে, নন্দনতত্বের ক্ষেত্রে অচল । 

এখন আমরা অন্য এক সম্পর্কের কথা ভাবতে পারি, অনুগত সম্পর্ক বা আনুগত্যের 
সম্পর্ক, অর্থাৎ শিল্প হবে সমাজের অনুগ্ভ । এই তত্ব আমরা জানি সেই প্লাতোর সময় থেকে 
প্রাধান্য পেয়েছে। শিল্পকে জনকল্যাণ করতে হবে। শিল্প যদি মানুষের কল্যাণ না করে তাহলে 
সেই শিল্পের প্রয়োজন কি? প্লাতো বললেন “কবিদের আমি আমার আদর্শ রিপাবলিক থেকে 
নির্বাসিত করে দেব কেননা কবিরা যাত্রাগান বাধে এনং সেই পালা গান শুনে, অপেরা দেখে 
ছেলে মেয়েরা ক্রমে অকেজো হয়ে পড়ে, কাজের প্রতি তাদেব অনীহা দেখা দেয় ; অতএব 
আমরা কবিদের নির্বাসিত করে দেব।" এযুশেও সেই শ্রীক দর্শনের আদ্যিকালের কথা 


পরিশিষ্ট ৪২৯ 


প্রতিধ্বনিত। দার্শনিক প্রাতোর মত প্রয়োজনবাদের কথা আমরা হাজার বছর শুনে আসছি। 
বিভিন্ন পরিপ্রক্ষিতে এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে জন্মেছেন শিল্প সমালোচকের দল ; কিন্তু 
আমরা দেখেছি প্লাতোর প্রভাব তারা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, আজও পারছেন না। আমরা 
কথায় কথায় প্রশ্ন করি- শিল্পের প্রয়োজন কি? কি কাজে লাগবে আট বা শিল্প? আমরা বলব 
আট কাজে লাগবেই বা কেন, জীবনের সব বস্তকে কি কাজে লাগাতে হবে। ববীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন “আকাশে ফাক না থাকলে বাঁশি বাজে না!” সেই বাঁশি বাজার জন্য ফাকটুকু 
দরকার! কাজের নিরেট, নিরন্জ নিশ্ছিদ্রতার মধ্যে মন হাঁপিয়ে ওঠে। শিল্প এই হাফ ধরা 
কাজের পরিবেশে কখন কী তার সদ্ধর্ম অক্ষুপ্ন রাখতে পারে? শিল্পীর শিল্পসাধনার জন্য যে 
স্বাধীনতা, যে স্ববশ্যতার একান্ত প্রয়োজন, তার অসস্ভাব ঘটবে শিল্পীর মনে ; প্রায়োজনিক 
প্রাত্যহিক জীবনধারায় যদি কোথাও ফাক না মেলে, তবে অবকাশের ফুল যে শিল্পকর্ম তা 
আর ফুটবে না। আমরা যদি কর্মপ্রকরণ দিয়ে সকাল থেকে সন্ধো পর্যন্ত জৈবিক প্রয়োজনের 
প্রস্তুতি নিয়ে জীবনটাকে দুর্বিষহ করে দিই তবে আমাদের জীবনের আকাশে ফাকও থাকবে 
না, বাশিও বাজবে না! অতএব শিল্পকে যে অনুগত ভূত্যের মত সমাজে চলতে হবে. সমাজের 
সঙ্গে তার সেব্য-সেবক সম্পর্ক হবে, এটা ঠিক নয়। এই বেঠিক কথা কিন্ত অনেকে বলেছেন। 
যেমন তলস্তয় বলেছিলেন, যেমন প্রথম জীবনে রমা বলা এই মত স্মর্থন করেছিলেন । কিন্তু 
প্রথম আমবা শুনলাম মহাদার্শনিক কান্টের কণ্ঠে ভিন্ন সুরের কথা, প্লাতোনিক ত্রান্তির কথা; 
শিল্প যে সমাজেব অনুগত হবে না, সমাজ ও শিল্পের মধ্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটুকু যে 
আনুগতোর সম্বন্ধ নয় সেই তত্বটি বিশদভাবে তিনি ব্যাখ্যা করে বললেন -_ দেখ, শিল্প যদি 
সমাজের কাজ করতে চায়, মানুষ শিল্পকে কাজে লাগাতে চায়, তাহলে শিল্পী যখন সৃষ্টি 
করবেন তখন তাকে সৃষ্টি কবতে হবে মানুষেধ কাজের কথা ভেবে ; শিল্পের এঁকান্তিক উদ্দেশ্য 
হবে মানুষে প্রয়োজন সিদ্ধ করা। মানুষের জৈবিক বা ব্যবহারগত প্রযোজনও ভিন্ন । অতএব 
এই নানান ধরনের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে শিল্প তার সার্বিকতাও হারিয়ে ফেলবে। মহাকবি 
কালিদাস মানুষের ভিন্ন রুচির কথা বলেছেন। আবাব তার সঙ্গে ব্যবহারিক প্রযোজনের 
বিচ্ছিন্নতাও এসে যদি যুক্ত হয় তা হলে শিল্পের সার্বিক আবেদন থাকবে না। 

আমরা দেখেছি, শিল্পকে মানুষের কাজে লাগাতে হবে, এমন কথা তলম্তয বললেন ; রমা 
রলা এই কথাই বললেন ; উত্তর কালে বলা কিন্তু এ তত্ব গ্রহণ করেন নি ; জ্ঞানবৃদ্ধ রঁলা 
শিল্পকে মুক্তি দিলেন কাজের দাসত্ব থেকে । প্রয়োজনের খিদমদগারি শিল্প করবে না। শিল্পকে 
মানুষের কাজে লাগতে হবে না। শিল্প প্রায়োজনিক না হলেও চলবে , শিল্পের একটা নিজস্ব 
সত্তা আছে। ও কথা দার্শনিক কাণ্টও বললেন। তার মতে শিল্পকে মানুষের কাজে লাগানো 
চলবে না; তবে যদি শিক্ষপ একেবারে মানুষের কাজে না লাগে অর্থাৎ সকল প্রয়োজন- 
অতিরিক্ত হয় তবে যে প্রশ্নটা উঠবে তা হল শিল্পী যখন শিল্প সৃষ্টি করেন তখন কি তিনি সৃষ্টির 
জন্য কোন অভাব বোধ বা শিল্প সৃষ্টির জন্য কোন তাগিদ অনুভাব করেন না। এ একটা বড 
প্রশ্ন, এ একটা মনস্তাত্বিক প্রশ্ন ; একে পরাতাত্তিকও বলা চলে 8 1115 1901) ৪ 00512197551091 
2100 9 [55109 01,01981591 979951101)- এ হল পগ্তজনার বিধান। মহাদার্শনিক কান্ট বললেন, 
শিল্সের একটা উদ্দেশ্য আছে ; সে উদ্দেশ্যের তিনি আখ্যা দিলেন ৮০/7৯০91৮57555 ৮/011)01 
৪ (0105৩, অর্থাৎ প্রয়োজন বিষুক্ত প্রায়োজনিকতা ; এ কথাটি আমাদের মতে সোনার 
পাথর বাটির মত হল ; কেননা কান্ট বললেন [১011%057610655 ৬411170001৪ [991056 এর 


৪৩০ লন্দনতত্তু 


অর্থটা সহজ বুদ্ধির অগম্য। এর অর্থ অনুভবযোগ্য, বাক্যার্থে এবং শব্দার্থে অনুধাবনযোগা 
নয়। শিল্প উদ্দেশ্য অসংজ্ঞ্েয়। এই কথাটাই বোঝাতে চাইলেন মহামতি কান্ট। এই 
ন্দ্রেরবাদ আমাদের দেশেব দর্শনমতে বনু প্রচলিত। অবশ্য পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতজনার 
চিন্তাধারায়ও এর অসন্তাব আজকাল নেই। দুরূহ তত্বের বিচারে অসংজ্ঞেযবাদ আমরা বন্ুদিন 
আগেই গ্রহণ করেছি, আমরা ভগবানকে দুর্জয় বলেছি- 
“যতো বাচো নিবস্তন্তে 
অপ্রাপ্যমনসা সহ)” 
অথচ তগবানেব উদ্দেশ্যে তাকে কেন্দ্র ক'রে ভুরিভুরি আলোচনা গ্রন্থ মানুষ লিখেছেন। 
শিল্পের সম্বদ্ধেও সেই এক কথা ; তাব উদ্দেশ্য [১0150 বোঝা যায় না। কান্ট এই প্রসঙ্গে 
যে +[9011951560055 ৬101)081 8 [9775 এব কথা বললেন তা হ'ল সোনার পাথব বাটির 
মত একটা স্ববিরোধী ধারণা । আটের [111০ আছেও বটে আবাব নেইও বটে; এটা কিন্তু 
অনুগত সম্বন্ধ নয়। এটা হল সমান সমানের সম্বন্ধ । কি বকম সম্বন্ধ, না, শিল্পের ও সমাজের 
মধ্যে এক ধরনের সন্বন্ধের প্রয়োজন আছে কিন্তু সেটা অনুভবের প্রয়োজন শিল্পীর কাছে, অন্য 
কারও কাছে নয , এটা একেবারেই বহিবঙ্গ অপগত বিদেহী প্রয়োজন । ব্যবহারিক জীবনের 
উপাদানে এ প্রয়োজন মেটে না। অন্য কেউ ঠিক সে প্রয়োজনট্রকু বুঝতে বা জানতে পারবে 
না। এই প্রয়োজনটুকুকে ব্যাখ্যা করতে গিষে, মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বান্মীকিব উদাহরণ দিলেন : 
শিল্পীর মননে কি ধরনের প্রয়োজন উপ্ত হয়? যখন মহাকবি বাল্ীকি সবে মহাকবি হতে 
চলেছেন অখাঁৎ সেই মিলনাভিলাষী ক্রৌঞ্চ মিথুনেব একটিকে নিহত হতে দেখে তার মুখে 
যখনই পথিবীর সেই আদি শ্লোকটি উচ্চারিত হল তখনই আমরা রত্রাকবেব জীবনের 
প্রেক্ষাপটে দেখি মহাকবি বান্মীকির আর্বিভাব। স্টাব কণ্ঠে বহুশ্রুত সেই শ্লোকটি অপূৃব মুঙ্ছনায় 
বিশ্বজনকে মোহিত কবল £ 
“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তুমগমঃ শাম্বতী সমাঃ। 
যৎ ক্রোঞ্চমিথুনাদেকমবধি কাম মোহিতম্‌। 1” 
হে নিষাদ, তুমি কামাতুর ক্রোঞ্চ দম্পতির এবটিকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা কবেছ; হত্যা 
পাপ; তুমি নিষাদ মহাপাতক। কেননা তুমি নিষ্ঠবভাবে আপন ন্বৈবিক পয়োজনে, 
জীবনধাবণেব প্রয়োজনে একটা জীব হত! করেছ। শুধু তাই নয়, নিষ্ঠুর ব্যাধেব আঘাতে 
রমণ-উদ্যোগী পক্ষিযুগলের ভবিষ্যত প্রজন্মের ধারাবাহিকতাও ছিননভিন্ন হ'য়ে গেছে। এই 
বিরাট ধ্বংসেব প্রেক্ষাপটে কবিচিত্ত বেদানার্ত হয়ে উঠেছে অকল্পনীয় পথে । তার মর্মলোকে 
একটা ভাবের বিপ্লব এসেছে। যে বত্বাকব দস্য হিসেবে অসংখ্য মানুষকে অবলীলায় হত্যা 
কবেছিল, তার একি পরিবর্তন! তার মনে তখন বেদনার সমুদ্র মথিত হায়ে উঠছে। উদ্ভ্রান্ত 
সদোজ্ঞাত সেই মহাকবি তমসা নদীর তীরে পদচারণা করতে লাগলেন। ববীন্দ্রনাথ 
কক্সনানেত্রে সেই পুরাতনী ইতিহাসকে প্রতাক্ষ করলেন আপন কল্সনালোকে ঃ 
“রক্তবেগ তবঙ্গিতবুকে 
গম্ভীর জলদমন্ত্রে 
বারংবার আবর্তিয়া মুখে শব ছন্দ. 
বেদনায় অন্তর কবিযা বিদাবিত 
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত, 


পরিশিষ্ট ৪৩৬ 


তরুণ গরুড় সম কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ 
পীড়ন করিছে তাবে, কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা? 

“কবির এই বেদনা, এই সীমাহীন সহানুভূতি কি কোন অভাববোধের কথা বলে না। 
ব্যবহারগত জীবনের শত শত প্রয়োজনের নিরেট বাঁধনে বাধা যে জীবন সেখানে অবকাশের 
আকাশটাকে দেখা যায় না কী? শিল্পীব সৃষ্টির প্রয়োজনটা কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন 
থেকে স্বতন্তর। শিল্পী মনের সুম্ক্ম অভাববোধ সামান্যকে অসামান্য করে তোলে। সাধারণভাবে 
বহিঃপ্রয়োজন এবং আন্তর প্রয়োজনের তত্ব দিয়ে শিল্প প্রয়োজনের ব্যাখ্যা করা হয়। আন্তর 
প্রয়োজন ত সবটাই । মনই ত অনুভব করে প্রয়োজনের তীব্রতা ও অসামান্যতা। এই অনুভূতির 
অনন্যতাই একে স্বকীয বৈশিষ্ট্যে সমুজ্বল করে রেখেছে। জৈবিক অভাববোধ, জীবনের বহি- 
রঙ্গের অপূর্ণ তাজনিত অভাববোধ, এরা ত” বাবহারিক জীবনের অঙ্গীভূত ; এ ব্যাপারে যে 
অভিজ্ঞতা আমাদের হয় তা সাধারণ! কাণ্টীয় ধ্যানধারণায় শিল্পীমনের অভাববোধের একটা 
বিশেষ চারিত্র্য ধর্ম আছে। তাকে বুঝতে হ'লে বুদ্ধির সাধারণ বোধ্য রীতি (0816%91165) দিয়ে 
কাজ চলবে না। বুদ্ধি অতীত একটা অসংজ্ঞেয়তার দিকে ঝুঁকে ছিলেন এই মহাদার্শনিক। 
শিল্পের চরিত্র অসংজ্ঞেষ এবং তাই শিল্পীর শিল্প সৃষ্টিকালে অনুভূত প্রয়োজনটাও অসৎজ্জ্রেয়। 
কান্ট কথিত, ৮:71৮০/5617855 ৮১117001 & [01০56 শিল্পীর মনে শিল্পসৃজনেব বাহ্গমুহূর্তে 
যে অভাবটকু কাজ করে তাব অসংজ্ঞেয়তার ততটুকুই ঘোষণা করল । তার ব্যাখার অর্থ 
[৪।118115 পণ্ডিতজনা বুঝবেন না বলেই আমাদের ধারণা । সহ্দয় হৃদয় সংবাদী রসিক 
সুজনের অনুভবে এই শিল্পীমনের দুর্জয় প্রযোজনবোধটুকুর ব্যঞরনার অর্থ ধরা পড়ে। 
ব্যবহারিক জীবনের ধারে কাছে যাষ না এই অনুভূত প্রয়োজনটুকু। তাই মাক্সীয় নন্দনতত্তে 
যখন প্রাতোনিক প্রভাবের ছায়াপাত দেখি, যখন শুনি তারা সমাজকল্যাণের প্রেক্ষাপটে শিল্পের 
মূল্যায়নে শিল্পের স্ববশাতাকে খর্ব করছে। কান্টীয় মত ও মার্সীয় মত এই দুই মতবাদের দুস্তর 
ব্যবধানের বালুচরে আমবা যেন নিজেদের বিচার বোধকে হাবিয়ে না ফেলি। মাক্সীয় তত্ত 
শিল্পের এই অসংজ্ঞেয় সত্াটুকুকে স্বীকার করছে না। সাধারণভাবে আর পাঁচটা মনুষ্যকর্মের 
মতই শিল্পকর্মকে তারা বিচার করছেন। ভরত মুনি যখন বললেন যে রস ব্যতীত কোন 
শিক্ষকর্মে অর্থের প্রবর্তনা সন্রব নয়, তখন তিনি শিল্প রস-বোধের এই অসংজ্ঞেয়তার দিকেই 
ইঙ্গিত করলেন। কেননা শিক্ষকর্মের সামর্থাটুকু বাক্যার্থ এবং শব্দার্থকে অতিক্রম করে, তাব 
ব্ঙ্গার্থকে দ্যোতিত করে। আব সহজ সুরে সহজ কথা সর্বজনবোধগম্য হয়ে বসলে এ 
ব্ঙ্গার্থটুকুর প্রকাশের হানি ঘটে। তাই একথা বললে চলবে না যে শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করেন 
সাধারণ মানুষের জন্য, তাদের কল্যাণ সাধন করার উদ্দেশ্যে । আমরা বলি শিল্পীর সঙ্গে 
সামাজিকের যে সম্বন্ধ তা আনুগত্যের সম্বন্ধ নয়। তা হল সমবায়ী সম্বন্ধ। কোথাও শিল্পীর 
বা সামাজিকের প্রয়োজন বোধের আধিক্য বা আতিশয্য শিল্পীর শিল্পচেতনাকে আচ্ছন্ন করে 
না। সহদয় সামাজিক শিল্পীর কাজে এমন কোন দাবী: নিয়ে উপস্থিত হবেন না যা শিল্পীর 
স্বধর্মকে বিদ্বিত করে। 

আমরা জানি, মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব। যে মানুষ এই সমাজের মধ্যেই বসে আছে, 
প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মাধামে তার ব্যক্তি-চরিত্র সংগঠিত ও প্রস্ফুরিত 


৪৩২ নন্দনতত 


হচ্ছে। সেই মানুষই যখন শিল্পী হিসাবে শিল্পসৃষ্টি করছে তখন তার মধ্যের গোটা মানুষটা 
শিল্পে প্রকট হয়। যে মানুষটা বিরহ বেদনা ভোগ করে, যে মানুষটা আনন্দ পেলে উৎফুল্ল হয়ে 
ওঠে, যে মানুষটা দুঃখ পেলে পরম বেদনায় বলে “1 ৪11 ০) 05 0১0105 011115, ॥ 
৮1০০৭” ; আবার যে মানুষটা বলে “হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে” 
এ সেই একই মানুষ, একই শিল্পী; সে কিন্ত সামাজিক জীব। তার সঙ্গে সমাজের যে সম্বন্ধ 
সে সম্বন্ধ হচ্ছে দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ । শিল্পীর মনে সমাজ ঘন ছায়া ফেলে, সমাজ মনের 
রূপ, রং, রেখা দিয়ে শিল্পীর মনের ভিতে আলিম্পন রচিত হয় ; তার মনের চালচিত্রে সমাজ 
মনের রঙের উন্দ্রধনু। তাহলে শিল্পে শিল্পী যখন আপনাকে প্রকাশ করেন তখন তিনি শুধু 
নিজেকেই প্রকাশ করেন না; তিনি একভাবে তার সমাজকেও প্রকাশ করেন। সমাজের 
ধ্যানধারণা, সমাজের ভাবনা, সমাজের মানুষের সুখ দুঃখের অনুভূতি, তাদের হাসি কান্না তার 
শিল্পের মধ্যেও প্রকাশ পায়। শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে তার সমাজ চেতনাও তার 
শিপ্পকর্মে প্রকট হয়ে ওঠে। শিল্পীর মন ও সমাজের ধ্যান মিলে একাকার হয়ে যায়। শিল্পীর 
মনে, তার অনুভূতিতে, তার শিক্পকর্মে সমাজ ছায়া ফেলে। শিল্পীর ধ্যান ও সমাজের ধ্যান, 
শিল্পীর আকুতি ও সামাজিকের প্রার্থনা___এরা শিল্পীর সৃষ্টি সূত্রে গাথা হয়ে মালা হয়ে ওঠে। 
সেই গাঁথা মালা যুগমানসের রসবোধের প্রয়োজনটুকু মেটায়। অন্য কোন সামাজিক প্রয়োজন 
মেটানোর দায় দায়িত্ব শিল্পীর নেই ; এতদুভয়ের সম্বন্ধটুকু__ শিল্পী ও সমাজের এই সম্বন্ধ হল 
সমবায়ী সম্বন্ধ । শিল্পীর সমস্ত মানুষের জন্য যে বেদনাবোধ তা তার শিল্পকর্মকে সার্বজনীন 
মর্যাদা দেয়, সত্য। এই যে সমাজের জন্য, মানুষের জন্য তার আকুতি এই আকুতিই তো 
তাকে শিল্পী করে তুলেছে। এই আকুতি তার ব্যক্তিত্বকে বড় করে তুলেছে। এই আকুতিই 
শিল্পীকে সহজবোধ্য করেছে সহদয় হৃদয় সংবাদীর কাছে। এই যে অভাববোধ, এই বেদনা, 
এই একান্ড করে সুন্দরকে চাওয়া, এই আপন মূল্যবোধকে পরিপূর্ণ করে তোলা এর জন্য 
প্রয়োজন হয় শিল্প কর্মকে, এর জন্য প্রয়োজন হয় প্রকাশের, শিল্গের মাধ্যমে প্রকাশকে । আর 
তা যখন আমি করতে পারি তখনই আমি শিল্পী হযে উঠি: আমি দার্শনিক হয়ে উঠি না, 
আমার শিল্পের মধ্যে আমার কাব্যের মধ্যে আমার জীবনদর্শন ছায়া ফেলে; সত হয়ত 
উত্তরসূরীরা এমে আমাদেব দার্শনিক বলতে পাবন যেমন আমবা রবীন্দ্রনাথকে দার্শনিক 
আখ্যা দিয়েছি। কিন্তু যে /৯০৪০$0 অর্থে আমরা ডক্টর রাধাকৃষ্ণণকে বা কৃষণ্ন্দ্ 
ভদ্টাচার্যকে দার্শনিক বলি সেই 4৯১০৭০1710০ অর্থে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক নন। কিন্তু কবির 
সাবঝতৌম বোধ তাকে দার্শনিক করে তোলে। তার দর্শন দিব্য দর্শন। এই দিব্যদর্শনে কবির 
অধিকার ; তাই আমরা বলি কবি ক্রান্তদর্শী। কবির সঙ্গে সমাজের সমবায়ী সম্বদ্ধ, একে 
অপরকে পূর্ণ কবে। 

সমাজে ঘুণ ধরোছে। হিংসা দ্বেষ হানাহানির সূত্রপাত পুরোদমে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
ধুন্দুমার। যুদ্ধ চলেছে। যুদ্ধ থামাও এ কথাকে অনেক দামামা বাজিয়ে রেডিও চিৎকার করছে, 
টিভিতে ছবি দেখান হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছেনা । তখন শিল্পী পিকাশো এগিয়ে 
এলেন, ছবি আঁকলেন! ভয়াল দৃশ্য যুদ্ধের. বীভৎস হ্ত্যাকাণ্ড। তিনি যে ছবি আকলেন 
লোকে তা দেখে আঁতকে উঠল ; যারা সে যুদ্ধের মধ্যে ছিলেন তারাও যুদ্ধের সেই ভয়াবহ 
চেহারা দেখেননি ; সে চেহারা তারা দেখলেন পিকাশোর ছবিতে । সে চেহারা তারা দেখল 
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে £ 


পরিশিষ্ট ৪৩৩ 


“দলে দলে এ ধার্মিক ভীরু যারা চলে গির্জায় 

চাটু বাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায় 

দীনাত্মাদের বিশ্বাস, ওরা ভীত প্রার্থনা রবে 

শান্তি আনিবে ভবে।” 

এই দুঃসহ কঠোর সত্য ভাষণটুকু রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আমরা পড়ি। জাপানী বোমাতে 
পূর্ব এশিয়া যখন রক্তাক্ত হয়ে উঠছিল তখন কিন্তু জাপানী যুবক যুবতীরা, ছেলে-মেয়েরা দল 
বেঁধে যাচ্ছিল করুণাময় বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানাতে । সে প্রার্থনা, শান্তির প্রার্থনা, করুণাময় 
বুদ্ধের চরণে একান্ত আত্মনিবেদনের ভণিতা। সেখানে কোন অসঙ্গতি নেই বলেই তাদের 
ধারণা । কিন্তু সমানে যুদ্ধ চলেছে, রক্তক্ষয় হচ্ছে, ধ্বংসের লীলা চলছে করুণা-ঘন বুদ্ধদেবকে 
পিছনে রেখে। রবীন্দ্রনাথ যখন এই বাণী শোনালেন তখন আমরা বাক্তবকে দেখলাম, সত্যকে 
চিনলাম। সে সত্য জীবন সতোর চেয়েও বড়, তার সঙ্গে জীবনের এবং সমাজের সমবারী 
সন্বন্ধ। জীবনকে সে সুস্থ করে সুন্দর করে। হেগেলীয় তত্ব 41 0015015 17808026? 
আমাদের কাছে গ্রাহ্য ; শিল্প ও জীবন, শিল্প সতা ও সমাজ সত্য পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে। 
উভয়ের সৃজনশক্তি উভয়কে এশ্বর্যবান করে তোলে । তাই বলছি উভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ 
হল সমবায়ী এবং পরস্পরের পরিপূরক । জীবন সত্যকে এবং তার দাবীকে যদি আমরা শিল্পীর 
স্বর্কীয়তা বা স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে দিই তবে এতদুভয়ের সমবাধী সম্বন্ধের 
ব্যাঘাত ঘটবে । শিল্পের স্বধর্মচ্যুতি ঘঢবে। শিল্প তার চারিত্রধর্ম হারাবে । এই সত্যটি জ্ঞানবৃছ 
রমা বলা তুলে ধরলেন। সখের শিল্পী যে গান লেখেন তাকে রলা 5918 [1৮১০ বললেন। 
এক্ষেত্রে গান তার ধর্ম হারিয়েছে ; এক্ষেত্রে শিল্গের সঙ্গে সমাজের সমবায়ী সন্বন্ধটুকুর অবসান 
ঘটেছে। কখন কখন শিল্পীদেব সোফা মিউজিক রচনা করতে হয়, ফরমায়েসী গান রচনা 
করতে হয়, খোশামোদ করে কবিতা রচনা করতে হয়। তখন তিনি তার যথার্থ ধর্মট্ুকুকে প্রকট 
করতে পারেন না অর্থাৎ তিনি তখন শিল্প ও সমাজের মধ্যে অনুগত সম্পর্কটুকু স্থাপনে 
উদ্যোগী হন ; এর ফলে শিল্সের অপমৃত্যু ঘটে। শিল্প যেন সামাজিক প্রয়োজনের অনুগত হয়। 
এক অর্থে শিল্সের সহানুগত্যে শিক্ষী প্রতিশ্র্তিবদ্ধ। শিল্পী শিল্পধর্মেব অনুগত এবং তিনি 

সামাজিক জীব হিসাবে সমাজের'ও অনুগত । এই উভয় আনুগত্য শিল্গে এমন এক রুপ নেয় 
যে রূপটুকু বৃহত্তর সমাজকে এবং শিল্পীর ক্ষুদ্র সমাজকে ও তাব নিজস্ব পরিবেশকে সহজেই 
অতিক্রম করে যায়। সমাজের ছবি শিল্পে থাকলেও তা সমাজের প্রতিচ্ছবি নয় । আবার শিল্পীর 
ধ্যান ধারণাকেও শিল্প অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। তাই ত সোনার তরীর ব্যাখ্যা যা 
সমকালীন সমালোচকেরা করেছিলেন, তা স্বয়ং কবিকেও বিস্মিত করেছিল। তিনি বলেছিলেন 
যে সোনার তরীর মধ্যে যে এতো ব্যাপক ব্যাখ্যার বিস্তার আছে তা তিনি নিজেও বোঝেন নি 
এটি লেখার সময় । সৃষ্টি কালে কবি সহজেই সমাজকে এবং সেই সঙ্গে নিজেকেও অতিক্রম 
করে যান। শিল্প ও সমাজ--এরা সমবায়ী সম্বন্ধে আবদ্ধ বলেই শিল্পী সহজেই শিল্পের 
প্রয়োজনে সমাজকে অতিক্রম করে যান ; এরা পরস্পরকে বাধিত করে না। তাই বোধ হয় 
রবীন্দ্রনাথ শিল্পী সম্রাট সাজাহানকে তীর কীর্তির চেয়ে বড় বলে আখ্যাত করেছিলেন। 
সম্রাট তার সমকালীন সমাজকে, তার রাজসভা, তার সাম্্রাজ্কে কেমন সহজ্জে অতিক্রম 
করে চলে গেলেন। অবনীন্দ্রনাথের কথায় শিল্পী তার ইপ্ডিভিডুয়ালিজমকে যুনিভার্স্যালিজমের 
হাতুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে দিলেন। এ না হলে শিল্প তার সার্বিকতাটুকু খুঁজে পায় না। 
শন্দনতত্ব_ ২৭ 


5৩৪ শন্দনতত্তব 


আমাদের দেশের সাধারণ মানুষও দার্শনিক । এই পুরাতনী সতাটুকু নতুন করে প্রচার 
করলেন আধুনিক দর্শনশাস্ত্রবিদ ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ। আমাদের দেশের নিরক্ষর মানুষেরা শিক্ষিত 
হন, দীক্ষিত হন আদর্শ জীবনধর্মে শিল্পের মাধ্যমে । শিল্ষের মাধ্যমে অনুভূতির নবতর উন্মেষেব 
ফলে সাধারণ মানুষও দার্শনিক হয়ে ওঠে। অনুভূতি যখন দীক্ষিত হয় শিল্প মাধ্যমে নবতব 
সত্যের ব্যপ্রনায় তখনই মানুষের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয। তাই ত সেই উদ্দেশ্যে আজ দেশে 
বিদেশে 8090501017 (01001) ৪1 আন্দোলন সক্রিয় । ভারতবর্ষে এই আন্দোলন কথকতা, 
কবি গান, নৃতানাট্য প্রভৃতির মাধ্যমে বহুদিন ধরেই সব্রিয়। তাইত ভারতবাসীর সাক্ষরতা কম 
হলেও শিক্ষা কম নয। সমাজ এঁগয়েছে শিল্পের কল্যাণে । শিল্প এদেশে অতি সমৃদ্ধ তাইত 
সমাজও উচ্চতর ভাব ও ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এদেশে 15000081101) 01710108610 9117 
এর সক্জান আন্দোলনের প্রয়োজন অতীতে হয়নি। সমাজের মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠল শিল্প 
এশ্বর্ষে এশ্বর্যবান হয়ে । এ সত্য সর্বজনবিদিত । তাই বলছিলাম সমাজ ও শিল্পের সন্বন্ধট্রকু হল 
সঘবায়ী সম্বন্ধ। একে অপরকে সুস্থ ও স্বস্থ করে তোলে আর সেই কারণেই ভারতবর্ষের 
প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের দার্শনিক হয়ে ওঠা সহজ হয়েছে। সেটা কিন্তু হয়েছে আমাদের 
সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে । একথা আগেই বলেছি, আমাদের রামায়ণ, মহাভারতের মত 
মহাকাব্য এদেশের নানান রূপ কথা, অধযাত্ম ভারতের ভাবধারা আমাদেব দেশকে উন্নত 
আদর্শবাদেব দীক্ষা দিয়েছে! কিন্তু এটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে রামায়ণকার বাল্মীকি 
ও মহাভাবতকার বাসদেব কখনো ভাবেননি যে এই দুই মহাকাবা দেশের মানুষকে তদভাবে 
ভাবিত করে তুলবে, দেশকে শিক্ষিত করে তুলবে । তাবা লিখে গেছেন, তাঁরা বলেছেন 
কাহিনী, আখ্যান আখ্যাত করেছেন। আমরা তা হাজাব বছর ধরে শুনেছি, তার থেকে শিক্ষা 
নিয়েছি, নবতর জীবন -সন্ধ্রে দীক্ষাও নিয়েছি শিল্প মাধ্যমে, অনুপস্থিত গুকব কাছ থেকে । এ 
যেন একলবোর অস্ত্রবিদ্যা আযত্ত করা শুধু মৃগ্ময় দ্রোণাচার্ষের মূর্তির পদপ্রান্তে বসে। লোক 
গাথা থেকে, লোক শিল্প থেকে সহৃদয় সামাজিকের কল্যাণ হয় এবং সমাজের উন্নতিও 
হয়েছে অতীতে : কিন্তু একথা বলব না যে শিল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজেব উন্নতি সাধন কৃরা । 
কারণ সে কথা বললে শিক্পীব স্বাধীনতা খর্ব করা হবে, শিল্পের সর্ববন্ধনমুক্ত উদ্দেশ্যকে ব্যাহত 
করা হবে। আমবা জানি, শিল্পী নিজেকে প্রকাশ করে । প্রকাশই শিল্পের অন্যতম লক্ষণ! সেই 
প্রকাশ করতে গিয়ে যদি সে কোন কল্যাণ করে থাকে সমাজের তবে সে কল্যাণকে আমরা 
মেনে নেব। যেমন ধরুন বলার এক পাঠিকাব কথা! বলা মালভিদা ফম মাইসেনবর্গেব কথা 
বলেছেন। বলা যখন শিল্পে প্রয়োজনতত্ব থেকে দূরে সরে এসেছেন ঠিক সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তে 
মাইসেনবগ চিঠি লিখলেন বলাকে £ তুমি কি বলছ আজকাল শিল্প মানুষের কল্যাণ করে নাঃ 
আমি মহাকবি সেক্ষপিযরের "ওথেলো' নাটকের অভিনয দেখে আমার ব্যক্তিগত জীবনের 
সমস্যার, আমার প্রেমঘটিত যে জীবন সেই জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছি। শিল্প 
মানুষের জন্য কল্যাণ করে, আমাব জনাও কল্যাণ কবেছে। তাই তোমায় লিখছি, শিল্প মানুষের 
কল্যাণ করে।' কিন্তু সেক্ষপিয়র যখন নাটকটি লিখেছিলেন তখন তিনি কী একবারও ভেবেছিলেন 
যে দূর ভবিষ্যতে মালভিদা নাম্নী একটি জার্মীন মেয়ে তার ব্যক্তিগত জীবনের প্রণয়ঘটিত 
সমসার সমাধান খুঁজে পাবেন তার লেখা থেকে! যদি কেউ তা পায় ত ভাল কথা: সেটা 
শিল্পের এবং শিল্পঘটিত সমস্যার শেষ বথা নয: যদি শিল্প সমাজের কল্যাণ করে, ভাল কথা, 
কিন্তু সেটাই শিল্পের এবং শিল্পসৃষ্টির শেষ কথা নয়। আমরা বলব “এহো বাহ্ায আগে কহ 
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আর ।” আরো একটু এগিয়ে চল, গিয়ে দেখ শিল্পী সমাজের কল্যাণ করার জন্য বসে নেই। 
মহাদার্শনিক হেগেল বললেন, 4৯1 00750579105 অথাৎ প্রকৃতির সংশোধক হল শিল্প । 
প্রকৃতির দোষ ক্রুটিগুলি, জীবনের অপূর্ণতাগুলি শিল্পী পূর্ণ করে ; ব্যক্তি মানসের অনেক কিছু 
অসম্পূর্ণতা, রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মেয়ের জীবনের ট্রাজেডির নিরাকরণ করেন শিল্পী । যেখানে 
জীবনের অন্ধকারটুকু অষ্টাব চোখে পড়েনি সেইখানে এসে পড়ে শিল্পীর চোখের আলো । 
জীবনের কুৎসিত দিকটা রসভোগ্য হয়ে ওঠে। মানুষের দুঃখ ও বেদনা শিল্পে সহাদয় সামাজিককে 
আনন্দ দেয়। তাই বলে তাকে শিল্পের লক্ষ্য বা শিল্পের প্রায়োজনিক দিক বলা চলে না। শিল্পের 
সঙ্গে সমাজের সমবয়ী সম্পর্ক একে অপরকে সমভাবে গ্রহণ করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রহণ করে। 
উভয়কে উভয়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। অবশ্য এই গ্রহণযোগ্যতা শিল্পী আপনার মনের 
মাধুরী মিশিযে তৈরি করে নেবে ; [01েসও হল শিল্পীর সেই আদর্শ সমাজের কল্পনা । তবে 
ঝণাত্মিকা কল্পনা সমাজকে শোধন করে! হেগেলীয় তত্ব এ (07501518006 তত্ব যে 
সত্যটুকু রয়েছে তা হল শিক্ষীর এই খণাত্মিকাশক্তির কলাকৌশল। 

অতএব সমবায়ী সম্বন্ধে আহ্থা স্থাপন করলে কলাকৈবল্যবাদী বা তার বিরুদ্ধবাদীরা 
কেউই সবটুকু মর্যাদা কৃক্ষিগত করে নিতে পারবেন না। সত্যটা তখন আংশিক সতোর কপ 
নেবে। কলাকৈবল্যবাদও তৎবিরুদ্ধ মত- এরা উভয়ই আংশিক পত্য। শিল্প আছে, শিল্প- 
সত্য, কলা-প্রকৃতি কিন্তু অনির্ণেয়। শিল্পেব প্রকৃতি, সমাজের সঙ্গে তার সম্বন্ধ-_এ সবই 
পরস্পবকে আশ্রয় কবে আছে। শিল্সেব গতি প্রকৃতি সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে অৰিষ্ঠ। 
তাই শিল্পের মুক্তরূপ অর্থাৎ সমাজ বিষুক্ত পরিচ্ছন্ন স্বনির্ভর আত্মস্থ শিল্পরূপ কল্পনা মাত্র। 
অতএব কলাকৈবল্যবাদী শিল্পকলার সর্ব সামাজিক প্রসঙ্গ বিযুক্ত যে রূপের কল্পনা করেন তা 
তথ্য এবং তত্ব অবিষ্ঠ নয়। উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় গভীর সন্বন্ধ বয়েছে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ফ্যাসিজম্‌ যখন ইয়োরোপের আকাশ বাতাস কালো ক'বে দিগস্তবিস্তাবিত 
হ'য়ে পড়ল, তার ছায়া এসে পড়ল শিল্গেও । স্পেনেব গুয়ার্নিকাতে যখন ফ্যাসিস্টরা আঘাত 
হানল, নিবপরাধ শত সহস্র মানুষকে যখন বলিদান দেওযা হল হিংক্রতার যুপকাষ্ঠে তখনই 
ত পিকাশোর হাতে সুবরিষালিস্ট্কি ছবি গুয়েনিকা সুষ্ট হল। হাজার হাজ্াব মানুষের অশ্রু, 
দুঃখ বেদনা মুর্তি পেলো এই ছবিটিতে । সেদিনের সমাজের শ্রুত এবং অস্ত কান্না আমরা 
আজো শুনতে পাই যখনি এই ছবিটা দেখি। ছবিতে (সই কান্নারই ধ্বনি যে কান্না সেদিন 
সমস্ত সভ্য মানুষের চোখে ভেঙ্গে পড়েছিল। সেদিনের বিধ্বস্ত মনুষ্য সমাজ, তার দুঃখ, 
বেদনা, আর্তি, তার অশ্রু, তার হাহাকার-_ এই ছবিটিতে উৎসাবিত করে দিয়েছিল 
পিকাসোর কক্সনামুখ। আর পিকাসো-পববর্তী যুগের মানুষের চোখে অশ্রু, বুকে বেদনার 
হাহাকার জাগিয়ে তোলে এই ছবিটা । যাঁরা এই ছবিটিকে সহৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখেন তারা 
দেখেন সেদিনের গুয়েনির্কার বিধবস্ত সমাজের আহত মানুষের ক্ষতচিহ্ৃ, শোনেন তাদের 
কান্নার আর্তনাদ। এমনি করেই শিল্প ও সমাজ পরস্পরকে পোষণ করে। একে অপরেব 
পরিপূরক হয়ে ওঠে । এই পরিপূরক হযে ওঠাই এদের যথার্থ ভূমিকা । পারস্পরিক সন্বন্ধটুকুর 
ভারসাম্য যথাযথ রক্ষিত হলে উভয়ের চারিত্রধর্মটুকু অক্ষুপ্ন থাকে। 
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বাবহাবিক বিজ্ঞান__৪১1041 901100 
বাভিচারী __-]191751671 

বাষ্টিবাচক পদ-10151109011৬6 শা 

ব্যাপকতা __0388101)19 

ব্যাপক বচন _371৬01591 10000510017 

ব্যাপ্তি পেদ)-__7015101001107 01 7125 

ব্যাপ্য পদ-120516 16 

ব্যাধি-__510101595 

বিবর্তন __0৮615107) 

বিবর্তনপূর্বক আবর্তন বা সমবিবর্তন _0077170510007 
বিপরিবর্তন _17551510) 





৪8৫৪ নন্দনতত্ 


ব্যঞ্জনা __39555511৬০7)555 
বীভতস-_015895191 

বীর -__1751010 

ভয়ানক --21151)001 

ভাববাচক পদ বা সদর্থক পদ-_7১05101৬৩ 16) 
ভাক্কর্য -__5০০11১915 

ভূয়োদর্শন মাত্রাভিত্তিক আরোহ __115000011017 0% 91001915 চ210001705190108 
মদ -_110109501091101) 

মধ্যম ৮601 0016 

মধ্যমপদ (হেতু )--7৮11০ "2 21717) 

মানুষ 77099170511 
মিঞ্যাতব-_8৪1511% 

মিশ্র-ন্যায় ১1150 5%1105150) 
মুর্তি(ন্যায়ের )-74০০৫ 

মূর্তি --11£016, 9131006 

মৌলিক অনুভূতি __[171011107 

মৌলিক ন্যায় __[01904770617121 5%1105151) 
যৌগিক বচন-_00721১00170 ৮৮101051010) 
রসাভাস __-1770151706 01 [3)00101) 
রজ __£10001918৩55 

বস -_2)0010175 

রসবিরোধ _ 4১700070506 [0066005 
রৌদ্র __1:011045 

লক্ষণ--1051011710101) 

লক্ষণ দোষ---£91190% 01 [0১011210701] 
লক্ষণা- 11101001107 

শব্দ -__৬/০৫এ 

শিল্প __/১৫1 

শিল্পী _-/১051 

শঙ্গার _-£190 

শাম্ত 01) 

শ্রেয়-_€৯০০৫ 

শ্রেণীকরণ __019551/031101) 

সত্ব --0৮০০7০55 

সরল বচন __$117200]16 01015051610) 
সদৃশানুমান --160000017 


পরিভাষা-পঞ্জি 


সঙ্গতি _0005512170$ 

সঙ্গীত --7%05/০ 

সত্যতা 7190) | 
সদৃশ যুক্তিভিত্তিক অনুমান __7৪1119 01 [২5৪50101108 
সমষ্ট্রিবাচক পদ -__00119001৬5 হাঃ 
সম্বন্ধ-_1২০191107 

সম্ভাব্য -৮1918016 
সহাবস্থান--027551512776 

সম্ভাব্য বচন --1100167)800 10190511010) 
সহোপজাতি -_-0০-0:0117810 51০০16১ 
স্থাপত্য ---/৯101011501515 

স্কলারোহ্‌ 7৯009077816 06106151158110) 
সহমর্মিতা _1270791125, 13100010115 
স্বক্সা, প্রতিভান-_[101011149 
ব্বজ্ঞাবাদ---1170810)0171510) 
স্ংবেদন--৯০া1520001) 

সংশ্লেষক বচন--৯%717660 90১০05111৩1 
সংস্থান শ্যোয়ের)--17£016 

সাপেক্ষ পদ-3691711৬০ 1917) 

সামান্য পদ--059196191 1 হাঃ 
সামীপ্য-_7০817019 
সামান্যাভিকরণ-_€00911184110) 06 10০15 
স্বার্থানুমান-_-11706198)06 01 11/07)91 1৬1১6 
সাক্ষাৎ প্রাপণ-1081501 [5৫90110) 
স্থায়ী__-7১6177200171 

সিদ্ধান্ত---€:0001451011 

সুখ-_[169506 

স্বতন্তথ্ার্থবাচক শব্দ__€0510 505073010 ৬/০10 
হাস্য 0012010, 1-80217151 

হেতু (মধ্যম পদ )-7৮101৬ 16117 

হেতু বাক্য বা যুক্তিবাক্য__71510156 
হেত্বাভাস--781190% 


৪8৫৫ 


নির্ঘন্ট 


অউ্টরিগনেজীয় যুগ ২৪৫ 
অগষ্টিন সেন্ট ৪, ৩২৫ 
অজস্তা ৪৬, 
অর্থনৈতিক ক্রিয়া (ফ্রোচে) ৩২০ 
অতিনির্দিষ্টতা, গাণিতিক ৩৬৪ 
অতিমাত্রায় বাস্তব ২৫৯ 
[প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা] 

অতীন্দ্রিবাদী ১৬ 
অতিরিক্তেব রপরাজত্ ১০৫ 
অনধিকার, শিল্পে ২৩২ 
অধিকার, শিল্পে 225 
অনন্য বাতব ১৫৯ 
অনির্বচণীয়ত্ব, শিল্পানন্দের হহ 
অনুকৃতি ২২২, ৪১০, ৪১১ 
অনুকৃতি (পশ্চিমীকবণ) ৪১১ 
অনুকৃতি, আশ্রয়ী ২২২ 
অনুস্ৃতি ৩১৩, ৩১৯ 
অনুভাব / ১২০,১৫১ 
অপর্ব বস্তু ২৫৬ 
অপূর্ব বস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা ৭৬, ১৯৫ 
অপ্রয়োজনের লীলাক্ষেত্র ২০৮ 
অপ্রয়োজনের প্রয়োতান ৮০, ২৪৩,৪২৯ 
অপ্রতাক্ষ সাধনা ২২৩ 


অবচেতনা (0700007 005065১) ৩১৫ 
অবনীন্দ্রনাথ ৪৫, ৫১, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৬৬, 
১৮৬, ১৯৬, ১৯৮, ২২২, 
২২৩, ২২৪, ২২৭১ ২২৮ 
২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৬, 
২৩৩, ২৩৯, ২৪১, ৪৩৩ 


অবিপশ্চিতাম্‌ মাতম্‌ ২২৮ 
অবজেকটিভিটি, ভারতীয় শিল্পে ২৫৯ 
অভ্যাস ১০২ 
অভাব, রূপের ২৪৭ 


অভিমন্যু ৭১ 
অভিনব গুপ্ত ১৯৬ 
অভিনব ভারতী ১১৯,১২০ 
আঁভিজ্ঞতা, নন্দনতাত্বিক ৩৮১ 
অযথার্থ ৩০৮ 
অমিত্র-ছন্দ (মাইকেলী) ১৩১ 
ংকরণ ৪০৩ 
অশেষের উপলব্ধি ২১৪ 
অশ্বমুর্তি, চীনা শিল্পীর ৫০ 
অসংযোগ (1)-001)010111096100) ২৬ 
অশ্ব ঘোষ ১১৯ 
অসুন্দব ২৭, ৩০, ৩১, ৪২,৩২৮ 
আইনষ্টাইন এ্যালবার্ট ২০২ 
আওন (107) ২৬৮১ 
আর্ট ও ইউটিলিটি ১৭৯ 
আর্ট, রোমান্টিক ২৭৩ 
আর্ট-বিয়ালিষ্টিক ৩৭০ 
-হিন্দু ১৬৯ 
-হেলেশিক ১৬৯ 
-রনেসাস ১৬৯ 
আর্টের পন্থা ২৫৩ 
আর্টের প্রকরণ ২৫৮, ২৫৩ 
আর্ট, শ্বাবলি এবিয়ান (79119 
ঠা) ঠা) ২৫৩ 
আত্মসাক্ষাৎকাব ১৭৬ 
আত্মবিচ্ছিন্নতা (5০1-5116179007) ১৩৮ 
আত্মজাতি চেতনা ১৫৯ 
আত্ম-স্বতন্ত্রীকরণ ৩১৮ 
আত্মার সাক্ষর ২৪৩ 
আত্মিক কর্ম ২৩৩ 
আত্মোপলক্ি ২০৫, ৩৭৯ 
আত্মবিকাশ ৩৭৮ 
আদর্শায়িত রূপ ২০২, ৩১৬ 


৪৫৮ নন্পনতত্তু 
আদিম সংবেদন ৩৮৮  উন্দ্িয়গ্রাহ্য বিভ্রান্তি ৩৬৮ 
আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন (শিল্ষের) ১৭৫ ইন্দ্রিয় চেতনা ৩৭৬ 
আধুনিক সমালোচক ২০৭ ইন্দ্রিয়োপাত্ত ১৫, ৩৮১ 
আনন্দ ২৭,৬৭ ইন্ট্রিয়গ্রাহ্য বিভ্রান্তি ৩৩৮ 
আনন্দ শৈল্পিক ২২৩ ইমোজেন ৩৩ 
আনন্দ বর্ধন ১১৯, ১২০, ১৬০,১৯৬ ইয়াগো ৩৩ 
আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী ২২০,২৫৪ ইলোরা ৩৩ 
আনন্দ রস ২১৬ ঈশোপনিষদ ১৩৮, ১৩৯, ১৭৫, 
আনন্দ, সৃষ্টির ৩৮০ ১৭৬, ১৭৭ 
আনন্দময় সংবেদন ৩৭৮ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫৮ 
আন (0৯০1৮ 06 170011) ১২৬, ১২৭ উলি সি লিওনার্দ ৪১৬ 
আনা ক্যারেনিনা ৯৬,৩৮২ উজ্জীবন ৩৬৭ 
আনাতোলা ফাস ৩৯৪ উদ্দীপক প্রত্যুত্তর 
আন্তর প্রয়োজন ১৯৯, ২৪৩ (5017)0105-[২651১০756) ৭০. 
আবয়বিক প্রসাদণ্ডণ ১৬৭ উদ্দেশ্যবিহীন উদ্দেশ্য কান্ট) ১০৯, ২২৪ 
আর্য শিল্প ২৫৬ উদ্দাম কবিকক্সনা ১০১ 
আর্যবাণী, শিল্পশাস্ত্ের ২৩২ উন্মাদনা, প্রবৃত্তিগত ৩৮১ 
আরিস্ততল ২৯, ৩০৮১, ১০১, উপনিষদ ২২, ৫৮ 
১০৯, ১৫১, ৩২৬,৩৭২ উপমা ৯১, ২২৬, ৩৮৯ 

আরিস্ততলীয় মধ্যপন্থা ১৪৮ উর্বশী ৩৩ 
আরোগ্য ২১২  খণাত্মিকা শক্তি ৫৯ 
আলপনার রাপ ১৯১ একেবাং মতম্‌ তত ২৮ 
আলংকারিক ২১৭,২২০ এলগিন মর্মব ফলক ৩৭৩ 
আবেগের বেগশীলতা এ. ১৯৬ এল. প্রেকো ৩৭১ 
আসি কেবিতা) ২৬৩ এপিকিউরীয আনন্দ ৩৬৫ 
আসঙ্গ (১১৬০০1৪৫101) ৩১০ গ্যাপোলোনীয় ২৭৯ 
আস্বাদন রসের ১৯৭ এ্যাডমস্‌ স্মিথ ৩৬৬ 
আড়ম্বর শৃণ্যতা, শিল্পের ২২১ এ্যাবসার্ড নাটক ১০১ 
ইউনিভার্সালিটি ৪৪, ৪৬,২৩৮ গ্যাবসোলিউট, হেগেলীয় ৭৪, ২৩৫ 
ইকলেকটিক ২২১  এম্প্যাথি (80)180)9) ৭৯, ১৫২, 
ইতিহাস, শিল্পের ১৬১ ২৫৯, ৩৯৮ 
ইনসিডেন্টালস্‌ অব দি ওল্ড এলিস হ্যাভলক জৌবন ও 

গয়াকর্স (ব্রেশট) ১৫০ শিল্পের সমার্থকতা) ১৩৭ 
ইসলাম ধর্ম ৪১১ এলিয়ট, টি, এস্‌ ৩৯, ৫৮, ৬০ ০৭১ ২৩১ 
ইণ্ডিভিডুয়ালিজম ৬৮, ৪৩২, ৪৩৩ গ্যালবার্ট মিউজিয়ম ৫০ 
13177001714178 ৭৯,৩৯৮ এশীয় শিল্পধারা ২৫৬ 


নির্ঘন্ট ৪৫৯ 


এশিয়াটিকের শিল্প ১৭৯ 
এবণা, শিল্প ২৩১ 
এ্যানি, হরিম্যান ১৩৩ 
এচ্ছিক ক্রিয়া ২২৩ 
এঁতিহাসিক ধারাবাহকতা 

(কার্ল মাকস) ৩০১ 
ওকাকুরা ২২১ 
ওথেলো ২১, ৬৫, ১২৩,১২৯ 
ওরিয়েন্টাল আট সোসাইটি ১৮৭ 
ওরিয়েন্টাল স্কুল অব আ ১৮৬ 
ওয়াটিসন্‌ ৭৭. 
ওয়ার্ডস্বার্থ ৭৭, ৯৯, ৩৮২ 
ওয়াইভর উইন্টার্স ১৬৮ 
ওয়াল্ট হুইটম্যান ৮৭, ১৮৮ 
গপপাতিক ১৩১ 
কর্ণ ১৯ 
কবিমশীফী ১৭৫ 
কনফিণারেশন তন্থ ১০৭ 
কলাকেবলাবাদ ৪২৭, ৪৩৫ 
কবি ৩৮৩ 
কবি লিওপোডি ৩১৪ 
কবিতা ৩৮৩ 
কাব্যতত্ত (1,511) ৩৪৬ 
কন্সনা ৩০৫ 
কবিতা, চতুদশিপদী ৩৭৮ 
কৰীর ২৩৩ 
কবীর, হুমায়ূন ১৯৭ 
কর্ম, অধ্যাত্স, অনাধ্যত্ম (ক্রোচে) ৩২০ 
কম্পোজিশন্‌ ১৮৬ 
কাব্য প্রকরণ ১৪৯ 
ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেট ৫১ 
কমন আর্লি এশিয়াটিক আর্ট ২৫৬-৫৭ 
কলাবিলাস ক্ষেমেন্দ্র) ১৩১ 
কলারসিক ২২০ 
কল্পনা ৬৬ 
কল্পনার স্বরূপ লক্ষণ ১০৭২ 


কল্সনাবাদ ৭৬ 
কক্সসূত্রার্থ প্রবোধিনী টীকা ১৩১ 
কলিংউড ২৫. ৩৫ 
কাজিনোভিষ্কি কেমানীয় ভাস্কর) ৬৯ 
ক্লাউজনার জোসেফ ৪১২ 
কাফকা -ফ্রাপ্র ১৩৪ 
কাবাতত্ব ৩২৮, ৩২৯ 
কান্ট, ইম্যানুয়েল ১৫, ২৪, ৪৪, ৬৭. ৮০, 
১৭. ৪২৯, ৪৩০ 

কারযিত্রী প্রতিভা ৫৫ 
কালিদাস ৩২, ৯৭, ৯৮১ ৯৯, ১১৯ 
ক্লাইত বেল ৩৭. ৩৮ 
ক্যাথাবসিস্‌ ১২৮, ১৪৮, ১৪৯ 
কিনুগোযালাব গলি ১৯৬ 
কীটস্‌ ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৫৭, 
৫৮, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৬ 

কৃম্তক ১১৩ 
কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ ৪২ 
কুসুস্তরাগ ২২৫ 
কুৎসিত ২৭, ৩১, ৩৯ 
কুৎসিত, ক্রোচের ৩২০ 
কোণার্ক মন্দিব ২২১ 
কোবাস ১২৫, ১২৬, ১২৭ 
কোলরিজ ২০১ 
কোয়াটেট ৫ 
কোহন, সিলভিয়া ২৯৩ 
কোযেষ্ট, ইন্টারনাল ১৫৫,১৬৯, ১৭১ 
ক্ল্যাসিক্যাল আর্ট ২৭০ 
ক্যামেলিয়া ১৯৫ 
ক্যাথলিক সম্প্রদায় ১২ 
কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ৪৩২ 
কৃতই (বাইজ্ান্তিয়াম) ৪১৫ 


ক্রোচে২৫,২৯,৩১১৪০,৪১,৪৯,৭৬,১১৩, 
১১৪,১২৭,২০৪,২০৬,২৩১, ২৩৩ 


ক্রোচেব প্রকোষ্ঠ ও ক্রিয়াকর্স ৩০৯ 


(08158017165 & 017001005) 


৪৬০ 
ক্রোচে, নব্য ভাববার্দী ২০৪ 
প্রোচে-হেগেল প্রভাবতত্তব ২০৭ 
ঞ্রোচের সুন্দর ১২০ 
ক্রিটিসিজম অফ লাইফ ১৫৬ 
ক্রিটিক অব পিউর রিজিন ১৫, ৪৫, ১৭৪ 
ক্রিটিক অব জাজমেন্ট ১৭৪ 
খুড়ো ১৯৫ 
খেলুড়ি আরিষ্ট ২৩৬ 
খেয়াল, শিল্পীর ২৫২ 
ক্ষণিক উদ্দীপনা (17000156) ৩০৯ 
গ্গ, ভ্যান ১২, ৬৮ 
গাঁণিত, ধারাবহ ১৬১ 
গলসওয়ার্দি ১৩৫ 
গান্ধারী ২০৭ 
গীতা ৬৩ 
গীতবিতান ১১৫ 
গেষ্টলট (0০51911) ৩২, ১০৭, ৪২৮ 
গেসটুস ১৫২ 
গুয়ের্নিকা ৪৩৫ 
গ্যেটে ১৩৬ 
গ্রীক নাটক ১২৫ 
গ্রীক রঙ্গমঞ্চ ১২৭ 
গ্রীক ভাস্কর্য ১৬৩ 
গ্রীকশিল্পের বিশেষকেন্দ্রিক ব্যপ্রনা ৪০১ 
ঘনক্ষেত্র ১৫৭ 
চক্ষুয্সাণি ৬৩০৩৬ 
চর্চা, শিল্প ২২৮, ২৪১ 
চাচা, শিল্পশাস্ত্ ২২৮ 
চশ্্রদেব ১৯৮ 
চিত্তপাট ২৩৯ 
চিত্রণ শিল্পের ছন্দ ৪০০ 
চিত্রকলা, যামিনী রায়ের ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, 
১৭৮, ১৭৯, ১৮০ 
চিত্রকল্প ৩০৭ 
চিত্রক্ষেত্র ১৫৭ 
চিত্র প্রদর্শনী ১৯৮ 


চিন্তা, হেগেলীয় ২০৫ 
চীনা শিল্পষড়ঙ্গ ২২৮ 
চেতনা, আত্মজ্দ্রাতি ১৫৯ 
চেতনা, স্বজাতি ১৫৯, ১৭২ 
চেতনা, শিল্প ২৩১ 
চৈনিক শিকল্ষশাস্ত্র ২৬০ 
ছক ১১৬ 
ছন্দ ৮৭, ৩০৬,৩০৭ 
ছন্দতত্ত ৩৪৬ 
ছন্দের গতি ও যতি ৮৯ 
জগমাথ ১৫০ 
জন ক্রিষ্টোফার ৫৬, ২৯০, ২৯১ 
জন্মদিন ৬০,১৪১ 
জন্মদিনে ১৪২ 
জগত, নামরূপের ১৭৭ 
অন্বদ্বীপ প্রক্ষপ্তিটীকা ১৩১, ১৫১ 
জাস্টিস নোটক) ১৩৫ 
জিহোবা ১০ 
জীবন দেবতা ১০৫ 
জীবন পর্যালোচনা ১০৮, ১৬৭, ২৫৪ 
জীবন সমালোচনা ১৬৩, ১৬৭ 
জীবনশিল্পায়ন ৩৬০ 
জীবনায়ন ২৩৪ 
জীবাত্মা ২০৫ 
জীবনমৃত্যুর রহস্য ২১৭ 
জোডাসসাকোর ধারে ২৩৯ 
জ্ঞান (11010501017) ৩০৫ 

- তর্কশাস্ত্র সম্মত ৩০৫ 

_-তাতক্ষণিক ৩০৫ 

_ প্রতিভানিক ৩০৬, ৩৫০ 

ব্যক্তি কেন্দ্রিক ৩০৫ 

-_ বিশেষ ৩০৫ 

_ধৌদ্ধিক ৩০৬, ৩৫০ 

__সামান্যেব ৩০৫ 
জ্যাকসন, স্যার ব্যারি ১৩৩ 
টয়েনবি, এ্রতিহাসিক ৪১২ 


নির্ঘন্ট 


টামারা ট্যালবট রাইস 
(70551217 এবার লেখক) ৬৯ 
ট্রাডিশন ২৩২ 
ট্রায়াল, দি নাটক) ১৩৫ 
ট্রিষ্টান ১০ 
টিশিয়ান ৩৯৭ 
ট্থ, রূপের ৩৭, ৩৯, ৪১, ১৩২, 
১৯৭, ২০৩, ২৫৫ 
টেকনিক | ৪৯, ২৪৯,৩১২ 
টেষ্টামেন্ট ১০ 
ট্রেভিরসানো (776৬1158700) ১০ 
ডন কুইকসোট ২৫ 
ডাকঘব ১৪২, ১৪৩,১৪৪, ১৪৫ 
ডাকহবকরা ১৪৪ 
ডানসিনান্স ফরেস্ট ২০ 
ডাসকালভ বুলগেবীয ভাঙ্কব) ৬৮.৬৯ 
ডিভাইন কমেডি ৯৪ 
ডিউই, জন ১৩১ 
ডায়োনিজীয় ২৭৯ 
ডি কুইনসি ৯৫ 
ডি কুইট পারকাব ৩৯৬ 
ড্ররার ২৩৪ 
ডেগাস ১৫ 
ডেসডিমো ৬৫, ১২৯ 
তর্কশাস্তু ৩০৫ 
তমপা ২০৭২ 
তীর্যক (177017501) ৩১৭ 
ত্রিমূরতি ২১, ২৩ 
ত্রিপর্যায় হ সৌন্দর্যের ৩৩৩ 
তলষ্টয় (টলষ্টয়) ৫৫, ৫৮, ৯৪১ ২৫৪ 
তাল ৩০৬ 
থেসপিয়ন ১২৫ 
দশমহাবিদ্যা ১৭০ 
দর্শন ১, ২,১৬৯ 


দর্শন, সৌন্দর্য (অবনীন্দ্রনাথের) ২৩৪-২৪১ 
দর্শন, বের্গস ৮৭ 


৪৬১ 
দর্শন, মাক্সীয় ১৪২ 
দাস্তে ৩৩, ৩৪, ৩৯ 
দার্শনিক ১ 
দবন্্বাদ, হেগেলীয় ১৫১, ২৪৫ 
দ্বান্ৰিক গতি ৪২৮ 
দ্বান্দিক পদ্ধতি ১৫১ 
দেগাস ১৫ 
দেবশিল্প ১৯৮ 
দ্রৌপদী ৭১ 
ধারণা (০০০০১) ৩০৫-৬, ৩৪৮, ৩৫০-৫১ 
ধারণা বৌদ্ধিক ৩০৭ 
ধবনি কৌশল ৮৫ 
ধ্বনি সুষমা ৮৫, ৮৬ 
ধরব চারিত্র প্রকাশতত্ব ২০৬ 
নক (11705) ৬৬ 
নটবাজ মুর্তি ২৫৫ 
নন্দদ তত, ব্রজেন্দ্রনাথের ১৭৩ 
নন্দনতাত্বিক, সুখবাদ ৩২৩, ৩২৪ 
নন্দনতত্বে অদ্বৈতবাদী ১৭৪ 
নন্দনতাত্থিক, ইন্দ্রিয় ৩১৭ 
নন্দিনী ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯,১৪০ 
নন্দীসূত্র ১৩১, ২০৫ 
নাটক ১৩১ 
নাটক, গ্রীক ১২ 
নাটক, জার্মান ১৩১ 
নাটক ও নাটকীধতা ১৩৩ 
নাট্যদর্শন, ব্রিটিশ ১৩৩ 
নাট্যপ্রকরণ ১৪৯ 
নাট্যবেদ ১১৯,১২৪ 
নাটারস ১২০, ১৩২ 
নাট্যশালা ১৪৮ 
নাট্যশাস্ত্র ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩ 
নাটযভাবনা (জার্মীনীয) ১৩৬ 
নাট্যানন্দ ১৩২ 
শারদ ৩২ 
নায়াধামকহ্য ১৩৬ 


৪৬২ 
নির্বেদ ১২২ 
নিও ক্ল্যাসিক্যাল আর্ট ১৬৩ 
নিও অরিয়েন্টাল আর্ট ১৬৩ 
নিও রোমান্টিক মুভমেন্ট ১৬৩, ১৬৪ 
নীটসে ৭, ২৭৯ 
নীতিবাগিশ ৮ 
নীতিশাস্তু ৭ 
নেগেটিভ কেপেবিলিটি ৫৮ 
নীলিরাগ ২২৫ 
নেস্েরফ (551970৬) ৬৯ 
নৈতিকতা, চারুকলার ৯, ১০ 
ন্যুজেন্টমন্ক (39521114000) ৬৮ 
নেবেদ্য ৬০ 
নৈবারক্তিকরণ তত্ব ৬৮ 
নৈর্ব্যক্তিক প্রসাদণ্ডণ ১৬৬ 
পটুয়া ১৯৫ 
পরম ব্রহ্মা ২৫৫ 
পরম সুন্দব ২৩৪, ২৪৩ 
পরিবেশের প্রতিদ্বন্ ৪২৩ 
পরিমণ্ডল ব্যক্তিত্বের ২০৬ 
[সা 017)09551 ১1০৯1 ৩০৭ 
পলায়নী প্রবৃত্তি ৮ 
পঞ্চ পদ্ধতি ২৫৬ 
পদ্ধতি : জ্ঞানাত্মিক ৩৩৬ 
পরিবর্ত প্রতিক্ষেপণ 

(15005 1700৬৮91701015) ৩৮৫ 


পারপাস গোষ্ঠী (রুশীয় শিল্পী গোস্ঠী ৬৯ 


পান্ডে, কে, সি ৬১ 
পাস্তেরনাক, বরিস ২৭৩, ২৭৭ 
পিকাসো, কিউবিষ্ট ২৯৭ 
পিকাসোর শিল্পদর্শন ২৯৬, ৪৩২ 
পিপলস থিয়েটার ৬৫ 
পেঢাব, ওয়াল্টার ৪ 
পোপ ৮৭ 
প্লাতো ২,৩.১২-২৬,২৮,৩৫,৮২,৯৪,২০২ 
প্লাতোনিক সমগ্রতা ৮ 


শন্দনতও্র 


প্রাতোনিক সমপ্রতা, অশদ্যস্ত ৩৮৬ 
পোলোনীয়স ৫ 
পোয়েটিকস্‌ ৮১ 
প্যাভলভ ৭৭. 
প্রকাশ ৩১১, ৩৪৮-৫০, ৩৫১ 
প্রকাশতত্বের খলায়ত সিদ্ধান্ত ৩১৮ 
প্রকরণ, শিল্প ১৬৬ 
প্রকোন্ঠ ৩০৭ 
প্রত্যক্ষণ ৩০৭, ৩০৮ 
প্রতিভান ৩০৫, ৩০৬, ৩১০, ৩৫৪ 

__গতিশক্তি ৩০৫ 

- এ্রতিহাসিক ৩৫৪ 
প্রতিভান ও মনোবিদ্যাগত 

(11)101111017) ৩০৫ 
প্রাতিভানিক জ্ঞান ৩০৭ 
প্রতিভানবাদ ৭৬ 
প্রত্যয়সিদ্ধ (67019101091) ৩৩৫ 
প্রমূর্তি ৩০৭ 
প্রেমলীলা ২১৭ 
প্রেম, অসামাজিক ১৮৩ 
প্রেম, সতী-সাবিত্রীর ১৭৪ 
প্রেম, শীকান্ত-রাজলম্ম্ীব ১৭৪ 
ফর্ম (১181716081)1 (0]া)) ৩৮, ১০৭ 
কর্ম, ট্াইলাইজড ১৮, ১৯১ 
ফর্মের হেগেলীয় ব্যাখ্যা ২৭১ 
ফিডরাস (77786:85) ২৬, ৬১ 
ফেবেসচাগিন (৬০১০1) ৮0) ৬৯ 
ফ্রেজার, জি, এস ২০১ 
ফ্লাট টেকনিক ১৮৭,১৯০ 
ফ্যানটাসি ৩৪ 
ফাউষ্ট (গ্যয়টে) ৩৭১ 
ফেনোপোইযা ১০৯ 
ফিফথ্‌ সিম্্ষনি ৩৭১ 
ফ্লোরেন্টাইন শিল্প ৪809 
বক্রোক্তি, জীবিত ১১৩ 
বক্রোক্তি, কাকু ১১১,১১২ 


নির্ঘন্ট ৪৬৩ 


বক্রোক্তি, শ্লেষ ১১১,১১২ 
ব্যঞ্জনা ২২৩ 
বাকুনিন ৪১৮ 
বাজপ্রনীয় ১৩১ 
বাক্পদীয় ১৩১ 
বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী ৫১, ৫৩, ১৯৫ 
বর্ণসংকর কাব্য ৮৫ 
বাচিক (৬৪1০৪1) ৩১৩, ৩৫৫ 
বামন ১১২ 
বাৎসায়ন : কামসূত্র ২২৭ 
বাল্নীকি ৩২. ৪১, ৭৪, ১৭৫ 
বিদায় অভিশাপ ৫৪ 
বিশ্ব্যাচল ২১০ 
বিশ্বনাথ ১২১. ১৫০ 
বিশ্লেষক ৩০৭ 
বিবর্তন. বহু বৈখিক ১৬০ 
বিলাতী সঙ্গীতের বাখ্যা ১৮০ 
বিভাব ১২০, ১৫১ 
বিল্বমঙ্গল ১৮২ 
বিনিয়ন, লরেন্স ২২৭, ২২৮ 
বীটোফেন ৫,১৩,১৫,৫৫,২৮৯,৩১৩,৩৭১ 
বীভস্‌ ৩১ 
বীজগণিত ৮৫ 
বীজগণিতের সূত্র ৮৫ 
বেশঁস দর্শন ৮৭ 
বেট্রোল্ড, ব্রেশট ১৪৮) ১৪৯, ১৫০, ১৫১ 
বেল, ক্লাইভ ৩৮ 
বেশতেরেভ (3901)1616৬ ) ৭৭ 
বোধ (7017921751217017) ৬৬ 
বোল্ড এগ্ু রাফ ফর্ম যোমিনী রায়) ১৯১ 
বোদেলের ৩১, ৩৩, ৩৪ 
বৈরাগ্যতত্ব ৬০, ৬৩, ৬৪, ১৫২ 
বৈরাগ্য, নন্দনতাত্বিক ১৪৬, ১৫২ 
বৌদ্ধ আর্ট ১৬৯ 
বৌদ্ধদর্শন ১৩৬ 
বোসাংকে (73958173551) ৭৭, ২৬৭ 


বুচারি ৩০ 
বর্ষের ত্রিপদী গতি ২৬৭ 
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৯ 

সমালোচক ১৫৬ 
ব্রাডলি ১৬, ৪২৭ 
বঙ্গপাক্ষাৎকার ১৭৬ 
বহ্মানন্দ ৭১, ৭৫ 
ব্রহ্মান্াদসহোদর ২২, ২২৩, ২৩৩, ২৮৯ 
ব্রাট্রা্ড রাসেল ১১৭, ১৩৭, ২২৬ 
বিটিশ বঙ্গমঞ্চ ১৩৭ 
ফখেল ১৫ 
ব্রোপ্রিনো, ফ্লোরেন্টিনীয় ৪৩০ 
ব্যক্তি-বিচ্যুতি ৬৮, ২০৬ 
বৈদান্তিক বিবেকানন্দ ১৭৮ 
ব্যভিচারী, ভাব ১২০, ১৫১ 
ব্ঞ্জনা ১২০ 
ভগিনী নিবেদিতা ২২০ 
ভট্লোল্ট ১২০, ১২১ 
ভা শঙ্কুক ১২০, ১২৬ 
ভট্টাচার্য বিষুঃপদ ২৫২ 
ভরত ১১৯, ১২০,১২৪ 
ভারতীয় নাটাতত্ব, প্রাচীন ১৫০ 
ভাগনাব ১7, ১৬০, ৩৬৭ 
ভাব ৬৬, ১৫৯ 
ভামহ ১১৬, ১১৩ 
ভারতশিল্সে মুর্তি ১৯৫ 
ভূমিকা, ভারত শিল্পে মূর্তি ২৪১ 
ভগহান ৯৩ 
ভাস ১১৯ 
ভারয়িত্রী প্রতিভা ৫৫ 
ভাষা ও ছল্দ ৫২, ৫৩, ৫৪ 
৬25176120 ৬৯ 
ভোজ দব ৩৭, ১০২, ১০৬, ১৩৬ 
ভ্রান্ত ধারণা (অন্তত) ক্রোচে ৩১৭ 
মদ ২6১ 
মনঃ সমীক্ষা ৩৭৬ 


৪৬৪ নন্দনতত্ত 
মোনাড (৮ 0/4)) ১০৪ মুনলাইট সোনাটা 8৪ 
মরীচিকা (11105197) ৩১৬ মুগডকোপনিষদ ৫৮ 
মসীজীবী ৩৫৯ মুক্তি ৬০ 
মহাভারত ৪২ মূল্যবোধ, নন্দনতাত্বিক ২১,৩৬৮, ৩৭৬ 
মহাভাব ২০৪ মূল্যহীনতা (7015৬৪]55) ৩২২ 
মব, দি (777৩ 7101 নাটক) ১৩৫  মেঘদুত ২২৪ 
মহুয়া ২৩,৬৮ মেসফিল্ড ১০৪, ৩৭৬ 
মন্মটভষ্ট ৫৫,১৫০ মেলচিজ্যেডেক ১৩৪, ১৭১, ২১৫ 
মায়া (7791100117911007) ৩১৬ মোজার ৬৫ 
মালার্মে ১০৮ মেলোপোইয়া ১০৯ 
যাইকেল এঞ্জেলো : ধর্মযাজকের মেকানিক্যাল ইমিটেশন ২৮ 
অভিমত ৩১২ মোহ ২০৭ 
মাইকেল এঞ্রেলো ৩৭১ মৈত্রেয়ী ১৯ 
মালিনী ৯৭ মৃত্যু ২১৬ 
মানসী ২১৪ যতিতত্ব ৩৪৬ 
মানসিকতা : কাল ও গুণ ১৭০ যথার্থ ৩০৮ 
মানস প্রতিবিম্ব (1701015551015) ৩০৪ যাত্রী ৬২, ৬৩, ৬৫ 
মানসিক প্রতিচ্ছবি যামিনীরায়ের শেষ পর্যায়ের ছবি ১৯২ 
(17000105510) : 001909) ৩১৮ যৌন জিজ্ঞাসা ৩৭৬ 
মাইজেনবর্গ, মালভিদা ফন্‌ ২৫,১২৮ যৌন জীবন ৩৭৬ 
মাইকেল (ম্ধুসুদন দত্ত) ১৩২ রক্তকরবী ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ২১৪ 
মাক্সীয় নন্দনতত্বের ত্রিবিধ ভিত্তি ৩০১ রবীন্দ্র কাব্য ২১০ 
মানস সুন্দরী ৪৪ রবীন্দ্রনাথ ২০,২৩,৩৩,৩৪,৩৫,৩৯, ৪১, 
মান্দারিন (চীন) ৪১৫ লি, লিলি. 8৯, ৫8,৫৫ ৬৩. ৬৪-৬৮, ৭৬, 
মাইথোপিযা ১৬৯ ৭৭, ৯৭, ১০৩, ১২৯, ১৩২, ১৭৫, ১৯৫, 
মায়া ১৯৭, ২০২,২১১, ২২৫ ১৯৭, ২০৪,২০৬, ২৩৪, ২৫০, ৪৩২ 
মাপ্রিষ্ঠ রাগ ২২৫ রূপকল্প রবীন্দ্রনাথের ২১৮ 
মাৎসর্য ২০৭ রুপকন্সের প্রতিনাধত্ব ৩১১ 
মোক্ষমূলার ২১৯ রবীন্দ্রনাট্য ১৩৭, ১৪২, ১৪৩ 
ম্যাকবেথ ২০,৩০৬ রঙ্গমঞ্চ ১৪৮, ১৪৯ 
ম্যাডোনা ৩১২ রক্তকরবী নোটক) ১৩৭-৪০, ১৪৩ 
মেলভি ১৫৮ রস ১১৯-২৩, ১৭৪ 
মিলেট ৫১ রস নন্দনতাত্বিক ৩৮১ 
মিলন ৩৩,৩৪, ৪৩,৮৭,৩৭৭,৩৮২ রস সম্ভোগ ১৩০, ১৯৬ 
মিড়-মূর্ছনা ১৮০ রঞ্জন ১৩৭ 
মুস্তাফী অধেন্দুশেখর ৫৮ বলার শি্দর্শনে (02059510791151)) ২৯১ 


নির্ঘন্ট 


মা রলা ৫৫,৫৬,৬৪,৬৫,১২৮,২৭৮-১৯৫ 


রঁলার আর্টের ধর্ম ব্যাখ্যা ২৯০, ২৯১ 
বরাজশেখর ৫৫ 
রাবিব (ইহুদি) ৪১৫ 
রাধাকৃষ্ণন, সর্বপল্লী ২০২, ৪৩২ 
রামচন্দ্র শ্রী ৩২, ১৩২ 
রামায়ণ ৩২, ১৩২ 
রিপার্টরি প্লে হাউস ১৩৩ 
রিপাব্রক ২৬৩৫ 
বীতি রাত্মা কাব্যস্য ১৯৬ 
রীড, হা্বা্ট ৫০,৫৩.৬৭ 
রুপার্ট ব্রুক ৯০ 
কদ্রট ১১৩ 
কচি ৩২ 
বাপাতাব ৬৬,৬৭ 
রূপক ৯১,৩৮৮.৩৮৯ 
বপকল্প, এপিকধর্সী ২১৯ 
রূপকল্প ? নন্দনতাত্বিক ৩৪৮ 
কণ্পকন্স ৮ প্রতিনিধিত্মূলক ৩১১ 
রূপকন্স, লিরিকধর্মী ২১৮ 
বাপকল্ের (1775565) ৩০৫ 
বাপকন্ষের ব্যবহার ২১৮ 
রূপগত বিভেদ ২০২ 
রূপভেদ £ প্রতিভানের ৩০৮ 
রেনের্সাস ৩২৮. ৩৫১-৫২ 
রেমবাণ্ট ৩৬৪ 
রে। সাহেব, নীলকঃ ৫৮ 
রৌদা ৫৩ 
রিচার্ড দ্বিতীয় ৩৬৫ 
ব্যাফেল ৩১২ 
ললিত কলা ১ 
লাসাল ফেরডিনান্ট ৪১৯ 
লাইবনিজ (1-১10172)৬৪, ১০৪, ৩৩৪-৩৫ 
লিপিশিল্প ৪১৫ 
লিওনার্দো দা ভিঞ্চি ১৫৬, ২২০,৩১২ 
লীলাক্ষেত্র ঃ অধ্যাতু, শক্কির ৩০৯ 


নন্দনতত্তব ২৯ 


৪৬৫ 
লীলা, সীমা-অসীমের ২১৩ 
লীলা সুন্দরের ২০৩ 
লক্রেটিয়াস ৯৪ 
লেসিংগ ১৩৬ 
লোগোপৈইয়া ১০৯, ১১০ 
লেখক ৩৫৯ 
লেখক-_-বিপ্রবীর বিরোধিতা ৪১৯ 
লোচনচীকা ৭৫ 
লোকায়ত ও লোকাতীত ২১৭ 
শকুম্তলার পাতিগৃহে যাত্রা ৯৭ 
শঙ্করাচার্ধ ২৯ 
শব্দ ৩৫৯, ৩৮৩ 
শব্দ ব্যতিক্রম ৪০৯ 

শাবালঙ্কার ৩৮৯ 
শাব্দচযন ২১৭ 
শব্দেব শিল্পায়ন ৪০৯৮ 
শঙ্কুক ১২০ 
শব্দসমবয ৩৮৬ 
শম্‌ ১২২ 
শরৎচন্দ্র, শিল্পী ১৮২ 
শা আত্জা ৩০৮ 
শিল্প ১, ২ 
শিল্প ও সভ্যত। ৩৭২ 
শিল্প সামগ্রিক ৩৬৩ 
শিল্পকলা, গুপ্তযুগের ২৫৮ 
শিল্প প্রকরণ ২২৮ 
শিল্পদর্শন, পিকাসোব ২৬৬ 
শিল্পদশন রমা বলার ২৬৬ 
শিক্পবস্ত ২৬১ 
শিল্প বিষযক ২৫৯ 
শিল্প রস ৩৬৮ 
শিল্প রসিক ৩২৪. ৩৬৪, ৩৭৫ 
শিল্প শ্রমজাত ৩৭৪ 
শিল্প সততা ২০৮ 
শিল্প সত্য (3০510100110 09০1) ৩১৫,৩১৬ 
শিল্পানন্দ ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৫,৩৭১ 


৪৬৬ 
শিক্ষীমন ৩৬৪ 
শিব ২৭ 
শিশুতীর্থ ৩৫ 
শেলী ৫৫, ৯৩, ৩৭৮, ২০৯ ৩৬৪ 
শৈলী (টেকনিক) ৩১২ 
শ্রবণেন্টড্রিয় ৩৬৭ 
শ্রী অরবিন্দ ২ন, ১৬০ 
শরীক ১০৫, ১৯৬ 
শ্রীচেতন্য চরিতামুত ৪৬ 
শ্রীরামচন্দ্র ৪১ 
্টেস, ডবলু টি ২৬৯, ২৭০ 
ট্রাই ১৩৫ 
্টাইনথাল ৩৪৬ 
সক্রেতিস ২৩ 
সঙ্কর বিভাজন ১৬৪ 
সঙ্কর শিল্প ৮৫, ৮৬ 
সমবায়াঙ্গ ১৩১ 
সমালোচনী বোধ (1২০050101৮6 
90170108517655) ৩১৫ 
সম্ভাবনা তত্ব (67909111) ৩৫৩ 
সহাদয় হৃদয় সংবাদী ৭৮ 
সধ্যালন (00001000170 081101২) ৯৯ 
সঙ্গীত ১৫৭, ৩৬৬ 
সঙ্গীত সমবেত ৩৭২ 
সত্য ২৭ 
ংবেদন (১7158110175) ৩১৪, ৩৬৮ 
ংযোগবিন্দু 0 971001077) ৩১৬ 
সংকেত মূল্য ১৬২ 


সাইদো [9০:৭০ জাপানী শিল্পগুণ] ৭৮ 
সার ১০৫ 


সান্তায়ন, জর্জ ৮৬ 
সার্ভেনতিস ২৫ 
সাদৃশা, ভাবনা ২৫৬ 
সাদৃশ্য, রূপের ২৫৬ 
সাদৃশ্য, সত; ৪০ 
সাধারণীকরণ তত্ব ৬৪, ২০৭ 


নন্দনতত্ত 


সাহিত্য ৯৭ 
সাহিত্যের মূল্য £১ 
সাহিত্য দর্শন ৭২, ১২০ 
স্থাপত্য কৌশল ৩৭৩ 
স্থাপত্য শিল্প ছ্যর্থ ব্যঞ্রক ৪০২ 
সেজান ১৫ 
সিন্ক্রিটিজম্‌ ১৬০, ২২০, ২২১, ২২৫ 
সিম্ফনি ৫৫, ৪০৭ 
সিদ্ধান্ত : ফলায়ত (0০9:01181%) ৩১৮ 
সিন্ধুপারে ২১২ 
সিম্পোসিয়ম ৩ 
স্পিনোজা ১৫, ৭২,১৩৮ 
সুইনবার্ণ ৮৭. ৩৮৪, ৩৮৫ 
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অনবতরণিকা 
ললিতকল। ও দর্শন 


শিল্প-দর্শন সম্বন্ধীয় কোন আলোচনা! করতে হলে শিল্প এবং দর্শন 
এতছুভয়ের মধ্যেকার সম্বন্ধটুকু নিণয় করা প্রয়োজন । বাহাতঃ দার্শনিক এবং 
শিল্পীর মধ্যে ব্যবধান ছুত্তর ৯ বিবেচ্য হল শিল্প-উপাদ্দানের আঙ্ছকৃলো 
স্ায়বিক উত্তেজন', শিল্পবূপ থৈকে আনন্দ আহরণ ও আবেগপ্রতিধ্বনির 
আকর্ষণীয়তট) শনিকের উদ্দেশ্য হল তর্কশাস্ত্রসম্মত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ আবেগরঞ্জিত 
বিষয়সমূহের নিরুত্াপ আলোচনা করা; সাখান্য এবং নিবিশেষ ভাবই 
দারশনিকের আলোচনার উপজীব্য 9) শিল্পী স্থন্দরের উপরতলার খবর রাখে, 
দাশনিক সত্যের বিশ্লেষণ করেই রা, তার্দের আঙ্গিক, তাদের ভাষা, তাদের 
আকাজ্ফা সব কিছুই পরস্পরের থেকে একাস্তকপে পৃথক, তবে কবি-শিক্পী ও 
দার্শনিকের মধো অন্ততঃ এইটুকু সাদৃশ্য আছে যে উভয়েই কথার ব্যবহার করে। 
তবে একজন একটা বিশিষ্টর্ূপকে বোঝাবার জন্য অবেগ প্রস্থ শব্দরাজির ব্যবহার 
করেন; অন্যনা সামান্য নিবিশেষ ভাবটুকু গ্োতিত করার জন্য অথবা কোন 
অন্তনিহিত ভাবকে প্রকট করার জন্য যে ভাষার আশ্রয় নেন তার মধ্ো রঙ 
নেই, চাকচিক্য নেই । শিল্পীর কুগ্রি-ন্ায় রয়েছে তবে তা শিল্প- 
উপাদানগুলিকে স্থসংহত করার অথব1 শিল্পীর বিভিন্ন চিত্তবৃত্তিগুলিকে সমদ্বিত 
করার পদ্ধতিমাত্র। চিন্তাবিদের নিবস্ত আভ্যন্তরীণ তরকপদ্ধতির সঙ্গে শিল্পীর 
ন্ঠায়ের অনেক প্রভেদ। ৫দর্শন এবং শিল্পের মধ্যে এক ধরনের নৈতিক 
বৈরিত। রয়েছে বলে যনে হয়। কবি কীটসের সমগ্র কাব্য জুড়ে সৌন্দর্যের যে 
স্ুক্ম্ম নমনীয়ত। বিরাজিত তা কবিমানসের সত্য ধারণ থেকে জাত ; দর্শনের 
বিচারগত শঙ্খলাবোধটুকু সব রকম মানসপ্রক্রিয়া থেকে অনুপস্থিত হলেও 
তাকে খুঁজে পাওষা যায় বিবাগী শিল্পকর্মের বৈরাগ্যে ১৫ শিল্পী বিচারগত 
ধারণাশ্রয়ী হুত্রগুলি সম্বন্ধে সতভাবেই সন্দিহান ; তার কাজ হল কল্পনাজাত 
রূপের স্ষ্টি ; সে ব্বপ ইন্ছিক্পগ্রাহথ। চিন্তাবিদ অপরপক্ষে ইন্জ্রিয়গ্রাহ্থ রূপকে 


হ নন্দনতত্ত 


কপার চোখে দেখেন 9 চিন্তার সঙ্গে আবেগকে যুক্ত করার পক্ষপাতী নন। 
তিনি চিন্তার সাংগঠনিক আকারের প্রতি আগ্রহশীল, নে আকার সত্যাশ্রয়ী | 
কবি এবং চিত্রকরের দৃষ্টি বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে; দার্শনিকের দৃটিও 
বিষয়াশ্রয়ী। তবে তার চিস্তার প্রাস্তিক বিষয়টুকু হল অনন্ত সত্তা অথবা 
আপন চিন্তার বিভিন্ন স্যত্রের সংজ্ঞা ও সম্বন্ধ । 

কিন্তু শিল্প ও দর্শনের মধ্যে বিরোধিতা থাকা সত্বেও শিল্প ও দর্শন চিস্তার 
মধ্যে সৌসাদৃশ্য আছে ; একে অপরকে শোতিত করে। শিল্পী যখন শুধুমাত্র 
কুশলী কারুকার নন, তখন তার বিষয়়বস্তর নিবাঁচনে, শিল্প উপকরণের ঘথাষথ 
মনোনয়নে, তার শিল্পকর্মের পূর্ণাঙ্গ প্রতিক্রিয়ায় তিনি জীবনের ও জগতের 
ভাম্ রচনা করেন। তিনি তার কল্পনাশ্রয়ী পন্থায় একজন যথার্থ দর্শনবেত্তা । 
দার্শনিক সংজ্ঞা এবং প্রমাণকে আশ্রয় ক'রে, উদ্ভাবন এবং সমন্বয়ের পথে জীবন 
এবং জগৎকে যেভাবে দর্শন করেন তাকে সবটুকু অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আকা। 
একটি ছবির সঙ্গে তুলনা করা৷ যেতে পারে, বুদ্ধি-আশ্রয়ী একটি রাগিণী অথব1 
কবিতার সঙ্গেও তার তুলনা চলতে পারে ; যদিও এই দার্শনিক আলোচনার 
ভাষা হল গল্পের ভাষা! । প্রেতো-সষ্ট সক্রেতিস চরিত্রের মুখে আমরা শুনি, 
দর্শন হল সুক্ষ সঙ্গীত; এই গুরু-গম্ভীর সঙ্গীত নিত্য জঙ্গম, যদিও এক 
উৎস-ভূমি দার্শনিকের মতে ষে মন তা একেবারেই অনড় । 

শিল্প এবং দর্শনের সৌসাদৃশ্টের কথা বাদ দিলেও দার্শনিক শিল্পকে অথবা 
শিল্পীকে ন্যায়সঙ্গতভাবে উপেক্ষা করতে পারেন না কেনন। দার্শনিককে 
সামগ্রিক চিন্তার আশ্রয় নিতে হয়। দাঁশনিক যে বিচারটুকুব অন্গধাবনে নিত্য 
যত্ববান এবং যে প্রজ্ঞাটুকুকে তিনি আবির করেন এই শষ্টির মধ্যে, শিল্পী 
তাকেই খুঁজে ফিরছেন তাঁর আপন ছোট্র স্ট্টির ভুবনে আপনার শিল্প 
উপকরণটুকুকে আশ্রয় ক'রে । শিল্পীর সষ্টির জগতে আমরা দার্শনিকের চিন্া- 
শঙ্খলার প্রতিমাকে দেখি; দার্শনিক এই চিন্তা-শুঙ্খলাটুকুকে বিশ্বজগতে 
প্রত্যক্ষ করার জন্য সকরুণ প্রয়াম করে চলেছেন। শিল্প দার্শনিকদের সধত্ু 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কারণ দার্শনিক যে শৃঙ্খলাটুনু প্রদর্শন করার জন্য ঘত্ববান, 
শিল্পীর শিল্পকর্ষে তারই প্রতিষ্ঠা, বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডে যে প্রজ্ঞার নিদর্শন রয়েছে 
শিল্প তারই অনুকার। অবশ্য আর একটি কারণেও শিল্প দাশনিক্ণের 
মনোযোগের বস্ত। শিল্পে নীতি, সত, জ্ঞান, এগুলি সম্বদ্ধেও যে সব সমস্তার 
অবতারণা কর] হয় কোন দাশনিকই তাঁকে অবহেলা করতে পারেন ন!। 


ললিতকল। ও দর্শন ৩ 


€আমর। জানি ষে নৈতিক বিচারে দার্শনিকের। শিল্পকে একটি বড় সমস্যা 
বলে বিবেচন। করেন ) দার্শনিকেরা এ সমস্তাটিকে নিয়ে বিব্রত । বিশ্বতত্ব 
ব্যাখ্যাত্ন অথবা চিস্তাপ্রণালীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সাধারণতঃ আবেগ ও 
ইন্ড্রিয়কে বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়গত যে জীবন, আবেগের যে প্রভাব 
তার বিশ্লেষণ ও বিবেচনা প্রয়োজন। যে কোন নৈতিক পরিকল্পনার 
বিবেচনাকালে এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা দরকার এবং যে কোন নৈতিক 
পদ্ধতির সংজ্ঞাদানের সময়েও এদের যথাযথ মর্যাদা দান কর। আবশ্যক । ভালই 
হোকৃু আর মন্দই হোক জীবনে এদের প্রস্তুত প্রভাব এবং মানুষের প্রবৃত্তিগত 
জীবনের উপরও এদের গুতিক্রিয়া অনন্বীকার্ধ। ইন্দ্রিয় এবং আবেগ 
সম্পকিত আলো5না তাই আবশ্িকবিষয়রূপেই দর্শন শাস্ত্রের উপজীব্য হয়েছে । 

দার্শনিক প্নেতো প্রমুখ দর্শনবেত্তাগণ তাই শিল্পকে নৈতিক শৃঙ্খলার উপায় 
এবং ডতস্রূপে কল্পনা করেছেন। শিল্পকে অবশ্ট সন্দেহের চোখেও 
দেখা হয়েছে; যখনই কোন দার্শনিক আত্মাকে জীবর্দেহের উপরে স্থান 
দিয়েছেন, অধ্যাত্মবিদ্তাকে দেহতত্ববাদের উপরে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি তথনই 
চারুকলা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন; অধিকাংশ শ্রীষ্টীয় নীতিবাগীশের 
বেলায় এইটাই ঘটেছে । শিল্পের রহস্তে খার। দীক্ষিত তার পুরোপুরি এ 
থেকে রস গ্রহণ করতে প।রেন। তাই সাধারণের এ বিষয়ে আগ্রহের অন্ত 
নেই । শিল্পী সাধাব্ণ মানুষের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করেন, তার 
চারাত্রক দাটণ সহজেই শিল্পী ক্ষুগ করে দিতে পারেন বলেই অনেকের বিশ্বাস । 
্রী্ীয় ও অন্যান্য কঁচ্ছসাধনতন্ত্রে বিশ্বাসী নীতিদার্শনিকের দল এদের দলে 
আছেন ; মহাদার্শনিক প্রেতোও এ'দেরই দলে দলী যখন তাকে আর আমরা 
“সম্মোহিত ও সম্মোহনকারী” কবি বলে মনে করতে পারি ন। তিনিই এদের 
প্রজ্ঞাবান প্রবক্তা , গতান্থগতিক রুচ্ছসাধনবাদীদের সন্দেহটুকু সম্বন্ধে আর কোন 
আপত্তি চলল না যখন ফ্রয়েভীয় মন:সমীক্ষণের দ্বারা এই সন্দেহ সমথিত 
হল। চারুকলার মধ্যে যে যৌন আবেদনের অনুরণন প্রতির্ধবনিত 
হচ্ছে, যৌন আবেদনের যে প্রচ্ছন্ন প্রতিক্রিয়া শিল্পের অন্তরশায়ী তাকে 
অস্বীকার কর৷ চলে না; শিল্পের রূপ এবং উপাদানের মধ্যে যৌন অভিলাষের 
ষে প্রচ্ছন্ন লীলা চলে, যৌন আবেগের যে রূপান্তর ঘটে নন্দনতাত্তিক প্রয়াসে, 
এসব কথা মনঃসমীক্ষকরদের অস্ত্ূ্টিতে ধরা পড়ে গেল । গৌড়। নীতিবাগীশদের 
সন্দেহ সমধথিত হল মন:সমীক্ষকের গবেষণায় ; এ সব তথ্য থেকে যে কোন 


৪ নন্দনতত্ব 


সিদ্ধান্তই গৃহীত হোক না কেন, এ কথা সত্য ষে প্রাচীন গোঁড়া নীতিবাগীশ 
এবং আধুনিক মনঃসমীক্ষকের মধ্যে এই সব তথ্যের নিভূলিত। সম্বন্ধে কোন 
দ্বিমত রইল ন1। 
শুধু মাত্র দেহ এবং আত্মাকে কেন্দ্র ক'রে এই বিবাদ আবতিত হয়নি 
বিবাদের হেতু অন্যত্র রয়েছে । ৫“রিপারিক' গ্রন্থের শেষে সক্রেতিস কেন 
অনিচ্ছাসত্বেও কবিকে তার আদর্শ রাষ্ট থেকে নিবাসিত করলেন? এর পূুবে 
ত কবিকে তিনি মাত্র নিন্দ! করেছিলেন ) প্লেতে কিন্তু এ কথা ভাবেন নি ষে 
শিল্পী শুধুমাত্র আমাদের পশুসত্তাটাকে জাগিয়ে তোলে; তিনি কবির নিন্দা 
করেছেন কেনন। কবিরা মান্টষের যনকে বিপথগামী করে । বস্তর উন্দ্রিয়গ্রাহ 
রূপের যোহে মাহ্নষকে মুগ্ধ করে। এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বন্তরূপটুককে কল্পনার 
অন্ধকারের আশ্রয়ে আবার কবি নতুন করে বিস্যাস করেন । আর এই বস্ত-রূপ- 
টুকু আবার হল প্লেতো কথিত 1০৪ ব1 মহাভাবের ছায়ামাত্র । মানুষের বুদ্ধি 
ষে সৌধ গড়েছে তার নির্মাণে ইন্দ্রিয় এবং চিন্তা কতখানি অবদান রেখে গেছে 
সে সম্বন্ধে বহুদিনের পুরাণো একটা মতভেদ রয়েছে । বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবাদীদের দৃষ্টি- 
কোণ থেকে শিল্পদেউলের পৃঙ্গারীদের সম্বন্ধে, কারুকারদের সন্ধে সন্দেহে পোষণ 
কর হয়েছে ১ তাদের শিক্প-উপকরণ ও শিল্পের বিষয়বস্তই এই সন্দেহের 
অবকাশটুকু দিয়েছে । দর্শনেতিহাসে বার বার এর সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি । 
যখনই প্রজ্ঞাবাদীর! শিল্পের সমর্থনে কিছু বলেছেন তখন তাদের বক্তব্যের মধ্যে 
আমর দেখেছি শিল্পের উপকরণ এবং শিল্পের ইন্দ্রিয়গ্রাহাতায় সেই সক 
অপরিবর্তনীয় আকার অথবা সত্তার দিকেই অন্থুলি নিদেশ করে, যে সত। 
পরিদ্বশ্বামান সুন্দর ভবনের অন্তরালে আপনাকে গোপন করে, আবার কখন ব1 
চকিত আলোকে আপনাকে প্রকাশ করে ।১ প্লেতোর 55095100) এ আমরা 
শিল্প সম্বন্ধে এই ধরনের অভিমত পেয়েছি। 
দেহ এবং আত্মা, উঞ্জিয় এবং মন এদের পারস্পরিক দ্বন্ছের মধ্যেই আমরা 
দর্শনিকদের শিল্ন সমালো5নার স্ত্রটুক খুঁজে পাই । অবশ্য এ ধরনের ছন্দে 
উত্সব প্রেষণাকে অস্বীকার করেও বল। যাঁয় ষে দার্শনিক শিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞ 
হয়েও তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেন না। এর একটি অন্য কারণও 
আছে। যে সব দর্শন আকারসর্বস্ব ন্যাঁয়শাপ্র অথবা পবাবিগ্যায় পর্যবসিত 
হয় না তারা অবশেষে নীতিশাস্ত্ের আকার গ্রহণ করে। নীতিশান্ত্ তা 
তার উৎস ঘা-ই হোক্‌ না কেন, তার লক্ষ্যে যাই থাকুক না কেন, সে ষে কোন 


ললিতকলা ও দর্শন € 


ধরনের অন্ুশাসনই প্রয়োগ করুক না কেন, নৈতিক অথবা সংজীবনের বিশ্লেষণ 
এবং বিবেচনাই তার উপজীব্য । নৈতিক জীবন, সতজীবন হল ইহলোকের 
জীবনধারার ভবিষ্যতের কারধস্থচী মাত্র; অবশ্য তা পরলোককেও গ্যোতিত 
করতে পারে । জীবন যাত্রা নিবাহের জন্য নীতিস্ম্মত সতৎজীবনের ধারণার 
প্রয়োজন ; এই ধারণাটুকু আমার্দের অশুভ ও অসৎ জীবনচর্যা থেকে মুক্তি 
দেয়; কল্যাণের স্পর্শে আমরা ধন্ত হই। ইহ্জীবনে সুখ লাভ করি; 
পরজীবনে মোক্ষের প্রতাশ। রাখি । মার্কামার। স্থখবাদীদ্দের কথা ছেড়ে দিলে 
এ তত্ব সবতোভাবে স্বীকার্য যে কল্যাণের ধারণাটুকু সরতোভাবে ভবিষ্যুৎ 
জীবনকে আশ্রয় করে আছে ১ এই ক্ষণঞ্থায়ী ভবিষ্যৎ কালের অঙ্গীকারটুকু 
সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে । অধিকাংশ দ্রশনমতকেই স্খবাদীদের 
বিরুদ্ধে স্টোয়িক মতবাদ প্রভাবিত করেছে  স্বখান্বেষণ নয়, কর্তব্য-পালনই 
হ'ল মান্থষের প্রধান করণীয় ও নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য । সমাগত বর্তমানের 
পরিবতে দৃরাশ্রয়ী ভবিঘ্যৎ, এই মুহূর্তের দাবীর চেয়ে অতীতের সামীজিক ও 
ধর্মীয় রীতি-নীতি এই-কতব্যের স্বরূপটুকু নির্ণয় করেছে। 

শিল্প উদাহরণের সাহণয্যে অথবা ভাবে ভঙ্গীতে এই তত্বই আমাদের 
শিখিয়েছে ষে জীবনের এ্রাপ্যবস্তটুকু বর্তমান কলাশ্রয়ী। এই প্রাপ্তি সম্ভব 
হয় ইন্দ্রিয়জ আনন্দের পাদ পীঠে, আমাদের মনের আবেগ-মুক্তিতে । €মুহ্র্ঠের 
আনন্দকে চিরায়ত করার নামই হল শিল্প) শিল্পে আনন্দটুঞুই শিল্পস্ষির 
উদ্দেশ্ট, তা? সে আনন্দ যত সুশ্মই হোক না কেন; শিল্পে এই আনন্দের 
ভূমিকাটুকু এতোই গুরুতুপূর্ণ ষে দার্শনিক সান্তায়ন শিল্পের সংজ্ঞ! দিতে গিয়ে 
বললেন__শিল্প হল আনন্দের যুতিমান বিগ্রহ।১ জগতে আমাদের দায়িত্ব 
অনেক, অনেক কর্তব্য সমাধানের গুরুভার আমাদের স্বদ্ধে * তাই শিল্প আমাদের 
জীবনের ক্ষণিক পলায়মান যৃত্র্তগুলিকে সবৌচ্চ মধাদ। দানে প্রয়াসী হয়; 
এই মর্যাদা দানটুকুর কোন আত্যন্তিক উদ্দেশ্য নেই। তাই এতে আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই যে নীতিবিদদ শিল্পকর্মকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন, শিল্পের 
আনন্দকে চিত্তবিক্ষেপ বলে ভাবেন এবং শিল্প-রমণীয়ত1 থেকে জাত সুখবোধকে 
কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি বলে গণ্য করেন। ড/ন]ত ৮০ এই প্রসঙ্গে 
লিখেছিলেন ষে অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি নয়, অভিজ্ঞতাটুকুই লক্ষ্য । 

নীতিশাস্ত্রের দ্রাক্ষাকুঞ্জে ষে কর্মীটি আগ্রহ সহকারে কাজ করেছেন তিনি 
ফল আশা করেন। কিন্ত মনুস্যকর্মের একটি মুল্যবান নিদর্শনকে খেয়ালী 


৬ ননাল তত্ব 


অন্জ্ঞার দ্বার নম্তাৎ করে দেওয়া যায় না; দার্শনিকের কতিকেও অস্বীকার 
করা চলে না। যখন তাকে নস্তাৎ করার যুক্তি আমরা খু'জে পাই বলে ভাবি, 
তখনও কিন্তু প্ররুত পক্ষে সে বেঁচে থাকে । ধার। দশনচিস্তায় তন্ময় হয়ে আছেন 
তাদ্দের চোখে এর অস্তিত্বের যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে । ভালোর জন্থই হোক 
আর মন্দের জন্যই হোক, দাশনিকেরা আপন আপন দর্শনব্যবস্থার মধ্যে বহু 
নিন্দিত ও “নিবাচিত” শিল্পের জন্য একটু স্থান করে রেখেছেন । ইন্দ্রিয় মন 
ভোলায়, কল্পন! দর্শকের মত বদলায় , তবুও নীতিশাস্ত্রবিদেরা ইন্দ্রিয় এবং 
কল্পনা উভয়কেই আপন আপন মর্যাদায় নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন। সাধকপ্রবর মেণ্ট অগঠ্িন যখন গাহস্থ্য-আশ্রম ত্যাগ করেন 
তখন তিনি অলংকার শাস্ত্র এবং সৌন্দ্য-__এতছৃভয়কেই পরিত্যাগ করেছিলেন । 
অবশ্য সন্ন্যাসগ্রহণের পরে তিনি অলঙ্কার শাপ্দের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন 
সৌন্দর্যের পক্ষে ওকালতি করার জন্য । স্বন্দরের সীমাধিত রূপদশশনের মধ্যে সেই 
অলক্ষ্য মহারূপের দশন মেলে এস এই পথেই স্বয়ং ভগবানের সাক্ষাৎ পাওয়া 
যায়। সেণ্ট বোনাভেন্তরা বিশ্বত্রঙ্গাগতকে ভগবদ্ব্চনের ভাবারূপে কল্পনা 
করেছিলেন এবং সন্ত্দের কল্পনা করেছিলেন সেই ভাষার কবি হিসেবে । 

শিল্প সম্ন্ধে মানুষের স্পর্শকাতরত। সুবিদিত ; ভগবান যে কোন নির্দেশ 
দিন না কেন, প্রজ্ঞা যা কিছু প্রমাণের প্রয়াসই কক না কেন, ভগবান এবং 
মানুষের প্রজ্ঞা এর উভয়েই শিল্পকে আপন আপন উদ্দেশ্তসিদ্ধির জন্য ব্যবহার 
করেছে। তাই 1২০8116 গ্রন্থে শিল্পকে সত্যের অপলাপ চিত্রণের মাধুর্ধময় 
মাধ্যমরূপে বর্ণনা করা হয়েছে । সে অনতভাষণে মানসিক ব্যাধির নিরাময় 
হয় । শিশুরা এবং শিশুধম্ী বয়স্ক মানুষদের মধ্যেও অনেকেই বুদ্ধির আবেদনে 
সাড। দেয় না; চিত্রকল্পের আবেদনে এরা সার। দেয়। ছু” হাঁজার বছর পরে 
ঝষি তলশ্তয় বললেন যে শিল্প-কর্ষের মহৎ উদ্দেশ্য ও গুরু দায়িত্ব হল মানুষকে 
আপনার মন্তুযত্বের জ্ঞানটুকু দান করা, মাহনষ যে ঈশ্বরের পুত্র সেই সত্যটুকু 
সম্বন্ধে অবহিত কর1। শিল্প আপনার 'প্রসাদগুণে ও সর্বজন-বোধ্যতায় 
নীতিশিক্ষার বহনরূপে গণা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা ও নৈতিক 
নির্দেশবাণী ফলপ্রস্থ হয় না ; সে ক্ষেত্রে শিল্প গ্রায়শঃই কার্ধকরী হয়। 

এ সত্যটুকু দার্শনিকদের কাছে সম্প্রতি গ্রাহ্থ হয়েছে যে শিল্পের মাধ্যমে ষে 
শুধুমাত্র নৈতিক সত্য অথবা নীতিসারটুকু পরিবেশিত হয় তা নয়, শিল্পচর্চায় ও 
শিল্পানন্দ আন্বাদনের ক্ষেত্রে শিক্পগুলিকে আমর নীতি-দর্শনের দৃষ্টান্ত অথবা শব্দ 
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ব্যতিক্রমরূপে গ্রহণ করতে পারি । মন যে সত্য গ্রমাণ করতে চায়, চিত্রকলপ 
তাকে ফুটিয়ে তোলে । নীতিবাগীশের] শৃঙ্খলা, একত' ও পারম্পর্কে নৈতিক 
জীবনের আবশ্ঠিক উপাদানরূপে গণ্য করেন * তাদের মতে মানুষকে উপায়রূপে 
গণা ন| ক'রে উপেয়রূপে গণা করা উচিত। তার আমার্দের শেখালেন হে 
গুরুতপূণণ ব্যাপারকে লঘু ব্যাপারের উর্ধে স্থান দিতে হবে, যা অকারণ 
অনিমিস্তিক তাকে গ্রাহ্া না করে যা সারবান তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে। 
তারা সমন্বয়ের জন্য শঙ্খল। দাবী করেছেন, স্থিতির জন্তা কেন্দ্রীকরণ চেয়েছেন 
এব" শান্তির জন্য জটিলতা পরিহার করেছেন । এই ধরনের নৈতিক জীবনের 
উপাদানের এনং শিল্প-উপাপানের মধ্য বিশেষ পার্থক্য নেই। শিল্পের গুণ 
তার সৌরভ, তার স্বাদ, তাঁর অসামান্যতা_-এ সবই হল শিল্প-উপাদানগুলির 
বিশেষ রীতিতে সমস্ত। সমাধানের ফলমাত্র। স্জ্ানের আকা ছবি 
অথবা বীঠোফেনের কোয়ােট যে অসামান্যতার দাবী করে তা তাদের 
আপন আপন উপাদান এবং উপকরণপগুলিকে সম্বন্ধিত করার বিশেষ পদ্ধতির 
উপর নির্ভরশীল । এ ছবিটির কোন একটি উপাদান যদি চিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট 
হত তাহলে ছবিটির প্ররুতি ভিন্ন হত; কোয়ার্টেটের বি্ষয়বস্তর বূপাস্তর 
ঘটালে কোয়াটেটটিও ভিন্ন হত। শিল্পের সমগ্রতাঁর মধ্যে সমন্বিতরূপেরই 
“'তিষ্ঠা ; এই সমন্বয়, এই এঁক্যের অসপ্ভাব ঘটলে 1 ছবিই বলুন আর সঙ্গীতই 
বলুন, উভয়েরই চরিত্রহানি ঘটায় । শিল্পকর্মের মধ্ো যে নুষঠু শৃঙ্খলাটুক্‌ শিল্পী 
বন্ধ আয়াসে রচনা করেন, তা থেকে যদি কখনো বিচ্যুতি ঘটে তবে পারম্পর্য 
লঞ্ত হবে, এক্য বিনষ্ট হবে এবং স্বষ্টিশীল শিল্প মাধুর্ষের যে অনন্যতা, শিঞ্প-কর্মের 
কোথাও তার চিগ্মাত্র থাকবে না। বার বার ভুল করেও সেই ভুলের নিবারণ- 
প্রয়াসের মাধামে শিল্পী তার শিল্পরীতিকে আয়ত্ত করেন; তার সহজ।ত 
নৈতিক গ্রবৃস্তির তাডনায় তিনি কেবলমাত্র অলংকরণকর্মটুকুর পক্ষপাতিত্ব 
নরেন না। তিনি হিংসাকে পরিত্যাগ করেন যখন হিংসা শক্তির বিরূত মৃতি 
পরিগ্রহ করে। তার বক্তব্যে বাহুল্য বজিত হয়। তিনি তার হ্ঠির 
উপাদানকে, তার রীতি ও আঙ্গিককে এবং তার আপন শিল্পীসতাটুকুকে 
পরিপূর্ণ মর্ধাদায় গ্রহণ করেন । এ এক পরম বিস্ময়ের কথা । 

পোলোনিয়স বলেছিলেন ষে, নিজের কাছে মিথ্যাঁচরণ করো না। অনেক 
সময় শিল্পীরা তাদের সুদীর্ঘ জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে আপনার শিল্পীসতাটুকুর 
পরিচয় পান ঃ শিল্পের ঘে শৃঙ্খল! তারই মাধ্যমে এই পরিচয় ঘটে । শিল্পী 
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আপন শিল্পকর্মের মধ্যে ঘে কঠোর-শৃঙ্খলাটুকুর স্প্টি করেন তা বহিরাগত কোন 
সম্গ্যাসধর্মের কর্ম বলে গণ্য হতে পারে না। শিল্পী আপনার সৃষ্টির অনুকূলে 
যেভাবে নিজ মানস-প্রবণতা ও আঙ্গিককে কেন্দ্রীভূত করেন তাকে কোনভাবেই 
কোন নৈতিক আদর্শ খর্ব করতে পারে না। আমর! শিল্পকলার মধ্যে উপায়কে 
উপেয়ের মর্যাদা দেবার যে প্রবণতাটুকু দেখি তা কোন নৈতিক তত্ব অথবা 
নীতি আচরণের মধ্যে খুজে পাই না। সিজানের ভাষায় যে-শিল্পকে পূর্ণশিল্প 
বল। হযেছে সেই ধরনের শিল্পকর্ষে কোন কিছুই কেবলমাত্র উপায়রপে গণা 
হয় না। শিল্পের সকল উপাদ্দানই সামগ্রিক শিলসতার অন্গম্বদপ। শিল্প- 
অতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্য যদি শিল্পকর্মকে অন্তপ্রাণিত করে তবে তা যেমন 
শিল্পীর নিজের কাছে ধর! পড়ে, তেমনি আবার তা বোদ্ধা দর্শকের দৃষ্টিও 
এড়ায় না । প্রতারণা, পেশাদ্ারী-কৌশল, নাটকী আঙ্গিক, আবেগ-উদ্বেলতা, 
চটকদারী অভিনবত্ব-এসব দিকে নিম্নশ্রেণীর শিল্পী দৃষ্টি দেন, ফলে তার 
জাগতিক সাফল্য হয়ত সহজে আয়তে আসে *, কিন্তু এই পথে কোন শাশ্বত 
শিল্পন্টি সম্ভব হয় না। 

শিলের জগতে উপায় এবং উপেয়কে, উদ্দেশ্য এবং স্টিকে, বক্তব্য এবং 
বলার ভঙ্গীকে পথক করা যায় না। অবশ্য আমরা একথা! বলছি না যে শিশ্পী 
অন্যান্য মানষের মত স্থযোগ-সন্ধানী নন ; তিনি ভগ্ড অথব। নির্বোধের মত 
ব্যবহারও করতে পারেন তার 'প্রতিবশীদ্দের সঙ্গে ; কিন্তু তিনি যেখানে সার্থক 
শিল্প-অষ্টা সেখানে তাঁর নন্দনতাত্বিক ৈরাগ্য, তার সত্যান্ুরাগ, শিল্প উপাদান 
এবং আঙ্গিকের স্বষ্ু-সমন্বযর় সাধনে তাঁর নিবিডভ আগ্রহ, তার বক্তব্য এবং বক্তব্য 
নিবেদনের ভর্গী বিষয়ে একান্তিক নষ্টা এসবের অপ্রতুলতা! কখনই ঘটে ন1। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং নিলিপ্র দর্শন-আলোচন। ক্ষেত্রে আমর যে সমগ্রতা ও 
সমন্বয়ের নৈতিক আবর্শের সন্ধান পাই, তার দেখ! পাওয়া যায় সার্থক শিল্পীর 
শিল্প-এষণায় । 

ঘষে কাল সমাগত, ইব্জিয়গ্রাহা, যা! একান্তরূপে সত্য তার অন্তরেও যে 
কল্যাণ অন্ুস্যত রয়েছে এ ধারণা নৈতিক-আদশ-উৎসারিত । €ষ1 ঘটেছে 
তারই ম্মারকচিহু হল শিল্পকর্ম। শিল্প সমারোহ বর্তমান কালকে কেন্দ্র করে 
আঁবতিত হয় ।) যে-কোন আদর্শ জীবনের কথাই আমর? কল্পনা করি ন! 
কেন, সেই জীবনটুকৃকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একদিন না একদিন 
সত্য করে তুলতে হবে। দূর ভবিষ্যৎ কোন না কোন সমক্ষে বর্তমানের রূপ 
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পরিগ্রহ করবেই। যে পরম শাস্তি আমাদের কাম্য তাকেও আমর! বর্তমান 
পটভূমিতে পেতে চাই। ন্বর্গ, আদর্শ, ভাবরাজ্য, এসবই হল জীবনের 
পরিণতি মাত্র ; জীবন য1 হবে, য। হতে পারে তারই কল্পিত রূপ। ন্বর্গরাজ্যের 
প্রশস্ত অঙ্গনে, ভাবরাজোর সীমান্তে সেই সব আদর্শ, সেই সব যুূল্যবোধ, সেই 
সব মহৎগুণ আত্মগোপন করে থাঁকে, যা! আজও আমরা আমাদের জীবনে এবং 
কর্মে সত্য করে তুলতে পারিনি । নৈতিক সংস্াগুলির মধ্যে আমরা নীতি- 
আদর্শকে কর্ষে ব্পায়িত করার আঙ্গিকটুকুকে প্রত্যক্ষ করেছি, যুল্যবোধকে 
দৈনন্দিন জীবনে প্রকট হতে দেখেছি । যে নৈতিকতত্বে ভবিষ্যাৎকালের 
পরিপ্রেক্ষিতে কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠা নেই, তা যদি অশুভকে দূরীকরণের পথ 
নির্দেশও করে তবে ৩] প্রতারণার নামমাত্র হবে । রুচ্ডসাধন, আত্মোৎসগ 
ও কঠোর শৃঙ্খলার প্রবর্তনা যদি কেবলমাত্র আত্মদ্মন ও আত্মদানের জন্যই 
কর! হয় তবে তাকে আত্মনিপীভন ছাড়া অন্ত কিছুই বল? চলবে না। কল্যাণকে, 
শুভকে আমরা “হুখ” বা “ন্বগীয়-শান্তি” আখ্যায় ভূষিত করতে পারি ॥ কিঞ্ত 
যখন আমরা এই স্থখটুকু ভোগ করি, এই স্বীয় শান্তিতে অবগাহন করে উঠি 
তখন তা আর ভবিষ্যতের অঙ্গীকার মাত্র নয়, ত। হল বতমানকালের উপজীবা 
আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় ; তা হল একা ন্তরূপে বাস্তব । 

স্ৃতরাং বলা যেতে পারে যে শিল্পের রূপে ও রেখায় তার আত্যস্তিক 
লক্ষ্যটুকু আপনাকে প্রকাশ করে ; কল্পিত যুল্যবোধের দৃষ্টান্ত হিসাবে শিল্পকর্ম 
গভীর মনোযোগের দাবী রাখে । এই নন্দনতাত্বিক মূল্যবোধের সমগোত্রীয় 
যূল্যবোধ আবার নীতিতত্বের উপজীব্য । নীতিশাস্ত্রের উপজীব্য যে শুভাশুভের 
ধারণ আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের আমরা! প্রত্যক্ষ করি শিল্পের 
জগতে । নীতিশাস্ত্র যেসব শুভ এবং কল্যাণের কথা আমাদের শুনিয়েছে তার 
সকলেই প্রায় কোন না কোন শিল্পকর্ষের মধ্যে আপনাদের প্রতিষ্ঠা করেছে। 
এ কী সেই দার্শনিক স্পিনোজা-কথিত আমাদের বুহত্তর সতার বোধ, আমাদের 
কল্যাণবোধ, যার সাহাষ্যে স্পিনোজা মনুস্য-কর্মের বিচার করেছেন ? সঙ্গীতে 
এবং বিয্লোগাস্ত নাটকে আমাদের ষে দ্রুত ধাবমান বহুমুখী অভিজ্ঞতার আম্বাদন 
ঘটে তার জুড়ি অন্য কোথাও মেল! ভার। স্জনে ও স্ষ্টকর্মের রসাম্বাদনে 
এতত্ব সমান ভাবে সত্য । দার্শনিক নীটসে, শিল্পের এই গুণ ও চারিত্র-ধর্ম 
অবলোকন করেছিলেন। তিনি একে 'ভায়োনিজীয়” আখ্যায় ভূষিত 
করেছিলেন। শিল্পের ষে আত্যস্তিক শক্িটুকুর আমর। সন্ধান পাই তা শুধুমাত্র 
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বিচার বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় না । শিল্পকর্মের এই শক্তি, এই প্রাণ, দর্শক 
ও শ্রোতাদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে যায় । শিল্পী স্থজনকালে এই শক্কিটুকু 
আম্বাদদন করেন এ তার শ্রোতা অথব1 দর্শকের অন্তরে এই শক্তির সঞ্চার 
করে দেন। শিল্পীর এই কাজটুকু হল যথার্থ শিল্পীজনোচিত।যদি নীতিশাস্ত্রে 
কাজ হয় জীবনে শঙ্খল। আনয়ন করা, জীবনে শক্তির সঞ্চার করণ, যার ফলে 
জীবন সুস্থ ও স্বস্থ হয়ে উঠতে পারে, তাহলে আমরা বলব যে ঠিক এই কাজটুকুই 
শিল্পও সম্পন্ন করে ) মানব-অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে, প্রশস্ত ও করে এই 
চারু শিল্প । 

নৈতিক চিন্তা আদিকাল থেকে জীবনকে প্রশস্ত, পর্যাপ্ত ক'রে তুলতে 
চেয়েছিল । আর এই পর্াপ্ডিট্রক আমরণ দেখেছি শিল্পের শব্দ, রঙ এবং কথার 
উদ্দার দাক্ষিণ্যে । জীবনে এই উদারতা, এই প্রাচুধ, এই দাক্ষিণ্যের একান্ত 
অভাব । শিল্পে ভন্দ্রিয়জ উপাদানের প্রা্র্থ, তীক্ষ তীব্র আবেগের গভীরতা 
আমাদের এ সম্বন্ধে অবঠিত করে যে, বুদ্ধি ও কে শলের ধথাধথ ব্যবহার করলে 
জীবনও শিল্পপর্দবাচা হয়ে উঠতে পারত ; অবশ্য যদি ব্যক্তিজীবনকে এবং 
সমাজকে আমর। একটি সামগ্রিক শিল্পের বিবয়বস্ত করে তুলতে পারি তবেই 
এটি সম্ভব হয়। শিল্পে যে রূপ, যে রঙ, যে প্রাণটুকু প্রত্যক্ষ করি তা শুধুমাত্র 
শিল্পের জগতেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে কেন? অবশিষ্ট জীবনট শ্বধুমাত্র ছকে 
বাঁধা, প্রাণহীণ, বণ-বৈচিত্রাভীনই বা হবে কেন? একটা শ্রেণীগত এতিহোর 
বশবত্ণ হয়ে আমরা বিশ্বাস করি যে, বস্ত্র ব্যবহারিক এব্ৎ স্বন্দব 'এই ছুটি 
শ্রেণীতে [ভক্ত হতে পারে । ধারা লাভ করার জন্য বাবসা করেন তারা এই 
বিভাগে বিশ্বাস করেন। কারুকলার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমর! লক্ষ্য করেছি 
ষে ব্যবহারগত প্রয়োজনে কাজে লাগানে। হয় এমন জিনিষে সুন্দরের স্পর্শটুকু 
এসে লাগতে পারে: ষে সমাজে নকলকে উপেয় হিসাবে গণ্য করা হয় 
সেখানে সকলেই এমন কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে যে কাজ শিক্প-প্রাণনায় 
অন্থপ্রাণিত। যে সমাজে যুখবদ্ধতাঁর প্রকোপে মানুষের সকল প্রয়াসই প্রাণহীন 
এবং মৃত সেই সমাজের মানষের শিল্পকর্মে কেবলমাত্র আমর এই প্রাণ- 
শক্তির প্রাবল্যটুকু প্রত্যক্ষ করি । 

নীতিবাগীশের দল নীটশে কথিত এই ভায়োনিজীয় গুণটি স্ম্বদ্ধে 
বভই সংশয়যুক্ত, তা সে শিল্পেই হোক কিংবা জীবনেই হোক । ছূর্বার 
প্রাণশক্তি সমাজে বন্য ববতার সুচনা করতে পাঞ্ে, আবার ব্যক্তিগত জীবনে 
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ত মুঙ্ছারোগেরও স্ত্রপাত করে। এর। উভয়েই পরম ক্ষতিকর। মানুষ 
মধ্যাহুবেলার কলরবমত্ত কীট পতঙ্গ মাত্র নয়। জীবনে সাধনার প্রয়োজন ; 
এই জীবনকে বিচার করতে হবে ভবিষ্যৎ কালের পটভূমিতে । ভালোভাবে 
বাচতে হলে ন্যুনতম সমন্বয়টুকু সাধন করতে হবে। বিশৃঙ্খলার বিকল্প হচ্ছে 
শঙ্খলা। সং-জীবনে নিয়ন্ত্রণের দরকার । জীবনের উদ্যানে পরিশ্রম করতে 
হয়, তবেই না বর্ণোজ্জল পুষ্প সমারোহে দশদিক আকীর্ণ হয়ে উঠবে। 
অন্যথায় আগাছায় চতুর্দিক ভরে যাবে | হয়ত দৈবাৎ এখানে ওখানে ছু'একটি 
বাহারে ফুল ক্ষণিকের জন্য মুখ তুলবে! এই ক্ষেত্রেও শিল্প হল দৃষ্টাস্তআ শরয়ী 
নীতি শিক্ষক। দার্শনিক নীটশে শুধুমাত্র শিল্পের ভায়োনিজীয় গুণটির কথাই 
পলেন নি। তিনি শিল্পের এ্যাপোলোনীয় গুণটির কথাও বলেছেন । শিল্পে 
যেমন প্রাণবন্থার উদ্দামতা আছে তেমনি আবার তা স্থের্য ও শাগ্ডির প্রতীক । 
শিল্পে আমরা যে পরিমাণে এদের দেখা পাই ঠিক সেই পরিমাণে জীবনে 
এদের দেখা পাই না।, 

উনবিংশ শতকের শেষ পাদে শিল্পের পলারশী-গ্রবুত্িটুকু নিয়ে ষে 
বাদান্ুবাদ চলেছিল তা আজও অব্যাহত আছে। ভাঁবাব্গের ছারা চালিত 
হয়ে একদল পণ্ডিত এই গজদল্তমিনারকে সমর্থন করেছেন আবার অন্য আর 
একদল এর বিরোধিতা করেছেন । যদি শিল্পকে পলায়ন” আখ্যাই দেওয়া 
হয়ে থাকে তা হলে নিশ্যয়ই তার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে ।€ মানুষের 
মনের আভ্যন্তরীণ জটিলতা ও নিশঙ্খল। থেকে মৃক্তিই হল এই শিল্পকর্ম; 
স্ায়বিক বিকারের বেদনার শান্তিও এই শিল্পকর্ষে পাওয়া যায় [১ বিশৃঙ্খল: 
সমাজের ব্যাপক বিকারের হাত থকে পালিয়ে গিষে শিঙ্গের জগতে নিষ্কৃতি 
পায়; জাগতিক নৈরাজা, মানসিক জটিলতা-_এদের হাত থেকেও 
মুক্তি পাওয়া যায় শিল্পের সৌন্র্যলোকে । চিত্রের শঙ্খলাবদ্ধ স্থানিক 
সংস্কানে, তার বিস্তারে ও গুরুত্বে, সঙ্গীতের শব্দ শোভাযাত্রার স্থস্পষ্টতায়, 
কাব্যের ছন্দোময় আনন্দের মধ্যে আমর শঙ্খলাকে পাই, সমম্বয়কে গ্ত্যক্ষ 
করি, শাস্তরসের আম্বাদন করি। নীতিবাগীশের দল সমন্বয়ের মধ্যে ঘে 
যূল্যটুকুকে প্রত্যক্ষ করেন তা৷ শিল্পের সীমিত প্রাকারের মধ্যে সহজ লভ্য 
শিল্পের এই সমন্বয়ধর্মী বূপটুকু শুধুমাত্র সাস্বনাই দেয় না অথবা পলায়নের 
স্যোগটুকুই দেয় না, আগামী দিনের সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্রটুক্‌ তারা 
আমাদের সামনে তুলে ধরে। তারা হুল অনাগত ভবিষ্কতের পূর্বাভাস । 
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আত্ম নিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাটুকু শিল্পকর্ষের উপাদান এবং আঙ্গিকের মধ্যে প্রতিষ্টা 
পায়, এই শিল্প-শৃঙ্খল। সেই বৃহত্তর জীবন-শৃঙ্খলাকে ঘো'তিত করে, এই বৃহত্তর 
জীবন শৃঙ্খলার প্রসাদ্দে আমর। বন্ত-বর্বরতার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করি, 
স্ায়বিক বিকার থেকে ব্যক্তি মানসকে রক্ষা করি; অন্যদিকে এই শৃঙ্খলাই 
একনাঁয়কতন্ত্রেরে লৌহনিগড় থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। শিল্পে মানুষ তার 
পরিমিত ব্যক্তি-স্বাতস্ত্রকে ফিরে পায়, জীবনে এইটুকুরই অভাব। সমাজে__ 
তা সে গণতান্ত্রিক হোঁক অথব1 একনায়কতান্ত্বিকই হোক্‌, সেখানে ব্যক্তি- 
শ্বাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ সহজসাধ্য নয়। 

স্কতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পী এবং নীতিবিদের! স্থান পরিবর্তন করেছেন । 
অতীতে নীতিবিদ শিল্পীকে উপদেশ দিয়েছেন ; এখন আমরা এটুকু বুঝতে 
পারছি যে শিল্প থেকে নীতিবিদের1 কিছু কিছু নির্দেশনা গ্রহণ করতে পারেন। 
কেননা নীতিবিদ জীবনের যুল্য সম্বন্ধে, সঙ্গতি-প্রাণউজ্জল, এশ্বর্যবান, 
তীস্ক, তীব্র, জীবনায়ন সম্বন্ধে যে সব তত্ব কথা বলেন তার সবটাই শিল্পীর 
প্রতিভা আপন স্ষ্টিতে প্রমৃত করে দিয়েছেন । বোদ্ধা রসিকের দল বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 
শিল্প-সম্ভতারে আপন আপন জীবনচর্যার উপাদান এবং উপকরণকে প্রত্যক্ষ 
করেছেন। জীবন যখন আপনাকে উপলদ্ধি করে--তখন তার সম্ভাব্য 
ষে ব্বূপ, সেই বূপই শিল্পে আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি । শিল্পের অতিপ্রত্যক্ষ 
এই রূপ দর্শককে এবং শ্রোতাকে নতুন নতুন জীবনচর্যায় অনায়াসে উদদদ্ধ 
করে; তর্ক করে অথবা আদেশ দিয়ে মানৃষকে বশ কর] যায় না। শিল্প আপন 
এশ্বর্যময় বূপটুকু দেখায় আর সেই রূপে বোদ্ধা রসিকজন মুগ্ধ হয়। তারা শিল্পকে 
ভালবাসেন । 

এই ভাবে শিল্পকর্ষের মাধ্যমে আমর! ষে সব মূল্যকে ইন্দ্রিয়গোচর করে 
তুলি, তার] আমাদের কর্নার উপরে প্রসৃত প্রভাব বিস্তার করে ।€ প্লেতো 
থেকে তলস্তয় পর্যন্ত সকল দার্শনিকেরাই--এ বিষয়ে একমত যে শিল্পের ভাষা 
হল সর্বজনীন ভাষা * সুত্রের ভাষা হ'ল আদেশ নির্দেশের ভাষা এদের চেয়ে 
অনেক বেশী শক্তিমান, ব্যাপকতর ভাষা হল শিল্পের ভাষা / ধর্মে আমরা! বিশ্ব 
ভ্রাতৃত্বের কথা শুনেছি ; ধার অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে সামাজিক তারা 
সমবায় প্রচেষ্টার কথা বলেছেন। শিল্পে অবশ্য এই বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং সমবায় 
প্রচেষ্টা, এতছু'ভয়কেই আমর প্রত্যক্ষ করি। মাহুষের কাছে অতান্ত যুলাবান 
ষে আঁবেগগত জীবন তার গভীরে শৃঙ্খলাটুকু রস্সেছে। সেইটুকু শিল্পীর শিল্পকর্ে 
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স্বপ্রকট ; প্ররুত্তির উন্মাদনা এখানে অনুভূতির বিমল আনন্দে রূপান্তরিত হয়। 
কবিতার ভাষায় সব শিল্পই কথা বলে। এই কথায় যেন ছবি আকা হয়। সে 
ছবির ভাষায় মানুষের আবেদন ধ্বনিত হয়ে উঠে । মানুষের নৈতিক জীবনের 
নিয়স্তা হিসেবে এই সব শিল্পকর্মের কার্কারিতা অনস্বীকার্য । স্বৈরাচারী 
একনায়কেরা সঙ্গীতের. চিত্রের এবং কথার অস্তনিহিত শক্তির তত্বটুকু 
জানেন। বাস্তববাদী নীতিবিদেরও এই শক্তিটুকু সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে। 

দর্শনের নৈতিক দিক সম্বন্ধে এবং শিল্পের সঙ্গে দর্শনের সম্বন্ধের প্রসঙে 
আমাদের, আর একটু বক্তব্য আছে। মানুষ যে সব বিশ্বাস এবং আদর্শকে 
আশ্রম করে জীবন যাপন করে, নীতিবিদেরা সেগুলি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় 
সচেতন । এই আদর্শ এবং বিশ্বাসগুলি যেন শিল্পীর শিল্পকর্ষে মৃতি পরিগ্রহ 
করে। মাহ্ছষের কল্পনায় শিল্পীর প্রতিভার প্রসাদে এর জীবস্তরূপে প্রতিভাত 
হয়। এদের এই সজীব অভিগ্রত্যক্ষ রূপটুক্ুর নৈতিক প্রভাব দূর প্রসারী | 
এর1৫মান্গষের নীতিজ্ঞানকে স্রিয় ক'রে ন্সাক়বুদ্ধির কাছে যা স্থপারিশ 
করে, যে আদর্শের কথা বলে, শিল্পে সেই আদর্শের মনোহরণ যুতি আমরা 
প্রত্যক্ষ করি! শিল্পকলার জগতে আমাদের অনুভূত মৃল্যটুকুর সঞ্গে সর্বজন- 
স্বীরুত মূল্যবোধের কোন প্রভেদ থাকে না।) 

দার্শনিকেরা চারুকলার টনৈতিকত। সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান করেন তা 
অনীহা-প্রন্থত। ওুরা! বলেন যে শিল্পকর্ষ মান্ষের আনন্দের উৎস। 
দা্শনিকেরা হয় এই আনন্দকে অস্বীকার করে নম্যাৎ করতে চেয়েছেন অথব। 
এই নন্দনতার্্বক আনন্দের ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। মানুষের 
সামগ্রিক ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে শিল্পের স্থান নির্ণয় করার চেষ্টাও এরা করেছেন। 
কিন্তু শিল্প সম্বন্ধে দ্ার্শনিকরদের থে আগ্রহ দেখা যায় তার সম্ভবত ক্ষমম্তর 
কারণ আছে । শিল্পের যে সুন্ম কারুকার্য আমাদের মনোযোগ আকুষ্ট করে, 
আবেগ উত্দ্িক্ত করে, তার মধ্যে আমরা দর্শনের, বিশেষ করে অতীন্দ্রিয় 
ভাববাদী দর্শনের সমস্যা এবং তার সমাধানের ইঙ্িতটুকু প্রত্যক্ষ করি। 
কবিরা বলেছেন যে হুন্দরই হল সত্য এবং সত্যই হল সুন্দর। দার্শনিকেরা 
অনেক বিচার বিবেচনা করে অবশ্ঠ অনুরূপ সত্যে উপনীত হয়েছেন। 

দার্শনিকের। সত্যের ষে সব সংজ্ঞা দিয়েছেন তার বিস্তারিত আঁলোচন। 
কর। স্থানাভাববশতঃ সম্ভবপর হচ্ছে না। সত্যের যে ক্রিয়াশীলতা৷ প্রমেয়, 
ইন্জিয অগোচর বস্তসতভার সঙ্গে যার অবিরোধ তাকেই দ্ার্শনিকেরা সত্য 
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আখ্যায় ভূষিত করেছেন ; ঘটনার বোধগম্য সাবিক বর্ণনাকেও অনেকে সত্য 
বলেছেন । কিন্তু ষে ঘটনাটি সত্যকে প্রমাণ করে, সত্য এবং ষে ঘটন। পরস্পর 
অবিরোধী, সত্য যে ঘটনাটি বর্ণনা করে মাত্র, সেই ঘটনার ব্যাখ্যা করা 
সহজসাধ্য নয় । কোন বর্ণনার সাহায্যেই ঘটনাটিকে যথাষথ ব্যাখ্যাত করা 
যায় না। এটি অনন্তসাধারণ, প্রত্যক্ষগোচর এবং নৈর্ব্যক্তিক । এটি 
ইক্জিয়োপাত্তের সমন্বয়,। কোন সামান্য বচনের ভ্বারা এর বর্ণনা করা খায় না। 
অথচ টেস্টাযেণ্টের জিহোঁবার মতই ঘটনাটি হল একক এবং অনন্ত । যে 
বর্ণনা, যে আলোচনা ঘটনাটিকে বিশ্সেবণ করে, নিশ্চয়ই তা ঘটনাটির অস্তিত্বের 
সমার্থক নয়। জাতিবাচক বিশেষ পদগুলি সাধারণ পদ মাত্র। বিজ্ঞানে 
ভাষা এমন কী ব্যবহারিক বুদ্ধির ভাষাও বহুল পরিমাণে নিবিশেষ এবং 
সাধারণ; এই ভাষায় সবার মধ্যে পাওয়া যায় এমন ন্যুনতম সাধারণ গুণেব 
অন্তিত্বের কথা, শ্রেণীর কথা, পুনরাবিভাবের কথা, শ্রেণী-গডের বর্ণনা, এসবই 
পাওয়া যায়। অভিজ্ঞতা আপন অব্যবহিতত্বে অনন্য, আপন স্বাতক্ত্রো 
অনির্বচনীয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষার মাধ্যমে আমরা ঘটনার স্বাতন্তাট্রকু 
বোঝাতে পারি না। শুধুমাত্র তার সম্ভাব্য অন্ুষ্ঠানটুকু নিদেশ করতে পারি । 
প্রত্যেকটি শিল্পের নিজন্ব ভাষা আছে, শিল্পী এই ভাষার মাধ্যমে তার ভীবনের 
স্বাদটুকু তার চোখে দেখ! বিশ্বতুবনের ছবিখানি, তার অভিজ্ঞতার স্বর্ণোজ্জল 
আবেগ বিহ্বলতাটুক পরিবেশন করেন। সেই পরিবেশনায় শিল্পী তাৰ 
শিল্প-আঙ্গিক ও নৈতিকবোধটুপ্ুর সমন্বয় ঘটিয়ে যে প্রতিম! স্ষ্টি করেন, খে 
শব্ধসম্পর্দের এশ্বর্য বিকাশ করেন, যে কথা, যে রেখার বিন্যাস করেন 
ত। অনবদ্য । 

শিল্পের জগতে যে সত্যের কথা বলছি তা শুধুমাত্র কথার কথা নয় । বস্তর 
যে বাহা সত্যটুকু অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন তাকে আমরা সত্য বলে শ্বীকার 
করি না। ঘটনা এবং ঘটনাসন্নিবেশকে এবং আমাদের আবেগগত জীবনকে 
আশ্রয় ক'রে যে বাহা সত্য রয়েছে তাও স্বীকার্য নয়। জলের উপাদন সম্বন্ধে 
ঘে বৈজ্ঞানিক সুঠটুকু আমর! জানি তার দ্বারা জলের আ'ন্বাদ পাই না, জলের 
ওপরকার বিকিমিকিটুকু ধোখ না। জ্যোতিবিদ খন বলেন চন্দ্র হল ছু'শ 
তিরিশ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্বত তারকামান্রর তখন তার উত্তির 
সত্যতা কবি-কথার সত্যতাকে ব্যঞ্চিত করে না; কনি বলেন, চন্দ্র হল আধার 
রাতের রাণী । ৮১৪001:55 1015151-এ শ্রেমের ঘষে ছবি আমরা অস্কিত 
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দেখেছি তার সঙ্গে প্রেমের শরীর-স্থান-বিদ্যার কোন মিলই খুঁজে পাই না। 
সত্যের নানান্‌ বদূপভেদ্দ ; তা নৈতিক, কাব্যিক অখব! নাটকীয়ও হতে পারে । 
কোন একটি ঘটনা আমার কাঁছে যেভাবে প্রতিভাত হয়, ভার মধ্যেই তাঁর 
সত্যটুকু নিহিত থাকে । ব্যক্তিনিরপেক্ষ উদাসীনতার মধ্য সত্যের প্রতিষ্ঠা 
ঘটে না। মান্ষষের আবেগ ও কল্পনার উপর ষে প্রতিক্রয়ীা ঘটে তা হল শিল্প- 
সত্যের সামগ্রিক বদূপের অঙ্গস্বরপ। ইন্দ্রিয়গোচর ঘে রূপ আবেগের ষে রঙ 
একটি ঘটন!কে কেন্্র করে আবত্িতিত হয় তার সবটুকু শিল্পী 1শল্পসত্যরূপে 
পরিবেশন করেন । 

শিল্পের কথায় মানুষের ইন্দ্রিয় ৪ হৃদয় সাক্স দিলেও দার্শনিক শিল্পের 
এই ভাষাকে সন্দেহ করেন । কেননা, শিল্পের ভাষ। প্রমাণযোগ্য নয় । 
যেমন বিজ্ঞানের স্ত্রগুলি পরীক্ষণের সাহাধো প্রমাণ কর! ধায় তেমন ক"রে 
শিল্প-সতা প্রমাণযোগ্য নয়। ন্যায় শান্্-সম্মভত পথে শিল্প-সত্যের প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব নয়। তাই বৈজ্ঞানিক সত্য অথব। 'তর্কশাক্স সম্মত সত্যের সঙ্গে তুলনায় 
শিল্প সত্যকে, শিল্পের নৈতিক এবং কাব্যিক সত্যকে বড়ই অনির্দিষ্ট এবং 
অর্থহীন বলে মনে হয় ॥। তবুও এমন অনেক দারশশনিক আছেন ধার! সাধারণ 
বুদ্ধির সঙ্গে একমত যে শিল্পের সত্য হল বিশেষ-আশ্রিত সবাশ্রয়ী-সত্য , 
তর্কশাস্ত্রের অথবা বৈজ্ঞানিক সত্যের থেকে এ সত্য অনেক বেশী গ্রাহ্য কেননা 
শিল্পসত্যে আমাদের অভিজ্ঞতার যাথাধ্যাটুকু অন্থস্যত হয়ে যাষ়। শিল্পের 
বিহ্যাসপ্রকরণ প্রকৃতির বিন্যাস প্রকরণ থেকে স্বতন্ত্র , মারা ঘা দেখি, শান 
এবং অনুভব করি তার ভাষ্য রচনাকাঁলে যে ব্যাকরণের প্রয্মোজন হয়, 
সেইটুকুই হল শিল্পের অবদান। শিল্পের ভাষার সম্পঞ্তায় আমরা বস্তসত্য- 
টুকৃকে অবলোকন করি ; বস্তু সপ্ন্ধীয় সত্যটুকু শিল্পলোকে এহ বাহ্য । 

দর্শন এবং বিজ্ঞানের স্ক্্ আোচন। বস্তর অন্তর স্পর্শ করলেও শিল্পের 
ভাষ। ষে গভীরে পৌছায় তার। সেখানে পৌছায় না; অভিজ্ঞতার কোন কোন 
ক্ষেত্রে শিল্পের ভাষ। ছাড়। অন্য কারো প্রবেশ নেই ; শিল্প ব্যতীত অন্ত কোন 
ভাষায় তার প্রকাঁশ সম্ভব নয়। এক শিল্প থেকে অন্য শিল্পে ভাযানস্তরিত করাও 
সম্ভব নয় » এক শিল্পের আঙ্গিক অন্য শিল্পে ব্যবহার কর। নিষিদ্ধ । শিল্ের ভাব! 
বিজ্ঞানের ভাষায় ব1 ব্যবহারিক জীবনের ভাষায় রূপান্তর গ্রহণ করে না। অস্পষ্ট 
গৃঢার্থবাদীদের যত শিল্পীরাও ষে ভাষা বলেন তা যেমন প্রমাণ করা যাঁয় না, 
তেমনি আবার 1. অপ্রমাণও করা যাক না। শিল্প তার অভিনব প্রকাশে 
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মান্ধষের আত্ম-দর্শনের জন্য আর একটি বাতায়ন খুলে দেয়, তার মধ্য দিয়ে 
আর একটি বিশ্বভৃবনের দর্শন মেলে। সম্মোহিত দর্শক ততৎকালের অন্য এ 
তূবনটিকেই সত্য জ্ঞান করেন। শিল্পব্যতীত অন্য কিছুর আগ্নকৃল্যে সেই 
জগতে প্রবেশ লাভ কর! যায় না। 

যে সব মানুষের সঙ্গে আমর নিত্যনিয়মিত বাস করছি তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে 
আমরা অন্ধ এবং অজ্ঞ। কখন ব। ভিন্নধমী চরিত্রবহুল একটি উপন্তাস পড়ে 
আমর! এমন কতকগুলি চরিত্রের সংস্পর্শে আসতে পারি যাদের দেখা আমরা 
হয়ত দৈনন্দিন জীবনে পেয়েছি । অথচ উপন্যাসটি পাঠ করে পরিচিত সেই 
সব মালগষের চরিজ্র সম্বন্ধে যে অন্তদূ্টি লাভ করি তা তাদের সঙ্গে দৈনন্দিন 
জীবনের নিয়মিত ব্যবহারেও সম্ভব নয় । সমাজতাত্বিক বিশ্লেষণ করলে এই 
অস্তদ্রষ্িটুকু পাওয়া যায় না। শিল্পীর আকা গাছের ছবি দেখে ব। নিসর্গ চিত্র 
দেখে যে সত্য উপলব্ধি করি তা হয়ত পূর্বে উপলব্ধি করিনি-_গাছটি ব। 
প্রা্কৃতিক দৃশ্যটি দেখার পরেও। আঙ্গিক মাধ্যমে তার শিল্পদৃষ্টির ষে পরিচয় 
পাই তা অনন্ত সাধারণ । শিল্পীর দৃষ্টি বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করে ; তাই তিনি 
যা দেখেন এবং ঘা দেখান তা। সহজলভ্য নয় । আমরা বস্তর যে বপটি শিল্প 
মাধ্যমে দেখি তা বস্তর সত্তাটিকে উদঘাটিত করে ; যদি শিল্পীর দৃষ্টি দূর-বিস্তৃত 
হয় এবং তাঁর আঙ্গিক পরিণতি লাভ ক'রে থাকে তা হলে সহজেই তিনি 
ভগবানের বূপটুকু আপন চিত্রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন । কোন দার্শনিক কোন 
ভগবদ্তত্ববাদী ঈশ্বরের সেই রূপটুক্টু, সেই সভ্ভাটুকুর বর্ণনা 'ণবং ব্যাখ্যা 
করতে পারেন না। সবোপরি যে ঘটনাটি আমর প্রত্যক্ষ করেছি তার অনন্ত- 
সাধারণত শিল্পের ভাষায় যেভাবে ফুটে ওঠে এমনটি আর অন্ত কোন ভাষায় 
হয় না। তাই অন্ত ভাঁষায় শিল্পের প্রকাশভঙ্গীটুকু অনায়ভ্ত। বিজ্ঞান অথব] 
সহজ ব্যবহাবের ভাষায় তার অন্ধান মেলে না। তার! নিয়ন্ত্রণের শৈলী নিয়েই 
ব্যস্ত থাকে ; বন্তর আত্যন্তিক ধর্মটুকু সম্বন্ধে তার! উদ্দাপীন। শিলের ভাষা 
হল উপলব্ধির ভাষা, এই ভাবায় বস্তর সত্তাটুকু সহজেই উদঘাটিত হয় । দার্শনিক 
ষে ভাষায় কথা বলেন তার দ্বার এই উদঘাটন সম্ভব নয়। শিল্পীর প্রতিভাই 
এই সত্তাটুকুর স্বরূপ ব্যখ্যানে সক্ষম । সাধারণ বুদ্ধির দৌলতে, অবেক্ষণ ও 
নিয়ন্ত্রণের কল্যাণে আমর যে বস্তনিরপেক্ষ চিন্তায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ি তা থেকে 
শিল্প আমাদের মুক্তি দেয় । আমরা! প্রত্যক্ষ ভাবে ইন্দ্রিয় মাধ্যমে যে সামগ্রিক 
অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করি তার অসাধারণত্ব আমাদের চোখেই পড়ে না; কেন 
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ন। সাধারণ বুদ্ধিতে এট ধর! পড়ে না, বস্তর ব্যবহারিক দ্িকট] ব্যবহারগত 
জীবনের কল্যাণে ক্রমে ক্রমে বস্ত থেকে পথক হয়ে পড়ে । বৈজ্ঞানিক 
আলোচনায় এই ব্যবহারিক ফ্লিকটির অস্তর্পয়ী তত্বাবলীকে স্থুসম্বদ্ধ ক”রে 
উপস্থাপিত করা হয়। শিল্প সমগ্র বস্ত সতাটিকে মেলে ধরে , তা তত্ব বা 
ব্যবহারিক দ্দিকটাকে নিয়ে সন্তষ্ট থাকে না। আর এক অর্থে বল! ধায়, সে 
শিল্পকে উদঘাটিত করে। আমাদের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা, গোলাপের 
সৌগন্ধ, বন্ধুর উপস্থিতি, তার কণন্বরের ধ্বনিচ্ছন্দ এক অচিস্তনীয় স্ুষমায় 
মণ্ডিত হয়ে ওঠে । ইন্দ্রিয়-সংবেদনের ছার আমাদের কোন একটি মুহুর্তের 
হুর্গভ অভিজ্ঞতার আনন্দের রশ্রিচ্ছট1! আমাদের সমগ্র সতাকে আলোকিত 
করে তোলে । সেই আলো, সেই আনন্দ কেবলমাত্র সংবেদন দিয়ে, 
ইন্দ্রিয়-গোচরতা দিয়ে ব্যাখ্যা করণ যায় না। আমাদের আবেগ-বিহবলতার 
সবটুকু, দয়িতের কায়িক উপস্থিতি বা সুন্দরের আবির্ভাব পুরোপুরি 
ব্যাখ্যা করে না। শিল্পলোকের বাইরে ধম্র এব" প্রেমের ক্ষেত্রেও আমরা। 
এই আতিশষ্য এবং দৈবী ব্যঞ্জনার সন্ধান পাই । কোন কোন শিল্পকর্মের মধ্যে 
আমরা এই অড্ভূত শক্তির সন্ধান পাই যে শক্তি ব্যবহারিক জগত্বহিত্্তি 
সাধারণ বুদ্ধির নাগালের বাইরে থাক এক ধরনের সত্যের সন্ধান দেয় । সেই 
সত্যটুকু তর্কশাস্্ক্িত বিধিবিধানেরও অলভা । ভৃগোলবিছ্া ভূসংস্থানের 
যে পাবস্পরিক সন্বন্ধের কথ! বলে তার প্রতিরূপ আমবা শিল্পকর্ষে খুঁজে পাই 
না! এই অতীবন্দ্রিষ সত্তাটুকুর ব্যগ্জন। হয়ত স্বরগ্রামের সামান্ত পরিবর্তন করে 
শিল্পী আপন শিল্প কর্মে সংযোজিত কর দেন। মোজার্টের সোনাটাতে আমরা 
এর দৃষ্টান্ত পেয়েছি । ভ্যানগগের স্বর্ণোজ্জল বর্ণসম্ভারে এর ইঙ্গিত আছে 
মহাকবি সেক্ষপীয়রের নিষ্নোদ্ধত ছক্ত ছুটিতে এর নিশান! রয়েছে £ 
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ব্যবহাব্সিক জীবনের ও বিজ্ঞানের স্থল আলোচনা শিল্পের এই উত্তঙ্গ 
লোকে নিষিদ্ধ, সুন্দরের আমস্ত্রণের হাতছানিতে, বিয়োগাস্ত শিল্পের নির্দেশে 
আমর সেই পরম রমণীয় শিল্পলোকে প্রবেশ করি। এই ছুর্লভ মুহুর্তে শিল্পেরও 
ধর্মের শক্তি প্রায় অনুরূপ চারিত্র-ধর্ম অর্জন করে; তাদের একাত্ম বললেও 
মিথ্য। বল? হয় না। তার। এক হয়ে যাকস। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই 


ধরনের সত্যের প্রকাশ সম্ভব হয় । গ্রীসদেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠান কালক্রমে নাটকে 
ন্‌ 
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পরিণত হয়েছিল; গ্রীক নাটকের বিষয়-মাহাত্ম্যে ও চারিত্রধর্মে তা 
একেবারে ধর্মীয় নাটকরূপে গণ্য হয়েছে। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ঈশ্বর 
আরাধনার সমাবেশ পদ্ধতির মধ্যে তা অনস্বীকার্য ।€দরার্শনিক প্রেতার কবিদের 
সম্বন্ধে খুব অনুকূল মনোভাব না থাকলেও কবিদের কল্পনা এবং স্থাষ্শক্তি 
সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট ছিল; তাদের সামগ্রিক দৃষ্টিতে বন্তর যে রূপটি ধর। 
পডে তা সাধারণ মাহষের চোখে ধরা পড়ে না, একথা! প্লেতো জানতেন । 
কাব্যরদিক তাদের দৃষ্টিতেও বস্তর এই অস্তরশায়ী রূপটুকু উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে )) 

ইন্দ্রিষঝগোচরতার বাইরে বস্তর এই থে রূপের কথ? বল! হচ্ছে এ বূপটুকুর 
যাথাথ্য কেমন করে অপ্রমাণ করা যাঁবে এটাই হল সমস্তা। আর যদি প্রমাণ 
না মেলে, তবে কেমন করে একে সত্য বলে গ্রহণ কর। যায়? আর ষাথার্থা 
প্রমাণ না করলে একে জ্ঞানের মর্ধাদ। দেওয়। চলে না। এর উত্তরে বলা সেই 
পিয়ানো-বাঁদকের গল্পই আমরা বলব। বীটোফেনের “সোনাটা” বাজিয়ে 
শোনালেন সেই পিয়ানো-বাদক ; তাকে প্রশ্ন কর! হল এর অর্থ কী? তিনি 
তার অর্থের ব্যাখ্যা না করে আর একবার সেটি বাজিয়ে শোনালেন। শিল্প ষে 
গভীরতর সত্যের কথ! বলে তা কেবল শিল্পের নিজন্ব ভাষার মাঁধ্যমেই বলা 
যায়। সাধারণ বুদ্ধির অতীত দৈনন্দিন কথাবার্তার নাগালের বাইরে যে 
অতীব্ড্রিয় সতা। রয়েছে তার দেখা পাওয়া যায় শিল্পের চকিত কিরণ-দীর 
অপ্রত্যাশিত মুহুর্তে । সহজে তার দেখ পাওয়া ভার। এই ক্ষণিকের দেখায় 
অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রমাণ মেলে না। ধার। শিল্পরসিক, ধার্দের কানে এঁ সুস্ম্ 
স্থরটুকু ধর1 পড়ে, শব্দার্থের স্ক্মতর ব্যগুনা ধাদ্দের কাছে স্বপরিক্ফুট হয়ে ওঠে 
সহজে, তারা বারেবারে এ শিল্--রসের আস্বাদন ক'রে অতীন্দ্রিয় সত্তাটুকুকে 
প্রত্যক্ষ করেন আপনার কবিদৃষ্টির প্রসঙ্গে । এইভাবে জানা ছাড়া এই সকল 
জানার অতীত অতীন্ড্রিয় সত্তাকে জানার অন্য পথ নেই। সেই সভা ছুজ্ঞেক্স ; 
একে অনিবচনীয়ও বলা হয়েছে । শিল্পী যখন তার আপন শিল্পের ভাষায় কথা 
বলেন তখন তাকে বোবা যায়। €যাকে ছুজ্ঞেয় এবং অসংজ্ঞেয় বলে মনে হয় 
শিল্প তাকেই প্রযাণ করে ; শিল্প অভিজ্ঞতার দিকৃসীমার বিস্তার ঘটায়, শিল্প যে 
নতুন ব্যঞ্জনাটুকু সংযোজিত করে দেয় উপাদান পরীক্ষণের সাহায্যে তাকে 
প্রমাণ করা দুন্ূহ।) শিল্পে এই যে নতুন অর্থ এবং ব্যঞ্তনার সাক্ষাৎ আমরা 
পাই তা সহজ বুদ্ধিতে অলভ্য ৷ অভিজ্ঞতার অন্যান্য ক্ষেত্রে ষি তাকে না পাই, 
যদি সাধারণ বুদ্ধি প্রাকৃতজনের ন্কাপ্প তাকে আবিষ্কার করতে না পারে 
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তা হলে তাকে অস্বীকার কর। চলে ন1; শিল্পের ভাষার ধরন-ধারণ ভিন্ন ; তাই 
সাধারণ ভাষার স্তায়রীতি এক্ষেত্রে অচল । বস্তু সম্ভার সাক্ষাৎ মেলে উপলব্ধির 
পথে আর এই উপলব্ধি আসে প্রেমের, ভক্তির পথে, শিল্পের ভাষার মাধ্যমে | 
এই উপলব্ধি আকসম্মিকতার দ্বারা চিহ্নিত |. 

দার্শনিকেরা যখন সত্য এবং জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারণে ব্যাপৃত তখন 
নন্দনতাত্বিক এবং ধর্মীয় অভিজ্ঞতায় পাওয়। বস্ত্র অন্তরশায়ী সতাটুকুর কথা 
ভেবে তার হয়ত থমকে দাড়ান । সম্প্রতি কোন কোন দার্শনিক এই সত্যটুকু 
স্বীকার করেছেন যে শিল্প-স্ষ্টি এবং শিল্প-রসাশ্বাদন সমগ্র অভিজ্ঞতাকে এক 
অভিনব আলোকে আলোকিত করে তোলে । জঅমগ্র মানব-অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গ 
পরিণতি ঘটে এই ধরনের নন্দনতাত্বিক অভিজ্ঞতায় । সম্প্রতিতম কালে জন 
ডিউই এবং হাভলক এলিসের মত চিন্তাবির্দেরা সমগ্র মানব অভিজ্ঞতাকে 
শিল্পবূপে কল্পন। করেছেন এবং শিল্প বলতে তাব বুঝেছেন মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তির 
পাধারণ বিকাশটুকুকে | মানুষের জীবনকে যদি কালের আধারে বিধৃত “পরীক্ষণ 
প্রধাহ” বলে গ্রহণ করা হয় তা হলে বুদ্ধিকে তারা সেই পরীক্ষণ ক্রিয়ার নিয়ামক 
হিসেবে গ্রহণ করবেন ; বুহত্তর অর্থে শিল্পচর্চা হল বুদ্ধির ব্যবহার মাক্ধ, 
সেক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক অবস্থাকে বুঝতে হবে, স্যোগ এলে তার সদ্ধযবহার 
করতে হবে, উদ্দাম কল্পনার পাখায় ভর করে অজানার পথে ছুটতে হবে আবার 
স্বপ্রকে বিবেচনার নিগড় দিয়ে বেঁধে স্বস্থ করতে হবে । পরিবর্তনশীল পরিবেশের 
মধ্যে আকন্মিক ভাবেই মানুষ জন্ম নিয়েছে । বিজ্ঞানী মানছষ, সাধারণ মানুষ 
এ"দের মনেও শিল্পীর মতই ভাব বিষয়বস্তু ও স্বজ্ঞার অস্ভ্যদ্নয় ঘটে । কিন্তু এই সব 
ভাঁবকে যথাযথ অনুধাবন করতে হলে আমাদের বুদ্ধি, শৃঙ্খলাবোধ এবং 
আত্মনিয়ন্ত্রণটুকু একান্তই প্রয়োজন । আমাদের চিস্তার খোরাক, আমাদের 
ভাব-ভাবন। এসবই আমর! প্রকৃতি থেকে আহরণ করি এবং এদের সমন্বয়ের 
পথ ধরেই আমাদের জীবনের আঘর্শকে রূপায়িত করা সম্ভব হয়। শিল্পের 
ক্ষেত্রে বুদ্ধি সফলকাম হয় কেন না শিল্পের জগৎ আপেক্ষিক সারল্যের দ্বার! 
চিহিত। জীবনে বুদ্ধির জয় ঘটলে আমরা সেই জয়ের কেতনকে শিল্প আখ্যা 
দিতে পারি শিল্প যেখানে সার্থক শিল্প হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা বুদ্ধির জয়লাভেরই 
উজ্জ্বল নিদর্শন পেয়েছি ; তাই শিক্ষা সব সময়েই বুদ্ধিগ্রাহথ ) শিল্প-উপকরণের 
আঘর্শাক্লিত রূপস্স্টির মাধ্যমে শিল্পী সুস্থ এবং স্থশৃঙ্খল পথে রসাস্বাদ্দনের 
রক্থষোগ দেন নি রসিকজনকে । সমাজনীতি এবং শিল্প সম্বন্ধে ধে ধরনে 
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সমালোচন। কর! হয়ু তার দ্বারা আমাদের উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন লাভ করে । 
সমালোচনার মান নির্ণয় করে মানুষের বুদ্ধি। মানুষ আপন আস্তর প্রকৃতি 
এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য স্ব-উদ্ভাবিত পশ্থায় যে বিচার 
বিশ্লেষণ করে তারই নাম হল সমালোঁচনা। শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে সমালোচন। 
অনুচারী ; কেন না যখন শিল্প উপকরণের যথাযথ ব্যবহারে ত্রুটি ঘটে, তাদের 
বিন্যাসে বিশৃঙ্খল! ঘটে, আমার্দের রসোপলব্ির শ্বচ্ছতায় ছায়াপাত ঘটে, তখন 
শিল্প-সমালোচনার হ্থব্রপাত হয়| 

শিল্পবস্ত প্রত্যক্ষ করার সময়ে যদি আমর] মনোযোগ দৃঢ়নিবদ্ধ করি, তখনও 
শিল্প-সমালোচনার উদ্ভব ঘটে । বৈজ্ঞানিক, সাধারণ মানুষ এবং শিল্পীও আপন 
আপন আঙ্গিকের উপযোগিতাটুকু প্রত্যক্ষ করার জন্য নিজ নিজ মুল্যমানটুকু 
প্রয়োগ করেন স্ব স্ব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে । সমালোচনার অর্থ হল প্রত্যক্ষণকে 
বৃদ্ধির আলোয় ভাম্বর করে অতিনিদ্দিষ্ট করে দেওয়া । সমালোচনার অর্থ 
বিধিবদ্ধ করে দেওয়া নয়, সমালোচনাকে অস্পষ্ট উপভোগ বলাও চলে না। 
সমালোচনার মাধ্যমে মান্ষের রুচিবোধ শুদ্ধ, তীব্র ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 
শিল্পীই হোক আর জীবনই হোক, উভয়ক্ষেত্রেই সমালোচন। মানব-অভিজ্ঞতাকে 
আত্মসচেতন, সুনিদিষ্ট ও শৃঙ্খলাঁবন্ধ করে তোলে । সমালোচনার পথে 
কল্পনা বধিত ও পরিপুষ্ট হয়। শিল্পের সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ হল বিভিন্ন 
মূল্যায়ন পদ্ধতির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় কর; শিক্প-সমালোচনার এই লক্ষ্যটুকু 
যথাযথ অনুধাবন করলে আমর দর্শনের মূল উদ্দেশ্তটুকুও উপলব্ধি করতে পারব। 
দর্শন হল সমালোচনা কর্মের মূল্যায়ন । মূল্যবোধের সংজ্ঞ! দান ও বিভিন্ন 
যূল্যবোধকে পৃথক বূপে চিহ্িত কর বৰ প্রয়াশ, পেই ক।জটুকু হল দর্শন 
শাস্ত্রের অস্ততুক্ত। 

দর্শন এবং শিল্প এরা পরস্পর মধ্যে অনুস্থত $ এই পারস্পরিক মিলটুকু 
দুটি অর্থে ব্যাখ্যা! করা যায়। প্রথমতঃ শিল্প এবং দর্শন, উভয়কেই স্ট্টি ও 
নির্মাণ কর্ষ বলা চলে। চিত্রী যখন ক্যানভাসের উপর ছবি আকেন, তখন 
তিনি বস্ততঃপক্ষে একটি ক্ষুদ্র জগতের স্ট্টি করেন। রং রেখা প্রমুখ উপায়ের . 
সাহায্যে তিনি তার মানস চিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলেন; ঘরটি, ঘরের মধ্যে 
মাস্ুষগুলি, ফুল ও ফলের সমারোহ, এ সব মিলিয়ে সমন্থিত একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র 
অন্কন করেন ; একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে আলে।-ছায়ার দশ্মিলন ঘটিয়ে তিনি 
আপ্‌ন মনের একটি বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়াকে রূপায়িত করে তোলেন 


ললিতঁকলা ও দর্শন হ১ 


আলো, রেখা ও রঙ তার শিষ্পকর্মের উপাদ্দান। কবি তার কাব্যে অতীতে 
দেখ! শত শত ঘটনার স্বতি, অতীতে শোন। রাগরাগিণীর রেশটুকু যুক্ত করেন ; 
কাব্য অনবদ্য হয়ে ওঠে । গায়ক স্বরগ্রামের অনন্ত সীমাহীন বৈচিজ্র্যটুকু 
আপনার সঙ্গীতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন; সোনাট। এবং সিমফনি জন্ম নেয়। 
শিল্পীর মতই দার্শনিকও সবটুকুকে গ্রহণ করেন না, প্রয়োজনমত বাছাই 
করে তিনি আপনার জগৎটুকু নির্মাণ করেন। মাস্ষের অভিজ্ঞতার সীমা- 
ংখ্যাহীন ইন্জ্রিয়োপাত্তের মধ্য থেকে তিনি তার প্রয়োজনমত গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনাবলী নির্বাচন করে নেন, এবং এই ঘটনাবলীর শ্রেণীবন্ধ-করণের মৌল 
নীতিগুলির মধ্য থেকে কতকগুলি নীতি বাছাই করে নেন। এই নির্বাচিত 
নীতিগুলির সাহায্যে তিনি তার দর্শন-সংস্থ। গড়ে তোলেন, তার নীতি-সংস্থা 
গঠন করেন, জীবন, জগৎ ও অৃষ্ট সম্বন্ধে আপনার চিন্তা থেকে একটি 
সামগ্রিক দর্শনচিন্তার রূপদান করেন। আমরা মনে করি (এবং শিল্পীরা ও অনেকে 
তাই মনে করেন) যে শিল্পীর] শিল্প উপাদান এবং ঘটনাবলীকে নির্বাচন ক'রে 
ভাবাবেগের দ্বার। চালিত হয়ে এদের সমন্বিত শিঞ্প রূপটুকু স্থ্টি করেন; অবশ্য 
শিল্পীর এই হৃদ্য়াবেগ বিবেচনার ছারা বন্নায়িত ও পরিশীলিত। দার্শনিকও 
এই ধরনের কাজই করেন। মানব-চিস্তার হইীতহাসের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচার করলে দেখ! ধায় যে আমাদের জগৎ ও জীবন সগ্বন্ধে দার্শনিক-জনোচিত 
ধারণাটুকু একটি ছবি অথবা একটি কবিতার মতই নন্দনতাত্বিক প্রতিক্রিয়া 
মাত্র । যখন এই দার্শনিক ধারণার মধ্যে অঙ্গাঙ্গীযোগ স্থাপিত হয়ে পূর্ণ এক্যের 
প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন তার থেকে আবার নন্দনতাত্বক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়। 
কোন রকম বদ্ধ সংস্কারের বশবর্তী না হলে দর্শন আলোচনাকেও একটি মতি, 
একটি কবিত। অথবা একটি স্ুরম্য উপাঁসনাগৃহের মতই সুন্দর বলে মনে হতে 
পারে। সঙ্গীতের কাঠামোটির মত দর্শনের মধ্যে ইন্জিয়গ্রাহা সুষমাট্রকু থাকে 
না; আবেশ-উদ্দীপন। হয়ত এমন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও বশীভূত হয়ে দর্শন 
আলোচনার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে যে এদের ব্বতশ্ত্র অস্তিত্বটুকু বোঝাই 
যায় না; তাই বলা হয় যে দর্শন-চিন্ত] হল চিস্তার আবেগ-মুখর কূপ; একে 
আবেগের উত্তাপরহিত প্রতিমাও বল? হয়েছে। উদাহরপশ্বরূপ দার্শনিক 
স্পিনোজার :41%272565 4£577252/6ওএর কথা! বল! যায় । ধারা লহাঁজ- 
ছুঁতির সঙ্গে দর্শনের মর্মকথাটুকু বিচার করতে সক্ষম হন তার] কাব্যপাঠের মতই 
ধর্শনপাঁঠ করে আধেগের দ্বারা। অভিভূত হয়ে পড়েন, তাদের কাছে-কোণারকের 


২হ নন্দনতত্ 


মন্দিরগাত্রের কারুকর্ম দেখা এবং একটি দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করা! একই কথ! । 
দর্শন গ্রন্থে দার্শনিকের চিন্তা ও অন্থভূতি প্রতিফলিত হয়। তার যুগ ধর্ম ও 
তার দর্শন চিন্তায় ছায়াপাত করে । 

দর্শনের রূপটুকু আমাদের কাছে “এহ বাহা, কেন না তার গঠন-উপাদানে 
খুব চাকচিক্য থাকে না। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে দর্শন আলোচনা 
সত্যাগসন্ধানে ব্যাপৃত $ সৌন্দর্যের প্রতি তার আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু দর্শন- 
আলোচনারও একট] স্ুনিষ্দি রূপ এবং গঠনস্থ্ষম। থাকে | কান্টের 077252%2 
০7 7১৮26 15250? গ্রস্থের রচনাশৈলীর অনবছ্য স্যম। বহু পাঠকের মনোরঞ্জন 
করেছে। শিল্পীর শিল্প-দ্ূপের মতই দার্শনিকের রচনাশৈলী তার দর্শন- 
চিন্তাটুকুকে পরিবেশন করার আধার মাত্র । দর্শনের মধ্যে সেই কল্পনার 
প্রসার, সেই কল্পনার মুক্তিটুকু ঘটে য! শিল্পকর্ষের মধ্যে সহজলভ্য । ছৰি 
আকার সময়, কবিতা লেখার সময় আমরণ পৃথিবীকে যে চোখে দেখি ঠিক সেই 
ধরনের আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টিতে দর্শনগ্রস্থ লেখার সময় আমরা জগৎ ও জীবনকে 
দেখে থাকি । তাই বিভিন্ন দর্শনমতে এতো পার্থক্য । একই জগতকে বিভিন্ন 
দার্শনিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন। যেমন 131750161 092817180, 
৬৪5৪৮ এবং 705885এর ছবিতে দেখা জীবন-জগতের রূপ ভিন্ন, যেমন 
13০০0০৮০17১ 18109221051020055%র সঙ্গীতে পাওয়া জগতের ও জীবনের 
আলেখ্য বিভিন্ন, তেমনিধার1 বিভিন্ন দার্শনিকের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধীয় 
ব্যাখ্যাও ভিন্নতর | দর্শনচিস্তার যথার্থ রূপ হল স্বজ্ঞা আশ্রয়ী । দর্শন চিস্তাক়্ 
অস্তদূ্টির প্রাধান্য অনন্বীকার্য । দার্শনিক যেভাবে পৃথিবীকে দর্শন করেন, 
তাঁর সেই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী তার দশন-মতকে রূপ দেয়, তার দার্শনিক 
ূল্যায়নটুকুকে মর্যাদা দান করে। 

পরমবাদী ব্রাডলি থেকে আরম্ভ করে প্রয়োজনবাদী ডিউই পর্যস্ত বিভিন্ন 
মভবাধী প্রায় সকল দার্শনিকই আমাদের বলেছেন ষে অভিজ্ঞতা হল অসংজ্ঞেয়, 
অনির্বচনীয়। অভিজ্ঞতার যূলে রহস্য বাসা বেধে আছে। কখন কথন 
আকম্মিক ভাবে এই রহস্তের অংশ বিশেষের উদ্ঘাটন হয়, এটি ঘটে আমাদের 
অব্যবহিত অন্তদূষ্টির কলে। মহাকাব্যের মতই ধর্শনচিস্তায়ও আমরা এই 
রহুস্যের একটি বৃহৎ অংশের উদঘাটন করি । অতীন্দ্িয়বাদীরা, দুজ্জেয়বাদীর? 
সকল অস্তিত্বের মূলে ঘে অনির্বচনীয় সত্তা অবস্থান করছে ভাকে একক" আ্যাক্ 
ভূষিত করেছেন। এই একই সহম্ররূপে রূপায্লিত হয়েছে। শিল্পীরা এই 


ললিতকলা ও দর্শন ২৩ 


রহস্তের যাথার্থা উদঘাটন করেছেন । রসিক স্থজনই যথার্থ অতীন্ড্রিয়বাদী, তিনি 
স্থষ্টি রহস্যে সেই এককে দেখেছেন, যে দর্শনটুকুতে আবেগবিহবলতা রয়েছে, 
তার তীব্রতাও অনস্বীকার্য । তার চোখে অভিজ্ঞত। সেই মুহুর্তের জন্য সহম্ত 
শিখায় দেদীপ্যমান, শিল্পী যে বিশ্বজগতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন, সেই জগতে 
একচ্ছত্র-শঙ্খলার রাজত্ব । সে জগৎ নিতা নব-প্রাণনায় অস্প্রাণিত । 
প্লোটাইনাসের ভাষায় বলি, শিল্পী সুন্দরের অনুধ্যানে সেই একের সঙ্গে, 
সেই অনন্ত মহাসতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠেন ! আর দর্শনের ভাষাতেই হোক 
অথব] শিল্পের ভাষাতেই হোক মত্যবাশী মানুষ প্রত্যক্ষ করে সেই অনস্তের রূপ, 
অন্তের অস্তরে সঞ্চারিত করে সেই অন্ভৃতির সত্যট্রক। 


প্রথম স্তবক 


মূল্যবোধ ও শিল্পবোধ 
শিল্পের মর্মকথা 

শিল্পে বাস্তবতা 

শিলে সাবিকতা 
শিল্গে অধিকার ভেদ 
শিল্পীর বৈরাগ্য 
শিল্পে প্রয়োজনবাদ 
শিল্প ও আনন্দ 

শিল্প ও কল্পনা 


এ্রহম্ম ভ্ঞবন্ 
মূল্যবোধ ও শিল্পবোধ 


নন্দনতত্বের প্রথম প্রশ্থটি হল শিক্পমূল্যায়নের ও শিল্পবোধের প্রশ্থ । মানুষের 
আত্যন্তিক জীবন জিজ্ঞানার সঙ্গে তার শিক্পজিজ্ঞাসাও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। 
এই শিল্পজিজ্ঞাস। মানুষের যুল্যবোধকে কেন্দ্র করে আবতিত হয় । মুল্যবোধ 
হল অনুশীলনের ফল। এই অন্থশীলন-প্রবুস্তিই মাহুষের রুষ্টিকে ধারণ এবং 
বহন করেছে। মানুষের সভ্যতার পরিশীলিত ব্ূপ হল এই কৃষ্টি। সভ্যতা অর্থে 
সাধন।; জাতি যখন সামগ্রিক ভাবে সাধনায় সিদ্ধ হয় তখন তাকে সভ্য জাতি 
আখ্য। দেওয়া হয়। হ্থসভ্য জাতি অর্থে আমরা সামগ্রিক সাধনায় সিহ্ধ একটি 
জাতির মানসচিত্রকে অবলোকন করি। এই সভ্যভারও কেন্দ্রবিন্দু হল সেই 
মানদণ্ড ব মাঁপকাঠিটি, ৷ দ্রিয়ে মানুষের কৃতিকে যাচাই করা ষায়। তা হুলে 
এমন কথ] বোধহয় বল চলে যে মাস্থষের মুল্যবোধই হল তার শিল্প, তার 
সভ্যতা, তার কষ্টির নিয়ামক । উপমার ভাষায় বলা চলে যে মানুষের এই 
যূল্যবোধটুকু যেন নদীর বুকে জেগে থাকা একটি ছোট্ট দ্বীপ; জীবনের 
চলমানত।, তার গতিময়তা একে স্পর্শ করে, আঘাত করে ; তার আংশিক 
পরিবতনও করে। কিন্তু ভার পুরণ বিলোপ সাধারণতঃ ঘটায় না। 
জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাসী হিন্দুরা বলেন যে, এটি আবার বংশ পরম্পরাক্রমে 
সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় উত্তরপুরুষদের মধ্যে । এই মুল্যবোধই হল মানুষের 
“কালচার” বা “সংস্কৃতি” । বড় ঘরের ছেলে, রুষ্টিসম্পন্ন পিতার পুত্র, এরা 
সহজাত প্রতি বশেই “কালচারভ" হন + অর্থাৎ এদের মৃল্যবোধটুকু সহজাত । 
এর সহজেই সংস্কৃতির তিলকধারী বলে সমাজে পরিচিত হন। এই ধরনের 
প্রচলিত বিশ্বাসের মর্মকথাটি হল এই যে এদের যৃল্যবোধটুকু মহাবীর কর্ণের 
কবচকুগুলের মতোই সহজ ও শ্বাভাবিক ; জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এর! 
সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে যান এই সহজাত যুল্যবোধটুকুর দাক্ষিণ্যে | কুকুক্ষেত্র যুদ্ধের 
প্রা্কালে মহাবীর কর্ণের সঙ্গে পাগুবমাতা৷ কুস্তীর সাক্ষাৎকারের সে ইতিকথাটি 
আমর! বিস্ময়ের সঙ্গে পাঠ করি, তার মধো পাই মানবতাবাদী কর্ণের কৃষ্টিসিন্ধ 
মননের প্রকুষ্ট উদাহরণ। মাচষের যে মূল্যবোধ একদিন মৈজ্রেয়ীকে বলতে 
উদ্ধ,দ্ধ করেছিল, “যেনাহং নাস্ৃতাস্াং কিমহং তেন কুর্ধ্যাম্‌” ? তারই অনুরণন 
শুনি মহামতি কর্ণের উক্তিতে-_ 


২৮ নন্দমনতত্ব 


“মাতঃ, যে পক্ষের পরাজয়, 
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে করে! না আহ্বান ।” 

মৈত্রেয়ীর যে মূল্যবোধ জাগতিক সকল এশ্বর্যধকে তুচ্ছ ক'রে অপ্রমস্ত মনে 
্ৃ্যুপয়ী জীবনসাধনায় তাকে ব্রতী করে, সেই যুল্যবোধই মহামতি কর্ণকে 
রাজ্যলোভ জয় করতে প্রেরণ! দ্রিয়েছে। এ তো আমরা প্রান্তিক উদাহরণের 
উল্লেখ করলাম । এগুলিকে কেন্দ্র করে আমরা মানষের নিত্যদিনের কর্মে থে 
মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠ। দেখি তার বিশ্লেষণ ও চরিত্র নিরূপণ কর্মে ব্রতী হতে 
পারি। এই মৃল্যবোধই আমাদের চেনাশোনা জগতটার সব রূপ, সব রস, সব 
গদ্ধ, সব সংগীত ও সকল এশ্বর্ষের আধার । বাতাসে গাছের পাতা কাপে, 
নদীর জলে ঢেউ ওঠে, আকাশে মেঘ ভেসে যায়, এ সবই হল প্রারুৃতিক 
ঘটনা। সেই প্রকৃতিতে হ্ন্দরকে প্রতিষ্ঠ। করা, তাকে আবিষ্কার করা এ হল 
মাহ্ষের যূল্যবোধের কৃতি । আমি যখন গোলাপের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে 
সুন্দর বললেম তখন এই স্বন্দর-বলার পিছনে আমার পরিশীলিত মৃল্যবোধটি 
গোপনে গোপনে কাঙ্গ করেছে । পুরুষের যূল্যবোধই নারীকে স্ন্দরী করেছে; 
আবার নারীর মূল্যবোধই পুরুষকে “শালপ্রাংশুমহাতূজ' করেছে । আমাদের 
মূল্যবোধই কাল্পনিক রামায়ণের ইতিবৃত্তকে সত্যের মর্যাদ। দিয়ে মহত্রম সত্যের 
জয়তিলক তার কপালে একে দিয়েছে। তাইতো দেবষি নারদ মহাকবি 
বাল্সমীকিকে বলতে পারেন--“সেই সত্য ধা রচিবে তুমি” । মাহুষের মূল্যবোধের 
মধ্যেই আমাদের জাগতিক সত্যাসত্যের ধারণ! অন্ুস্থত | এখানে এ কথাটি 
স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে কোনো৷ একটি মূলোর আলোকে কাল্পনিক কাহিনী ঘখন 
ভাম্বর হয়ে ওঠে তখন তাও মহাসত্যের মর্যাদ দাবি করতে পারে । অর্থাৎ 
সত্য শুধুমাত্র ব্যক্তিনিরপেক্ষ বস্তনির্ভর ঘটনা, 8.58515706 মাত্র নয়; সত্যের 
চারিত্র্য-পর্ষও নিরূপিত হয় মানুষের মূল্যবোধের আশ্রয়ে । 

প্রধানতঃ যূল্য হল ত্রিবিধ , সত্য, শিব এবং হুন্দর-__এই ত্রিমৃতিই হুল 
মাছষের যুল্যবোধের প্রতীক । সাধারণভাবে আমর] বিশ্বাস করি যে যা 
আছে তার যথাযথ বর্ণন। দেওয়াই হল সত্যকথণ বলার নামান্তর | সত্যবাদী 
ধিনি তিনি ক্যামেরার চোখের মতো! হুবহু ছবিটি ধরে দেবেন, হরবোলার বত 
নকল করবেন। যিনি তা না করবেন তিনিই অনৃতভাষণের অপরাধে অপরাধী । 
ক্যাপিক উদাহরণ, সর্বজ্যেষ্ঠ পাগুব যুধিষ্ঠির | তিনি “অস্বখ্খাম! হত ইতি গজ, 
এই উত্ভি করে নিত্যকালের অনৃতভাষণের অপরাধে অপরাধী হয়ে রইলেন। 


যূল্যবোধধ ও শিক্ষাবোধ ২৪ 


সত্যবাদী যুধিষ্তিরের সমগ্র জীবনব্যাপী সত্যসাধন। একটি ছোট্ট বিপর্যয়ের মুখে 
পুদত্ত হয়ে গেল। আমাদের চোখে পাগুব-্ধানের সেই গগনচুষ্বী, মহিমময়' 
রূপটি খর্ব হয়ে গেল কেন-না, আমাদের সত্যাশ্রয়ী ঘে মূল্যবোধ তার সে 
সংঘাত বাধল বুধিষ্টিরের এ “অশ্বখখাম। হত ইতি গজ? উক্তিটির ; আবার এমনই 
মজার কথা যে এই সত্য যুল্যবোধের প্রয়োগের মধ্যে ফাক থেকে গেলেও 
সাহিত্য-কৃতির জগতে আমর] তাকে দোষের মনে করি নি। যেমন ধরা যাক 
মহাকবি সেক্ষপীয়রের “ম্যাকবেখ* নাটকটির কথা ; ৬৮:০1:55 বা প্রেতিনীদের 
ভানসিনান্স ফরেস্টের, সচল হয়ে বেড়ানোর সম্থদ্ধষে যে ভবিষ্যৎ বাণীটি 
ম্যাকবেথের রক্ষাকবচ হিসাবে গণ্য হয়েছিল এবং পাঠক তার অসম্ভাব্যতার 
সম্বন্ধে যখন কোন সন্দেহই পোষণ করে নি তখন চলমান “ভানসিনান্দ 
ফরেস্টকে” প্রত্যক্ষ করে পাঠক অবিশ্বাস তো! করেই নি, বরং ম্যযকবেথের 
জীবনে আসন্ন বিপৎপাঁতের আশঙ্কায় শঙ্কিত ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল । এখানে 
পাঠক সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও অসত্যকে সত্যব্ূপে প্রত্যক্ষ করে যে শঙ্ক! 
ও সংশয় ভোগ করে তা মূলতঃ নন্দনতাত্বিক। অবশ্ট মূল্যবোধের সমগ্র 
ইতিকথাটিই নন্দনতত্ব-আশ্রয়ী ৷ 

অসত্যকে সত্যরূপে গণ্য করে পাঠক ব। দর্শক যখন সুখ, ছুঃখ, আনন্দ, 
বেদনা, সংশয়, বিস্ময় প্রমুখ অনুস্ভুতির ঘূর্ণাবর্তে আত্মহার। হয়ে পড়ে, তখন 
তার মধ্যে কোনো ফাক থাকে না। জীবনের তথাকথিত অসত্যকে 
শিল্প-স্ত্য রূপে গ্রহণ করার মধ্যে ষে যুক্তি আছে, তা হল নন্দনতত্বগত | এই 
তত্বের স্বপক্ষে ওকালতি করেছেন মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজ কবি 
কীটস্। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে বললেন “ব্ধশের ট্রথ”। দার্শনিক একে বললেন 
59135517051 এই “কূপের উথ” হ'ল ০০12150০ এবং তার স্থতিকাগার 
হল রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের মনের “স্মিতিবোধ'। শিল্পের ট্র,থকে 
রূপের ট্রথথ বলে যে ষুল্যধারণাঁকে নিদিষ্ট করার প্রয়াস আমরা পেয়েছিলাম 
তা কিন্তু অত সহজে সার্থক হবার নয়। এই রূপের ট্রথ বা স্মিতিবোধ 
কথাটির কোন নিদিষ্ট অর্থ নেই। অবশ্য আধুনিক পণ্ডিতের। বলবেন কোনে। 
কথারই স্থনিিষ্ট অর্থ নেই এবং অর্থ হল সম্পূর্ণবূপে ব্যক্তিনির্ভওর । এই 
তত্বটির সত্যকে স্বীকার করলে আমাদের মূল্যবোধের ভিভ্তি-ত্মিটি সম্পূর্ণরূপে 
ব্যক্তিকেক্দিক হয়ে পড়ে । জ্ঞাতা-নির্ভর বা ১/০)৩০৮০ যে রসবোধ তা হল 
আমাদের সব রকম মূল্যায়নের মাপকাঠি । 


৩৬ নন্দনতত্ব 


তাহলে এ প্রশ্ন এখানে উঠবে ষে রসবোধই যদি আমার্দের সব রকমের 
সুল্যবোধের মাপকাঠি হয় তা হলে রসিক কে? কেন-না, ধিনি রসিক হবেন 
তিনি এই ধরনের মূল্যায়নের যথার্থ অধিকারী । রসিকের স্বব্ধপ নির্ধারণ 
কর! অত্যন্ত দুরূহ কর্ম। ভোজদ্দেব তার 'শঙ্গারপ্রকাশ” গ্রন্থে বলেছেন যে 
জীবন-শিল্পীরাই হল সত্যিকারের শিল্পরসিক। অর্থাৎ জীবনের মূল্যমানের 
সঙ্গে শিল্পের মূল্যমানের কোনে। মৌল পার্থক্য নেই। অবশ্ঠ ভোজদেবের এই 
মতটি ভারতীয় নন্দনতত্খে কারে কারে। ঘার। শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হলেও 
পশ্চিম দেশীয় নন্দনতত্বে তার প্রয়োগ সার্থকত। সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
আছে । আমাদের প্রাচীন রসশাস্ত্রে কথিত “চতুঃষষ্ঠিকলা” অথব। জৈনাগমে 
বণিত দ্বিসপ্ততি কলার অস্তিত্ব স্যঘদ্ষে নিঃসন্দেহে না হলে ভোজদেবের 
জীবনশিল্প ও চারুশিল্লের স্বাঙ্গীকরণ গ্রহণ কর। বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে কঠিন 
হয়ে পড়বে । জীবন এবং শিল্পের বিস্তার কল্পনায় যদি একই হয় তবেই 
ভোজদেবের অনুমান সিদ্ধবূপে গৃহীত হবে | 

পূর্বেই বলেছি আমাদের মুল্যবোধ হল ত্রিযৃতি। সত্য হল তার অতি 
প্রকটরূপ অর্থাৎ সত্যযুল্যে মান্নষের অধিকাংশ অভিজ্ঞতারই মর্যাদা নির্ণাত 
হয়। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই সত্যমূল্যেই ধরিত্রীর কাছ থেকে মাটির একটি 
তিলক ললাটে পরতে চেয়েছিলেন। মনীষী রমা রলা এই সত্যযুল্যেই 
শিল্পের যাচাই করতে চেয়েছিলেন । তার মতে শিল্প বা £7 যদি মিথার 
বেসাতি করে তা হলে সে শিল্পে তার কোনে প্রয়োজন নেই। অথচ একথা 
স্বীকার না করে উপায় নেই যে শিল্প সত্যের মতই আমার্দের সংবেদন এবং 
প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধুপ্ষি দিয়ে যাকে সত) বলে জানি তাকেই 
শিল্পসত্য বলে গ্রহণ করি এবং তাকে জীবনসত্যের সব মর্ধাদাই দিই + স্থান- 
বিশেষে সেই মর্ধাদাটুক্‌ জীবনসত্যের মতোই আমাদের সংবেদন এবং 
প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে! বুদ্ধি দিয়ে যাঁকে অসত্য বলে জানি 
তাকেই শিল্পসত্য বলে গ্রহণ করি এবং তাকে জীবন সত্যের সব মর্যাদাই দিই ; 
স্থলবিশেষে সেই মর্ধাদাটুকু জীবনসত্যের প্রাপ্য মর্ধাদকেও অতিক্রম করে 
যায়। শিল্পসত্য ষখন জীবনসত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত তখন একটি অদ্ভূত সমস্যার 
স্থ্টি হয় এবং পাঠক ও দর্শক এই সমস্থা সম্পর্কে একেবারেই অবহিত হন ন।। 
উদ্দাহরণ দিলে হয়তো। আমার্দের বক্তব্যট। স্পষ্ট হয়ে উঠবে । মনে করা ষাক 
আমরা সেক্ষপীয়রের “ওথেলো” নাটকের অভিশধ দেখছি । শুভ্রবসনা অপূর্ব 


যুল্যবোধ ও শিক্ষাবোধ ৩১ 


দ্ধপলাবণ্যষয়ী ডেসডিমনা ছুপ্ধফেননিভ কোমল শধ্যা-আশ্রয়ী, ঘুমে অচেতনা ১ 
মহাবীর ওথেলে। সম্তর্পণে ডেসডিমনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করছেন ; যূর সেনা- 
পতির সমগ্র মুখমগ্ডলে আহত প্রেমের, আহত দর্পের ছায়া পড়েছে ; ক্রুর 
প্রতিহিংসাবৃত্তি সেনাপতির ছুই চোখে জালা ধরিয়ে দিয়েছে | তিনি যখন সম্ত- 
পণে ০0০06 0906 005 11516 800. 07517 006 ০0৩ 0৩ 11516 আবৃত্তি করতে 
করতে অতি নাটকীয় ভঙ্গীতে ডেসডিমনার দিকে এগিয়ে যান তখন সমগ্র 
দর্শকসমাজ রুদ্ধ নিশ্বাসে সেই চরম নাটকীয় মুহূর্তাটর জন্য অপেক্ষা করে। 
মহিলা দর্শকের। অনেকেই হয়তো সংজ্ঞা হাঁরায়। পুরুষ দর্শকদের মধ্যে 
অনেকেই হয়তো পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মোছে। অথচ 
মজার কথা এই যে দর্শকেরা সবাই জানে যে এটি হুল অভিনয়। 
নাট্যসত্যে জীবনসত্যের প্রলেপটুকুও নেই এবং এটি যে মিথ্যা, দর্শকগণ 
সে সম্বদ্ধে সকলেই সচেতন। তার প্রকুষ্ট প্রমাণ হল এই যে দর্শকেরা 
কেউই চোখের সামনে নরহত্যা সংঘটিত হতে দেখেও তা নিবারণের 
কোন রকম চেষ্টা করে না। অভিনীত নাটক সম্বন্ধে দর্শকর। যে তার 
এক ধরনের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে এটি তার প্রমাণ। অবশ্য 
এইটুকু বললেই নাট্যবস্তর সত্যাসত্য সম্বন্ধে শেষ বিচার হল না। কেন-না 
যাকে মিথ্যা বলে বুদ্ধি দিয়ে জানি এবং প্রান্তিক বিশ্লেষণে বুদ্ধি সহজেই যার 
অসত্যটুকৃকে ধরে ফেলে, তাকে কিন্তু দর্শকমনের সর্ববিধ সংবেদন ও 
প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে দর্শকেরা সত্য বলে গ্রহণ করে । ডেসডিমনার হত্যার 
দৃশ্যে যে বীভৎস এবং ভয়ানক রসের অবতারণা করা হয় তার প্রতিক্রিয়া 
দর্শকদের মধ্যে অতিমাত্রায় প্রকট | কেউ-বা কাদে, কেউ-বা মুহামান হয়ে 
পড়ে আবার কেউ-ব1 সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। নাট্যের বিষয়বস্তকে মিথ্য। 
জেনেও এই ধরনের প্রতিক্িয় দর্শকদের মনে কেমন করে সম্ভব হয়, এটাই হল 
বড় প্রশ্ন; এবং এই প্রশ্নটি আমার্দের আত্যন্তিক শিল্পমূল্যবোধের সঙ্গে 
অঙ্গাজীভাবে জড়িত। নাট্যের বিষয়বস্তর সঙ্গে, নাট্যে উপস্থাপিত চরিত্রের 
সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার-তত্ব কিস্ত উপরোক্ত সমস্যা সমাধান করতে অপারগ । 
কেন না, দর্শক ঘদ্দি নাট্যে উপস্থাপিত নিগৃহীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা 
অনুভব করে তা হলে তার প্রধান কর্তব্য হবে আত্মরক্ষার চেষ্টা। একাত্ম না 
হয়ে দর্শক যদি “সহমরমী+ হয় তা হলেও এ নিগৃহীত চরিত্রকে রক্ষা করার 
ঘাম্রিত্ব তার উপর বর্তাক্স। এক্ষেত্রে ডেসডিমনাকে ওেলোর হাতে থেকে 


৩২ নন্দমতত্ব রী 
বাচাবার দাক্সিত ভার। দর্শক কিন্ত সে দাঘিত্ব গ্রহণ করে না। ভার 


নাট্যবোধের পক্ষে এ দায়িত্বটুকু অপ্রাসঙ্গিক | €সহছয় হৃদয় সংবাদী পাঠক বা 
দর্শক জানে যে তাঁর সামাজিক দায়িত্বের সঙ্গে শিল্পরসিক হিসাবে তার দায়িত্বের 
অনেক প্রভেদ আছে ।১ নাট্যরসিক নাট্যের বিষয়বস্তর সঙ্গে ব৷ চরিত্রের সজে 
একাত্ম হয়ে যাওয়ার তত্ব “এহ বাহ্‌”। একাত্ম হয়ে যাওয়। মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণে 


পাদ আন, লজ, ৮০ ২৯৩টি সা বর 


রসবোধের পরিপন্থী (বলেই গণ্য হয়। সহমগিতাবোধ সেই একাত্মভার পথে 
একটি বিরাট পদক্ষেপ। স্থতরাং সহমগ্সিতাঁবোধও রসোঁপলব্ধির পথে বাধাম্বরূপ | 
কেননা, মনস্তাত্বিক দূরত্ব রসোপলব্ধির প্রধান সহায়ক । শিল্পরসিক যদি 
শিল্পের উপজীব্যের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে তা হলে নাটোর কুশীলবদের 
মতই জাগতিক ছুঃখভোগ বা জাগতিক আনন্দভোগ করবে । শিল্পানন্দ, 
যাঁকে 'ব্রন্ধাত্বাদ সহোদর” বলা হয়েছে তা কিন্ত জাগতিক অভিজ্ঞতা-জাত আনন্দ 
থেকে একটু ভিন্ন ধরনের ; উদাহরণ দিই-_নাট্যে বা কাব্যে উপস্থাপিত 
আনন্দঘন পরিবেশটুকু দর্শনে আমাদের মনে যে আনন্দ সপ্তাত হয় তা হল 
সাক্ষী হওয়ার আনন্দ। উপনিষদ কথিত সেই ছুটি পক্ষীর কথা৷ বলা যেতে 
পারে, ষে পক্ষীটি ভোক্তা, তার মধুফল ভক্ষণজনিত যে আনন্দ, সেই আনন্দের 
সঙ্গে ত্রষ্টা পক্ষীটির দর্শনজনিত আনন্দের একটু প্রভেদ আছে। ড্রষ্টা পক্ষীর 
আনন্দের অন্নরূপ আনন্দ থেকেই শিল্প জন্ম নেয়। ভোক্তা পক্ষীর আনন্দটুকু 
প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পংক্ত। ভোক্ত পক্ষীর ক্ষেত্রে ভোজ্য বস্তর আম্বাদন থেকে 
আনন্দের উৎপত্তি হচ্ছে আর ভ্রষ্ট। পক্ষীর ক্ষেত্রে অপরের আনন্দের আস্বাদন 
থেকে তার অন্তরে শিল্পানন্দের জন্ম । এই প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে লক্ষিতব্) 
ঘে দ্রষ্টা পক্ষীর ক্ষেত্রে এই দর্শনজনিত আনন্দটুকু ভোক্তা পক্ষীর ভিন্নতর 
ফলান্বাদনজনিত বেদনাদায়ক অনুভূতি থেকেও জন্ম নিতে পারে । আর এই 
সম্ভাবনা রয়েছে বলেই আমাদের জাগতিক জীবনের ছুঃখও শিল্পের উপজীব্য 
হতে পারে । শুধু হতে পারে তাই নয়, বস্ততঃপক্ষে এমন মতও রয়েছে যে 
আমাদের জাগতিক চরমতম দুঃখ পরম নন্দনতাত্বক আনন্দের আকর-_ 
5609021 55/950550 5017595 2.5. 00055 0726 0511 016 58,40551 030081:6,) 
নাট্যরসের ক্ষেত্রে এই সত্যটিকে সহজেই উপলদ্ধি করা যায়। মঞ্চে যখন 
কোনে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হয় তথন তা থেকে রদিকজন আনে 
সুধা পান করে। নাটকীয় পরিস্থিতি যতই দুঃখজনক হোক না ফেন তা থেকে 
আনন্দ পান সহ্দক্সহদয়সংবাদধী দর্শকের দল। এ সত্যটি একটু 
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75180052091 ; কেমন করে রসিক স্বজন এই ছুংখজনক বিয়োগাস্ত নাটক 
থেকে রস আহরণ করে, তা হল শিল্পলোকের দুর্গম রহস্তের কথা । কেমন করে 
এটি ঘটে তার ব্যখ্যা! করা সহজসাধ্য নয় । তাই বোধ হয় শিল্পকে “মায়?” 
বলা হ'ল । প্ররুতির সামশ্রিক জীবন ইতিহাস থেকে, তার নীরন অন্ুবরতা 
থেকে রস আহরণের দৃষ্টান্ত হয়তো! মেলে । পাথুরে পাহাড়ের বুকে শেকড় 
চালিয়ে বটগাছকে বাচতে দেখেছি । কিন্তু সে যুক্তি তো শিল্পের জগতে 
প্রযোজ্য হবে না। তা এই কারণে হবে না? ধে উপম1 তর্কবিধি নক্স | স্তরাৎ এই 
দুষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিয়োগান্ত নাট্য পরিস্থিতি থেকে হৃদয় হদয়সংবাদী 
মান্ষের আনন্দলাভের তত্বটুকু অব্যাখ্যাত থেকে যায় । এই ছুজ্ঞেয়ত রয়েছে 
বলেই শিল্পতত্ব প্রসঙ্গে আমাদের তঙ্ত্রশাস্ত্রে বলা হল যে শিল্পী কেমন করে 
জীবন-সত্য থেকে শিল্প-সত্য স্ষ্টি করেন সে তত্বট্রকু রহস্তাবুত এবং সে 
রহস্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা উপমার আশ্রয় নিয়েছেন । উপমাটি হুল, 
জীবন-সত্য এবং শিল্প-সত্য যেন দুটি গাছ। শিল্পী এক গাছ থেকে আর এক 
গাঁছে উড়ে বসলেন ; কিন্ত কেমন করে কোন্‌ পথে তিনি উড়ে গেলেন তার 
নিশানা কোথাও রইল না। বোধহয়, শিল্পের এই ছুজ্ঞেয়তা শিল্পযূল্যায়নের 
রহস্তযকে বেশী করে ঘনীভূত করেছে । শিল্প-মূলাবোধ আমাদের একটি মৌল 
মূল্যবোধ। সে বোধ প্রয়োজনের কথা জেনেও প্রয়োজনকে অস্বীকার 
করেছে । তবে প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পযুল্যবোধের বিভেদ রেখাটি কোথায় 
কী ভাবে টান! যায়, তা নিব্ূপণ করাও ছুরূহ কর্ম । কেন-না, রবীন্দ্রনাথের 
“মনুয়।' কাব্যগ্রস্থটির কথা বলতে পারি । সেখানে কিন্তু এই প্রয়োজনবোধের 
সঙ্গে শিল্পবোধের শুভদুষ্টি ঘটেছে । তাদের মিলনও হয়েছে “যদিদং হৃদয়ং 
তব, তদস্ত হুদয়ং মম” পর্যায়ের | সুন্দরের সঙ্গে এখানে শিল্পের সমীকরণ ঘটে । 
তাঁই বলতে পারি যে এই ধরনের ব্যতিক্রমে মানুষের প্রয়্োজনবোধ এবং 
শিল্পবোধ একাত্ম হয়েছে । অবশ্য এই ধরনের নজীর বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাঁসে 
অতিমাত্রায় বিরল 1. 

“মহুয়া, কাব্যগ্রস্থের প্রসঙ্গে মানুষের প্রয়োজনবোধের সঙ্গে শিল্পের কী 
সম্পর্ক তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে । মানুষের এই প্রয়োজনবোধকেই 
কেন্দ্র করে মাচছষের মুল্যজগতে “শিবের” প্রতিষ্ঠা । মানুষের মুল্যায়নের ষে 
ত্রিযুত্তির কথ। পূর্বেই বলেছি তার মধ্য যুততিটি হল শিব এবং এই শিব মাুষের 
প্রয়োজনকে কেন্দ্র ক'রে তার সামগ্রিক কল্যাণের স্ৃতিটিকে গড়ে তুলেছে। 
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'এই শিবই আবার নীতিশাস্ত্রে “শ্রেয় এবং এপ্রেক্স” ব্ূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 
নীতিশান্ত্রে যে শিবকে আমর! আদর্শ বা লক্ষ্য রূপে স্থাপিত করতে চেয়েছি সে 
শিব হল নীতিশাস্ত্রের মানদণ্ডে নিরূপিত। নীতিশাস্ত্রের নানান মতবাদিতায় 
তার বূপও বিভিন্ন; কোথাও বা ব্যগ্টিকল্যাণকে আশ্রয় করেছে, 'আবার 
কোথাও-বা তা সমষ্টি কল্যাণের মধ্যে অস্তগূণ্ি আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 
মানুষের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উতৎকর্ষকে অবলম্বন করেই 
মানুষের সমগ্র সমুন্নত মানবিক মহিমার চিত্রটি আকা হয়েছে । এই সামগ্রিক 
কল্যাণই মানুষের আরাধিতব্য এবং শ্রেয়ের নিশানা । এই মুল্যের মহত্বটুকু 
শুধুমাত্র নীতিশান্ত্রের সীমানায় আবদ্ধ নেই, তার বিস্তার ঘটেছে মান্ষের সর্ববিধ 
চিন্তায় ও কর্ষে। শ্রীঅরবিন্দ ঘখন বলেন, তার সাধনায় তিনি ব্যক্তিগত মুক্তি 
চান নি, সে মুক্তিটুকু তিনি চেয়েছেন সমস্ত মান্গষের হয়ে-_-তখন মান্থষের 
উচ্চতম কল্যাণের পরমতম সামশ্রিক রূপটুকু প্রত্যক্ষ করি। স্বামী বিবেকানন্দ 
যখন নিবিকল্প সমাধির অনাবিল আনন্দে নিতা অবগাহন আান করতে চান 
তখন তাকে ব্যষ্টি-কল্যাণের মহত্ম চিত্র বলেই গ্রাহা করা ঘেতে পারে । সেই 
ব্য্টি-কল্যাণ কিন্ত মহত্তম মর্যাদায় ভূষিত নয় বলেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাকে 
সে পথ থেকে নিবৃত্ত করেন | তিনি বলেন, দেশের অগণিত নরনারীর কথা তুলে 
স্বামীজির নিবিঞল্প সমাধির নিত্য প্রফুলতায় ধারান্সান স্বার্থপরতার নামাস্তর | 
অর্থাৎ ব্যক্তি-মুক্তি সমষ্টির মুক্তির চেয়ে ছোট বলেই ঠাকুর রামরুষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে 
সে পথ থেকে তাকে নিবৃত্ত করান ; নৈতিক মৃল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যষ্টি-কল্যাঁণ যে 
সমষ্টি অপেক্ষা ন্যুন, এ তত্বটি সুপ্রতিষ্ঠিত হল আর একবার । তুরীয় 
অধ্যাত্সলোকে যে তত্ব সত্য নীতিশাস্ত্রের প্রচলিত মূল্য মানে তা! স্থপ্রতিষ্ঠিত। 
/৯10015গ। ছেড়ে কোন সুস্থ মানুষকেই [22919010 [75001)150)এর পক্ষে 
ওকালতি করতে দেখা যায় নি। কেন না £১1015 মগ্র মানুষের বৃহত্তম 
কল্যাণকে আশ্রয় করে। এই সামগ্রিক কল্যাণবোধের সঙ্গে প্রসারিত অর্থে 
বৃহতম নীতিবোধটুকু সম্প্রসারী (০০-০::5125156)। অর্থাৎ আমাদের সমগ্র 
কল্যাণের ধারণাটুকু বৃহত্তম অর্থে এই নীতিবোধ থেকে আহত হয়েছে। 
উদ্দাহরণম্বরূপ উপনিষদের খত” ধারণাটিকে উপস্থাপিত কর! চলে। 
ষে বিশ্বব্যাপী নীতির ধারণা বিশ্বের সমস্ত সুষ্টিকে বিধৃত করে রেখেছে তাকে 
উপনিষদে “খত” বলা হয়েছে । উপনিষদ বিশ্বাম করে যে এই “তের? অস্তিত্ব 
বাক্তি অনির্ভর ও বিশ্বের'অস্তিত্বে অস্তলীন। কোথাও কেউ "খতের? শুচিতাকে 
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বাধিত করলে “খতঃ প্রত্যাঘাত ক'রে অপরাধীকে আস্মসচেতন করে দেয় ঃ 
অর্থাৎ বিশ্বের অলিখিত নৈতিক বিধানকে ভঙ্গ করলে সে বিধান দোষীর শান্তি 
বাবস্থা করে। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি-নির্ভর 
যে মানুষের কল্যাণবোধ তাই-ই কালক্রমে ব্যক্তি-অনির্ভর স্বাধীন, স্বস্থঃ 
নৈতিক পরিমগুলরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে । মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের এই 
মহত্তম পরিকল্পনা কুন্দরকেও অন্তভূক্ত করে রেখেছে । পরিশীলিত 
মানবতাবাদের বৃহত্তম ধারণা এই “খত? ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীরূপে যুক্ত । 
তারই অঙ্গে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা । অতএব নৈতিকষূল্য এবং সৌন্দ্যযূল্য এ ছুয়ের 
মধ্যে বিভেদক রেখাটি টান। কঠিন হয়ে পড়ে । একমাত্র প্রয়োজনকে অবলম্বন 
করেই এই ছুই ধরনের যুল্যবোধকে পুথক করা চলে । আবার এই প্রয়োজন- 
বোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাঁবে যে শিল্পের যে প্রয়োজন তার সঙ্গে 
নৈতিকের প্রয়োজনের একটা খুব মৌল পার্থক্য নেই। নৈতিক হবাঁর জন্মে 
মানুষের মনে যে প্রেরণা ও মহৎ ক্ষুধার সঞ্চার হয় ত' কিন্ত স্থন্দরকে স্ষষ্টি 
করার প্রয়াসী হলেও হয়। এককথায় বলা চলে যে শিক্প স্ষ্টি কর। ব। সৌন্দর্য 
স্ষ্টি করা, আর নীতিশাস্ত্রোচিত কোন মহৎ কর্ম করা এ দুয়ের মধ্যে কোন 
গুণগত পার্থক্য নেই । “অপ্রয়োজনের প্রয়োজন” ব! ম্হাদার্শনিক কান্টের 
6[১01109057551099595 10009. 2, 1001095৪; এই শৈল্িক প্রয়োজনকে ঘথাষথ 
ব্যাখ্যণ করে না। যথাষথ সংজ্ঞ! ন। দিয়ে এবং অর্থের বিশ্লেষণ না করেই আমরা 
আমাদের খুশিমত খে সব শব্দ সৌন্দর্য-দর্শনে ব্যবহার করেছি ত1 কিন্তু সমস্যার 
স্বচ্ছতা না এনে ক্রমেই তাকে জটিল এবং ছুর্বোধ্য করে তুলেছে । যদ্দি বলি 
মানুষের প্রেমের কল্পনায় প্রয়োজনট। “এহ বাহ্ৃ* তা হলে তে। একেবারেই 
অনৃতভাষণ করা হবে। কেন-না সেক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনটাই তার 
মূল্যমান এবং অন্তিম আদর্শকে নিরূপণ করে। আবার ষদি বলি স্থন্দরের 
ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োজনটণ অপ্রাসঙ্গিক তা হলেও বোঁধ হয় ঠিক বল। হবে 
না। যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে অভাবও নেই ; যেখানে অভাব নেই 
সেখানে কর্মচাঞ্চল্যও নেই। শিল্প যে নিরস্তর সাধনা সেই সাধনাও তে? 
কর্মসাধনার নামাস্তর । সেই কর্মসাধনা মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় 
করে। অতএব শিল্প হল মানুষের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়]। স্থতরাং 
য1 শিল্প পদবাচ্য তার মধ্যে নীতিও অন্ুস্যত। শিল্পকে তাই নৈতিক হতে 
হবে! একথা আমার কথা নয়। এ কথ! সেদিন বললেন মহামতি ক্রোচে 
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তার সর্বশেষ গ্রস্থ 445 1211950117%”তে । মানুষের শৈল্পিক মূল্যবোধ অর্থাৎ 
স্ন্দর সম্বন্ধে মাজষের যে ধারণা তার সঙ্গে তার শুভ ধারণার কোনে। 
আত্যন্তিক বিরোধ নেই । রবীন্দ্রনাথ যাকে স্থমিতিবোধ বললেন তাকে কিন্তু 
সৌন্দর্যবোধ বা কল্যাণবোধ এ দুয়ের মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে । “শিব ও 
স্থন্দর”ঁ ও ছুয়ের পার্থক্য হল পরিবেশগত্ত ; অথবা বলা চলে যে মূল্যের 
নির্ণায়ক মানুষের মনই স্থান এবং কাল বিশেষে এই মূল্যের যূতি ও প্রকৃতি 
নিয় করে। একজন যাকে ক্বন্দর বলে, শিল্পোতৎ্কর্ষ দেখে মুগ্ধ হয়, অন্য 
জমের কাছে আবার তার এই সৌন্দ্যরপ আবৃত হয়ে গিয়ে তার কল্যাণ- 
রূপটুকুই প্রঁতভাত হয়। উদাহরণ দিই “মালভিদ ফন্‌ মাইজেনবগ" 
সেক্ষগীয়রের 'গথেলে?” নাটকের অভিনর দেখে তার নাট্যোৎ্কধের ছার" 
আকৃষ্ট না হয়ে তার কল্যাণ করার শক্তি দেখে অভিভূত হয়েছিলেন । 
তিনি এক পত্রে রম! র'লাকে লিখলেন যে “ওথেলো” নাটকের অভিনয্স 
তার ব্যক্তিগত জীবনের সমন্তার সমাধান করে দ্বিঘ্েছে। অতএব নাটকটি 
ভালে! । এই ধরনের মূল্যায়ন তে। হয়ে থাকে এবং এর সত্যতাকে ও অস্বীকার 
করার কোন যৌক্তিকত]। নেই । সার্ভেনতিসের লেখা “1)0) 09001:0905 1) 
1,9. 1127015 গ্রন্থটির কথা বলছি । 1101517 12ানাত এর বীরত্ব, যখন 
নিপীড়িত ও অসহায় যান্গষকে রক্ষা করে তখন তার এশ্বর্ধ সীমাহীন হয়ে 
পড়ে । 19:০০৩-এ এই ধরনের বীরের] উৎসগরথরুত প্রাণ; অবল। নারী, 
নিরীহ অসহায় মায়ের সহায়তা করাই তাদের ধর্ম। সে ধর্ম মানুষের শুভ 
বুদ্ধির কাছে চরম মর্যাদা পায়! সার্ভেনতিস যখন সেই নীতিকথার 
খেলনাগুলো পর পর সাজিয়ে অনবদ্য রূপ হৃষ্টি করেন তার গ্রস্থটিভে তখন 
দেখি শিব ও স্থন্দর একই মন্দিরে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । মানুষের কল্যাণবোঁধ 
এবং মানুষের শিল্পবেধের একীকরণ ঘটেছে । উপমা দিয়ে বলতে পারি, 
মানুষের কল্যাণরূপ তরণী সৌন্দর্যের পাল তুলে দিয়ে অসীমের দিকে যাত্রা 
করেছে [017 051%09:5এর এই অলীক বীরত্ত কাহিনীতে 1. 

মাচগষের মনকে যদি 1011 বলা হয় তা হলে সে মনের যে প্রতিক্রিয়। 
তার মধ্যে সমগ্র মানসিকতার ছাপ পড়ে। মুল্যায়ন তা শুভ সম্পকিতই হোক 
ব। সত্য সম্পকিতই হোক তা সামগ্রিকভাবে এই মানসিকতার লক্ষণাক্র1শু ৷ 
যে কাজকে কল্যাণকর বলি গোর মধ্যে একধরনের পরিমিতি বোধ থাকে । 
এই পরিমিতি বোধের রূপট কিন্ত পরিবেশ-ভেদে পাণ্টায় | সেখানে প্রয়োজনট।, 
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যে রূপে দেখা দেয় সেই ভাবেই এ বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে শুভের ব1 কল্যাণের 
বূপটুকু ধার্য হয়। একথ। অনম্বীকার্ধ ষে শুভ ব1 কল্যাণটুকু হল প্রয়োজনের 
আহুপাতিক। এই প্রয়োজনট। আবার ব্যক্কষিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিনির্ভর এই 
প্রয়ৌজনটুকু যদ্দি শুভের বা কল্যাণের নিয়ামক হয় তা হলে (০11175০০- 
এর ভাষায় একে ১9০16০61৮5 বলা যেতে পারে । 09111175090 এই 
51১1০০11%115 বা ব্যক্তিনির্ভরতাকে এনেছেন মানুষের শিল্পমূল্যায়নের প্রসঙ্গে । 
তার মতে এই 50919০0%1% বা জ্ঞাত] নির্ভরতা হল শিল্পের ব। স্ন্দরের 
স্বরূপ লক্ষণ। এই জ্ঞাতা-নির্ভরত] ছাড়। শিল্পযুল্যায়নের অন্য কোন মাপকাঠি 
নেই । শিল্প সম্বন্ধে যেট? সত্য, শুভ ব1 কল্যাণ সম্বন্ধে তা সমভাবেই প্রযোজ্য । 
প্রয়োজনের ধারণাটিকে আমাদের শুভ” এবং “সৌন্দর্যের” বিভেদদক 
(10195151065) হিসেবে ব্যবহার কর] সমীচীন নয়! কেন না শিল্পীর মনেও 
শিল্পক্টির জন্য একট অভাববোধ আছে, একট। “মহৎ ক্ষুধার, আবেশ তাকে 
পীড়ন করে। তা হলে এতছুভয়ের মধ্যে যখনই কোনো। শ্রেণীকরণের সীমারেখা 
টানা হবে তখন আমরা যে তল করব, তর্কশাস্ত্রের ভাষায় ষে অবভাস ঘটবে 
তা হল, সঙ্কর বিভজনজনিত অব্ভাস (81811905 ০£ 0993 ৫15158977) । 
জ্ঞাতানির্ভরতা বা $০015০%15 যদি আমাদের সৌন্দ্বোধের এবং 
কল্যাণবোধের নিয়ামক হয় অর্থাৎ সৌন্দর্য এবং শুভের পরিমাপকল্পে আমর 
যদি জ্ঞাতা-নির্ভর মানদগ্ডের প্রয়োগ করি তা হলে উভয়ের মধ্যে যে গুণগত 
কোনো ভেদে থাঁকে না সে কথা বলাই বাহুল্য । এখন বিচার করে দেখা 
যাক যে সতাযূল্যের যুল্যা়নে এই জ্ঞাতা-নির্ভবতা কতখানি সার্থক? 
আমরা বস্তক্তগতে যা কিছু প্রত্যক্ষ করি তার যথাযথ বিবরণ দেওয়াকেই 
“সত্য” বলে গ্রহণ করি অর্থাৎ অন্থিত্বের সঠিক বর্ণনই হল সত্য। সত্য 
বস্ততে নেই, সত্য আছে আমার্দের অবধারণে (30056775181) ও আমাদের 
মননে। স্তরাং ধার সত্যকে বস্তুগত বলে ভাবেন তার্দের ধারণ ভ্রান্ত । প্রচলিত 
ধারণ। এই ষে, সত্যকে বস্তগত করে তুলতে পারলে তবেই ত৷। সর্বজনগ্রাহ্ 
হয়। সামান্য বিশ্লেষণেই এই ধরনের বিচারে ভ্রান্তি চোখে পড়ে । “আমার 
সামনে একটি টেবিল আছে*__এই উক্তিটি সঠিক ভাবে বর্ণনাযূলক হলেই 
উক্তিটিকে সত্য বলা হবে । এখানে প্রশ্ন উঠবে আমার সামনে যে টেবিলটি 
আমি দেখছি তা কী পুরোপুরি প্রত্যক্ষজাত না কল্পনার সাহায্যে আমি 
€টেবিলটিকে মনে মনে তৈরী করে নিচ্ছি? এই তৈরী করে নেওয়া বা ০০7- 
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৪0০61০7 কার্য আমাদের মনের ধর্ম ; মনে যখনই দেখে তখনই সে তৈরী করে। 
আমার সামনের টেবিলটাও মে তৈরী করেছে । আমি চোখ মেলে একটা 
বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে টেবিলের খানিকটা দেখি বাকিট। মনে মনে ততরী করে 
নিয়ে টেবিলটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ টেবিলের মুল্য দ্রিই। তা হলে এ কথা বলতে 
পারি যে তার অস্তিত্বের সত্যতাটুকৃ (8২৪17) আমারই স্ষ্টি। স্তরাং 
জ্ঞানতত্বে ০0:1951901051১০2বাদীদের মত গ্রহণ করলেও তার মধ্যে 
জ্ঞাতানিভরত। অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকবে। যদ্দি আমি টেবিলটিকে মনে মনে 
তৈরী করে থাকি তা হলে সত্য ব! )২০৪11 নিরূপণের ক্ষেত্রে জ্ঞাতানির্ভরত। 
বা 50101600110 কে বাদ দেবার উপায় নেই । (001155190179510০2 বাদীর । 
যে জ্ঞাতা-অনির্ভর বস্তগত সত্যের কথ। বলেন তা অলীক কল্পনামাত্র | ২০৪11 
স্ষির ব্যাপারে ১91035০0৮10 বা জ্ঞাতা-নির্ভরতার ভূমিক। অনস্বীকার্য । 
€091155190102100০বাদীদেরও এই 5৪০$০০৮£কে স্বীকার করতে হবে । 
কেন-না, দৃশ্টমান জগতের মধ্যে, আমাদের চারপাশের পরিবেশের মধ্যে এই 
জ্ঞাতার অবদান সবার অলক্ষ্যে রয়ে গেছে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্রন্দরের 
বেলায়, কল্যাণের বেলায় ষে জ্ঞাতানির্ভরত বা 59১)০০01510 স্বন্দর এবং 
কল্যাণের পূর্ণ রূপটুকু সংযোজনের সহায়তা করেছিল তা আবার [২911?র 
সত্যের বেলাতেও সমান ভাবে কর্ষতৎপর | 

এই আলোচনার আলোকের পরিপ্রেক্ষিতে বল! চলে যে 1120০-র 
চ610019110, [020 ও 707950005 গ্রন্থে কথিত অন্কৃতি তত্ব সঠিকভাবে 
কাব্য বা শিল্পের চারিত্র্য নির্ধারণ করে নি। অবশ্য আমর। জ্ঞানি যে গ্রীক 
দার্শনিক জ্ঞাতাঅনির্ভরতাঁকে (9০)5০61৮1) অর্বোচ্চ মর্ধাদ। দিয়েছিলেন তার 
দর্শনে । তীর দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো তত্বগতভাবে তার মত সমর্থনযোগ্য | 
কিন্ত আমাদের বিশ্লেষণে আমর এই জ্ঞাতী-নির্ভরতাকেই সবচেয়ে বেশী মধাদ। 
দিয়েছি । ফলে, [21015150801955এর ০0০££55010651005 তত্ব অথবা 
নন্দনতত্বের অনুরুৃতিবাদ আমাদের কাছে গ্রহণষোগ্য হতে পারে । কেন-ন 
যাকে অনুকরণ করছি তাও ত আমারই স্থষ্টি £ 

“আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা 
তুমি আমারই গে৷ তুমি আমারই***। 

এ কথ শুধু কবির প্রেয়সী-কল্পনার বেলাতেই সত্য নয়, এ কথ] সত্য হযে 
উঠেছে আমাদের সব্ববিধ মূল্যায়নের ব্যাপারে । প্রকৃতি বা দৃশ্তমান জগতের 


মূল্যবোধ ও শিল্পবোধ ৩৯ 


রূপ বা রস যদি দ্রষ্টার অব্দান হয় তাহলে জ্ঞাতানির্ভরত! হ'ল একদিকে যেমন 
বস্তজগৎ ক্ষতির মন্ত্রগুপ্তি তেমনি আবার তা নিয়ন্ত্রণেরও নিয়ামক ; এক কথাক্ 
সত্য, শিব, স্বন্দর, এই ত্রিবিধ মূল্যের স্থতিকাগৃহ | 

এই মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার । সেটি হ'ল শিল্পের 
সঙ্গে সুন্দরের যোগটুকুর কথ । শিল্প যখন শিল্প হয়ে ওঠে তা! কী সব সময়েই 
স্বন্দরের পরিপূরক হয়? অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যাকে সুন্দর দেখি তাই কী 
কেবল শিল্পের উপজীব্য? যাকে আমর! কৃত্সিত বলি তার স্থান কী শিল্ে 
নেই? প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বাঁ [21010877081] 17৮142517০5 বলে যে কুৎসিত ও 
শিলের খাসদরধারে দরবারী। নোতর্দ্ামের সেই কুঁজো লোকটা রামায়ণের 
কুঁজি মস্থর]_- এরাও শ্লিলোকে ভাস্বর চরিত্র। প্রাক্ুত জীবনে এদের তে? 
স্ন্দর বলি না। অথচ শিল্পলোকে এদের সে মর্যাদা দিতে তো আমাদের 
বাধে নি। এট কেমন করে হস্ল? তবেকী প্রাকৃত সুন্দর ও শিল্প সুন্দর 
এর এক নয়? অর্থাৎ এই দুয়ের মুল্যায়দের মাপকাঠি কী বিভিন্ন? বলা 
যেতে পারে ষে প্ররুতি যাঁকে কুৎসিত করে গড়েছে অর্থাৎ আমার্দের চোখে 
যাকে কুৎসিত মনে হয় ত কী প্রকৃতির কারিগরী-নৈপুণ্যের অভাবের জন্য ? 
অর্থাৎ প্রকৃতি কীষা প্রকাশ করতে চেয়েছিল তা প্রকাশ করতে পারে নি? 
এ কথা এখানে মনে রাখতে হবে ষে প্ররুতির এই পার না পারা এট 
প্রতিভাত হচ্ছে দর্শকের চোখে । অর্থাৎ প্রকাশ বিফলতা! প্রকৃতির ক্ষেত্রে না 
ঘটে থাকলেও আমরা ত। প্ররুতির উপর আরোপ করে তার স্ষ্টি বিশেষকে 
কুৎসিত দেখি । এটা আমাদের দেখার ধর্ম  প্ররুতির স্থির ধর্ম নয়। প্রকৃতিতে 
যাকে কুৎসিত দেখলেম তাঁকে যখন প্রাকৃতিক সংলগ্রতা থেকে অসংলগ্ন কবে 
তুলে এনে আমার কবিতায় বা ছবির ক্যানভাসে বস্গাই তথন তাকে এক নতুন 
ধরনের সংলগ্রতা বা ০০01০:217০০ দেবার চেষ্টা করি। যখন তা সার্থকভাবে 
দিতে পারি আমার কাব্যে ব। ছবিতে তখন তা৷ স্থন্দর হয়ে ওঠে । তাই 
পণ্ডিতের বলেছেন যে শিল্পলোকে প্রারুতিক অস্ুন্বরেরও স্থান আছে » 081 
15 106 ও 10177521005 000 2 0155905. কুৎসিত যদি বব ০7/-৮৪1০ও হস্ত 
কোনো একজন দর্শকের চোখে বা কোনো এক রসবতার মূল্যায়নে তাহলেও 
আর একজনার চোখে অন্ত এক রসবেস্তার মূল্যায়নে তার ৪19০ হবার পথে 
কোনে বাধা ছিল না। কেন-না, উপনিষর্দের সেই দ্রষ্টী পাখিটির কথা৷ স্মরণ 
করুন। সে তো। ভোক্তা পাখিটির দুঃখ এবং সখ এ দুক্পের ব্যাপারেই সমান 
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ভাবে উদাসীন ; ভোক্ত। পাখির ক্রন্দনেও সে আবশ্টিকভাবে কাতর হয় ন৷ 

অথব] তার উত্নাসেও সে উল্লসিত হয় না কোনে বাধাধরা নিয়মে । তার 

নিয়ম তার নিজের তৈরী । ভোক্তা পাখির স্থখেও সে আনন্দিত হতে পারে 

আবার ছুঃখেও সে আনন্দিত হতে পারে । ধখনই সে পুলকিত হবে তখনই 

মে আনন্দে শিল্পের জন্ম ঘটবে। শুধু শিল্প কেন সমগ্র স্ষ্টিই তো আনন্দ থেকে 

জন্ম নেয়। সত্য, শিব, হন্দর-_-এদের জন্মও এই আনন্দেরই মৌল ভূমিতে__ 
“আনন্দাদ্ধোব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে- -? 





শিল্পের মর্মকথ। 


জীবনের প্রাঙ্গণে সুন্দরের আবিভাব বারবারই ঘটেছে. তবু মানুষ আজও 
বুঝি তার পূর্ণ অর্থ খুঁজে পায়নি ; ক্ষণিকের একান্ত রূপলীলার মাঝে অরূপের 
সন্ধান চলেছে, চলেছে অনুসন্ধিংসার অভিযান! জানি না সে অভিযান 
ব্যর্থ হবে কি সার্থক হবে। মানুষের অন্বেষণের শেষ নেই । তার চরম 
বিচার করবার দিন আজও আসেনি, কখনে। আসবে কিনা তার উত্তরও 
দেবে ভবিষ্যত। বসম্ত বাতাস আন্দোলিত পলাশ পারুলের গতিচ্ছন্দ, 
মর্মর মুখরিত সায়াহ্ের রহস্যঘন নিঃসঙ্গ বনপথ, আমাদের মনে বিভিন্ন 
রসের সঞ্চার করে, একথা সত্য । বালাক-সম্ভব] প্রত্যুষের শিশু সূর্য তার 
আলোর আবেদনের মধ্যে যে সন্দেশ প্রচ্ছন্ন রাখে, তা আমাদের কাছে পরম 
বস্ময়ের । এখানে ফুল ফোটা জ্যোৎসা, ছেড়া ছেঁড়। মেঘের নিরস্তর 
ভেসে যাওয়া, ওখানে বাতাসের বীশরীর সঙ্গে বন বেতসের সাবলীল 
নৃত্য ভঙ্গিমা রূপপুজারী মান্ষের কাছে আবেদন জানায়। তাই মানুষ 
চায় তার ছন্দে ও সুরে, তার লেখায় ও রেখায়, তার বর্ণ-বিন্যাসে 
শাশ্বত করতে এই পলাতক সৌন্দর্যকে । সে ইলোর৷ ও অজস্তার বুকে আকে 
তার স্বাক্ষর, সে কালির আচড়ে কাগজের বুকে রচনা করে মানুষের শাশ্বত 
প্রণয় আর বিরহ বেদনার অমর কাহিনী । কবি কল্পন1 উজ্জীবিত উজ্জয়িনী 
আজও বেঁচে আছে হাজারে। মনের গহনে। খানে নারীরা আজও কালে? 
কেশের মাঝে কুরুবকের চুড়া পরে, আজও জীবন সেখানে মন্দাক্রাস্1 তালে 
চলে। হযে যুগের জীবন নিঃশেষ হয়ে গেছে মহাকালের স্থুল হস্তাবলেপে 
তাকেই শিল্প শাশ্বত করেছে, অমর করেছে মানুষের স্বতির মণিকোঠায় | 
[এই শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, এক কথায় যাকে আমরা আট বলব তার 
সতিটকারের যুল্য কতটুকু? এই ধরনের মূল্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে তখনই 
যখন আমর প্রেতার কথ। পড়ি ; যখন তার মত মনীষী আর্টকে “0০07% ০? & 
০০০%৮ অর্থাৎ “অনুকৃতির অন্ুকৃতি* নকলের নকল এই আখ্যা দিয়ে তার আদর্শ 
“রিপাব্রিক* থেকে নির্বাসিত করতে চান । তার মতে শাশ্বত সত্য হ”ল “৫27 
এবং এই পরিদৃশ্ঠমান জগণ্ হাসি-গান-আলো।-ভর মায়াময়, মধুময় প্রকৃতি 
সেই আইভিয়ার ছায়ামাত্র। আর্ট আবার প্রকৃতিকে অনুকরণ করে। তাই 
আর্ট হল অনুকৃতির অশ্থকৃতি )) প্লেতোর মতে 4410 15 90170151519 
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[010 [২০9115+. আর্টের ধরা-ছ্োয়ার বাইরে মহাসত্তার অবস্থান । তাই 
আর্টে আমর! সত্যের সন্ধান পাই না। আর্টের মধ্যে সত্যের প্রকাশ নেই। 
তাই আর্ট সত্যের বাহন নয়। আর্টের মূল্যবিচারের, এই কি শেষ কথা? 
মহাদার্শনিক প্রেতোর প্রতি পূণ শ্রদ্ধ৷ জ্ঞাপন ক'রে আমরা বলব ষে আর্টের 
মূল্যবিচারের এই শেষ কথা নয় । আর প্রকৃতিকে প্রেতোর অর্থে অনুকরণ 
করে কি-না সে বিষয়ও মতভেদের অসপ্ভাব নেই। €অবশ্ঠ আর্টে প্ররূতির 
অন্থসরণ অনন্বীকার্ষ, এ অনুসরণ অঞ্ধ অন্থসরণ নয়, এ হ'ল নৃতন্, ক'রে 
প্রকৃতিকে স্ষ্টি করা | দার্শনিকের! যাঁকে 4৬5০1277159] 210756010 কা 
যান্ত্রিক অন্ুকূতি বলেছেন, এ তা নয়। অষ্টার হুষ্টি যেখানে ব্যাহত হয়েছে 
জড় পদার্থের জড়ত্বের জন্য সেখানে শিল্প টি পূর্ণ করে তোলে । শিল্পীর 
শিল্প-স্যষ্টিতে বাস্তব নৃতনতর মহিমায় সমৃদ্ধ হয় 1, ১ 

ঠিক এই ধরনের কথাই আমর] শুনি আরিস্ততলের মুখে ; আবার দার্শনিক- 
শ্রেষ্ঠ হেগেলও শ্বনিয়েছেন ঠিক একই ধরনের কথা। দৃশমান জগতের বাইরে 
যে নিরালম্ব মহাসত্তার শ্বেচ্ছাবৃত নিবাঁসন ঘটেছে, তারই অপূর্ণ প্রকাশ আমরা 
প্রত্যক্ষ করি আমাদের পরিচিত জগতে । আর্ট হ'ল প্ররুতির মাঝে এই 
আংশিক ব্যক্ত সত্যকে পরিপূণণ রূপদানের প্রয়াস । জড় পদার্থের অন্তনিহিত 
অবস্থাবৈগুণ্যে জড় জগতের মধ্যে সত্যকে আমরা তার পুর্ণ স্ববপে পাই ন1। 
তাই প্রয়োজন হয় আটের ১ 410 59100151500 190015), আর্ট অপূর্ণ 
প্রকৃতিকে পূর্ণ তর করে। শিল্পীর কাছে, শিল্পরসিকের কাছে এই হ'ল আটের 
সত্যিকারের পরিচয়। মানুষের আত্মার স্বাক্ষর পড়ে সার্থক শিল্পে । তাই 
শিল্প বা আর্টের মর্ষকখ! হ'ল চিন্ময় আগ্মার নিগুঢ় নর্বাশী। প্রকৃতির অগীত 
সংগীত বিশুদ্ধ তান লয়ে গীত হয় শিল্পীর লেখা ও রেখার, স্কুর ও ধ্বনির অপূর্ব 
সময়ে । “শ্বয়ং প্রকাশ”? 4১0591565 ভাম্বর হয় শিল্পের বর্ণ আলিম্পনে। 
উন্দ্রিয়গ্রাহ্া জগতে ইন্ড্রিয়াতীতের প্রতিষ্ঠা করে আট । তাই হেগেল বলেছেন, 
৯1৮ 5 0০ 591050005 [7:5561)050101, ০ 015 4১05০910006 যিনি 
ইন্ছ্রিয়ের অতীত সেই মহাসত্তাকে ইন্দরিয়গ্রাহা রূপদানের প্রয়াসই হ'ল আর্টের 
মূল কথা, শিল্পের পরমতত্ব । 

শিল্প প্রকাশ করেছে “শিল্পীর অন্ুভবকে, তার অপরোক্ষ অনুভূতিকে । 
শিল্পী হ'ল বেদাস্তের স্বস্থ সত্তা, অনির্ভর, অসীম, ক্ষয়হীন। এই চিম্মক্স সত্তার 
প্রকাশ ঘটে শিল্পে । শিল্পী হ'ল মানুষের চিন্মকী শক্তির লীলারূপ। মানুষ 
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যেখানে বন্ধনমুক্ত সেখানে সে ভগবান, সে ব্রহ্ম । তার লীলায় বিশ্বসংসার স্ষ্টি 
হয়। আর ভগবান যেখানে নররূপে মোহগ্রন্ত সেখানে তার লীলায় ফোটে 
শিল্পীর স্ষ্টি কমল। জীবনের এবং জগতের ভোগের আমন্ত্রণে শিল্পী প্রত্যত্তর 
দেয়-_সেই কাজটুকুই হ'ল শিল্প । সে শিল্প হ'ল মোহমুগ্ধ ভগবানের চিন্ময় 
শক্তির আর এক প্রকাশ । এখানে আমরা বৈদাস্তিক শঙ্করাচার্ষের “তত্বমসি' 
তত্বের আশ্রয় নিচ্ছি হেগেল এবং ক্রোচের নন্দতত্বের একট] সমন্বয় ঘটাবার 
প্রত্যাশায় । এই ছুই তত্বের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটলে একদিকে শিল্পকে মহাসত্যের 
এবং মহাসতার প্রকাশের পটভূমি হিসেবে নেওয়া যায়, আবার তাকে 
শিল্পীর অপরোক্ষ-অন্ুভূতির প্রকাশকে শিল্প হিসেবে গ্রহণ করা চলে। 
গারগিয়াঁলো, ক্যালিগারো। প্রমুখ ক্রোচের শিষ্যেরা, ভেম্তরি এবং জার্মানীর 
ফর্মালিস্টের দল--এরা সবাই ক্রোচর প্রকাশ-সর্বস্ব শিল্পতত্বের বিরোধিতা! 
করেছেন। শিল্প কোন বস্কে প্রকাশ করবে, সে কথাটাও ভাবতে হবে, একথা 
এই সব সমালোচকের। বলেছেন। এখানে যদি আমরা বৈদান্তিক মতবাদী 
হই, শঙ্কর বেদান্তে আস্থা স্থাপন ক”রে যদি একথা বলতে পারি যে আমিই সেই 
ব্রহ্ম, হেগেলের £১05০115 ব1 দার্শনিকের মহাসত্তা, তাহ*লে শিল্পবস্ত নিয়ে 
বিরোধের অবসান হয়| আমরা অন্য এক পথ দিয়ে ক্রোচীয় প্রত্যয়ে উপনীত 
হই ।€$ক্রাচে বলেছেন শিল্পে প্রকাঁশটাই বড় কথা, শিল্পের বিষয়বন্তটা গৌণ। 
যেকোন বিষয় নিষে বড় শিল্পকর্ম সৃষ্টি কর! চলে 1) )) 

আমরা এই তত্বেই ফিরে আসি যদি বলি যে সব বস্তই হ”ল “4501005” 
বা মহাসত্ার প্রকাশ । তা হ'লে বিষয়ে বিষয়ে, বস্তরতে বস্ততে আর গুণগত 
কোনে। ভেদ রইল না। হযে কোন বিষয়ই শিল্পের উপজীব্য ব্ূপে গৃহীত হ'তে 
পারে তবে সেট? শিল্পকর্য হয়ে উঠবে শুধু প্রকাশের গুণে, শিল্পীর শিল্পকল্পনার 
গুসাদদে। এইবার আমরা শিল্পকে মুখ্যতঃ প্রকাশ হিসেবে গ্রহণ করেও 
শিল্পকর্ষকে 4১05০155; বা মহাসত্তার প্রকাশ হিসেবে দেখতে পারি । এই 
ভাবে ক্রোচীয় ও হেগেলীয় নন্দনতাত্বিক ধারণার সমন্বয় ক'রে একট। নতুন 
চিন্তাধারার কুত্রপাত কর। যেতে পারে। 

এখন আমরা এটুকু বলতে পারি যে, আর্ট শুধু কথ নিয়ে ব৷ রঙ নিয়ে, স্থর 
নিয়ে বা চঙ নিয়ে খেয়ালী মাহ্ুষের বিলাস নয় ।৫(আর্টের গোড়ার কথ! হ'ল 
প্রিয়ালিটি” বা পরম সত্যকে প্রকাশ করা। বর্ণবিন্তাসে, কালির, 
আঁচড়ে বা স্থরের সার্থক স্যঙিতে শিল্পী থে ইন্দ্রলোকের প্রতিষ্ঠা করে, তা 
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রিয়ালিটি'মুখী। আমি রিয়ালিটি অর্থে বাস্তবতা বোঝাতে চাইনি। 
দার্শনিকপ্রবর ব্রাভলির অর্থেই রিয়ালিটি শব্দের ব্যবহার করেছি । €পরিদৃশ্ঠমান 
জগতের অন্তরালে যে মহাসতার “অবাঙ মনসগোচর” অবস্থান তার প্রকাশই 
হ'ল সত্যিকারের শিল্পীর শিল্প এষণা ১ আমাদের বাইরের জীবনে আমোদ- 
প্রমোদের প্রয়োজনে, বহিরঙ্গের তৃপ্তি সাধনে অথবা চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্টে 
হয়তেো। আর্টকৈ আমর! ব্যবহার করি সাধারণ পণ্যের মতো, কিন্তু আমরা যেন 
ভূলে না যাই যে আর্টের এট] অপচয়ের দিকৃ, অপব্যবহারের দিকৃ। যাঁকে 
আমরা ৫৮ 1 27055055” বা বামিজ্যিক শিল্পকল।” বলি, সেখানে আটের 
প্রকৃত মর্ধাদা পদে পে ক্ষুগ্র হয়। আর্টের সত্যিকারের প্রয়োজন মানুষের 
প্রকৃতির ক্ষুধা মেটানো নয়! সেখানে আর্টের এই ধরনের অপব্যবহার লক্ষ্য করে 
হেগেল বলেছেন ঘষে এ ক্ষেত্রে আর্ট ব1 চাক্ুকল। তার স্বকীয়তা, তার ন্বধর্মটুকু 
হারিয়ে ফেলে । আর্ট অপরের দাসম্ব করে | (৫11) 0015 20995 ০? ০112105- 
00516 27 15 170550 1006 1005196102106, 006 0155 006 52175116.”) 
এই ধরনের অপব্যবহাঁরে আটিষ্টের স্ৃষ্টি-স্বাধীনতা ব্যাহত হয় ; আর্টিষ্ট না শিল্পী 
আনন্দলোকের চাঁবিকাঠিটি হারিয়ে ফেলেন । শিল্পরসিকের আনন্দলোকে 
উত্তরণের স্বপ্ন নিক্ষল হয় । 

এই প্রসঙ্গে আর্টের ক্ষেত্রে অহ্থন্দরের (851) স্বান আছে কিনা পে সঙ্গগ্ধে 
ছু" একটি কথ]! বলতে চাই। আমাদের স্ুল বুদ্ধিতে আর্টের ক্ষেত্রে অন্ন্দরের 
প্রবেশ নিষিদ্ধ । কিন্তু শিল্প রসিকের কাছে, শিল্প সমালোচকের দৃষ্টিতে অস্ুনর 
অপাংক্তেয় নয়। আর্টের রাজ্যে কেবল স্বন্দরেরই (১5৪91%01) একচেটে 
অধিকার সাবাস্ত হয়নি । সুন্দরের সঙ্গে আর্টের আত্মিক যোগের কথা 
আরিষ্ঞতল স্বীকার করেন, না” 21150901525 00180601102 91 91) 2. 5০ 
121 55 17 15 0০5৮০1০1১50 15 €101751$ 051901)20 [1000 210 00901 
০01 1175 1059001001--7 50512.01017 %/1)10]7 15 01081500511500 01 21] 
215012186 9,551105010 01101060508, 

বুচার আরিম্ততলের আর্ট সম্পকিত মতবার্দের আলোচনা করিতে গিয়ে 
আরও বলেছেন _ 

পুত 12)20555 1068005 2 165012055 0111701915 01 21৮ 006 10৩ 
16৩৩7 3953 01 11001755 0080 0105. 0081716550501 01055500105 


(75 91)0. 01 21. 
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আর্টের লক্ষ্য হুন্দরকে রূপদান করা নয়, সত্যকে প্রকাশ করা। সত্যের 
ব্যাপ্তি কেবলমাত্র স্থন্দরের মধেই সীমাবদ্ধ নেই, অস্ুন্দরের রাজ্যেও তার অবাধ 
প্রবেশ। তাই ক্রোচে প্রমুখ আধুনিক নন্দনতত্ববিদের1 অস্ুন্দরের দাবীকে 
অসম্মান করার অন্যায় স্পর্ধা প্রকাশ করেন নি। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
এই প্রশ্নের বিচার করতে বললে আমরাও অঙ্গুন্দরকে আটের রাজো 
প্রবেশাধিকার না দিয়ে পারি না। কারণ স্ন্দর এবং অস্ন্দর, ভালে] এ৭ং 
মন্দ, সকল ক্ষেত্রেই আমর একই মহাসত্তার প্রকাশ দেখতে পাই । যদিও 
মান্ষের অভিজ্ঞতার জগৎ তেই ব্রহ্মরূপেই বূপময় তবুও আমরা স্বন্দর 
অন্ুন্দরের ভেদে করি আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে । 
কোন বস্তই মূলতঃ স্থন্দর ব1 আত্যস্তিক ভাবে অস্থন্দর নয়। আমর একথ। 
জানি যে আজ যাকে হুন্দর দেখি কিছুকাল পরে সে-ই আবার অসুন্দর রূপে 
প্রতিভাত হয় । যৌবনের রডীন আলোর রংবাহারে যাকে সুন্দর দেখেছিলাম 
সেই-ত” আবার বার্ধকোর পায়াহ্ের ক্ান আলোয় অসুন্দর হয়ে দেখা দেয়। 
চান্দের আলোয় সেদিন হয়তো] মুগ্ধ হয়েছিলাম যেদিন স্থস্থ দেহে নদীপথে বার 
হয়েছিলাম নর্মসঘীর সাথে । আর আজ অসুস্থ শষায় চার্দের আলোর প্রবেশ- 
পথ রুদ্ধ করে দিলাম নিজের হাতে। ভালো লাগে না এই ভাবালুতা কখন 
কখন ! এতে? জীবনের অতি পরিচিত অভিজ্ঞতা । এই ভালো লাগাটুঝুই 
তো! হল সুন্দরের শেষ কথ? । এক যুগে একটা বিশেষ ব্ূপকে ভালে? লাগলে), 
তাঁকে বললাম “সুন্দর” । পরের যুগের মান্ছষের কুচি বদদলাল। ভালো! 
লাগল ন। তাদের আর সেই পুরনে৷ রূপের কাঠামে। |" তারা তাদের আপন 
মনের মাধুরীটুকু মিশিয়ে স্থষ্টি করল না শিল্পের রূপবস্তকে । তার অস্থন্দর 
অপাংক্তেয় হয়ে রইল সাধারণের আনন্দের ভোজে। আবার হয়তো! 
কয়েকশে। বছর পরে নতুন যুগের শিল্পী এসে তাদের মর্ধাদী দিল। এমন তো! 
কতবারই ঘটেছে ইতিহাসে । তাই বলছিলাম স্থন্দর-অন্থন্দরের তত্ব হল 
মানসিক ; তাই এ তত্ব আপেক্ষিক। সম্যক দৃষ্টির পটভূমিকায় সুন্দর অসুন্দর 
নেই। সেদৃট্টি হ'ল বিশ্ববিধাতার দৃষ্টি- দ্বার্শনিক এ দেখাকে বলেছেন ১ 
৪1১৩০?5 £১০6০1:016505 দৃষ্টি ) বিশ্ববিধাতা আপনাকে প্রকাশ করেছেন স্ষ্টির 
অণুতে পরমাণুতে । এই মহাসতার প্রকাশই ষর্দি আর্টের উপজীব্য হয় তবে 
আর্টের ক্ষেত্রে সুন্দর এবং অসুন্দর উভয়ের দাবিই হবে স্বতঃশ্বীকৃত। অবশ্ঠ 
ক্রোচে অস্ক যুক্তি দিয়ে অস্থম্দরকে আর্টের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন । 


০৯ নন্দনতত্ব 


তিনি বলেছেন, “4880 1 009 16057 ৬515. ০029001905১ 0526 15 
7/111)011£ 210 21910091800 09200, 10 ৮৮০]0 101 0020 
৬০1 15250159555 10০ 06 519----- 002 0$5521015 9/01210 
10200902  101)-৮9109 5 2০051 ৬৮০৪]  £$৮০ 01905 9০ 
708.95915115.” 
অর্থাৎ সহজ ভাষায় বলতে গেলে অবিমিশ্র অন্থন্দর জগতে কখনই সম্ভব নয়। 
তাই আপতঃ অস্ুন্দরের মধোও স্বন্দরের “পর্শ শিল্পরসিক খুঁজে পান। স্থন্দরের 
অলক্ষ্য স্পশে অস্থন্দরের মধ্যে রূপান্তর ঘটে, তা! ধরা পড়ে শিল্পীর চোখে । 
তাই দেখি শিল্পে ও সাহিত্যে সমাজের নীচের তলায় অস্থন্দর জীবনের 
কাহিনীও রদোতীর্ণ হয়েছে । এই যুগের মনোবিজ্ঞানী মানুষের রসবোধের 
যূল স্ুত্রটি অনুধাবন করেছেন সঠিক ভাবে । তাই দেখি এযুগের আর্ট ক্রমেই 
হচ্ছে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ তা জীবনের সবস্তরের সব মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে । 
গণতান্ত্রিক” কথাটি এখানে রাজনীতিগত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি এর ব্যবহার 
পুরোপুরি নন্দনতত্বগত। যা কিছু বীভৎস, কুৎসিত, অসুন্দর তা-ই পরিতাজ্য 
নয়। আটের রাজ্যে প্রবেশে তারও রীতিমত দাবী আছে। এ কথাটি 
ফরাসী কবি বোদেলের যেমন সুন্দরভাবে তার কাব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের 
বুঝিয়েছেন এমনটি বিরল। স্বর্গের সৌন্দর্য অনেক কবিই দেখেছেন, মতোর 
সৌন্দর্যের কথা শুনিয়েছেন আরে। অনেকে কিন্তু নরকের সৌন্দর্য কয়জনই বা 
দেখেছেন এবং শিল্পের মাধ্যমে আর দশজনকে দেখিয়েছেন? অস্থন্দরের 
সৌন্দর্য সম্ভার রসপিপাহ্ন পাঠকের কাছে বোর্দেলের অনাবুত করেছেন কবি 
চিত্তের সহজ স্ষ্টিলীলায়। তার ক!খ) পড়ে আমর বুঝতে পারি ক্রোচের 
উপরি-উদ্ধত উক্তির সাথকতা। 

তাই সার্থক শিল্পীর চোখে খ্রন্দর অস্থন্দরের ছন্দ নেই । বাস্তব অাস্তবের 
প্রশ্নও সেখানে অবাস্তর । য। ঘটে, য। প্রত্যক্ষ, আমাদের ইন্ড্রিয় দিয়ে আমর! 
ষাকে পাই, তার চেয়েও সত্য হ'ল আমাদের শিল্পলোক ! 

শিল্প আনন্দময়, এই কারণে যে শিল্প হ'ল স্থষ্টি। ক্ঙ্রির মধ্যেই আনন্দের 
বীজ উপ্ত হয়। সেই জগৎ বস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন । বাস্তবতার বূঢ়তা, বাস্তব 
কণ্টকের বেদনা, বাস্তব দ্ারিপ্র্যের পীড়ন মেখানে নেই, কল্পলোকের রঙের 
উচ্ছ্বাসে তা চাপ। পড়ে যায়; কাট! যখন শরীরকে স্পর্শ করে তথন ত। 
বেফনাদায়ক। দর থেকে দেখলে এই কাটার মধ্যে যে সৌন্দর্য নিহিত আছে 
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তাও আমাদের চোখে ধর পড়ে। দৃূরত্বটুকুই হ'ল সুন্দরকে দেখার, স্থন্দরকে 
সথষ্টি করার প্রধানতম উপকরণ। কল্পন! এই দূরতটুকু স্ট্টিকরে। আর এই 
দূরত্বটুকুর জন্তই মানুষের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা শিল্পরসিকের চোখে পরম 
রষণীয় হয়ে ওঠে । অর্থাৎ ছবি দেখার সঙ্গে, গান শোনার সঙ্গে আনন্দে 
সে যুক্ত হয়। এই আনন্দান্ুভূতির সঙ্গ ছাড়। শিল্পমূল্যের অনুভব সম্ভব নয়। 
জীবনে যাকে অস্থন্দর বলি তা জীবনের সামগ্রিক গতি-প্রবাহের সঙ্গে অসঙগ 
বলেই তা অশ্রন্দর | ওদেশের দার্শনিক যাকে 05505] বা বিশেষ বিষ 
অন্তরশায়ী পরিকল্পিত রূপ বলে বর্ণন করেছেন সেই বাশম্তবজীবনের 05515] 
এর সঙ্গে যাকে আমরা কুৎ্সিৎ বলি ত1 অসঙ্গত বলেই তা কুৎসিত হয়ে ওঠে । 
যর্দ আমর] বস্তজীবনের গেষ্টপটাকে আমাদের মনোমত করে পাণ্টে দিতে 
পারতাম তা হলে বাস্তব জীবনে কুৎসিত বা অন্থন্দর থাকত না। অতএব 
অসুন্দরের সমস্তা হল গেষ্টন্টের সমস্যা । বাস্তবজীবনেও তাই একই বস্তকে 
সবাই অস্থন্দর বলে না কেন-ন। আমাদের সবারই দেখার গেষ্টন্ট বিভিন্ন। 
আধুনিক মনস্তত্বের এই গেষ্ট্টকে বোধ হয় মহাকবি কালিদাস “রুচি” কথাটির 
দ্বারা বোঝাতে চেয়েছিলেন । অবশ্য আমরা ধলব “রুচি” এবং “গেষ্টপ্ট? 
পরস্পরের পরিপূরক । রুচি গেষ্টন্কে তৈরী করে, আবার গেস্ট ও 
রুচিকে ধীরে ধীরে রচন! করে । এই গেষ্টন্ট রচন। সার্থক হলে, তা আনন্দ- 
যুক্ত হয়ে ওঠে এবং গেষ্টপ্ট-স্ট্টি মানেই আননের স্ষ্টি। কবি কল্পনাই 
এই গেষ্টন্টের উতৎ্সভূমি । তাই তে? কল্পনার সঙ্গে আনন্দের একট? আত্যন্তিক 
যোঁগ নন্দনতত্বে স্বীরুত হয়েছে । তাই শুনি নারদ বাল্সীকিকে বলছেন-- 
“কবি তব মনোভূমি 
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো |” 

নারদ কণ্েে ধ্বনিত কবিগুরুর এই কথ! কয়টি শুধু কবির অনাবশ্টক 
উচ্ছাসই নয়, এর পিছনে রয়েছে নন্দনতত্বের বিরাট সত্যের ইঙ্গিত। 
রামায়ণের রামের সার্থক জন্ম হয়েছিল কবির মানসলোকে | বাল্মীকির রামই 
শাশ্বত; অক্ষয় জীবনের উত্তরাধিকার কবি তার হাতে অর্পণ করেছেন । 
আমরা এতিহাসিক রামকে জানি না, আমর। চিনি মহাকবি বাল্সীকির 
কল্পনা-প্রস্থত শ্রীরামচন্দ্রকে। বাস্তবের ক্ষণভঙ্গুরতাকে জয় করেছে শিল্পের শাশ্বত 
মহিমা । মহাকালের নির্দেশকে উপেক্ষা ক'রে আর্ট মৃত্যুকে লজ্ঘন করেছে, 
'সেই নিতাজয়ী অস্বতত্ব লাভের দুরূহ সাধনায় । 


শিল্পে বাস্তবতা 


রিয়্যালিটি অর্থাৎ বাম্তবতা বলতে আমরা বুঝি আমাদের চারপাশকে ? 
আমাদের চতুর্দিকে ষে জগৎ, ধার সীমান। নির্দি হয়েছে আমাদের এক্দ্িয়জ 
জ্ঞানের মধ্য দিয়ে তাকেই আমর বলি বাস্তব জগৎ । যাকে আমর! প্রত্যক্ষ 
করেছি, যাকে আমারই মত আরও দশজনে প্রত্যক্ষ করেছে বা ধাকে আমিও 
প্রত্যক্ষ করতে পারি, তাকেও আমরা সাধারণ অর্থে “বাস্তব, আখ্যা দিয়ে 
থাকি । শিল্পগত বাস্তব হ'ল ঘটনাধমী, যা ঘটেছে বাশ্ব শিল্প তারই 
প্রতিরূপ । গলির মোড়ের ডাস্টবিন, মরা কুকুরের অনাদূত শব, নোংরা গলির 
কর্তা, এসবই বাস্তব | আবার আকাশের চাদ, পাখীর গান, মলয়-হিল্লোল 
এরাও কম বাস্তব নয়। জীবনের পাতায় এদেরও স্বাক্ষর পড়ে, এরাও সহজ 
সত্যে অনন্বীকার্ধ । এদের কেউই আমাদের জীবন-ভোজে অপাংজেয় নয় । 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এদের স্বচ্ছ অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারি 
না। এখন প্রশ্ব ওঠে, মানুষের স্টিতে, তার সাহিত্যে, গানে শিলে এদের স্থান 
কোথায়? বাড়ীর পাশের নোংরা গলির-কাহিনী আর কোন এক গাঁয়ের ধারে 
ভর। গাঙের ওপরে ওঠ বৈশাখী পুণিমার চাদের কথ] কি একই কালিতে একউ 
ভাষায় লিখিত হবে ? শিল্পীর কাছে এদের আবেদন কি সমগ্রাহা ? শিল্পের 
বিষয়বস্ত হিসেবে এদের যুল্য বিচার করলে এর] ক সমান মর্যাদা দাবী করতে 
পারে? আর এই বিপরীতমুখী জীবনধারার ইতিহাস কষ্টি কি আর্টের দরবারে 
পাশাপাশি বসবে? আধুনিক সাহিত্যে, চিত্রে, সংগীতে--আঁধুনিকই ব1 বলি 
কেন সবকালের আটে আমরা দেখেছি যে, বি্ষয়বস্ত নিয়ে কোন বীধা-ধরা। 
নিয়ম চলে না। সেখানে শুড়ির দোকানের মদের আড্ড!+, ইন্দ্রলোকের 
অবারিত এশখর্ধ এবং নরকের কীভৎসতা শিল্পীর প্রেরণাকে সমানভাবে উদ্দীপিত 
করেছে নব নব স্ষির সার্থকতাঁয়। ৃ 

দাক্জে, বোদেলের, মিল্টন এদের হাতে নারকীয় পরিবেশের সৌন্দর্যসম্পদ 
নিবাধ প্রকাশ পেয়েছে কবি কল্পনার জাছুতে। ভারতীয় নন্দনতত্ব শিল্পের 
গতি প্রকৃতির মূল স্ত্রটি সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিল বলেই সেখানে দেখি 
বীভৎসার্দি আটটি রসকে স্বীকার কর! হয়েছে । অবস্ত কেউ কেউ রস 
অই্টকের উপরে “শাস্তকে ও* রস হিসাবে শ্বীকার করেছেন। বস্ত শিল্পকে প্রাণবান: 
করে না, শিল্পকে প্রাণ দেয় শিল্পীর প্রতিভা, ভার প্রকাশ চাতুর্য। সেখানে 
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সুন্দর, কুৎলিত, ভালে! অথবা মন্দের প্রশ্ব নেই। আমরা “ইয়াগো» এবং 
“ইমোজেন'কে সমান মর্ধাদ! দিই, কারণ উভয়েই রলোভীর্ণ হয়েছে সেক্ষপীয়রের 
কবি-প্রতিভার মোহন স্পর্শে । রবীন্দ্রনাথের উর্শী আমাদের চোখে দেখ! 
কোন অপ্সরার অনুগমন করেনি । কবির স্বয়ভুকল্পলোকে নৃত্যপর উবশীর 
নৃপুর নিকন, যে “শিযুলসজিনা” কবিকে খণে আবদ্ধ করেছে, তাদের চেয়ে 
কোন অংশেই অসত্য নয়। শিল্পের মৃত্যুহীনলোকে উভয়েই সত্য । ওদের 
রিয়ালিজম্‌ নিদিষ্ট হয়েছে শিল্পীর স্ষ্টি-আার্থকতার গুণে, বাইরের জগতে স্থান- 
কালের সীমানায় আবদ্ধ হওয়ার জন্য নয়। আটের সবচেয়ে বড় গুণ বাশুবধী 
হওয়া একথা অবশ্যন্বীকার্ধ বলে আমরা মনে করি না। মিন্টনের বিরাট 
কল্পনার উদার সঞ্চরণ বাস্তবতাকে লজ্ঘন করেছে বারে বারে তবু তার 
+ 05150155795” কাব্যগ্রস্থে রসের অভাব ঘটেনি কোথাও । আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে সেক্ষপীয়রের ফলষ্টাফের দেখা সব সময়ে পাই ন' বলেই তাকে 
অস্বীকার করার স্পর্ধ। প্রকাঁশ না করাই ভালো । 

আধুনিক যুগের একদল সমালোচক ক্রমাগত রব তুলেছেন যে শিল্পকে 
বা আর্টকে বস্তধর্মী করে তুলতে হবে । লিখতে হবে হাতুড়ি কান্তে আর বস্তির 
গান। ওসব ফুল আর চাদ্দ নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে, আর নয়। ড্রয়িং 
রুমে বসে আর আর্ট কর]! চলবে না। কবিকে শিল্পীকে নেমে আসতে হবে 
এ নোংরা বস্তির পাশে ; যেখানে বসে সবহার! মান্ষর্দের গান লিখতে 
হবে, আকতে হবে তাদের ছবি । কিন্তু এর! ভুলে যান যে শিল্লী যা চোখ 
দিয়ে দেখেন তার সবটাই শিল্পলোকে প্রবেশের অধিকার পায় না। তিনি যা 
প্রাণ দিয়ে অনুভব করেন, সেটাই মহত্বর সত্য । তাই তার প্রাণের অন্কভূতি 
শিল্পে বড় হয়ে ওঠে, সেটাই শিল্প হয়ে ওঠে 

উদ্দাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যে সৈনিক গত যুদ্ধে বন্দুক হাতে 
রাশিয়ার মাটিতে দাড়িয়ে লড়েছিল নাৎসী অভিযানের বিরুদ্ধে, তাদের 
অনেকের চেয়েই রবীন্দ্রনাথ গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যুদ্ধটাকে তার নগ্ন 
বীভৎসতায়। তাই তিনি বাংলাদেশের এক নিভৃত নিকেতনে বসেও নিদারুণ 
বেদনা অন্কভব করেছেন তাদের জন্য ধারা সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি নীরবে স্বীকার 
করেছেন । কবির দরদী প্রাশের সঙ্গে স্বদেশের দুঃখী মাঙ্গষের প্রাণের যোগ 
ছিল, তাই তিনি পরিপূর্ণ রূপে তাদের ছুঃখ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । 
শিল্পী মনের এ বেদন। ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পর্কের অনেক উধের্ব। এ ছুঃথ শিল্পী 
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মনের, যে মনের পরিধি বিশ্বব্যাপ্ত । জাপানীর্দের হাতে চীনের লাঞ্ন। 
রবীন্দ্রনাথের মনকে ব্যথ। দিয়েছিল | সেবেদনার মধ্য দিয়ে সত্যিকারের 
কাব্যস্থষ্টি হয়েছে । শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, যে সব শিল্পী বহুদূর থেকেও এই বর্বর 
অভিষানকে শিল্পী মন দিয়ে সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন, তার্দের অশ্রধোয়া তুলি 
এবং কলমের মুখে সার্থক শিল্প জন্মলাভ করেছে । 

( রবীন্দ্রনাথ কথার মাল! সাজিয়ে আকলেন ছবি ১ অনস্ত পুণ্য বুদ্ধদেবের 
মন্দিরে চলেছে জাপানী সৈন্যের দল, রক্ত মাখা? হাতে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্য 
শ্রন্ধার্থ নিবেদন করবে বলে! অহিংস। ছিল ধার ধ্যান মন্ত্র, তারই মন্দিরে হবে 
নারী আর শিশুঘাতীদের উৎসব । সে ছবি আজ সত্য হয়ে উঠেছে আমাদের 
কাছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের শিশল্পনৃষ্টি এই নারকীয় হিংসার কল্পনাসমগ্ররূপটুকু 
প্রত্যক্ষ করেছিল, তাই তিনি কাব্যে তাকে রূপ দিতে পেরেছিলেন এতো৷ 
সহজে । এ কাহিনী বাস্তব কিনা এ প্রশ্ন আমাদের মনে একবারও জাগে 
না। শিল্পের অমরলোকে যারা স্থায়ী আসন লাভ করেছে তাদের সম্পকে 
বাস্তব-অবাস্তব প্রশ্নটাই অবান্তর । শিল্পলোক বাস্তবের নির্দেশের অপেক্ষা রাখে 
না। শিল্পীর স্যষ্টি মহত্তর প্রেরণায় বৃহত্তর সত্যের সন্ধান দেয় । বিশ্বের শিল্প 
দরবারে "ফ্যান্টাসি, শ্রেণীর কাব্য ও চিত্রের অসস্ভাব নেই । এরাই নি:সংশয় 
করেছে যে আমাদের শিল্প শুধু ফোটোগ্রাফি নয়। কবি কীটস্‌ বলেছেন__ 
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সত্য এবং সুন্দরের সমীকরণ সম্ভব হয়েছে কবির ধ্যান-দৃষ্টিতে। কবির সত্য 
প্রাকৃত জনের সত্য নয়। সাধারণ অর্থে ট্র,থকে বুঝলে কবির প্রতি অবিচার 
করা হবে। দৈনন্দিন জীধনে য। ঘটে তার ফিরিস্তি দিলেই চরম সত্যের কথা 
বলা হয় না এবং তার মধ্যে সন্দরের আবির্ভাবও ঘটে না। তাষদিহ্ত তা! 
হ'লে ধোপার অথব। মুদ্দির হিসেবের খাতায় সাহিত্যের আনাগোনা চলত 
পুরোপুরি ভাবে |) আট ষদ্ি বস্তজীবনের প্রতিলিপি হত তা হলে ব্যঞ্তনার 
(50556301552599) স্থান শিল্পে থাকত না। একবার দেখলেই, একবার 
শুনলেই বা একবার পড়লেই ফুরিয়ে যেত আর্টের আয়ু । রাগ-সংগীত বহছুদিন 
আগেই লোপ পেয়ে যেত। শিল্পের ব্য্জনাশক্তি শিল্পকে পুরাতন হতে দেয় 
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ন। (নই তাকাই 'ম্যাডোনা'র দিকে মন আনন্দে ভরে ওঠে । র্যাফেলের 
“ম্যাডোনা” রবীন্দ্রনাথের “শিশুতীর্ঘ” হ'ল শিল্পলোকের অমর স্ষ্টি। এরা বেঁচে 
আছে নব নব ভাব-ব্যঞজনার প্রসাদ । কাটস্‌ ইথ বলতে ০০£155017021)0৩ 
1101) 75211 বা বস্তজীবনের প্রতিলিপিকে বোঝাতে চান নি। শুধু য! 
প্রত্যক্ষ বা সহজ তার সঙ্গে অসঙ্গত না হলেই 7৩৪0 বা সৌন্দর্য স্যন্টি 
সম্ভবপর হয় না।) 

বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চল। আর্টের ক্ষেত্রে অবাস্তর। সমালোচক 
হয়ত বলবেন তবে এই ট্র,থের অর্থকি? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের কথায় 
আমর বলব ষে কাব্যে এই ট্রথ রূপের উ্রথ, তথ্যের নয়। অর্থাৎ শিল্প স্থ্টি 
করতে গিয়ে বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি কোথায় ক্ষুপ্ন হ'ল, ত। দেখবার অবসর 
আর্টিস্টের নেই। তথ্যের ট্রথ থেকে রূপের ট্র,থে নিরস্তর যাওয়াই হু'ল শিল্প- 
স্ষষ্টির যূল কথা, কেমন করে এটা! সম্ভব হয় সে কথা আমর। প্রাকৃত জন 
জানি না। এমন কি শিল্পীরাও সকল ক্ষেত্রে জানেন না । কোন্‌ পথে কেমন 
করে র্যাফেল ম্যাঁডোনার মত চিত্র-সম্প্দ স্টি করলেন, কেমন করে 
'পারসিফ্যালের” রচনা সম্ভব হ'ল, মে কথা কেউ বলতে পারেন না। 
শিল্পাচার্য নন্দলাল শিল্পশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ এ যেন পাখীর 
এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়া । বাতাসে পথের কোন 
চিহ্ন রইল ন।। “যাওয়াটা” কেমন করে ঘটলো সেট? রইল অজ্ঞাত। কিন্ত 
তাই বলে যাওয়া ব্যাপারটার মূল্য কমল না। তথ্যের উইথ থেকে রচনার 
থে এই যাওয়াটাই হ'ল শিকল্প-স্ষ্টি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 2 

“বিষয় বাছাই নিয়ে তার রিয়ালিজম্‌ নয়, তার রিয়ালিজম্‌ ফুটবে রচনার 
জাছুতে। .”. আমার বলবার কথা এই যে লেখনীর জাছুতে কল্পনার পরশমণি 
স্পর্শে মর্দের আড্ডাও বাস্তব হয়ে উঠতে পারে ? সুধাপান সভাও । কিন্তু সেট! 
হওয়া চাই।” (সাহিত্যের স্বরূপ ) 

এই হওয়াটাই হল শিল্পের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় কথা । পশ্চিম দেশীয় 
নন্দনতত্বে প্রেতোর নন্দনতাত্ধিক ধারণার স্থান অতি উচ্চে। প্লেতোর দর্শন 
সম্বন্ধে দ্রার্শনিক প্রবর ৬1010617659 বলেছিলেন-_*11১5 18015 ০01 
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প্রেতোর দার্শনিক মতের যুল্য সমন্ধে ড/121:517৩50 অত্যুক্তি করেন নি 
বলেই আমাদের ধারণা । অতএব প্রেতোর নম্দনতাত্বিক মত প্রণিধানযোগ্য | 


রহ, নন্দনতত্ব 


তিনি কবিদের সম্বন্ধে তার আদর্শ “চ২০491:2 থেকে তাদের বহিক্ষারের 
ষে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে বলা হয় তা 0০1175%০০ সাহেব গ্রহণ 
করেন নি। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদ রয়েছে। অতএব আমর 
€চ২0010110১ গ্রন্থের দশম অধ্যায় থেকে প্লেতোর মূল যুক্তি ও দীর্ঘ আলোচনা 
উদ্ধত ক'রে সত্যনির্ঁয়ের জন্য যত্ববান হ'ব £ “4৯100. 0575 15 807001391 
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40212 0102 25085091005 006 011% 9210010121055 01 50190517057 200 
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/অতএব প্লেতার মতে 

(১) 16৪ই সত্য (:5551০6) এবং 149"র নিত্য সত আছে। 


৫৪ নন্দনতত্ব 
(২) বিশেষ বস্তর প্রকৃত বাস্তবতা বা নিত্যতা নেই, আছে সম্ভাভাস 


(59001012705 ০06 5315151705) | 

(৩) প্রত্যেক বিশেষ বস্ত একটি এবং একটি মাত্রই ঈশ্বরকৃত আদর্শ ব্ূপে 
আছে। এই রূপকে বল। হয়েছে “প্রাকৃতিক” $ এই শিল্পের ত্রষ্টা৷ ঈশ্বর | 

(৪) দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে কারুক্মীদের নানান কর্ম । এই সব বস্তর 
নিত্যতা নেই শুধু সত্তাভাস আছে। 

€৫) তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন শিল্পীরা _অক্ুকারীর দল। যার! অন্যের 
গড়া বস্তর অন্ুকরণে নির্মাণ করেন । ভাস্কর, চিত্রকর, মহাকাব্যকার, নাট্যকার 
সকলেই অন্থকারী ; সকলেই সৃষ্ট বস্তর অন্ুরূতি রচন। করেন। 

(৬) অতএব শিল্পীর! সকলেই সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে অবস্থান করেন । ১ 

ভোজদেব সম্বন্ধে বল। হয়েছে যে, তিনি ছিলেন সর্বশান্ত্পারজম, বিদগ্ধ জন 
এবং রমিক মানুষ । “রসিক" শব্দটির অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি যে রুচি, 
বৈদগ্ধ্য ও পাপ্ডিত্য দেখিয়েছেন তাতে বলাযায় যে রসিক কথাটিকে তিনি 
কোন সময়েই সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নি। ভোজের মতে রসিকতার 
তাৎপর্য অত্যন্ত গাভ্ভীরময় । তার শরঙ্গার প্রকাশ” গ্রন্থে তিনি এই সম্বন্ধে 
অতি কক্স আলোচনা করেছেন। আমর) বলছিলাম রসিক শব্দটির কথা। 
রস সম্বন্ধে আলোচন1 করার পূর্বে ভোজদেব “রসিকাঃ, শব্দটি নিয়ে নানান 
চিন্তা করেছেন । তিনি বলেছেন সংসারের সকলকে আমরা রসিক বলি ন', 
বলি মাত্র বিশেষ কয়েকজনকে । কেন ?--তার উত্তর হু”ল এই মে সকলের 
চিভে বসের সঞ্চার ঘটে না; যার মধ্যে রসের অবস্থান ঘটে, সেই-ই রসিক । 
রসের উপস্থিতি ব্যক্তিকে করে স্থরুচিসম্প্ন ও সংস্কত। রসিক শবের 
অর্থ এই নয় যে, ধিনি কাব্য-নাট্যের ও শিল্পকলার রস অন্তরে অনুভব করতে 
পারেন তিনিই রদিক। মানুষের রসিক সত্তাটি'মনের কোন একটি বিশেষ 
অংশে নিহত বা' লুক্কাক়িত নয় । জীবনের প্রকাণ্ড বিস্তারের মধ্যে তার সকল 
দিকে; তা পরিব্যাপ্ধ। সমাজ সকলের জন্য । কিন্তু যে “সামাজিক” মনে 
কা যে সে আপন ব্যক্তিত্বে সমারূঢ, সে আর পাঁচ জন থেকে ম্বতন্্ ; তার 
ব্যবহার ও আচরণ অপরকে আকর্ষণ করে না; অপরের সঞ্সীতির উদ্রেক করে 
না। লোকের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও বিম্ময় আকর্ষণ যে করতে পারে সে-ই হচ্ছে 
প্রকৃত “রসিক” পদবাচ্য | 

ভোজের মতে রসিক শব্দের তাৎপর্য কাব্য-রসিক ব্ধপে নয়, জীবন-রমিক 


শিল্পের মর্ষকথা ৫৫ 


রূপে । প্রত্যেক মানগষের মধ্যেই যে অহুং বোধটুকু রয়েছে সেটুকু না থাকলে 
তার রসোপলন্ধি সম্পুর্ণ হয় না ; তাকে “রসিক” বলা চলে না। রসবোধ যার 
নেই, সে গ্রাম্য । হুস্মতম রুচির সংস্কৃতি, স্থষ্টি প্রতিভা এবং গ্রাহিকা শক্তি 
নির্ভর করে এই অহংবোধের ওপর । এই অস্মিতাবোধটুকু না থাকলে কলা 
রমিকের রসান্বাদের নির্বাধ আনন্দটুকু পাওয়! হয়ে উঠে না। 

কীসের "808 হলো! রূপের 1100১ দার্শনিকেরা যাকে ০০ এর 
নু০৮ বলবেন '---*"এই ব্ূপ-সর্বন্থ তত্বের প্রবক্তা দার্শনিক ক্লাইভ বেল শিল্পের 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন যে শিল্প হল ১1670150806 60100 : 
“51501610276 0108 15 21701521010 10015 01826 15 10051011091015, 

এই বা্তনা-অন্ুস্তি অনন্য বূপটুকুই শিল্পকর্মকে তার স্বধর্মে এশ্বর্বান করে 
তোলে । শিল্পবস্ত-শিল্পরূপ (4১0 00101500416 মি) এ ছুয়ের 
পার্থকা ও বিভেদটুকু স্বীকার করেই 7351] সাহেব তাঁর নন্দনতাত্বিক মতাদর্শের 
অবতারণা করেছেন । যদ্দি 932]| সাহেবকে প্রশ্ন করা হয় যে শিল্প রূপ 
কিভাবে কোন পথে 51510120০91 বা অনন্য ব্যঞ্জনামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে 
তার উত্তরে উনি বলবেন যে সেই শিল্পরূপই অনন্য ব্যগুনামণ্ডিত যা 
নন্দনতাত্বিক আবেগ ও অনুভূতি উদ্রেক করে। কথাটা খুব পরিক্ষার করে বোঝা 
গেল না। কেন-না পরবতী প্রশ্ন হবে এই' নন্দনতাত্বিক আবেগ ও অনুভূতির 
উদ্রেক করে কারা? উত্তরে 811 সাহেব নিশ্চয়ই বলবেন যে 3167011102ূ 
£০:17) অর্থাৎ অনন্য ব্যঞ্গনামপ্তিত বূপই এই ধরনের আবেগ অঙ্ভূতির উৎ্স। 
অতএব 7911 সাহেবের তর্কপদ্ধতি চক্রক দৌষতুষ্ট । অবশ্য এ ছাড়া গত্যন্তর 
নেই। তার ব্যাখ্যায় £5909511০ 520002; বা নন্দনতাত্বিক অন্ভূতির 
স্বরূপ কি এই প্রশ্নের কোন সছৃত্তর মেলে ন।?; মেলবার কথাও নয়। কেন-না 
শৈল্পিক আনন্দ-বিষাদ্দ নিয়ে শিল্পানন্দ আস্বাদনের কোন সার্থক মনস্তাত্বিক 
ব্যাখা কর চলে না। করলে সে ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা] হবে। এই ধরনের 
ব্যাখ্যা-প্রয়াসে এক ধরনের অন্পপত্তি ঘটবে। একে বলা হয়েছে 
19001811900 ৪1905 বা প্রাকৃত অবভাস | অবশ্ট 861] সাহেব তার শিল্পের 
বূপ সর্বস্বতাকে সমর্থন করতে গিয়ে এক ধরনের স্বজ্ঞাবার্দের আশ্রয় নিয়েছেন । 
শিল্পবস্তর বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক ধরনের ০92551515 51710 শিল্প 
রসিককে প্রত্যক্ষ করতে হবে এবং এই এক্যটুকুর প্রত্যক্ষীকরণের মধ্যেই 
শিল্পবিচারের মানদগুটুকু প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে । শিল্পী বা শিল্পরসিক 10051001 


৫৬ নন্দন তত্ব 


ব। প্রতিভানের সহায়তায় তাঁকে প্রত্যক্ষ করেন। শিল্প কর্মে সেই এক্যটুকু 
প্রতিষ্ঠী কতটুকু ঘটল তার বিচার ক'রে শিল্পকর্মের বিচার করা হয়। স্থতরাং 
এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে 736]] সাহেবের 5০011051150) এ এক 
ধরনের [1070010192150॥ য] প্রতিভানবাদের (ন্বঞ্জাবাদ্দের ) প্রবর্তন করা 
হয়েছে। 
/ মানসলোকের আলোড়ন প্রকাশধর্মী। এই প্রকাশ করার ভঙ্গীই হ'ল 
কবির জাছু । শিল্পস্উর মধ্য দিয়ে যা ছিল একাস্ত গাপন ধন” শিল্পী তাকে 
বিশ্বের ভোগের বপ্ত করে তোলেন। শিল্পীর বিশিষ্ট কৃষ্টিভঙ্গী এক বিশেষরূপে 
বাস্তবকে দেখে । এ দেখ! মনে আলোড়ন জাগায় ; ভাব উদ্বেল হয়ে ওঠে। 
চোখে দেখ! বাস্তব বিচিত্রতর সম্পদে পূর্ণ হয়ে ওঠে শিল্পীর মনোলোঁকে । 
সেখানে শিল্পের জন্ম হয়। তারপরে শিল্পী লেখায় অথবা রেখায়, ছন্দে অথব। 
সুরে, ক্যানভানে কিংব কাগজে ভাকে ব্যক্ত করে । এই “ব্যক্ত করা” শিল্প নয়। 
এ হ'ল কারিগরী । যখন অনুভূতির লোকে শিল্পী আপনার আনন্দ-বেদনাকে 
আবত্ম-ম্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করেছেন নৃতনতর প্রকাশের মধ্য দিয়ে, তখনই শিল্পের 
জন্মলাভ ঘটেছে । একে দার্শনিকেরা! বলেছেন, 10950101506509601) ০ 
511916061৮5 1৪111785”-_ অর্থাৎ আত্ম-অন্ুভূতিকে আত্ম-ন্ঘতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ 
করা। শিল্প-স্ষটি হ'ল নৈব্যক্তিক, শিল্পীকে ছাড়িয়ে উঠবে শিল্পের মহিম]। 
চরিত্রহীন শিল্পী হয়ত স্ষপ্টি করবে ভগবান বুদ্ধের অনন্ত পৃণ্যের অমর কাহিনী । 
শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন শিল্পকে স্পর্শ করে না। তাই টি. এস. এলিয়ট 
বলেছেন £ 
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এখানেও দেখি শিল্পীর বস্ততন্ী জীবনধারার সঙ্গে শিল্পের প্রাণের যোগ 
নেই। শিল্পের ভালোমন্দ শিল্পের বিষয়বস্তর উপর নির্ভরশীল নয়। শিল্প বস্তকে 
অতিক্রম ক'রে অনির্চনীয় লোকের সন্ধান দেয়। হয়ত বাস্তব শিল্পের 
আড়ালে আত্মগোপন ক'রে ছ্যতিমান হয়ে ওঠে শিল্পী-মনের স্পর্শ পেয়ে । 
বাস্তবের বূপাস্তর ঘটে । আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বস্তু ও ঘটনাগুলি যেন 
রাতের তার । আর দিনের আঁলে হ'ল শিক্পমননের প্রকাশ । এই প্রকাশে, 
ডুবে থাকে বস্ত, তার রূপ বদলায় । রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি ঃ “রাতের 
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সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে |” “বস্ত ও প্রকাশ? ইংরেজীতে যাকে 
বলে ০০:51) এবং 10110) তাদের যথার্থ সম্পর্ক নিদেশ বোধ হয় এর চেয়ে 
স্পষ্ট ভাষায় করা যায় না। সাধারণ মান্থষ, আমাদের চারপাশে যারা আছে 
তাদের আমরা দেখেও দেখি না। তারাই শিল্পলোকে অপরূপ হয়ে দেখা দেয় । 
কল্পনার স্পর্শ পেয়ে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটন। অসাধারণ হয়ে ওঠে। 
শিল্প সুন্দর হয় তখনই যখন শিল্পের ট,থ বহির্জগতকে ছেড়ে শিল্পীর প্রকাশ 
ভঙ্গীকে আশ্রয় করে, তথ্যকে ছেড়ে রূপকে আশ্রয় করে, প্রকাশভঙ্গী খন 
রমণীয় হয়ে ওঠে শিল্পীর সহজ লীলায় । 

যদ্দি তর্কের খাতিরে আমরা কীট্সের টথকে রূপের ট,থ না বলে তথ্যের 
টথ বলি, ত! হ'লে কুৎ্সিতকে (991%) নিয়ে আমাদের বিড়ম্বনার অস্ত থাকে 
না। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অন্ুন্ধর বলে থাকে দ্বণা করি, ধার সাল্গিধো 
সমন্ত অস্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, ঠিক তারই প্রতিচ্ছবি শিল্পলোকে আমাদের 
আনন্দ দেবে কেমন ক'রে? যে কুষ্টবাধিগ্রস্ত মান্ষধকে দেখে সমস্ক মন 
সংকূচিত হয়ে ওঠে, তাকেই যখন দেখি শিল্পীর চোখ দিয়ে তখন মন কেন 
সমবেদনায় করুণ হয়ে ওঠে? এ কারুণ্যের অর্থ কি? এর উৎস কোথায়? 
কেমন করেই বা ঘর আবেদন অর্ধত্রগামী হয়? আমাদের প্রাচীন রসশাস্ে 
“ভয়ানক ও বীভৎস+কে রস হিসাবে স্বীকার কর! হয়েছে । নাট্যশাস্ত্রকার ভরত 
থেকে মহাকবি কালিদাস পর্যন্ত সকলেই বীভৎসকে রস হিসাবে স্বীকার 
করেছেন। ক্রোচে প্রমুখ আধুানক নন্দনতত্ববিদেরাণ্ড কুখসিতকে স্থান 
দিয়েছেন শিল্পের সীমানার মধ্যে । কীটুসের চোখে স্থন্দরই যদি একমাত্র 
সত্য হয়, তা হলে অস্থন্দর মিথ্যা! হয়ে যায় তর্কশাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম 
অন্গসারেই । কিন্তু অস্থন্দর “ত' অসত্য নয়। কুৎ্সিতও রূপ পেয়েছে হাজারে! 
সার্থক শিল্পে । নোতারদামের 'হাঞ্চব্যাক' চিরদিনই মুগ্ধ করবে পাঠকদের । 
শিল্পলোকে দাপ্তের “নরক” অমর হয়ে আছে। কবি কল্পনা-স্থষ্ট নারকীয় 
পরিবেশের বিরাট সৌন্দর্য-গাভীর্য অতীক্ড্িয়-লোকের সন্ধান দেয়; ইন্জরিয়গ্রাহ 
বাস্তব সেখানে আত্মস্বীকৃতির দাবী জানাতে সংকোচ বোধ করে । সে নরক 
আমার্দের কাছে চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন ; সেই অমানবীয়-লোকে ম্বচ্ছ আধারের 
আবরণ ভেদ ক'রে আমরা! শ্যাটানের দেখ। পাই । সেই সৌন্দর্য-লোকের ছার 
প্রান্তে বসে মুগ্ধ বিস্ময়ে বিজয়ী বিধাতার যোগ্য প্রতিদ্বন্দী শ্যাটানের প্রতি 
সহানুভূতি জানাই, স্যাঁটানের এতিহাসিকতাঁর বিচার আমর] করি না। কারণ 
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জানি যে আর্টের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন অবাস্তর | রূপের টথ সেখানে সৌন্দর্যের কুহেলি 
স্্টি করে মন ভোলায় । আর্টের ক্ষেত্রে সত্য তথ্যধর্মী হয় না, রূপধর্মী হয়। 
তাই আধুনিক সমালোচকের। বাস্তব চেতনাকে অস্বীকার করেছেন বারে বারে। 
দার্শনিক প্রবর ডক্টর সুশীলকুমার মৈত্র ক্রোচের দার্শনিক মত ব্যাখ্যা করতে 
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17 110119501)129 810 চ২911519:7). বাস্তব-সচেতনতা। আর্টের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক 
এই কথাই ক্রোচে জোর গলায় বলেছেন। একথা যুক্তিসহ | তিনি তথ্যের 
ট্রথকে কোথাও স্বীকার করেন নি। তার মতে আর্ট তখনই আর্ট পদবাচ্য 
হয় যখন শিল্পলোকে রূপের ট্র,থের অর্থাৎ প্রকাঁশভঙ্গীর রমণীয়তার অসভ্ভাৰ 
ঘটে না। ভাববাদী দার্শনিক ক্রোচের মতের সার্বভৌমতা৷ অবশ্য সকলের 
কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । বানাভ বেরেনসন্‌, ক্যালোগারো, গারগিয়োলো। এবং 
আরে? অনেকে ক্রোচের মতের পোষকতা। করেননি বরং তার মতের বিরোধিতাঁই 
করেছেন। নানান দ্দিক থেকে ক্রোচের ভাববাদী নন্দনতাত্বিক ধারণার উপর 
আক্রমণ চালানে। হয়েছে । ক্রোচে বললেন শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে ঘটনা হিসেবে 
ইন্দ্রিয় উপলব্ধি আমে অপরোক্ষ অনুভূতির পরে । এই ইন্দ্রিয় উপলব্ধি 
বাস্তবজীবনের ঘটনা উদ্ভূত। 1 ধ্বস্তব-অবাস্তবের ধারণা যেমন শিল্প পর্যায়ে 
অপাংক্তেয় ঠিক তেমনি ধারা ইন্দ্রিয় উপলব্ধির পর্যায়টি 'ইনটুইশন? পর্যায়ের 
ঘটনা । ক্রোচে কথিত এ তত্বে অনেকেই বিশ্বাস করলেন না। শিল্পে ঘটনার, 
বস্তবোধের কোন মধাদদা থাকবে না একথ। অনেকে মানলেন না| প্রকাশ- 
মাধ্যযের গৌণতাকে সকলে ক্রোচের মত অবহেলার দৃষ্টিতে দ্বেখলেন ন1। 
তারা বললেন, কাব্যের ব1 আটের বিবয়বস্ত কাব্য বা শিল্পকে মহত্তর মর্যাদ। 
এবং মহনীয়তা দান করে। তাই ত একদল আলঙ্কারিক মহাকাব্যের 
উপজীব্য বিষয়বস্তবব স্বরূপ নির্দেশ করেছেন । খগ্ডকাব্য এক ধরনের বিষয়- 
বস্তর প্রবর্তন করে। তানিয়ে ত' আর মহাকাব্য লেখা চলে না। আবার 
মহাকাব্যের বিষয়বন্ত খগ্ড-কাব্যের ছোট আধারে ঠিক বীচে না। লে কথা 
ঠিক | কিন্তু খণ্ডকাব্য যে মহাঁকাঁব্যর মতই রসোভীর্ণ--এই রসই ভাদের কাব্য 
জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র । তার্দের বিষয়বস্তর দোহাই দিয়ে তারা কাব্য 
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পদবাচ্য হয় না। বস্জগতের সঙ্গে সত্যসাদৃশ্য (৮৩7151751170506) শিল্পকে 
শিল্পের মর্যাদ1 দেয় ন। শিল্পীর অনুভূতির সার্থক প্রকাশ শিল্প সি করে। 
বস্তজীবন শিল্পীর কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে-_-অহ্ুত্ৃতির সমুদ্রে আলোড়ন জাগে । 
সেই জাগ্রত অন্তভূতির প্রকাশ ঘটে উপযুক্ত মাধামকে আশ্রয় ক'রে । জীবনরূপের 
প্রয়োজন আছে শিল্পীর কাছে--সে তার অনুভূতিকে একমুখী করে। এই 
উদ্দীপ্ত অনুভূতির ধর্মই হ'ল আপনাকে প্রকাশ করা আর তাকেই আমরা 
শিল্পকর্ম বলি। বাস্তবের স্থান নেই এই শিল্পক্ষেত্রে। শিল্পীর চোখ দেখে 
এক বস্তকে আর তার কল্পনা প্রকাশ করে আর এক রূপ। আধুনিক এবং 
প্রাচীন শিল্পকলার রূপ-বৈচিজ্র্য এই ত্বকে সমর্থন করছে । বাস্তবের 
প্রতিরপই যদ্দি শিল্প হয় তবে সে শিল্পের সার্থকতা কোথায়? বস্তই “ত' 
আছে। অভিজ্ঞতার জগৎ যেখানে প্রতিনিয়ত বিরাজিত সেখানে আবার 
শিল্পের আমদানী করা কেন? এর উত্তরে আমরা বলব যে শিল্প সষ্ট হয় 
বাজ্তবের সৌন্দ্য-ক্ষুপ্রতার জন্য । শিল্পীর দেখ! রূপটি বস্ত জগতে অলভ্য। 
জীবনের স্ুলতা। সে সুস্্ম বপকে রূপায়িত করতে পারে না। জীবনের 
মুখোমুখী ঈাড়িয়ে শিল্পীমনে সে রূপের আভাস জাগে শুধু; শিল্পী তার 
স্কনির্বাচিত মাধ্যমে সে বূপকে সত্য করে তোলে এক অনন্য প্রকাশ 
ভঙ্গীতে । এই প্রকাশটুকুই শিল্পীর কৃতিত্ব--তাকেই আমরা শিল্পকর্ম 
বলছি। 

দার্শনিক বললেন, 7০£22-ই হ'ল আটের প্রাণ, আর কবি বললেন ট্র,থই 
হ'ল শিল্পের প্রাণ। তবে এ উ,থ তথ্যের নয় রূপের । ০0 এবং 
001651 এই দুইয়ে মিলিয়ে আর্টের স্থষ্টি হয়, এ কথা হ'ল নরমপন্থীর্দের 
কথা । ধানের ধারণার বলিষ্ঠতা নেই, তারাই একথা বলবেন। সত্যের 
চেয়ে অসত্যের বোঝাটাই এখানেই ভারী হয়ে ওঠে । কারণ আমরা ষে 
শিল্পকে বাস্তবধর্ী বলব, অর্থাৎ যেখানে 0০:51 পাটরানী হয়ে বসেছে, 
সেখানে আর্টের অপমৃত্যু অবশ্যন্ভাবী। কারণ প্রকাশই (:7601007- 
500:555£018) হ'ল আর্টের প্রাণ। মাক্ষষের অন্তর্পোকবাসপী চিন্ময় শক্তির 
উদ্বোধন হয় এই পথে । তাই যেখানে বস্তর (০০9705176) প্রাধান্ত সেখানে 
আত্মা (51:10) গৌণ পড়ে । তার প্রকাশ ব্যাহত হয় । ক্রোচে বলেছেন £ 
17555500500 8506 00515160155 19 10128 2170 15000125006 000, 
20105 1026 ০1 051170511১0 19,015 01005 150155 2৬০15005116 10505853 
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অর্থাৎ রূপের উ,থ হ'ল শিল্পের প্রাণ। রূপরচনাভঙ্গী কবি ও শিল্পীকে যথার্থ 
কবি ও শিল্পী করে তোলে । আর্টের বিষয় বাছাই নিয়ে সতাকারের 
আর্টিস্টকে মোটেই ভাবতে হয় না। ভাঙা পাচিলের পরে ফোট নাম- 
না-জানা ফুল আর সূর্য-সোহাগী সূর্যমূখীর শিল্পের কাছে সমান আদর । শিল্পী 
মনের রং লাগে বাইরের জগতে এবং তারই ফলে বাস্তবের বূপাস্তর ঘটে 
কলাচারুতায়। শিল্পীর জগতে পাশাপাশি বাস করেন সম্রাটের প্রেয়সী 
মযতাঁজ আর ক্যামেলিয়।, কবিতার “সাওতালী; রমণী । বাইরের জগতে 
ব্যবহারিক জীবনে এদের ব্যধধানট। ছুস্তর হলেও শিল্পের জগতে এর" 
প্রতিবেশী । জীবন থেকে শিল্পী ধাদের গ্রহণ করেন তাদের তিনি প্রতিভার 
জারক রসে জারিত ক'রে অনায়াসে রসলোকে উভীর্ণ ক'রে দেন। রসলোকে 
এই উত্তরণের গুপ্ত মন্ত্রই হ'ল কবির প্রতিভা, শিল্পীর জাছ। 

_ কবি প্রতিভার পরশপাথরে ছোয়। লেগে বাক্যের অচল বোঝা সচল হয়ে 
ওঠে । বাউলের মত উড়ে চলার “ভাও? জানে কবির কবিতা । প্রাণ এবং 
গতি মেতে ওঠে অচলায়তনের নাড়ীতে নাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথ তার 
“সাহিত্যের মূল্য; প্রবন্ধে বলেছেন যে এই প্রাণ সঞ্চারিণী শক্তিই হ'ল শিল্পীর 
প্রতিভী। কবি-গ্রতিভার স্পর্শ পুলকিত কাব্যের উদদাহরণ দিয়েছেন তিনি £ 

“তোমার এ মাথার চুড়ায় যে রঙ আছে উজ্জ্রলি 

সে রঙ দিয়ে রাক্জাও আমার বুকের কাচলি।; 
এখানে আমরা জীবনের স্পর্শ পাই, এক অসংশক্ষে গ্রহণ কর! যেতে পারে। 
কবির কাব্যোক্তির মধ্যে উচ্ছ্বাস আছে, প্রাণ আছে, সবোপরি আছে প্রকাশের 
আন্তরিকতা বা 10511 ; অতি সাধারণ কয়েকটি কথায় কবি অনিরচনীয় 
ভাব প্রকাশ করেছেন অনন্ত কৌশলে । এই কৌশলই হ'ল কাব্যের প্রাণ, 
শিল্পীর সোনার কাঠি, রূপোর কাঠি, যার স্পর্শে প্রাণ পায় ঘুমস্ত পুরীর 
রাজকন্য। | এখানে কাব্য সত্য হয়ে উঠেছে দপকে আশ্রয় ক'রে, তথ্যকে 
আশ্রয় করে নয়। শিল্পীর প্রকাশভঙ্গী যে রূপ (19222) দিয়েছে তার স্টিকে, 
সেই ব্পই তাকে আট পদবাচ্য করেছে । শিল্পীর মানসলোকে স্গ্রির ষে 
অনির্চনীয় লীলা নিয়ত চলেছে তারই. দোলায় ধোপার়িত হয়েছে রসজ্ঞ 
পাঠকের সমগ্র চেতনা । কলারসিকের কাছে আর্টস্টের স্থগ্টি বাস্তব জীবনের 


শিল্পের মর্মকথা ৬১ 


চেয়ে অনেক বড়। তাই ত অযোধ্যার চেয়েও বুহতর মাদার দাবী জানায় 
বান্মীকির মানসলোক। কবির মানসলোকে জন্ম নিয়েছেন যুগ-যুগাস্তুরের 
মান্ধষের নিত্য-প্জিত শ্রীরামচন্দ্র। ইতিহাসের রামচজ্দজর আমাদের কাছে আজও 
অজ্ঞাত। তার ইতিহাসে কালের স্থুল হস্ত/বলেপ পতিত হয়েছে । দশরথ-পুত্র 
রামচন্দ্রের পরিচয় আজ কলারসিকের কাছে অবাস্তর । আমাদের মত আরও 
হাজারো মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠ] পেয়েছেন বাল্সীকির মানসপুত্র শ্রীরামচন্দ্র। 
কেউ কোন দিন তার সত্যতাকে অস্বীকার করেন নি, ভবিষ্যতেও করবেন ন]। 
প্রবাদ আছে যে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়েছিল। নন্দনতাত্বিকের 
দৃষ্টি নিয়ে দেখলে আমরা এই প্রবাদ্টি থেকে নিগৃঢ সত্যের সন্ধান পেতে 
পারি। বাস্তব রামের ধখন জন্মই হল না! তখন যি রামায়ণের মত মহাকাব্য 
রচিত হতে পারে তবে শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্থর জীবনের প্রয়োজন কতটুকু তা 
সহজেই অনুমেয় । আমাদের দেশের আর একখানি মহাকাবোর কথা 
বলি। মহাভারতের এতিহাসিকতাক় পাশ্াভ্যদেশের প্রায় সব প্রাচ্যতত্ববিদ্‌ 
এবং এদেশেরও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । 

অনেক ছুরূুহ গবেষণান্তে এরা এই কথাই আমাদের শোনালেন €স 
কুরুপাগুবের যুদ্ধ কোনকালে হয় নি; হয়েছিল কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ এবং €স 
যুদ্ধে পাণবেরা গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল । কুরুপাগুব যুদ্ধের যে পাগুবদের 
আমরা জানি ধারা বলে, বীর্ষে, ক্ষমায়,মহত্বে অনন্ত তারা ইতিহাসের মানুষ নন. 
তারা কবির কল্পলোকের অধিবাসী! তাদের কাব্যরূপটাউ কালক্রমে বাস্তব 
রূপ হয়ে উঠেছে । কেউ ত পাগবদের এতিহাপিকতায় সন্দেহে করেন ন।। 
আদর্শ পুরুষ শ্রীরুষ্ণের এতিহাসিকতাও গবেষণার বস্ত। ইতিহাসের ছাত্র 
নিঃসন্দেহে শ্রীরুষ্ণের এতিহাঁসিকতা স্বীকার নাও করতে পারেন । এদের 
এতিহাসিকতা। “ত* এদের সত্য বলে গ্রহণ করার পথে কোন প্রতিবন্ধকত। 
করে নি। এরা যেখানে সত্য সেখানে বাস্তবের মালিন্য পৌছায় না-বস্তর 
স্থল অস্তিত্ব এদের কোনকালে না থাকলেও এর! সব অলীক হয়ে যান নি। 
শিল্প স্ষ্টির মধ্যে এমন একটি আবেদন, এমন একটা দেশকাল নিরপেক্ষ স্বাস্থ্য 
থাকে যেট। বাস্তব অবাস্তবের খাঁচায় ঠিকমত ধরা যায় না। বস্ত জগতে 
অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে হয়ত সে অতি সাধারণ, যার হয়ত কোন যুল্যই চোখে পে 
না, তাকেই যখন আবার শিল্পের রঙ্গমঞ্জে দেখি, "শিল্পীর দেওয়া নোলক” পরে 
যখন সে আমাদের সামনে এসে দাড়াক্স তখন তাকে গ্রহণ করি অনায়াসে 
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স্বচ্ছন্দে। তার সত্যিকারের বস্তর্ূপের কুশ্রীতা, দৈগ্য ব1 মালিন্ত কিছুই 
আমাদের পক্ষে তার শিল্প রূপের রসোপলব্ধির পথে অন্তরায় হয় না। সাইলকের 
ব্যক্তি-চরিত্রের অতি সাঁধারণতা, তাঁর চিত্তের দৈন্য, তার অমিত লোভ কিছুই 
রনসিকজনার কাছে তাকে অগ্রাহা করে তোলে নি। কেন না সে চরিত্র সার্থক 
স্পপ্টির ছ্যুতিতে দ্যুতিমান। অবশ্য এই দ্যতিরস্বরূপ বিশ্লেষণ কর। পণ্ডিত-জনারও 
অসাধ্য । শিল্পীরাও সঠিক বলেন নি এই দ্যুতি বস্তুটি কি? কীসে গোপন 
মন্ত্রটি যার উচ্চারণে বাশুব জীবনের অস্থন্দরও শিল্পের নাট্যমঞ্চে সুন্দর হয়ে 
দেখ! দেয় । এর উত্তর আগে মেলে নি। বাস্তব জীবনে যাকে ঘ্বণা করেছি, 
যাকে মানুষের মর্যাদা দেবার মত দাক্ষিণ্যটুকুও অবশিষ্ট রইল ন।, তাকেই যখন 
দেখি সাহিত্যে, সংগীতে, চিত্রে, তখন তাকে অস্বীকার করবার ক্ষীণ 
ইচ্ছাটুকুও মনে জাগে না। আর একট] উদ্দাহরণ দিই পাখী হিসেবে কাকের 
কোন গৌরব নেই। আমরা তাকে অবহেলাই করি । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
“আকাশ প্রদ্দীপে” বণিত পাখীর ভোজে অনাহ্‌ত কাকের দল আমাদের মনকে 
গীড়া দেয় না। হঠাৎ দেখ। এক মুহূর্তের দেখা ঘটন। শিল্পীর অঘটন ঘটন পটিয়সী 
কল্পনার জাছুতে অমর হয়ে ওটে । অসুন্দর হয় সুন্দর, ক্ষণিক হয় শাশ্বত। তাই 
বলছিলাম শিল্পীর অন্তরের পরশমণি মহত্তর সত্য স্থণ্টির উৎস। কাব্য-সত্য 
.বস্ত-সত্যোর অনেক উর্ধে, বাস্তবের সীমানার বাইরে । 





শিল্পে সাবিকতা। 


(আর্ট বলতে আমর বুঝি আত্ম-অস্রভূতিকে আত্মন্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা । 
যে মন অনুভব করে বূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকে, সেই মনই করে শিল্পের 
রচনা । শিল্পস্ষির পিছনে জেগে থাকে শিল্পীর ব্নহু বিনিদ্র রাত্রির সাধনা, 
বহু অনলস দিনের প্রয়াস । সত্যিকারের শিল্পবোধ সহজাত .)একে ঘষে মেজে 
উজ্জল কর। যায় সত্য কিন্তু যেখানে এর দৈন্য অনস্তিত্বের পর্যায়ে এসে ঠেকেছে 
যেখানে শিলের রসোপলব্ধি সম্ভব নয়। অ্বলতঃ শিল্পীর সাধন হ'ল প্রকাশের 
অনন্ত প্রয়াস। তরুর জীবনে যেমন চলে ফুল ফোটাবার ছুশ্চর তপস্তা, ঠিক তেমনি 
করেই শিল্পী-মন প্রকাশের পথ খোজে ॥) হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন শিল্পী 
মনে চমক লাগায়, অমনি ঘটে শিল্প-বোধের উদ্বোধন । যে মন উন্মুখ হয়ে আছে 
বন-বেতসের ক্ষীণতম নৃত্যচ্ছন্দে আত্ম-বিস্মরণের জন্য, উপলব্ধির পক্ষে তার 
প্রস্ততির প্রয়োজন নেই বললেই চলে ; তবে এটা সত্য তখন পর্যস্ত যতক্ষণ 
শিল্পানন্দের অনুভব চলে অস্তরলোকে । বাইরের জগতে তাকে বপাশ্রয়ী 
করবার তাগিদ এলেই সাধনার কথা ওঠে ; শিল্পী মননের অনলস প্রয়াসের কথা 
আমর] চিন্তা করি। 

আঁধার রাতে সাগর সৈকতে ভেজে পড়া ঢেউয়ের মাথায় যখন ফসফরাসের 
দ্যুতিমান আলো ক্ষণিকের ঘধণের উত্তেজনায় জলে ওঠে তখন অনস্তকালের 
অবগুঠনের ফাকে ফাকে যে শুভ্র সৌন্দর্য লস্মীর বারে বারে আবির্ভাব ঘটে 
তাকে অকু চিত্তে অভিবাদন জানায় মাহুষের বিমুগ্ধ শিল্পী-মন | সে অস্তরশাক্সী 
বিমুগ্ধতার উপলব্ধি ঘটে গ্যেটে বাঁ রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকে আবার সাধারণ 
মানুষের অস্তরে্ড। মাস্ুষের বিরহী চিত্ত কাদে, অশ্র-ধৌত হৃদয় আকাশে দূর 
স্বর্গপুরীর সন্ধানও হয়ত মেলে; কিন্তু চিত্তের বহিরঙন ছ্ারের বাইরে এনে তাকে 
সবার সামনে মেলে ধরবার শক্তিটুকুই হ'ল শিল্পীর নিজন্য সম্পদ । পরমের 
গীতি বহুবার ধ্বনিত হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে কিন্তু আমি যদি তাঁকে 
মনোলোকের বাইরে এনে বিশ্বমানবের গোচর না করতে পারি তবে তা আমার 
একাস্ত আপন বস্ত হয়ে রইল। করুপণের অন্দ্দার উপভোগ তার বিস্তৃতি 
ঘটালে। ন। সারাদেশের ঘাটে ঘাটে । অশক্ত মনের বেড়া ডিডিয়ে সে ধারার 
গতি হ'ল ন1 সর্বত্রগামী ) যে জল-রেখা সীম বিস্তৃতির আনন্দ প্রাচূর্যে তটে তটে 
রচনা ব্রতে পারত অগণ্য রসতীর্ঘ, সে রইল মনের অতলে ঘুমিয়ে। 


তি শন্দনতত্ব 


যে নিঝরের মধ্যে ছিল প্লাবনের সম্ভাবনা, তার স্বপ্নভঙ্গ ঘটল না। অখ্যাত 
যুক মিণ্টনের দল প্রকাশের অভাবে সমাজে স্বীকৃতি পেলে। না। এদেরও হয়ত 
ছিল কল্পনার উদাত্ত সঞ্চরণ, ছিল সৌন্দ্যভোগের অপরিসীম তন্ময়ত] | 
উপলব্ধির দৃষ্টিকেন্্র থেকে বিচার করলে আমি যে অসীম আনন্দ লাভ 
করলাম হ্বন্দরের অন্ুুধ।াঁনে, তাকেই চরম বলে স্বীকার করব। নাই বা হ'ল 
আমার নিগৃঢ় অনুভূতির বাইরে প্রকাশ, নাই ব। অস্তর লক্ষ্মীকে সকলের সামনে 
মেলে ধরলাম আত্মবিজ্ঞানের মোহে ! বাইরে গুকাশ করার শক্তি-বৈশিষ্ট্যকে 
অন্বীকার করছি না। তাণ্ন প্রকাতি ভিন্ন। শুধু বলছি প্রকাশ ক্ষমতাহীন 
শিল্পীও শিল্পী । যে শিল্পী কায়। ধিলে না তার অন্গভূতিকে, রূপ, পেল না যার 
শিল্প-অন্তভূতি, তাঁকে আমর! একেবারে অন্বীকার করব ন1। কারণ বাইরে 
কাগজে কলমে বা ক্যানভাসের বুকে রূপ দেওয়া হ'ল আঙ্গিকের ব্যাপার । 
দার্শনিক ক্রোচে একে “টেকনিক" বলেছেন। এই টেকনিকের সাহায্যে আত্ম- 
অনুভূতিকে বিশ্বের রসিকজনের দরবারে হাজির কর] হয়, একথ! অবশ্ই 
স্বীকার্য। এই প্রকাশ-শক্কিহীন শিল্পীর দল যে কাব্যনন্দের আম্বাদন করে ত! 
কোন অংশে কম নয়। সুন্দরের সামনে নতজানু হয়ে এরা গোপনে যে অর্থ্য 
রচন] করে তার মূল্য অপরিসীম | রবীন্দ্রনাথ বুঝি এই ধরনের শিল্পী মনের 
আত্ম-কথাই ব্যক্ত করেছেন ! 
“সংগীত তরঙ্গধ্বনি উঠিবে গুঞ্জরি 
সমস্ত জীবন ব্যাপি থর থর করি । 
নাই বা বুঝিঙ্গ কিছু নাই ব। চলিন্থ 
ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হদয়খানি 
টানিয়। বাহিরে । শুধু ভূলে গিয়ে বাণী 
কাঁপিব সংগীত ভরে, নক্ষত্রের প্রায় 
শিহরি জলিব শুধু কম্পিত শিখায় | ". 
€( মানসস্থন্দরী ) 
আবান মন যেখানে প্রকাশের সাধনা করেছে, শিখেছে কেমন করে 
ব্যক্তিগত আনন্দকে ছড়িয়ে দিতে হয় ধিশ্বভুৎনে সে-ই পেয়েছে আত্মপ্রকাশের 
বিমল আনন্দের আশ্বাদ ; তাকে আমর! প্রতিভা বলি। সেখানে আমার আর 
“আমার” রইল না, সে হ'ল বিশ্বমানবের। সেখানে সম্ভব হ'ল বীটোফেনের 
“মুনলাইট সোনাটার” মত অপূর্ব হুর-সম্পদের হুষ্টি। শিল্পীর মন যেন, 


শিল্পে সাঁবিকত ৬৫ 


ক্যামেরা । খোলা চোখ দিয়ে শুধু দেখা যায়। আরও দশজনকে দেখাতে 
হলে ক্যামেরার সাহাধা না নিলে চলে না। শিল্পীর গ্রতিভ। হ”ল এই ক্যামেরার 
ভিতরকার কলকব্জ। কেমন কয়ে উন্টোপান্টা রীতি পদ্ধতির মাধ্যমে স্থন্দর 
ছবিখানি পাই তা আমর। জানি না। প্রতিভার জারক্রসে জারিত হয়ে কেমন 
করে অতি পরিচয়ের মরচে ধর] বস্ত-জীবন স্বপ্রলোকের ব্বর্ণাভায় উজ্জল হয়ে 
ওঠে ত। আমার্দের অজ্ঞাত। হঠাৎ কখন আপন গোপন ঘরের আগল খুলে 
প্রতিভা এমে ছুঁয়ে গেল বস্ত জীবনের আবেদনকে, তা আমর! সঠিক বলতে 
পারি না, তবে তর গোপন অভিসারকে মানি । এই মানার মধোই রয়ে গেল 
শিল্পলোকে প্রতিভার ছন্বহীন স্বীকৃতি । 

এবার বলি ইউনিভার্সযালিটির কথা । এই শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ 
করেছি সর্বজন-অধিগম্যতাঁকে । শিল্প হবে বিশ্বমানবের অধিগম্য, এ হ'ল 
অতি সাধারণ কথা । এর মধ্যে জটিলতা নেই । দেশ এবং কালের সীম। 
ছাড়িয়ে শিল্পের অবর্দান পৌছুবে সবত্র। এ দেশের কবি যে বিরহ মিলনের 
কাহিনী বলবে তার বুকের রঙে রাঙিয়ে তাকে অভিনন্দিত করবে ও দেশের 
মানহ্ৃষ আনন্দ-অশ্রুর অর্থ দিয়ে । এই ইউনিভার্স্যাঁলটির ধারণা শিল্প ধারণার 
সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে । শিল্প ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই 
এই ইউনিভার্স্যালিটির ধারণা । “শিল্প হল সবজন অধিগময” একে আমরা 
এনালিটিক জাজমেন্ট বলতে পারি মহাদ্ারশনিক কাণ্টের ভাষায় (০:1610775 91 
[১15 7২29.501) দ্রষ্টব্য )। যদ্দি শিল্পকে উদ্দেশ্য” বলি তবে “দর্বজন-অধিগম্য” 
হবে তাঁর “বিধেয়” এবং এই বিধেয়ের ধারণ উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত 
আছে। 

আমরা শিল্পকে ইউনিভার্স্যাল বলি এবং সহজেই স্বীকার করে নিই থে 
রসোতীর্ণ হয়েছে যে শিল্প তার আবেদন পৌছুবে সকল মাহ্ষের মনের 
মণিকোঠায়। এ তত্ব যদি এতই ম্বচ্ছ তবে আর্টে ইউনিভার্স্যালিটির প্রশ্নে এত 
জটিলতা আসে কেন? সমস্যাটা যর্দি এতই সহজ হয় তবে রবীন্দ্রনাথের মত 
মহাকবির মুখে কেন শুনি এই কথা যে তার কবিতা সর্বন্্রগামী হয়নি । কেন 
তিনি তাঁর পরে ষে কবি আসবেন, গাখবেন নতুন কথার মালা, আকবেন 
নতুন ধরনের ছবি, “সে কবির বাণী লাগি কান পেতে থাকেন? কেনই বা 
দরকার হয় একই বিষয়বস্ত নিয়ে ফিরে ফিরে গান গাওয়ার ; যে কথ! বলেছেন 
পূর্ব-স্থরীশরা সেই কথাই নৃতন ছন্দে, নূতন শৈলীতে পরিবেশন করলেন এ যুগের 
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শিল্পী! তাঁর জন্য ত তিনি অপাংক্তেয় হয়ে থাকেন না । পুরাতন, বহু-কথিত 
বিষয়বস্তর জন্য তার শিল্প অন্বীকৃতির অপমানে লাঞ্চিত হয় না । 

আবার নতুন কথা, নবতর সমস্থ নিয়ে শিল্প-রচনা করেও শিল্পী স্বীকৃতির 
মধার্দ1 পান না। এমনট। কেন হয়? কোথায় ঘটে রসাভাস? আমাদের 
বিচার করতে হবে কোথায় ক্রটি ঘটলে রসের উৎস যায় শুকিয়ে। আবার 
শিল্প-রসোত্ীর্ণ হলেও তা কি সকলে বোঝে ? বর্ধার গান শুনে সকলের 
মনেই কি বর্ষা নামে? আধুনিক বাংলা কবিতা পড়ে বুদ্ধিজীবী সমস্ত বাঙালী 
পাঠকই তার রস গ্রহণ করতে পারে কি? এ কথা স্বীকার ,না ক'রে উপায় 
নেই যে সকল সমাজেই অন্ততঃ কয়েকজন থাকেন, ধারা না বোঝার আনন্দেও 
মেতে ওঠেন । এরাই হলেন আমাদের সমস্তার যূল। প্রশ্নটা এখানেই ওঠে 
যে শিল্পের সাফল্য কি তবে রসবেত্বার শিক্ষার্দীক্ষা ও মনন-রীতির উপর 
নির্ভর করে? 

একথ] অস্বীকার করে লাভ নেই যে শিল্প জগতের অনেক মহারথীই 
আজ ক্লাসিক হয়ে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর এমন অনেক খ্যাতনামা কবি 
আছেন ধাদের কবিতা আজ আর আমাদের অনেককেই তেমন আনন্দ দিতে 
পারে না। সে যুগের এপিক আধুনিক পাঠকের মনে সাড়া জাগায় না 
অনেক সময়েই । আবার হয়ত কারুর বিচারে ছুবোধ্যতার ধার-ঘে ঘা 
আধুনিক কবিতাগুলি অনবদ্য । আপনার মন হয়ত অনুভূতির সৃহজতাঁকে 
ছাঁড়িয়ে উঠে গেছে শুষ্ক বুদ্ধির অন্র্বর লোকে, তাই আপনার ভালে! লাগে এই 
ধরনের কাবাকে। আমার যা ভালে লাগে তাকে ইউনিভার্স্যাল বল। চলে 
না আপনার তা না ভালো লাগার এগ, আবার আপনার খা ভালো লাগে 
তাকে গ্রহণ কর! চলে না ইউনিভার্স্যাল বলে কারণ আমি সেট? অনুমোদন 
করি না। 

আপনি এবং আমি উভয়েই গো্িপতি | আমাদের এই উভয় ধরনের 
অনুভূতির জগতে বহু লোকই আছেম যাদের অল্লায়াসে খুজে বার করা যায়। 
অতএব দেখা যাচ্ছে, অভিধানগত অর্থে কোন কাব্য ব। শিল্পই ইউনিভার্সযাল 
নয়। আপনি সেক্ষপীয়র পড়ে যে আনন্দ পান, বাবু মুচিরাম গুড় হয়ত সে রসে 
বঞ্চিত। অবনীন্দ্রনাথের ছবি আমার বেশ ভাঁলে। লাগে ; আবার রবীন্দ্রনাথের 
অনেক ছবিই বুঝি না। কবির ব্যগ্চনাবহুল ছবির প্রর্শনী দেখে ফরাসী দেশের 
লোকেরা খুশি হয়েছিল, অঙ্কনশিল্পা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি ছড়িয়ে 


শিল্পে সাবিকতা। ৬৭ 


পড়েছিল দিথ্িদিকে। আমাদের এই ভালে। লাগা, এই খুশি হওয়া এটাই 
শিল্পীর চরম পুরস্কার। .এই ভালো লাগ! আবার নির্ভর করে রসবেতার রুচির 
ওপর |) 

(মানুষের রুচি ভিন্নধর্মী । শিক্ষা, দীক্ষ। ও পরিবেশ মানুষের রুচিকে গড়ে 
তোলে, তাঁর মনোধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ব্ধপ দেয় ; শিল্প আবার এই মনের কাছেই 
দরধার করে। তাই কোন শিল্পই সর্বজন-অধিগম্য হতে পারে না। শিল্প- 
সৌধের বিশেষ বিশেষ কারুকার্য বিশেষ বিশেষ মনে সাড়া তোলে । কেউ 
হয়ত সৌধের বিরাটত্তে মুগ্ধ হয়। কেউ হয়ত খুশি হয়ে ওঠে খিলানের ওপরের 
মিনে করা কারুকার্য দেখে । যে অর্থে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ইউনি- 
ভার্সাল, সে অর্থে আট ইউনিভার্স্যাল নয় |. শিল্পবস্তর আবেদন শিল্পবোদ্ধার 
রসবোবের ওপরে নির্ভরশীল, )একথা আগেই বলেছি! একজন খাঁটি বৈষ্ণব 
যেভাবে তার সমন্ত সত্তা দিয়ে, সারা অন্তরকে উন্মুখ করে উপভোগ করেন কৃষ্ণ 
প্রেমলীলার একটি উপাখ্যানকে, ঠিক তেমনি করে সে কাব্য-কাহিনীর রস 
গ্রহণ করবার শক্তি সাধারণ পাঠকের নেই। ভক্ত বৈষ্বের কাছে বৈষ্ণব 
সাহিত্যের সাহিত্যাতীত একটা মূল্য আছে। তার কাছে রাধাকুষ্ণের প্রেম- 
লীলার কাহিনী রসমাধুর্ষে অন্পম । আমরা সে রসে বঞ্চিত। উদাহরণ দিই ঃ 

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 

অন্ুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥ 

না সে! রমণ, না হাম রমণী । 

ছুঁহু মন মনোভব পেশল জানি ॥ 

এ সখি! যে সব প্রেম কাহিনী । 

কান্ুধামে কহাব, কিছুরহ জানি ॥ 

না খোজলু' দূতী, না খোঁজলু আন 

ছু কেরি মিলনে মধ্যত পাচ বাণ। 

অব মোই বিরাগ, তু ভেলি দূতী ॥ 

ক্থপুরুষ প্রেমক এছন রীতি ॥ (শ্রীচৈতন্য চরিতাম্ত ২৮২২৭ পুঃ) 

অর্থাৎ কলহাস্তরিতা রাধা দূতীক বললেন “দূতি! রুষ্ণকে ব'লো যে 

আমাদের মনে নয়নভঙ্গী ছার] শ্থষ্ট পূর্বরাগ ক্রমেই সীমাহীন বিস্তৃতি লাভ 
করেছিল । যর্দিও পত্বীপতির বন্ধনে আমর! আবদ্ধ নই তবুও কন্দর্প আমাদের 
ছুটি মনকে নিবিড় এঁকে; এক করে দিয়েছিল । আমাদের মিলনের দূত ছিল 


৬৮ নন্দনতত্ব 


স্বয়ং পঞ্চবাণ মদূন। আর আজ কৃষ্ণ বীতরাগ হওয়ায় তোমাকে দূতীব্ূপে 
মধ্যস্থতা করতে হচ্ছে। স্থপুরুষের প্রেমের রীতি এমনই হয় ।” এ কবিতার 
আবেদন আমাদের কাছে সাহিত্যযূল্য দাবী করে আর ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে 
বিকায় ভক্তিমূল্যে। যিনি ভক্ত, যিনি মধুর রসের রসিক তার কাছে এই 
কয়েক ছত্রের মূল্য ভক্তির দিক দিয়ে অপরিসীম। তার দৃষ্টি দিয়ে রসবিচার 
করতে পারি না বলেই তার অন্থভূতির গভীরতা আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে 
যায় (তাই বলছিলাম শিল্প-সরের ধ্বনি বিভিন্ন মনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিধ্বনি 
তোলে । কোথাও হযত আবার কোন সাড়াই জাগল না। রসবেত্তার আবেগ- 
প্রবণতা মননধর্ম ও রুচির ওপরে শিল্পের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে, 
একথা আবার বলছি। 

হয়ত কোন সমালোচক বলবেন যে, আর্টের ইউনিভার্স্যালিটিকে এইভাবে 
ব্যাখ্যা করলে আর্টের প্ররৃতিকে ক্ষুপ্ন করা হয়। কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই। 
মানুষের অনুভূতি লোকে শিল্পের আবেদন গিয়ে পৌছায় । সে ষে বুদ্ধির বারে 
ভুলেও যায় না একথা আমি বলছি ন।। বুদ্ধিই বলুন আর অন্ুভূতিই বলুন, 
ত৷ ব্যক্তিবিশেষের সম্পর্তি। এমন নিরালম্ধ বা প্রত্যকৃ (9051800 বুদ্ধি 
অথবা! অশ্গভূতি নেই, যাকে আশ্রয় ক;রে শিল্প বাঁচতে পারে । " তাই ব্যক্তি- 
বিশেষের মনে যে সাড়া জাগে, তারই ওপর শিল্পের সাফল্য নির্ভর ন। ক?রে 
পারে না যদি কেউ আপত্তি তোলেন এই ব'লে যে শিল্পের মূল্যকে সম্পূর্ণরূপে 
বোদ্ধার রসবোধের উপরে নির্ভরশীল করলে আর্টের বিষয়গত (০০32০1৮০) 
মূল্য অনেকখানি কমে যাবে। শুদ্ধ মাত্র সাবজেকটিভ বা ব্যক্তিনির্ভর হ'লে 
শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে। এই আপত্তির উত্তরে আমর। অধ/|পক ঞলি২উডেরু 
কথায় বলব যে শিল্পমূল্য সব সময় নির্ণীত হয় ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা [1175 
৮1110010159 ০1 416 জষ্টব্য )1 ব্যক্তি না থাকলে শিল্প থাকে না। আমি 
চোখ মেলেছি বলেই পুবে পশ্চিমে আলে জলে উঠেছে । ধার। শিল্পে বা আর্টে 
এই 5903০০01%105”কে অস্বীকার করেন, তাদের ধারণ! স্বতন্ত্র 

তা হ'লে আমর। দেখলাম ষে আটের ক্ষেত্রে ইউনিভার্স্যালিটি কথাটির অর্থ 
বিশেষ ভাবে সীমাবন্ধ। শিল্পের আবেদন সর্ধশ্রেণীতে পৌছতে পারে। 
বুর্জোয়! শিল্প ব! প্রলেটারিয়েট শিল্প বলে কিছু নেই। কোন শিল্পের আবেদন, 
সমগ্র শ্রেণী মানসের কাছে পৌঁছায় ন'। অর্থাৎ এক শ্রেণীর সমন্ত মাসুষই 
কোন বিশেষ শিল্পের রস গ্রহণ করতে পারবে একথা মোটেই যুক্তিসহ বলে মনে 


শিল্পে সাবিকতা। ৬৯ 


হয় না। শিল্পীর সমসাময়িক কোন মানুষই হয়ত তর শিল্পকে বুঝতে পারল 
না। তাই শিল্পীর জীবনে হয়ত এলে। না কোন বসবেতার কাছ থেকে সানন্দ 
স্বীকৃতির অভিনন্দন । কিন্ত তারপরের যুগের এক রসজ্ঞ সমালোচক হয়ত 
খুঁজে বার করলেন এই অখ্যাত শিল্পীকে । এ “ত" মানব ইতিহাসের অতি 
পরিচিত ঘটনা । হয়ত হাজার বছর আগে এক অখ্যাত শিল্পীর হাতে 
শিলাগাত্রে যে ছবি ফুটে উঠেছিল, তাকে মর্ধানা দ্বিল এ যুগের মানুষ। 
তবে এ যুগের সবাই যে তাকে বুঝবে একথ। আমি বলছি না । ? সকল শিল্প বা 
আর্ট সবার জন্য নয়। এখানে অধিকার ভেদ মানতেই হবে। রমা রল। 
ঠিক এই কথাই বলেছেন 2 “১৮15 1500 005 1২5100০2-50905 01 21177 
(70191) 01507569115 ৬০1. 111), শিল্পের ক্ষেত্রে অধিকারীর প্রবেশাধিকার 
আছে, সকলের তা নেই। যিনি সাধনা করেছেন শিল্প স্গির জন্য আর যিনি 
করেছেন রসোপলব্ধির সাধনা, তার ছু'জনে একই কোটির মান্ষ। পূর্ণ 
রমোপলব্ধির জন্য সাধন-মননের প্রয়োজন হয় ঠিক যেমনটি হয় সত্যিকারের 
শিল্প সষ্টি করতে হ'লে । 

সেক্ষপীয়রকে পুরোপুরি বুঝতে হ'লে তার মননধর্মী এক অনন্যসাধারণ 
মানষের দরকার । ধার জীবনে আছে পেক্ষপীয়রের মত দুরূহ তপস্যা আর 
অন্তহীন রসবোধ তিনিই পান তসক্ষপীয়রের মত রসলোকে সঞ্চরণের অবাধ 
অধিকার। সে লোকে সাধারণ মানুষের থাকবে শুধু খুঁড়িয়ে চলার 
অধিকারটুকু । আবার অনেকের পক্ষে হয়ত সে জগং হবে নিষিদ্ধ ভূমি, তাদের 
জীননে রসের সাধন। নেই, স্থির তপস্যা নেই, তাই শিল্পলোকের অমুত থেকে 
তারা বঞ্চিত হলেন। আমাদের দেশের এ যুগের মান্থষের কথাই বলি। 
আমর] আজও গ্রীক ভাস্কর্য দেখে মুগ্ধ হই। হোমারের কাব্য আজও আমাদের 
আনন্দ দেয়। ভাণ্টে, ভাজিল আজও দীপক তানে আমদের মনে আগুন 
জ্বালায়; আবার তাদের মল্লার স্থরে বর্ষা নামে । দেশ-কালের ব্যবধান শিল্পের 
আবেদনকে ক্ষুপ্ন করতে পারে না| : কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আটের আবেদনের 
'ইউনিভার্স্যালিটি স্থান ও কাল নিরপেক্ষ । কোন এক দেশের বা কোন এক 
কালের সমস্ত মানবকে আনন্দ দিতে না পারলেও সত্যিকারের শিল্পি 
রসবেত্তা মানুষকে চিরকালই আনন্দ দেবে তা সে ষে কোন দেশের ব1 কালেরই 
হোক না কেন। এই অর্থেই আর্ট বাশিক্প ইউনিভার্স্যাল বা সার্বলৌকিক। 
এখানেই শিল্পীর এবং শিল্পের চরম সার্থকতা |) 
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এ তত্ব বিদগ্ধ মহলে স্থপরিচিত যে শিল্পে সকলের সহজাত অধিকার নেই। 
অনেকের মতে সৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা সর্বসম্মত হলেও রসগ্রহণ ব্যাপারে এ তত্ব 
পূর্ণ সত্যের দাবী করে না। রসগ্রহণ ব্যাপারে অধিকার জিনিসট! অনুশীলন 
সাপেক্ষ । চাষীর ছেলে বলেই তার জন্মগত অনধিকার রয়ে গেল শিল্পলোকে, 
আব উচ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম আমি যেহেতু পালন করেছি অমনি শিল্পলোকে প্রবেশের 
ছাড়পত্র পেয়ে গেলাম অনায়াসে, এর কোনটাই বিচারসহ নয়। শিল্প-রস- 
সভোঁগ হ'ল এক ধরনের ব্যক্তিগত স্থষ্টি, এ কথাটা গোড়াতেই মেনে নিচ্ছি । 
এখানে আমি দার্শনিক ক্রোচের অন্গগামী। তবে সে সষ্টি মুগ্ধ করে শ্বধু আমাকেঃ 
আমার মত আরও দশজনকে, অজন্তা বা ইলোরার গুহাচিত্রের মত শিল্পকর্ম 
আরও হাজার জনকে হাজার বছর ধ'রে যা মুগ্ধ করে সে গ্টির সঙ্গে এ সষ্টির 
পার্থক্য আছে। এ ভেদট] হ'ল প্রদদীপশিখার সঙ্গে সর্ষের প্রভেদ্দ | প্রদ্দীপশিখ। 
আমার মনে আলে জালায়, তাঁর দীপ্তি ক্ষণিকের, আর তিমিরাম্থক গগনাধীশ্বর 
অসংখ্য মনকে আলোকিত করছে কত লক্ষ বৎসর ধরে । এ ছু”য়ে যে পার্থক্য তা 
জাতিগত নয়, তা শুধু বর্গত। শিক্পী ষে আঙ্গিকের সহায়তাক্ম বিশ্বজনের 
মনেব কাছে তার মনের কথাটি ধরে দেয়--সেই আর্িকই তাকে স্যজনধর্মী 
শিল্পী করে তোলে। ক্রোচে এই আঙ্গিককে বলেছেন €6০1171002 ০0 
50677151129010% 7 যা! ছিল একান্ত গোপন তাকে বাইরের মহলে টেনে 
আনার কৌশল বা রীতি। এ রীতি আমাদের নাগালের বাইরে, জাতশিল্পীর 
খাস এলাকায় । শিল্পী অভিনবকে স্হজন করে, আর অগণিত মানুষ যুগে যুগে 
আবাঁর সেই শিল্পকেই স্ষ্টি করে নিজেদের মনে মনে । সেখানেও হুষ্টিলীলা 
চলল। তবে সেই লীল! অব্যক্ত । তার প্রকাশ পরিব্যাপ্ত হ'ল শুধু আমার 
মনে। আমার পাশের লোকটিও জানল না! সেখানে কি আনন্দ বেদনার 
আলোড়ন চলেছে । যে অশ্রুর জোয়ার জাগল, থে আনন্দের বান ভাকল 
আমার মনোলোকে, তাঁর স্থিতি ক্ষণিকের । €সই মাহেন্দ্র লগ্ন যখন পার হয়ে 
গেল, তথন আবার দৈনন্দিন জীবনের লাভক্ষতি-টানাটানির হিসাবনিকাশ 
শুরু হ'ল। সেই ক্ষণিকের আনন্দ-বেদনার নিগৃঢ় মর্সকথা আর কানে কানে 
বলল ন] কেউ, বাইরে তার কোঁন ছবি রইল না। রবীন্দ্রনাথের কখায় বলি। 
তিনি লিখলেন কোন অনামিকার উদ্দে্টে £ 
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“তোমার ছখানি কালো আখি "পরে 

শ্যাম আফাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে ! 

ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে যুখীর মাল। 

তোমার ললাটে নব বরষাঁর বরণ ভাল1।” [ অবিনয় ] 
কবির স্ষ্টি এখানে চিত্রকল্প হয়েছে । অতল কালে। ছুটি চোখের 'পরে প্রেমের 
হ্যামল ছায়া নামে । যুখীর মালা-অলংরুত ঘন কালো কুঞ্চিত কেশভারের 
অপরূপ সৌন্দধ মেয়েটিকে মনের আরও কাছে টেনে আনে । কবি মুগ্ধ বিস্ময়ে 
তাকে দেখেছেন । বারে বারে তার কাঁছে সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন, 
ফি ঘটে থাকে অনবধানতার অপরাধ । কবি তার নিরুপমাকে বলেছেন-_ 
“আখি যদি আজ করে অপরাধ করিও ক্ষমা । আমার্দের মনও ঠিক এই 
অন্ভুরোধই জানিয়েছে বর্ধার মায়াঘেরা প্রত্যাপন্ন কত না সন্ধ্যায় । আমাদের 
আনন্দ আমাদের ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারে নি, ব্যক্তিসত্তার ছুর্ভেছ্য 
প্রাচীরে বার বার মাথ। কুটে যরেছে। অক্ষম মন তবু দশ জনকে তার খবর 
জানাতে পারে নি, আর কাউকে পারে নি মে আনন্দের ভাগ দিতে । 
স্থজনীশক্তি-সম্দ্ধ কবিমানস আহরণ করেছে সেই বিচিত্র অভিজ্ঞত। টুকু ছন্দের 
পেয়ালায়, বিতরণ কবেছে জনে জনে সেই স্বর্গীয় প্রেমের মধু । এখানেই 
কবির সঙ্গে আমাদের তফাৎ । 

আর একটি উদ্বাহরণ দিই | চৈনিক শিল্পীর সবুজ পাথরে গড়। “অশ্বযৃতি 

সম্ভবতঃ সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীর শিল্প-নিদর্শন। এ যুতিটি রক্ষিত আছে 
ভিক্টোরিয়া এগ এলবার্ট মিউজিয়ামে । এখানে ঘোড়া “ঘোড়া” হয়নি, হয়েছে 
আর কিছু । প্রথম দ্শনে ঘোড়াটাকে সিংহ বলে মনে হয়। কোন এক 
বিশেষ মুহূর্তে অশ্বের শারীর-সংস্থান শিল্পীর চোখে এমন এক ভঙ্গী ও রেখায় 
ধর। দিল যার সঙ্গে অশ্বের স্বাভাবিক শারীর-সংস্থানের মিল রইল সামান্তই | 
শিল্পী সেই ক্ষাণকের অভিজ্ঞতাকে শাশ্বত করলেন আঙজিকের সহায়তায় । 
দেশে দেশে কালে কালে সে শিল্প গুণীর কাছে বরমাল্য পেলে1। এ যুগের 
সমালোচক লিখলেন £ 20005 0215510£ 005০1510755 130155 1008517 
60০৩০ 00001) 09001517955 07905 025 10152 270:5 19911500 3 
000 156 ৮93 1500 10051556650 17 005 21125001005 01 059 1)0152 (01 
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এ শিল্প শিল্প হিসেবে মনে দাগ কাটে । এই হ'ল সমালোচকের রাক়। 
আমরাও হয়ত অনেক সময় বস্তবিশেষকে দেখেছি 44 ০5109100960 ০1 
5291550. 1709.5525,-এর রূপে । এ ত অতি স্ণধারণ অভিজ্ঞতার কথা । শিশুকে 
বসে থাকতে দেখেছি কোন বিশেষ মুহূর্তে এমন এক বিশিষ্ট ভঙ্গীতে, যে ভঙ্গী 
স্মরণ করিয়ে দেয় মনুষ্তেতর জীববিশেষের বিশিষ্ট ভঙ্গীর কথা । সেক্ষণিক 
অভিজ্ঞতাকে যদি রূপ দিতে পারতাম তাহলে হয়ত মানব শিশুর প্রতিমূতি 
পেতাম না, কিন্তু তার জন্য সে স্গ্রির শিল্পমূল্যের ব্যত্যয় ঘটত না। কিন্তু 
আমার পঙ্গু শিল্পীসত্ত। বাইরে প্রকাশ করতে পারল না আমার নিজন্ব 
অভিজ্ঞতাকে । আকাশের বুকে মেঘের রঙ দিয়ে আক। কাঙ্গারুর ছবি 
আমি দেখেছি কোন এক সময়ে, কিন্ত তা আর কাউকে দেখাতে পারলাম না 
আমার স্থষ্টি প্রতিভা নেই বলে। আমার দেখাট] এ চীনা শিল্পীর দেখার 
চেয়ে সব সময়ে যে নিক়মানের সে কথাটা আমি স্বীকার করি না। আমার 
ব্যক্তিগত অনুভূতি হয়ত শিল্পীর চেয়ে ছিল ব্যাপকতর এবং গভীরতর। কিন্তু 
তা রইল প্রকাশহীন, বিকলাঙ্গ আঙ্গিকের দরুণ। এই আঙ্গিককে ব্যাপকতর 
অর্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “রূপের উ্রথ*। তিনি লিখেছেন £ 
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শিল্পের ধর্ম হ'ল এই সুষ্ঠু প্রকাশে । কি প্রকাশ করল, কেন প্রকাশ 
করল, সেটা বড় কথা নয়। যেখানে এই প্রকাশ নেই, সেখানে শিল্প-প্রতিভা 
কোন দাবী রাখে না। রবীন্দ্রনাথের কথাই বলি। তিনি তার প্রতিনিধি” 

* 17610570158 21105 00551010501 ঠিতৈ ৩526, 


ণ 02100 1৮210101091 09825625255515 215200119] 
51100180521 1941. 
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কবিতাটিতে তার হারানে। প্রিয়াকে স্মরণের অর্ধ্য দিয়েছেন । কবি বলেছেন ষে 
তাঁর দয়িতা বেঁচে আছেন কবির জীবনে । কবি তীর অর্মত্য প্রিয়ার 
প্রতিনিধিত্ব করেছেন মত্যলোকে £ 


“তোমার সে ভালেলাগ। মোর চোঁখে আকি 
আমার নয়নে তব দৃষ্টি গেছ রাখি। 

আজি আমি একা একা দেখি দু'জনের দেখা 
তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি-_ 

আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আকি।” 


“এ ছন্দ অনবগ্য, এ প্রকাঁশ স্থন্দর । এখানে মতাস্তরের অবকাশ অল্প । কিন্ত 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্ত্রে অনুরূপ অভিজ্ঞতার দাবী হয়ত অনেকেই করতে 
পারেন | যদি সে সব অভিজ্ঞতার প্রকাশ সম্ভব হ'ত, তাহলে বোধ হয় তার 
শিল্পমূল্যও স্বীকৃত হ'ত রসিকজনের দরবারে । কিন্তু প্রকাশহীন যে কথা, 
তার সৌন্দর্য কেবলমাত্র একটি মনের জন্য /। বহু মনের মজলিসে সে 
উপেক্ষিত। ভাই বলছিলাম যে, হষ্টির ব্যাপারে জন্মগত অধিকাঁরভেদকে 
মেনে নিই নিঃসন্দিপ্ধ চিত্তে। সেখানে ব্রাহ্মণের অধিকারে ব্রাহ্ষণেতর জাতির 
হস্তক্ষেপের কোন অবকাশ নেই । সে জগতের জাতিভেদদ গ্রথা অচলায়তনের 
মহিমায় বিরাঁজিত। 

এ হ'ল মূলের গভীরের কথা। সেখানে রহস্তাচ্ছন্ন আধার পাখার-তলে 
শিল্পী তাঁর কল্পসতার শিশু চারাটিকে সযত্বে পালন করে । এ শিশু-বৃক্ষ মহীরুহ 
নয়। তবে বিপুল সম্ভাবনা সে আপনার জীবনে বহন করে। সে সম্ভাবনাকে 
ফলবতী করার জন্য তপস্ার প্রয়োজন চাই অনলস প্রয়াম। এই আত্যস্তিক 
সাধনাই--“প্রভাতসংগীতের কবিকে “চিত্রার কবি” করে। অবনীন্দ্রনাথ 
শিল্পীর এই সাধনার কথা বলেছেন £ “যোগসাধন করতে হয় শুনেছি চোখ 
বুজে, শ্বাস-প্রশ্বাস দমন করে ; কিন্তু শিল্পসাধনার প্রকার অন্য প্রকার-_-চোখ 
খুলেই রাঁশতে হয়, প্রাণকে জাগ্রত রাখতে হয়, মনকে পিগ্তর খোল] পাখীর 
মত মুক্তি দিতে হয় কল্পলোকে ও বাস্তব জগতে স্থখে বিচরণ করতে। 
প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্র-ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে । 
তারপর বসে থাক1-বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে 
বিছিয়ে। চুপটি করে নয় সজাগ হয়ে । এই সজাগ সাধনার গোড়ায় ভ্রাস্তিকে 


৭৪ নন্দনতত্ব 


বরণ করতে হয়।* অবনীন্দ্রনাথ তার যুক্তির স্বপক্ষে মিলেটের কথাগুলি উদ্ধৃত 
করে দিয়েছেন £ 
? 4৮19 0091 10155501501, 1615 205605১0511] 026 0100552 
এ কথা খাঁটি কথা। শিল্পীর স্ষ্টি লীলার বিলাস নয়। অনেক সাধনা, 
অনেক তপশ্যার পরে তার শিল্প রসোলোকে উতীর্ণ হয়। কোন একজন 
বিদেশী সঙ্গীত শিল্পীর কথা মনে পড়ছে। তার বেহাঁল। বাজাবাঁর সহজ 
শচ্ছন্দ ভঙ্গীর প্রশংসা করা হলে তিনি বলেছিলেন £ 
“500. 210175 10100575 ৮10 আ1)56 11001 1 2০001150 0)15 
22,86.,১ 
শিল্পীর এই সহজ প্রতিভাটুকু আয়ত্ত করতে হয় জীবনের অনেক স্থখকে, 
অনেক স্বাচ্ছন্দাকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ কারে। এ যেন হ্্যের আলেো। খোলা 
চোখে সাদ্দা অ!লে। দেখায় বড় সুন্দর! কিন্তু এইউ নয়নাভিরাম শুভ্রতার 
আড়ালে আছে কত রঙ-বেরডের আলোর আমন্ত্রণ, কত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়' 
তাঁর খবর সাধারণ মানুষ রাগে না। শিল্পীর কষ্টির আলো ব্বচ্ছতা পাবার 
আগে, শুভ্রতা লাভ করবার পূর্বে কেমন ছিল, কি করে তার মালিন্ত ঘুচল সে 
খবর রসবোদ্ধ৷ রাখে না। সে মনের পত্রপুটে রসটুকু গ্রহণ করেই খুশি হয় । 
যিনি আনন্দ বিতরণ করলেন সবজনের মনের ঘাটে ঘাটে, ঘটে ঘটে ভরে দিলেন 
আপন প্রসাদ তার বেদনার খবর কেউ রাখে না। একথা আমরা ভুলে যাই 
অলৌকিক আনন্দের ভার 
বিধাত। যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেন? অপার, 
তার নিত্য জাগয়খ। (ভাষা ও ছন্দ) 
শিল্পীর মানস-সত্ত। জীবনের কুশাঙ্করে ক্ষতবিক্ষত হয়। তাই কবি বলেন, 
“]9]] 00010 005 (79110501115, [17015 আর সে রক্তধারায় আকা 
হয় রসলোকের কালজয়ী রেখাচিত্রগুলি। অন্তগুণ বেদনা স্থট্টিকে সম্ভব করে। 
সে বেদনা সাধারণ মান্গষের অতি তুচ্ছ না পাওয়ার দুঃখ থেকে স্বতন্ত্র। এ বেদনা 
অলৌকিক আনন্দের উতসমুখ | বেদনাতুর কবিচিত্তের ক্গতমুখ থেকে যে বেদনার 
রক্তক্ষরণ হয়, তা সুধারপে বধিত হয় বিশ্বচেতনার মর্মস্থলে। শিল্পতঅষ্টা ধিনি, 
তাঁর গভীর উৎকঞ্ঠ, গভীরতর উদ্দেগ-উদ্বেলতার কথা বলি রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় £ 


শাস্পিসপপীট শািশিট 


* “বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী” 


শা শপ সপ পাপ রা পপ পপ রর 
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যেদিন হিমান্ড্রিশ্ষে নামি আসে আসন্গ আধা, 

মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম ছুর্বার 

দুঃসহ অন্তরবেগে তীরতরু করিয়ণ উন্মংল 

মাতিয়। খুঁজিয়। ফিরে আপনার কূল উপকূল 

তট-অরণ্যের তলে তরঙ্গের ভম্বরু বাজায়ে 

ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়, সেই মত বনানীর ছায়ে 

স্বচ্ছ শীর্ণ ক্ষিপ্রগতি শ্রোতস্বতী তমসার তীরে 

অপূর্ব উদ্বেগ ভরে সঙ্গীহীন ভ্রমিছেন ফিরে 

মহধি বাল্সীকি কবি। রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে 

গম্ভীর জলদমন্ত্রে বারংবার আবতিয়] মুখে 

নবছন্দ | ( ভাষা! ও ছন্দ ) 
এই ব্বশ্ীয় অশান্তি আছে বিশ্বের সমন্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পন্ষ্টির যুলে। কবির স্ষ্টিতে 
একট) আকম্মিকতার স্থর থাকে । শিল্প যেন হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আস] ধন। 
আপাতদৃষ্টিতে একে হঠাৎ পাওয়! বলে ভ্রম হয়। স্বদীর্ঘ দ্বিনের নিরলস 
অক্লান্ত কর্মময় দ্িনরাত্রির স্থকঠোর ইতিহাস আত্মগোপন করে থাকে এ 
স্ষ্টির পিছনে । শিল্পী ভলম বা তুলি ধরল আর অমনি লেখা ব। আঁকা হয়ে 
গেল আন্তরিক শিল্প প্রতিভার গুণে, এ ছেলেমান্থষের কথা। স্থির প্রেরণা 
(17511750101) ভিক্ষুকের হাতে দেবতার দান নয়--এ হল অজন। 
অবনীন্দ্রনাথ বলছেন--[11,5912699 কি অমনি আসে । অর্জন করলেন 
না, শিল্প £050215690 আপনি এল ভিক্ষুকের রাজত্বের স্বপ্পের মত, এ হবার 
যে। নেই ।* শিল্পাচার্য নিজের কথার স্বপক্ষে মহাশিলী রেদার মত উদ্ধৃত 
করে দিয়েছেন £ 

5[11500115010101 010 1 0020 25 21910020610 010 1058. ৮01 01 

৪]] 521758,-11510175,010170 ৯11] 1015 900199980 51581015 2 0০ ০1 
(৮6171 00 02159 2.56900 51151510600 91 00910097101 10100101025 
05111111001 1515 10095117909] 7 16 11] 01155 10100 0205 171515069 
372102 2. 10185121-012522 50151510000 06505155 10 15 56210912115 2 
15151)0 0050 00556 01059 ০০০০০ 1:৫0 2806 1000৬ /185...-.... 
০1961502,1)910110 19 ০5915001075 3 ০196090)09,291210 20059 


৯ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১২-তে উদ্ধৃত | 


৮ সপ শপ এ শি শিট পপপাপদ শশিশিিশশিহ 








৭৬ নননতত্ব 


(1,0151)060] ০017 20] 0090 9999 10096 90100 25 ৬/০]] 9.3 
10519115.0192 1615 1555 9665০0155, 119 255611751555 015 10016 
19515 ০01 29112 র 

এই 1090712001-এর ধর্ম হ'ল হঠাৎ রূপ দেওয়া। বহছদ্দিন ধরে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে পাথর খোদাই চলল। একটির পর একটি করে ফুল 
ফুটল পাথরে । তারপরে হঠাৎ একদিন গোলাপ বাগিচার খ্যাতি সৌরভ 
ছড়িয়ে পড়ল দ্িগ্‌দ্রিগন্তরে । শিল্পের এই আকম্মিকতাকে ব। তাৎক্ষণিকতাকে 
এ যুগের শিল্প-সমালোচক নাম দিয়েছেন 11756200571505) | হার্বার্ট রীড 
বলেছেন £ 

52105 00201159095 1020% 11752105000 650015117, 005 
৮0110117595 06 0152 00115029001 2 91002019109 1006 00095 06 00000 
ওযা, 11100 01010100510 0591109051175 056 1159565,105910155 ০0৫ 06 
৮০106,১১% 

এই আকন্মিকতাকে শিল্পের ক্ষেত্রে অস্বীকার কর। যায় না। হঠাৎ মন 
চমকে ওঠে, মুগ্ধ বিম্ময়ে অভাবনীয়কে দেখে নেয় ছুটি নয়ন ভরে । শিল্প- 
স্্টির মূলে যে আছে এই আকস্মিকতা, একথ] রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন তার 
সাহিত্যিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে । স্থষ্টি হল অকারণ স্থ্টি। তার পিছনে 
লাভ-লোকসানের হিসাব নিকাশ নেই। গান হয় অকারণে গাওয়া । “ভাষা 
ও ছন্দ, থেকে আবার বলি £ 

“বেদনায় অন্তর করিয়! বিদারিত 
মুহতে নিল যে জন্ম পরিপুণ বাণীর সংগীত।” 

পরিপূর্ণ বাণীর সংগীত জন্ম নেয় মুইর্তের আকম্মিকতায় যেমন হঠাৎ শিশু দেখে 
প্রথম চোখ-মেলা আলো । শিল্পীর কল্পলোৌকের গভীরতা বিদীর্ণ ক'রে কবিতা 
ভূমিষ্ঠ হয় রসবোবার চিত্রলোকে । এই হ'ল কবিতার প্রকৃতি-_-শিল্পের 
্ব্ূপ। এই শিল্প্ট্টির অধিকার হ'ল জাতশিল্পীর--যে শিল্পী ভগবানের 
আশীর্বাদই শুধু লাভ করেন নি, €স আশীর্বাদকে পূর্ণায়ত করেছেন আপনার 
ধ্যান, ধারণা ও সাধন! দিয়ে । 

এবারে রস সম্ভোগের কথা বলি। সেখানেও অধিকার ভেদ আছে। 
এ “ত” অতি নাধারণ কথা যে পিকাসোর সব ছখি সাধারণ দর্শকের ভালো! 
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লাগে না। সে যুগের অফিস-ফেরৎ বাবু শিল্পী টমাসের এক গাদা রঙ- 
মাখানো! ছবি সম্বলিত একখানি মাসিক বস্ুমতী পেলেই খুশী হতেন। আর 
আজকালকার মাসিক পত্রিকার পাঠকেরা সেই শ্রেণীর ছবির দিকে ফিরেও 
তাকান ন1। রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কবিত1 ভালে। লাগে না এমন 
পাঠকের সংখ্যাই বেশী । /শিল্প যত বৃদ্ধিধ্শ হবে, তাঁর আবেদন ততই কমে 
যাবে সাধারণ মানুষের কাছে, এ হ'ল অভিজ্ঞতালন্ধ কঠোর সতা। আবার 
কবি বা শিল্পী খন অনন্যপূব, অসাধারণ অন্ভূতি ব্যক্ত করেন তার স্থগিতে, 
তখনও সাধারণ মানুষ তার নাগাল পায় না ছুর্বোধ্যতার, অস্পষ্টতার 
অভিযোগ আনে । এই ধরনের উতৎকুষ্ট শিল্পকে বুঝতে হলে রঙজ্গবোধের উৎকর্ষ 
সাধন করতে হয়, আর সে উৎকর্ষ লাভ কর। যায় অনুশীলনের ভিতর দিয়ে । 
মহা্থষ্টি যেমন মহাবীর্ষের অপেক্ষা রাখে, তেমনি মহৎ ভোগও অনন্যসাধারণ 
প্রতিভার সাধনার মুখাপেক্ষী । সেক্ষপীয়রের সাহিত্যরস একেবারে পরিপূর্ণভাবে 
উপভোগ করতে হলে সেক্ষগীয়রের মতই অসাধারণ মণীষার প্রয়োজন হয়। 
কবির কল্পনার গতিবেগ, তার অন্ুতৃতি, তার ভাবনা ও বেদনার কথা যদ্দি 
রসিক মন অনুভূতির পথ দিয়ে উপলব্ধি না করে, যদি বৃদ্ধি দিয়ে তার মর্মস্থলে 
প্রবেশ ন। করে, যদি কবির কল্পন। উদ্দীপ্₹-লোকে তার অবাধ বিচরণের শঙ্তি, 
না থাকে তবে ত কবির স্প্টির আবেদন ব্যর্থ হয়ে যাবে তার কাছে। কবির 
বীণার তারে যে স্থর সাধা হয়েছিল, ঠিক সেই সুরটি রসিক মনকে আয়ত্ত 
করতে হবে, তবেই কাব্য পাঠ হবে সার্থক, তবেই সত্য হবে ছবি দেখা । 
কবির কথা, শিক্পীর কথা সবাই বুঝবে না জাতি গোত্র নিবিশেষে । এখানে 
ভিমোক্রেসি চলে না। এখানে অধিকারের সীমারেখা সুস্পষ্ট । যে কথ! আমি 
কখনও শুনি নি, ভাবি নি ব। জানি না, যার অভিজ্ঞতা আমার নেই সেকথা 
কবিকে ধখন শুনি, তখন তার রস পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি না। যে 
ছবি আমি কখনও দেখি নি, সে ছবির কথা ঘখন শিক্পী বলেন, তখন আমার 
ধারণ। নীহারিকালোকের অস্পষ্টতায় রূপ খুঁজে ফেরে, সৌরমগ্ুলের সুনিদদি 
রূপ তখনও তার আয়ত্তাতীত। উদাহরণ দিই £ 


নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে 
প্রেমনত নয়নের নিচ্ছায়াময় 
দীর্ঘ পঙ্পবের মত।  [ বি্বায়-অভিশাপ ; রবীন্দ্রনাথ ] 


৭৮ নন্দনতত্ব 


যদি আমার জীবনে প্রেমময়ী নারীর আবির্ভাব কখনও ন]। ঘটে থাকে, যদি 
আমি প্রেমশাস্ত নয়নের দ্ধ ছায়া কোন পরম লগ্নে প্রত্যক্ষ না করে থাকি 
তবে কবির চিত্রকল্প বর্ণনার মাধুর্ব অন্ততঃ আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল। 
আমি সে মধুর রসে বঞ্চিত হলাম, যার মাধুর্য রসিকজনের মনে অনিন্যযস্থন্দর 
প্রেমের বার্তা বহন করে আনবে । দেবযানী সম্বন্ধে কবির বর্ণনা-চাতুর্য আমার 
চোখে ধরা দ্রিল না। সন্ধ্যায় শাস্ত নদীতীরের প্ররুত ছবিটি আবছ। রয়ে গেল, 
আমার অভিজ্ঞতার দৈগ্যের জন্য । যার1 জীবনে নারীর প্রেম লাভ করেছে সেই 
ভাগ্যবানদের হাতে রইল কবির স্থ্ই রস উপভোগ করবার ছুর্গভ অধিকার । 
যার! তা পেল না, তার এই কাব্যরস থেকেও অনেকটা বঞ্চিত হ'ল। এ তো 
গেল অনুভূতির দেন্যের কথ।। শিক্ষার দৈন্যট আবার অনেক সময় 
শিল্পরসোপলব্ধির পথে অন্তরায় হয় । যার ব্রণ পরিচয় সবে ঘটেছে, সবে হাঁতে- 
খড়ি হয়েছে সে ত আর এজর। পাউগ্ডের বুদ্ধিদৃপ্ধ, চোখ ঝলসানো! কবিতার 
মর্মযূলে প্রবেশ করতে পারবে না। যেমন £ 

55010105100 20 505 2168 00185109550 562১ 

[,017001 1025 9৮৮21 20৩0 7০0 01015 55018 57951:5 

21800115106 910103 1516 5০0. 0015 01 11090 27 1752 1 

[45955 0910 £995109, 00010821005 01 91] 01011755, 

68105551025 091£10005%/15055 5150. 010010550 9/9155 ০06 11150) 

(169. 1001509119৮ 50051) %011--15.0151105 501060105 5158 

০০ 199৮০ 10621) 90010 21৮5259. 115,585] ?, 
এমনিধর! শিক্ষার তারতম্য, রুচির তারতম্য, মননধর্ষের ভিন্রমুখীনতা একই 
ধরনের কাব্য বা শিল্পকে স্বজনের কাছে গ্রহণযোগ্য করে না। যে শিল্প মহৎ, 
তার সত্যযূল্যের উপলব্ধি সম্ভব হয় শিক্ষার ছারা, সাধনার দ্বারা, অর্জনের দ্বার! । 
তাই বলছিলাম যে শিল্পের ক্ষেত্রে ত। সে স্বষ্টিই হোক আর সম্ভোগই হোক, 
অধিকারভেদ্টাকে গোড়াতেই মেনে নেওয়া ভালো । এ সত্যকে না মানলে 
উদ্ভট কল্পনার সাহায্য নিয়ে অনেক বিচারবিহীন মন্তব্য করতে হয়--যেমন 
কখম কখন করেছিলেন টলসয়, রলা এবং আরও অনেকে । 

টলস্টয় এবং তার শিশ্য রলা ববার একথ। বলেছেন যে, শিল্পকে সকলের 

কল্যাণসাধন করতে হবে। এমন শিল্পপচন। করতে হবে যার আবেদন 
সর্বশ্রেণীর সকল মান্ছষের. কাছে গিয়ে পৌছুবে। শিল্পী রালা গুরুবাক্যের 


শিলে অধিকারভেদ শ৯ 


প্রতিধ্বনি করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি এ তত্বে মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাম করতে 
পারেন নি। মানুষ র'লা টলস্টয়ের ধর্ষে বিশ্বাসী 3 শিল্পী র'লা পরবত্ত 
যুগে সে বিশ্বাসের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, যখনই সেই মানবহিতের ব্রতকে 
শিল্পের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে । জন ক্রিষ্টোফার? উপন্তাসে 
রলার পরিণত শিল্পীমন শিল্পের সত্যধর্যকে জেনেছে । তাই তার মানসপুত্ 
জন ক্রিষ্টোফারের মুখে আমর? এ কথ শুনি যে শিল্পের পার্দপীঠ স্পশ করবার 
অধিকার সকলের নয়-- সেখানে সকলের প্রবেশাধিকার নেই । ভারতীয় 
রসশাস্ত্রে এই অধিকারভেদের কথা স্বীকার কর! হয়েছে । এ অধিকার বর্ণগত 
বা বংশগত নয়, ত। অর্জনসাপেক্ষ। ভক্ত কবীর এ অধিকার অর্জন করে ছিলেন 
সমাজের নীচের তলায় বাস করেও । আর ঘাদের হাঁতে ছিল এই শিল্পলোকের 
জন্মগত উত্তরাধিকার, তাদের মপ্যে অনেকেই সে অধিকারকে হারিয়েছে 
সাধনার দীনতার জন্থ | শিল্পীর জীবনে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল অনলস সাধনা । 
সষ্টি করতে হলে বা শিল্প বুঝতে হলে কঠিন পরিশ্রমের এই পথ ছাড়া দ্বিতীয় 
পথ নেই । এই স্থকঠোর পরিশ্রমই আমাদের এনে দেয় শিলললোকে প্রবেশের 
ছাড়পত্র । শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি £ 

“শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুকুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে 
আইনে আমাদের হয়, তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না। কেন না শিল্প হ'ল 
“নিয়তিকুতনিয়মরহিতা”; বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধর! দিতে চায় না সে। 
নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়, দায়ভাগের দোহাই তো তার 
ক্কাছে খাটবে ন11” 





শিল্পীর বৈরাগ্য 


মানুষের বৃস্তজীবনে যেমন নিরাসক্তির অপরিমেয় যুল্য আছে, তার সুন্দরের 
জগতেও মে তেমনি সম্মানিত, সমাদূত। ছিন্নকস্থা বিষয়ে-বিরাগী রাজপুত্র 
বন্দনীয় হলেন সারা বিশ্বজনার কেননা ভোগ-লালসার ক্লেদ পঙ্কিলতায় তার 
ভদৃষ্টি অসমাচ্ছন্ন,। লোভ, ক্ষুদ্র-স্বার্থ-গণ্তীর মধ্যে তার মনুষ্যত্বের সীমাহীন 
বিস্তারকে আবদ্ধ করে নি। সেই নির্লোভ পুরুষ পরম নিলিপ্ততায় আপনাকে 
প্রতিষ্ঠিত করেন সর্বভীবনের মধ্যে। সেই প্রতিষ্ঠায় তার মুক্তি, তার 


পরিপূর্ণতা । 

শিল্পবৈরাগ্যও এই অনাসক্তির দ্বারা চিহ্নিত। সুন্দরের সঙ্গে সৌন্দর্য-ধাঁনীর 
একাত্ম হওয়া উচিত নয়। তাদের স্বাঙ্সীকরণ শিল্পমৃত্যু ঘটায়। সুন্দরের 
চারপাশে একট দূরত্বের বেড়া থাকে ; ভোগের বস্ত ও ভোক্তার দ্বৈত সত্তাকে 
অস্বীকার করলে শিল্পলোকে বিপর্যয় ঘটে । অতি নৈকট্য, একাত্মতা এর। 
রসোপভোগের প্রতিচারী। সৌন্দর্য রসান্বাদনের মধ্যে লালসা নেই, জড়িয়ে 
ধরবার বাসনা নেই। যখন দেই আকড়ে ধরবাঁর আদিম প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া 
দিয়ে ওঠে তখন আর আনন্দলোকে শিল্পরসিক উদ্ভাসিত চৈতন্য হয়ে ওঠেন 
না। সাধারণ মানুষের মত তার সঞ্চয় প্রবৃত্তিটা যখন কাজ করে লোভীর 
লালাসিক্ত রসনায় তখন আর সুন্দরের স্বাদ মেলে না। আসক্ত চিত্তে স্থন্দর 
চিরনির্বাসিত। শিল্পীগুর অবনীন্দ্রনাথ বললেন* : ““বিলাশীর দৃষ্টি স্বার্থের 


* বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী। পৃঃ ৪০ 
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শিল্পীর বৈরাগ্য ও ৮১ 


সঙজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে স্থির ষথার্থ শোভা, সৌন্দর্য ও রসের বিষয় 
মানুষকে বাস্তবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি, আর ভাবুকের দৃষ্টি কাজ- 
ভোলা ছেলেবেলার দৃষ্টি-স্থষ্টির অপরূপ রহস্তের খুব গভীর দ্িিকটায় নিয়ে চলে 
মাহবকে। কাজেই ভাবুকের শোনা-দেখা-বলা-কওয়ার মধ্যে শিশুস্থলভ 
এমনতরে। সরলতা ও কল্পনার প্রসার থাকে । ভাবুক দৃষ্টি এত অপর্ধপ 
অপাধারণ ভাবে দেখে শোনে, দেখায় শোনায়, যে কাজের মানুষের দেখ। শোন। 
ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে ভাবুকের চোখে দেখা ছবি কবিতা সমস্তই 
হেয়ালী বা ছেলেমান্ষির মতই লাগে ।” শিল্পী কাজভোলানো স্বার্থগন্ধশূন্ঠ 
দর্শনভঙ্গীর অধিকারী হবে, তবেই না শিল্প স্থষ্টি সম্ভব হবে। শুধু স্ষ্টি কেন 
শিল্প রসোপভোগও সম্ভব হয় না এই বৈরাগ্যটুকুর অভাবে । শিল্প রসিকের 
ব্যক্তিম্যার্থ বা সমাঁজস্বার্থ খন শিল্পকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তখন আর তার 
ভাগ্যে রসের আব্বাদন ঘটে না কেন না রসান্বাদনের জন্য ষে মানসিক দৃরত্টুকু 
অপরিহার্য তার সন্ধান মেলে না শিল্পরসিকের দৃষ্টিতে । অপরিচ্ছন্ন শ্বার্থদৃষ্টি 
শিল্প রসোপভোগের অন্তরায় । আমরা শুনেছি যে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় 
দেখার সময় বিগ্তাপাগর মহাশয় নীলকর রে] সাহেবের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের 
অভিনয় নৈপুণ্যে হ্বান-কাল-পাত্র বিস্বত হয়ে মঞ্চাবূঢ মুস্তাফী মহাশয়ের 
দিকে চটিজুতো! ছুড়ে ছিলেন প্্রক্ষাগুহের মধ্যেই । এটা অর্ধেন্দুবাবুর পক্ষে 
হয়ত গর্বের কথা কম্ত এই ঘটনাটি ঈশ্বরচন্দ্রের অস্তরশায়ী শিল্পীমনের 
অপরিণতাবস্থা স্চিত করে । এ কখাই কী মনে হয় না যে শিল্পী বা শিল্প- 
রসিকের পক্ষে অপরিহার্য যে মানসিক দূরত্ব তার অভাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
মধ্যে অন্ততঃ সাময়িকভাবে ঘটেছিল। উপনিষদে কথিত পাখী ছুটির কথ! 
স্মরণ করুন। মে পক্ষীটি দ্রষ্ট| তার মানসিক দূরত্বটুক অনাহত। তাই সে 
বস্তজীবনের স্ুখ-ছুঃখের যথার্থ মুল্যটুকু বিস্বত হয় না। আর যে ভোক্ত। 
সে জীবনের সুখ-ছুঃখের রসাম্বাদনে তন্ময় । মিথ্যা স্থুখ-ছুঃখের ছলনাকে 
মে একান্ত সত্য বলে মনে করে; তার জীবন ইতিহাসে তাই অনেক 
অপপ্রয়াসের ধুন্দুমার | জীবনের যথার্থ মূল্যায়ন এ ভোক্তাপক্ষীর কর্ম নয় 
কেন না বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় এ আপেক্ষিক দৃরত্টুকু তার অলভ্য। 
দ্র্রা পক্ষীর সে দূরতটুকু অনায়াসলভ্য । তাই সে ছুঃখে এবং স্থখে বিগত- 
স্পৃহ। শিল্পী এবং শিল্পরসিক হবেন এঁ উপনিষদ-কথিত দ্রষ্টা পাখীটির মত 
নিস্পৃহ, মানসিকদূরত্বসম্পন্ন । শিল্পী ভোগ করবেন বটে তবে সে ভোগের 
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৮৮২ নন্দনতত্ 


মধ্যে সন্গ্যাসীর নিলিপ্ততা থাকবে ; অতি নৈকটের অতি প্রত্যক্ষতা শিল্পায়নের 
প্রতিকৃল। যথার্থ মানসিক দূরত্ব সম্পন্ন শিল্পীর সম্যকৃদৃষ্টিটুকু থাকার ফলে 
তার শিল্পকর্ষে উদ্দেশ্থা প্রাধান্য পায় না। শিল্প উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলে তা হবে 
প্রায়োজনিক । আলঙ্কারিক রাজশেখর বণিত এই চতুর্থ শ্রেণীর কবি ব1 শিল্পীর 
দল যে শিল্প স্ষ্টি করবে তা রমোতীণ হবে না) আর রসোত্তীর্ণ হলেও তা যে 
কালোভীর্ণ হবে না একথ। অসংশয়ে বল। হয় । কোন উদ্দেশ্য ব কোন স্বার্থ 
যদি সিদ্ধ করতে হয় শিল্পীকে তার শিল্পকমের মাধ্যমে তবে সে স্বার্থ সিদ্ধি ঘটে 
শিল্পের অপমৃত্যু ঘটিস্ে। যেখানে শিল্পীর দৃষ্টি স্বার্থসমাচ্ছন্ন সেখানে 
যথাযোগ্য মানসিক দূরতটুকুর অভাব ঘটে । শিল্পী তার আচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে 
কূপের পরিপূর্ণ সন্তাটুকুকে ধরতে পারে না বোধির আলোয়। প্রয়োজনের 
আড়ালে হারিয়ে যায় শিল্পার শিল্প রূপটুকু £ তার পরিপূর্ণ প্রকাশ হয় না 
রসলিপ্ম,র গুত্যক্ষতায় । মনীষী টলস্টয়ের শিল্পদৃটিকে একদিন এমনি করেই 
আচ্ছন্ন করেছিল নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামন1। তার সমাজ চেতনা, তার 
শিল্পবোধ, তার শিল্পদৃষ্টিকে প্রচ্ছন্ন করেছিল । গোষ্ঠী স্বার্থবুদ্ধি শিল্পী টলষ্টয়কে 
পণতভ্রষ্ট করেছিল। তাই দেখি তিনি তার শিল্পনর্শনে মানুষের সামগ্রিক 
প্রয়োজনকে সারথী করে শিল্পের সাবভৌম অধিকারকে খব করলেন। 
মহাদাঁশনিক কাণ্ট শিল্পের আন্তর প্রঘ়োজনটুকুকে স্বীকার করে বললেন যে এ 
প্রয়োজন হল অপ্রয়োজনের প্রয়োজন £ অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বৈরাগ্যেব 
পরিপন্থী নয়। 

কবি কীটম্‌ বললেন কবি মনের 0৫৮৪১৬৩ ০2950117-র কথা । এলিয়ট 
বললেন» কবি মানসের ছৈত সভার কথা। কীটসের মতে কাব যে নানান্‌ 
ধর্মী বহু পিচিত্র পুরুষ এবং নারীর স্থষ্টি করেন, একই সঙ্গে শয়তান এবং খ্রষ্টের 
গুণগান করেন, ছুর্বোধন এবং গান্ধারীর আদর্শ ব্যাখ্যা কবি লেখনীতে অপুব 
হুষমায় এক সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে তার কারণ কবির মধ্যে খণাত্মিক। এক্তির 
উপস্থিতি । নৈব্যক্তিক দূরত কবি ধর্ষের নিতা সহচর। এই দূরত্বটুকু 
ব্যতিরেকে কেমন ক'রে কবির পক্ষে সম্ভব হম্ম পাশাপাশি ছুটি ধিপরীত 

১। এলিয়টের কথায় আদার বলি £ 1155 20070 0516506 005 21615, 
005 70015 52091661170 1100 15 005 কাট 100 50165182570 005 07110 
৮1010, 012,055, [| এলিয়েটেরঃ 01541000200. 10015100981] 51510, 
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শিল্পীর বৈরাগ্য ৮৩ 


আদর্শীশরয়ী চরিত্রের চিত্রণ? গান্ধারী উদার মানবিক আদর্শ, মহস্তম ধর্ম- 
বোধের প্রতিমৃতি, ধুতরাষ্ট স্সেহান্ধ নীতিধর্মচ্যুত পিতা আর প্রায়োজনিক 
রাজধর্মের কৃট-কলা কুশলী ছুর্যোধন শাশ্বত ধর্মবোধের আত্যন্তিক মূল্যে 
অবিশ্বাসী । এই বিভিন্ন চরিত্রের স্ফুরণ ঘটল কেমন করে কবি কল্পনায় একই 
সঙ্গে, সে তত্রটি অব্যাখ্যাত থেকে যায় যদি না আমরা কীটস্‌ কথিত এই 
ঝণাত্বিকা শক্তিতে (0559055 620901010) বিশ্বাস করি। শিল্প কবি সভার 
রূপায়ণ নয়; শিল্প হল কবি অনুভূতির আত্মবিচ্যুতরূপ ; এক একটি ভাবকে 
কবি আত্মবিচ্ছিন্ন কূপ দান করেন, আন্তর প্রত্যক্ষকে পরোক্ষরূপে প্রত্যক্ষ 
করেন। এই ধরনের প্রত্যক্ষশীকরণ সম্ভব হয় কেন না শিল্প সর্ব সময়ে 
শিল্পব্ূপকে স্বতন্ত্র সভায় সত্তান্বিত করে । কবি সত্তার সঙ্গে তার অনুভূতির 
যোগ। শিল্পীর অন্তরশায়ী অনুভূতি তার ভাব-ভাবনার রঙে রঙ্গীণ হয়ে বিচিত্র 
প্রকাশ পথে আপনাকে উৎসারিত করে । কখনো বা সে অনুভূতি নিষ্ঠুরতম 
বূপ নেয় আবার কখনো ব। ত? পরম কাঁরুণিক মানব ধর্ষকে আশ্রয় করে । 
তার্দের রূপ, রঙ, রেখা বর্ণ বৈচিত্র্যে সমুজ্জল | শিল্প-মাঁনসের বৈরাগ্য কোথাও 
শিল্পভাবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার অবকাশ দেয় না শিল্পীকে । সে অবকাশ 
যর্দি কখনো কোন শিল্পীর ধ্যান-ধারণায় আসে তবে সেদিনই তার শিল্প 
প্রচেষ্টার অবসান হবে ; যদিই ব। সষ্টি সম্ভব তয় তার হাতে তবে সে শিল্প বৈচিত্র্য 
হারাবে । একদেশর্দশিতা তার শিল্পে প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে উঠবে । শিল্পী যদি 
ব্যক্তি জীবনে সাধু হন তবে তার শিল্পে শুধু সাধু চরিজ্রের চিত্রণই ঘটবে । সে 
চিত্রে যা একান্ত ব্যক্তিগত, অবাস্তর এবং অপ্রাসাজজক তারাও ভীড় করে 
আসবে । শিল্প বস্তর (০০91710171) বাছাই হবে না। আর যে প্রকাশ ঘটবে 
এই ধরণের আর্টে তাও হবে পন্থু, অসক্ত এবং অসম্পূর্ণ । কেন না যথাযোগ্য 
মানসিক দূরত্ব ব্যতীত শিল্পবস্তর পূর্ণ দপটুকু শিল্পী চক্ষে প্রতিভাত হয় না। 
যে অহ্ুভূতি কবির অন্তরে প্রকাশ সাধনায় তন্ময় তার পরিপূর্ণ বূপটুকু কবির 
অজ্ঞাত। ধীরে ধীরে কবি সে অনুভূতিকে আপন মানসিক নৈকট্য থেকে 
থেকে মুক্ত করেন। কালক্রমে সে অনুভূতির নিবিড়তা কবিন্বার্থের দ্বার! 
আর প্রভাবাবিষ্ট না হয়ে আপন মাহাত্য্ে আত্মপ্রকাশ করে শিল্পলোকের 
বিরাট পটভূমিতে । সে শিল্পলোক কবির মানস-সন্তায় বিধৃত। সেখানে 
শিল্পের জন্ম হয়। তারপরে ঘটে তার বহিরঙগীকরণ। শিল্প স্থট্টির এই সমগ্র 
ধারাটুকু শিল্পী মানসের বৈরাগ্যের দ্বারা চিহ্নিত। মহাকাল এই বৈরাগ্যের 
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সহায়ক । কবির অনুভব কালের বিক্ষেপের ফলে সংযত হয়ে অতি নৈকট্যের 
হাত থেকে মুক্তি পায়। আর এই মুক্তি ঘটলে তবেই শিল্প জন্ম নেয়। 
তাই-“ত” কবি বললেন যে কাব্য হ'ল কবি-মানসের শাস্তাবস্থায় তার অচ্ভূতির 
উদ্বর্তন বা ম্মরণটুকু। বহির্জগতের সংঘাতে যখন অস্ুভূতির আবর্ত মনের মধ্যে 
ঘুরপাক খেয়ে উঠল তখনই শিল্পস্ষষ্টির প্রয়াস অনভিপ্রেত । কালের মধ্যবতিতার 
প্রয়োজন রয়েছে বস্ত-ঘটনা এবং শিল্প-ঘটনার মধ্যে । এই ব্যবধানটুকু শিল্পী 
মানসে যথাযোগ্য দূরত্বের সার করে । এর ফলে শিল্প হয় রস-নিঃশ্যন্দী। 

এ ত" গেল শিক্পবস্তর শিল্পে রূপায়ণের কথা । কবি-মানসিকতার সঙ্গে 
কাব্যবস্তর একট] দূরত্ব থাকবে, এটাঁও অবিসংবাদিত সত্য | এলিয়ট এ 
সত্যকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেলেন। কীট .সের অনুচারী 
হয়ে তিনি বললেন যে কবি-মানসের মধ্যে শিল্পীমন এবং সাধারণ মনের দ্বিসতা। 
সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাঁশ নেই। যে মন স্ট্টিকরে এবং যেমনদুঃখপায় 
তার! ম্বতন্ত্র। এলিয়ট কবিমনের বৈরাগ্য তত্বটুকুর দূরপ্রসার ঘটিয়েছেন । 
কবিমনের গেরুয়া রঙের ওপর কোন রঙই রঙ ফলায় না। সে আপন রঙে 
রঙীন, সে আপন ন্বপ্নে বিভোর । প্রকৃতপক্ষে কবির ত* আর ছুটে? মন নেই 
আর সে মনের দ্বৈত সত্তাও নেই । একই মন ছুঃখ পায় আবার সেই মনই 
স্ষ্টিকরে। এলিয়ট এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে স্থট্িশীল কবিমানস 
আপন স্বাতন্ত্রয রক্ষা করে তার দূরত্বটৃকু বজায় রাখে । যখন মান্নষট। ছুঃখ 
পায় তখন তার রঙ ধরে না কবির মনে। বস্তর ধর্ম, বাহিক ধর্ম কবিমনে 
আরোপিত হয় না। কবি তাই অনায়াসে দুঃখ সহ্া করেন। নৈব্যক্তিক 
অনাসক্তিতে সে ছুঃংখকে জয় করেন। গভীর দূরত্ব দিয়ে তার আনন্দানুভূতিকে 
রক্ষা করেন। তাই যখন সে দুঃখ, সে আনন্দের প্রকাশ ঘটে কাব্যে এবং 
শিল্পে তখন দেখি তার রূপায়ণ এক অভ্ভুতপূর্ব নৈর্যক্তিতায় ভাম্বর হয়ে 
উঠেছে । এই নৈব্যক্তিকত ভারতীয় সাধনাকে উজ্জীবিত রেখেছে তার জীবন 
সাধনার ক্ষেত্রেও। উপনিষদের “তেন ত্যক্তেন তভূগ্ধীথা” তত্ব এই ব্যক্তি 
স্বার্থহীন নৈব্যক্তিক আনন্দাস্বাদনের তত্ব । ষখনই আমরা নিরাসক্ত চিত্তে 
প্রকৃতির নিমন্ত্রণে যাই তখন তাঁর সৌন্দর্যের অমরাবতী মুক্তদ্ধার হয় আমাদের 
কাছে। জীবনের অমেয় এশ্বর্যলাভ তখনই সম্ভব হয় যখন আমরা বৈরাগী 
নিলিগুতায় জীবনকে গ্রহণ করি। পরম স্থন্দরও সন্যাসীকেই বরমাল্য দেন। 
সন্গ্যাস ব্রত-ধারী শিল্পীর ব্যক্তিজীবনে যে ছুঃখ, বেদনা ও আনন্দ আছে ত 
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বিশেষকে অতিক্রম ক'রে নিধিশেষক্পে বিশ্বমানসে প্রতিষ্ঠ। পায়। কবির 
ছুঃখ তার আনন্দ-বেদন। বিশ্বজনের সম্পদ হ'য়ে ওঠে । এমনটি ঘটেছিল 
মহাকবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে । পলায়নী মনোবৃত্ত সঞ্জাত জীবনদর্শন কবির 
নয়। একথা তিনি আমাদের শোনালেন £ 
বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়, 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্পময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ। [. মুক্তি, নৈবেছ্য কাব্যগ্রন্থ ] 
বৈরাগ্যের ভেকধারী সংসার পলাতক মানুষদের দলে তিনি যে নন এটা যেমন 
উদাত্ত কে তিনি ঘোষণা করলেন তেমনি আবার গৃহী সন্াসীর নিরাসক্তির 
তত্বটুকুও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের শোনালেন £ 
যবে শান্ত নিরাসক্ত গিয়েছি তোমার নিমন্্রণে 
ইন্দ্রের অমরাবতী স্থপ্রসন্ন সেই শুভক্ষণে 
মুক্তদ্বার ; বুভুক্ষুর লালসারে করে সে বঞ্চিত ; 
তাহার মাটির পাত্রে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত 
নহে তাহ। দ্রীন ভিক্ষু লালায়িত লোলুপের লাগি ! 
ইন্দ্রের এশ্বর্ নিয়ে হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি 
ত্যাগীরে প্রত্যাশ। করি নির্নোভেরে সঁপিতে সম্মান, 
হুরগযের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান 
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে । [ জন্মদিন, সেঁজুতি কাব্যগ্রন্থ ] 
যে সব মানুষ আপনার স্থার্থবুদ্ধিকে অতিক্রম করে মহত্তব জীবনবোধের প্রেরণায় 
জীবন সাধনা ও শিল্প সাধনা করেছেন তার] মৃত্যুঞ্জয়ী। মরণ সাগরপারে 
এই সব অমর মাহুষের দল কবির নমস্ত । সন্নযাসীকল্প এই সব মাহষেরা। 
একদিকে যেমন কর্মলোকে তাদের অক্ষয় কীতিত্তস্ত স্বাপন। করলেন অন্যদিকে 
আবার শিললোকেও তার্দের অক্ষয় স্বাক্ষর চিরভাম্বর হয়ে রইল। বিপর্যয় ঘটে 
তখনই যখন শিল্পী এই নিরাসক্তির মন্ত্টুকু বিস্ত হয়। শিল্পীর মধ্যে 
স্বাধিকার প্রমত্ততা ঘখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন সে ব্যবহারিক জীবনের ভোগে 
বিভোর হয়, তখনই তার সৌন্দর্ধান্ভূতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । সমগ্র জীবনের 
সঙ্গে তার যোগটুকু হারিয়ে যায়। মহাদ্ার্শনিক প্লেতো বললেন১ শিল্পী 
আত্মস্থথপরায়ণ হ'লে আর বিশুদ্ধ সুন্দরের অনুভব ঘটে না তার জীবনে । 
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মানবাত্মা পক্ষহীন হ”য়ে পড়ে এই স্বার্থবুদ্ধির তাগিদ মেটাতে গিয়ে। সে 
ভগবদদ সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। স্থার্থবুদ্ধির ক্ষুত্র প্রলোভনের মোহে পড়ে সে 
দেবলোকে দেবতার সামীপ্য আর লাভ করতে পারে না। বিশুদ্ধ সুন্দরের সঙ্গ- 
লাভ তার ভাগ্যে আর ঘটে ওঠে না। শিল্পী তার নিলিপ্চতাটুকু বিসর্জন দিয়ে 
যখন আত্মস্থখাম্েষণে প্রবৃত্ত হযস তথন আর শিল্পহ্ষ্টি সম্ভব হয় না তার পক্ষে । 
তার ভিতরের শিল্পীর অপমৃত্যু ঘটে । পরম সুন্দর চকিত আলোকে দেখা 
দিলেও তার শিল্পকে স্প্শধন্ত করেন না। এই দুর্যোগের সময় শিল্পী আবার 
তাকে পাবার জন্য সাধনায় বসে। উধ্বলোকে পরমস্ন্দরের উদ্দেশ্যে আবার 
তার ধ্যানমন্ত্র উচ্চারিত হয়। তার চিত্তে আবার শুদ্ধ বৈরাগ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে 
কেননা শিল্পী জাগতিক সব কিছুকে অগ্রাহা ক'রে সেই পরমস্থন্দরের সাধনায় 
তন্ময় হ'য়ে উঠে। এই জাগতিক বৈরাগ্য ও পরমস্ুন্দরের জন্য আবেগ তন্ময়তা 
_-এর। সুন্দরের উপাসককে চিহ্নিত করে ।- 

কলারসিক যখন কবির কাব্যে পাঠ করেন যে বর্ষণক্ষান্ত আকাশে রামধন্ 
দেখলে তার হৃদয় ময়রের মত নেচে ওঠে তখন প্রশ্রয়ের সঙ্গে কবির এই 
ছেলেমান্নষিকে তিনি একপাশে সরিয়ে রাখেন না কেননা দে আনন্দের 
বার্তাটুকু কলারসিকও আত্মস্থ করেছেন। সে আনন্দ তখন আর কবির একার 
নয়। তাঁষে কলারসিকেরও। তা যে বিশ্বজনার। বিশ্বসংসারের সকল 
রসিকচিত্তে সে আনন্দের প্রতিষ্ঠী। আনন্দের প্রকারভেদ আছে, একথা 
স্বতঃসিদ্ধ। চাঁপান করে যে আনন্দ পাই, সে আনন্দ কাব্যানন্দ থেকে পৃথক 
এই পার্থক্যটুকু আসে শিল্পীর বৈরাগ্য থেকে । চায়ের পেয়ালায় যখন চুমুক 
দিই তখন তৃষ্ণাত অধরের স্থগভীর আসক্তি থাকে তরল পানীয়ে কিন্ত 
রসপিপাস্থ যখন রসাস্বাদন করে তখন সে নিরাঁসক্ত। অন্যথায় সৌন্দর্য 
রসের আম্বাদন ঘটে না। কাব্য রসাস্বাদনের প্রথা হ্বতন্ত্র। সেখানে এলিয়ট 
বণিত শ্রষ্টা। মনটিকে নিয়ে যেতে হবে । অর্থাৎ যে মন ছুঃখভারে ভারাক্রান্ত ব। 
স্থথে ঝলমল তাকে তাঁর আবেগের আতিশয্যটুকু সর্বপ্রথমে পরিহার ক'রে সষ্টির 
স্ুতিকাগৃহে প্রবেশ করতে হয়। নিরাসক্তির হুর্ভেছ্ প্রাকারের মধ্যে শিল্প 
জন্ম নেবে । আনন্দ বেদনার অনুভূতি ঘটবে কবি মনে, কবিমানস তার দ্বার! 
অভিভূত হবে না। অভিভূত মানস্পটে কাব্যলক্্ীর আবির্ভাব ঘটে না। 


স্প্। পলা পাপা পাটি পা ্প্প্পসপিপা পা াসিপিশপাশি শট তি শিপ শিসীসপ্পিলপপাট পা শীট পেসপপাপাাশীসশ 
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১। ভাঁঃ কে. দি. শাণ্ডে প্রণীত 0952155750%5 2১695005008, 
পৃঃ ৮২-০৩ দ্রব্য । 
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তাই প্রয়োজন ঘটে কবি মনে প্রশান্ত নিরাসক্তির. এই অনাসক্তি শিল্প সুজনের 
পক্ষে একান্ত প্রাসঙ্গিক । এই বৈরাগ্যটুকুকে একদিকে যেমন যথার্থ শিক্পী- 
মনের নিত্য সহচর বলে মানি অন্থদিকে আবার স্ুন্দরকেও “সুন্দর বলে মানি 
তখনই যখন সে ত্রষ্টার মনে প্রলোভনের উদ্রেক করে না। এই প্রলোভনের 
অনু্রেক পরমস্থন্দরের ধর্ম । যে ধর্ম অখগু সন্দরে সত্য তাকেই আমরা 
প্রত্যক্ষ করি প্রতিদদিবসের অন্তহীন খণ্ড স্থন্দরের মধ্যে । আজন্ুক্ুন্দরের সাধক 
রনীন্দ্রনাথ বললেন যে যথার্থ কলারসিকেরা “যে বিশিষ্টতাকে আটের সম্পদ 
বলে জানেন সে বিশিষ্টতা। প্রলোভন নিরপেক্ষ উতৎ্কষ । তাকে দেখতে গেলে 
যেমন সাধনা, তাকে পেতে গেলেও তেমনি সাধন। চাই । এই জন্যেই তার 
মূল্য । নিরলঙ্কার হতে তার ভয় নেই। সরলতার অভাবকে, আড়মঘ্বরকে সে 
ইতর ধলে ঘ্বণ। করে ; স্ললিত বলে নিজের পরিচয় দিতে সে লজ্জাবোধ করে, 
স্থসংগত বলেই তার গৌরব ।”১ কবি এই বৈরাগ্যবিলাসী স্ুন্দরকে ম্থসংগত; 
বললেন। সংগতি তার আপন “অস্তর ও বাহিরের” মধ্যে, এ সংগতি দ্রষ্টার 
মানসিকতার সঙ্গে স্ট্টির আন্তর ধর্মের এক্য। এই সংগতির মধ্যেই বিবাগী 
শিল্পী মনের ধ্যানের বস্ত পরম স্ন্দরের আসন পাতা । 

কবি রবীন্দ্রনাথ ছুঃখ পেয়েছেন। তার পত্বী বিয়োগ হয়েছে । সে ছুঃখ, 
সে বেদনা একান্ত ব্যক্তিগত, নিদ্বাকণ মর্মান্তিক । তার আবেদন তৃতীয় 
জনার সমবেদনার উদ্রেক করে কিন্তু এই ছুঃখের মৃতকল্প নিক্ষিয়তা তাঁর 
চিত্তকে তেমন গভীরভাবে স্পর্শ করে না। কিন্তু কবি যখন তার ব্যক্তিগত 
মানস আবেষ্টনীর স্বার্থতপ্ড আবেগটুকুকে কাটিয়ে উঠে প্রশাস্ত নিলিপ্ততায় 
সেই দুঃখের কথাটুফু আমাদের শোনান, পরিবেশন করেন তার বিরহ 
ব্যাকুল হাদ্য়ের ভাব-অন্ুভাবকে, তখন আমর! পরম নিষ্ঠার সঙ্গে কবির 
সেই একান্ত ব্যক্তিগত কাহিনীটুকু শুনি, তার আনন্দ বেদনায় উদ্বেল হয়ে 
উঠি। 'ম্মরণ' কাব্যগ্রস্থথানি পড়তে ব'সে একবারও আমাদের মনে হয় না ষে 
এ কাহিনীগুলি রবীন্দ্রনাথের একান্ত ব্যক্তিগত স্থখ-ছুঃখের কথা । তার স্বর্গত! 
পত্ীর উদ্দেশে লিখিত এই কবিভাগুলি যে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের জন্য নয়, 
একথ। আমার্দের একবারও মনে হয় না| হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশেও বেদনার 
ঢেউ এসে লাগে, এক পরম প্রশাস্তিতে চিত্ত প্রসন্্ হয়ে ওঠে ১ সে বেদনায় 
আনন্দ আছে কেনন। সে বেদনা ব্যক্তিনিরপেক্ষ। সে বেদনার বিস্ময়কর 


৮৮ নন্দনতত্ব 


স্থজনীশক্তি। সে বেদনায় বাল্মীকির কণ্ঠে প্রথম ছন্দোচ্চারণ, সে বেদনায় 
নিত্যকালের কাব্যের প্রতিষ্ঠা । ব্যক্তির বেদনা যখন বিশ্বস্বার্থের পটস্ভূমিতে 
বিচার্য হয় তখন তা” আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে । তাঁই ত কবির ব্যক্তিগত 
বেদনার কাহিনীগুলি গৌড়জন-চিত্তকে শিল্পানন্দময়, কাব্যানন্দমময় ক'রে 
তোলে । দুঃখের মধ্যে আক নিমজ্জিত হ'লে আত্মস্বরূপ লুপ্ত হয়। এই 
আত্মবিলুপ্তির ফলে ছুঃখের স্বরূপটুকুও অজ্ঞাত. থেকে যায়। কবি আপনার 
ছুঃখে আপনি দিশেহার। হ'য়ে পড়েন, ষখাযধোগ্য মানসিক দৃরত্বটুকুর অভাবে 
এই বিপর্যয় ঘটে । সস্তাঁন যেমন মাতৃজঠর থেকে বিচ্ছিন্ন না হ'লে তার মায়ের 
রূপটুকু সে দেখে না তেমনি কবি-মানস থেকে পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার 
ত্বার্থের বাইরে এসে তবেই কবিচিত্তের আনন্দ বেদনা শিল্পযোগ্য হয়ে ওঠে । 
উদ্দাহণ দিই £ কোন প্রেমতৃষিতা৷ নারীকে পুরুষের প্রেম নিবেদনের ব্যাপারট। 
একাস্তভাবেই ব্যক্তিগত £ কিন্তু যথাযোগ্য মানসিক দূরত্ব বা নিরাসক্ভিটুকু যদি 
কবির আয়ত্ত হয় তবে সে প্রেমনিবেদনের কাহিনীও কাব্য হয়ে ওঠে । সপ্তদশ 
শতাব্দীর ইংরেজ কবি টমাস ক্যারুর কথা বলি। তিনি তার এক বান্ধবীর 
কথা লিখেছেন যিনি কবির প্রেমপ্রাথিনী হয়েছিলেন। কবি তার অস্তরের 
নিরুভাপ বাসনাটুকু ব্যক্ত করেছেন ; সে বাসনায় সংরক্ষণ প্রবৃত্তি বা অধিকার 
বিস্তারের অপপ্রয়াস নাই। নৈর্যক্তিক প্রেমের আনন্দে কবিমন আপনার 
অহ্ুভূতিটুকৃ সে যুগের অপরিণত ভাষায় প্রকাশ করলেন। শিল্পীজনোচিত 
নিরাসক্তিটুক থাকার ফলে একবারও মনে হয় না যে এ ভাষা এ যুগের নয়। 
এ প্রেমের কাহিনী তিনশে। বছর আগেকার একজন কবির জীবনাবসানের সঙ্গে 
সঙ্গে শ্ষে হয়ে গেছে । একবারও মনে হুর না যে এ হ'ল ক্যাক্ুর ব/ক্তিগত 
কাহিনী । এ যেন বিশ্বজনীন প্রেমিক তার প্রেমিকার কানে কানে প্রেম 
নিবেদন করছে। স্থান কাল সেই রসলোকে অতিক্রান্ত । চিরস্তন পুরুষ 
চিরস্তন নারীর কানে কানে আজও যেন বলছে £ 
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পুরুষ নারীকে তার আপন মনের মাধুরী দিয়ে সাজায় নিভৃতে বসে । এ 
তাদের ছুজনার জগৎ। এ জগতের হাসি কান্না, আনন্দ বেদন। ছুটি গ্রাণকে 
ঘিরে আবতিত হয়। তাদের চোখে যা পরম রমনীয় তা বাইরের লোকের 
চোখের স্পর্শ পেয়ে অঙ্গীল হয়ে ওঠে । তাদের হ্ৃন্দর তৃতীয় জনার কাছে 
অন্ুন্দর হয়ে ওঠে । একথা অবিসংবাদ্দিত। কিন্তু শিল্পের জগতে সেই ছুজনার 
জগৎ বিশ্বজনের জগতে পরিণত হয়; দুইয়ের চোখে যা ছিল একাস্ত আপনার 
ধন “তা যে কেমন করে বিশ্বজনার সম্পদ হ'য়ে ওঠে সে তত্বটুকু অনির্বচনীয় 
হয়েই রইল। কবি যখন তার প্রিয়তমাকে, তার মানস প্রতিমাকে নানান 
আভরণে সাজান মহাকালের পথের ধারে বসে তখন কবি-প্রিয়ার মধ্যে 
1নত্যকালের মানবীটির সাক্ষাৎ পাই যাকে অনাদিকাল থেকে পুরুষ সাজিয়ে 
চলেছে তার মনের রঙ এবং রূপ দিয়ে । একথ। একবারও মনে হয় না যে কবি- 
কথিত প্রেম-আখ্যান তার নিজন্ব সম্পদ । কোথাও অশ্লীলতার আভাস থাকে 
নাতার আপন প্রেমলীল! কীর্তনে। তার কারণ যা ছিল একান্ত ব্যক্তিগত 
তা নৈর্যক্তিক হয়ে উঠল প্রকাশ গুণে। কাব্যের প্রেমকথা শুধু ত' কবির 
নয়, তা ষে সহ্দয় হয় সংবাদী সমস্ত মান্তষের। কবির বৈরাগ্যে তার আপন 
অহ্থভৃতি ব্যক্তি-অনির্র হয়ে ওঠে। শিল্পীর বৈরাগ্য বিশেষকে নিবিশেষ করে 
তোলে। সে অন্থভব একান্ত ব্যক্তিগত হয়েও সার্জনীনতার মর্যাদ। 
পায়। রবীন্দ্রনাথ এই বৈরাগ্য তত্বটুকুর ব্যাখ্যা! করলেন ২ “গীতায় আছে, 
কর্মের বিশুদ্ধ, মুক্তরূপ হচ্ছে তার নিষফ্ষাম রূপ । অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা নয়, 
বৈরাগ্যের দ্বারাই কর্মের বন্ধন চলে যায়। তেমনি ভোগেরও বিশুদ্ধ রূপ 
আছে; সেই রূপটি পেতে গেলে বৈরাগ্য চাই। বলতে হয় “মা গৃধঃ*, 
লোভ করে! না। লৌন্দর্যভোগ মনকে জাগাবে, এইটেই তার ন্বধর্ম; তা না 
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২। যাত্রী পৃঃ ১১০ দ্রব্য । 


৯ নন্দনতত্ব 


করে মনকে বখন মে ভোলাতে বসে তখন সে আপনার জাত খোয়ায় । তখন 
সে হয়ে যায় নীচ। উচ্চ অঙ্গের আর্ট এই নীচতা থেকে বহু ধত্বে আঁপনাকে 
বাচাতে চায়। লোভীর ভীড় বাঁড়াবার জন্য সে অনেক সময় কঠোরকে দ্বারের 
কাছে বসিয়ে রাখে, এমন কি, অনেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেস্থুর তার রচনার 
সঙ্গে মিলিয়ে দেঁয়। কেননা তার সাহস আছে। সেজানে, যে বিশিষ্টতা 
আটের প্রাণ, তার সঙ্গে গায়ে পড়ে “মিষ্টি মিশোল” করবার কোন দরকার 
নেই। উমার হৃদয় পাবার জন্য শিবকে কন্দর্প হাজতে হয় নি। নিঞ্ষাম 
ভোগ শিল্পীর এবং শিল্পীরসিকের | দ্রষ্টার নির্লোভ আবেগে যেমন স্থৈর্ষের 
একান্ত প্রয়োজন তেমনি ভোক্তার মানসিকতায় দূরত্বজনিত প্রশান্তিটুকুরও 
প্রয়োজন রয়েছে । এই প্রশাস্তিটুকু সহজলভ্য হয় যদি আমরা শিল্প বস্তর 
অনাবশ্ঠক আবেগ বিরহিত রূপটুকু যথাযথ অবলোকন করি। এ সেই বৈরাগ্য- 
তত্বেরই পুনরাবৃত্তি । শিল্পী ষখন দুচোখ ভরে প্ররূতির শোভা দেখেন সেখানেও 
নিস্পৃহ, নিরাসক্ত মনের লীল1। প্রকৃতির শোভায় ডুবে গিয়ে আত্মবিস্থৃত 
হ'লে সেভিজে মনে রূপের আলো জলে না। ডুব দিয়ে উঠে আসার পরে 
বৈরাগ্যের পাবকে মন খন আবার অগ্রিশুদ্ধ হয়ে ওঠে, তার চারপাশে 
নিলিপ্ততার দূরত্বটুকু ঘনিয়ে নেয়, তখনই সুন্দরের যথার্থ অন্থভব ঘটে শিল্পী 
মনে। স্ুন্দরকে শিল্পী তার স্বমহিমায় প্রত্যক্ষ করেন। এই প্রত্যক্ষ করার 
পরে আসে স্যষ্টির পাল]। তাই “ত' শিল্পীর বৈরাগ্য ব অনাসক্ত ভোগ যুগে 
যুগে সমালোচক ও দার্শনিকর্দের কাছে এতো মর্যাদা পেলো । দার্শনিক 
লাইবনীজ কথিত শিল্প রস-ভোগের সরবত পর্যায়ে ব্যক্তিরুচির যে সামান্যী- 
করণ ঘটে, তা সম্ভব হবে নাখদি এই বৈর1গ)টুঞুর অসপ্তাব ঘটে । ভারতীয় 
রসশান্ত্ে যে সাধারণীকরণের কথা বল হয়েছে তারও প্রাক অবস্থা! এই বৈরাগ্য 
ততটুকু এবং এটা হস রসোপভোগের মূল কথা । যার এই নিলিপ্ত ভোগে 
অধিকার রইল তার চোখে সহজেই কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে উঠল আর যার সে 
অধিকার রইল না, সে ফুল ফোটাতে পারল ন1। কুঁড়ির গায়ে অজম্ 
আঘাতেও একটি দলও মেলল ন1 মুদ্িত কমল কলিক!। রসিক মানুষকে এই 
বৈরাগ্য তত্বটুকু অনুধাবন করতে হবে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
কেমন করে এই বৈরাগ্যের তত্বটুকু বুঝেছিলেন সেই কথাটি বলে এই প্রবন্ধের 
শেষ করি £ 

“এমনি করে দৈবক্রমে বৈরাগীর তত্বকথাটা বুঝে নিয়েছি । যার! বিষল্সী 
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তাঁর। বিশ্বকে বাদ দিয়ে বিশেষকে খোজে । যার! বৈরাগী তারা পথে চলতে 
চলতেই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষকে চিনে নেয়। উপরি পাওন! ছাড়া 
তাদের কোনে! বাধা পাওনাই নেই। বিশ্ব-প্ররুতি স্বয়ং যে এই লক্ষাহীন 
বৈরাগী--চলতে চলতেই তার যা কিছু পাওয়া ।---বিশ্বের মধ্যে একটা দিক 
আছে সেটা তার স্থাবর বস্তর অর্থাৎ বিষয়-সম্পত্তির দিক নয়; সেট! তার 
চলচিত্তের নিত্য-প্রকাঁশের দিক । সেখানে আলোছায়। হুর, সেখানে নৃত্য, 
গীত, বর্ণ, গন্ধ, সেখানে আভাস ইঙ্গিত, সেখানে বিশ্ববাউলের একতারার ঝংকার 
পথের বাকে বাঁকে বেজে বেজে ওঠে । সেখানে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ের 
গেরুয়। রঙ বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলিয়ে উড়ে যায়। মানুষের ভিতরকার 
বৈরাগীও আপন কাব্যে গানে ছবিতে তারও জবাব দিতে দিতে পথ চলে 
তেমনিতারাই, গানের নাচের ব্ূপের রসের ভঙ্গীতে১। মাছুষের মধ্যেকার 
শিল্পীট। হল বৈরাগী । তাই ত; শিল্পের আনন্দ রসে গেরুয়। রঙের ফেনা । সে 
রসে নেশ। আছে, তবু তার যধ্যে আসক্তি নেই কোথাও । 
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বহু কথিত র'লার বান্ধবীর কথাদ্িয়ে এই আলোচনার সুত্রপাত করি। 
এই ভদ্রমহিলা তার ব্যক্তিগত আবেগ জীবনের সমন্তার সমাধান খুঁজে 
পেয়েছিলেন সেক্ষপীয়রের ওথেলেো৷ নাটকের অভিনয় দেখে । নিষ্পাপ 
ভেসডিমোনার মর্মস্তদ্্‌ পরিণতি দূরস্ত আবেগপ্রবণ ওথেলোর প্রেমোন্সত্ততা 
৪ তজ জনিত অশাস্তিময় পরিস্থিতি-_-এরা হয়ত কখন কখন ব্যবহারিক 
জীবনে সতা হয়। এই দুঃখজনক জীবন-নাট্যের কুশীলবের। হয়ত ওথেলো! 
নাটকের সার্থক অভিনয় দেখে তাদের আপন আপন ব্যক্তিগত সমস্তার 
সমাধানও কখন কখন পেয়ে যান । সে সত্য সদাস্বীকৃত। তবে প্রশ্ন হ'ল এই 
যে নরনারী বিশেষের বাক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধানে পাঁরগতাই কী 
“ওথেলো” নাটকের শিশ্পমূল্য নির্ণয় ক'রবে ; আধুনিক শিল্পবিচার পদ্ধতিকে 
গ্রীসর্দেশের দার্শনিক চিন্তা আজও কী আচ্ছন্ন ক'রে রাখবে? ওথেলো নাটকে 
কুশীলবদের নাট্যকুশলতায়, নাটকের ঘটন। স্ংস্থানে, চরিত্রচিত্রণে এবং নাটকের 
রসঘন পরিণতিতে আমর] মুগ্ধ এবং বিস্মিত হ'বো, না আমর] অন্বেষণ করব 
কোথায় কোন্‌ মানুষের ব্যক্তিগত আবেগ-সমস্তার সমাধান করল এই নাটকের 
অভিনয়? নাটকের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচারটুকু কোন্‌ মানদগুকে আশ্রয় 
করবে? আমার রসতৃষ্ণ। মিটলেই কী আমি তাকে সার্থক শিল্প বলব? 
অথবা শিল্প আমার জীবনধাঁরণ করার কাজে লাগলেই তাকে শিল্প হিসেবে 
সানন্দ ন্বীরূতি দেব? 

প্রয়োজনকে মোটামুটি ছুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যে প্রয়োজন শিল্পীর 
আস্তর প্রয়োজন নয়, যার উৎস কেন ব্যবহারিক জীবনবোঁধ, তা হ'ল বাইরের 
প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের সঙ্গে শিল্পের আত্যস্তিক স্বভাবের কোন যোগ 
নেই । যেমন ধরা যাক বলা কথিত চ৪০]01575 117905এর কথ]। 
সেখানে যে নাটকের অভিনয় হবে তার মধ্যে মানবের স্বাথের সংঘাত দেখানে। 
চলবে না। কেননা তা মানুষে মানুষে এক্য প্রতিষ্ঠার বিরোধী । এখানে 
নাটকের ঘটন। সংস্থানকে মানব কল্যাণের একট] বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
ব্যবহার করা হয়েছে।১ শিল্পের প্রকৃতি নির্ণীত হচ্ছে শিল্পের আস্তর প্রয়োজনে 

১। দার্শনিক প্রবর হিউম ওত ও তার 10:59055 ০0 [71009921 বন্দ 
গ্রন্থে শিল্পে প্রয়োজনবাদকে শ্বীকৃতি দিলেন। তিনি তার “সংশক্সবাদ'কে 
নন্দমনতত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন নি, এটা লক্ষ্য করবা বি্ষয়। 
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নয়, বাইরের জগতে এক্য প্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে । এই 
প্রয়োজনটুকু যত বড়, ধত মহৎই হোক না কেন এটি শিল্পের প্রকৃতি-বিরোধী । 
এই প্রয়োজনটুকু শিল্পের “ম্বরাট? প্রকৃতিকে ক্ষুগ্ন করছে। শিল্প আত্মস্বাতস্তর্য 
হারিয়ে পরতন্ত্র বশীভূত হয়ে পড়ছে। শিল্প চারিত্র্য বহিজীবনের প্রয়োজনে 
ক্ষুপ্ন এবং ব্যাহত হচ্ছে। হ্ুন্দরের প্রতিষ্ঠ। শিল্পে ঘটল কী ন। তার বিচার হুচ্ছে 
শিল্পের ব্যবহারগত প্রয়োজনের নিরিখে । শীতকালের সকাল বেলার কাঁচ! 
সোনা রোদ্দ,রকে সুন্দর বলছি তার বর্ণ স্থুষমার জন্য নয়, তা শীত জড়তাকে 
দূর করে দিয়ে শরীরকে উত্তপ্ত করে দিচ্ছে বলে । এ হল প্রয়োজনবাদীদের 
মত। স্থন্দরকে এর! ব্যবহারের তাবেদার ক”রে সৌন্দর্যের প্ররুতিকে খর্ব 
করলেন। ৬০০৮৯ 

ষে প্রয়োজন শিল্পের অন্তরলোকের প্রয়োজন সেই প্রয়োজনেই যথার্থ 
শিল্পের উৎপত্তি ঘটে । একেই শিল্পী এবং কলারসিকেরা অগপ্রয়োজনের 
প্রয়োজন বলেছেন । শিল্পীর প্রয়োজনে কোন নিদিষ্ট লক্ষ্য নেই। এই লক্ষ্য- 
অনির্দি্তাই শিল্পীর প্রয়োজনকে ব্যবহারগত প্রয়োজন থেকে স্বতগ্থ এবং পৃথক 
করেছে। শিল্পগত প্রয়োজনের কোন ধারণাও শিল্পী মানসে থাকে না। 
মহাদার্শনিক কাণ্টের মতে শিল্লের মূলে এই “অপ্রয়োজনের প্রয়োজনের প্রেরণা 
থাকে বলেই শিল্পানন্দ সর্বভ্রগামী হয়১। তার আবেদন হয় সাবিক কোন 
চিন্তাসিদ্ধ ভাবের (8596০6৮০199) সহায়তা ব্যতিরেকেই । অর্থাৎ কাণ্টের 
মতে শিল্পের প্রয়োজনটুকুর কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই । এই রূপহীন প্রয়োজনটুকু 
কোন নির্দিষ্ট ভাবকে আশ্রয় করে না বলেই আমাদের কল্পনা (11009511)961070) 
এবং বোধ (01051505001015) রসান্বাদনের ক্ষেত্রে যুক্ত হ'তে পারে। 
আমাদের সৌন্দ্যবোধের মূলে রয়েছে সুন্দর বস্তর সঙ্গে আমার্দের জ্ঞানবৃত্তির 
(00271710%5 9০01055) স্ুুস্হগত্তি। হুন্দর বস্তুকে স্থন্দর বলি এই সমম্বয়ের 
এবং সংগতির জন্ত। বহির্জগতের অথব। অস্তরলোকের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করে 
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৯৪ নন্দনতত্ব 


বলেই তাকে আমর! ক্ৃন্দর বলি না। ভারতীয় নন্দনতত্বের লীল1 ধারণায় 
প্রয়োজন-অতিরিক্ত এই ব্যঞ্জনাটুকু রয়েছে। ন্বয়ং বিধাতা যখন লীলা পরবশ 
হ'ন তখন বিশ্বত্রহ্ষাণ্ডের বিচিত্র স্ষ্টি সম্ভব হয়। বিধাত। যখন হ্ষ্টিশীল হন 
তখন কোন প্রয়োজন তার হ্ৃষ্টিকর্ষের প্রেরণা জোগায় না। হষ্টি হ'লতার 
লীলা । লীল। ধারণায় সর্ব-প্রয়োজন অন্বীকৃত। পাখী গান করে। তাকে 
লীল1 বলব কী না সে সম্বন্ধে চিস্তার অবকাশ আছে। মিথুনকালে পুরুষ 
পাথীর-হুত্য-গীত অহ্ষ্ঠিত হয স্ত্রী পাখীকে আকৃষ্ট করার জন্য, এ কথা 
পক্ষীতত্ববিদেরা বলেন । এ ক্ষেত্রে নৃত্য-গীতের পিছনে ব্যবহারগত প্রয়োজন 
রয়েছে । এই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে শিল্পস্থষ্টি কখনই সম্ভব হবে না। যদি 
কখনও এমন দেখা যায় যে শিল্প স্্টি হয়েছে কোন প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে, 
তখন বুঝতে হবে যে প্রয়োজন মেটাবার জন্য স্ষ্ট-কর্ম শিল্প হ'য়ে ওঠেনি; 
তা শিল্প হয়েছে শিল্পীর প্রকাশ গুণে। শিল্পী যদি সত্য সত্যই কোন উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হন, যে উদ্দেশ্য তাঁর শিল্পকর্মের জনক, তবে তা হ'ল ব্ূপাভাব দূর 
করা অর্থাৎ রূপ সৃষ্টি করা। এই রূপ সষ্টির তাগিদ আসে ভিতর থেকে ; 
ভাববাদী দার্শনিকেরা বলবেন যে শিল্পীর এষণ] হ'ল ভাবকে (169) তার পূর্ণ 
মহিমায় প্রকাশ করা। ভাব যখন জড় বস্তর মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ কবে 
তখন জড় বস্তুর জড়তার জন্য তাঁদের পূর্ণাঙ্গ এবং সম্যক প্রকাশ সম্ভব হয় না। 
শিল্পী প্ররূতিতে ভাবের এই অসম্পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রয়াস 
পান শিল্প স্থষ্টির মাধ্যমে এই ভাবকে পূর্ণতর মহিমায় প্রকাশ করতে । একে 
আমরা আন্তর প্রয়োজন বা অপ্রয়োজনের প্রয়োজন বলেছি। শিল্পীপগুর 
অবনীন্্রনাথের শিল্প ধারণায় এই আস্তর প্রয়োজন স্বাকৃত। এই গ্রয়োজনটুকু 
শিল্পের প্রকৃতির সঙ্গে অসঙ্গত নয়। এই প্রয়োজনের নিবাঁধ স্বীরূতি শিল্পের 
প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ন কবে ন1। ভাববাদী দার্শনিকর্দের অন্গসরণে অবনীন্দ্রনাথ 
বললেন যে শিল্পীর অস্তরে বূপাভাবই হ'ল একমাত্র প্রয়োজন যা নন্দনতত্বে 
স্বীকুত হ'তে পারে। এই প্রয়োজনটুক শিল্পীর জগতে নিত্য সত্য । এই 
প্রয়োজন কখন মেটে না। শিল্পী খন রূপ স্মষ্টি করেন তখন এই প্রয়োজনের 
সাময়িক এবং আংশিক পুতি হয়। শিল্পীমনে আসে ক্ষণিকের তৃপ্তি এবং 
পূর্ণতার আনন্দ। এই তৃপ্তি, এই আনন্দ একান্তই ক্ষণিকের। এর পরেই 
আবার সেই অতৃপ্তি শিল্পী মানসকে আচ্ছন্ন করে। এই অতৃপ্তিকে স্বর্গীয় 
অতৃপ্তি ব 101%10৩ 015590050 বলা হয়েছে। শিল্পী আবার স্থষ্টিলীলায় 


শিল্পে প্রয়োজনবাদ ৯৫ 


মেতে ওঠেন। এক রূপ থেকে আর এক বূপ সৃষ্টি হয়। কবি নিরস্তর ব্ূপ 
থেকে রূপে যাওয়! আস। করেন। সকাল গড়িয়ে যায় ছুপুরে, ছুপুর সায়াহের 
স্তিমিত আলোয় অবসিত হ'য়ে আসে; সদ্ধ্যার নিঃশব্দ অভিসার নিশুতি 
নিশীথের ছার প্রান্তে এসে থেমে যায়; তবুও শিল্পীর রূপ স্ষ্টি-প্রয়াদের শেষ 
হয় না। তার শিল্পী-মানস নিত্য অশান্ত; সে অশান্তি নতুন নতুর স্থষ্টির 
প্রত্যাশ! সঞ্তাত। নব নব ত্হষ্টির প্রেরণ আসে পূর্বতন স্থির অপূর্ণত। থেকে । 
তার শিল্পের অপূর্ণতা তার কাছে নিত্য প্রত্যক্ষ । ছুঃখী মানুষই কেবল জানে 
ছুঃখের দারণতম বেদনা কোথায় রয়েছে? তেমনি ধারা শিল্পী জানেন তাঁর 
বনুবাঞ্থিত শিল্পকর্মের কোথায় ক্রটি রয়েছে, কোথায় রয়েছে অপূর্ণতা । তাই ত' 
রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবিকেও আগামী যুগের কবিকে আহ্বান ক'রে ছুঃখী 
মাচষের মর্মবেদনাটুকু উদ্ধার করার ক্ন্য তার কাছে আবেদন জানাতে হয়। 
নিজসষ্টিতে শিল্পী যখন এই অপূর্ণতাটুকু প্রত্যক্ষ করেন তখন তার চোখে সেই 
নিত্য সত্য চিরগ্তন রূপাভাবটুকু প্রকট হ'য়ে ওঠে । অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে 
এই বূপাভাবটুই হ'ল সমন্ত শিল্পকর্ষের জনক। যে মুহুতে শিল্পীর জাগ্রত 
চেতনায় এই রূপভাবটুকু অন্ুত্ভূত হয় তখন তার অন্তরে শ্ষ্টির জাল। আগুন 
ধরায়। কবি ন্বগীয় বেদনায় কাতর হুন। কবি “অপূর্ব উদ্বেগভরে* স্থষ্টি 
সম্ভাবনায় জাগ্রত হয়ে ওঠেন। “ক্ষিপ্ত ধুজটির মত? তখন তার মানসিক অবস্থা । 
সার্থক সৃষ্টিতে, “রামায়ণের রচনায়? এই অশান্তির শেষ হয়। সার্থক সৃষ্টি 
শিন্নীমানসে ঘে আনন্দের স্ষ্টি করে ত+ “বিমল আনন্দ” ) এই আনন্দ কোন 
প্রয়োজন সিদ্ধির আনন্দ নয়) এ আনন্দ ইগ্রিয়গ্রাহ হুন্দর সন্ত দর্শনের আনন্দ 
নয়; সবুজ ঘাস, ফুলের সৌগন্ধ, বীণার স্থর, এর] ইন্ছিয়গ্রাহা আনন্দ দেয় 
এই আনন্দকে দার্শনিক কাণ্টের অন্ুমরণে আমর। বিমল আনন্দ (1১৮76 39৮) 
বলব না। বর্ণ-সমন্বয়, ফুলের গঠন, স্থরের সঙ্গতি এর যে আনন্দ দেয় তা হ'ল 
বিমল আনন্দ । এ আনন নন্দনতাত্বিক » এ আনন্দই ধণার্থ শিল্নকর্মজাত যে 
শিল্পকর্ষে সুন্দরের নিত্য প্রতিষ্ঠা । দার্শনিক কাণ্টের এই বিমল আনন্দের 
তত্বটুক হাচিলন এবং লর্ড কেমেথের নন্দনতাত্বিক ধারণাকে প্রভাবিত 
করেছিল। এদের “ম্বনির্ভরঃ (£55) এবং “পরনির্ভর” (205729617) স্ন্দরের 
ধারণা! বহুল পরিমাণে কাণ্ট কথিত এই বিমল নন্দনতাত্বিক আনন্দের তত্ব 
থেকে গৃহীত। কাণ্ট কথিত এই “বিমল আনন্দ শুধুমাত্র ইন্দ্রিরজাত আনন্দ 
নয়। নন্দনতাত্বিক আনন্দ উপজাত হয় যখন বোঁধ (00745175151)01175) এবং 


চি নন্দনতত্র 


কল্পন। (11779210900) সুন্দরের রসাম্বাদনে নিয়োজিত হয়। এই বিমল 
আনন্দই যদি সৌন্দর্য রসাম্বাদনের লক্ষ্য হয় তবে শিল্পকর্মকে কোন প্রয়োজনের 
অধীন করা অসঙ্গত হবে। তাই কাণ্ট বললেন, শিল্পের প্রয়োজন হু”ল 
255০ 09258,59150516 01072 25০1 অর্থাৎ “অপ্রয়োজনের 
প্রয়োজন” । 

শিল্পী মানসে যে রূপাভাব থেকে শিল্পস্থষ্ি হয় তা শিল্পীমনের নিত্য সহচর । 
এই অভাববোধটুকু পূর্ণ করার চেষ্টা কখন কখন বাইরের জীবনের প্রয়োজনকে 
উপলক্ষ্য করে প্রকট হয়। আমরা যদ্দি তখন বাইরের জীবনের এই 
উপলক্ষ্যটাকেই শিকল্পস্থষ্টির যূল বা! উত্স বলে ভূল করি তা হ'লে বিচার ভ্াস্ত 
হবে১। কখন ধর্মভাবকে, কখন মানবপ্রেমকে, কখন জীবে দয়াকে উপলক্ষ্য 
করে শিলীর শিল্প প্রেরণা উৎসারিত হায়ে ওঠে । দক্ষিণ ভারতের 
মন্দিরাভান্তরের অপূর্ব শিল্পকর্ম, গুহাগাত্রের অঙ্কন এবং ভাস্কর্য শিল্পরূপ 
পেয়েছিল যে সব শিল্পীর হাতে তারা হয়ত ধর্মকে উপলক্ষ্য ক'রে এই সব 
শিল্পকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিল | ধর্মোন্মাদন। বা ধর্মভাব শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। 
স্থতরাং প্রকাশটাই হ'ল শিল্পকর্ম; উপলক্ষ্যটটা নয়। এই শিল্পের উৎকর্ষ 
অপকর্ষ নিভর করে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বিচ্যুতির (79501১15০615081102) ওপর । 
শিল্প বৈরাগ্যের ওপর শিল্পকর্ম নির্ভরশীল । অর্থাৎ শিল্পীর অন্থরাগ, তার 
ভালোলাগা, মন্দলাঁগ| সবটাই যদ্দি শিল্পকর্মে প্রতিফলিত হয় তা একান্তই একটি 
মানুষের রুচিকেন্ত্রিক হয়ে পড়বে । যে শিল্প-বৈরাগ্যের কথা বলেছি তার দ্বার! 
এই শিল্পকর্ম চিহ্নিত হবে। বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে আটের প্রতিষ্ঠা 
নিত্যকালের ; তাই জন্যই ত' তার আবেদন সাধিক হয়। শিল্পী-মানসে এই 
বৈরাগ্যের অভাব ঘটলে শিল্প তার সাবিক আবেদনে এশ্বরবান হ'য়ে উঠতে 
পারে না। তাই তত? অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পকে সাবিক করতে হলে 
শিল্পীর ইগ্ডিভিডুয়ালিজমূকে সার্বজনীন রুচির হাতুড়ি দিয়ে ভাঙ্গতে হবে। 
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[ [75:05:16 [২55৫ প্রণীত 1176 11691050601 4৯16 গ্রন্থের ১৯১ পূঃ 
রষ্টব্য | শিল্পীর প্রকাশেচ্ছাটাই বড় কথা । কী উপলক্ষ্যে প্রকাশট। ঘটল সেটা 
বড় কথ' নয় ; এটাই হার্বাট রীভ বললেন ! ] 


শিল্ে প্রয়োজনবাদ ৯৭ 


শিল্পের এই নৈর্ব্যত্তীকরণ ঘটলে তবেই শিল্প জীবনের সামস্িক প্রয়োজনকে, 
যাকে আমরা “উপলক্ষ্য” বলেছি তাকে অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে। 
উদ্দাহরণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের “মহুয়” কাব্যগ্রস্থের কথা বলি। এই কাব্যগ্রন্থের 
অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত | প্রীতি এবং ন্েহভাঁজনদের 
বিবাহ উত্সব উপলক্ষ্যে অনেকগুলি কবিত। কবি লিখেছিলেন । তাদের 
অনেকেই রসোত্ীণ হয়েছে । যার রসোতীর্ণ হল তারা প্রয়োজন সাধন করেছে 
বলে রসোভীর্ণ হয়নি। প্রয়োজন সাধন ত; সকলেই করল, তবে মাত্র 
কয়েকটি কবিত। রসোতীর্ণ হ'ল, এ কেমন কথা ? তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে ষে 
প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে বলেই রসোতীর্ণ কবিতাগুলি রসোভীর্ণ হয় নি। তারা 
রসোতীর্ণ হয়েছে শিল্পীর সার্থক প্রকাশের প্রসাদ্দগুণে। তার কালোভীপ 
হল শিল্পীর প্রকাশ মাহাত্ম্য । শিল্প হল প্রকাশ। অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ 
শিল্পবিদ মনীষীরা বললেন যে ব্যবহারিক জীবনের, বাস্তব জীবনের কোন 
প্রয়োজন মেটানে। শিল্পের কাজ নয় । যর্দি প্রয়োজন মেটানোর জন্যই কেউ 
শিল্প সি করার কাজে প্ররয়াসী হন তা হলে প্রয়োজনট। বড় হয়ে উঠে শিল্পকে 
গ্রাস করবে $ চারুকল1 কাকুকর্মে (০869) পর্যবসিত হবে। তাই অবনীন্দ্র 
নাথের নন্দনতত্বে শিল্পের প্রায়োজনিক চারিত্রটুকু উপেক্ষিত । আমর বলব 
ষে প্রয়োজন শিল্প-চেতনাকে উদ্বোধিত করতে পারে । তবে সে প্রয়োজন 
সিদ্ধির কোন সঙ্ঞান নিশাঁন। শিল্পীর শিল্পকর্মে থাকে না। ভ্যান্গগ ধাদের 
ছুঃথে উদ্বেলিতচিত্ত হয়ে “পটঢাঁটে। ইটার্স” ছবিখানি আকলেন তার সবকালের 
ছুঃখী মান্গব। গগের সমকালীন ছুঃখী মানুষদের ছুঃখ-দারিদ্র্য আনন্দ-বেদনার 
কোন চিহৃই রইল না তার স্ষ্টিতে।' এঁতিহাসিক গগের সমকালীন 
মানুষদের সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক ইতিহাস আবিষ্কার করবেন। সেকাজ 
শিল্পীর নয়। শিল্পরসিক সর্বকালের নিপীড়িত মাহুষের ছুঃখ প্রত্যক্ষ করবেন 
এই অনবগ্য চিত্রটিতে। এ চিত্র কোন হদয়বান মাঁছষকে সমাজ সেবাকর্ষে 
উদ্ধদ্ধ করবে না। আর যদিও তা করে তা হলেও তা শিল্পীর অভিপ্রেত নয়। 
আমাদের তন্ত্রে শিল্পকর্মকে এক গাছ থেকে পাখীর আর এক গাছে উড়ে 
যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শিল্পী আপন রচনা পথের কোন চিহ্ৃই 
রাখেন না যেমন পাখী আকাশে আপন গমন পথের কোন চিত্র রেখে যায় না। 
প্রয়োজনের ততটুকু শিল্পকর্মের পক্ষে অনাবশ্টাক, অতিরিক্ত । বুলগেরীয় ভাক্কর 
হ09.51510% “কোরীয় ছেলেমেকে? (০:58 ০1)1101:50) শীর্ধক ভাক্বর্যকর্ষে যে 
৭ 


৯৮ নন্দনতত্ব 


ভম্ব বিহ্বল মেয়ে এবং যুদ্ধাহত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বালকের চিত্র একেছেন তার 
এঁতিহাসিক মূল্য আমরা স্বীকার করি। আতস্তর্জাতিক জনমত গঠনের জন্য এই 
ধরনের শিল্পকর্মের মূল্য সর্বজন ন্বীকৃত। জাতীয়ভাবে উদ্ুদ্ধ কোরীয় 
নাগরিকদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতীক বুঝি এই বালক। সাম্রাজ্যবাদদশোধিত 
দেশের অসহায়ত্বের প্রতীক বুঝি এই ভয়বিহ্বল মেয়েটি । এই সার্থক- 
শিল্পকর্মের রচনাঁর সময় শিল্পীর নিজ্ঞন মনে তার জাতীয় জীবনের সমগ্র ছুঃখ- 
বেদনা-নৈরাশ্ট এবং ত] উত্তীর্ণ হবার ছুনিবার প্রতিজ্ঞা যে কাঁজ করেছে, একথা 
অনম্বীকার্য। তবু শিল্পকর্মের মধ্যে এই “মহৎ প্রয়োজনটুকুর” ব্যঞ্জন। কোথাও 
নেই ; কোথাও তা “শিল্পকর্ষণকে ব্যাহত করে নি। কুমানীয় ভাস্কর 
75210550,র একটি শিল্পকর্মের উল্লেখ করি । তার “শ্রমবীর+ (7০:০9 ০? 
[.21১০01) শীর্ষক ভাকস্বর্যকর্মে কোথাও শ্রমের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার 
ব্য্না নেই। এই সার্থক শিল্পকর্মটিতে শ্রম" এক অনির্বচনীয় মর্ধাদা লাভ 
করেছে কেননা যথার্থ শিল্পীর হাতে শিল্পবস্ত (০০:21) রসোত্তীর্ণ হয়েছে। 
এই সার্থক শিল্পস্থষ্টির জগতে প্রয়োজন নিত্য অতিক্রান্ত । 

পরন্ক ধারা শিল্পকলাকে প্রয়োজনের দাসত্বেই শুধু আবদ্ধ ক'রে তার 
ওপর চরম মূল্য আরোপ করার চেষ্টা করলেন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
এদের শিল্পকলা উত্তরকাঁলের মান্ষের কাছে শিল্পযূল্যে বিকোয় নি; 
এতিহাসিক এদের ব্যর্থ হ্গ্টিকে আবিফষার করেছেন; কলারসিক এই 
ব্যর্থতার জন্য এদের ভ্রাস্ত শিল্পদর্শনকে দায়ী করেছেন। এমনি ধার! ব্যর্থ 
শিল্পীর দল হলেন রুশিয়ার “1095০ গো্ীর শিল্পীরা । এদের সম্বন্ধে 
বিস্তত আলোচনা ন্যস্ত হয়েছে 75001225109 08০5 প্রণীত 0551212 
£ট শীর্ষক গ্রন্থে | 25510955? গোষ্ঠীর শিল্পীদের অভ্যুদয় হয়েছিল উনিশ 
শতকে এবং শিল্প ইতিহাসবেত্া বলেন যে সমকালীন সমাজে সহৃদয় 
লামাজিকের মনে শিল্পবোধ এবং শিল্প প্রীতির উন্মেষে এ র! যথেষ্ট সহায়তা করে- 
ছিলেন। তবু উত্তরকালের সমালোচকদের বিচারে এর! নিন্দিত হলেন 
কেননা এরা শিল্পকে নীতিগত এবং ব্যবহাঁরগত প্রয়োজনের অধীন করে 
ছিলেন। এই শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে আমরা 1 5505109৬, ড৪,8175020৬, 
51590178511) প্রভৃতির উল্লেখ করতে পারি , উচ্দূরের শিল্পীর শক্তি নিয়ে 
আবিভূতি হয়েও [ব5505:০৬ শিল্পলোকে অমর আসনের অধিকারী হলেন ন। 
কেননা তার শিল্পে নীতি গ্রচারের একটা উপনগ্র প্রয়াস ছিল। নীতিবিধের 


শিল্পে প্রয়োজনবাদ ৯৯ 


উন্নাসিকতা। শিল্পীর শিল্পবোধকে ছাপিয়ে উঠে তার স্ষ্টির শিল্প মূল্যে ন্যুনতা৷ 
ঘটালো । ড5:55012.67 উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে বিংশ 
শতাব্দীর প্রারভ্ পর্যস্ত অজন্ত্র স্ষ্টি করলেন; প্যারিসে তার শিল্পশিক্ষা, 
ভারতবর্ষের শিল্পকলার সঙ্ষে সাক্ষাৎ পরিচয় ;১ কিছুই কাজে এল না। 
৮070955+ গোঠ্ীর শিল্পী হিসেবে তিনি শিল্পের ব্যবহারগত প্রয়োজনট। 
অস্বীকার না করে শিল্পকে যুদ্ধের প্রচারের কাছে লাগালেন। দেশের 
আপামর জনসাধারণ তার শিল্পকর্মের দ্বার অনুপ্রাণিত হ"ল; কিন্তু শিল্পকে 
প্রচারের কাছে ব্যবহার করার ফলে শিল্পের শাশ্বত মূল্যের হানি ঘটল। শিল্প 
তার স্বকীয় যুল্য হারিয়ে ফেলল। উত্তর যুগের মানুষের চোখে শিল্পীর 
প্রয়োজনটাই বড় হয়ে দেখা দ্বিল। তাই এঁরা কলারসিকের অভিনন্দনধন্ত 
হলেন না। আর্দের শিল্পে প্রকাশট। বড় হঃয়ে উঠল না, প্রচারটাই বড় হয়ে 
উঠল । তাই এদের শিল্পকর্মে “স্ষ্টিকর্মের”, অসভ্ভাব চোখে পড়ল। এর! 
“অপুববস্তঃ নির্মাণ করতে পারলেন না; এর যে আলো জ্বাললেন সে আলো 
“অ-পূঝ” নয়, শিল্িজগতের ইতিহাসে মানুষের কর্মচক্রের ইতিহাসে সে 
আলো বার বার জলেছে এবং নিভেছে । তাই ত” ইতিহাস এদের শিল্পকর্মের 
মূল্যকে অস্বীকার করল। অবশ্য প্রয়োজনট। সব সময় যে শিল্পকর্মের হানি 
করে একথা বললে সতোর অপলাপ করা হবে । প্রয়োজনটাকে অপ্রয়োজনের 
ভূমিকায় এবং অপ্রয়োজনকে আত্যন্তিক প্রয়োজনের ভূমিকায় দাড় করিয়ে 
দিতে পারে শিল্পীর প্রতিভা । সেই প্রতিভাটুকুর স্পর্শ পেলে প্রয়োজনের 
তাগিদে লেখ। কবিতাও রসধন্ত হয়ে ওঠে | তাই এ প্রসঙ্গে প্রতিভার কথাটাই 
হল বড় কথা । শিল্পী গ্রতিভ। আধার হলে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রসঙ্গট! 
'্বাস্তর এবং অতিরিক্ত হয়ে পড়ে 





শিল্প ও আনন্দ 


এ কথ সর্বজন স্বীকৃত যে শিল্প আনন্দ দেয় ; তা তার বিষয়বস্তু যাই হোকৃ 
নাকেন। নিরপরাধ সীতার অগ্রিপরীক্ষা শ্রীরামচন্দ্র কর্তক তার নিবাসন, 
শক্তিমদরমত্ত দুঃশাসন কতৃক অসহায় দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, সঞ্চমহারথী বেষ্টিত 
অভিমন্যর হত্যা-কাহিনী, শ্রীকুষ্ণ কর্তৃক নৃশংসভাবে জরাসন্ধ বধ, ওথেলো 
কতৃকি ডেসডিমোনা হত্যা এই সব অতি মর্ন্তর্দ কাহিনী আমর বার বার 
পড়ি, কল্পনায় চিত্রিত করি এই বেদনাময়-সংঘটনের দৃশ্যগুলি, অনুভব করার 
চেষ্টা করি অতি ব্যথিতের অনুভূতির তীব্রতায় ও গভীরতায়। আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে আমর সেই পাঠককে সহদ্রয় সামাজিক বলি যে এই বিষাদময় 
ঘটনাগুলি থেকে রস আহরণ করে পুলকিত হয়। শিল্পবস্ত (০০770500 যাই 
হোক না কেন তা থেকে রস আহরণ করাই হ'ল রসিকের কাজ--রসিকজনার 
বৃত্তি। গৌড়জন যে কাব্যকথার আ্রোতে স্নান পান করে আনন্দ পান না তা 
শিল্পপদ্বাচ্য নয়। অতএব একথা বল চলে যে শিল্পের ত্বরূপ লক্ষণ হ'ল 
আনন্দ । শিল্প শিল্পীকে আনন্দ দেয়, আবার রসিকস্থজনকে তৃপ্ত করে । বহুক্ষেত্রে 
হয়ত দেখা যাবে (যদি তা দেখা সম্ভব হত কোন দিনও) যে শিল্পরসিক 
শিল্পীর থেকেও বেশী আনন্দ পেয়েছেন । আনন্দের এই পরিমাণগত পরিমাপ 
করার যন্ত্র মনস্তত্বের ল্যাবোরেটরিতে ব্যবহার করা কোন দিন যদ্দি সম্ভব হয় 
তবে হয়ত দেখা যাবে যে কোন একজন পাঠক মহাকাঁবা অপেক্ষা কোন এক 
ক্ুপ্রতর কবির কাব্য পড়ে অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছেন । এই তত্বট] মহাকবি 
এবং ক্ষুদ্র কবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না! বহু রসজ্জ পাঠকের কল্পনায় যে সব 
চিত্রকল্পের উদ্ভব হয় কোন একটি বিশেষ কবির কাব্য পাঠ করে তা৷ হয়ত? 
সেই কবির কল্পনায় কোন দিনও স্থান পায়নি, হয়ত তার কাব্য-চিত্রণে তিনি 
রমিক সুজনের মত আলো ঝলমল বর্ণবাহারের ব্যবহার করেন নি, হয়ত 
কবির আক অশ্রসজল কাহিনীটি রসিকের মনে স্ষ্ট কাহিনীর মত অতটা 
লবণাক্ত নয়। এ কথা ত; সর্বজনবিদ্দিত যে কবির নিরাসক্তি তাকে 
ব্যবহারগত জীবনের মালিন্য থেকে উধ্বে রাখে । অর্থাৎ জীবনের এবং জগতের 
ঘটনাগুলির মধ্যে তার সম্পর্কটুকু অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত । এই জীবন সম্বন্ধে 
আসক্তি যেখানে অল্প সেখানে বেদনার গভীরতাও সল্প হয়ে পড়ে। সন্তান 
বিয়োগে মার ব্রন্দনে যে বুক ফাট। হাহাকার থাকে তা যখন কবির কাব্য 
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বণিত হয় তখন সেই হাহাকারটুকুকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার জন্তে সেই 
'হাহাকারের” একান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাটুকুকে সম্ভবত নৈর্যক্তিক ক'রে তুলে 
তাকে সর্বজনগ্রাহা ক'রে তোলা হয়। যা ছিল একাস্ত ব্যক্তিগত তাকে 
01715515291 বা বিশ্বজনীন ক”রে তোলার জন্য মায়ের কান্নার রূপাস্তর ঘটে। 
এই বিশ্বজনীন ক'রে তোলার মন্ত্রুকু হ'ল প্রতিভার জাছু। এর ছোয়! 
লাগলে তবেই চরমতম ছুঃখের কাহিনীও সবার কাছে আম্বাদন যোগ্য হয়ে 
ওঠে; রসিক ত। থেকে আনন্দ পান, সে আনন্দ অপার এবং অন্তহীন । 

শিল্পানন্দবাদ্দীরা একথা বলেছেন যে, শিল্পানন্দ হল ব্রহ্মানন্দের সহোদর । 
অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে মানুষ ষে আনন্দ পায় সার্থক শিল্পস্ট্টিতে অথবা সার্থক 
শিল্পকর্মের রসোপলগ্ধিতে সহৃদয় সামাঁজিক মান্ছব সেই ধরনের আনন্দই লাভ 
করেন। এ কথাটা? খুব বুদ্ধিগ্রাহ্া নয়। রব্রদ্দের আম্বাদজনিত আনন্দ ষেকি 
সে সম্বন্ধে আমার্দের কোন বিধিবন্ধ ধারণ। নেই । কাজে কাজেই সেই আনন্দের 
সঙ্গে শিল্প থেকে আহত আনন্দের তুলন1 করা বোধ হয় সমীচীন নয়। কেন 
না, উপমা এবং উপমেয় এতদুভয়ের গুণাবলীর মধ্যে এঁক্য থাকা দরকার । 
যেমন, যখন আমর চাদের সঙ্গে রমণীর মুখের তুলনা! করি তখন আমরা এ 
বিষয়ে সম্পুর্ণ অবহিত থাকি যে রমণীর মুখ ও টাদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান 
থাকলেও হয়ত? শোভার দিক থেকে, সৌন্দর্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে 
একটা মিল রয়েছে । এই সাদৃশ্টটুক অবলোকন ক'রে আমরা এতছ্ভয়ের 
মধ্যে তুলন! করে থাকি। অবশ্য এই ধরনের তুলনার বিশেষ কোন আন্বীক্ষিকী 
মূল্য নেই 'একথা। তর্কশাস্ত্রবিশারদের1 শ্বীকার করেছেন। স্ৃতরাং আমরা 
যখন ব্রন্মানন্দের সঙ্গে শিল্পানন্দের তুলনা করি তখন চাদের সঙ্গে রমণীর মুখের 
তুলনা করতে গেলে আমরা যতটুকু সাদৃশ্তের কথ ভাবি অস্ততঃপক্ষে সেট্রকু 
সাদৃশ্ট-মন্বন্ধ এই শিল্পানন্দ এবং ব্রন্মলাভের আনন্দের মধ্যে খুজে পাওয়া 
সম্ভব নয়। কেন না আমরা ব্রহ্মানন্দ এবং শিল্পানন্দ এই উন্ভয়ের শ্বরূপের 
কোন কিছুই জানি না। 

দার্শনিক স্পিনোজ। বলেছেন : £৯]1 25010510900 85 0565000, 
অর্থাৎ নিবিশেষকে যে ভাবেই বিশেষিত করি ন। কেন তার ছার তার ম্বভাবের 
হানি কর! হগ্ন। নিবিশেষকে আমরা ষে কোন বিশেষণ দিয়েই বিশেষিত করি 
না কেন তার দ্বার আমর]! নিধিশেষের অনস্ত চরিত্রকে, তার সীমাহীন অনির্ণেয় 
ব্যাপ্তিকে ক্ষুণ্ন করি। অবশ্ত ত্রহ্মানন্দ নিবিশেষ এবং শিল্পানন্দ এক ধরনের 


১৩০২ নন্গনত তব 


বিশেষের দ্বারা বিশেষিত। এই ধরনের স্বীকৃতি আমর। রসগঙ্গাধরে এবং 
'সাহিত্যদদপর্ণে প্রত্যক্ষ করেছি। রসান্বা্দের সঙ্গে ব্রন্ধান্বাদের পার্থক্য নির্দেশ 
করতে গিয়ে বলা হল যেব্রক্ান্বাদ নিবিকল্প, বাহ ও আস্তর সমস্ত বিষয়ের 
সংসর্গবিরহিত ; কিন্তু শিল্পানন্দ সবিকল্প : আন্তর রতি প্রভৃতি স্থায়ী এবং 
বাহ বিভাদ্দির দ্বার। সংস্পৃষ্ট । “যোহয়ং ভোগে! বিষয়-__সংবাদাদ, ব্রহ্মাম্বাদ- 
সবিধবর্তীতুচ্যতে” ॥__রসগক্াধর, ১ম আসন। “তুঃ ব্রক্াম্বাদসহোদর'__ 
সাহিত্যদর্পণ, ৩২। আবার যদি আমর রম্যত। গুণের দারা ত্রন্মের স্বরূপ 
নির্ণয়ের চেষ্টা করি তাহলে রম্যতা বিরোধী যে গুণ বা দোষ তা ব্রন্মের পক্ষে 
অগ্রাহ্য হয়ে যাবে । অতএব ব্রহ্ধ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে । সুতরাং শিকল্পানন্দের 
প্রসাদগ্ডণে যে রম্যতাটুকু সর্বাগ্রে গণ্য, সেই রম্যতা আমর৷ ব্রন্মে আরোপ 
করতে পারি না। রসশান্ে আমর! এই প্রজাশক্তিকে বর্ণন। প্রসঙ্গে বলেছি 2 
রসং হোবায়ং লব্ধাহনন্দী ভবতি। ব্রক্ষকে রস স্বরূপ আখ্য! দিলে রস 
অতিরিক্ত যে গুণ, আনন্দ-বিরোধী যে স্বভাব মানুষের মধ্যে রয়েছে সেই 
স্বভাবকে ব্রদ্ধের পক্ষে অগ্রহণীয় ব1 অগ্রাহ্া বল! হবে। কিন্তু ব্রহ্ম তো 
সর্বব্যাপী । যে ব্রহ্ষসত্বা রসম্বরূপ সেই রস ত আনন্দের ত্যাগে নেই। 
সেই রস যদি শুধুমাত্র আনন্দ গ্যোতনা করে তাহলে আনন্দ-বিরোধী প্রবৃত্তি 
বা অঙ্কৃভূতি কোনটাই ত্রন্মের স্বরূপ লক্ষণের মধ্যে স্থান পাবে না। যিনি 
রসম্ব্প তিনি তো নিরানন্দ হতে পারেন না। তা যদি না হয় তাহলে 
শিল্পের আনন্দের মধ্যে যে একটা গভীর মানবিক ছৃঃখ এবং বেদনাকে আমর। 
প্রত্যক্ষ করছি সেই স্থগভীর মানবিক দুধাখর, ছুঃখ-মানসিকতার স্থান তো। 
ত্রন্মে নেই। ইংরেজ কবি যখন বলেন 2 “[ 11 0০10 005 00০91705 ০ 
116, [ 015০0৮__তখন সেই পরম ছুঃখ চেতনার কথা বলতে গিয়ে যেভাবে 
শ্রোতা কা পাঠকের আত্ম চৈতন্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার স্থান কি এই 
পরাসত্বা ব। ত্রদ্ষের মধ্যে থাকে না? যদ্দি থাকে, তাহলে ব্রহ্ম রসম্বরূপ নন। 
তার মধ্যে, তার সত্তার মধ্যে স্থখ এবং ছুঃখ সমন্বিত । 

অতএব দেখা যাচ্ছে, গভীর সখের অনুভূতি ও মর্মবেদনাঁর ব্যজনা শিল্পের 
উপজীব্য হ'লেও রসস্বরূপ ব্রন্মের মধ্যে তার স্থান হওয়া শক্ত । অবশ 
আমাদের এই বক্তব্য তখনই সত্য হবে, ঘর্দি আমরা একথা মেনে নেই যে ব্রহ্ম 
হল রলম্বরূপ। 

এই রস এবং আনন্দ সমার্থক । শান্্কার বলেন যে, আনন্দ থেকেই 


শিল্প ও আনন্দ ১৬৩ 


স্থগ্টির উদ্ভব হয়েছে । আর এই আনন্দ থেকেই ন!কি শিল্পীও তার শিল্প হৃষ্টি 
করেন। যাকে 755055% বা! [1750150৩0 বলি তার মধো অবশ্য 
আনন্দই আছে এ কথা বললে বোধ হয় ঠিক বল! হবে না। যদ্দি বল। হয় 
[0505 বা 11550172007 আনন্দকে কেব্্র ক'রে আবতিত হয় তাহলে 
আমর! বলব, তা মনস্তাত্বিক সত্য-বিরোধী | বিশ্বের প্রথম শ্লোক উচ্চারণ- 
কালে মহাকবি বাল্ীকির মনের যে বেদনাবিদ্ধ রূপের চিত্রটি পাই, যে অপার 
কারুণ্যের মানসচিত্রটুকু আমাদের কাছে উদঘাটিত হয়ে ওঠে, মহাকবির সেই 
আতি, প্রথম শ্লোক রচনাকালে তার করুণাময় অপার বেদনা এর মধ্যে 
আপাতদৃষ্টিতে আনন্দের অবস্থান ঘটে না। সেদিন গভীর ছুঃখ, গভীর অনুস্থৃতি 
কবির হৃদয়ের তলদেশ পর্যস্ত স্পর্শ করেছিল ; তবেই মহাকাব্যের স্ষ্টি সম্ভব 
হয়েছিল। অতএব বলা চলে যে দুঃখ থেকে দুঃখের গভীরতম অনুভূতি থেকেও 
স্ষষ্টি সম্ভব। তা যদি হয়, তাহলে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে শিল্পানন্দের রম্যত! গুণের মধ্য 
দিয়ে ষে সাদৃশ্যটুকু আবিষ্কার করার চেষ্ট। করেছিলাম তা ব্যর্থ হতে বাধ্য | কেন 
না শিল্পের উত্সঞ্মি যদি শুধুমাত্র আনন্দ না হয়, যদ্দি গভীরতম দুঃখ থেকেও 
শিল্পের উদ্ভব সম্ভব হয়, তাহ'লে শিল্পানন্দ এবং ব্রন্মানন্দ এতছুভয়ের সাদৃশ্ত বা 
সাষুজ্য কল্পনা কর। অসমীচীন। অবশ্য গভীরতম ছুঃখ এবং গভীরতম বেদনার 
স্বাঙ্গীকরণ তত্বকে গ্রহণ ক'রে নিলে এই বিরোধের নিরসন হশ্বে । এখন আমর 
মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আনন্দ এবং শিল্পের সহজ সম্বন্ধটুকু বিশ্লেষণ করবার 
চেষ্টা করতে পারি । মাহ্ছষের অভিজ্ঞতায় এই সত্যটি কালক্রমে উদঘাটিত হয়ে 
উঠেছে যে শিল্প স্থষ্টির ফলে অথবা সার্থক র্ূপকে অবলোকন করার কালে 
আমাদের মনে এক ধরনের স্ুখান্ভূতি ঘটে । এই স্ত্খান্গভূতি হল আদিম 
মাচুবের শিল্পান্গভূতির ফলশ্রুতি। মনস্তাত্বিক অনুষঙ্গ হিসেবে এই স্থখবোধ 
মানছষের শিল্পবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল সেই আদিম কাল থেকে । যাঁর 
ছিল সহোদর, কোন একটি সাধারণ কারণের কার্য মাজ, তার। কালক্রমে উপায় 
এবং উপেয় রূপে গণ্য হল। হয়তো সার্থক রূপ স্থস্ি (51870160916 £01100) 
ক'রলে আমরা যাকে শিল্প বলি ত। সম্ভব হ'ত এবং এই সার্থক রূপ স্থির 
ফলেই এক ধরনের সখানুতৃতি শিল্পীর মধ্যে, শিল্পরসিকের মধ্যে জন্ম নেয়। 
শিল্প এবং এই স্থখাহুভূতি দিনরাত্রির মতই একই কারণের কার্ধ। সার্থক রূপস্ষটি 
হয় ত+ এই উভয়ের কারক; যেমন আহ্ছিকগতি দিনরাত্রির কারণ। কর্পনায় 
আমরা কাব্য, নাটক, সাহিত্যে রাত্রিকে দিনের জননী বলে আখ্যাত করেছি £ 


১০৪ নন্দনতত্ব 


“দবিনান্তের মুখ চুষ্ধি রাত্রি ধীরে কয় 
আমি মৃত্যু তোর মাতা, নাহি মোরে ভয় ।” 

রাক্মিকে দিনের উতৎসসৃূমি বলে কল্পন। করলে যে ভুল হয়, ঠিক সেই ধরনের 
ভ্রাস্তি ঘটে দি আমরা আনন্দকে শিল্পের উৎসভূমি বলে গণ্য করি। যে কথা৷ 
বলছিলাম, আদিম মান্মষের মননের ব্যাপারে শিল্প এবং শিল্পাঙ্থভূতি-প ছুটি 
কার্ধকে আমর যদ্দি পথক ভাবে তাদের আদিম মানসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার 
করি তবে বলব যে তাদের উপায় এবং উপেয় রূপে কল্পনা কর৷ একাস্ত 
স্বাভাবিকই হয়েছিল। অনেকে আবার আনন্দকে শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ বলবেন। 
কিন্ত আমর] বলব যে, শিল্পকৃতি এবং স্খাস্ছভূতি-_-এদের পারম্পর্ষ আকম্মিক 
ঘটন। মাত্র। স্থখানুভূতির সঙ্গে শিল্পান্ুভূতির কোন একান্তিক যোগ বা সম্পর্ক 
ছিল ন]।। 

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, স্ষ্টি কখনও পূর্ণ ত1 থেকে উদ্ভূত হয় 
না। এক ধরনের অভাব-_তা সে ষে চরিত্রেরই হোক না! কেন সেই অভাবকে 
বিরাজ করতে হবে সকল স্ষ্টির মূলে। সৃষ্টিকে যদি পূর্ণতা বলি তা"হলে 
এক ধরনের অপূর্ণতাকে আমাদের কল্পন। করতে হয়। আনন্দ যর্দি পূর্ণতার 
অভিব্যক্তি হয় ত হলে তা শিল্প স্থট্টির উৎসভভূমি হতে পারে না। হেগেলীয় 
£১১5০18 যখন স্থষ্টি থেকে বিচ্যুতি হন তখন তার যে ব্ূপ পাই, সেই কূপের 
চেয়ে সম্বদ্ধতর রূপ আমরা দেখছি হেগেলীয় সেই £5০15এর ধারণার 
মধ্যে- ধা স্থির সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ যুক্ত । হেগেল এই ছ্িতীয় £১05০165কে 
20২10151 £১301815, আখ্য] দিয়েছেন । তাহলে হুষির সঙ্গে সম্বন্ধ বিষুক্ত যে 
পরাসত্তা তার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন অপূর্ণতা ছিল এবং তার মধ্যেকার অপূর্ণতা 
হগ্ির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত £১05০0115 (২101351 £050106) এর মধ্যে নেই, 
হেগেল একথা স্বীকার করেছেন। তার চার খণ্ডে বিভক্ত 10119500175 ০ 
ঠি15 ৪115 গ্রন্থে যে শিক্পতত্বের বিষয়গুলির অবতারণা করেছেন, ভার মধ্যে 
এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে, স্ষ্টি বিমুক্ত পরাশক্তি বা £১9901865 কৃষ্টি 
সমৃদ্ধ পরাশক্কির চেয়ে দীনতর | অতএব বল। চলে যে স্বস্তির উতৎ্সভূমি, তথা 
শিল্পের উৎসভূমি হল আমাদের অপূর্ণতা বোধ । রবীন্দ্রনাথ এই অপূর্ণতাটুকু 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহাকবি বাল্মীকির মধ্যে । তাঁর কথায় ঝলি £ 

কি মহত ক্ষুধার আবেশ পীড়ন করিছে তারে, 
কি তাহার ছুরস্ত প্রার্থন৷ ! 


শিল্প ও আনন্দ ১০৫ 


স্থষ্টির পশ্চাদ্পটে এই মহৎ ক্ষুধা যখনই প্রাণবস্ত হয়ে ওঠে, বেগবান হয়ে ওঠে 
তখনই মহতী স্থন্টি সম্ভব হয়। আনন্দ সাগরে ভাসমান অবস্থায় নিবিকল্প 
সমাধির পূর্ণত1 আন্বাদ করে কোন শিল্পীর পক্ষেই শিল্প সষ্টি করা সম্ভব নয়। 
তাই বলছিলাম যে শিশল্পানন্ন ও ব্রদ্মানন্দ__এ দুয়ের তুলন। শ্রধু অমূলকই নয়, 
সম্পূর্ণ রূপে ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক । অবশ্য এই বিচারটুকু হ'ল চ700101- 
০৪] অর্থাৎ সাধারণ অভিজ্ঞতা-সম্পংক্ত বিচারবুদ্ধি-প্রস্থত | 
মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে'বিচার ক'রে আমর] এ কথা বলতে পারি যে, 
স্থখানুতূতি হ'ল শিল্পরূতির অন্থষঙ্গ মাত্র । যার মূলে ছিল কেবলমাত্র সদর্থক 
(79310%০) মনস্তাত্বিক অস্ভিযাত্র তাকে আমর কালক্রমে পরতাত্বিক মুল্য 
আরোপ করেছি। স্খাহ্ুভূতির সঙ্গে শিল্পকর্মের যোগ, শিল্প স্যগ্টির যোগ ছিল 
একান্ত ভাবে মনস্থাত্বিক। শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা এই 
মনস্তাত্বিক সত্যটিকে পরাতাত্বিক মর্ধাদায় ভূষিত করে শিল্পে আনন্দবাদ তত্বের 
অবতারণা করেছি । কিন্তু শিল্প আত্যস্তিক ভাবে আনন্দযুত্তও নয়, আনন্দ্দান 
শিল্পের লক্ষ্যও নয়। আনন্দকে উপেক্প বলে গ্রহণ করে যর্দি আমরা শিল্পকে 
উপায় বলে কল্পনা করি তাহলে তা' ভ্রান্ত কল্পনার নিদর্শন হিসাঁবে গণ্য 
হবে। যা ছিল একান্ত ভাবে মনস্তাত্বিক তাকে পরাতাত্বিক মর্ধাদ। দিতে গিয়ে 
আমরা যে উপমাকে আশ্রয় করেছি তা সত্যের দিশারী হয়নি। পরস্ত 
ব্যক্তিগত স্থখানুভূতিকে শিল্পের উৎসভূমি ব'লে প্রচার ক'রে আমরা শিল্পে 
যথেচ্ছারের স্থযোগ করে দিয়েছি । আনন যদ্দি শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ হয় ত। হলে 
শিল্পের চরিত্র ক্ষন হয়। কেননণ, শিল্পের সার্বভৌম ধর্ম এই তত্বে ব্যাহত হয়; 
তাই আনন্দকে বা সুখাশ্ুভূতিকে শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ বল। সমীচীন নয়। অথচ 
রসবাদীর1 শিল্প এবং আনন্দকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন । এখানেই 
ভ্রাস্তির অবকাশ রয়ে গেছে । শিল্প বলতে আমর। যদি শিল্প হৃষ্টির প্রকরণকে 
(150১০৭০1০5৮) বুঝি তাহলে সেই পদ্ধতিকে শিল্পানন্দের সমার্থক বল তুল 
হবে। আর ষদ্দি আমর] শিল্প বলতে এই প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিকে বুঝি তাহলে 
তাকে আনন্দের সঙ্গে সমীকরণ কর] বোধ হয় উচিত হবে না। অতএব শিল্প 
এবং আনন্দ এতছুভয়ের সমীকরণ তত্ব আমাদের কাছে গ্রাহা বলে মনে হয় 
না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আনন্দবাদের বুদ্ধিগ্রাহতা৷ সম্বন্ধে গভীর 
ংশয় বোদ্ধা, পাঠক এবং সমালোচকের মনে উদ্দিত হয়। এর নিরসন শিল্প- 
শাস্ত্রের উক্তি উদ্ধার করে কর] সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ মনন ও 
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বিশ্লেষণ। আধুনিক 35228170০5-এর আলোকে এই দুরূহ প্রশ্নটির বিচার 
এবং সমাধান করার চেষ্টা করলে আমরা বোধ হয় সাধারণ ভ্রান্তি নিরসন 
করে সত্যলাভের পথে এগিয়ে যেতে পারব। অবশ্ঠ একথ। অনন্বীকার্য ষে 
প্রাচীন আলংকারিকেরা ব্রন্মানন্দ ও শিল্পানন্দের বিশ্লেষণে বহুক্ষেত্রেই বুৎপত্তি- 
গত অর্থ থেকে শুরু করেছিলেন । যেমন তাঁর। বললেন, রসের শেষ প্রমাণ তার 
আম্বাদনে। ব্রহ্ম আম্বাদন নিরপেক্ষ । ভট্টনায়ক বললেন যে ভাবকত্ব 
ব্যাপারের ফলে রস ভাবিত হয় এর তৎপরবত্ত্শ ভোজকত্ব ব্যাপারের ফলে সেই 
ভাবিত রসের ভোগ হয়। তিনি রসের ভাবনা এবং রসের ভোগকে স্বতন্ত্র করে 
দেখেছিলেন। আচার্য অভিনবগ্তপ্ত বললেন যে ভোঁজকত্ব বা ভোগীকরণ 
ব্যাপারটাই অবান্তর । রস ভাবিত হওয়া মানেই রস প্রতীত হওয়।। 
প্রতীতিহীন রসের অস্তিত্ব নেই। রসের প্রতীতিটুকু রসতত্বের পক্ষে 
অপরিহার্য ঃ 
সর্বপক্ষেু চ প্রতীতির পরিহা্ধ্য। রসম্ত | 
অপ্রতীতং হি পিশাচবদ ব্যবহার্ষয্যং_-লোচনটীকা, ১৪ 

ভোগ এই প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। ব্রহ্ম য্দি আম্বাদন নিরপেক্ষ হয় 
আর রস যদি আম্বাদন আশ্রিত হয় তবে ব্রন্দের জ্ঞাতানিরপেক্ষতা ও রসের 
আন্বাদন সাপেক্ষতা উভয়ের সমীকরণের পথে বড় বাধা । এই বাধাটির কথা 
ইঙ্গিতে ত্রন্ব ভাবে বলা হ'লেও আজ নতুন ক'রে এগুলিকে বিচার বিঙ্লেষণ 
করতে হ'বে। সমীকরণ তত্বকে, সাযুজ্যতত্ব বা সামীপ্যতত্বকে বুদ্ধির আলোয় 
আবার নতুন ক”রে উদ্ভাসিত ক:রে ব্রক্ধানন্দ এবং শিল্পানন্দের স্বর্ূপটুকু বুঝতে 
হবে। 


সহ টা 


শিল্প ও কল্পনা 


কল্পন। স্বজ্ঞাবাদ ( প্রতিভানবাদ ), কল্পনাঁবাদ, নিমিতিবাদ প্রভৃতি তত্বে 
কী প্রকরণে কাজ করে তা প্রণিধানঘোগ্য । গ্রতিভানবাদ কল্পন। প্রভৃতির 
বিধিকে স্ুস্মভাব অনুসরণ করে এবং সেই বিধিটিকে অতিক্রম করে যায়। 
তাই নন্দনতত্ববিদ ক্রোচে ম্বজ্ঞার সংজ্ঞ। দ্রিতে গিয়ে বললেন যে প্রতিভান হ'ল 
যা ঘটছে এবং যা ঘটতে পারত এ দুয়ের মিশ্রত রূপকে দেখা অর্থাৎ গ্রতিভানের 
কল্পন। হ'ল নিয়ন্ত্রিত কল্পনা, অবাধ কল্পনা নয়। কল্পনাবার্দের এই কল্পন। 
প্রকৃতির নির্দেশে এবং নিয়ন্ত্রণকে পুরোপুরিভাবে উতভীর্ণ হয়ে গেছে; 
কল্পনাবাদের কল্পন1 হ"ল সীমাহীন নভে অবাধ বিচরণ। সেই কল্পনার ক্ষেত্রে 
বিধিনিষেধ নেই, ঘা! কিছু অসজ্তব তাও সম্ভাব্যতার সীমানায় ধরা দেয়। 
সংক্ষেপে বলা চলে, প্রতিভানবাদের যে কল্পন। স্থানিদ্দিষ্ট ইন্ড্রিয়োপাত্তিক নিষেধের 
দ্বার কিয়ৎপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত সেই কল্পনাই অবাধ পক্ষ সঞ্চালনে শিল্পলোকের 
আকাশকে মুখরিত ক'রে তোলে । এর ফলে যে বস্ত, এবং থে পের স্যষ্টি হয় 
তাঁর জোড়। বড় একট? মেলে না ; তাই তঃ শিল্পীর এই কল্পনাশ্রিত কষ্টিশক্তিকে 
প্রতিভা বলা হয়েছে । শাস্ত্কারের এই প্রতিভার নামকরণ করলেন £ 
“অপূর্ববস্তনিষ্মাণক্ষমাপ্রজ্ঞা” ; একথা বলা চলে, শিল্পে যে রূপের উদ্ভব হয় সে রূপ 
নিমিতির প্রসাদগুণে প্রসন্ন । নিমিতিবাদীর। এই অপূর্ব বস্ভর নির্মাণক্রিয়াকে 
“শিল্প” আখ্যা দিয়েছেন । এই শিল্পের অন্রূপ ব। প্রতিরূপ আর কোথাও 
কেউ কথনও দেখে নি। এর নিমিতি হ'ল অনন্য সাধারণ নিমিতি । এই ক্্টি 
থেকে যে সৌন্দর্য-ছ্যতি বিচ্ছবুরিত হয় ত অদৃষ্টপূর্ব। এই জ্যোতির ব্যাণ্যা। 
গসঙ্গে মহাকবি ওয়ার্ডশম্বার্থ বললেন £ 41155115106 00501075551 8.5 00 
589. ০: 18:+-জল স্থলে অস্তরীক্ষে কোথাও এই শিল্পক্্টির তুল্য-মর্যাদাসম্পন্ন 
বস্তর দেখা পাওয়া যায় না; তাই ত+ শিল্প হ'ল “'অনন্পরতন্ত্রা"। দার্শনিক 
বোসাংকের ভাষায় 8101ন0515 11701105811 

শিল্পের এই এ্রকাস্তিক বৈশিষ্ট্য জাত হয় শিল্পীর কল্পনা থেকে ; সেই 
কল্পনা (একদল সমালোচকের মতে ) জীবন ও জগতের দ্বারা একই ভাবে 
নিয়ন্ত্রিত হয়। একথা বা এই তত্ব এ যুগে দার্শনিক ও মনন্তাত্বিকেরা শ্বীকার্ধ 
সত্য হিসেবে গ্রহণ করেননি । একদল পণ্ডিত রয়েছেন ধাদের কাছে তথাকথিত 
প্রাকৃত বন্ক “জগৎ মাচুষের মনন ও কল্পনার হার! স্থষ্ট হয় অর্থাৎ থে যুগকে 
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আমি ভালবাপি, আমি যে স্ান্তের দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকি, 
যে সব উমিমালার গতিচ্ছন্দ আমাকে মুগ্ধ করে; এ সবই হ'ল 
আমার স্যষ্ি। 

তাই ত" মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তার একটি কবিতায় এই সত্যটিকে কাব্যসত্যের 
মর্যাদা দ্রিয়ে বললেন যে মানুষের চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশে আলো 
ফুটে ওঠে । গোলাপের দিকে চেয়ে মানুষ তাকে সুন্দর বললে তবেই সে 
হ্বন্দর হয়ে ওঠে । এই যে আমি” তত্ব, এ তত্বও কল্পনা তত্বের অন্ুসারী। 
আমার কল্পনায় যদি বিশ্বরূপ স্্টি করে, পরিদৃশ্ঠমান জগতটা যর্দি আমার 
কল্পনার দ্বারা বিস্ষ্ট' হয়ে থাকে তবে নিমিতিবাঁদ, কল্পনাবাদ, প্রতিভানবাদ 
বা অন্থরুতিবাদ প্রমুখ যে তত্বের কথাই বলি না কেন প্রাস্তিক বিশ্লেষণে দেখা 
যাবে যে এদের সকলের মধ্যে কল্পনাই ক্রিয়াশীল। বস্তজগতের স্থ্টি যেভাবে 
হয়, যে প্রকরণে সেট] ঘটে তার সঙ্গে শিল্পজগতের স্থষ্টির মৌল প্রভেদট] খুব 
বেশী বড় হয়ে দেখা দেবে না। কেনন। বহির্জগত এবং জীবন-- এরাও ত+ এক 
অর্থে কল্পনা থেকে উপজাত হয় ১ আর তা হয় বলেই বোধহয় ভোজদেবের মত 
মনীষী ও রসিক সমালোচক শিল্পসত্য ও জীবনসত্যকে সমার্থক বলেছিলেন । 
তা ষদ্দি হয় তবে শিল্প ও জীবনের মধ্যে বিভে্দক বা 1)1%515709টুকুকে 
আবিষ্ষারের দায়িত্ব শিল্পীর উপর ন্তান্ত হয়ে পড়ে। যদি শিল্প ও জীবনের 
ক্ষেত্রে কল্পনা একইভাবে কাজ করে থাকে তবে স্বভাবতঃ এ প্রশ্ন উঠবে যে 
জীবনকে কী কল্পনা বল চলে? আপাতদৃষ্টিতে জীবন ও কল্পনাকে ভিন্ন 
প্রকোষ্টের বাসিন্দা ব'লে মনে হলেও প্রান্তিক বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে 
আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিশ্বাস ও কল্পনার মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। 739০1১575৮, 
7৮1০৬, ৪:০7 প্রমুখ ব্যবহারবাদী মনন্তাত্বিকের মাহষের ব্যবহারের 
ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে উদ্দীপক-প্রত্যুত্তর (56000 01015-7559:55) তত্বের প্রয়োগ 
করেছেন। গুদের তত্বে চিন্তা হ'ল এক ধরনের “সুপ্ত দৈহিক ক্রিয়া” ; উদ্দাহরণ 
দিই : বসবার ঘরের টেবিলট। পৃবমুখো। না রেখে দক্ষিণমুখেো! রাখলে কেমন 
হয়? এই চিস্তাটা মনে আপার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে টেবিলটাকে দক্ষিণমুখো। 
বসিয়ে বুঝত পারা গেল ঘে টেবিলট। জানলার পটির উপর উপচে পড়বে 
এভাবে টেবিলট1] বসালে। অমনি সে পরিকল্পনা পরিত্যাক্ত হ'ল 5 মনস্তাত্বিক 
ব্যবহারবাদীর! অবশ্য চিস্তার প্রচ্ছন্ন কার্ধরূপটিকে প্রকট করার জন্য এই 
ধরনের উদাহরণ ব্যবহার করেছেন । আমর বলব ঘে ব্যবহারবাদীরা প্রচ্ছন্ন 
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ব্যবহার তত্বটুকুকে প্রাধান্য দ্রিতে গিয়ে কল্পনাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন । 
জীবনে যত পরিকল্পন৷ আমর] রচন। করেছি ত সবই ত: কল্পনার গর্ভজাত। 
কখন কখন কল্পনায় রচিত পরিকল্পন। মিথ্যা হয়ে যাঁয়। যখন কল্পন? বাস্তবতার 
সঙ্গে সম্ভাব্যতার সেতুটুকু রচনা ক'রে চলতে পারে না তখনই মনে হয় কল্পন! 
হ'ল অলীক কল্পনা । কল্পনার সঙ্গে অলীক কল্পনার পার্থক্য হ'ল, অলীক 
কল্পন৷ সাধ্যকে সিদ্ধ করতে পারে না । অলীক কল্ননা তার শক্তিকে অনেক- 
গুণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেঁখে, প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশকে তার যথার্থ গুরুত্বটুকু 
দেয় না। তার ফলে সম্ভাব্যসত্যটুক আর বাস্তবায়িত হ'য়ে ওঠে না। যখন 
কল্পনা-কল্পিত পরিণতিটুকু বাস্তবের কাঠামোর মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে তখন বলি 
পরিকল্পনা (কল্পন1) বাস্তবানুগ হয়েছে; আর যখন ত1 হয় ন। তখন কল্পনাকে 
অলীক কল্পনা! বলি। অলীক কল্পনার স্থান শিল্পেও নেই । যা অসঙ্গত ত! 
যদি অলীক হয় (এই প্রসঙ্গে অলীক ও অসঙ্গত সমার্থক) তবে তা জীবনে যেমন 
অগ্রাহা, শিল্সেও তেমনি অপাংক্তেয় । এই সঙ্গতিই হ'ল শিল্পের প্রাণ ; এ 
সঙ্গতি হ'ল আত্ম-সঙ্গতি £ 0915151)06 ॥17) 15 01691751)0 13915 7 কল্পন। 
এই সঙ্গতিকে বয়ন করে, এই সমঘ্ঘয়কে বিবতিত করে। জীবনের পরিসরে 
আমাদের কল্পনা একদ্দিকে যেমন কল্পিত অবস্থা বা পরিণতির মধ্যে 
আত্মসঙ্গতিটুকুকে রক্ষা করবে ঠিক তেমনি করে তাকে জীবনের সঙ্গে, জগতের 
ঘটন। ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে । যেমন সৈন্তাধ্যক্ষ যখন তার 
ঘরে টাঙানো? যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকাণ্ড ম্যাপটার ওপর 'পিন” সরিয়ে সরিয়ে কাল্পনিক 
সৈন্য পরিচালনা ক'রে যুদ্ধের বিভিন্ন ধরনের পরিণতি কল্পনায় দেখার চেষ্টা 
করেন, আমরাও তেমনি জীবনযুদ্ধে একই সমস্তার বিভিন্ন ধরনের সমাধান 
কল্পন। ক'রে আমাদের গ্রহণযোগ্য পথটুকু বেছে নিই। অতএব দেখ যাচ্ছে 
যে জীবনই বলি আর শিল্পই বলি, কল্পনাকে বাদ দিয়ে জীবন এবং শিল্প এর! 
উভয়েই পঙ্গু হয়ে পড়বে । কল্পন। হ'ল গতির উৎসঃ আমার্দের জীবনের 
চলমানতাটুকু হ'ল এই কল্পনারই দান। এই কল্পনাই জাপানী ছবির 571 
7)0 ব। প্রাণময়তাটুকু সুষ্টি করেছে। জাপানী শিল্পীর আকা “সমুদ্রের ঢেউ 
ভেঙ্গে পড়া” ছবির সামনে দীড়াতে ভয় করে ; মনে হয়, এই বুঝি সমুপ্রের ঢেউ 
আমার গায়ের ওপর ভেঙ্গে পড়বে । জলে জলময় হয়ে উঠব আমি । মনের 
এই ভীতি, ছবিতে এই গতির সম্ভাব্যতাটুকুর উৎসভূমি হ'ল কল্পনা । 

এই কল্পনার উপযোগিত! শুধুমাত্র ব্যবহারিক জীবনে বা শিল্পন্ত্টির ক্ষেত্ঞেই 
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সীমাবদ্ধ নয়। শিল্প-রসিকের যে রসের জগৎ সেখানেও কল্পনারই 
একাধিপত্য । “সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী” কল্পনার পক্ষীরাজে চড়েই শিল্পী-নির্দেশিত 
স্থন্দরের জগৎ প্রবেশ করে ; তবে সে জগৎ হ'ল রসিকের আপন জগৎ, তার 
খাসকামরা। শিল্পীর জগৎ, তার স্থখ-ছু:খের দোলায় দোলাফ্িত শিল্পলোক 
তার সঙ্গেই পরিপূর্ণ পরিণতি পেয়ে শেষ হ'য়ে যায়। সেই সম্যকৃ-রূপে 
ষ্ট জগতের ব্যগ্চনাটুক্কে অবলম্বন ক'রে রসিকঙ্থজন আপন আপন 
কল্পনায় আপন আপন অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর রসলোকের 
অন্থরূপ অথবা প্রতিদ্প গণ্ড়ে তোলে; সে জগৎ তার নিজস্ব জগৎ, 
একাস্তভাবে আপনার আপন কল্পলোক। রমিক এই নিজন্ব জগতটুকু স্ষ্টি- 
কালে শিল্পীর অনুকরণ করে না; আর তা করবেই বাকী করে। 
শিল্পীর শিল্প-কথখিত জীবনবোধের, তার অভিজ্ঞতার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, 
শব্দ এ সবই রসিকের আয়ত্তের বাইরে । তাই শিল্পীর শিল্পলোক রসিক 
মনকে উদ্দীপিত করলেও শিল্প-রসিকের জীবন-বোধকে, তার অভিজ্ঞতাকে 
রূপান্তরিত করতে পারে না; শিল্পীর শিল্পকথাকে রসিক অন্ধাবন করবে 
আপন হুষ্ির মাধ্যমে ১ উভয়ের স্থষ্ট জগতের মধ্যে হয়ত কোন সামীপা বা 
সাযুজ্যই রইল না। শিল্পীর অনুভূতি, তার অনুভবের জগৎ একান্তভাবে তার 
নিজন্ব ঃ তা একান্তই ব্যক্তিগত। রসিক ৫স জগতে প্রবেশাধিকার কখনই 
পায় না; রসিকস্বজন তার অনুভূতির অতলে অনায়াসে তলিয়ে গেলেও 
শিল্পীর অনুভূতির সমুদ্রে অবগাহন স্নান, তার পক্ষে অসম্ভব । রমসিকজন যখন 
শিল্পীর অনুভবের জগতের মুখোমুখি হন তার শিল্পকর্ষের সামনে দাড়িয়ে তখন 
তার উদ্দীপ্ত কল্পনা তার অন্ুতভৃতিব জগতলোকে অন্ব্ধপ অভিজ্ঞতাকে খুঁজে 
ফেরে; অবশ্ট তার এই অন্বেষণ আপনার অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। উর্দাহরণ দ্দিই ঃ মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মনে যখন নিঝঁরের 
ত্বপ্লভঙ্গ হ'ল, যখন তিনি কল্পনায় প্রত্যক্ষ করলেন ষে তার আপন অন্তরলোক 
সুর্যের কিরণ-সম্পাতে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে, কবি উদ্ভাসিত-চৈতন্য হয়ে 
উঠেছেন, তখন তার জাগ্রত চেতনার সেই অন্তহীন আত্মোপলব্ধি, তার অনুভব, 
সহদ্দয় সামাজিকের মনে তার অস্তরলোকে কেমন করে ঘটবে? অন্রূপ 
অভিজ্ঞতা যার আছে, সেই শিল্প-রসিক ব। সদয় সামাজিক হয়ত” সেই আপন 
অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনার রং তুলি দিয়ে কবি-কথিত উদ্ভাসিত- 
ইচতন্তের অলোকে আর এক জাগ্রত চেতনার জগতকে স্যস্টি করতে পারে। 
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কিন্ত কবি ষে অন্ুসৃতি-লোকের কথা বললেন, ষে প্রদ্দীপ্ধ, জাগ্রত চেতনার ছবি 
'আকলেন সে ছবি সবার কাছে ছুজ্ঞেয় হয়ে রইল । কবি-কথা ব। শিল্পীর রূপ- 
রং দিয়ে তৈরী জগৎ হ'ল “অনন্যপরতন্ত্রা” । যে জগৎ কবি বা শিল্পীর পক্ষে 
সত্য ও সহজ, অন্তের চক্ষে, সেটা নিষিদ্ধ জগৎ । তে জগতে কোনদিনে 
কবি ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। হয়ত কবির পক্ষেও আর 
একবার সেই নিষিদ্ধলোকে প্রবেশ করা সম্ভব নাও হ'তে পারে । যেমন একই 
নদীতে ছিতীয়বার সান করা যায় না, ঠিক তেমনি করে একই অভিজ্ঞতার 
অন্ষতভৃতির গহনে কল্পনার ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে দ্বিতীয়বার স্ান-পান কর যায় 
না। কবি কল্পনার ভেলায় চড়ে যেই তার সুন্দরের দ্বীপে গিয়ে পৌছুলেন, অফ়্ি 
চড়ায় লেগে তার নাওটি ডুবে গেল। চকিত আলোয় দেখা সুন্দরের অস্থভবটুকু 
তিনি লিখে রেখে গেলেন ভূর্জপত্রে, কাঠের গায়ে, শিলাগাত্রে ; কাগজ, কলম, 
ক্যানভাস, প্রেক্ষাপট _ এর তাকে যৃত ক'রে রাখল রসিকজনার জন্ত ; তিনি 
এসে পড়লেন সেই লেখা, সেই রেখা; তিনি মগ্ন হ'লেন আপন অনুভূতির 
অতলে আপন অন্ব্ূপ অভিজ্ঞতার তরণী বেয়ে; তার কল্পনার পক্ষীরাজ 
তাঁকে নিয়ে চলল তার আপন অভিজ্ঞতার কল্পলোকে । কবি যা বললেন, 
শিল্পী ষে ছবি আকলেন তা রসিকের অন্তরে নতুন ক'রে আর এক ব্ধপের 
জগৎ তি করল; সে জগতটুকু রসিকজনার কল্পনার পরিসরের মধ্যে বিধৃত 
তার অনুভূতি, তার আনন্দ-বেদনা, এ সবই রসিক চিত্তের ৪ কবি-চিত্তের 
অনুভূতি বা তার স্থখ-ছুঃখের কথা নয়। রসিকজন বুদ্ধি দিয়ে বোঝার চেষ্টা 
করলেও তার আপন অনুভূতির বিস্তারে কবির স্থখ-ছুঃখকে ধরা তাকে 
অনুভব করা একেবারেই অসম্তব$১ এ অসম্ভাব্যতা মনস্তাত্বিক বিধি 
অনুমোদিত । কবি-কথিত শিল্পীর শিক্প-কর্ম-ব্যঞ্জিত স্ক্মাতিস্শ্ম অনুভূতি 
চিরকালই রসিকের নাগালের বাইরে থাকবে । অপরের অনুভূতির অনুভব 
একট অকল্পনীয় ব্যাপার । কাব্যের বা শিল্পের স্ুস্ম অনুভূতির শ্রষ্া-নি দিই 
ব্যগ্ুন। রসিক স্থজন যে যথাযথ অন্থভব করতে পারে না, সেই সত্যটুকু মনম্তত্ব 
পাঠ ও অনুশীলনের প্রাথমিক ফলশ্রুতি । কবির স্ুক্ম অনুভবের কথা ছেড়ে 
দিয়ে আমাদের দৈনন্বিন জীবনের অতি সাধারণ আনন্দবেদনার কথাই বলি। 
আমার দাতের ব্যথা-বেদনার কথা আমি বললে, সেটি সংবাদ হিনাবে সবাই 
বুঝবে বুদ্ধিগত বোধগম্য ব্যাপার হিসাবে । কিন্তু কল্পনার পাখায় ভর ক'রে 
€কেউ কী আমার ব্যথার জগতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে? তা বোধ হয় 
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পারবে না। রসিক পাঠক বা! শ্রোতা বড় জোর তার নিজের দস্তশূলের ব্যথার 
কথা ম্মরণ ক'রে উপমান-যুক্তির সহায়তায় আমার দাতের বেদনাটুকু বুদ্ধি দিয়ে 
বোঝার চেষ্টা করবে ; আর যার কোন দিনও দাত ব্যথা! করেনি, ছোটবেলায় 
ফুটবল খেলতে গিয়ে পায়ে চোট লেগে বেদনা হয়েছিল এবং আর কোন 
ব্যথা-বেদনাঁর অভিজ্ঞত1 তার ছিল না, তেমন লোক কিন্তু আমার দাত-বাথাকে 
বোঝবার চেষ্টা করবেন এ পায়ের বাথাকে কল্পনায় দস্তস্থলে প্রতিষ্ঠা ক'রে । 
এ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই । শিল্পশাস্থীর1 একে [50009005, 81061010105, 
সহমমিতাবোধ প্রমুখ গালভর নাম দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারট। স্থুল ব7 সু্ষপ 
কল্পনার পক্ষ-সঞ্চালন ছাড়! আর কিছুই নয়। আর এই পক্ষ-বিধুনন শুধুমাত্র 
রসিকের নিজম্ব অভিজ্ঞতার জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য আমরা এই 
প্রসঙ্গে মনে রাখব যে এই অভিজ্ঞত1 বলতে আমর] সম্ভাব্য অভিজ্ঞতাঁকেও বুঝি 
এবং শুধু শিল্পে কেন আমাদের দৈনন্বিন ব্যবহারিক জীবনে এবং জগতেও এই 
সম্ভাব্য অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করি। যখন লাইব্রেরী ঘরে রাখা বইয়ের 
সেলফটি সম্বন্ধে আলোচন। করি তখন আমার চোখে দেখা বা হাতে ছোওয়। 
সেলফটির কোন একটি অংশকে ত” সেলফ কথাটির দ্বার নির্দেশ করি না; 
আমি অভিজ্ঞতায় কোন সময়েই একসঙ্গে পুরে! সেলফটিকে পাই নি এবং তা! 
পাওয়া সভ্ভবও নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া যে জ্ঞান সেই ইন্দ্রিয়োপাত্তভিত্তিক জ্ঞানে 
আমি সেলফ টির অংশবিশেষকেই জেনেছি ; অথচ সমগ্র সেলফ টিকে বোঝাই 
সেলফ. কথাটি ব্যবহার ক'রে । এটি সম্ভব হয়, কেন না আমি আমার যথার্থ 
লব্ধ অভিজ্ঞতাকে সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত ক;রে, সমন্বিত ক'রে তবেই 
সেলফের প্রতির্ূপকে কল্পনায় প্রত্যক্দ করি । কাপ্পনিক ছবিটি 'এ সম্ভাব্যতার 
সীমানার মধ্যে বিধৃত। সেলফের অদেখা অংশের সঙ্গে দেখা অংশেব সঙ্গতি 
রক্ষা করে আমার কল্পনা। এই অদেখা অংশটি অন্ুমানভিত্তিক ) অতএব 
বল। চলে অদেখা অংশটির নির্মাণে কল্পন। স্থনিদি্ট পথে চলে; জ্ঞানলব 
ইন্দ্রিয়োপাত্তের ওপর এই কল্পন। নির্ভরশীল। দীার্শনিকপ্রবর ক্রোচের 
[1705160]0 বা! স্বজ্ঞা এই ধরনের কর্পনার সমগোত্রীয়! অতএব যখন আমর 
বলি যে সেলফটিকে দেখছি তখন এই “দেখাটুকু' ক্রোচীয় ব্বজ্ঞার উদ্দাহরণ 
হিসাবে গ্রাহা হ'তে পারে। 

বাস্তব জীবন ও জগতের অভিজ্ঞতাঁব সকল বস্ততেই এই কল্গনার প্রলেপ 
পড়ে, একথ। বললে বোধহয় সত্যের অপলাপ করা হ'বে না। কল্পনার তুলি 
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একদিকে যেমন আমার ঘরের চেয়ারটাকে পূর্ণাঙ্গ বূপ দেয়, অভিজ্ঞতার অসম্পূর্ণ 
জগতটাকে পূর্ণ ক'রে তোলে, অন্তদ্দিকে আবার ত1 শিল্লের জগতটাকেও রূপে, 
রঙে, রসে ভরিয়ে তোলে । রূপের জগতে, রসের তীর্থপথে কল্পনার লীলাট। 
অভাবিত পথে কাজ করে; আমাদের বাস্তব চেতনাটাঁকে কল্পন1 সাময়িকভাবে 
আচ্ছন্ন ক'রে দেয়; অবশ্ঠ বাস্তবতার বোধটুকু একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় না 
কখনো । কল্পন। ও বাস্তবের বিভ্দেক রেখাটুকুকে আবিষ্কার করা সহজসাধা 
না হ'লেও একথা বোধ হয় বলা চলে যে নাট্যে দৃষ্ট ঘটনা-পরম্পরার পরিণতি 
বাস্তব জগতের সঙ্গে যে সম্পর্কশৃন্, দর্শক হিসেবে এ বোধটুকু আমার্দের সব 
সময়ই থাকে । অভিজ্ঞতার বাস্তব জগতে এবং শিল্পের জগতে কল্পনার 
কারুকাধ থাকলেও অষ্টিজ্ঞতার জগতে ঘটনা-পরম্পরার পরিণতিতে লাভ 
লোকসানের ব্যবহারিক বোধটুকু থাকে? শিল্পের জগতে সেই বোধটুকুর 
অভাব; তাই বোধহয় শিল্পকে প্রায়োজনিক বলা চলে না। . তাই শিল্পের 
উদ্দেশ্কে মহাদার্শনিক কাণ্ট বললেন £ চ515931550555 ৬৮10150100৪ 
081০১০-__অপ্রয়োজনের প্রয়োজন হ'ল শিল্পের। এই ব্যবহারগত 
উপযষোগিত। শিল্পের নেই বলেই আমরা নাট্যে দৃষ্ট হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী হ'তে 
ভয় পাই না। রাস্তায় একট? লোককে খুন হ”তে দেখলে যেমন শ্রীমতী 
মেনোর্ভ। সংজ্ঞা! হারিয়ে ফেলেন ঠিক তেমনি করেই তিনি প্রেক্ষাগৃহেও সংজ্ঞা 
হারিয়ে ফেলেন ওথেলোব হাতে ডেস্ডিমোনাকে নিহত হ'তে দেখে £ কিস্ত 
বিল্ময়ের কথা এই যে নাটকে বিয়োগান্ত দৃশ্য দেখে আমি আনন্দ পাই । 
আমার প্রকৃতির 59915010 পশুট1 তৃপ্ত হয়। কবি বলেন: 40 
৪স/৮০০1551 501755 215 00052 0026 0511 0? 55.900651 0.00051)0৮--অপরের 
ছুঃখের কথ শুনে আমরা আনন্দ পাই । বিয়োগাস্ত নাটকের রসে ডুবে যেতে 
আমরা ভালোবমি। কিন্তু কেন? বোধহয় 4১077010251 05501১০1985 তে 
এর জবাব খুঁজে পাওয়। ঘাবে। তাই ধার! শিল্পী তার! সুস্থ মন্তিফের মান্ষ নন, 
এমন কথা বল! হয়েছে । 42561105” এবং 10521010র মধ্যেকার ব্যবধানটুকু 
গুণগত নয়--মাত্র পরিমাণগত। উন্মার্দের উন্মাদনার মধ্যে 403৩01১০ বা 
সঙ্গতি হয়ত কেবলমাত্র বিকৃত মস্তিষ্কের মাহষেরই চোখে পড়ে ; অন্ত কারো 
চোঁথে ধরা পড়ে না; তাই চিরকালই সে বিকৃত মস্তি মানুষ বলে সকলের 
করুণা লাভ করে। আর যিনি প্রতিভাবান তাকেও অনেকেই পাগল বলে 
ভাবলেঞ এমন কিছু সংখ্যক লোক থাকেন ধারা তাঁকে প্রতিভাধর শিকল্পীব্ূপে 
্া 
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্বাগত জানান £ এ'রা হলেন রসিক সুজন বা 4১001501569 1 এরা কবির 
কল্পনায় সঙ্গতি খুঁজে পান। তাই কবি আনন্দিত হন। শিল্পী সাধুবাদ 
লাভ করেন। 

মহারদার্শনিক প্লেতো। যখন 1010 গ্রন্থে কবিদের 11151101516 01 01511010 
আখ্য। দ্বিয়েছেন তখন এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে কবিরা যে সত্য স্থ্টি 
করেন, যে সঙ্গতির আভাস দেন তা জগতের ঘটনা-আশ্রয়ী সত্যের চেয়ে কোন 
অংশে ন্যূন নয়। অর্থাৎ কল্পনা-কাখ/ সত্যকে ত্যষ্টি করে। মহাকবি বাল্সীকিকে 
দেওয়া! মহধি নারদের সেই আশ্বাসবাণী £ 

“সেই সত্য যা রচিবে তুমি 

তারই প্রতিধ্বনি বুঝি শুনি আর এক পরিপ্রেক্ষিতে মহাদার্শনিক প্লেতোর মুখে । 
প্রেতো। উপরোক্ত 1০ গ্রন্থে কবিদের সম্বন্ধে বললেন £ 

01556 5০915 91105 118210959 1102/ ০৬751 0 90৮০1 2150 
৮2100211115 0৮51 [116 €51906173 2170 20598.00%/5 200. 0176 1)091)5% 
9105/115 09010181705 ০0 002 17900559 150011) 10 03 19061) 101) 0175 
5৮৮০2007255 01107210057 5 2170 21019855025 01065 215. 10 190055 01 
18910 10025 89010 0065 51059 01 6100010-১ 

অতএব কল্পন। যে সত্যের সন্ধান দেয়, সেই মহৎ সত্যটিকে স্বীকার করলেন 
পাশ্চাত্য জগতের দাশনিক সম্রাট মহামতি প্লেতো। এই প্লেতোর দর্শন সম্বন্ধেই 
আধুনিক দার্শনিকদের পুরোধা 4£১17750 ০৮ ড10784 বলেছিলেন £ 
71) ৬৮1)015 0£ 520101062% [0111950105% 15 2 1০000701500 09 01 
৮120০; উপরের উদ্ধতিতে প্লেতো। যে কন্গনাশ্রয়ী অত্যের কথা৷ বললেন 
সে সত্য আত্মসঙ্গতি ব1 ০০)০৪:)০৪কে আশ্রয় করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে । 
মহাদাশনিক আরিম্ততল যখন তার ৮০৪০০3 গ্রন্থে 00$0)5515 বা অনুকৃতির 
ব্যাথ্য। প্রসঙ্গে বললেন যে অন্করণ যখন যা ঘটেছে (৬৮৬71201795 19190001750) 
তার গণ্ডী ছাড়িয়ে যা ঘটতে পারত (৮1096 2095 1750067) তার স্তরে গিয়ে 
উত্তীর্ণ হয় তখন অন্নুকরণ ও কল্পনার ব্যবধান লুপ্ত হয়ে যায়। কল্পন। একদিকে 
যেমন শিল্পকে স্ঙি করে অন্যদিকে আবার তা! শিল্প দেউলে গ্রতিঠিত স্বন্দরকেও 
রূপ দেয়। গ্রীক দার্শনিক প্রতাইনাস এই সত্যটুকুকে উপলন্ধি করেছিলেন । 
এযুগের অন্যতম নন্বনতাত্বিক-প্রধান ক্রোচে এই সত্যটুকুকে উদ্ধার করে 
বললেন £ 


শিল্প ও কল্পনা ১১৫ 


6 15 0115 910 510011)05 0996 005 ০ 011050. 111001159 
21৬ 00101650210. 006 55201011601] 2110 27 216 10550 5060 9 911051 
০০:)০61১....4৯280 00505 15801) 27 21090550052 175৬ 15৬7 2 00135 
0০5200160] 2150 216 515 00৬ 00010 21155 0061650 11700 2. 100%50102] 
72,555010 9750. ০212৮561010 01 005 51110” (489500500 পৃঃ ১৬৬) 

ক্রোচে এই কল্পনার কালজয়ী ভূমিকাটুকুকে স্বীকার করেছেন £ 
808091005186555 ০1 110)9,5,11728.001) ক্রোচের নন্দনতত্তে স্বীকৃত সত্য । 





দ্বিতীয় স্তবক 


কাব্য ও কথা 

সাহিত্য £ নন্দনতাত্ত্িকের দৃষ্টিতে 

সাহিত্য ও জীবন : নন্দনতাত্তিক পর্যালোচন৷ 
সাহিত্য ও সাহিত্য সমালোচন £ নন্দনতাত্তিক দৃষ্টিতে 
বক্রোক্তি ্‌ 


দ্ভ্রিতীম্ত্র ভ্ঞম্বরস্ত 
কাব্য ও কথ 


শিল্পী শিল্পস্থট্টির জন্য কোন না কোন উপাদান নিয়ে কাজ করেন। তার 
উপাদান হয় পাথর, ন। হয় বং আর না হয় কথা । কথা বলার যে শৈলী, ষে 
আঙ্গিকে কবি কথ। বলেন তা৷ শিল্পতত্বের এক অতি রহস্যময় সমস্ত । মাহষের 
দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষেত্রে ভাষ। একটি অতীব প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। দৈনন্দিন 
জীবনের কাজকর্ম, বাস্তব অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান ভাষার মাধ্যমেই সম্পাদিত 
হয়। শব্দের অর্থ ও তর্কশাস্ত্র সম্মত ব্যঞ্জনাটুকু থেকে ভাষাকে যদি পৃথক করে 
দেখা হয় তা হলে বলতে হয় যে ভাষ। একদিকে যেমন বাতাসের মত লঘু এবং 
শৃণ্য, অন্যদিকে আবার তার সারবত্তাও অনন্বীকার্ধ। ভাষা হুল সঙ্গীতের মত 
স্পন্দমান, তার মতই পলায়নতৎপর 1 কবির কথার সঙ্গে চিত্রীর রং ও রেখাকে 
যর্দি তুলনা করা হয় তা হলে বোঝা যায় সে চিত্রীর শিল্প মাধ্যম কত বৃহৎ, 
কত দীর্ঘস্থায়ী । সমস্ত সাহিত্যকে বিশেষ করে কাব্যকে “বর্ণসঙ্করশিল্প* বল৷ 
যেতে পারে । এক অর্থে সঙ্গীতের মতই কাবোর আবধ্দেন তার স্থর, তার 
বিশেষ স্বর গ্রাম, তার নিজন্ব ধ্বনিবিন্তালকে আশ্রয় ক'রে ভাষার মাধ্যমে 
আপনাকে প্রকাশ করে । কাব্যকে আমরা ভাব আদ্দান-প্রদানের বাহন 
হিসেবে ভাবতে পারি, শুধু এই বাহনটি ছন্দৈশ্বর্ষে মণ্ডিত, অন্যান্ত ভাবের 
বাহনের থেকে তার এইটুকু তফাৎ্। সঙ্গীতের মতই কাব্যের মৌল প্ররুতি 
হল, ত। ভাবের বাহন হলেও অতিমাত্রায় কল্পনাশ্রয়ী এবং তা সহজেই শ্রোতার 
চিত্ত বিগলিত করে । 

কাব্যের এই ছিবিধ কার্ধকারিতা লক্ষ্যণীয় । একদিকে কাব্য ধ্বনি 
স্ববমার, ধ্বনি-কৌশলের আশ্রয়, অন্যদিকে আবার ত1 ভাব বিনিময়ের বাহন। 
সকল সাহিত্যকেই এই দ্বিবিধ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হতে হয় । ভাষা একাধারে 
কাজের ভাষা, আবার তা সঙ্গীতেরও ভাষা) একদিকে যেমন তার সর 
আছে, অন্যদিকে আবার তার অতর্কশান্ত্রসম্মত ব্ধূপও আছে। সেই জন্য 
সাহিত্যের ছুটি রূপ পরস্পররকে তির্যক ভঙ্গীতে ছুয়ে চলে গেছে। তার 
হুল গদ্য ও পন্য । আদর্শগতভাবে গচ্য হবে এক ধরনের বীজগণিত, এক বিশেষ 
ধরনের সঙ্কেত-বার্তা। বে ভাবটুকু বহন করা দরকার তার বাহন হওয়! ছাড়। 


১২৩ নন্দনতত্ব 


গছের অন্য কোন কাজ নেই। গগ্য সেই কাজটুকু ছ্যর্থহীন ভাষায় করবে। 
যা! বলতে চাইছি গছ্য শুধু সেইটুকুর প্রতীক হবে, সেইটুকুকেই এমন ভাবে 
প্রকাশ করবে যেন সে সম্বন্ধে কারো কোন সন্দেহ নাথাকে। বৈজ্ঞানিক 
সংগঠনেই গদ্যের রূপের পূর্ণতম প্রকাশ । সে হিসাবে শিল্প-পদবাচ্য হওয়ার 
কোন অধিকার গঞ্ভের নেই । 

কিন্তু শব্দের দু'টি দ্রিক আছে এবং এই দুটি দিক থাকার ফলেই গগ্যকে 
শিল্প-বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশ্য গগ্ খুব নির্ভরযোগ্য শিল্পবাহন নয় । 
খু তখু'তে তর্কশান্্বিশার্দ যতই শব্দকে নিখুঁতভাবে শুধুমাত্র অর্থবাহী করার 
চেষ্টা করুন না কেন, শব্দের মধ্যে আবেগের ব্যঞ্জনা থেকেই যায়; ভাষায় ছন্দ 
নিতা-অনুস্যত ; কীজগণিতের স্ুত্রতেই এই ছন্দের সন্ধান মেলে । যে 
ভাষায় দার্শনিক শিল্পধর্মমূলক দর্শন আলোচনা! করেন তার মধ্যেও সেই 
সহজ ছন্দটুকু, ধ্বনি-সথযমাটুকু আপন1 থেকে ফুটে ওঠে । দার্শনিক দেকার্তের 
দর্শন আলোচনায় ফরাসী ভাষার ধ্বনি মাধুর্ব সহজ ভাবেই ফুটে উঠেছে । 
বেগ'সর দর্শনও এই ধ্বনি এশ্বর্ের জন্যই স্থপাঠ্য | 

কথা কেবলমাত্র শুঞ্ষ শব্দ নয়। তার সঙ্গে আবেগের স্পর্শটুকু লেগে থাকে । 
ষে পরিবেশের মধ্যে, যে শিক্ষকের কাছে ভাষ। আমরা শিখি, তার্দের কথ? 
তার্দের স্মৃতি এ ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে ; বাল্যকালের 
কত মধুর ম্মতি এ ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে ; যে সব পরিবেশে এ ভাষা 
ব্যবহার করেছি, তার স্বৃতিও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গেছে এ ভাষার সঙ্গে। 
ভাষা সাধারণতঃ বীজগণিতের সুত্র হিসেবে গণ্য হয় না; অবশ্য বিশেষ 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভাষা এই ধবনের সাঙ্কেতিক ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। 

ভাষা স্থস্পষ্ট অর্থবহ । এমন কথ। নেই বললেই চলে যার প্রতি-অর্থ নেই। 
নিজের ঘর, মৃত্যু প্রভৃতি কথার অর্থ হয় আমাদের আকর্ষণ করে আর ন। হয় 
বিকর্ষণ করে। যেসব কথার স্থস্পষ্ট অর্থ নেই বলে বল। হয় তার সঙ্গে 
একাধিক আন্ষঙ্গিক ব্যাপারের যোগ ঘটে যাওয়ার ফলেই শব্দের নিজন্ব 
অর্থটুকু হারিয়ে গেছে। 

শব্দের এই বিভিন্ন ভূমিক! থাকার ফলে গছ্সাহিত্যকে “সঙ্করশিল্প ব। 
751917 2£% বলা যেতে পারে । শব কখন কখন তকশাস্ত্রসম্মত প্রতীকরূপে, 
কখন বা! গতিময় ধ্বনিরূপে, আবার কখন বা আমাদের আবেগের উদ্দীপক 
হিসেবে কাজ করে। শব্দের বিস্কামগত যে ধ্বনি-পাম্য তার অন্তরে সজীতের 


কাব্য ও কথ ১২৯ 


ষে সভ্ভাবন! লুকিয়ে থাকে, তাঁকে বথাঘথভাবে গদ্য বাধহার করে না; কাব্য 
সেটুকু ব্যবহার করে। অবশ্ত কখন কখন ছন্দোময় বর্ণবহুল গগ্যের ঢঙে ষে 
প্রবন্ধ লেখ! হয় তার মধ্যে শব্দের উপযুক্ত প্রসার্দ গুণ এসে যুক্ত হয়। ক্লাটন 
ক্রক বললেন যে গন্যের বিশেষ গুণ হল স্থবিচার অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে 
তাল রেখে গছ্যের ঢঙটুকু নিণাত হয়ে থাকে । গদ্যের বিস্তারটুকু নিণাত হয় 
ভাষার ছুটি ক্রিয়ার কথা যনে রাখে; এক দিকে ভাষ! ভাবের বাহন ; অন্ত 
দিকে তা বস্তর প্রতিচ্ছবি । গছ্য কীনা করে? গদ্যে গল্প বলাযায়; দুরূহ 
বিষয়ের ব্যাখ্যা! কর! যায় ; বিষয়গত জটিলতার সরলীকরণ ক'রে স্থান এবং 
ব্যক্তির বর্ণন৷ দেওয়া হয় গন্যের মাধ্যমে; আবার কোন বিশেষ ব্যাপার নিয়ে 
তর্কবিতর্ক, কোন ব্যাপারে কাউকে বুঝিয়ে তাকে আপনার মতে নিয়ে আসা, 
এ সবই হল গগ্যের কাজ। মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতাকে গদ্য ব্যক্ত করে। অন্ত 
দিকে পদ্য শুধুমাত্র শব্দের অর্থটুকু সম্বল করে কাজ করে না। শব্দের দ্যোতনা 
ও ব্যগ্গনাও পদ্যের কাজে লাগে । গগ্য কাব্য থেকে সঙ্গীতের স্থরটুকু কর্জ করে। 
এএতে। বিভিন্্র ধরনের ভাবের বাহন বলেই গছ্ শুধুমাত্র ভাষার কলাকৌশল মাল 
নয়। কল্পনায় যে সমন্বয় সাধন সম্ভব গছ্য সেই সমশ্বয়টুকু স্থটটি করে। গচ্ 
সেই কল্পলোকের উৎ্স। তাই উপন্তাস গগ্যকে আশ্রয় করে আছে। 

কাব্য এমন একটা শিল্প যেখানে ভাবের বাহন ভাষা! পুরোভাগে এসে 
ধ্াড়ায়; কাব্যের ভাষাকে কবি, তার শ্রোতা অথবা পাঠক কেউ-ই ভূলে 
থাকতে পারেন না। সাস্তায়ান। যথার্থই বলেছেন যে কবি হলেন মূলতঃ কথার 
শ্বর্ণকার ; কথার সোন। দিয়ে তিনি কাব্যের অলংকার গড়েন। শব্দের ষে 
ইন্জ্রিয়জ আবেদন কবিকে আকর্ষণ করে কবি তার পাঠককে সেই শব্দের 
'আমন্ত্রণটুকু পাঠান। অনেকে মনে করেন, যে সব কবির মাতৃভাষা ইতালীয়, 
তার। সত্যসত্যই ভাগ্যবান । এই ভাষায় শ্বরবর্ণের এমন ছড়াছড়ি ষে কথা 
বললেই এক ঝুড়ি স্বরবর্ণ ব্যবহার করতে হয় ; এ ভাষায় কবিতা না লিখে 
উপায় থাকে না, অবশ্য এটি যদি ভার মাতৃভাষ। হয়। স্থইনবার্ণের মত 
কবিরা কখন কখন কেবলমাত্র শব-লালিত্যের দ্বার! মুগ্ধ হয়ে এমন সব চরণ 
লিখেছেন যার বিশেষ কোন অর্থই হয় না। সেই সব চরণে শুধু রয়েছে পদব- 
লালিত্য ; শুধু রয়েছে ধ্বনি-মাধুর্য। 

আমর। এমন একটা কাব্য-কলার কল্পনা করতে পারি যে কাব্য-কলায় 
"ধু মাজে ত্বরধবনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পরম্পর যুক্ত হয়ে অর্থহীন ধ্বনি-সংগতি সি 
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করে। সে ধ্বনি-সংগতি প্রাচ্যদেশের ঝাড় লঞনের মত বর্ণব্থল ও ঝলমলে 
হবে। এমন কবি এবং কাব্য পাঠক রয়েছেন ধারা শবের বর্ণটুকুও প্রত্যক্ষ 
করতে পারেন যেমন করে আমরা জলের বাহার ও পাতার রং প্রত্যক্ষ করি। 
ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ একজন বিদেশী একবার বলেছিলেন যে 4-61151 
৭০০% কথাটি বড়ই মিষ্টি, এমন মিষ্টি কথা আমি জীবনে শুনিনি ; এমন 
অনেক ইংরেজ কবি আছেন ধার বুঝতে পারবেন যে এ বিদেশী ভদ্রলোকটি 
ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন । 

শব্দের কারুকার্ধ সম্পন্ন করাট!ই কিস কবির সবটুকু কাজ নয়। ন্বরধ্বনি 
ও ব্যগ্জনধ্বনির কুশলী সমন্বয় ঘটিয়ে কাব্যের সবটুকু ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোল। যায় 
না। এই কুশলী সমন্বয় সাধনকর্ষের মাধ্যমে যে আবেদনের স্থট্টি করা যায় তা 
কাব্যের ইন্ড্রিয়জ আবেদনেরও সবটুকু নয়। আর এক দিক থেকে ভাষার সঙ্গে 
সঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে। সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বরগ্রামের (7০7,59) মতই ভাষারও 
বিভিন্ন শব্দাংশ রয়েছে । কিন্ত সেইটুকু সাদৃশ্ঠ ছাড়াও গভীরতর সাদৃশ্য উভয়ের 
মধ্যে বিদ্যমান | বিভিন্ন স্বরগ্রামের সমন্বয় যেমন সঙ্গীত স্ষ্টি করে না ঠিক 
তেমনি বিভিন্ন শব্দাংশকে একত্র ষোগ করলেই কাব্য জন্ম নেয় না। মানুষের 
ভাষার মধ্যে যতি আছে, ছন্দ আছে, ভাষার এই ছন্দটুকু এবং শব্দের ছোট 
ছোট খগ্ডাংশগুলি কবি তার কাব্যস্থষ্টির কাছে লাগান । 

কবিতার ছন্দই হল তার বিশেষ সম্মোহনী শক্তি। মানুষের কান এতো। 
সহজে, এমন অনায়াসে কেমন করে ছন্দের আহ্বানে সাড়। দেয় তার রহস্য 
বোধহয় মাচষের জৈব প্রকৃতির অন্তরে লুকিয়ে আছে । ফুসফুসের আকুঞ্চন 
প্রসারণে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মধ্যে ও বোধ হয় এই রহস্তের লীল|। সঙ্গীতের 
ছন্দের লীল? অতি প্রত্যক্ষ; কাব্যে ছন্দ এক কল্পনা-রঙ্গীন পরিবেশ স্যষ্ট 
করে; এই পরিবেশেই পাঠক কাব্যানন্দের আন্বাদন করে, কবি-কথিত কাব্য- 
লোঁকে পরস্পরের প্রতিবেশী হয়। কবির বক্তব্য পাঁঠক শোনেন । কবিতা 
হল কবির স্বপ্ন, কবি মানসের অনুভব মাত্র। কবির অভিজ্ঞতার ছোট বড় 
নানান আকারের ছবি তার কাব্যের মধ্যে প্রতিভাত হয়। কবিতার কাব্যে 
সঙ্গীতের স্থ্যমাটুকু মিলিয়ে দেন; হঠাৎ পাওয়া নানান শবাঁলংকার কবি 
এই কাব্যের মধ্যে আমদানি করেন ; কাব্য আপন ম্বর্ূপে ঝলমল করে ওঠে । 

ওয়াল্ট হুইটম্যানের কাব্যেয় দীর্ধায়িত আলুথালু গতিচছন্দ, পোপের 
কাব্যের দৃঢ়পিনদ্ধ চরণ, স্থইনবার্ণের কাব্যের দীর্ঘ ছত্র, মহাকবি মিণ্টনের 
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অমিজ্র ছন্দের সামগ্রিক ছটার গতি তাদের ম্ব ত্ব কাব্যের আবেদনটুকু নির্ণয় 
করে। কাব্যের মৌল গতিচছন্দ কবির দেখ! স্বপ্পের পূর্ণাঙ্গ চরিব্রটুকু সধত্বে 
চয়িত শবের মাধ্যমে আপনাদের প্রকাশ করে কিন্তু কবির ত্বপ্প বলতে আমর। 
কী বুঝি? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই কবির স্থষ্টি এবং রসিকের রসাহ্ছভবের 
অনেকখানিই নিহিত রয়েছে । কবিতা শুধুমাত্র পদ্যাঁংশের সমষ্টি মাজ নয়) 
তার ছন্দ, তার মিল, তার শব্দ, তার অর্থ সবগুলিকে একত্র করলেও কাব্যের 
স্বূপটুকু পাওয়া যায় না। কবিতা] হল সামগ্রিক সমষ্টি; একটি সম্পূর্ণ দেহ- 
সৌষ্ঠব ; কবিতার জন্ম হয় কবির অবচেতন মনোলোকের গভীরে ; কাব্যের 
সত্তা হল স্বপ্নের সত্তা যাকে কবি পু থির পাতায় অমর করে রেখে যান। 

আমরা সেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কথা কিছুই জানি না, ষে প্রক্রিয়ায় 
কবির স্মতি থেকে হাজার হাজার ছবি, কবি-মানসের সীমাহীন উদ্বেগ, তার 
আনন্দ উদ্বেলতা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে কবির কাব্য বূপটুকুর সষ্টি করে । আমরা 
যদি সেটুকু জানতে পারতাম তা হলে কবি-প্রতিভ1 ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে যে অলোক সামান্য প্রতিভার অধিকারী মাহষেরা কাজ করছেন তাঁদের 
কুৃতি-রহস্তেরও অনেকখানি উদঘাটিত হতো । কবি ওয়ার্ডস্বাথ বললেন যে 
কাব্য হল শান্ত মনে জীবনের অতীত আবেগময় মৃহূর্তগুলিকে স্মরণ পথে আনয়ন 
করা। তার উত্তিতে কাব্যের ছন্দ মিলের অতিরিক্ত যে সামগ্রিক আবেদ্নটুকু 
রয়েছে তার কথাই বলা হয়েছে । কবিমনের কোন একটি বিশেষ অবস্ায় 
কবি আপনার মনের গহনে লুকিয়ে রাখ। ছবির সঙ্গে আপনার অস্তরুর্টি ও ভাব 
ভাবনাকে সমন্বিত করে যে দিবাশ্বপ্র দেখেন তার নামই কবিতা । একটি 
চতুর্দশপদ্দী কবিতাকে সাধারণ ভাকে গদ্যে হয়ত অহ্থবা্দ কর যায়, তার 
অন্তনিহিত ভাবটিকেও না হয় ব্যক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে আমরা সহজেই 
বুঝতে পারি যে পারিপাশ্থিক চাপে আমাদের আনন্দের ভোজে পংক্তি ভোজন 
করার প্রবৃত্তিতে ভাটা পড়ে। যদিও এই আনন্দের আম্বাদনে আমাদের 
জন্মগত অধিকার কাব্যে যে অন্নভূতির কথ। বল হয়, তার যে অন্ছরণন ধ্বনিত 
প্রতিধ্বনিত হয় কাব্যের সবটুকু বিস্তার জুড়ে, তা কিন্তু কাব্যের জীবন নয়। 
তাই কবিতার ভাৰ তদ্বণিত অন্ুভূতিব কথা ভাষাস্তরে বললেও তাঁর মধ্যে মূল 
কবিতার রসটুকু মেলে না। পাঠকের চেতনায় যখন কবির ত্বপ্রের 'প্রতিষ্ঠাটুকু 
ঘটে, যখন কবির সামগ্রিক দৃগ্রিটুকু পাঠক আপন অন্তদৃষ্টির বলে আপনার করে 
নেয়, তখন কবিতার আবেদনটুকু অব্যাহত থাকে, অনভ্তের মন্দিরে কাব্যেক্র 
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জীবন্ত বিগ্রহের প্রতিষ্টা তখনই সম্ভব হয় যখন কবির দেখা জগতের টুকরো! ছবি, 
'তার অভিজ্ঞতার খপ্তাংশ, তার ব্যক্তিগত জীবনের ছুঃখ, তার আনন্দান্ুতভূতির 
ভূমা-রপ আপনার সভায় সমন্বিত হয়ে যায়। 

কবির কাব্যে যে অনাগ্স্ত প্রেতোনিক সমগ্রতাটুকু পাই তাকেই আমরা 
কবির স্বপ্র আখ্য। দিয়েছি। কবি এই স্বপ্রটুকুকে পাঠকের মনে সঞ্চার করে 
দেন। কাব্যের ছন্দ এই স্বপ্ন সঞ্চারে সহায়তা করে ; কবিতার জাছু আছে; 
কবিতা পাঠককে সম্মোহিত করে। 

কবিতার জাছু হল কবির ভাষার মনোহারিত্ব। তার সম্মোহন শক্তি 
পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে দ্র্বার ভাবে । আমর। কোন এক কবি কথিত 
মানসিক পরিবেশটুকুতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। আমার্দের জীবনের 
গতিচ্ছন্দে কবিচিত্তের বহমানতা৷ এসে ঢেউ তোলে । আমরা কবির সঙ্গীতে 
মুগ্ধ হই। তাই কাব্যের অস্তর্বতঁ বিভিন্ন উপাদানে কাব্যকে বিশ্লেষণ করলেও 
আমর] কবিতার স্বরূপটুকুকে কিছুতেই ধরতে পারি না। কবির উজৈবিক স্বপ্রে 
আমর মুহর্তের জন্য অংশভাগী হযে পড়ি; এই স্বপ্রই কাব্যের হৃৎস্পন্দনের 
সঙ্গে মিশে যায় । ধার] কবি তার! জানেন যে মনের বাহনে কাব্যের ক্ুত্রপাত 
হয় অর্থহীন স্থরের ঝংকারের মত। ইংরেজী সাহিত্যে এমন অনেক কবিতার 
কথ! আমর] জানি যার স্ত্রপাত কবি মনে হয়েছিল এক অস্পষ্ট স্বরের ইত 
থেকে ; সে স্থরে কথা তখনো সংযোজিত হয় নি; কবি-কল্পনার অস্পষ্টতা ক্রমে 
কেটে গিয়ে সে স্থর আকার পেলো, কথা পেলো, অর্থ পেলো । কাব্যরসিক 
জানেন সে শব্দের অন্তরালে, অর্থের পশ্চাতে যে সঙ্গীতের ধারা, ষে ছন্দের 
প্রবাহ নিত্য বহমান তার জন্যই তিনি কাব্য ভালবাসেন। মার্ক টোয়েনের 
কাব্যে পাওয়া অতিনিরুষ্ট ছন্দই হোক অথবা মিল্টনের কাব্যে পাওয়া সুক্ষ 
উচ্চারণ-সমাকীর্ণ অমিত্রছন্দই হোক, যে কোন ধরনের ছন্দকে আশ্রয় ক'রে 
কাব্যকে থাকতে হবে। ছন্দই হ'ল স্থরের প্রাণ। সর নইলে কবিতার 
হাদম্পদনের ছন্দ থেমে যায়। কবিতার ভাষায় ধতই চাতুর্য থাকুক না কেন 
ছন্দের সম্মোহনটুকু ন! থাকলে কবিতা পাঠকের হৃদয়ে সুরের অন্ুরণনটুকু 
জাগায় না; সেই মুহূর্তের জন্ত কবির স্বপ্ন পাঠকের প্রাণম্বরূপ হয়ে ওঠে না। 

ছন্দের গতি এবং যতি, এরাও কাব্যের আবেদনটুকুকে পুরোপুরি ব্যাপ্ত 
করতে পারে না। কথা ষদি শুধু পদের, পদাংশের যোজনায় ছন্দ-হ্রটুকু মাত্র 
হতো তা! হলে তা পুরোপুরি শব ও শব্দ-সমন্বয়কে কেন্দ্র করেই আবতিত 


কাব্য ও কথা ১২৫ 


হতো । কোন একটি বিশেষ শব্দকে কেন্দ্র করে যে বিচিজ্র সঙ্গীতের স্যি 
হয়, সে ভিন্ন ধর্মী বিচিত্রতর জটিল হার্যনির স্থষ্টি সম্ভব, তাদের কোনটিকেই 
আমর] কাব্যে খুজে পেতাম না। কেউ কেউ কাব্যকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের 
মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু এই কাব্য-সঙগীত সঙ্গীতের চেয়ে খাটি হলেও 
তা সুস্্রতর হবে। কাব্যে আমরা কথার ব্যবহার করি এবং এই কথা শুধু শব্ধ 
নয়; আমরণ তা বলি মনের ভাব প্রকাশের জন্য | কথার গুরুত্ব কখনই উপেক্ষা 
করা যাবে না। যদি কবি কথার এই প্রকাশ ক্ষমতাটুকুকে পুরোপুরি কাজে 
না লাগান তা হলে তিনি তার কাব্যকলার অন্ততম মুখ্য উৎসের অপচয় 
করবেন বলেই আমাদের ধারণ] । 

কথার একটি তর্কশান্ত্র শম্মত উৎস থাকে আর থাকে মনস্তত্ব-সম্মত মৌল 
উপান্দান। এই দ্বিবিধ বিষয়ের উপরে কবির শিল্পকল। অংশতঃ নির্ভরশীল। 
কবি কথার রসাশ্রয়তে বেশী মাত্রায় আগ্রহী । বৈজ্ঞানিক অবশ্য একে আমল 
দেন না। কবির কাজ হল সর্বোপরি কথার শক্তিটুকুকে নিয়ে; কথার 
সত্যাসত্য নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না । কবি অভিজ্ঞতাকে প্রাণোজ্জল করে 
পরিবেশন করেন, তা সে সংবেদনই হোকৃ, তার নিজের দলের বিশেষ ভাব- 
ভাবনাই হোক ; তাকে প্রাণবান ক'রে, উজ্জ্বল ক'রে কবি আপন কাব্যে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। তেমনি ধার অপরের ভাব-ভাবনা, অপরের সংবেদনকেও কবি 
আপনার কল্পনার রঙে এশ্বর্ষবান করে কাব্যে পরিবেশন করেন কখন কথন । 
“বাইরের যে অতি প্রত্যক্ষ জগৎ কবিচিত্তের দ্বারে বার বার আঘাত হেনে কবির 
ইন্দ্রিয়চেতনাকে জাগ্রত করে, তার আবেগকে উদ্দাম করে দেয়, তার মনের 
ভাবসমুদ্রে তুফান তোলে, সেই প্রারুত জগতকে কবি আপন কাব্যে রমণীয় 
মর্ধাদ। দেন। কাব্য-পাঠকের মনে কবি একটি বিশেষ মানসিক অবস্থার স্যরি 
করতে চান! কাব্যে কথিত বূপকল্প, কবির আবেগ ও চিন্তা প্রভৃতিকে 
কাব্যপাঠকের চিত্তে সঞ্চার করে দেওয়া কবির উদ্দেশ্য নয়। রাষ্ট্রের বহিবিষয়ক 
সাঙ্কেতিক বার্তা বিনিময়ে ইংলগ্ডের পরিবর্তে * চিহ্ন ব্যবহার করা চলে । 
কিন্তু সেক্ষপীয়র ইংলগ্ডের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শুধুমাত্র তর্কশান্ত্রবিদের সংজ্ঞ। 
নয়। সেক্ষগীয়র বললেন £ “এ দেশ শক্তি-এশখবর্ষে পরম গল্ভীর। মঙ্গলের 
পীঠস্থান, স্ব্গাঁয় উদ্যান ইডেনের অন্যতম দপ। একে দ্বিতীয় ম্বর্গ বললেও 
অত্যুক্ি হয় না। “ইংলগু” এই শব্দটি নানান্‌ ভাব, স্থতি ও কল্পনার উদ্দীপক, 
শৈশবের কত স্বতি, ইংরেজ জাতির ইতিহাসের কত অতীত ঘটনা, কত না। 


৯২৩ নন্দনতত্ব 


রাজনীতি পাঠকের কল্পনায় ভীড় করে আসে। কবিতার কথাগুলি অঙ্কশাস্ত্রের 
সাঙ্কেতিক চিহৃমাত্র নয়; তা হল আবেগের উদ্দীপক । তার! শুধু বস্ত বা 
বিষয়ের কথা বলে না; তারা বলে জাগ্রত মানবাত্মার কথা । কবি তার 
উদ্দীপনাময়ী ভাষায়, তার ছন্দের গতিতে, তার কাব্যের অনবছ্য শব্দস্ষমায় 
পাঠকের স্তিমিত কল্পনাশন্তিকে জাগ্রত করে তোলেন । 

কবি এই যে পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেন তার বিশিষ্ট শৈলীতে 
কাব্যের কথাগুলিকে সাজিয়ে, তার ফলে পাঠক শিশুস্থলভ কল্পনার আশ্রয়ে 
নতুন করে অভিজ্ঞত] অর্জন করেন। নেই অভিজ্ঞতা পুরোনে! গতান্ুগতিক- 
তাকে অন্বীকার ক'রে বিচিত্রতর ইন্দ্রিয়জ সংবেদনকে আশ্রয় ক'রে নতুন রূপ 
পরিগ্রহ করে। তিনি তার কাব্যে অভিজ্ঞতায় পাওয়। সমস্ত খুঁটিনাটি শুদ্ধ 
এক একটা আস্ত সংবেদনকে চিত্রিত করেন। বাস্তবাগীশ প্রাপ্তবয়স্ক মান্নষের 
চোখে যে রং, যে গন্ধ, যে স্বাদ, যেস্পর্শ একেবারে রোজনামচার ব্যাপার হয়ে 
দাড়িয়েছে তাকেই কবি এক এক করে বর্ণনা করেন। এই ধরনের কাব্য- 
কলার প্রকুষ্ট উদাহরণ আমরা পাই রূপা” ক্রকের 42152 1,০05? কবিতায় । 
আমর! যৌবনে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য থাকার সময়ে যে সব উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীতময় 
মুহূর্তগুলে! কাটাই, কবি তারই স্মারক বাণী আমাদের শুনিয়েছেন 2 
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কবি তার কবিতায় যে অভিজ্ঞতার কথা বলেন মে অভিজ্ঞতায় শিশুর 
ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সজীবত1 ; কাব্যের এই গুণটি সকল কাব্যেই বিশেষ ক'রে 
ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যে অতি প্রত্যক্ষ । হোমারের কাব্যে এই ধরনের 
অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়। যায়; কীটস এবং মিণ্টনের কাব্যেও এই 
গুণের অসভ্ভাব নেই । মিন্টনের কাব্যে মহত্তর মহিমার জটিলত। এই গুণটিকে 
ক্ষুণ্ন করে নি। বস্তর বর্শোজ্জল রূপটিকে কবি তার সুষ্ঠু শব্দ নিবাচন ও 
প্রয়োজনের মাধ্যমে আমাদের দেখান। কবি বস্তটিকে বর্ণনা করেন তার 
ইন্দ্রিয়গ্রাহ সত্তাটুকুর নির্দেশ দিয়ে; সমুদ্রকে তিনি মদের মত অন্ধকার 
বলেন, এথেনের চোখকে কটা বলেন, প্রত্যুষকে বলেন যে তার না কী গোলাপের 
মত আঙ্গুল। পশমের স্পর্শ. পুরোনে। কাপড়ের গন্ধ, বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন আঙুলের 
ছোয়া, গোলাপের ভ্রাণ, কাটার হুল ফুটিয়ে দেওয়া_-এই সব ভাষা ব্যবহার 
করে আপনার ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার কথা পাঠককে মনে পড়িয়ে দেন। 


১২৮ মনন তত্ব 


সাধারণতঃ আমাদের জগতের প্রতি ষে প্রতিক্রিয়াটুকু হয়ে থাকে তা কবি 
আমাদের ভুলিয়ে দেন ; অনেকের মতে এইটুকুই হল কবির কাজ । আমাদের 
আদিম সংবেদনের রূপটিকে পুনরুদ্ধার করাই হ'ল করিরুৃতি। শিশু বাধাধরা। 
ছকে চলতে এবং বলতে শেখার আগে তার চোখ বা কান যে বিশুদ্ধ রূপ দেখে 
ও শব্দ শোনে সেইটুকু রসিকজনকে দেখানো! এবং শোনাঁনোই হল কবি কুলের 
মুখ্য কর্তব্য । শিশু যখন ট্রেন গাড়ী দেখে তখন তার কানে কানে ইঞ্জিনের 
অদ্ভুত শব্দটাই বড় করে বাজে । তাই শিশু ট্রেনকে “ছু ছু" নাম দিয়েছে। 
তেমনি ধারা কবিও এই পরিচিত পারিপাশ্থিককে অনেক নতুন নতুন অভিধায় 
অভিহিত করেন কারণ কবির জটিলতাবজিত ইন্ড্রিয়-সংবেদনে পৃথিবীটা অন্ত 
ভাবে ধর] দেয়। 

এই ইক্ডরিয়জ ছবিকে, সংবেদনকে মুখ্য বলে কবি বিশেষ গৌরব দেন, তাই 
কবি যে ভাষা ব্যবহার করেন ত। একাধারে সরল ও আবেগ-সমৃদ্ধ। ইন্দ্রিয়ের 
কাছে তার আবেদন সর্বাগ্রগণ্য । সেকাব্য ইন্ড্রিয়ের দ্বারে সাড়। জাগায় না 
তা আমার্দের আবেগকেও উদ্বেল করে তুলতে পারে না। ষে সব কথায় 
সহজেই ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয় তার্দের এমন অসংযত এবং যথেচ্ছ ব্যবহার নিতা দিন 
ধরে হয়েছে ষে কবি আর সহজে তাদের দিয়ে ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারেন 
না, তাই কবিকে নতুন বিষয়ের কথা, নতুন অন্ষঙ্গের কথা চিস্ত। করতে হয়। 
ঝলমলে কোন অনুষঙ্গের কথা কবি হয়ত অপ্রত্যাশিত ভাবে বললেন। তখনই 
চমক ভাঙ্গে আমাদের, আমরা মনোযোগ দিই ; ষোড়শ শতাব্দীর একজন কবি 
পান্রীকে বলেছেন 2 [106 00099650 ৮8651 52৮৮ 155 00 2.7 
10110151850.) 

এই বিষ্ময়কর অনুষঙের মধ্য দিয়ে আমর অনেক বেশী সজাগ হয়ে দেখি 
কেমন করে জল মদে পরিণত হল। 

উপম1 এবং বূপকের উপর অনেক আলোচনা হয়েছে । আমাদের বক্তব্য 
হয়ত অনেক সহজ করে, সরল করে বল যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই । কবির 
বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে ষে সব বস্তর নিত্য যোগ তণ থেকে বক্তব্য বিষয়টিকে মুক্ত 
করে নিয়ে উপম1 এবং বূপকের সাহায্যে নতুন নতুন অহ্ষঙ্গের সঙ্গে তাকে যুক্ত 
করে দিলে আমার্দের পক্ষে সে কাব্য থেকে যে তথ্যটুকু লাভ করা সহজ নয়” 
ভা] সজীব হয়ে ওঠে, প্রাণবস্ঘ হয়ে ওঠে, এবং তা তীক্ষত। প্রাপ্ত হয় । বূপকের 
সাহায্যে শুধুমাক্র কাব্যের বিষয়বস্ততে ইন্দ্রিয় সংবেদনের মর্ধাদাটুকু আনে না! » 


কাব্য ও কথ! ১২৯ 


কাব্যের বিষয়বস্ততে প্রাণের সঞ্চার করা হয় তাকে আমাদের আবেগ, 
আমাদের আশা, আকাজ্ষা, আমাদের এঁতিহা এবং আমাদের অনুতূতির সঙ্গে 
যুক্ত ক'রে । অন্যভাবেও ব্ল! যায় যে আমাদের কোন কোন আবেগান্তভূতিকে 
ইন্দ্রিয়জ অনুষঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাকে হঠাৎ অতিমাত্রাক্স প্রাণবন্ত করে 
তোলা হয়। 
“1815 105 15 1115 2, 159১ 150. 1986৮ 
অথবা *1)010196 ৮৮15 01175 13101006.+ 

অথব! আবার বলি রুপার্ট ব্লকের একটি আশ্চর্য সুন্দর কবিতার কথা । 
“0105 459. কবিতায় কবি বলেছিলেন সেই সব মৃত মানুষদের কথা ধার 
জীবনকে ভালবেসে ছিলেন, ধার! স্থন্দরকে ভালবেসে ছিলেন | কবি বলছেন 
নিত্য-হন্দর ফুলের কথা, বহুযূল্য পোশাক-পরিচ্ছেদ্দের এবং দয়িতের গণুর্দেশের 
কথ যা] একদিন অধুনা-ম্বতদের পরম প্রিয় ছিল। তারপরে কবি কোন মন্তব্য 
না করেই বলেছেন £ 

“00215 215 20515 0101 05 010818515 ৮৮11595 00 1720515051, 

4৯150 11005 0105 11010 90195 21] 025 9১00 20091 

[71986 ৮1010 2, 55500590955 018 ৮9,553 (1920 02005, 

/1700 ৮2170915105 1০5০1117595 ১ 106 1255595 2, ৮1015 

00170298551 510155 ৪ £8,005150. 290.1505, 

4৯ 5/10100১ 2, 5101101761015,55 21770510186 115100-5 

দিনের বেলায় আমর যে সব নৃত্যচপল উমিমাল? প্রত্যক্ষ করেছি তার 
হঠাৎ এসে প্রাণের জগৎটার প্রতিনিধিত্ব করে এবং ম্বত মানুষের প্রতিনিধিত্‌ 
করে রাত্তিরের শাস্ত পরিবেশে দেখা স্তবগতি জলরাশি । 

এই উপমা] এবং ব্ধপকের ব্যবহার করেন কবি গতান্রগতিক ছাচে ঢালা 
অভিজ্ঞতার প্রতিবাদ হিসেবে । আকাশের চাদ আর অর্থহীন শুভ চতক্রাকার 
বস্তমাজ্র নয়; চাদ হল রাত্রির রাণী। স্র্য হল আপনার রথে চংক্রমণশীল 
যৌবন-লাঞ্ছিত দেবতা। হ্বন্দরকে বল! হয়েছে যে সে হল পরিদৃশ্যমান 
বিশ্বজগতের অন্তর্গত এই অন্ধকার দেশের প্রোজ্জল আলোকবতিকা। 

1525 500] 06 4৯ 00179,15 116 2. 9621 

[75900179 £000 055 80006 ৮/10015 055 66517291215, 

এ মত্য অনস্বীকার্ধ ঘে সকল ভাষাই বূপকাশ্রক্সী। অভিজ্ঞতায় যেটুকু 


৪ 


১৩০ নম্দনতত্ব 


পাওয়া যায়, নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে ব্যঞ্জনাময় করাই হ'ল 
আলোচনার উদ্দেশ্য | যে সব কথা শোনামান্্ ইন্দ্রিয় তার অর্থ গ্রহণ করে সেই 
ধরনের কথ ব্যবহারের ফলে, আমার্দের অভিজ্ঞতা এবং আবেগের নিগৃঢ় যোগ 
সাধনের ফলে অথব1 আমার্দের আবেগ জীবনের সঙ্গে বিশেষ অভিজ্ঞতার 
অর্তগৃঢ় সম্বদ্ধের প্রতিষ্ঠা ঘটলে আমর! কবির কাব্যকে অতি সহজেই অনুধাবন 
করতে পারি, অর্থের উপলব্ধি সহজ হয় । এই কারণেই জোর করে বল যায় 
না কোন একটি কবিতার সঠিক অর্থ কী। তার অন্থবাদও সম্ভব নয়। 
পেয়ারা আস্বাদন করে তার স্বাদটুকুর ষথাষথ বর্ণন। দেওয়1 বা পিচ ফলের 
স্পর্শটুকু সঠিক নির্ণয় কর। কবিতার অন্থবান্দ করার মতই দুরূহ কর্ম। যে 
সঙ্গীতের পরিবেশে কবি একটি বিশেষ বার্তাকে প্রতিষ্ঠ) করেছেন, যে শব্দায়ন 
করেছেন কাব্যের ভাবটুকু প্রকাশের জন্য, যে সব রূপকের ব্যবহার করেছেন 
ভাবকে তীব্র করার জন্য, সে সবই অনুবাদ কর্মে হারিয়ে যায়। কাব্য হল 
শব্দে প্রাণ প্রতিষ্টা করা অথব। বলতে পারি প্রাণই শব্দের রূপে কাব্যে 
আবির্ভূত হয়। পাথিব জগতট। কবির ভুবনে পরিণত হয় ১ সেই ভূবনটিই 
তার কাব্যের উপজীব্য । বোদ্ধা যখন কাব্য পাঠ করেন তখন কবির চার 
পাশের পাথিব জগত্টাকে দেখতে পান। কবি এইটুকু অনায়াসে সম্পন্ন করেন 
তার সঙ্গীতময় এবং চিত্রময় ব্যগুনার মধ্য দিয়ে। 

শিল্পীর মতই কবি রঙ ও রূপের পূজারী । আমরা একটি কবিত1 সংগ্রহ 
বাঁ চয়ন করতে পারি যার বিষয়বস্ত গোঁলাপ্‌্ফুল। কিন্তু কবির মানসিকতায় 
শিশুস্লভ সতেজ ভাবটুকু থাকলেও কবি ত* আর শিশু নন। তার অনুভূতির 
শূন্যতা অনিশ্চিত, মেজাজের জটিলতা শিশুর অভিজ্ঞতায় একেবারেই অলভ্য। 
তাঁর কবি-কৃতির কৌশলই হল তার খেয়ালখুশি, তার আবেগকে প্রাণবস্ত করা, 
করা, তাদের সত্য করে তোলা 3 এইটুকু না হলে কবি পাঠকের কাছে তাদের 
যথাযথরূপে হাজির করতে পারেন না। কবি যে পস্থায় তার সংবেদনকে 
উজ্জ্লতর করে তোলেন, সেই একই কৌশলে এই কাজটুকুও তিনি সমাধ। 
করেন। কবিতাকে অনেক সময় অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম কর! হয়। পৃথিবীর 
অধিকাংশ গ্ীতি-কবিতারই বিষষ্ববস্ত হল কবির একাস্ত ব্যক্তিগত আবেগময় 
জীবন। কবিরা বার বার মানুষের জন্ম জীবন এবং যৌবনকে ঘিরে কাব্য রচন! 
করেছেন । কারণ কবিরাও মানুষ এবং মাইষের আবেগের প্রতি তাদের অশ্রাস্ত 
আকর্ষণ । কবির! ধখন এই সব বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন তখন তাদের 


কাব্য ও কথা ১৩১ 


স্থষ্টিতে প্রাণম্পন্দনটুকু প্রত্যক্ষ হয়, তাদের কাব্য স্মরণীয় হয়ে থাকে । এর 
কারণ তাদের বক্তব্যের বিষয়বস্ত সাধারণবোধ্য ও সর্বজনীন বলে নয়, তার্দের 
প্রকাশটুকু অনন্থসাধারণ বলে; কাব্যে মানুষের কোন একটি অবিসংবাদিত 
রূপে গ্রাহ মানস অবস্থার কথা৷ কবি বলেন মৃত্যুহীন ভাষায় : 
0018, 06551 589৮ 0002 29 09196 01 1১591, 
ড/1717 21059100055 ১90050 [05 [19085 60 01191165, 
25 59.585 08151001100 05551602102 
4৯571010025 900] 9/181017 10 00 01585 000 116, 
হাজার হাজার নরনারী তাদের প্রেমাম্পর্দের জন্য অস্পষ্ট এক ধরনের স্কৃতীব্র 
আবেগ অন্থভব করেন বটে কিন্ত তারা সকলেই সেক্ষপীয়রের এই সনেটটিতে 
নিজেদের অন্ুভূতিকে খুঁজে পান; কবি সকলেরই আবেগের কথাটুকু অনন্য 
সাধারণ ভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন। কবি-কথিত প্রেমের সজীবতা। এবং প্রচ্ছন্ন 
বান্তবত। তার্দের আপন আপন অনুরাগ সম্বন্ধে সচেতন করে দেয় । 
আবেগের ভুবনে কাব্য হল সর্বোভিম প্রবক্তা ; অন্য কিছুর মাধ্যমে আবেগকে 
এমন স্বন্দর করে প্রকাশ করা যায় না। সাধারণ মান্ষের চোখে বা 
তর্কশাস্ত্রবিদের কাছে ঘা একাস্তই উপেক্ষণীয় তাই কবির মনোযোগের কেন্দ্রবিন্তু 
হতে পারে । জলের রাসায়নিক তত্বে কবির কোন আকর্ষণ নেই ১? তিনি জলেন্ 
উপরে রোদের ঝিকিমিকি, আলোর শুভ্র আভা দেখেন । পুথিবী থেকে সর্ষের 
দূরত্ব নিয়ে কবি মাথা ঘামান না। তিনি আলোর আশীর্বাদটুকু অন্তরে 
অন্তরে অন্থুভব করেন । মানুষের সঙ্গে, বস্তর সঙ্গে কবির ষে নিত্যযোগ এবং 
তদ্জাত যে আবেগ কবির মনে সঞ্চারিত হয় ত একমাত্র কবিরই অন্শীলনের 
বস্ত। বৈজ্ঞানিক অথব। সাধারণ মান্গৰ এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ প্রকাশ 
করেন না ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যে কাব্যের কোন আবেদন নেই তা যেমন মৃত ঠিক 
তেমনি যে কবিতা আবেগের উদ্রেক ঘটায় না তাও তেমনি মৃত। আবেগের 
উদ্রেক নানানভাবে ঘটতে পারে। ব্রেক তার দুজ্ছেয়বাদের ছারা, ডোন তার 
যৌন আবেদনের দ্বারা, দান্তে তার ভগবদ প্রীতির সাহায্যে এবং শেলী তার 
প্রেতানিক ভাববাদের সহায়তায় আমাদের আবেগের প্রজ্রবনকে বারবার মুক্ত 
করে দিয়েছেন! কবির মনে যে চিত্রকল্প এবং সঙ্গীতের সমারোহ শুকু হয়-__ 
তা হল কাব্য-স্থ্টির প্রাথমিক অবস্থা; প্রবলভাবে বাচার জন্যই এই চিন্তে 
ও সঙ্গীতের সমারোহ সম্ভব হয়; কবি এই প্রাচুর্যটুকু মনে মনে উপলব্ধি 


১৩২ নন্দন তত্ব 


করেন, তার আবেগ-অন্থভূতির অতলতা তিনি প্রকাশ করতে চাঁন এবং 
অনেক সময়ে আপনার অজান্তে তিনি অপরের সঙ্গে এটুকু একজে উপভোগ 
করতে চান । “৮1786 15 21৮? গ্রন্থে খধষি তলম্তয় নিষ্ঠাকে নন্দনতত্বের গুণ 
হিসেবে খুব উচ্ছে স্থান দিয়েছেন । কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে তলম্তয় নৈতিক নিষ্ঠাকে 
বুঝেছিলেন। নন্দনতত্বের ভাষায়ও নিষ্ঠাকে গুণ বলে গণ্য কর] যায়। 
কবিতার মধ্যে কবি আপনার উৎসাহ আবেগ বহুল পরিমাণে অন্ুস্যত করে 
দেন এবং কাব্যের আঞ্গকের ম্বধ্যে এমন কৌশল থাঁকে ধা পাঠকের মনে কবির 
উৎসাহ আবেগকে সঞ্চার করে দিতে পারে। বস্তু, ব্যক্তি অথবা ভাব কবির 
অনুসভূতির উদ্রেক ঘটাতে পারে ১ কবি আবেগবিহ্বল হয়ে পড়তে পারেন 
যেকোন একটি উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ার ফলে । মানুষের মনোভাবের অস্তিত্বও 
তাঁর পক্ষে মূল্যবান অভিজ্ঞত1। কবির আঙ্গিকের প্রসাদগুণে এই ভাবেরও 
“হাত” গজাতে পারে; একথা বললেন মহাদার্শনিক হেগেল। কবি ওয়ার্ড 
স্বার্থের হৃদয় ডাফোডিলদের আনন্দে নৃত্য করে । কিন্তু ভাবও হৃদয়কে নৃত্যচ্ছন্দে 
স্পন্দমান করে তুলতে পারে । কবি ভগহান লিখেছেন ঃ 
£] 59৬৮ [70511710501 002 00109110151 
[0155 2. 51757011105 091 00015 2170. 81041599 11516, 

ইংলগ্ডে এক শ্রেণীর কবি রয়েছেন ধারদ্দের কাব্যে ভাব ফুলের মত, সুন্দর 
তরুণীর মত মনোরম যৃতি পরিগ্রহ করেছে। লুক্রেটিয়স থেকে আলিংটন 
রবিন্নন পর্যস্ত কবিকুল এই শ্রেণখভুক্ত | 

এমন ধারণ। বহুদিন ধরে চলে আসছে যে দর্শন ও কাব্যের মধ্যে একটা 
বিরোধ আছে। চিন্তাবিদের বিশ্লেষণমুখীনত ও কবির ইক্ড্রিয়জ আবেগ- 
প্রবণতার মধ্যে একট! ছ্বন্ব রয়েছে । 

আমরা প্রেতোর লেখার মধ্যে দেখেছি কীভাবে ভাব আবেগতপ্ত যুতিতে 
আবিভূতি হতে পারে; এ ভাবকে কোন রূপক অথবধ। রূপকথার মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ করা যায়ঃ কেবলমাত্র স্ত্রাকারেই ত] প্রকাশ-যোগ্য নয়। “ক্রিভামস গ্রন্থে, 
প্রেতো অমরতাকে নিয়ে যে রূপকথার হ্ষ্টি করেছেন, যে ইন্জ্রিয়গ্রাহা প্রতিমার 
মাধ্যমে তাকে রূপ দিয়েছেন, বলেছেন ষে আত্মার রথ ছুটে চলেছে ত্বকে বার- 
বার প্রদক্ষিণ ক'রে, তা প্রণিধানযোগ্য। লুক্রেটিয়াসের মতে জীবনের আবেগময় 
পরিণতি দেখিয়েও দেখানে। যায় ষে ধমকে দ্বণ1 করেও দ্ব্ণবর্ণোজ্জল শ্বাধীনত 
এবং জীবন সম্বন্ধে বস্তকেন্দ্রিক ধারণ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কবি কল্পন। 
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নানাভাবে উদ্দীপ্ত হতে পারে-_ছোটবড়, মহৎ অথবা ক্ষুত্র যে কোন উদ্দীগকই 
এই কাজের জন্য যথেষ্ট । যদি কবির কল্পনার বিস্তার এবং গভীরতা থেকে 
থাকে তা হলে তিনি লুক্রেটিয়াসের মত সহজেই প্রকৃতির প্রাকত সৌন্দর্যকে 
মহাকাব্যের উপজীব্য ক'রে তুলতে পারেন; এই কাব্যে একদিকে যেমন 
বিষয়ের মাহাত্মা এবং মহিম। থাকবে অন্যদিকে তেমনি সেইকাব্যে সঙ্গীত এবং 
আবেগময় রপকল্পেরগ অসদ্ভাব হবে না। কবির ম্বভাবজ কাব্য শক্তির ধর্ম হল 
ছন্দোময় চিত্রধম, উদ্ভাবনী ক্রিয়া এবং এই বিশেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিষুক্ত 
অনুসন্ধানী মনের সন্ধান সচরাচর প্রযুক্ত হয় না। যখন এই ছুটে ভিন্নধর্মী 
ক্রিয়া যুক্ত হয় তখন আমবা প্রবল আবেগমুখর 015. 1)1৮1776 0501092 অথবা 
0) 0172 117.0015 01 0312755 অথবা 1১517901525 11,09-এর মত মহাকাব্যের 
সন্ধান পাই । আমাদের যুগেও হয়তে। এমন কাব্য রচিত হবে; এমন কবি 
হয়তে|। আবিভূত হবেন ধার লেখায়, বস্ত-জগতের সবট্রকু জটিলতা এবং 
অদৃষ্টের লীল। কল্পনা-মুখর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ৰপ পরিগ্রহ করবে এবং পাঠকের বুদ্ধি ও 
কল্পনাকে একই সঙ্গে উদ্দীপ্প করে তুলবে | ন্বধর্মে কোন বিষয়েই ও আপনাকে 
একাস্তভাবে কাব্যে উপজীব্য বলে দাবী করতে পারে ন!। ষা! আছে ভা হল 
কবি-প্রতিভা। এই প্রতিভ। কখন একটি গোলাপ-কোরককে নিয়ে কাব্য 
রচনা করে আবার কখন তা সার! বিশ্বব্রক্মাগুকে আপন কাব্যের উপজীব্য মনে 
করে। কবির কল্পনাগত অভিজ্ঞতার উপর এটি একান্তভাবে নির্ভরশীল । 

গঞ্যের শিল্পরীতি আমাদের অন্য আর এক জগতে নিয়ে ঘায়। অবশ্য গদ্য 
এবং পছ্ের মধ্যে এমন একটা ভূখণ্ড রয়েছে যেটা উভয়েরই এলাকা বলে 
বিবেচিত হতে পারে । গছ্যের যে প্রান্তিক ্ূপ, সেই বূপে আমর] দেখি ভাব 
ভাষাকে আশ্রয় ক'রে আপনাকে প্রকাশ করছে এবং কী প্রকাশ করছে গদ্যে 
সেটাই বড় কথা; কীভাবে প্রকাশ করছে সেটা বড় কথা নয়। গদ্য তার 
এই প্রাস্তিকরূপে আপনার শিল্প-প্রকৃতিটুকু হারিয়ে ফেলে; সে শুধুমাঅ 
প্রকাশের বাহন হিসাবে পরিগণিত হয়। গগ্ভকে এই রূপে আমর। সঙ্কেত 
চিন্কের, সাঙ্কেতিক বাতার অথব1 কথার ব্যবহার কম করার স্ুজ্র হিসাবে, 
তাদের বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করতে পারি। 

গগ্ঠের যে সীমাস্ত এসে কাব্যের সীমান্তের সঙ্গে মিলে গেছে ঠিক সেইথানে 
পথ্য এবং পগ্যের মধ্যে তফাৎ কর! দুর । গছ্যর মধ্যেও বিশুদ্ধ ভাষাগত 
উপার্দান ও বিশুদ্ধ সংগীত উপাদানের আবিষ্ষার করা ঘে কোন লেখক অথব 
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পাঠকের পক্ষে সহজলাধ্য। সংবেদনগত রীতিনৈপুণ্যে গদ্য স্বরবর্ণ ও 
ব্যঞ্জনবর্ণের বিভিন্ন সমন্বয় ঘটিয়ে যে ধরনের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তা কাব্যের মত 
মনোহারী না হলেও, তাষে রমণীয়, একথা অনস্বীকার্য । গছ্যের ছন্দ হল 
বিমুক্ত ছন্দ, কাব্যের মিলের থেকে এর প্রকৃতি স্ক্সতর । আপন স্বরূপে গছাকে 
শিথিল কাব্যরূপ বল। যেতে পারে। প্যাটারের মত লেখকের লেখা আমরা 
পড়ি তার সুন্দর শব্দবিশ্াসের জন্য ) ভি. কুইন্সির রচন1 পড়ি তার চিত্রকল্প 
এবং গদ্য-ছন্দের উৎকর্ষের জন্য; রাক্ষিন পাড় তার স্থানে স্থানে বর্ণোজ্জল 
বর্ণনার জন্ত । অনেকের মতে এইসব লেখা গদ্যরীতির উৎকষ্ট নিদর্শন নয় | 
কেন না এদের মধ্যে অর্থের প্রাঞ্জলত। নেই। 

গদ্য বহুবিধ এবং এর অত্যদ্ভূত লক্ষণীয়ত। নানাবিধ কার্ধ-সম্পাদনে সহায়তা 
করে। গদ্য এমন এক শিল্পের বাহন ষে শিল্পে রীতিটুকু মুখ্য নয়। একটি দীর্ঘ 
প্রবন্ধে আমরা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কাব্যিক প্রকাশটুকু দেখতে পাই । 
কবিতার মত অতোঁখানি সংবেদনশীল প্রকাশ না চাইলেও আমর গদ্যসাহিত্যে 
লেখকের প্রজ্ঞার অনন্যসাধারণ প্রকাশটুকু দেখতে চাই। সেই অপরূপ 
প্রকাঁশভঙ্গী বক্তব্যের অধিক অর্থ বহন করে। 

নন্দনতাত্বিক আদর্শের নিদর্শন হিসাবে উপন্যাস বিশেষ আগ্রহান্বিত 
মনোযোগের দাবী রাখে এবং ক্ষ্টিকর্মের নিদর্শন হিসাবে সমগ্র কল্পন। 
প্রক্রিয়ার প্রকৃতির উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করে । প্রাথমিক বিষয়- 
জ্ঞান থেকে আরম্ভ করে সকল অভিজ্ঞতাই হ'ল কন্সনাশ্রয়ী উপন্যাস্মাত্র । 
আমর] বস্তকে দেখি না, আপনার প্ররুতি এবং স্বভাবের নিরস্তর উদ্দীপন থেকে 
আমরা বস্তর রূপটুকুকে গড়ে নিই। বূপকঅর্থে বলছি না, যথার্থই টেবিল, 
চেয়ার, গাছপালা, বাড়িঘর, শাকসবজি, রাঁজরাজড়1! এর সবাই আমাদের 
কল্পনাজাত। সংবেদন প্রবাহ থেকে আমরা যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত পাই তা নিয়ে 
আমাদের চারপাশের স্থায়ী বস্তজগত্টার নির্মাণ সম্ভব হয়। জগৎ সম্বন্ধে 
আমাদের যে ধারণ। বিদ্যমান তা স্থপতির কল্পনার সঙ্গে তুলনীয়। অন্যলোক 
সম্বন্ধে আমর] যে ধারণা করি, আমার্দের নিকটতম বান্ধব অথবা পরিচিত 
ব্যক্তিরও আমর। যেরূপ কল্পন। করি, তাদ্দের সঙ্গে নিত্য আলাপ-আলোচনা 
ভাব আদান-প্রদানের মাধ্যমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইন্ছিয়োপাত্তকে সমন্বিত করে ষে 
কল্পিত জগৎটুকু স্ষ্টি করি তা হ'ল আমাদের কল্পনার স্থাপত্য শক্তির নিদশনি। 

আমাদের সমস্ত জ্ঞানইহুল কল্পিত ছবিঃ একে অলিখিত কল্পনা বল। চলে । 


কাব্য ও কথ। ১৩৫ 


ওপন্যাসিক ইচ্ছা করেই খুঁটিনাটি তথ্যাবলীকে পশ্চাদপটে স্থান দেন, 
ঘটনাবলীর মধ্যে পারম্পর্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং কর্মপ্রেরণা, আবেগ ও 
অভিমতকে চরিত্রসত। দান করেন। ভগবানের চেয়েও অপেক্ষাকত অধিক 
নিশ্চিত ভিত্তির উপর উপন্ঠাসকার আপন উপন্যাসের জগৎ্টুকু সন্তি করেন। 
আমাদের অর্ধপরিচিত প্রতিবেশীর চেয়েও স্পষ্ট তর ও অবিসংবাদিত সত্ব নিয়ে 
আমাদের সামনে আবিভূত হয়েছেন টম জোনস, ডেভিড কপারফিন্ড অথবা 
আনা কারেনিনা। এই সব চরিত্র যে শুধু বেচে আছে তাই নয়, এরা এদের 
নিজের জগতে বেঁচে আছেন । যুদ্ধ এবং বিপ্রবের পরিবর্তন সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে 
আনা কারেনিনা যে সমাজে তার অপর্প এশ্বর্যবাঁন অথচ তাৎপর্যহীন জীবন 
যাপন করেছিলেন ত৷ অস্তহিত হয়েছে । কিন্ত এই জীবনের পদ্ধতি, আশ্ষঙ্গিক 
গ্রাম্য জীবনযাত্রা, এর শুভাঁশুভের ধারণ চিরকালের জন্য অমর হয়ে আছে। 
টলট্টয় একটি নতুন সভ্য সমাজের স্ষ্টি করেছিলেন, তিনি কোন সমাজ ব্যবস্থার 
কথাচিত্র অঙ্কন করেন নি। কান্ননিক উপন্যাসের মহত্তম আবেদন হুল এই যে 
আমর! উপন্যাসবণিত পাত্র-পাজ্রীর এশ্বর্ষের অংশভাগী হতে পারি অনায়াসে 
শুধুমাত্র কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে। আমরা তার্দের জয়লানভে বা বিপর্যয়ে 
সমান ভাবে অংশগ্রহণ করি একেবারে সত্যিকারের কোন মূল্য ন৷ দিয়ে। 
আমর যে দেশে কোনদিনও যাইনি সেই দেশে এদের সঙ্গে বিচরণ করি; 
এদের সঙ্গে যে ভালবাসার আন্বাদন করি ত। পূর্বে কোনদিনও আস্বাদন করার 
সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। আমাদের পরিচিত জীবনাপেক্ষা বিস্তৃততর, 
বিচিত্রতর এই জীবনে অনুপ্রবেশ লাভ করে আমরা আমার্দের পরিচিত জগতের 
জীবনধারাকে আরও স্ন্দরভাবে, আরও গভীর'ভাবে উপলব্ধি করি এবং আরও 
ভালভাবে শিখি । গুঁপন্যাসিকেরা জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে কতখানি 
শিক্ষ। দেন, তার সঠিক পরিমাণ নির্ণয় কর। কঠিন ; এদের কাছ থেকে আমরা 
আমাদের শ্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তাদের জীবনযাত্রার উপর তাদের বিষাদবিধুর 
চিন্তা-ভাবনার প্রভাব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করি। এক অর্থে উপন্যানকার 
হলেন আপনার যথার্থ দর্শনবেত্া । অনেক পাজ্জ-পাত্রী নিয়ে যদি একট। গল্প 
লিখতে হয় তাহলে অদৃষ্ট সম্বন্ধে এবং প্ররুতি-দর্শন সম্বন্ধে একটি ধারণ! থাকা 
দরকার । ওপন্যাসিকদের মধ্যে ধার সবচেয়ে কম দার্শনিক চেতনা আছে বলে 
মনে হয়, তার উপন্তাসের ঘটন!-পারম্পর্ষের পরিকল্পনায় পরিবেশ সুষ্টিতে তিনি 
তার আপন জগৎ সম্বন্ধে ধারণাটুকুকে দ্ূপ দেন; যখন আমাদের সমকালীন 


১৩৬ নন্দনতত্ব 


উপন্যাসকার হাভি, আনাতোল ফ্রান্স অথবা টমাঁসম্যানকে আমরা দার্শনিক 
বলি, তারা নিশ্চয়ই তাঁদের সমকালীন দর্শনশাস্ত্রীদের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধতর 
অর্থে দার্শনিক। তার। তাদের চিত্রিত-চরিত্রের মধ্য দিয়ে আপন আপন ব্যক্কি- 
সতার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের সম্যক মূল্যায়নটুকু করে দেন। তারা তাদের জীবন 
মূল্যায়নটুকুর যাথার্থ্য সমগ্র মানব সমাজের অস্তিত্বের পঠভূমিকায় নির্ণীত 
করেন। তার শুধুমাত্র মূল্যায়নই করেন না, তার নতুন এক জগতের কৃষ্টি 
করেন। সমসাময়িক দর্শনচিস্তায় আমরা এমন একটি জগতের আবিষষার 
করতে নিশ্চয়ই পারব না, যে জগৎ উপন্াসকারের স্ষ্ট জগৎ থেকে পূর্ণ তর 
এবং ব্যাপকতর। কারণ উপন্যাসিকের মন অনস্তে সংলগ্ন এবং তার দৃষ্টি ও 
কল্পনা কালের বিস্তারের গভীরে প্রবেশ করেছে। 





সাহিত্য ঃ নন্দনতাস্তিকের দৃষ্টিতে 


সাহিত্যের বুৎ্পত্তিগত অর্থ করতে গিয়ে সমালোচক বললেন যে, সাহিত্যের 
ভেলাতে সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক একই সঙ্গে পাড়ি জমায়। সহিতত্ব 
হল সাহিত্যের মূলে । আমাদের নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে এই সহিতত্ব কথাটির 
অর্থ মনস্তাত্বিক এবং পরাতাত্বিক ব্যাখ্যার পটভূমিতে আলোচনা করা হবে। 

শিল্পী অর্থাৎ সাহিত্যিক স্রষ্টির কোনও এক দেব দুলভ মুহৃতে অন্ুত্তির 
তথ। আবেগের চিত্রটিকে ভাবার আরশিতে ধরে দিয়ে সহদয় সামাজিকের 
কাছে তা উপস্থিত করতে চান ; লেখা ছাপ হয়; “গৌড়জন যাহে আনন্দে 
করিবে পান সুধা নিরবধি” | উদাহরণ দিই, ক্লাসিক উদাহরণ । 

মৈথুনক্রিয়ারত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে ব্যাধ হন করল 1 দস্থ্য রত্বাকর 
আবেগউচ্চকিত এক নিবিড় মুহতে সই বিয়োগাস্ত নাটক দর্শন করলেন। 
তার মনে যে কারুণ্যরস সঞ্চারিত হল তিনি তাকে সঞ্চারিত করে দিলেন সহদয় 
সামাজিকের যনে, এমন কথা বলা হয়। কি করে করলেন? কেমন করে 
করলেন? কবির মনের ভাব কেমন করে রমিকের মনে সঞ্চারিত হয় তার 
পর্যালোচনার অবকাশ আছে । সমালোচক এই তত্বটিকে সত্যের মর্ধাদ। দিয়ে 
বসেন কোনও রকম বিচার বিশ্লেষণ না করেই | তার ধরে নেন যে পাঠক ত' 
সহজেই কবির কথা বুঝতে পারবেন। আমাদের প্রশ্ন হল: সত্যি সত্যিই 
পাঠক অনায়াসে কবি বা সাহিত্যিকের মনের অন্দরে প্রনেশ করে তার আবেগ 
এবং অনুভূতির জগৎ সম্বন্ধে আপনার মনে সাক্ষাৎ প্রতীতি জন্মাতে পারে কি? 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের “মালিনী নাটক থেকে "মালিনীর* কয়েকটি কথা 


'ভুলে দিই £ 
ই “রাজকন্যা আমি, দেখি নাই 


বাহির-সংপার--বসে আছি এক ঠাই 
জন্মাবধি চতু্িকে স্থথের প্রাচীর 

আমারে কে করে দেয় ঘরের বাহির 
কেজানে গো । বদ্ধ কেটে দাও মহারাজ ! 
ওগো ছেড়ে দে মা কন্যা আমি নহি আজ, 
নহি রাজন্্তা ঘে মোর অভ্তরষামী 
অগ্নিময়ী মহারাণী, সেই শুধু আমি ।” 


১৩৮ নননতত্ব 


কবি এখন মালিনীতে রূপান্তরিত ; মালিনীর ভুমিকায় মহাকবি যে অনুভূতির 
কথা বললেন সে কথা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য । শুধু আমর। কেন মালিনীর 
মাতা রাজমহিষীর কাছেও এই আবেগ ও অনুভূতির স্বগতোক্তি একেবারেই 
হেয়ালিপূর্ণ। মালিনীর মাত। রাজমহিষী, তার গর্ভে মালিনীর জন্ম । তিনিও 
তার বালিক। কন্যার এই অন্তহীন অনুভূতিলোকের কোনও সন্ধানই' রাখেন 
না? হয়তো৷ এই অন্থভূতিলোকের ছুর্বোধ্যতার ইঙ্গিত কবিগুরু দিতে চাইলেন 
তার পাঠককে, তাই তিনি রাজমহিষীর মুখ দিয়ে বলালেন : 

মহিষী ॥ “শুনিলে তে মহারাজ? একথা কাহার ? 

শুনিয়! বুঝিতে নারি । এ কি বালিকার ! 

এই কি তোমার কন্যা! আমি কি আপনি 

ইহারে ধরেছি গর্ভে |” 
রাজমহিষীর "শুনিয়! বুঝিতে নারি” স্বীরূৃতি সমস্ত পাঠকের । আধুনিক ' 
সেমান্টিকূসে এই শব্দের অর্থের অনিষ্ট তত্বটিকে প্রায় স্বীকৃত সত্যের মর্যাদায় 
এক্ষেত্রে নিদিষ্ট কর হয়েছে । কবি যে অর্থে কথা বলেন সাহিত্যিক যে অর্থে 
শব্দ ব্যবহার করেন সে অর্থ টুকু ছুরধিগম্য | 

আমরা যখন আমাদের সাধারণ ব্যথাবেদদনার কথা৷ বলি সেই ব্যথা বা 

বেদনার কথা, আমাদের যে সাধারণ স্থখ বা! আনন্দের কথা বলি সেই স্থখ বা 
আনন্দের কথা, তা কি একান্ত প্রিয়জনেরাও বুঝতে পারেন? সাহিত্যিকের 
উত্তঙ্ন অনুভূতির কথা পাঠকের বোধগম্যতার বাইরে থাকে বলেই আমাদের 
বিশ্বাস। আরও উর্দাহরণ দিই (এই উদ্াহরণটি দ্রিষেছেন স্বয়ং কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ । শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে কন্বমুনির সেই উক্তি স্মরণ করুন । 
তিনি তপোবন তরুর্দের ডাক দিয়ে বললেন-_ 


“ওগে। সন্নিহিত তপোবন তরুগণ, 
তোমাদের জল ন। করি দান 

যে আগে জল না করিত পান, 
সাধ ছিল যার সাজিতে তবু 
স্েহে পাতাটি না ছি'ড়িত কু, 
তোমাতের ফুল ফুটিত ধবে 

যে জন মাতিত মহোতৎ্সবে, 
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পতিগৃহে সেই বালিকা? যায়, 
তোমর! সকলে দেহে বিদায় !? 

জানি না তপোবনতরুউদ্দি্ট খষি কণ্ঠের বাণী এ যুগের কোনও পাঠকের 
বোধগম্য হবে কি নী? এ যুগের নগরবাসী মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কথকখিত 
একাত্মতাটুকু অনুধাবন করতে পারবেন না বলেই মনে হয়ঃ আর ত। না পারলে 
শকুস্তল। কাব্যের আবেদন বনুলাংশেই এ যুগের পাঠকের কাছে ব্যর্থ হয়ে 
যাবে। কালিদাসের সমকালীন পাঠকেরাও কবিকথিত কের স্শ্ম বেদনা- 
টুকুকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
আছে । শকুস্তলা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে শকুস্তলার প্রত্যাখ্যান দুশ্টে আম্মন ; সে 
অঙ্কের আরভেই কবি রাজার প্রণয়রঙ্গভূমির যবনিক! ক্ষণকালের জন্য সরিয়ে 
দেখিয়েছেন । 

রাজপ্রেয়সী হংসপদ্দীক। নেপথ্যে সংগীতশালায় আপন মনে বসে গান 
করছেন £ 

“নবমধুলোভী ওগো মধুকর 
চ্যুতমঞ্জুরী চুমি, 
কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছে 
কেমনে ভুলিলে তুমি |” 

এই গানের অন্তরস্থিত ভাবটি হল এই দৃশ্ঠটির মর্মকথা। এই প্রত্যাখ্যানের 
বেদদন। অধিকাংশ পাঠকপাঠিকাঁর কাছেই অবোধ্য । অকৃতজ্ঞ, কুতদ্ব বললেও 
ভূল হয় না। রাজা ছুষ্মস্তের অপরাধ এই' যুগের পাঠকপাঠিকার কাছে ক্ষমার 
অযোগ্য নয়। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলেই তা এ যুগে হৃদয়বিদারক বলে গণ্য হয় 
ন। 5 এ যুগের মেয়েরা বা ছেলের] প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে ছ্িতীয়বার কেন বহু- 
বারই প্রেমের রাজপথে বা চোরাগলিতে অন্প্রবেশ করে থাকে । সেই 
প্রত্যাখ্যানকে সেই বিয়োগাস্ত পরিস্থিতিকে £১5০91006 বা স্বয়স্তর করে তুলে 
জীবনকে মরুভূমি করার কথা তারা ভাবতেই পারে না। অতএব কাব্যে খন 
অনুভূত্তির, আবেগের কথা৷ বল! হয় আর সে কথ] ন! বললে কাব্য কাব্য হয়েই 
ওঠে না তখন আমর! বলব যে কবির অস্ুভূতির অস্ককরণ পাঠকের পক্ষে 
দুঃসাধ্য । এক যুগের পরিবেশ অন্তযুগে অলভ্য ; একই কালে একই পরিবেশে 
বাস করে আবার দুটি মানুষের মনোগত পরিবেশ বিভিন্ন হয়, এই সত্যটি 
এখন সর্বজনন্বীকৃত। মহাকবি কালিদাসও এই সত্যটিকে স্বীকার করেছেন + 
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“ভিন্ন রুচিহিলোকা:» ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। তাই আমরা কেউই এক 
জিনিষ দেখি না, এক জিনিষ বুঝি না, এক জিনিষ জানি না। অর্থাৎ অতি 
পরিচিত দেখার বস্তুটিকে আমর। সকলেই ভিন্ন ভাবে দেখি । আবার উদাহরণ 
দ্িই_-আপনি আমি শিমুল সজনে গাছকে দেখেছি চর্মচক্ষে, শিযুল গাছে 
তুলে। হয়, সজনে গাছ থেকে ভাটা পাই, বড়জোর সজনে গাছ শু য়োপোকার 
উপদ্রবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। আরও অনেক জ্ঞানবান গুণবান পাঠক. 
আছেন, শিমুল সজনে হয়তে। তাদের আরও কিছু স্বৃতিচারণে সাহাষ্য করতে 
পারে। কিস্তষে শিযুূল সজনে কবি রবীন্দ্রনাথকে খণে আবদ্ধ করে, কোন 
এক অনাদ্দিকালের মায়ায় কবি মনকে আচ্ছন্ন করে মে শিমুল সজনের কথা 
আমর। জানি না। গাছের এই অলোক সামান্য শক্তি, এই অমুৃতময় রূপ 
দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ ১ হয়তে। বৃক্ষের আরও মহত্তর রূপ দেখেছিলেন বৈদিক 
ঝষিরা। সেই দেখ! হল “দর্শন করা”, সীমার মধ্যে অসীমকে প্রত্যক্ষ কর] । 
রবীন্দ্রনাথ গাছ দেখতে গিয়ে সেই দেখার কথা তার একটা প্রবন্ধে বললেন £ 
“এই গাছের রূপটি যে তার আনন্দ রূপ, যে দেখা এখনও আমাদের দেখ। হয় নি 
মানুষের মুখে সে তার অস্বতরূপ, দেখার এখনো অনেক বাকি--আনন্দরূপ- 
মম্বতং” এই কথাটি যেদিন আমার এই ছুই চক্ষু বলবে সেই দিনই তারা' সার্থক 
হবে। সেই দিনই তার সেই পরম স্থন্দর প্রসন্ন মুখ, তার “দক্ষিনং মুখং”, একে- 
বারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাব। তখনই সর্বত্র নমস্কারে আমার্দের মাথ। 
নত হয়ে পড়বে--তখন ওষধি বনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না 
তখন আমর। সত্য করেই বলতে পারব £ “যে বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, যো৷ ওষধিষুং 
যে বনস্পতিষু তন্মৈ দেবায় নমে। শমঃ।" 

অতএব চর্মচক্ষে দেখাটা দেখা নয়। মন দেখে, মন শোনে, সেই মনই হল 
রূপকার ; সেই মনই বক্তা আবার সেই মনই শ্রোতা; সে মন রং লাগায়। 
সেই মনই আবার রং অবলোকন করে। অতএব একের দেখা একের শোন। 
চিরকালই অপরের কাছে অদৃশ্য এবং অশ্রুত থেকে যায়। এ কথা কাব্য কথা 
নয়, এ সত্য যনন্তত্বসম্মত | জাহিত্যের যথাযথ সমালোচন। তখনই সম্ভব হবে 
যখন আমরা সাহিত্যিকের কল্পনা থেকে পাঠকের কল্পনায় সথালন (০০29- 
1018050850100)-কে সম্ভব বলে মনে করব। অর্থাৎ যখন সাহিত্যিকের দেখ! 
সাহিত্যিকের শোনা পাঠকের “দর্শনে” এবং শ্রবণে গ্রপাপ্তরিত করতে পারব 
তখনই সাহিত্য সমালোচনার সামগ্রী হয়ে উঠবে । কবি ওয়ার্ডম্বার্থ £.75060175 
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1০০০0115050 ?7 €:211008115-র কথ বলেন, সেই আবেগ অনুভূতির নিবিড়তা 
দি চিরকালের জন্য অন্যজনার জানার বাইরে থেকে যায় তা হলে কেমন করে 
কাব্যের এবং সাহিত্যের সমালোচন। সম্ভব হবে তা আমাদের বুদ্ধির অগমা । 
সমালোচনার অর্থই তো হল, সমালোচক বিচার করবেন, কবি তার 
অন্ুতৃতির কথা, তাঁর ভাবাঁবেগের কথা, তার হৃদয় উদ্বেলতার কথা যথাযথ 
ভাবে পাঠককে জানাতে পেরেছেন কি না। এ কথা আমাদের যনে 
রাখতে হবে এই অনুভূতি বা আবেগের উদ্দীপন কবির জীবনদর্শন, কবির 
জীবনাদর্শ, কবির জীবনবাদ এ সবের দ্বারা অতি নিদ্দিষ্ট। অতএব কবির 
আবেগ অনুভূতির যথার্থ অক্রুধাবন করতে পারলেই আমরা মনে করি কবির 
আবেগ, মানসসত্তা তথ! জীবনসত্তাকে অবলোকন করা হ*ল। কবির 
অন্ুতৃতিলোক সাহিত্যিকের অঙ্থভবের জগৎ চিরকালের জন্য পাঠকের 
নাগালের বাইরে থেকে যায় বলেই পাঠকের পক্ষে তার নিজের মনোমত 
একটি রসের জগৎ সষ্টি করে তাতে অবগাহন কর। সম্ভব হলেও পাঠক কখনই 
সাহিত্যিকের সৃষ্ট জগতে প্রবেশ করতে পারেন না; সে অন্ুপ্রবেশটুকু না 
ঘটলে সাহিত্যসমালোচনাও সম্ভব নয়। তাই আমাদের মতে কাব্য রসের 
অন্কভব, সাহিত্যরসের আস্বাদন করা সম্ভব হলেও সাহিত্য ব1 সাহিত্যিকের 
সমালোচনা কর] সম্ভব নয়। অতএধ বলা চলে “সাহিত্য সমালোচন1” কথাটি, 
সোনার পাথর বাটি, যার মধ্যে চিন্তাগত স্ববিরোধিত] নিত্য স্বপ্রতিষিত। 





সাহিত্য ও জীবন 2 নন্দনভাত্বিক পর্যালোচন। 


সাহিত্য ঘর্দি জীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র হয় তবে সে ক্ষেত্রে কল্পনা অবাস্তর 
€ও এহবাহ্য হয়ে পড়ে । “যদ্দিষ্টং তল্লিখিতং”* তত্বটি ষদ্ি পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ 
হত তাহলে শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে কল্পনার উপযোগিতা এবং যুল্যটুকু ন্যুনতম 
হয়ে থাকত ; কিন্তু স্থখের বিষয় শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেটি ঘটে নি। শিল্প 
ও সাহিতা কল্পনাকে আশ্রয় করেই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে । কল্পনায় আমর 
ঘোড়ার পিঠে পাখা জুড়ে দিয়ে পক্ষীরাজের স্ট্টি করেছি। সে পক্ষীরাজ হ'ল 
এমন এক কল্পনার দান যার যূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে জীবনের বাস্তব 
অভিজ্ঞতার মধ্যে । এই কন্পন। বাস্তব অতিক্রাস্ত নয়, অভিজ্ঞতা নির্ভর এই 
কল্পন। পরিচিত জগৎটাঁকে অতিক্রম করলেও অভিজ্ঞতার বাইরে সে পুরোপুরি 
যেতে পারে নি। কোন কল্পনা পুরোপুরি অভিজ্ঞতার বাইরে ঘেতে পারে 
কিনা সন্দেহ । কোথাও না কোথাও অভিজ্ঞতার বন্ধন, অভিজ্ঞতার নিষেধ 
স্থল ভাবে না হলেও স্স্মভাবে থেকে যায় কল্পলোকের মধ্যে যাকে আমরা 
উদ্দাম কবি কল্পনা বলি, মনস্তত্বে যাকে [00100110150 £035851105.061010 বলা 
হয়েছে । তেই অবাধ কল্পনার উদাত্ত সঞ্চরণ আমর পেয়েছি বূপকথায়, 
9115 5155 এ, £805010 নাটকে, আধুনিক গল্পে এবং কবিতায়। যে 
সামাজিক বিধিনিষেধের দূরতম ছায়ানির্দেশ আমাদের কল্পনাকে এতদ্দিন 
শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও আংশিক রুদ্ধ করে রেখেছিল আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যে 
তাকেও পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার লক্ষণ দেখতে পাই । আরিম্ততল কথিত 
73651171115 11915 ৪1) 12100 05591 আংশিক বিবর্ধন সাহিতয এবং 
শিল্পের কোন কোন মহলে আমরা লক্ষ্য করেছি । নাটক এবং কাব্য লিখতে 
হলে যে কবি-কল্পনার পুবাঁপর্য থাকতেই হবে এমন কথাটি, এমন তত্বটি 
সমালোচক গ্রহণীয় বলে মনে করছে না। অতএব তে কবি কল্পন। একদিন 
উদ্দাম উৎসাহে বলাকায় পাথরের পাহাঁড়কে পাথুরে মেঘ করে দ্দিতে চেয়েছিল 
সেই কবি কল্পন1 আজ সর্বগ্রাসী হয়ে বিশ্ব সংসারটাকে সচল করে তুলেছে । 
এখন প্রশ্ব হবে কল্পনার কাজটা কি হবে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে? 
আমর! শিল্প প্রতিভাকে বলেছি এটা হ"ল সেই শক্তি যা অপূর্ব বস্ত নির্যাণকে 
স্ভব করে। কবি কল্পনায় বলি [105 1151016009৮ 06551 23 010. 95৪ 
০£ 18)". অর্থাৎ ইতিপূর্বে পৃথিবীর বুকে যে আলে? কখনও জ্ৰজলেনি সেই 


সাহিত্য ও জীবন £ নন্দনতাত্বিক পর্যালোচনা ১৪৩ 


আলোর প্রজ্ঞলন এবং উদ্দীগন এ ছু*টি শিল্পী এবং কবিকক্লনার কাজ। যা 
আছে তার সম্বন্ধে বিবৃতি দেওয়া তার বর্ণনা কর! কবি-কল্পনার কাজ নয়। 
কবি-কলনা স্যষ্টি করে; যেমন করে বিশ্ববিধাতা সংসার ত্যষ্টি করেছেন তেমনি 
করে কবি-কল্পন। সাহিত্য এবং শিল্পকে সৃষ্টি করে । স্থির অর্থ হ'ল সম্যক ব্ূপে 
স্যষ্টি করা) সম-স্-ঘঞ্ -ধাতুর এই সম্যক্‌ সৃষ্টি হ'ল কৃবি কল্পনার কাজ। 
শিল্প ও সাহিত্য হ'ল নতুনকে স্থ্ট্রি করা, নতুনের সম্ভাবনাকে উজ্জল ক'রে 
তোলা । এ হ'ল কল্পনার কাঁজ। কল্পনা যা স্থষ্টি করবে তা হবে অপূর্ব অর্থাৎ 
পূর্বে এ কাজ কখনও সংগঠিত হয় নি। অতএব বলা চলে কল্পনার নব নব 
উন্মেষশালিনী প্রতিভার সহচরী যে শক্তি সাহিত্য এবং শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন 
নতুন বিষয়ের উন্মেষ ও অবতারণ1 করে সেই শক্তি হ'ল সাহিত্য 
প্রাতিভা। 
কল্পনার স্বরূপ লক্ষণ হল যে সে নব নব কুষ্টির জননী হয়েও অন্য- 

লোককে, রসিক পাঠককে, সহর্দয় সামাজিককে আপনার সঙ্গে টেনে নেয়। 
সাহিত্যের বুৎপত্তিগত যে অর্থ সেই অর্থের সঙ্গে কল্পনার প্রকৃতির যোগ ওত:- 
প্রোত ভাবে জড়িত। যা কিছু কল্পিত হয়েছে, যা কিছু হ্ৃন্দরের দাবী রাঁখে 
তার রসাম্বাদন করবে গৌড়জন, গুণীজন, সহর্দয় হৃদয়-সংবাদী, দেশকাল 
অতিরিক্ত রসিকের দল। কল্পনায় আকাশে ফুল ফোটে, কল্পনায় অতিপবিচিত 
অবক্ষয়ী মানুষণ্ড অপরিচয়ের ছুরত্বে ধ্রাড়িয়ে বিরাট পুরুবরূপে চিত্রিত হয়ে 
থাকে । যে মাচ অতি সাধারণ সুখ ছুঃখে গড়া যাদের জীবন, সে মানুষ শুধু 
দিনযাঁপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি নিয়ে বাঁচার যন্ত্রণায় অর্ধস্ত হয়ে আছে 
সেই মাস্ৃষকে দেখি কবি কল্পনায় ভাম্বর হয়ে চিরায়ত রূপ পরিগ্রহ করতে, 
কবি-কল্পনায় সেই মানুষকে দেখি দেবতার শৃণ্যস্থান পূরণ করতে ; দেখি সেই 
মানুষকে এযুগের খণ্ডকাব্যের অধিনায়ক রূপে সতীর্থ মানুষের প্রণাম গ্রহণ 
করতে £ 

“নমি তোমা নরদেব 

কি গর্বে গৌরবে দীড়ায়েছ তুমি, 

সর্বাঙ্গে প্রভাত রশ্মি 

শিরে চূর্ণ মেঘ 

পদে শম্প ভূমি।” 

ঘষে কবি কল্পনায় একদিন পর্বত বৈশাখের যেঘরূপে প্রতিভাত হয়েছিল 


১৪৪ নন্দনতত্ব 


সেই কবি-কল্পনাই মানুষের দেবায়ত চিরায়াত যৃত্তির প্রতিষ্ঠী করল। এ হ'ল 
কবির কল্পনা, এ হল স্থির সর্বোত্তম জগৎ । 

এই কল্পনার জগৎ অর্থাৎ শিল্পলোক এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোথাও 
একট। যোগ রয়ে গেছে । কবি কল্পনায় যে পক্ষীরাজ আকাশে ওড়ে তার 
বস্তরূপ রয়ে গেল আকাশে ওড় পাখীতে এবং দ্বিগন্ত সন্ধানী ঘোটকের বিদ্যুৎ 
গতিতে । সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যোগটুকু তাই কখনই বোদ্ধা সমালোচকের 
দৃষ্টিতে অধরা থাকে নি। সাহিত্য জীবনের শঙ্গে জীবনের যোগ ঘটিয়ে দেয় 
আর এই যোগটুক্‌ না ঘটাতে পারলে সাহিত্য সৎ-সাহিত্য রূপে, শিল্প 
সত্যিকারের শিল্পরূপে কখনই গৃহীত হয় না । জীবন এবং শিল্পের পারস্পরিক 
সন্বন্ধটুকু আবিষ্কার করতে গিয়ে এদিকে ভারতীয় সংস্কৃতি ঝদ্ধিবান । 

ভারতীয় সংস্কৃতির খদ্ধিবাঁন পুরুষ ভোজদেব জীবন ও শিল্পকে সমার্থক বলে 
ঘোষণা করেছিলেন। তার মতে উভয়েই স্থষ্টি, উভয়েই নিয়তিকৃত 
নিয়মরহিত | প্ররূতির নিয়মে ফুল ফোটে, ফল ফলে। কিন্ত মনুষ্য জীবন 
প্রকৃতির বিধি অতিক্রান্ত । আধুনিক মনস্থত্বে ষে অভ্যাস (চ785£) এবং 
সহজাত বৃতি (110501706) এতছুভয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের আলোচন। চলেছে, 
তাতে ক'রে এই সত্যটিকে সহজেই গ্রহণ কর] যায় যে মনুষ্য জীবন প্ররুতির 
বিধি-বিধান অতিক্রান্ত । মাহ্নুষের জীবন যদি অভ্যাস-নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তা 
প্রারত ব৷ গ্রক্কতি নিদিষ্ট জীবন ধারণ থেকে বিচ্যুত। আবার মন্ুম্তজীবনকে 
যদ্দি সহজাত প্রবৃত্তি ব1 [1)5)0এর অধীন বলে গণ্য করা হয় তবে তা হল 
আমাদের পূর্বাপূর্ব পুরুষদের পুরুষান্থরুমে প্রদত্ত অভ্যাসাবলীর ছারা অতি 
নিদ্দিষ্ট। উভয় ক্ষেত্রেই এ সত্য অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে যে মানুষের জীবন 
প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণাধীন নয় । জীবনের প্রতিটি মুহৃত আমর আমাদের স্টি সুখের 
উল্লাসে রচন। করি । কেমন করে বসব, কেমন ক'রে কী পোষাক কখন পরব, 
কোন ধাচে কা অঙ্গ সঙ্জ! হবে এ সবই আমার স্ষ্ট। এই স্ট্টির মূলে আছে 
কল্পন1| কল্পনা নতুন নতুন গেষ্টটল্টের সষ্টি করে। সেই গেষ্টটল্টের মধ্যে আমি, 
আপনি, অন্তর, জগত, বহির্জগৎ সবই বিধৃত | কবি-প্িক্া যখন কবিকে বলেন £ 

“আমায় তুমি আপনি র'চে আপন কর।” 

তখন কবি যেমন তার প্রিয়তমের কুক্থমপেলব ভাবমৃতিটি রূপে রসে শমৃদ্ধ 

করে রচন! করেন, ঠিক তেমনি করেই তিনি আবার বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেন । 


তাই কবি বলেন £ 
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“আমি চোখ মেললুম আকাশে, 
জলে উঠল আলো পুবে পশ্চিমে ; 
গোলাপের দ্বিকে চেয়ে বললুম “সুন্দর” 
স্থন্দর হ'ল সে।; 
তা হ'লে প্রাকৃত জগৎ ত কবিই স্য্টি করলেন ; আপনি, আমি আমরা 
সবাই দেই কবিরুতিটুকুর দাবী করতে পারি। আমরা সবাই প্রত্যুষে চোখ 
মেললেই আমাদের প্রত্যেকের চোখে এক একটি জগতের আলোর শতর্দল 
প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে । আমার জগতের সঙ্গে আপনার জগতের ছুস্তর ব্যবধান । 
আপনার জগতের ব্ধপ, রম. রং আমার জগৎ থেকে একেবারে স্বতন্ত্র । কারণ 
আপনার কল্পনার সঙ্গে আমার কল্পনার বাব্ধানটুকু যোজন বিস্তারি। আপনার 
কল্পনায় ষে আলো লাল, দেই আলোই সবুজ হ'য়ে আমর কপ্পনাকে উদ্দীপ্ত 
করে! আমার কল্পনা আমাকে চলার মন্ত্রে যাতাল করে তোলে । কবির 
কল্পন' প্রত্যক্ষ করল £ 
“পবত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ, 
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি 
মাটির বন্ধন ফেলি 
এ শব্দ রেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা 
আকাশের খু'জিতে কিনারা 
কবি-কল্পনায় সবুজ আলোর নিশানা, চলার ইঙ্গিত এই আলোয় £ 
চরৈবেতি। আবার আপনার কল্পনায় এই আলো লাল হয়ে ঘখন দেখা দেয় 
তখন চলা, গতির ধার! স্তিমিত, স্তব্ধ হয়ে পড়ে । 
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে, 
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে ।, 
অনেকের ভোরই কবির মত রক্ত আলোর মদে মাতাল ; এ রক্ত-আভা 
“লাল; নয় । “লাল' হ"ল থেমে যাওয়ার নিশানা । আমর! সবাই থেমে 
থাঁকি ; চলার পথে লাল দেখে থেমে থাকতেই-অভ্যন্ত আমরা, কি জানি কি 
ক্ষতি হয়! পরিবর্তন কে বড় ভয় পাই আমর1। মাকিন নব্যদার্শনিক এরিক 
হফার ভার 9:9581 0£ ০109116৩? গ্রস্থে এই থেমে থাকার প্রবণতার ব্যাখ্য। 
কয়তে গিয়ে বললেন যে চল? মানেই পরিবর্তনের নবীনতাকে বরণ করা । 
আমর আই নতুন জীবনায়নকে বড় ভয় পাই; তাই পুরাতনকে আকড়ে 


জি 
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থাকতে চাই । কিন্তু দার্শনিক হুফার এই প্রসঙ্গে একটু ভ্রান্তিতে পড়ে গেলেন ॥ 
17101511105] 161০6 হফার সাহেবের তত্ব-দর্শনের পরিপন্থী । যি আমরা 
পরিবর্তনকে এতোই ভয় করব, ত। হ'লে পৃথিবী জুড়ে এতো নতুনের আমদানি 
হচ্ছে কী করে? পোশাকে-আশাকে, চলনে-বলনে, চিন্তায় ও কর্ষে পরিবর্তনের 
বন্া। বয়ে চলেছে ; কল্পনার কাজ চলেছে সবার অলক্ষ্যে । দেশের আখের- 
টিকলি শহরের “গোলাবী গাগারিতে পরিণত হচ্ছে। পরিবর্তন সম্বন্ধে 
আমাদের শঙ্কা আছে মানি। কিগ এই শঙ্কাটাই শেষ কথা নয়। তাকে 
উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমাদের ষে জীবন সাধনা, তা কল্পনার প্রসাদপুষ্ট । কল্পন। 
বিভ্রান্তিকর জীবন পরিবেশে সমাধানের পথ দেখায়। আমর নতুন আশায় 
বুক বেঁধে নতুন করে জীবনকে স্থষ্টি করার কাজে লেগে পড়ি । যুদ্ধ বিধ্বস্ত লক্ষ 
লক্ষ জার্মান নাগরিকের কল্পনায় নতুন জার্ধানী প্রথম গড়ে উঠে ছিল বলেই 
ক্রমে তাদের সবগ্রাসী শ্রম-অন্ুদানে সবার চোখে পরিদৃশ্ঠমান স্থন্দর জার্মানী 
একটু একটু করে গড়ে উঠল। এ ব্যাপারে আমর] সবাই আকিমিভিস। 
প্রতিনিয়ত জীবনের বাধাকে জয় করে লাল আলোকে সবুজ আলোর নিশানায় 
ব্পাস্তরিত করার জন্ত আমর নিরস্তর চিন্তা করছি, কল্পনার আশ্রয় নিয়ে 
দৃশ্তমান পরিবেশটার ভাঙ্গ। গড়া করছি। যেই মনোমত সমাধান খুজে পাচ্ছি 
অমনি “ইউরেক1” বলে আমার সমগ্র সত্তা উল্লসিত হয়ে উঠছে । আমি নতুন 
করে জীবনকে এবং আমার জগৎকে ঢেলে সাজাচ্ছি। এমনি করেই আমাদের 
প্রত্যেকের আলাদা আলাদ1 জগৎ স্থট্টি হচ্ছে । দার্শনিক লাইবনিজের “মনাড, 
(10179.0) আমরা) আমর সকলেই অপ্রবেশ্ঠ, কেউ কারে মধ্যে প্রবেশ 
করতে পারি না; কারে। সঙ্গে কেউ ভাবের আদান প্রদান করতে পারি না। 
আমাদের প্রত্যেক জগতই আমাদের আপন স্থষ্টি। আমাদের জীবন সেই 
জগতের মধ্যে বিধৃত । তা হলে একথাট1 বল] চলে যে জীবন অর্থে জীবনচর্ধাকে 
গ্রহণ করা যায়। তেই জীবনচর্ধা কল্পনা অনুসারী । আদর্শ আবার এই- 
কল্পনাকে তার গঙ্গোত্রী বলে গ্রহণ করেছে । যা নেই তা হল আরশ ; 5, 
এবং 95৪/০এর বিভেদটুকু মনে রেখে আমরা উপরের এঁ ধরনের উক্তিটি 
করলেম। যা আছে তা প্রকৃত; তা আদর্শ বলে গণ্য হতে পারে না। 
আদর্শ বাস্তবায়িত হয়ে প্রাকৃত সত্যে পরিণত হয় না) তা জীবন সত্য 
হয়ে উঠতে পারে । জীবনসত্য কল্পন। দৃষ্ট; প্রাকৃত সত্য কিন্তু তা নয়। 
'ত]1 কল্পন। নিরপেক্ষ । অথব1 অনেকে হয়ত বলবেন ষে প্রাকৃত সত্যও কন্পন1- 
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আশ্রয়ী। [9৬ ০0? €1958009হ) বা মাধ্যাকর্ষণ বিধি প্রথম নিউটনের 
কল্পনায় স্যট্টি হয়েছিল ; ঠিক এমনি করে আকিমিভিস তত্ব, টলেমির বৈজ্ঞানিক 
তত্ব, কোপারনিকাসের তত্ব, আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ব এর কেউ কেউ 
প্রাকৃত সত্য বলে স্বীকৃত; কেউ ব৷ প্রাকৃত সত্য বলে স্বীকৃতি পেয়েও তা 
হারিয়েছে ; টলেমির স্ূর্ধ-গ্রহ-প্রদক্ষিণ তত্বের কথা বলছি। এটি এককালে 
প্রাকৃত সত্যের মর্ধাদ। পেয়েছিল ; মানুষের কল্পনার (কেউ কেউ বলেন যুক্তি 
বুদ্ধির নিরিখে ) এটি স্বীকৃতি পেলেও পরে সেই স্বীরুতি প্রত্যাহার করে নেওয়া 
হয়েছে । এর জন্য মূলতঃ দ্বায়ী কোপারনিকপের কল্পনায় প্রতিভাত আমাদের 
জ্ঞানের জগৎ, আমাদের আনন্দব্দেনার জগ, আমাদের রূপ রসের জগৎ। 
অতএব এই সামগ্রিক জগতকে স্থষ্টি আখ্যা দিলে ভূল হবে না। এ জগৎ 
অনন্যপর তন্ত্র ৷ 
সাহিত্য কি কল্পনার হষ্টি নয়? কর্ণের চরিত্র- রবীন্দ্রনাথের কর্ণই বলুন, 

আর মহাভারতের কর্ণ ই বলুন, এরা ত+ কল্পনারই স্যর্টি। রবীন্দ্রনাথ যখন 
কল্পনা করেন যে মহাবীর কর্ণ মাত। কুক্তীকে বলছেন 

'মাতঃ যে পক্ষের পরাজয়, 

সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে 

ক'রো না আহ্বান ।' 
তখন কর্ণ-চরিত্রের ঘষে মহিমাছ্যতি আমাদের মুগ্ধ করে তা এসেছে কবি-কল্পনা 
থেকে । শ্রীরুঞ্ণ চরিত্রের এতিহাসিকতাটুকু সম্বন্ধে অনেক বাদবিসন্বাদ থাকলেও 
শ্রীরুষ্ণ চরিত্র আমাদের কাছে ঞ্ুব সত্য । শরীক ভারতীয় অমর সাহিত্যধারার 
কেন্দ্রবিন্দু। গীতার শ্রীরুষ্ণ কবি-কল্পনার অনন্য স্থট্টি। কবিযাস্থ্টি করেন 
তার সত্যত1 অনন্বীকার্ষ £ 

'সেই সত্য ঘা রচিবে তৃমি 

ঘটে ঘা তা সব সত্য নহে।, 
কবির মনোতূমি হ'ল কবি-কল্পনার আশ্রয় স্থল। মহাকবি বাল্সীকিকে দেবধি 
মারদ বললেন যে কবির মনোতূমি রামের জন্মস্থান অষোধ্যার থেকেও অনেক 
বেশী সত্য । কছ্ছি-কল্পনায় যে সৃষ্টি সম্ভব হয় তার সর্বাঙ্গে অলৌকিক আলো £ 

€005 11517000796 205551 25 00 952. ০0৫ 120১ এই অদৃষ্টপূর্ব 

আলোয় ভাস্বর হল সাহিত্য । শিল্পও সাহিত্য হ'ল অপূর্ব বস্ত। এর জোড়া 
পূর্বে ছিল না। এক্সট্টি অপরের অনুকরণ নয়। জীবনকে এ স্থষ্্ি অস্করণ 
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করে না; প্রারুত সত্যকে ত' অনুকরণ করার প্রশ্নটাই অবাস্তর । তাই ত 
এযুগের বিমূর্ত শিল্প নন্দনতত্বের জগতে একটা মন্ত বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা 
দিয়েছে । এই অপূর্ব বস্ত নির্মাণ করে কবি-কল্পন1 ; এই স্জনশীল কল্পনাকে 
প্রতিভ1 বল। হয়েছে । প্রতিভ1 হ'ল অপূর্ব বস্ত নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা । কল্পন। সব 
সময়েই নতুনের পূজারী । তার সন্ধান হ'ল নতুনকে ্ষ্টি করার। প্রাচীনকে 
নির্যাণ করলে তা ত? অন্রুতি হয়ে পড়নে । অসন্কুকরণ কবি-কল্পনার চোখে 
অনাস্বাছ্য । অনুকরণে উধ্র” ওঠার স্বাধীনতা নেই ; স্ববশ্ঠতাটুকু না খাকলে 
কোন কল্পনাই ক্টিধ্মী হয়ে উঠতে পারে না। তা শিল্প ও সাহিত্য স্থষ্টির 
অন্ুকুলে কাজ করতে পাঁরে না। ভাই রমা র'ল্যা বললেন যে সঙ্গীত রচনায় 
শিল্পীর স্বাধীনতাটুকু যদ্দি না থাকে তবে সে জঙ্গীত হয় 5০15. 1051০”, তার 
গ্রাণ প্রতিষ্ঠাটুকু ঘটে না। আধুনিক সেমান্টিকসের ভাষায় যাঁকে 4২০6576171৮ 
বলা হয়েছে তা রলার “5০1. [40510? হষ্টি করে) তাষথার্থ সঙ্গীত হষ্টি 
করে না; তা কালজয়ী সাহিত্যের জননীর মর্যাদ। পায় না। সে মর্যাদাটুকু 
পেতে হ'লে সাহিত্যকে কবি-কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে সর্ববন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
অতিরিক্তের রসরাজত্বে প্রবেশ করতে হবে। এই অতিরিক্তের রসরাজত্বকে 
সাত্র স্বীকার করেন নি। তিনি তার “সাহিত্য কী* শীর্ষক নিবন্ধে সাহিত্যকে 
উদ্দেশ্্য-অন্বিত ব'লে ঘোষণা করলেন । সাহিত্য উদ্দেশ্য-অন্বিত হ'য়ে উঠলে তা 
হয়ত আর তেমন করে মুক্ত পক্ষ কন্ননাকে আশ্রয় করতে পারবে না। সেই 
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কল্পনার পক্ষ স্বাতন করে দেবে । বিকল কল্পনা সৎ সাহিত্যের 
স্থষ্টি করতে পারবে না। কল্পনা যেখানে খু'ড়িয়ে চলে সাহিত্যও সেখানে পঙ্গু 
হ'য়ে পড়ে। তাই ত" রবীন্দ্রনাথ তার :15:95017211%” গ্রন্থে বললেন যে 
শিল্প ও সাহিত্য জন্ম নেয় যে কল্পলোকে তা হ'ল 4২55$91 0£ 501151052) 
সেখানে শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানির কালিম1! এসে শিল্পকে স্পর্শ 
করে না। একথাটা আমাদের মনে রাখ! দরকার যে এই গপ্রানির কালিমা 
বস্ততঃপৃক্ষে জীবনকেও স্পর্শ করে না। জীবন হ'ল আনন্দময় অমৃত রূপের 
দ্বারা উদ্ভাসিত 3; “আনন্দরূপমমৃতং যদ্ধিভাঁতি।, জীবনের পাদপীঠেই ত” 
জীবনদ্দেবতার প্রতিষ্ঠা । তাই ত' বলছিলাম ঘে জীবনের আরশিতে এই 
কালিমার আচড়টুকু একেবারেই লাগে না। আর তা লাগে না বলেই জীবন 
এ্রতা সুন্দর : 
মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে । 
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তথ! কথিত অক্ুন্দর, তথাকথিত ছুঃখবেদনাও সাহিত্যে সুন্দর হয়ে ওঠে কারণ 
এর জীবনের বৃহত্তর ধারণার মধ্যে সত্য হয়ে কখনই ওঠে না। আমরা 
সাহিত্যে এই যে বৃহত্তর জীবন-কল্পনা পাই সেই জীবনে ছুঃংখকে, বেদনাকে, 
হতাঁশাকে অমৃতময় বলে আম্বাদন করি। তাই ত; কবি বললেন : 
6) ১৮৪৪155 80175552919 01056 
71026 0511 ০1 59.00991 1101151015১, 

সীতার বিরহে, ফক্ষ প্রিয়ার বিরহে আমরা অশ্রবিগলিত চোখে বারবার সে 
বিরহগাঁথ! পাঠ করে আনন্দ পাই । আধুনিক মনপ্রাত্বিক হয়ত; অপরের ছুঃখে 
আনন্দ পাওয়ার ব্যাপারটাকে “5701511০, বলে ব্যাখ্যাত করবেন । কিন্ত 
আমর1 বলব যে দুঃখের সাত্বিক রূপটি শিল্পে সৃষ্টি হয় বলেই তার আবেদন 
সব্গগ্রাহা ; এর সঙ্গে মানব-মনের কোন অস্বাভাবিক প্রবণতার যোগ ব সম্বন্ধ 
নেই। আর এই সাত্বিক রূপ স্থ্টি হ'ল জীবনধর্মকেন্দ্রিকও বটে। অতএব 
ভোজদেবের মতের পুনরাবৃত্তি করে বল। চলে যে জীবন ও শিল্প যেখানে 
যথাক্রমে যথার্থ জীবন ও যথার্থ শিল্প হয়ে উঠেছে, সেক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে 
ব্যবধানট1! কেবলমাত্র নামাশ্ররী হয়ে উঠেছে। জীবন সাহিত্য-গন্ধী এবং 
সাহিতা ও জীবনায়ন ধর্মে চৈতন্যময় হয়ে ওঠে। 
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সাহিত্য সমালোচন। করার প্রকৃতি পর্যালোচন। করাটা যে খুব সহজ কাঁজ 

নয়, তার প্রমাণ রয়েছে সাহিত্য সমালোচনার অতি বিস্তারে । ভরত মুনির 
কাল থেকে আরিস্ততল, এমনকি তারও আগে থেকে সাহিত্য ও নাট্যের 
গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচন। হয়েছে, সাহিত্যের মূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়েছে । 
তারপর ঘতর্দিন গেছে আমর দেখেছি সাহিত্যের ওপর আলোচনা বিস্তার লাভ 
করেছে অভাবনীয় পথে । কেউ বললেন, সাহিত্য হ'ল জীবন সমালোচনা, 
আবার কেউ বা নিবিষয় সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করলেন। নিবিষয় 
সাহিত্যের সঙ্গে নিরর৫থক সাহিত্য স্থষ্টি করেছেন কেউ কেউ; আমর? জানি, 
কাব্য থেকে অর্থকে বাদ দেওয়ার জন্য নিরর্থক পর্দ বসিয়ে কিতা রচন 
করলেন তারা; এই ধরনের চেষ্টা যুলতঃ করেছেন রাশিয়ার ফিউচারিষ্টর। 
বিমূর্ত শিল্প বাসাহিত্য স্থির কথাও আমর জানি । বিষুত সাহিত্য শিল্প এক 
ধরনের 0০0179559156107-কে আশ্রয় করে । এই 05010550121691 জীবনের 
মাত্রা থেকে বিচ্যুত ॥ বহির্জগতের গঠনটুকু (১11০65175 06 079 231517721] 
৮৪911) সাহিত্যের উপজীব্য হবে কিনা এই নিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে 
আমর আলোচন1 করেছি । আধুনিক কালে একদল পণ্ডিত (০017০570591 
0০51,কে সাহিত্যের উপজীব্য করতে চেয়েছেন। প্রাচীন ভারতপর্ধের 
অলঙ্কারবাদীর। বললেন, কাব্যে আম্র! কোন কিছুই বলতে চাই নে, শব্দালক্কার 
৪ অর্থালঙ্কার প্রয়োগের দক্ষতা দেখাতে চাই । নীতিবাদীরা বললেন, কবির 
কাজ বিষয়ের সাক্ষাৎকার ঘটানে। নয়, কবির আসল কাজ হল আনন্দআ্াবী 
পদ্দসংঘটনা স্যষ্টি করা, প্টাইল সবন্ব ক্রিয়াকলাপ দেখানো । কুস্তক প্রভৃতি 
বক্রোক্তিবার্দীর। বললেন, বক্রোক্তিই হ'ল কাব্যের জীবাত্মা। রসবাদীর। বললেন, 
বিশেষ স্থায়ী ভাবক্কে বিভাজনী-বিভাজ্য ভাব্সংযোগে আন্বাদ্চ করে তোলাই 
হল কবির কাজ! ধ্বনিবাদীর! ব্যগুনার সাহায্যে বপ্ত অলঙ্কার ও ভাবকে 
অভিব্যক্ত করাই কাব্যের শ্বরূপ লক্ষণ বললেন । আবেগবাদীর বললেন, 
সাহিত্যের কাঁজ হল বস্ত বা রূপ উপস্থাপন। কর! লয়, বক বা ভাবকে অবলম্বন 
করে শিল্পীর আপন ভাবাবেগকে গুকাশ ক'রে রসিকের ভাবাবেগকে চরিতার্থ 
করাই হ"ল সাহিত্যের কাজ। আবার কল্পনাবাদীর1 বললেন, রূপকল্প সুষ্টি করেই 
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সাহিত্য পাঠকের করনাবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে ; সাহিত্য অন্যান্ত শিল্পকলার 
মতই বূপকর্নাশ্রয়ী ; সাহিত্য রূপকল্পের ভাষাতেই মৃত্তি গড়ে। 

এমনি ধারা সাহিত্যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে, সাহিত্যের ধর্ম এবং প্রকৃতি 
নিয়ে ষদি হাজারো মতবাদ প্রচলিত থাকে তবে সাহিত্যে সমালোচনার ধারাও 
হবে অজশ্র। সাহিত্যকে ঘিরে যে সমালোচন1 গড়ে উঠবে, সেই সমালোচনাতে 
সাহিতোর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, সাহিত্যের বিষয়বস্ত, সাহিত্যের বপকল্প, 
সাহিত্যের 9591816 বা 51507160806 [70100) এ সবের আলোচনাও করতে 
হবে। সাহিত্যের বিষয়বন্্ নিয়ে এতো! বাদবিতগ্ু1 হয়েছে যে, আমর! 
বিভ্রান্ত হয়ে কখন কখন নিবিশেষে সাহিতোর দিকে ঝুঁকেছি। শিল্পের অর্থ 
নিয়ে, কবিতার ব্যঞ্জন। নিয়ে এমন তুমুল বাদবিসম্বাদ লেগে গেছে যে আমরা 
শেষ পর্যস্ত ৬৪:81 হ)০এ51০ অর্থাৎ বাচনিক সঙ্গীতের পথ বেছে নিয়েছি । 
শিল্পতত্ববিদ্‌ ধাঁওয়। তার প্রথ্যাত গ্রন্থ “11617 9108556 0£ ১%00০1191-এ 
লিখলেন যে শব্দার্থের দ্বারা সীমাবদ্ধ সবচেয়ে স্থরেলা ও ভাবব্যঞ্জক কবিতা 
গীতিকাব্যের সম্মান কেড়ে নেওয়ার আশ করতে পারে নাঁ। অর্থহীন শবের 
সমাবেশ ক'রে যে সাহিত্য এবং কাব্য হবে না, ধাওয়া সেই আলোচন। প্রসঙ্গে 
উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলেন। সাহিত্য সমালোচনায় শব ও অর্থের সঙ্গতি 
এবং সম্মিলন ঘটানোর চেষ্টা] এবং সেই প্রচেষ্টার নিরিখে সাহিত্যের যুল্যায়ন 
করার প্রয়াস হয়েছে । শব্দকে কি অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন কর। ধায়? এই প্রশ্নের 
জবাব দ্রিতে হলে মহাভারত লিখতে হয়। কেননা শবের যে সামাঙ্গিক অর্থের 
কথা আমরা চিন্ত। করি, সে অর্থ সমাজগত, সে অর্থ যুগগত, ৫স অর্থ শ্রেণীগত 
এবং দে অর্থ পরিবেশগত ঃ এককথায় সে অর্থ সন্বদ্ধে আমাদের ধারণ হল 
অসদর্থক (76890%০) | শব্দার্থ হল একান্ত ব্যক্তিগত | উদাহরণ দিই-- 

815 10521616559 00 

ড৬112171 1021010 2 £210100 11 005 910. 
এই যে হৃদয়ে উত্থান, এই উত্থান কিউল্লম্ষন? কি পরিমাণে কোন উচ্চতায় 
হৃদয় উল্লশ্ফনে উন্নীত হচ্ছে তা কে বলে দেবে? কবির হৃদয় হয়তো গগনচুস্বী 
উল্লন্ষনে আত্মবিশ্বত হয়েছিল, তার খবর কে রাখে? আমরা কি প্ররুতপক্ষে 
কাব্য বা সাহিত্যে ব্যবহৃত কোন শব্দে ষথাষথ অর্থান্ছসন্ধান করতে পারি ? 
ধার] বিষূর্ত শিল্পের বিরোধী, বাচনিক সঙ্গীতের বিরোধী, তাদের কাছে আমর 
এই প্রশ্নটি রাখব যে সত্যি সত্যিই আমর1 কি কখনও শব্দ ও অর্থের সম্মিলন 


১৫২ ননানতত্তব 


পুরোপুরি ঘটিয়ে অপরের বোধগম্য একটি বাচনিক পরিবেশের স্থানটি করতে 
পারি? 

মালার্ষে শব্দ ও অর্থের বিরোধটিকে সত্য বলে প্রতিপার্দিত করেছিলেন । 
কিন্ত তার সমকালীন এবং পরবর্তী যুগের সাহিত্য সমালোচকের। অনেক 
মালার্মের সুক্ষ চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতে পারেন নি। নাট্যতত্ববিদ্‌ 
জন গ্যাসনার এই ধরনের একজন সমালোচক ; তিনি তার 41০000106 
05 [15৮ নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মালার্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে এমন 
সব উক্তি করলেন যা কোনক্রমেই তর্কশাস্ত্রের ও মনম্তত্বের স্বীকৃত তর্কবিধি ও 
মননবিধি ধারণার মধ্যে বিধৃত নয় । তিনি লিখলেন, “৬৬০15 ৪16 18001650 
1077 [10911 1021017057৮ তিনি আরও লিখলেন, “4১11 015010558091)5 0£ 
205019.00 00206521৮88 0৮2119010 002 [5.0 01020 01910200 51 
15 1706 80500201006 35 5091155 00 19655 815. 00700155.+ 

কোন সমালোচক যর্দি এমন কথা বলেন (যখন 52100906055 ও 50191)06 
০ 1276198 আপন আপন মর্যাদায় স্থপ্রতিষ্ঠিত) তখন আমর! তীর 
অজ্ঞতাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে তাকে অবশ্য পাশ কাটিয়ে যাব। শবের ষে 
কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ নেই এই কথা আজ স্বীরুত সত্য । সকলের বোধগম্য 
একট অর্থ আছে, এমন একট। অবাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে আমরা 
শিল্প তথা সাহিত্যের ০012100151086107-এর বাধাকে স্কগম করতে চেয়েছি । 
প্রকৃতপক্ষে অর্থের ০০০70171500 বা সঞ্চালন সম্ভব নয়। কেননা, এই 
ধরনের একট] ব্যক্তি নিরপেক্ষ সুনির্দিষ্ট অর্থ কোন শব্দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে 
যুক্ত হয়ে নেই; একটা আবছ। অর্থ শব্দের উপর প্রলগ্থিত হয়ে আছে বলে 
আমর? মনে করি। প্ররুত পক্ষে অর্থ শব্দের উপর অধ্যস্ত হয় এবং' সেই 
অধ্যাসটুকু একান্তভাবে ব্যক্তিগত। রিচার্ড অগভেনের 41২66815170 থে 
আছে তা আমর স্বীকার করি কিন্তু সেই “চ২০15161):-এর প্রকৃতি কি, ত! 
বোঝা সত্যি সত্যিই প্রায় অসম্ভব | আমি যখন টেবিল কথাটি ব্যবহার করি 
তখন এতদিন আমার দেখ! টেবিলটির কথা বলি। এই টেবিল স্বান- 
কালাশ্রয়ী হলেও সেই টেবিল আমার মনোগত । স্থবান-কালাশ্রয়ী এই টেবিল 
যখন আমার জানা, চোখ মেলে দেখার ছারা সন্বন্ধযুক্তহ"য়ে ওঠে এবং তা বিশেষ 
অর্থবহ হয়ে আমার টেবিলে পরিণত হুয়। সেই টেবিলের স্বরূপ আমি ছাড়া 
আর কেউ জানে না। যখন সাহিত্য বা কাব্যে অনুত্তির কথ! বলা হয়, 
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বেদনার কথ! বলা হয় তখন লেই অন্কতভূতির ব। বেদনার ০010170012159,5017 
পাঠকের মনে কেমন করে সম্ভব হবে? কবি যখন বলেন-_ 
এ 991] 8091 07৩ 00011501115 1 0156৫. 

তখন শব্দার্থ যুক্ত হয়ে যে বাচ্যার্থের স্থষ্টি করে সেই বেদনার কথাটা যদ্দি 
পাঠক মনে যথাযথ ব্ধূপে অর্থবান হয়ে কবি যেভাবে বলতে চেয়েছিলেন, সেই 
ভাবে উপস্থিত না হয়, তাহলে পাঠক কবির কাব্যের জগৎ থেকে নির্বাসিত 
হবেন। তিনি 00011) 01 116-এর উপর পড়বেন না, তিনি ধপাস করে 
পড়বেন অবোধ্যতার নীরেট ভূমিতে, কবিতার অপমৃত্যু ঘটবে । 

সাহিত্যের উদ্দেশ্য কি, এই নিয়েও বাত-বিতগ্ডার অস্ত নেই । মহাদাশনিক 
কাণ্ট অনেক ভেবে চিস্তে "সোনার পাথর বাটি'র তত্ব প্রচার করলেন ; তাঁর 
কথায় বলি, শিল্পীর উদ্দেশ্তটা হল, 40911093156059 ৬/101)010 ৪, 710:95৩- 
লক্ষ্যহীন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বিহীন উদ্দেশ্ত--“এই সব কথার কি কোন অর্থ আছে? 
আর ধদ্দি অর্থ থেকেও থাকে তবে নেই অর্থ কাণ্টের মনগড়1, একান্তভাবে 
তার ব্যক্তিগত। ঘমেরিলিন পট্টি তার গ্রন্থ ৮15 101১51701089196% ০£ 
06:01610:।৮-এ যে অভিমত ব্যক্ত করলেন, সেই মত আমাদের বক্তব্যের 
কাছাকাছি আসে । তিনি বললেন, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়উদ্বেলতাঁর সঙ্গে ভাবের 
ব্যগুনা ও উত্তেজন| এসে যুক্ত হয়, অর্থাৎ শব্দের অর্থ মানুষের ব্যক্তিগত 
উত্তেজন1-প্রবণতা ও ব্যঞ্জনা-কল্পনার দ্বারা বিধৃত। তা! হলে পণ্টি মনে করলেন 
যে, ভাব। হল ম্রানুষের ব্যক্তিগত ভাষা (71155 1205085)। জাপল 
সার্জরে কিন্ত ভিন্ন মতাবলম্বী, তিনি ভাষাকে মনে করলেন ব্যক্তি অনির্ভর। 
ভাষার ব্যক্তি-অনির্ভর-চারিত্র-ধর্মকে ন্বীকার করলে হয়তো ০১)০০৫%৩ 
0111051507-এর পক্ষে তা সহায়ক হয়ে উঠবে । কিন্তু সাত্রে যখন ভাষাকে 
50510601501 005 53067051 ৮010 অথবা বাইরের জগতের আরশি-এই 
আখ্য। দিলেন, তখন প্রতিবার্দের ঝড় উঠল। মাহ্ষের ব্যক্তিগত অনুভূতির 
কথা, শব্দার্থ ব্যঞ্জনার কথ সার্ররে একেবারে অস্বীকার করলেন। তিনি শিল্প 
'এবং সাহিত্যকে 59021016050 আখ্যা দিতেও পশ্চাদপদ হলেন না। কিন্তু 
প্রতিপক্ষ বললেন যদ্দি সাহিত্য ০9001071605 হয় ত1 হলে শিল্পের হ্জনী- 
শ্বাধীনতাটুকু চলে যায়। শিল্প আর “নিয়তি-কৃত-নিয়ম-রহিত” থাকে নাঃ 
শিল্প অন্ুকৃতি মাত্র হয়ে ওঠে, তাকে অনেকেই শিল্প বলতে রাজী হবেনা। 
অবশ্য আমর। জানি মহাদার্শনিক আরিম্তভতল এক ধরনের অন্ুরুতিবাদকে গ্রহণ 


১৫৪ নন্দনতত্ব 


করেছিলেন, কিন্তু তার অন্ুকৃতির ধারণ। ছিল 5০1606107 এবং 1২০35০01017 
এর দ্বারা অদ্বথিত ৷ 

আরিম্ততল এক বিশেষ ধরনের অন্ুকৃতির কথ বলতে গিয়ে 89500৩0০ 
ড/1)০1০,--এর কথা বললেন । আদি-মধ্য-অস্ত তত্বে বিশ্বাসী আরিল্ততল 
সাহিত্য শিল্পের সামগ্রিক ধারণাটুকুকে আমদানি করলেন। কবি এজরা 
পাউগু সাহিত্যের যূল উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মেলোপৈইয়া, 
ফেনোপৈইয়] এবং লোগোপৈইয্া-_সাহিত্যের এই ভ্রিবিধ মূল উপাদানের কথা 
বললেন । মেলোপৈইয়া হল ধ্বনি মাধুর্ষ, ফেনোপৈইয়ী হল মনের আরশিতে 
রূপের প্রতিফলন, আর লোগোপৈইয়। হল মননের পথে আবেগের উজ্জীবন। 
অর্থাৎ কবিত। পড়ে প্রথমেই শব্দ-মাধূর্ধ বা ধ্বনি-মাধুধের ছার আমরা আকুষ্ট 
হব। কালিদাসের মন্দাক্রান্তা-ছন্দ আমাদের চিত্-ভূমিকে দোলায়িত করবে। 
তারপরে কবি কথায় যে রূপটি বর্ণনা করা হয়েছে সেই রূপ আমাদের মনের 
পটে প্রতিভাত হবে। সব শেষে এই মননর পটভূমিতে রূপের মননের 
মধ্য দিয়ে আমাদের মনে আবেগের সধ্ার হবে । এ সবটাই হয়তো ব্যক্তিগত 
ব্যাপার। ষে সাহিত্য এই কাজটুকু করতে পারল, সেই সাহিত্যকে আমর 
সৎ সাহিত্য বলি। এই সৎ সাহিত্যের অনুভব একান্ত ব্যক্তিগত। সেই 
অনুভবের প্রকাঁশ ঘটবে যে ভাষার মাঁধামে, সেই ভাষাও তাই একাস্তভাবে 
ব্যক্তিগত ভাষা হয়ে ওঠে । এই ব্যক্তিগত ভাষার মাধ্যমেই হয় পাঠকের মনে 
আবেগের উপস্থাপনার স্চচনা। অতএব শিল্প ব1 সাহিত্যের সব ব্যাপারটাই 
হল মননের মাধ্যমে, বুদ্ধির মাধ্যমে অন্কভবগত অভিজ্ঞতার উজ্জীবন তা ন। হলে 
সাহিত্য হয় না, শিল্প হয় না। সাহিত্যের সমালোচনায় আমর) এই 
উজ্জীবনটুকুকে বিচার করি । সেই বিচার বৈষয়িক হয় না) হতে পারে, সেই 
বিচার একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিচার । আমি কর্তাভজা হতে পাঠককে 
অনুরোধ করছি না, কিগ্ত একথাই' বলতে চেষ্টা করছি যে, বিশ্লেষণ করে সুস্্প 
নিক্তিতে বিচার করলে এই ততটাই সত্য হয়ে উঠবে যে, সাহিত্য যখন একাস্ত- 
ভাবে ব্যক্তিগত তথন সাহিত্য বিচারও একাস্তভাঁবে 581036০51৮6 বা ব্যক্তি- 
নির্ভর । 


বক্তোক্ভি 


রসাত্মক£বাকা হল কাব্য । কেমন ক'রে বাক্যকে রসাভিষিক্ত করা যায় 
এ নিয়ে পণ্ডিতজনার মধ্যে বিরোধের অস্ত নেই। স্বভাবোক্তি কী কাবা 
গোত্রীয়? কেউ কেউ বললেন যে স্বভাবোক্তি হল সহজভাবে সাধারণ 
কথাটুকু বলা; স্মতরাং তার মধ্যে কাব্য নেই১। তা যদি থাকত তবে 
কাব্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত” কেননা জীবনসত্যই ত+ কাব্যসত্য হয়ে উঠতো । 
বাক্য ত কাব্য নয় বাক্যের সঙ্গে রসের যোজনায় কাব্যের স্ষ্টি। এই 
রসটুকু বাক্যের অন্তরশায়ী নয় । নিঃসঙ্গ যে বাক্য, রস তার মধ্যে অঙন্গস্যত 
নয়। রসের অধিষ্ঠান ঘটে যখন বাক্য রসসম্পুক্ত হয়ে ওঠে । কোন পথে 
রসের অধিষ্ঠান ঘটবে এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর হ'ল বক্রোক্তি। বক্রোক্তি 
বাক্যকে বসাত্মক করে। এই' রসাত্মক বাক্যই কাব্যের উপজীব্য ; কাব্যে 
যেখানে বন্রতার পথে রসের অধ্যাস ঘটল না সেখানে বাক/ কাব্য হয়ে উঠল 
না। জীবনের বস্তভারে কাব্য নেই। বস্ততন্ত্র ধদি কাব্যতন্ত্রের আসন নিতো। 
তবে কাবালোক হ্ষ্টির কথাটুকু অবান্তর, অতিরিক্ত হয়ে পড়তে । ফটোগ্রাফিকে 
ধদি আট বলে স্বীকার না করি তা জীবনের হুবহু নকল ব'লে তা হ'লে 
স্বভাবোক্তিকেণ্ড কাব্য বলতে পারি না কেননা মে জীবনকে অতিক্রম করে না 
কোথাও । কিছুটা অতিরিক্তের রস-রাজত্ব থেকে আমদানী না করলে বাক্য 
কাব্য হয় না। তাই বোধ হয় স্বয়ং কবিগুরু রবীকন্্নাঁথ বললেন £ 


০০ কপ সা শপ সস পন লা এপাশ ১ ও ৬৮ পপ পিপল 








১। পুরাতন বক্রোক্তিবাদীদের যুগ অতিক্রান্ত । আজ আর বক্রোক্তি 
অলঙ্কার আবশ্তিক কাব্য লক্ষণ বলে স্বী্₹ত হয় না। অলঙ্কার হ'ল রস সির 
উপায়, উপেয় হ'ল রস। অলঙ্কার ব্যতিরেকেই রস স্ষ্টি সম্ভব হয়, এমন কথ। 
আধুনিক দমালোচকেরা] বলেন । আমর মনে করি যে নিরলঙ্কার শ্বভাবোক্তি 
কখনও কাব্য বলে স্বীকৃত হবে না। মানুষের মনোধর্মের গভীরে অলঙ্করণ 
প্রবণতা স্থৃপ্রতিষ্ঠিত, একথ1 মনোবিজ্ঞানীরা বলেন । যেমনটি ঘটল তার সঠিক 
পুনরাবৃত্তি মানব কল্পনায় অকল্পনীয়! এ যুগে হয়ত” অলঙ্কারের বাহুল্য চলে 
গেছে, তার রং ফিকে হয়েছে, ভার হয়েছে লঘু তবু যখনই রসাত্মক বাক্যের 
দেখা! পাই তখনই দেখি সে বাক্যের কোথাও না কোথাও একটুখানি বক্রতা 
তার চারুত সম্পাদন করেছে । বক্রতার ধারণার ব্দল হয়েছে, বক্রতা। বিলুপ্ত 
হয়মি। ভামহের বক্রোক্তি হল কাব্যপ্রাণ। 


১৫৬ নন্দনতত্ব 


“সহজ স্থরে সহজ কথ শুনিয়ে দিতে তোরে 
সাহস নাহি পাই।, 

কবি মাত্রই এই ছুঃসাহস প্রকাশ করবেন না । কেননা সহজ কথাটুকু শুনিয্ে 
দিলে তা আর কথার সংকীর্ণ পরিধিটুকু অতিক্রম ক'রে কাব্যের সীমাহীন 
বিস্তারে পক্ষ বিস্তার করার অবকাশ পায় না। ম্বভাবোক্তির ব্যগনা নেই। 
চাদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে এ হ'ল বস্তসত্য ; কাব্য সত্যের স্পর্শ নেই এদের 
দ্েছে মনে। কবির প্রকাশে কাব্যের প্রতিষ্ঠী। সে প্রকাশ নিত্য আশ্রয় 
করে বক্রতাকে । তাইত” কবি স্হজ কথাকে ঘুরিয়ে বলেন, রসধন্ত হ'য়ে ওঠে 
অতি সাধারণ কথাটুকু। আমাদের দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকের তাই 
বললেন ঘষে বক্রোক্তিই হল কাব্যপ্রাণ। একটু ঘুরিয়ে ন৷ বললে মনে নেশার 
রং লাগে না, কাব্যানন্দের আন্বারদন করা কাব্যরসিকের পক্ষে সহজসাধ্য হয় 
না। অবশ্য একথ। স্মরণীয় যে রসিকের রসবোঁধ যত উচ্চ গ্রামে বাধ] থাকৃবে 
অলঙ্কারের প্রয়োজন ততই কম আনবে । আজকের অলঙ্করণ রীতি 
স্বভাবাহগামী। রসিকের মন অতি সহজেই রসের ধারাঁটুকু খুজে পায়। কবি 
মনের সহজ প্রকাশে রসিক কাব্যরস পান করে। কবি তার বাগানের 
ফুলগুলিকে তোড়া করে ন। বাধলেও এ যুগের রসিক সমাজ সেই অগোছালো 
ইতস্ততঃ বিশ্তস্ত ফুলগুলিতেও স্ুুন্দরকে অধিষ্ঠিত দেখেন । প্রাচীন যুগের রীতি 
নীতি ছিল স্বতন্ত্র। সোজা কথা সহজ করে বললে প্রকাশের জাছুটুকু বুঝি 
লাগত ন। সে যুগের শিল্লে। তাই ত" অন্ুস্থয়ার অনাবশ্যক বাকৃবিস্তার। 
অভিজ্ঞান শকুস্তল নাটকের প্রথম অঙ্কে মহারাজ দুক্ষ্যস্তের আকম্মিক আশ্রম 
প্রবেশে বিশ্মিত। অন্ুস্থয়া তার পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানবার জন্ট এই 
বক্রোক্তির আশ্রয় নিয়েছেন৯ £ 

“আর্ধের মধুর বিশ্রষ্ভালাপ আমাকে ( এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বিষয়ে ) মন্ত্রণা 
দ্রিতেছে যে, আর্ধ কোন রাজধি বংশ অলংকৃত করিয়! থাকেন? কোন 
জনপদ্দের অধিবাসিগণ মহাভাগের প্রবাসজনিত বিরহে পযুৎ্সুক হৃদয় হইয়। 
রহিয়াছে? কি নিমিত্তই বা আর্ধ এই নিরতিশয় স্কুমার আত্মাকে তপোবন- 
পরিভ্রমণ জনিত ক্লেশের ভাজন করিয়াছেন।” 

অন্স্য়] যদি প্রশ্ন করতেন বে আর্য কোথা থেকে আগম করছেন, তার 
উদ্দেস্তই বাকি তা হলে এই নিরাভরণ কৌতুহল প্রারুতনোচিত হতো! | 


১। শ্রীবিষুপদ ভট্টাচার্য প্রণীত “সাহিত্য মীমাংসা? গ্রন্থের ৮১-পৃঃ -পৃঃ ভ্রইব্য | 





বক্রোক্তি ১৫৭ 


মহাকবি কালিদাস এই উক্তিতে বক্রতা সম্পাদন করেছেন এবং তারই ফলে 
এই সাধারণ প্রশ্নও সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠেছে। এই উক্তি কৌশল, এই 
বৈদ্নপ্ধযভঙী-ভনিতি হল বক্রোক্তি | 

অবশ্ঠ এই বক্রোক্তির ধারণ] সব আলঙ্কারিকের কাছে এক নয়। আমরা 
আগেই বলেছি যে কারো কাছে বক্রোক্তি হ'ল কাব্যপ্রাণ, আবার কারে। 
কাছে শুধু অলঙ্কার মাত্র। আলঙ্কারিকের। কাকু বক্রোক্তি এবং শ্লেষ বক্কোক্তির 
কথ! বল্লেন। খরা হল ভাব প্রকাশের অন্যতম রীতি । ধার] বক্রোক্তিকে 
কাবাপ্রাণ বলে মনে করেন তারা যথার্থ কাব্যের সববিধ প্রকাশ ভঙ্গীকেই 
বক্রোক্তি বলবেন। ভামহ এদের দলে। “ভামহের সমস্ত গ্রন্থ পড়িলে এই 
ধারণা জন্মে যে তিনি বাকোর ভঙ্গীতে ইজিতে অর্থ প্রকাশকেই কাব্যত্বের 
প্রযোজক বলিয়া মনে করিতেন। তাহার মতে সমস্ত অলঙ্কারই বক্রোক্তির 
প্রকার মাত্র১।৮” ধারা বক্রোক্তিকে শব্ধালঙ্কার হিসেবে গণ্য করেছেন তাদের 
চোখে বক্রোক্তি হ'ল দ্বর্থবোধক উক্তি । আলঙ্কারিক দণ্ডী এদের পুরোভাগে । 
দণ্ডী হলেন আহ্মানিক চতুর্থ-পঞ্চম শ্রীষ্টায় শতকের লোক । তার বিখ্যাত 
গ্রন্থ কাব্যাদর্শ আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। দপ্তর বক্রোক্তির উদাহরণ 
দিই । ভারতচন্দ্রের অন্রদামঙ্গলের পাঠক-পাঠিকারা জানেন ঈশ্বরী-ঈশ্বরী-পাঁটনী 
সংবাদের কথা। পাটনীর কৌতুহল নিবৃত্তি করার জন্য ঈশ্বরীকে আপন ভর্তা 
দেবাদিদেব মহাদেবের গুণাতীত মহিমার কথা বিবৃত করতে হয়েছে আপন 
সত্য পরিচয়টুকুকে গোপন রেখে । তাঁর উক্তি “কোন গুণ নাহি তার কপালে 
আগুন” দ্যর্থ বহন করে। পাটনী তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝল ঘে তার নায়ের 
যাত্রী এক অভাগ!র ঘরণী, রসিক স্জন বুঝল ষে ঈশ্বরীর স্বামী আত্মভোল' 
মহেশ্বর ; তিনি নিগুণ, সর্গুণাতীত। তার তৃতীয় নেত্রের বহ্বলয় সদ 
প্রজ্বলন্ত । ঈশ্বরী যে অন্ত ভাষণের দায়ভাগী হলেন না তার সবটুকু রুতিত্‌ 
হ'ল বক্রোক্তির। 

বামন এবং রুদ্রট দণ্ডীর মতই বক্রোক্তিকে শব্দালঙ্কার হিসেবে গণ্য 
করেছেন । কুদ্রটের মতে বক্রোক্তি একটি অলঙ্কার | এই অলঙ্কারে শব ল্লেষের 
জন্য বা কাকুর জন্য বক্তা যে অর্থে শব প্রয়োগ করেন শ্রোতা তার বিপরীত 
অর্থ গ্রহণ করতে পারে । যথা 


১। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ প্রণীত কাব্য বিচার গ্রস্থের পৃঃ ৬০ দষ্টব্য । 


১৫৮ নন্দনতত্ব 


“অহো। কেনেদুশী বৃদ্ধির্দারুণা তব নিশ্মিতা 

ত্রিগুণ। শ্রায়তে বুদ্ধি্তু দারুময়ী চিৎ ।” 
এখানে দারুণ। শব্দটি উভয়ার্ক। দারুণ। শব্দটিকে নৃশংস এবং কাষ্ঠনিমিত 
এই উভয় অর্থে ই গ্রহণ করা যায়৯। বক্তা এখানে “কে” তোমার এমন দারুণ 
বুদ্ধি দিল? এই প্রশ্ন করলেন। শ্রোতা প্রশ্নের অর্থান্তর ঘটিয়ে উত্তর করলেন 
“বুদ্ধি ত্রিগুণই শোন। যায়. দার নিমিত বলিয়। শোন] যায় না।৮২ দৃণ্তী প্রমুখ 
আলঙ্কারিকেরা শব্ধালঙ্কার হিসেবে বক্রোক্তিকে গ্রহণ করলেও ভামহ যে 
বক্ধোক্তিকে কাব্যপ্রাণ বলেছেন এর উল্লেখ আমরা আগেই করেছি । ভামহ 
হলেন দৃণ্ডীর পৃরাচার্ধগ | ভামহ বক্কোক্তিবার্দের আদি প্রবক্তা । তিনি তার 
“কাব্যালঙ্কার+ গ্রন্থে বললেন ধে শব্দের এবং অর্থের আত্মগত যোগ যে কাব্যে 
দুষ্ট হয় সেই কাব্যই যথার্থ কাবা । এই আত্মিক যৌগের ফলে যে নতুন অর্থ 
ও ব্যগ্তনার স্থষ্টি হয় তা শব্দের এবং শব্দ-বিন্তাসের প্রাকৃতিক সীমাকে ছাড়িয়ে 
বহুদূর ব্যাপ্ত হয়। এই বিশিষ্ট প্রকাশ রীতিটুকুই কাব্য বৈশিষ্ট্যক্ূপে কবিকে 
অমরতা দান করে । যেখানে ব্যঞ্জনা নেই, সেখানে কাব্য অগোচর। ভামহ 
বললেন 25 

“সৈষা সর্বেব বক্রোক্ভিরনয়াঁর্থো বিভাব্যতে 

গতোইস্তমর্কে। ভাতীন্দূর্যান্তি বাসায় পক্ষিণঃ ॥ 

ইত্যেবমাদ্দিকং কাব্যং বার্তামেনাং প্রচক্ষতে ?” 
সূর্য অস্থ গেছে, চাদ উঠেছে, পাখীর উড়ছে, এই বর্ণনা কাব্যধমরী নয়। বলবার 
ভঙ্গীতে বৈচিত্র্য নেই ব'লে ভামহ একে কাবা আখ্য। দেন নি। তাঁর মতে কাব্য 
দোষগুলি এই বক্রতা বাঁ কবির বিশিষ্ট কথনরীতভিটুকুকে মান করে । বামন 
বললেন “রীতিরাত্মা! কাব।স্য”। রীতি হল পদরচনার বিশিষ্টভঙ্গী ; বিশিষ্টা 


১। ভর স্রেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও ডক্টর স্থশীল কুমার দে প্রণীত [7156077% 
০ 52791016 775151515 গ্রস্থের ৫৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য | 

২। ডক্টর স্থরেন্দ্রনাথ দ্াশগুপ্তের কাব্যবিচার গ্রন্থের ৬১ পূঃ দ্রষ্টব্য । 

৩। প্িভিকানেত্বশ্ীকে ভামহের পূর্বস্থরী হিসেবে গণ্য করলেও প্রায় 
অধিকাংশ গবেষক এবং পণ্ডিতের এই ধারণ যে ভামহের আবির্ভাব হয়েছিল 
বণ্তীর আগে । র 

৪। ডক্টর সুরেন্্রনাথ দাশগুপ্ডের 'কাব্যবিচার' গ্রন্থ দ্রব্য” । 


বক্রোক্তি ১৫৯ 


পদ্ররচন। রীতি; অর্থাৎ কাব্যের আত্মা হল স্টাইল১। এই স্টাইল বলতে 
আমরা ক্রোচের মত 15010101002 ০ 5,005109175509) বা বহিরলীকরণ 
রীতিটুকু বুঝছি না, আমরা উপজ্ঞা (17701007) এবং তার প্রকাশের 
(:5001555191) সমম্বয়কে বুঝছি । আমরা মনে করি এই বোধিগ্রাহারূপ 
এবং তার প্রকাশ পরস্পক নিয়ামক! প্রকাশটুকু দেখে বোধির ব্ূপটুকু বোঝা 
যায়। বোধিগ্রাহ্রূপ বহিঃপ্রকাশিকে পরিণতি দেয় । এর এমনই অবিচ্ছেছ্ 
যে এযুগের আলঙ্কারিক ক্রোচে এদের সমার্থক বললেন । 

বক্রোর্তি জীবিতকার কুস্তকাচার্ধ ভামহের অর্থে ই বক্রোক্তিকে নিয়েছেন । 
কুম্তকাচার্ধ এসেছেন দণ্ডতীর অনেক পরে ! শ্রীষ্টায় দশম শতকে তার আবিভাব। 
তার “বক্রোক্তি-ভীবিত গ্রন্থ অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্ততম উজ্জল মণি। আচাধ 
কুস্তক তার গ্রন্থে বললেন “পদসমুদয়াত্থক বাক্যের সহশ্র প্রকারে বক্রত! 
সম্পাদন করা যাইতে পারে এবং সেই বন্রতার মধোই সকল অলঙ্কারবর্গ 
নি:শেষে অন্ততভূক্তি হইবে ।” যেমন, মুখটি অতিশয় সুন্দর, এই বাকাটিকে 
মুখটি চন্দ্রের মত সুন্দর, মুখটি যেন চন্দ্র, ইহা মুখ নহে, ইহা? চন্দ্র, এই মুখটি 
চন্দ্র হইতেও অধিকতর স্থন্দর, এইভাঁবে যথাক্রমে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অপক্,তি, 
ব্যতিরেক প্রভৃতি অলঙ্কারের মাধ্যমে প্রকাশ কর। যাইতে পারে ।২ উদ্দেশ্য, 
একই মুখের সৌন্দর্য বর্শনা, ভেদ কেবল বাক্যবিন্তাসে , অতএব এই 
বিস্টাসভেদ বা বক্রতাই যে অলঙ্কারের “জীবাতু” তাহ। স্পষ্টই বোন গেল এবং 
এই বক্রোক্তি লৌকিক বাকাবলীকে রসোতীণ করে । একটি বিশেষ ঢঙে 
বাক্য এবং শবের বিন্তাসের কলে ব্যঞ্জনার কষ্ট হয়। সে ব্যঞ্চনা গভীরতর 
অর্থবহ । ভাখহ বলেছিলেন “শব্দার্থ সহিতো। কাব্যম্”--শব্দার্থের সাহিত্যের 
নাম কাব্য । এই নিদেশন। কুস্তককে ভার শিল্পদর্শন লিখতে সহায়তা করেছে। 
কুস্তক বললেন “প্রতিভার দারিদ্র্যের জন্য ধাহার। কেবল মাত্র শব্দ-ছটায় মাধুধ 
স্গ্টি করিতে চান তাহারা কাব্যের যথার্থ সম্পদ প্রকাশ করিতে পারেন ন1। 
আবার কেবলমাত্র অর্থের চাতুর্ষের দ্বারাও শুঞ্ষ তর্কের গাথুনি বাধিলে কাব্যত্‌ 
হয় না; প্রতিভার প্রতিভাসের দ্বারা প্রথমতঃ কবিচিত্তের মধ্যে বর্ণনার বস্ত 
ব1 অস্ফুট ভাবে যাঁহ] মনের মধ্যে উদ্দিত হয়, তাহাই র্রক্রবাক্যের দ্বারা যখন 
প্রকাশিত হয় তখন পালিশ করা উজ্জ্বল হীরকের মালার ন্যায় তাহা শোভ। 

১। অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কাব্য “জিজ্ঞসো?” গ্রন্থের পৃঃ ৩ দ্রষ্টব্য । 

২। শ্রীবিষুণপদ ভট্টচার্য প্রণীত “সাহিত্য-মীমাংসা” গ্রন্থের ৮২ পুঃ দ্রষ্টব্য । 


১৩ লন্দনতত্ব 


পায় এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তির আনন্দ উৎপাদন করিয়৷ কাব্যত্ব পদবী লাভ করে।* 
কৃম্তকের মতে একই সত্য প্রকাশ ভঙ্গীর বিভিন্নতায় বিভিন্ন শ্রেণীর কাব্য স্ষ্টি 
করে। এই প্রকাশরীতির ব্যঞ্জনাটুকু শব্দ এবং বাক্যগত অর্থকে অতিক্রম 
করে অনায়াসে । এই 'প্রকাশভঙ্গীটুকু কবির নিজস্ব কবিকৃতি। একই সত্য 
হাজারে। মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে নিত্য উদ্ভাসিত। তাকে দেখবার ভঙ্গীটুকু এবং 
তাকে দেখাবার রীতিটুকুই হ'ল কবির একাম্ত আপনার ধন। এই ধনে ধনী 
হয়েছেন বলেই তিনি প্রারুত জন থেকে গুখক ॥ প্রাকৃত জনের চোখের উপর 
দিয়ে বর্ষা আসে । তবু তার চোখে সজল মেঘের ন্িপ্ধ ছায়ার মেদুরতা নামে 
না। সে দেখে প্রকৃতির আসন্ন বর্ষণ প্রত্যাশার অধীরতা, তার চোখে এই 
অধীরত। একান্তই প্রাকৃত। তার কবির চোখে সে অধীরতা অসীম ব্যঞ্চনা 
মণ্ডিত। কবি শোনেন বিলি মন্দ্রে সে অশান্তি নিত্য স্পন্দিত। কদম্বের 
বনে বনে কবি আসন্ন বর্ষণের আগমনী কান পেতে শোনেন। সেই দেখা, 
সেই শোন কবির বিচিত্র প্রকাশ ভঙ্গীতে রসঘন মৃতি লাভ করে। যে সদ্য, 
সহজ ছিল, অনাড়স্বর স্বচ্ছতায় যে ছিল একাস্ত বুদ্ধিগ্রাহ কবি তাকে হদয়গ্রাহা 
করে তুললেন । সত সুন্দরের রথে আবিভূতি হ'ল। কবি তার সারথী। 
কবি কঠে আসন্ন বর্ধার বর্ষণ সম্ভাবনা অজশ্র সংগীতের ধারাজলে মুক্তি পেলো £ 


“নীল অগ্তন ঘন পুগুচ্ছায়ায় সমবৃত অশ্বর 
হে গভীর । 
বন লক্ষ্মীর কম্পিত কায় চঞ্চল অস্তর । 
ঝংকৃত তার ঝবিলীর মঞ্জীর। 
হে গম্ভীর । 
বর্ষণগীত হ'ল মুখরিত মেঘমন্দিত ছন্দে । 
কদম্ব বন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে, 
নন্দিত তব উত্সব মন্দির 
হে গভীর ||৮ 
(গীতবিতান ) 


এই চিন্রধর্মী কাব্যাংশের আবেদন সংগীতের দিকৃপ্রসারী অর্থবহ প্রকৃতি 

আসন্ন বর্ষণ প্রত্যাশায় ব্যাকুল। তার পুলক চঞ্চলত।, তার ঝিল্িম্থনন, তার 

উপর (আকাশের মেঘমন্ত্র তার উৎসব ব মন্দিরের আনন্দঘন আনন্দঘন পরিবেশ সব কিছুকে 
১। ডক্টর স্রেন্্নাথ দাশগুধের 'কাব্যবিচার” গ্রন্থের পৃঃ ৬৪ অরষটব্য । 


বক্রোক্তি ১৬১ 


অতিক্রম ক'রে আর এক অর্থ, আর এক ব্যগ্রনা পাঠককে রসলোকের 
অস্তঃস্তলে নিয়ে যায়। রসাবেশে রসিক মন আপ্রুত হয়ে ওঠে । কবির 
কথকতার ঢংটুকু ভাষার, শব্দের সহজ বৃদ্ধিগ্রাহা অর্থকে “সহদয় হৃদয় সংবাদী” 
করে তুলেছে । কাব্যোক্তির বক্রতা সংগীতের নন্দনীযতাটুকু এনে দিয়েছে । 
আগেই বলেছি যে এই বক্রোক্তির ব্ূুপভেদ ঘটেছে নানান কবির হাতে। 
আবার একই কবির বিভিন্ন স্ুষ্টিতেও, এই বক্রতার প্রকারভেদ লক্ষণীয়। 
গীতবিতানের অন্যান্য গানে, রবীন্দ্রনাথের হাজারো কবিতায় বক্রোক্তির 
অবতারণ!। কবিগুরুর “কল্পন1 কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার কথা বলি। 
সেখানেও কবি আসন্ন বর্ধার আগমনী গাইছেন, সেখানেও শব্দার্থের সাহিত্যে 


আর এক রসলোক হ্্টি করেছে । বর্ধা আসছে । কবিকে মেঘন্বরে ধ্বনিত 
হয়ে উঠল £ 


“এ আসে এঁ অতি ভৈরব হরষে 

জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে 

ঘন গৌরবে নব যৌবন। বরষা 
শ্যাম গম্ভীর সরস!। 

গুরু গঞ্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে, 

শিখিদম্পততি কেক কলোলে বিহরে 
দিখ্ধধূচিত হরষা 

ঘন গৌরবে আসে উন্মদ বরষা ॥ 


একই কবির বক্রোক্তিতে যেমন অনস্ত বূপভেদ দেখি, তেমনি বিভিন্ন দেশের 
বিভিন্ন কালের কবিকুলের বলবার ঢঙে অনস্ত রূপ বৈচিত্র্য । এই বৈচিত্র্যটুকু 
একদিকে যেমন কবি মানস নির্ভর অন্যর্দিকে আবার কবির বলবার ঢঙে তার 
কালও আপন শ্বাক্ষর রেখে যায়। এ যুগ বৈশিষ্ট্য হল সরলীকরণ। এ যুগে 
কবির বলবার রীতিতে রং ফিকে হয়ে এসেছে, ঢং হয়েছে লুপ সঞ্চারী । 
আজকেরু দিনের মানুষ, কাব্যে বলুন সাহিত্যে বলুন, আর অতিরিক্তের বোঝা! 
বইতে রাজী নয়। তাই দেখি একালের কবির কাব্যে বক্রতার রূপ বদল 
হয়েছে । কবি সহজ সত্যকে যেমন অনায়াসে প্রত্যক্ষ করেছেন তেমনি 
অনায়াস ছন্দে তাঁকে রূপায়িত করেছেন | জীবনের অতিনিদদিষ্টতাঁর কথ 
বললেন হাক্ষ! সহজ ভঙ্গীতে : 
১১ 


১৬৭২ নন্দনতত্ত 


“ছকপাতা খেল চলেছি খেলতে খেলতে । 
হুকুম কোথায় চালের বাহিরে হেলতে । 
ইতিহাসও সেই একই মুখস্থ 

স্থরে আওুড়ানে। নামতা! 
রাজার প্রজার নিজের গরজে 

যে যেমন দেয় নাম, তা” 

(ছক- শ্রীপ্রেমেক্দজ মিত্র ) 
জীবনের গতিপথ পূর্ব পরিকল্লিত। কোথাও কোন অদৃশ্য সিংহাসনে বিশ্ব 
বিধাতা সমাসীন। তার নির্দেশেই বুঝি ইতিহাসের নিরন্তর পুনরাবৃত্তি । 
জীবন ও জগৎ আপনার নিদিষ্ট কক্ষপথে ঘৃণ্যমান। এ তত্ব সুপরিচিত, বহু 
কথিত, অতিথ্যাত। তবু ও কবি কথায় পুনরাবুত্তির বিরক্তিকর অধ্যাসটুকু 
অগোচর রইল । কারণ, কবির বলবার ঢঙে কবি স্থলভ বক্রতা। এই 
বক্কোক্তি বিলিয়ে গেল রং ও রস; রসিকের চিত্তে হধাশ্রাবী মধুভাগ্ডের স্থাপন। 
করল । গৌড়জন ধন্য হল এই রসধারায় । এই স্পর্শেই গছ্য পদ্য হয়ে ওঠে, 
জীবন হয় কাব্য । কাব্যপ্রাণ স্পন্দিত হয় ; ভাব ও ভাষার দ্বার অবাধিত। 
তার স্ফতি ঘটে কবির শব্দ চয়নের এবং শব্দ বিন্তাসের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে--এই 
এই বক্রোক্তি বৈশিষ্ট্য কাব্যকে সমগ্রতা দান করে । এর মধ্যেই ভাব ও ভাঁষ। 
একাত্ম হয়ে উঠে। সাহিত্যের ব্ূপ হ*ল সমগ্রতার দ্ূপ। ভাব ও ভাষার 
আত্মিক যোগ সাধনে যে সমগ্রতা তা-ই ত সাহিত্যের উপজীব্য । সাহিত্য ও 
কাব্যের এই সামশ্রিক সত্তার কথ। গ্রীক দ্রার্শনিক আরিস্ততলও আমাদের 
শুনিয়েছেন। এদেশে এবং ওদেশে তার অন্ধপন্থীদদের অসপ্তাঁং নেই। এই 
সমগ্রতার মধ্যেই কাব্যের ব্যঙ্গার্থের ধারণাটুকু নিহিত । এই ব্যঙ্গার্থই 
'্রন্মান্থাদ সহোদর” ঘে কাব্যানন্দ তাঁর আ্বাদন ঘটায় । আবার এই ব্যঙ্গার্থের 
প্রতিষ্ঠ৷ ঘটে কবি উক্তির স্থচারু বক্রতায়। তাইত” আ?চার্য কুম্তক কাব্যোক্তির 
বক্রতার মধ্যে সকল কালের সকল শ্রেণীর কাব্যেত্র প্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করলেন। 
বক্রোক্তি হল কাব্য প্রাণ । আচার্য ভামহ কথিত তত্ব সকল কালের সকল 
কবির কাব্যে স্প্রতিষ্িত | 


তৃতীয় স্তবক 


ভরত £€ নাট্যশান্্র 
নাটক, অভিনেতা ও দর্শক £ নন্দনতাত্তিক বিচার 
নাটক ও নাটকীয়তা ৪ বিংশ শতকের ইংরেজী ও জার্মীণ 
নাটক | 
রবীন্দ্রনাট্য ৪ বক্তকরবা 
ভাকধবর 
নাট্যকার বেট্রোলভ ত্রেশটের নন্দনতত্্ব 


ততীন্ঞর স্ত-্চ 
রত 2 নাট।শাস্ত 


কিছুদিন আগেও নন্দনতত্ব সম্বন্ধে স্ববিপুল অজ্ঞতা শুধু সাধারণের সম্পদই 
ছিল না, এর ভাগ নিয়েছিলেন পশ্চিমর্দেশের খ্যাতনাম। প্রাচ্াতত্ববিদ পণ্ডিত 
প্রবর মোক্ষমূলর এবং অধ্যাপক নাইটের মত পগ্ডিতরাও। যে দেশে ভরত, 
আনন্দবর্ধন, অভিনবগুণ্ের মত সমালোচনী প্রতি 5, মে দেশের সৌন্দধতত্ব 
সম্বন্ধে যখন মোক্ষমূলর বলেন 25 1৮ 15 50205051055 57001955 090 5 
[7201015 3০ 010 01 09০ 10151755 805020002 59 0১6 10110005 
91)078]0 17651 172,56 501101002,11960 00911 05152106100 06 0021067010- 
[0], অর্থাৎ এট। আশ্চর্যের কথা যে, যে হিন্দুজাতি স্ুক্মতম গবেষণার জন্য 
প্রসিদ্ধ তার! তাদের সৌন্দর্য বিষয়ক মত সুত্রাকারে প্রকাশ করে যান নি-_ 
তখন আমর? তার অজ্ঞতাকে সন্সেহ ক্ষমা না করে পারি না। ভারতীয় 
রসশাস্ত্রের জনক খষি ভরতের কথা! শোনবার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই মোক্ষমূলরের 
হয়ে ছিল। নাট্যশাস্ত্ের ছু” একটা অধ্যায় একটু মন দিয়ে পড়লেই পণ্ডিতপ্রবর 
ভারতীয় সৌন্দ্যতত্ব সম্বদ্ধে ভিন্ন ধরনের অভিমত পরিবেশন করে যেতেন 
রসিকজনের দরবারে, একথা আমরা বিশ্বাম করি। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের ছুঃশো 
বছর আগে ভরত নাট্যশাস্্ব রচনা করে ছিলেন বলে অনেকেই অনুমান করেন। 
আবার অনেকে তাকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক ব'লে মনে করেন। ভরতের 
জীবনকাল সম্পর্কে আমরা কোন স্থির "সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না। 
ভারতীয় মনীষীদের অদ্ভুত জীবনদর্শনই এর জন্য দায়ী। শ্রষ্টা স্থষ্টির অস্তরালে 
এমনভাবে আত্মগোপন করেন ঘষে ভাবীকালে গব্েকর্দের কাছে তাদের কাল- 
নির্ণয় এক দুব্ধহ সমস্ত হয়ে ওঠে। 

সাধারণতঃ শিল্প সমালোচনা আসে শিল্প-স্গ্টির পরে। নাট্যশান্ত্র রচনার 
পূর্বে পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত নাটকের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য । 
কালিদাস-পূর্ব যুগের নাট্যকারদদের মধ্যে ভাস ও অশ্বঘোষের নাটকের কথা 
জানতে পারি। ত্রিবান্দমে ভাসের তেরোটি নাটক আবিষ্কৃত হয়েছে। 
অধ্যাপক লুভারসের চেষ্টায় অশ্বঘোষের নাটকের যে অংশগুলি আজ 
হুধীজনের হাতে এসে পৌছেছে, সেগুলি নাট্যশান্ত্রের রচনাকাল নির্ধারণে 


১৬৬ নন্দনতত্ব 


আমাদের প্রভৃত সাহাষ্য করেছে । অশ্বঘোষ ছিলেন কুষাঁণ সম্রাট কণিষ্কের 
সমসাময়িক | সম্রাট কণিষ্ষের শাসনকাল শ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী । স্থতরাং 
অশ্বগ্বোষের নাটকগুলিও এ সময়েই রচিত হয়েছিল। আবার অধ্যাপক 
কীথের অভিমতের পোষকতা৷ করলে আমরা খ্ীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পৃবে 
নাট্যশান্ত্রের রচনাকালকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে পারি না। গ্রীষ্টপুৰ দ্বিতীয় 
শতকই হবে আমাদের গবেষণার প্রত্যন্ত সীঘ1 রেখা । 

ভরত মুনি নাট্যবেদের আদি বক্তা! রসশাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্রের সমন্বয়ে 
যে কাব্যশাস্তর_ তারও আদি গুরু মহামতি ভরত। নাট্যশাস্ত্রের ভরতমুনি 
রসতত্বের আদি প্রবক্তা হলেও রসতত্ব নিঃসন্দেহে ভরতের চেয়েও প্রাচীন । 
ভরতের মতে রসই নাট্যের প্রাণ। ভরত বলেছেন “রস ছাড়া কোন অর্থই 
প্রবতিত হয় ন11” ভরতের এই রসের ব্যাখ্যায় কালক্রমে পরস্পর-বিরোধা 
সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল । ভট্টলোললট, ভট্টশঙ্কুক প্রমুখপণ্ডিতের৷ ভরতের গ্রন্থে 
টাক1 লিখতে গিয়ে নিজ নিজ ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিলেন । এদের মতে রস 
বলতে বোঝায় নাট্যরস । আলংকারিকেরা নাট্যরস স্বরূপে কাবো রসকে 
গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রসের £55507500 গুরুত্ব অন্ধাবন করতে পারেন নি। 
আনন্দবর্ধন সর্বপ্রথম রসের সবাতিশয়ী মুল্যকে স্বীকার এবং ব্যঞ্চন। বা 
ধ্বনিতত্বের সর্জে রসতত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; তার মতে ভরত 
কথিত রস কেবলমাত্র নাট্যের প্রাণ নয়, দৃশ্য ও শ্রব্য উভয়বিধ কবিকর্ষমেরই 
সারার্থ। নাট্যে গরযোজ্য ও নাট্যতত্বের আলোচ্য রম এইভাঁবে কাব্যে 
প্রযুক্ত ও কাব্যতত্বে অস্তভূক্ত হয়েছিল । 

আনন্দবর্ধনের পর কাব্যে রসের গুরুত্ব স্বীকৃত হলেও ধ্বনিবাদ বা রসের 
ব্যঙ্গত্ব ব্যাপক স্বীরূতি লাভ করতে পারে নি। ধবনিবাঁদ ও ধ্বনিবাদের 
ভিত্তিতে ব্যাখ্যাত রসবাদও অন্বীকৃত হয়েছিল। ধ্বমিভিত্তিক রসবাদে যা 
প্রাসংগিক ত৷ প্রদর্শন এবং নাট্যরস ও কাব্যরসের সাধুজ্য প্রমাণের জন্যই 
সম্ভবত অস্চিনবগুপ্ত ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকা “অভিনব ভারতী” রচনায় 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 

ভরত রস সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেছেন-_- 
“বিভাব, অন্ুভাব, ব্যভিচারীর সংযোগে রস নিম্পঙি হয়|” এই “নিষ্পভির” 
অর্থ বোঝাতে তিনি ষাড়বাদী রসনিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন £ যেমন নানা 
ব্যঞুন গঁষধধি ও দ্রব্য সংযোগে রসনিম্পত্তি হয়, সেই রকম নান। ভাবের উপগমে 


ভরত £ নাট্যশাস্ত্ ১৬৭ 


রসনিষ্পত্তি হয়। যেমন গুড় ইত্যার্দি দ্রব্য, ব্যঞ্জন এবং ওষধির সঙ্গমে 
ষাঁড়বাদী রস উৎপন্ন হয়, সেই রকম নান। ভাবের দ্বার উপগত হলেও স্থাক্সী 
ভাব রসত্ব লাভ করে। 'ভরতের এই দৃষ্টান্ত লৌকিক রস নম্পত্তির দৃ্ভা€। 
ভারতীয় রসবাদের উদগাতা ভরত প্রগরিত নাট্যরসকেই পরবর্তী যুগের 
পণ্ডিতের কাব্যরম বলে স্বীকার করে নিয়েছেন । একাদশ শতকে অভিনব- 
গুপ্চের মত মনীষী ও তার অভিনবভারতী ভাষ্তে কাবারস ও নাটারসের 
অভিন্নতা প্রচার করে গেলেন। তবে এ বিষয়েও বিরুদ্ধ মতবার্দের অভাব 
নেই । এখানে বিতকের অবকাশ যথেষ্ট থাকলেও আমরা আচার্য 'ভভরতকে 
অনুসরণ করে নাট্যরস ও কাব্যরসকে সমার্থক বলেই গ্রহণ করব। ভরতের 
মতে রস্ই নাটোর প্রাণ। তিনি রসকে বীজের সঙ্গে তুলনা করেছেন £ 
“যথ। বীজাদ্‌ ভবেদ্‌ বৃক্ষো বৃক্ষাৎ পুষ্পং ফলং তথা । 
তথ মূলং রসাঃ সর্বে তেভ্যেো। ভাব! ব্যবস্থিতাঃ ॥” 
(নাট্যশাস্ত্র, ষ্ঠ অধ্যায় ) 
যেমন ক্ষুত্র বীজ অঙ্কর, কাগ্ড শাখা গ্রশাখ। বিশিষ্ট বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত 
হয়, ক্রমে যেমন তা মনোহর পুষ্পপল্লবে বিভূঘিত হয়ে ওঠে এবং তার চরম 
পরিণতি যেমন বিচিত্র ফল সম্ভারে, তেমনি কবির অস্তগূণ রসবীজ আপন 
প্রাণশক্তির উল্লাসবশে শব্ধ, অর্থ, অলংকাররূপে আপনাকে অঙ্কুরিত, কুক্মিত, 
মঞ্জরিত করে তোলে, সবশেষে পরিণত হয় সহৃদয়ের রসচবণায়। নাটকের 
অভিনয় দেখে সহাদয় সামাজিকের মনে যে আনন্দের সষ্টি হয় তাকেই রস নামে 
অভিহিত কবা হয়েছে । বিভাব, অন্ভাব ও ব্যভিচারী ভানের সংযোগে এই 
রসের উদ্ভব হয় । উদ্দাহরণ স্বরূপ আমরা শ্ংগার রসের কথ। বলছি। এই 
রসের সুষ্টিকল্পে আমাদের প্রয়োজন নায়ক নাক্সিকার কায়িক উপস্থিতি ; 
আরে' প্রয়োজন গন্ধভারে আমস্থর মলয় হিল্লোল ও জ্যোতৎস্ পুলকিত পরিবেশ। 
এদ্বেরই ভরতমুনি “বিভাব বলেছেন। মিলন দৃশ্যে প্রেমিক যুগলের ভ্রুভঙ্গ, 
অপাঙ্গে চেয়ে থাকা এদের বল। হয়েছে  অন্ুভাব' এবং ভালোবাসার অনুষঙ্গ যে 
উদ্বেগ, উত্তেজনা এদের বল। হয়েছে “ব্যভিচারী” ভাব ! এই তিনটি ভাবের 
সমন্বয়ই হল রসের জনক | সাত্বিক ভাব রস-ন্থজনের সহায়ক না হ'লেও এটি 
হচ্ছে অস্তঃশীলা ভাবের গ্যোতক। সাত্বিক ভাব স্বতঃস্ফূর্ত ; ভরত স্তম্ভ প্রভৃতি 
আটটি সাত্বিক ভাব, রতি প্রমুখ আটটি স্বাধী ভাব ও বিবেদ, প্লানি প্রমূখ 


9 শর শ্রীবিষুণপদ ভট্টাচার্য প্রণীত “সাহিত্য মীমাংসা” গ্রন্থের পৃঃ ৮৯ ভ্রষ্টব্য | 





১৬৮ ননগশতত্ব 


তেত্রিশটি ব্যভিচারী ভাবের উল্লেখ করেছেন। সহদক্স সামাজিক অভিনয়ের 
মাধ্যমে অভিনীত বিষয়বস্তর সঙ্গে একাত্মকা অনুভব করে। দর্শক বিস্মৃত হয় 
স্থান কাল ও পাজের ব্যবধান । তার মনে এক অপূর্ব ভাবাবেশ সগ্জাত হয়। 
ভরতমূনি একেই রস আখ্যা দিয়েছেন £ 

“নহি রসাদ খতে কশ্শিদ্‌ অর্থঃ প্রবর্তৃতে 

তত্র বিভাঙ্ষভাব-ব্যভিচারি-সংযোগাদ রস-নিষ্পত্ভিঃ |, 

নাট্যশান্ত্র, ৬৩৪ ॥ 

অর্থাৎ রস ব্যতীত কোন বিষয়ের প্রবর্তন! হয় না। সেই নাট্য বিষয়ে ভাব, 
বিভাব, অন্ুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রস নিষ্পত্তি হয়। এখানেও 
মতবিরোধের অভাব নেই । “সংযোগ ও নিম্পভি” এই কথ ছুর্শটকে কেন্দ্র 
করে পণ্ডিতরা বহু গবেষণাই করেছেন। তার মতে ভিন্নধর্মী গাছগাছড়া ও 
দ্রব্যের সংমিশ্রণে যেমন উতরুষ্ট পানীয়ের স্থষ্টি হয়, গ্রিক তেমনি করেই বিভিন্ন 
ভাবের সমন্বয়ে রসের উৎপত্তি ঘটে । ভাবই হ'ল রসের ভিত্তিভূমি। বিভাব, 
অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের দ্বার “উপগত; হরে স্থায়ী ভাব রসলোকের স্ষষ্টি 
করে সহদয় সামাজিকের মনে । এই তত্বটি নাট্যশাস্ত্রকারের ঢের পরবর্তীকালে 
তারই অনুসরণে সাহিত্যাচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ তার “সাহিত্য দর্পণ? গ্রন্থে 
বাখ্যাত করেছেন £ 

“বিভানেনাশুভাবেন ব্যক্তঃ সধারিণা তথ] । 

রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্‌ ॥* 
রত্যাদি স্থায়ী ভাব ঘদ্দি বিভাব, অন্জভাব ও সঞ্চারী ভাব দ্বার! ব্যক্ত হয় তবে 
ত] সহ্ৃদয় ব্যক্তির কাছে রস হয়ে দাড়ায় । পাঠক বা দর্শকের এই রসলোকে 
উত্তরণই হল কাব্যানন্দের আম্বাদন। 

নাট্যশাস্্কার নাট্/শাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তষ অধ্যায়ে রমবাদের আলোচন। 

করেছেন। তার আগেও আমাদের দেশে রসবার্দের আলোচনার যে অসস্ভাব 
ছিল না৷ সে কথ! আমর নাট্যশাস্্র থেকেই জানতে পারি । ভরত নিজেই কোন 
অজ্ঞাতনাম। গ্রস্থকারের রসতত্ব সম্পকিত গ্রন্থ থেকে আরা ও অনুষ্টুভ ছন্দে 
রচিত উদ্ধৃতি নিজের গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন । তাই রাজশেখর ভরতকে “ক্পক' 
অর্থাৎ নাট্যরসের উদগাতা বলে হ্বীকার করলেও নন্দিকেশ্বরকেই কাব্যরসের 
জনক বলে প্রচার করেছেন। রসবাদের উদগাতা প্রকৃতপক্ষে কে ছিলেন সে 
কথা এঁতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। তবে ভরত মুনির হাতে সর্বপ্রথম 


ভরত : নাটাশাম্ত্র ১৬৯ 


'ব্রসবাদ হ্ুন্বদ্ধৰূপ পরিগ্রহ করে, একথা অন্বীকার করা যায় না। পরবতী 
যুগের পণ্ডিতদের লেখায় আমরা] ভরতের উল্লেখ ধার বার পাই। প্রথিতষশা। 
রসবা্দী আনন্দবর্ধন ভরতকেই রসবাদ্দের উদগাতা? বলে স্বীকার করেছেন। ভট্ট 
লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং আরো অনেকে ভরতের রসবাদকে কেন্দ্র করেই 
নিজ নিজ মতবাদ গড়ে তুলেছেন । নাট্যশাস্নে ভরত আটটি রসের উল্লেখ 
করেছেন । মুনিগণের প্রশ্বের উত্তরে মহামতি ভরত বলেন £ 
“শুঙগার-হাশ্ত-করুণ রৌদ্র বীর ভয়াঁনকাঃ 
বীভৎ্সাভূত সংজ্ঞৌ চেত্যন্টো নাট্যে রসাঃ স্বৃতাঃ|৮১ 
অর্থাৎ শূঙগার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্তুত নামক 
আটটি রস নাট্যশাস্ত্রে পাগুতগণ স্মরণ ক"রে থাকেন। এই রস অষ্টকের 
উৎপত্তি হ'ল ভাব অষ্টককে কেন্দ্র ক'রে । আটটি স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করে 
শঙ্গার প্রমুখ রসের উৎপত্তি । স্থায়ী 'ভাবগুলি হ'ল রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, 
উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময় । নাট্যশাস্ত্রোক্ত রসের সঠিক সংখ্য। নিয়েও 
বিবাদের অন্ত নেই। শাস্ত রসকে ভরত প্বীকার করেন কি না সে সম্বন্ধে 
গবেষণ1] ও বাদানুবারদ্দর শেষ আজো হয় নি। শাম্তরসের স্বীবতির জন্য 
নাট্যশাস্ত্ের ভায্যকার অভিনবগুঞ্চের উদ্যম প্রশংসনীয় । পরবতভা যুগে শাস্তরসকে 
ভরতের রস পরিকল্পনায় যোগা মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি নাট্যশাস্ত্রের 
বিভিন্ন পাঠ গ্রহণ করলেন। ভাষাকারের হাতে নাটাশাস্ত্রের শ্লোকগুলির 
সামান্য পরিবর্তন হ'ল এখানে ওখানে । রসের পায়ে শান্ত স্থান গ্রহণ করল 
এবং স্থায়ীভাঁব হিসেবে গৃহীত হ'ল 'শম” অথবা নির্বেদ | অভিনবগুপ্তের মত 
আনন্দবর্ধনও শাস্তকে রস হিসেবে স্বীকার করেছেন বটে তবে তিনি 'শম? 
'অথব1 “নিবেদ'কে শান্তের স্থারীভাব হিন্সবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে 
“তৃষ্তাক্ষয় সুখ” অর্থাৎ সমস্ত কামনা নিবৃত্তিজনিত সে আনন্দ বা স্থথ, সেই স্থখই 
হ'ল শাস্তরসের স্থায়ী ভাব। বস্ততঃ ভরতের মতে শঙ্গার, রৌদ্র, বীর এবং 
বাঁভৎস রসই মুখারস ও অন্যান্য রসগুলি গৌণ। গৌণ রসগুলি মুখ্যরস থেকে 
জাত হয়। ডক্টর ভি রাঘবনকে অনুসরণ ক'রে শাস্তরস সম্বন্ধে একথ। বল 
চলে যে ভরত তার নাটাশাস্ত্রে নয়টি রসের উল্লেখ করেন নি। ভরতের 
রসপরিকল্পনায় শাস্তরসের স্থান ছিল না। পরবভাঁ যুগের নাট্যশাস্ত্রে আমরা! 
ষে শাস্তরসের উল্লেখ পাই ত। ভাস্তকারদের যোজন। মাত্র । ___ 
১। শ্রমনোমোহন ঘোষ রুত প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা” পৃঃ ২৩ জষ্টব্য | 


১৭০ নন্দনতত্ব 
এই প্রসঙ্গে ম্মর্তব্য, ভরতের নাট্যশাস্ত্র অভিনয্িক বা নাট্য সম্বন্ধীয় 
আলোচন৷ গ্রন্থ । তাই নাট্যশান্ত্রের সমস্ত আলোচনাই অভিনয়কে কেন্দ্র ক'রে 
গড়ে উঠেছে । ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে সবপ্রথমে নাট্যকলার উপরে 
বিগ্লেষণী আলোচনার সার্থক বোধন হ'ল 'নাট্যশাস্ত্রে । কাব্যকলার যেটুকু 
নাট্যকলার আওতায় পড়ে, সেট্ররুর আনো১নাও আমরা এখানে পাই । ভরতের 
নাট্যরস সম্পকিত তত্বশুণি 'ভরতোস্তর যুগের কাবাদশ নিণয়ে প্রভূত সাহায্য 
করেছে এ না আমরা আগেই বলেছি । আর্থক নাট্যর» শষ্টির জন্থ ৬রত নাট্য- 
শাপ্সের য্টদশ অধাদে কানাশাস্ত্ের অলংকার, দোষ, গু৭ এবং লক্ষণ সম্পর্কে 
আলোচনা করেছেন নিপুণভানে ! শর ত-পরবতীষুগের আলংকারিকে র।কা ব্যলক্ষণ 
ও কাব্যদর্শ বিচার করতে গিিগ়ে ভরত প্রদ্শিত পথেই বিচরণ করেছেন, বারে 
বারে স্মরণ করেছেন এই লোকোতভর প্রতিভাকে । একথা সবজনস্বীক্ূত ষে 
ডারতীয় আশংকারিকেরা ভরতের কাছে অশেষ খণ]। ভারতীয় নাট্যকলার 
উপরে প্রথম পূর্াঞ্* আলোচন। ভরতের লোকছদ্বী গতিভার সার্থক স্ষ্টি। 
ভরতের নাট্যশান্্ নাট্যবেদ নামে অভিহিত হয়েছে কল। রশিকের কাছে। একে 
বলা হয়েছে পঞ্চন বেধ ; ভারশীঘ়েরা সে মুগে কী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নাট্যকে 
এবং কাব্যকে গ্রহণ করেছিল তাঁর পরিচয় আমরা পাই এই 'পঞ্চমবেদ” আখ্যা 
থেকে । মহাভারভের মত “নাটাবেদ”গ ভারতীয় সমাজ ও সংস্কতিকে ধারণ 
কঃরে রেখেছে । নাটাশাস্স 'সাবজনিক্? এবং "সাধজাগতিক?। মানবসমাজের 
যাবতীর জ্ঞান, পছ্য। 'ও শিগ্পকলার .৮যোভন ভয় নাট্য বা কাবা রচনায় ! 
অখিল বিশ্বত্রন্মাণ্ডে য। কিছু কল্পনীয, তাকে কাব্য বা নাটকের ব্ষয়ীভূত কর! 
চলে । তাই ছৃহাঞ্জার বছরের ছুল্দর ব্যবধান অতিক্রম ক'রে আত্জা আমাধের 
কানে খষি ভরতের বেদমন্ত্র ধধনিত হন £ 

ন তজজ্ঞানং, ন তচ্ছিল্সং, ন স। বিদ্যা, 

ন সা কল?, 

নাসোৌ যোগো, ন তত কর্ম নাট্যেহস্মিন্‌ 
যন্ন দৃশ্যতে |” -নাট্যশাস্ত্র ১১১৭ ॥ 
এমন জ্ঞান নেই, এমন শিল্প নেউ, এমন বিদ্যা নেই, এমন কল। নেই, এমন 
যোগ বা কৌশল নেই, এমন কর্ষ নেই য' নাট্যে দেখ! যায় না। নাট্য 
মাছষের ধর্ম, রাষত্বীয় ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে 
রয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে । এ যুগের মান্ছষের জীবন থেকেও ভুরি ভুরি 
নজীর দেওয়। যায় নাটকের সঙ্গে তাদের সমগ্র ব্যক্তিজীবনের নিগৃঢ় সম্বন্ধটির।' 


ভরত  নাট্যশাস্ত্ ১৭১ 


এমন কী মানুষের নৈতিক জীবনের উপরও নাটকের প্রভাব দূর প্রসারী। 
আমর] বার বার বলেছি খধি রলার কথা । তিনি এক বান্ধবীর কথ! 
বলেছেন যিনি সেক্ষপীয়রের “ওথেলো” নাটকের অভিনয় দেখে আপন ব্যক্তিগত 
নৈতিক সমস্যার সমাধান করেন । নাট্যুশান্্কার ভরতের যুগেও তেমন মানুষের 
অসভ্ভাব ছিল না। তাই নাট্যশাস্্রকার বলেছেন যে সব বিষয়ে উপদ্দেশ 
দেওয়াও নাট্যের অন্যতম উদ্দেশ্য (সবোপদেশজননং ন1ট্যং খলু ভবিষ্যতি )। 


তিনি আরে? বললেন ঃ 
ধর্মে ধর্মপ্রবৃত্তানাং কাম: কামোপসেবিনাম্‌ । 
নিগ্রহে! ছুবিনীতানাং বিনীতনাং দমক্রিয়া || 
ক্লীবানাং ধাষ্টযকরুণমুৎ্সাহঃ শ্রমানিনাম্‌। 
অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈহুষ্যৎ বিছুষামপি ॥ 
ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থের্ং ছুঃখাদ্দিতশ্ত চ। 
জনা দ 2 5401 ॥ 


দুঃখাতানাং শ্রমাতানাং শোকাতানাং ভপনিনি | 

বিশ্রামজননং লোকে নাট্যমেতদ্‌ ভবিশ্যাতি ॥৯ 
নাট্য ধর্ষমচারীদের ( শেখাবে ) ধর্ম, কামোপসেবীদের ( শেখাবে ) কামভোগ, 
দুবিনীতদের /( করবে) নিগ্রহ, বিনীতর্দের (বাড়াবে ) দমক্রিয়া (ইন্দডিয় 
স'যম ", ক্লীবদ্দের করবে সাহসী, বীরদের উত্সাহ বাড়াবে, নিবোধদের বুদ্ধি 
দেবে, বিছ্বানদের বিষ্ঞা বাড়াবে, বড়লোকদ্দের বিলাসের পদ্ধতি শেখাবে, 
দুঃখগ্রন্ত লোকনের দেবে স্থের্য, অর্থার্জনকারীদের দেবে অর্থ (লাভের সংকেত ), 
উদ্ঘিগ্রচিত্ত লোকদের দেবে স্থিরত]। 

এরূপ সংসারে হতভাগ্য দুঃখী, শোকার্ত, শ্রমক্লাস্ত লোকদের বিশ্রামদান 
করবে এই নাট্য । এইভাবে নাটকের যে স্থান নির্দেশ করেছেন মহামুনি ভরত 
ত। অত্যান্ত উচ্চে। মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ সাধনে নাটকের অনলস প্রয়াস । 
তাই বুঝি নাট্যশাস্ত্রের শ্লোকগুচ্ছ বেদমস্ত্রের সম্মাননা লাভ করেছে ভারতবর্ষাঁয় 
মানুষের কাছে । নাট্যবেদে মানুষের সর্ববিধ কল্যাণ করবার দায়িত্বটুকু 
নাট্যের উপর অর্পণ করেছেন নাট্যুশাস্ত্কাঁর ভরত। শুধু ক্ষণিক আনন্দ দানই 
নাটকের কাজ নয়। নাটকের কাঞ্জ হ'ল মানুষের জীবনে পূর্ণ কল্যাণের 
প্রতিষ্ঠা। এই মহৎ তত্বের উত্তরাধিকার আমাদের দিয়েছেন আচার্য ভরত । 
১1 শ্রীমনোমোহন ঘোষ প্রণীত প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা” শীর্ষক 
গ্রন্থের ২২ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 








নাটক, অভিনেতা দর্শক ও নন্দনভান্তিক বিচার 


আমর। সাধারণতঃ সার্থক নাটক-অভিনয় শেষে অভিনেতাকে 
অভিনন্দিত করি। তারাও নাটকেরা বনিক পড়লে মঞ্চকঢ হ'য়ে সকলের 
অভিবাদন গ্রহণ করেন সানন্দে, গর্বের সঙ্গে। প্রারৃতজনের বিচারে, 
রসিকজনের বিচারে এ অভিনন্দন তাদের প্রাপ্য, এ সম্মান তার্দের অজিত 
সম্মান। এ ক্ষেত্রে রসিকজন ও প্রাকতজনের বিচারে ভেদ নেই । নন্দনতাত্বিক 
বোধ সম্পন্ন সমালোচকের চোখে ব্যাপারট। অন্যভাবে ধরা পড়ে । তার তির্যক 
দৃষ্টিতে এই সহজ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম দেখায় । সেই তির্যক দর্শনভঙ্গির 
ফলশ্রুতি একটু বিশদভাবে বর্ণন করার প্রয়াস এই নিবন্ধের উপজীব্য । নাটক, 
অভিনেতা ও দর্শক এই জ্রয়ী পরিকল্পনার যুল্যায়ন নাট্যরসকে ঘনপিনদ্ধ কায়ায় 
আমাদের সামনে উপস্থিত করবে । এই বিশ্বাসেই এই প্রবন্ধের সুচনা । 
নাটাকার নাটকের পরিসবে যে রসের স্ুচন করেন তার সন্গিধি ঘটে দর্শকের 
মনে অভিনেতার মাধ্যমে । দর্শকের মনোলোকে যে রসের জগৎ স্যষ্টি হয় তা 
অবশ্য নাট্যকারস্থষ্ট রসলোকের সামীপ্য লাভ করে হয়ত কিন্ত তারা কখনই 
একীতৃত হ'তে পারে না। 

নাটক দেখে আমরা খুশী হই, হাসি, আবার কখন বা কার্দি। এই যে 
অন্ুত্ৃতি বা! আবেগের উদ্দীপন ঘটে আমাদের মনে, তার মুখ্য উপলক্ষ্য হ'ল 
মঞ্চে আরূঢ় অভিনেত। ও তার অভিনক্স । অভিনেতাকে সত্য এবং বাস্তব বলে 
ভাবা, অভিনীত দৃশ্যাবলীর বাঁস্তবত। সম্বন্ধে কতনিশ্চয় হওয়া । সাধারণ দর্শকের 
মত রসিকজনও এগুলির শরীক হন। উদ্দাহরণ দিই £ নাট্যাচার্ধ শিশির কুমার 
রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। সীতার পাতাল প্রবেশের পরে যে করুণ 
দৃশ্তের অবতারণা হল রঙ্গমঞ্চে তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন অভিনেত শিশির 
কুমার । তার অনবছ্য অভিনয়, “সীতা সীতণ ক'রে তার সেই উদ্াত্ত বিলাপ 
এক অনবগ্ নাট্যরসে রসিকজনকে আপ্রুত ক'রে তুলত | নাট্যাচার্য-স্্ট মঞ্চের 
জগৎ কিন্তু রামায়ণের জগৎ থেকে হ্বতন্ত্র। বাক্ছীকি বণিত জগৎ, কল্পলোকে 
তার অধিষ্ঠান। তার দেখা আমর! কেউ পাই নি। তাই নাট্যাচার্ধ ব্যপ্রিত 
রামায়ণ আর বাঁল্সীকি হুট রামায়ণ ভারা এক নয়। নাট্যাচার্ষের রামায়ণী 
কথ] হ*ল অভিনয় আশ্রয়ী। দেই অভিনয়ের প্রেক্ষাপট হ'ল নাটক-কথিত 
ঘটনা সঙন্গিবেশ। এই ঘটনাগুলি নাট্য-প্রবাহের গতিকে ক্চিত করে বোদ্ধা 


নাটক, অভিনেতা দর্শক : নন্দনতাত্বিক বিচার ১৭৩ 


দর্শকের কাছে। নাট্যকার যে বিশেষ পারম্পর্যে ঘটন। সন্গিবেশ করেছেন তার 
একটি বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্টয থাকে । দর্শকের মনের স্থায়ী ভাবকে উদ্দীপিত 
করে, বিভাব, অন্ুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে দর্শকের মনে রসনিম্পত্ভি 
হুয়। অভিনেতার মনে ও রসের প্রশ্রবণ উদ্বারিত হয় কী না সে প্রশ্নট। এক্ষেত্রে 
উল্লেখ্য । আমাদের মতে অভিনেতার মনে এই রসের উজ্জীবন ঘটে ন1। 
তিনি মিখ্যার বেসাতি করেন। এই মিথ্যাকে ক্ষণিকের জন্যও সত্য করে 
তোলার জন্য তিনি ষে কলাকৌশল প্রয়োগ করেন তা হ'ল তার নাট্যরীতি। 
গ্রীক নাটকের ০1১০: অথবা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের শুত্রধার--এদের 
ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে আমত্তা অভিনেতার যথাযোগ্য ভূমিকাটুকু স্বন্ধে সচেতন 
হয়ে উঠব। প্রাচীন গ্রীক নাটকে 11)59210০1 বা অভিনতার আবির্ভাব ঘটল 
রঙ্গমঞ্চে খ্ীষটপূর্ব ৫৩৪ সালে । তাঁর আগে ০10০£85ই ছিল গ্রীক নাটকের 
মধ্যমণি । অভিনেতার অভ্যুদয় তখন৪ হয় নি গ্রীক রঙ্গমঞ্চে ।  01)0155 বা 
স্থত্রধার বলে চলেছেন £ 

০০172117075 9105 1 10010661015 0071 

[01111175005 0106-150 1106 3 

0 ৬/1)516 ৮৮11] 1 556 2 915581% 81011005£ 

19551] 0015 116৮৮ 91010 00১ 1084186+,) 
যখনি রাজার উক্ভিটুকু রাজকীয় গাভ্ীর্যে অপর একজন বললেন রঙ্গমঞ্চ থেকে 
সত্রধার নীরব হ'য়ে গেলেন ক্ষণিকের জন্য । তখনি আধুনিক নাটকের বীজ 
উপ্ত হয়ে তা কালক্রমে আজকের মহীরুহে পরিণত হ*ল। নাট্যরস ঘনীত্তৃভ 
হয়ে নতুন জন্ম” নিল অভিনেতার অভিনয়ে ; ০০5 ধীরে ধীরে আত্মগোপন 
ক'রে চলল; এই আত্মগোপনের পাল আজে চলছে । অভিনয়-রীতিতে 
এই ষে পরিবর্তন ঘটল, এ পরিবর্তন বৈপ্রবিক। নাট্য সমালোচক আনট এই 
রীতি পরিবর্তনকে ব্যাখ্যাও করলেন এই ভাবে £ 

*007855 006 11016121520 01 35051280105 50001 [0 01001725108 

05691) (1517১ 055 1550 £0110/50 5৪,9115, 1105 15009000601 01 ৪ 
91175]2 2,06০ 109,009 01905200 2.060010 09951101210 0১০ 20010101) 
01 ৪, 5909170, 2,9017050. 00 495015710195 11557585650. 1৮ 5০01০০155 
৪.0050. 9, 00110) 17 17101) 196 25 1011050 05 4১250105105 10 1015 
10057 01555 2150. 530০900 05117910510 0105 01004903 ০8,8৩১ 0৩ 


১৭৪ ননানতত্ব 


€0)5411058 ৪0 0০9191)03 ০ 501300০1555 01015 20021 95 25৮51 
2300655050.  £৯1000051% 006 10150006101 5000915 25 11001650 00515 
%/295 10 57101 11016 10 [05110127091 01 70210501055 ০0010. 019%.১ 

একই অভিনেতাকে একাধিক ভূমিকায় অভিনয় করতে হত প্রাচীন গ্রীক 
নাটকে ; অবশ্য এই রীতির উপযোগিত আজও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। 
আধুনিক নাটকেও 9০01015 £91০” বা তারও বেশী ভূমিকায় একই 
অভিনেতাকে দেখা যায়। অতএব বলা চলে সার্ক অভিনয়ের জন্য অভিনীত 
চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার একাত্মীকরণ তত্বটুকু গ্রাহ্া নয়। প্রাচীন গ্রীক 
নাটকে অভিনেতার ভূমিকা] সম্বন্ধে আন্ট মন্তব্য করলেন £ 41) ৪০0০175 ০1০ 
৪.5 2.0 0190 901007:01105,5 00 612৮0 9£ 009 010103. [719 607061017 
ড/9,5. 026 06 10051100960 [005 50010115176 ৬ 0100551) 01 
4৯950175105, 0009 25 95 01002 0101051)0 005 59.11155£ 05010101516 
[0155 ৬৪ 10759 006 ০56191015 10099061150 01% 59215 [09.605110)5, 11615 
216 090 20001755000 0055 10219015 90015559801) 0010651 20 2]] 005 
86915 195 €0910 05 005 ঠ100510185.0559 050%561) 2০001 800 010.0105. 
10. 01006 002 2.01015 11051001091709 11001059550, 

অর্থাৎ এতিহাঁসিক সত্যের পুনরাবৃত্তি করে বলা চলে যে কালক্রমে 
অভিনেতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠল আধুনিক নাটকের বিবর্তনের 
পরিপ্রেক্ষিতে । অবশ্তঠ এতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে অভিনেতা খে 
গুরুত্ব এবং প্রাধান্ত পেয়েছেন সেই গুরুত্টুকু তার প্রাপ্য নয় নন্দনতাত্বিক 
বিচারের মাপকাঠিতে। অভিনে৩1 ভাব-সকালনের উপায় বা পস্থ! মাত্র । 
তার প্রযুক্ত নাট্যরীতির তিনি ধারক ও বাহক । শুধু রীতিই বা বলি কেন 
অভিনয়ে উপস্থাপিত বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে অভিনেতার ভূমিক। বহুর্ধপীর ভূমিকা 
থেকে কোনক্রমেই স্বতন্ত্র নয়। প্রাচীন গ্রীক নাটকে যখন মুখোস প'রে 
অভিনয় রীতির প্রচলন ছিল, তখনই একই অভিনেতা! একাধিক ভূমিকায় 
অভিনয় করার সমক্স মুখোস বদলের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র ব্দলও ক'রে নিতেন। 
মুহূর্তের মধ্যে মন্ধুম্ত-চরিজ্রের মৌল কাঠামোর ব্দল হয় না। বাইরের ছল্মবূপ 
ক্রুত বদল করা চলে। অভিনেতা যখন অভিনীত চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ করেন 

১ 2501 1), 0 প্রণীত 1) [71090850005 60 75 3156 


[75৪0৩ পৃঃ ২০ ভ্ষ্ব্য। 
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তখন সেটি হয় তার ছন্মরূপ। এই ছন্মরূপই নাট্যপ্রবাহকে সচল ক'রে রাখে। 
এই রূপের সঙ্গে অভিনেতার একীভূত হওয়ার প্রশ্নটাই অজ্ঞতাপ্রস্থত। আনট 
বললেন গ্রীক নাটকে অভিনেতার ভূমিকা প্রসঙ্গে : 

“112 80007 010275501079 01021506517 10 10195100591 

৬৬101) ০০010. 102 0019 00101]5 5 10 93 01005 009591015 

1701 0119 9.0001 10 9156 9০৮০12,1 [02155 10000 2615 

01955 01 018002.060 ০01/0110065-% (2551৫ [01)5205 পৃঃ ৫০) 
অতএব ক্রোচের ভাষার অন্ুবত্তন ক'রে বলা চলে যে অভিনেতার অভিনয় 
রীতি হল 15010100006 9350061102,05701017 ১ তিনি মুহতের মধ্যে তার 
অভিনয় আঙ্গিকের মাধ্যমে আপনাকে অর্দিপিউস ক'রে তুললেন মঞ্চের উপরে , 
কিছুক্ষণ পরেই তার ভূমিকা বদল হ'ল এবং তার সঙ্গে তার মুখোস এবং 
সাজপোষাক ও; নবনব রীতি-আশ্রয়ন। অভিনেতার আঅ্নয়ের সবটুকুই এই রীতি 
বাআঙ্গিক। সেই রীতির মাধামে তিনি মঞ্চে অনষ্ঠিত থটনাণলীর সঙ্গে যুক্ত 
হন কখন তার নিয়ন্তা হিসাবে আবার কখন বা নিয়ন্তিত হিসাবে ; মঞ্চে 
প্রদশিত ঘটন। পারস্পর্ষের নিষ্ঠুর চক্ততলে তিনি কখন বা পিষ্ট হন। প্রথম 
ক্ষেত্রে দশকের মনে ধীরোদাত্ড নারকের চিত্রটি অঙ্কিত হয় * বার রসে আবার 
কখন বা রৌদ্ররসে ধর্শকমন আগ্নুত হয়ে ওঠে । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দর্শকের মনে 
করুণরসের সঞ্চার হয় , সমবেদনায় তার মন ভরপুর হয়ে ওঠে । আরিস্ততলের 
উযাজিক হিরোর দেখা পাই । টখান হাডির 29৮০: 0 02515101105 এর 
মেয়রকে দেখে আমরা এই ধরনের সমবেদনাবোধ করেছি । নাটক যগন আমরা 
পড়ি তখন তার যে আবেদন, তার থেকে আনেদনটি তীব্রতর হয় যদি আমরা 
নাটকের অভিনয় দেখি? এটি কেন হয়? এর উত্তর খু'জতে হ'লে আমর। 
অভিনেতার ভূমিক1 সম্থদ্ধে সচেতন হৃ»য়ে উঠি। 

যে দর্শক অত্যন্ত স্পশকাতর ও সচেতন, ধার কল্পনা অতি তুচ্ছ নিশান 

দেখে উদ্দাম হয়ে ছুটতে আর্ত করে, তাঁর পক্ষে নাটক না দেখাই ভালে । 
মঞ্চে নাটকের অভিনয় দেখার তার প্রয়োজন নেউ । বরং নাটক দেখলে তার 
কল্পনা যঞ্চ-উপস্থাপিত ঘটনী সংস্থাপনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আবদ্ধ হয়ে 
তার প্রসারকে ক্ষুপ্ন করতে পারে। উদ্দাহরণ দিই _আমর মঞ্চে নানান্‌ 
ধরণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্বপট ব্যবহার ক'রে সংস্কৃতিবান সহৃদয় সামাঁজিকের 
রমনোপলব্ধিকে নানাভাবে ব্যাহত করে এসেছি অনেক দিন ধরে। তাই 


১৭৬ নন্দনতত্ 


আধুনিক নাট্যদর্শনে এই ধরনের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্তপটের ভূমিকণ সঙ্কুচিত হয়ে 
এসেছে। দর্শকের দৃষ্টিকে তথা কল্পনাকে যেমন প্রেক্ষাপট ও দৃশ্থপট স্ষুপ্ন ও 
সঙ্কৃচিত করতে পারে, ঠিক তেমনি ক'রে অভিনেতার অভিনয়ও সমমে সময়ে 
তাকে ক্ষুগ্ন করে, পীড়িত করে । ষে ক্ষেত্রে অভিনেতা দর্শকের মনে রসের 
প্রশ্রবণকে উদ্বারিত ক'রে দিতে সহায়ক হয়, সেক্ষেত্রে অভিনেতা হাততালি 
পায়, তাকে আমর সাধুবাদ দিই । এখন প্রশ্ন কর। যেতে পারে যে অভিনেতা 
কেমন ক'রে, কোন অর্থে দর্শকের মনে রসের উজ্জীবনে সহায়ক হয় ? অভিনীত 
চরিত্রের ব্যবহার পশ্বন্ধে কী অভিনেতার সাক্ষাৎ জ্ঞান ও সাক্ষাৎ জ্ঞানের 
প্রতীতি থাকা প্রয়োজন ? অভিনেতার সাক্ষাৎ জ্ঞান না থাকলেও বোধ হয় 
চলে ; কিন্তু দর্শকের পক্ষে এই সাক্ষাৎ জ্ঞানটুকু অপরিহার্য । মনে কর! যাক 
একজন বন্ধ্যা সম্তানহীন অভিনেত্রী সছ্য পুত্রহারা জননীর ভূমিকায় অভিনয় 
করছেন । প্ররেক্ষাগ্রহে উপস্থিত মায়ের কেদে আকুল হয়ে উঠেছেন তার 
অভিনয় দেখে । অভিনেত্রী দৃশ্ঠপট পরিবত্নের সঙ্গে সঙ্গে সাজঘরে প্রত্যাবর্তন 
ক'রে সহকমাদের সঙ্গে রঙ্গরসিকতায় মেতে উঠলেন; হয়ত বা একটা 
সিগারেটই ধরিয়ে বসলেন । প্রেক্ষাগৃহে দর্শক মায়েরা তখনে। আচল দিয়ে 
হয়ত চোখের জল মুছছেন। শুধু তাই নয়, আরিম্ততলীয় ক্যাথারসিস্‌ তত্ব 
দিয়ে সমস্ত করুণ ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করলে মঞ্চে এই দৃশ্য সংস্থাপনার ক্ষণটুকু 
আমাদের ব্যবহারিক জীবনেও যে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করবে, এই 
সত্যটুকৃকে ম্বীকার করতে হয় । এই প্রসঙ্গে আমরা মালভিদ। ফন্মাইসেন 
বার্গের রমা রলাকে লেখ পত্রটির কথা স্মরণ করতে পারি। তিনি রলাকে 
লিখেছিলেন ঘষে ওথেলো নাটকের অভিনয় দেখে তিনি তার আবেগগত 
জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। যে সব অভিনেতা তাদের অভিনয় 
আজিকের সুষ্ঠ প্রয়োগ করে এক ধরনের নাট্য-আশ্রয়ী ঘটনার 22551 মঞ্চের 
উপর গড়ে তুলেছিলেন তার মধোই ছিল মালভিদার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা 
সমাধানের ইঙ্গিত। সেই সমাধানটুকু খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব এবং কৃতিত্ব 
অভিনেতার ছিল না, সে কৃতিত্বটুকু সম্পূর্ণ্পে মালভিদার। মালভিদ। 
আপন কল্পনায় যে রোমার্টিক জগৎ স্যস্টি করেছিলেন তার উপাদান তিনি 
আহরণ করেছিলেন আপনার অভিজ্ঞতা থেকে, আপন জীবনের পত্রপুট থেকে । 
আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি যে রূপের জগৎ স্ষ্টি করলেন, সেই 
রূপের উ্রথ থেকেই তিনি তার আবেগগত জীবনের সমস্যার সমাধানটুকু উদ্ধার 
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করলেন। মালভিদা আপন রোমার্টিক প্রেমবিরহের জগতটুকু স্প্টি করেছিলেন 
বলেই তিনি সমাধানটুকু খুজে পেয়েছিলেন সেই আপনস্থষ্ই রসের জগৎ 
থেকে । এখানে মালভিদা হ'লেন স্বয়ং অষ্টা। দর্শকের মনে রসের সঞ্চার 
ব্যাপারে অভিনেতা উপায় মাত্র। মঞ্চানজ্জা, বহিরঙ্গের উপকরণ, দর্শকের 
মানস প্রস্ততি ও প্রবণত1--এর1 যেমন দর্শক মনে রসের উদ্বারণে সহায় হয়ঃ 
ঠিক তেমনি করে সহায় হয় অভিনেত! ও তার অভিনয় । 

পূর্বেই বলেছি অভিনেত। মিথ্যার বেসাতি করেন। যে অনুভব তাঁর নেই, 
তিনি সেই অনুভূতির আলেখ্য রচনা করেন। আগের দেওয়া] বন্ধ্যা 
অভিনেত্রীটির উদ্দাহরণে আবার ফিরে আস যাক । যেমেয়ে “মা হল না সে 
আর সন্তান হারানোর বেদনা অনুভব করে কী করে? অভিনয় আঙ্গিকের 
মাধ্যমে সে একট] “্যাবস্ট্রাক্টি বেদনার ছবিকে মঞ্চে সত্য করে তুলেছে কোন্‌ 
মস্ত্রবলে, এটি আমার্দের ভেবে দেখা দরকার । সহ্দয় সামাজিক যে বেদনা 
বোধ করছেন, সে বেদনা অভিনেতার নেই, অথচ তিনি অপরকে বেদনাটুকু 
অনুভব করানো বাঁপারে প্রধান উপায়। দর্শকমনে সম্ভানহার! মায়ের 
বেদনাটুকু অসীম কারুণো সত্য হয়ে ওঠে দর্শকের কল্পনার প্রসাদ গুণে। 
দর্শকের কল্পনাকে উল্ভীবিত করে তোলে অভিনেতার অভিনয় নৈপুণ্যে | সেই 
অভিনয় নৈপুণ্যই হ"ল দর্শকমনে স্ষ্টিকর্ম উজ্জীবনের 560008105, রক্তবর্ণ বস্ত্র গু 
যেমন প্রমত্ত বলীবর্দের পক্ষে উদ্দীপক মাত্র । তেম্িধারা অভিনেতার অভিনয়ও 
দশকের মনে রসের প্রত্রবণের উদ্দীপক + লালকাপড়ের দায়িত্ব কতটুকু থাকে 
প্রমত্ত-ষগ্ডের সংহার লীলায় তার গাণিতিক হার নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ কর্ষ। ঠিক 
এঁ ভাবেই সহ্ৃদয় হৃদয় সংবাদীর স্ষ্টিকর্মে অভিনেতার অবদানটুকুর অকিঞ্িৎকর 
পরিমাণটুকু নির্ণয় সাপেক্ষ । একমাত্র পুত্রকে পিত হত্য। করছেম, আঁপন 
পুত্রকে চিনতে না পেরে, এই দৃশটুকু সোহরাব রোম্তাম নাট্য আখ্যানের 
০110)8য ) এই দৃশ্যে ও রোম্তাম সোহরাব--প্রবৃক্ধ মহাযোদ্ধা ও তরুণ 
উদীয়মান বীরের ভূমিকা নিয়েছেন। তাদের সাজ-পোষাক, ঢাল-তলোয়ার, 
ষোগ্ধবেশ, সর্বোপরি তাদের অস্ত্রচালনার কৌশল, বীরত্ব-ব্যঞ্কক পদক্ষেপ ও 
ও গতি-_এর! যুক্ত হয়ে পিতাকে পুত্র হত্যায় উত্ধ,দ্ধ করেছে আর এই সমগ্র 
দৃশ্ঠযটি দর্শকের মনে করুণ রসের প্রঅবণকে উদ্বারিত ক'রে দিয়েছে । নাটকের 
পরিণতি সোহরাবের মৃত্যু, এই করুণ ঘটনাটি একটি ব্যঞজনাময় সংকেত । এই 
সংকেত টি দেখার সঙ্গে সঙ্গেই “দর্শক মনে? অভিনীত ঘটনা পারম্পর্ধের ০11009স- 
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টুকু দেখ! দেয়। “দর্শকমনে' কথাটি ইচ্ছ। করেই ব্যবহার করলেম কেনন! 
নাটকের ০112295 অনেক সময়েই অমনোযোগী দর্শকের মনে কোন রেখাপাত 
করে না। ওথেলেো। যখন নিদ্রাগতা ভেমভিমোনাকে হত্যা করতে অগ্রসর 
হচ্ছেন তার সেই ভীষণ-স্ুন্দর 'সলিলকি”_-“৮৪6 ০৮6 61৩ 115176 200 
0১1) 06 00 02৩ 111৮-হয়ত আপনার পাশের দর্শককে একেবারেই 
প্রভাবিত করতে পারে নি। তিনি হয়ত ঠিক সেই মুহূর্তে হাই তুলতে তুলতে 
ঘড়িতে সময়টা দেখছেন, নাটক শেষ হ'তে তখনে। কত দেরী? তাই বলছি, 
প্রতিটি মনোযোগী দর্শকের মনে নাটকটি অভিনীত হয়; দর্শকমনে আর এক 
রীতিতে, আর এক ঢঙে ঘটনাগুলি সন্গিবিষ্ট হয়। ঘটনাবলী যেভাবে সংস্থাপন 
ক'রে নাট্যকার রসিকজনকে আনন্দ দ্দিতে চেয়েছিলেন, তার বহু বিচ্যুতি ঘটে 
মঞ্চে ঘটনাবলীর সংস্থাপনায়, অভিনেতার সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় 
আঙ্গিকের প্রসাদে দর্শক যখন তাকে গ্রহণ করেন তখন আবার তিনি মঞ্চে 
অধিষ্ঠিত ঘটনা প্রবাহকে, অনুভূতির তরঙ্গকে আপন" করে নিয়ে আর একভাবে 
তাঁকে আস্বাদন করেন। সুতরাং দর্শক আপন নাট্যজগৎ স্ট্ি করেন, একথা 
বললে অত্যুক্তি হয় না। সে জগতের সঙ্গে মঞ্চের জগতের কোন মিল নেই; 
মঞ্চটা1] সংকেত মাত্র। নাট্যকার কথিত “জীবস্ত জগৎ মঞ্চের মধ্য দিয়ে 
অভিনেতার অভিনয় ও আনুষঙ্গিক সংঘটনকে আশ্রয় ক'রে দর্শকের মনে 
আর এক “জীবন্ত জগতের* স্ষ্টি করে। এই দুই জীবস্ত জগতেও কোন মিল 
নেই। মনে কর! যাক. রামের রাজ্য অভিষেক দৃশ্য মঞ্চে দেখানো হচ্ছে। 
বাল্ীকি রামায়ণের রামেক রাজ্য অভিষেকের কল্পনা মেই কাল ও দেশের দ্বার! 
নিদিষ্ট । ত। কল্পনার বস্ত। মঞ্চে তার ঘষে অক্ষম পরিকল্পনা কর। হ"ল তার 
সঙ্গে রামের রাজ্য অভিষেকের (যদি তা বাস্তবে কোনদিন হয়েও থাকে ) 
কোন সাদৃশ্তই থাকতে পারে না। আবার এ যুগের কোন একজন দর্শক হয়ত 
প্রেক্ষাগৃহে বসে সেই রাজ্য অভিষেক দৃশ্ঠটি দেখছেন ; তিনি হয়ত রাঁণী 
এলিজাবেথের রাজ্য-অভিষেক উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন--তার সেই রাজ- 
এখর্য দেখার সুযোগ হয়েছিল! তিনি তখন আপনার মনে সেই নতুন এই্বর্ময় 
রাজসভা থেকে কিছু কিছু এই্বর্য চয়ন ক'রে রামের অভিষেক ক্রিয়াটুকু সম্পন্ন 
করবেন আপন মনের কল্পনাসমৃদক্ধ রাজসভায়। অবশ্ঠ একথা এখানে বলে রাখ। 
ভালো ঘে সাংকেতিক নাটকে, গ্যাবনার্ড' নাটকে দর্শকের কল্পনা সবচেয়ে 
বেশী প্রাধান্ঠ পায় । সাধারণ তথাকথিত বাম্তবধমী নাটকে দর্শকের কঙ্পন! 
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খুঁটিনাটি বিষয়ের ভারে ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে। অবশ্ত নত্যিকারের সহদয় 
সামাজিক এইসব ছোটখাটো বাধা অতিক্রম ক'রে কল্পনার ঘোড়ায় চড়ে সাত 
সমুদ্দ'র তেরে। নদী পার হ»য়ে যান অনায়াশে। তিনিই আমার্দের রসশাস্তরে 
কথিত রসিক স্থজন, সহৃদয় হৃদয় সংবাদী । 
অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নাটকে প্রধান তূমিক1 নাট্যকারের নয়; তা 
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“একাকী গায়কের নহে “ত+ গান, গাহিতে হ'বে দুইজনে, 

একজন গাবে খুলিয়। গলা, আরেকজন গাবে মনে ।” 
নাটকে ধিনি মনে মনে নাট্যরচনা করছেন তিনিই প্রধান। যিনি অভিনয় 
করছেন তিনি রেলের লেবেল ক্রসিং-এর সিগনালারের ভূমিকাধারী। তিনি 
নানান আঙজিকে সংকেত করছেন; আর প্রেক্ষাগৃহ ভি দর্শকদের 
অধিকাংশই সেই সংকেতে সাড়। দিচ্ছেন। প্রেক্ষাগৃহে ঘি হাজার দর্শক বসে 
রামায়ণে বণিত রামের রাজ্য অভিষেক দৃশ্যটি দেখেন, তবে একথ। অনম্বীকার্য 
যে তারা সবাই একই দৃশ্য থেকে রসসভ্ভোগ করছেন না। মঞ্চে অনুষ্ঠিত 
দৃশ্যটি সংকেতমাজ্র। হাজার মনে সেই সংকেত হাজার ছবির স্ষ্টি করেছে-- 
রঙে ও রেখায়, এশ্বর্ষে ও খদ্ধিতে ;? এর। প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন ও 
স্বতদ্ধ। তাই সব দর্শকের রসসভ্ভোগ একই কোটির হয় না। প্রত্যেকের 
রসসম্ভোগ হ'ল ভিন্ন কোটির। 
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আমর সাধারণভাবে “নাটুকেপন।” কথাটিকে নিকুষ্ট অর্থে গ্রহণ করি। 
জীবনের সঙ্গে সহজ যোগটুকু, জীবনের সঙ্গে সাযুজ্য এবং সামীপ্যটুকু হারিয়ে 
ফেললে, আমরা মানুষের ব্যবহারে এই “নাটুকেপন+ লক্ষ্য করি। অর্থাৎ কেউ 
ঘদি বয়োজ্োষ্ঠদের সঙ্গে সঙ্গে বয়োকনিষ্ঠদের সঙ্গেও 'আজ্ছে, আপনি” করে কথা 
বলেন একট করুণ বিনয়ের ভঙ্গি করে তবে তাকে “নাটুকেপন।” আখ্য। দেওয়া 
যেতে পারে। অথবা কেউ যদি ঘরে স্ত্রী-পুত্র কন্ঠার সঙ্গে মাইকেলী 
অমিত্র-ছন্দে “কী কহিলি বাসস্তভী” ঢঙে কথাবার্তা বলেন, তবে তাকেও 
“নাটুকেপনা” বলা যেতে পারে । এককথায় অস্বাভাবিক বা অতি স্বাভাবিক 
আলোচন। অনেক সময়ে নাটুকেপনা বলে নিন্দিত হয়। আলোচনার 
স্ত্রপাতে আমর! এই কথাটি বলতে চাই ঘে জীবন নাটক নয়। অবশ্ঠ পরম 
সংস্কতিবান ভোজদেব বলেছিলেন যে শিল্প ও জীবন সমার্থক । জীবন রসের 
সঙ্গে শিল্প রসের কোন পার্থক্য নেই। ব্রাহ্ধণ্য সাহিত্যে তথ। জৈন সাহিত্যে 
যেভাবে চতুঃষপ্তি ও দ্বিপপ্ততি কলার কথা বলা হয়েছে, তার ফলে জীবন ও 
শিল্পের নৈকট্য নিশ্চয়ই স্থপ্রতিষ্িত হয়েছে । অবশ্ত জীবন এবং কলাকে 
সমার্থক ধলে গ্রহণ করতে অনেকেই ইতস্ততঃ করবেন। রামায়ণ, মহাভারত, 
ভত্বহরির বাক্যপদীয়, ক্ষেমেন্দ্রের কলাবিলাস প্রমুখ গ্রন্থে বিভিন্ন কলার ষথাঁষথ 
বর্ণনা পাওয়া যায় । এতঘ্বযতীত প্রাচীন জৈন সাহিত্যের সমবায়াজ, 
নায়াধামকহ্, বাঁজপ্রণীয়, ওপপাতিক, নন্দীস্ব্র প্রমুখ আগম গ্রন্থে আমরা 
বিভিন্ন কলার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা পাই। এতদ্বযতীত কল্পস্থত্র স্থবোধিকা টীকা, 
কল্পস্থজ্র সন্দেহ বিষোষৌধিটীকা, কল্পস্থত্রার্থ প্রবোধিনী-টীকা, জন্বদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তি 
টীকাও আবশ্তক নিযুক্তি-টীকায় এই সব কলার ব্যাখ্য। ও বর্ণনা পাওয়া ধায় ! 
পুরুষদের জন্য বাহাত্তরটি কল1 ও মেয়েদের জন্য চৌধট্টিটি কলার নির্দেশে আছে 
এই জৈন শিল্প শাস্ত্ে। জীবন ও শিল্পের এক ধরনের সমীকরণকে প্রাচীন 
শিল্পশাস্ত্রীদ্দের কেউ কেউ সমীচীন বলে মনে করেছেন। 

কিন্ত এই ধরনের সিদ্ধাস্ত বোধহয় যুক্তিসঙ্গত নয়। শিল্প বিভিন্ন রসের 
যোগান দেয় জীবনের বিভিন্ন সময়ে । হাম্তরসের কথাই ধরা ষাকৃ। জীবনের 
অসঙ্গতিই হ'ল হাস্যরসের উপজীব্য । : অসঙ্গতি জীবন নয়। আবার অসঙ্গতি 
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শিল্পও নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় স্থমিতিবোধই হ'ল শিল্প । তবে হাস্যরসের 
মধ্যে সঙ্গতির স্থান কোথায় ? অসঙ্গতি হাস্যরসের প্রাণ হলেও, পরিবেশিত 
শিল্পরসের মধ্যে সঙ্গতি থাকা খুবই দরকার । জীবনের ছুটি ঘটন৷ পারম্পর্যের 
বা ভাব পারস্পর্ষের মধ্যে অসঙ্গতি থাকলে তবেই তা “কমিক হয়ে ওঠে । 
কিন্তু বুদ্ধির বা আবেগ অঙ্ুৃভূতির কাছে তাকে উপস্থিত করার সময় তাকে 
স্থসঙ্গতির সাঁজপোষাঁক পরিয়ে হাজির করতে হয়। সেটা হল আর্টের 70:22 
এর দিক. রূপের দিক । আর যে অসঙ্গতিকে আশ্রয় করে হাশ্যরস উদ্বারিত 
হয়ে উঠে, ত1 হল জীবনের অসঙ্গতি, জীবন সত্যের অসঙ্গতি । এট হল 
€০17051/এর দ্িক। অবশ্ঠ রূপের উ,থটাই যে শিল্পের এবং সত্যের সবটুকু 
সেকথ। কবি কীটস্‌ বলেছেন। এই রূপের কথাটাই হল নাটকের উপজীব্য। 
অবশ্ট নাট্য-সত্যকে বোঝার জন্য বোধ হয় জীবন সত্যের প্রয়োজন হয়। 
জীবন সত্যের পটভূমিকায় স্থাপিত করে তবেই আমরা নাট্যসত্যকে ম্বব্ূপে 
বোঝার চেষ্টা করি। নাট্যরসের উপভোগের সঙ্গে সঙ্গে আমর! নাট্য-সত্যকে 
স্বীকার করে নিই। জীবনের সঙ্গে কোথায় যে গরমিল হল সেটাও কিন্ত 
আমার্দের অবচেতন মনে ধরা পড়ে । হয়ত সঙ্ঞানে জ্ঞানাত্মসিক! প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে আমরা জীবন সত্য ও নাট্য-সত্যের মধ্যেকার বিভেদের চুলচের। 
বিচার করতে বসি না। কিন্ত আমাদের নিজ্ঞান মন, আমার্দের অবচেতন মন 
€সই প্রভেদটুকু সম্বন্ধে সব সময়েই সচেতন থাকে । জীবনসত্যের মধ্যে ব্রষ্টাকে 
ক্রিয়াশীল করে তোলার জন্য একট আহ্বান আছে। সেই আহ্বানে সাড়া 
ন1 দিলে মনে হয় কর্তব্যচ্যুতি ঘটেছে । এট] অনেক দার্শনিকের চোখে ০৪০- 
ঢ0:102] £00586155এর মত । কোন কিছু আমার করা উচিত, এটুকু জানতে 
পারলে আমি তা ন। করে থাকতে পারি না) অন্ততঃ তা করতে ন পারলে 
মনে মনে অশাস্তি ভোগ করি। একেই আমি বলব জীবন সত্যের চ্যালেঞ্জ । 
এটি জীবনে আছে ; শিল্পে নেই। বাড়ীর সামনের রাস্তায় মান্ছষ খুন হচ্ছে 
দেখলে, আমি চুপ করে বসে সেই হত্যাদৃশ্ঠ উপভোগ করি না। হয় নিজে 
ছুটে যাই আততায়ীর হাত থেকে মুমৃষু ব্যক্তিটিকে বাচাবার জন্ত ; না হয় 
পুলিশে খবর দিই অথব1 লোকটির প্রাণরক্ষার জন্ত অন্য কিছু করি। কিন্ত 
রঙ্গমঞ্জে ওেলোর হাত থেকে ভেসডিমনাকে বাচাবার জন্ত কোন চেষ্টাই করি 
না । রঙ্গমঞ্জের সত্য আমাকে উদ্বোধিত করে, আমাকে কাদায়, হাঁসায়। কিন্তু 
মনম্তত্বে 500599158 বা উদ্দীপকের যে ভুমিকা, নে ভূমিক। নাট্যসত্যের নয় । 
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তখুনি তখুনি আমাকে কোন কাজে উদ্ধদ্ধ করে না নাট্যসত্য। শাস্ত সমাহিত 
হয়ে (একে মনস্তাত্বিক পরিভাষায় 295০1১1০8৪1 015151,05 বল হয়েছে) আমরা 
নাট্যসত্যকে উপলরি করি। জীবন সত্যের সঙ্গে তার যোগ এবং বিষ্োগ, 
দুটোই হয়ত বুদ্ধি দিয়ে বুঝি । কিন্তু ডেসডিমোনাঁকে বাচানোর জন্ত আমি 
রঙ্গমঞ্জের দ্রিকে ছুটে যাই না। মনে মনে অস্পষ্টভাবে জানি নাট্যসত্য 
জীবনসত্য নয়। জীবনের কোন একটা খণ্ড সত্যকে নাটক ফলবান 
করে তোলে । এই ফলবানতাই নাটকীয়ত্ব। মেঘনাদ যেখানে সাধারণ 
জীবন সত্যে আপনাকে সত্য করে তুলেছিল তার কথা৷ আমর জানি না| 
শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে কি ঘটেছিল ত। আমাদের অজ্ঞাত ; কিন্ত শ্রীরামচন্দ্রের 
সবটুকুই শিল্প সত্য, সবটুকু নাট্যসত্য । মেঘনাদ্দের জীবন সত্য (দি তা 
থেকে থাকে ) শ্রীরামচন্দ্রের মতই অপরিজ্ঞাত; তার্দের নাট্য সত্যই হ'ল 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রূপের উ্রথ। তাঁকে অস্বীকার কর যায় না। আর 
তাকে অস্বীকার করলে শ্রীরামচন্দ্র ও মেঘনার অস্থিত্বরকে অস্বীকার করা হবে । 
ঠিক এই কারণেই আদি কবি বাল্ীকিকে নারদ মুনি বললেন ; “সেই সত্য য] 
রচিবে তুমি” । বোধ হয় এই অর্থেই ভোজদেব জীবন সত্য ও কাব্য সত্যকে 
সমার্থক বলেছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে এই কণা সত্য হয়ে 
উঠলেও এটি সাবিক সতা নয়। অর্থাৎ নিরঙ্কুশভাবে বলা চলে ন! যে জীবন 
সত্য ও নাট্য সত্য একই | এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, ভরতমুনি প্রমুখ 
শিল্পশাস্ত্রীরা নাট্যরস ও কাব্যরপকে সমার্থক বলেছেন। অর্থাৎ শিল্পরস বলতে 
- তার! নাটারসকে যেমন বুঝেছেন, তেমনি কাব্যরসকে ও বুঝেছেন । 

প্রেক্ষাগৃহে বসে আমি যখন রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নাট্য সত্যের অন্থধাঁবন 
করছি, তখন সেই নাট্য সত্যকে অনির্বনীয় বলে বুঝেছি । অবশ্য এ বোঝাটা 
অবচেতন মনের প্রক্ষেপ। আমি মেঘনাদপ্রেয়সী প্রমীলার তেজোদৃষ্ত ভাষণে 
উদ্ধহ্ৃ হয়ে উঠেছি। কিন্ত মনে মনে জানি যে সবটাই মিথ্যা ' আবার এঁ একই 
সঙ্গে লক্ষণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যুতে প্রমীলার ছুঃখে অশ্রু বিসর্জন করছি। 
অথচ লক্ষ্ণকে মেঘনাদ বধ থেকে বিরত করার জন্য কোন কিছুই করছি ন]। 
নাটকের নাটকীয়ত্বের দিকে তার ছূর্বার পরিণামের দিকে, তার গতিপথের 
দিকে উৎসুক আগ্রহে তাকিয়ে থাঁকি। “কর্মহীন” একট আবেগ প্রবাহের 
মধ্যে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করে রাখি । ' নাটকের নাটকীয়ত্খ আমাকে সেই 
ভাবের কারাগারে শুংখজিত করে রাখে । কর্মের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের অবাধ 
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অধিকার দর্শকের নেই | নাট্যলোকে কর্মের অধিকার শুধু কুণীলবের | দর্শকের 
নিষ্পৃহ, কর্মহীন ভূমিকা নাট্যলোকের স্বধর্মের বার চিহ্নিত। জীবনের সঙ্গে 
নাটকের অনেক প্রভেদ। জীবন প্রতিনিয়ত যুদ্ধের আহ্বান জানায় । নাটকে 
সেই আহ্বান নেই। উপনিষদের ভ্রষ্ট। পাখী ভোক্তা পাখীর জন্য চোখের জল 
ফেলে না। সে জগতে অন্ুত্ভৃতি নেই। নাটা জগতে দর্শক চোখের জল 
ফেলে, হাসে, কার্দে। কিন্ত ভ্রষ্টা পাখীর মত ০স জানে যে নাট্যজগৎ সত্য 
নয়, ষে অর্থে জীবন সত্য সেই অর্থে । 

তথাকথিত দার্শনিক মিথ্যাত্ব নিয়ে বেসাতি করে বলেই নাট্যসত্য 
পরিবেশিত হয় বহুক্ষেত্রেই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে । কী করে কেমন করে দর্শক 
মানুষকে আকর্ষণ কর! যায় নাট্যলোকের মিথ্যার জগতে, সেট? নাট্য গ্রয়োজক 
এবং নাট্যকারদের একটা বড় ভাবনার কথা । তাই আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন শিল্প 
পাশাপাশি বিবধিত হতে লাগল ক্রমবর্ধমান নাটাশিল্লের সঙ্গে। নাট্য 
আন্দোলন ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গ্রতিষ্িত হয়ে পড়ল। 

এই শতকের ইংরেজী নাটকের চরিত্র ধর্মের উপর টীক। লিখতে বসে 
প্রথমেই এই অসংশঘ্মিত সত্যটি অতি ভাম্বর হয়ে পড়ে যে গ্রেট ব্রিটেনে রঙ্গমঞ্চ 
ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে পড়ল এই শতাব্দীতেই ; এর ফলশ্রুতি হলে। ইংলগ্ডের 
দিকে দিকে £২91671075 12155 10955এর প্রতিষ্ঠা। এটি হল একটি 
সামগ্রিক প্রচেষ্টার অঙ্গ বিশেষ; এই' প্রচেষ্টার পিছনে যাদের প্রেরণ! কাজ 
করলো তাদের মধ্যে £১101715 7502121027এর নাম সরবাগ্রে স্মরণীয় । 
ভাবলিন এর £১০০% থিয়েটার (১৯০৩) এবং ম্যানচেষ্টারের 39150 থিয়েটারে 
হুণিম্যানের প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে! তাঁর একক প্রচেষ্টায় অবশ্য ব্রিটিশ 
রঙ্গমঞ্চের সম্যক উন্নতি সম্ভব হয় নি। আরও ধার! ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চকে পূর্ণতর 
শিল্পে শিল্পায়িত করার জন্য প্রাণ ঢাল] পরিশ্রম করলেন, ব্রিটিশ নাট্য দর্শনকে 
সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়ামী হলেন তাদের মধ্যে বি ০2০01 1101010, উঠ 35115 
1901592ও রয়েছেন। এই শতাব্দীর ইংরেজদের নাট্য প্রচেষ্টাকে একধরনের 
জীবন দর্শন প্রভাবিত করেছিল ; তা! হ'ল নাট্যের কুশীলবে'র! যে ধরনের চরিক্র 
কে রঙ্গমঞ্চে রূপা" মনত করেছিল তাদের মধ্যে নাটক নির্দেশিত স্বদ্ধটুকু অর্থাৎ 
নাট্যে যে সব চরিত্র উপস্থিত হ'ল তাদের চারিত্র্য ধর্ম ষে তাদের পারস্পরিক 
সন্বন্ধটুকুর মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে এই সত্যটুকুকে ইংরেজ নাট্যকারের। স্বীকার 
করলেন। মানুষের পরিচয় তার একক, পৃথক ও বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে নয় 
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বিচ্ছিন্নতা এ যুগের অভিশাপ। এ যুগেই বা বলি কেন, বিচ্ছিন্নতা হল সর্বকালের 
সামাজিক সত্য এবং মানুষের আত্মবিকাশের ও আত্মসম্প্রসারণের পক্ষে সবচেয়ে 
বড় বাধা । 1:180517081156 (অন্তিবা্দী ) দর্শনে যে বিচ্ছিন্নতার কথা বেশ 
জোরের সঙ্গে বলা হল, যে বিচ্ছিন্রতার বিরুদ্ধে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ বার বার 
জেহার্দ ঘোষণ করলেন, সেই বিচ্ছিন্ততার বিপরীতগামী হ'ল এই শতকের 
ব্রিটিশ নাট্য আন্দোলন, তাই তাদের নাট্য-দর্শনে তার ইঙ্জিত সুস্পষ্ট। 

ব্রিটিশ নাট্যদর্শনের এই বিশেষত্বটুকু বহুদিনের বহু মানুষের অনলস 
প্রয়াসের একাস্ত ফলশ্রতি। জার্ধান দার্শনিক হেগেল প্রসঙ্গাস্তরে বলেছিলেন 
4121) 15170 2 00121] 1/6101)1259510 5 176 10005 1155 200 2170 
11259 17151991175 17 ও 5০০1৪1৮,, মান্ুষের জীবনদর্শনে হেগেল কথিত এই 
মৌল সত্যটি ব্রিটিশ নাট্যদর্শনে অন্ুচ্থ্যত হয়ে গিয়েছিল সবার অলক্ষ্যে । 
চ২৩1201০1) বা সম্বন্ধ সম্পর্কে ব্রাভলির সাংকেতিক ভাষায় হিংটিংছটের পুর্ণ উল্লেখ 
না করেও একথ। বলা চলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে ব্যক্তি চারিত্র্যকে 
নির্দিষ্ট রূপ দেয়। ব্রিটিশ নাটকে এই পরম সত্যটিকে আশ্রয় করে বিভিন্ন 
চরিত্রের সত্যধর্মটুকু উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নাটকীয় চরিব্রগুলি পারস্পরিক 
সংঘাত ও সহ-অবস্থানকে আশ্রয় করে দোসর জনার মিলন বিরহের পরিপূর্ণতাই 
পরস্পরকে পরিপূর্ণ করে তোলে আর সেই পরিপূর্ণ তাই তাদের চরিত্র সভার 
অঙ্গ । উদাহরণম্বরূপ জন মেসফিল্ড এর “11157188505 ০£ ৪17১, (১৯০৮) 
নাটকটির কথা বলি। [৪এর জীবনের 15৪5০ করুণ রসের প্রশ্রবণকে 
উদ্বারিত করে দিয়েছে দর্শকের মনে । যে দুঃখ, যে বেদনা, যে হতাশ! 
বিদঃএর চরিত্রকে ঘিরে রয়েছে তার্দের স্টির আদিতে রয়েছে খৈড)এর সে 
তার পিতৃদেবের জন্মস্ত্র আত্মীয়তার বন্ধনটুকুতে । টব৪ঃএর পিতা হলেন 
এক দাগী চোর; ভেড়। চুরির অপরাধে তার ফাসি হয়েছিল। এই দাগী 
চোরের সঙ্গে দঃ এর যে অচ্ছেগ্য পিতাপুত্রীর সম্ন্ধের বন্ধন সেই বন্ধনই 
[ঘ220এর চরিত্র এশ্বর্ষের উত্সারকে ব্যাহত করল । ব৪;এর জীবন- 
সাধন। তার পিতৃদেবের সঙ্গে তার রক্তের সহদ্ধটুকুর বাইরে যেতে পারল না। 
তার চরিত্রের যুল্যায়ন হ' একটি সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। যে সম্পর্ক হল 
পিতা পুক্রীর সম্পর্ক এবং সেই সম্বদ্ধই ঞ্া/কে অন্তেবাদী করে রাখল। 
এই অন্তেবাসী চগ্ডালিকার দুঃখের বোঝা বেড়েই চলল । আবার সেই মনুয্ 
সম্পর্কের নির্দেশনা । ইন্দ্রিয়পরায়ণ আত্মসর্বন্য 080 981511 নান-্এর জীবনে 
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এলো $ বব তাকে ভালোবাসল | 01৮1] এর ভালোবাসায় 1) এর 
চরিত্রের একটি দিক অবারিত হুল দর্শকের চোখে ) খুল্পতাত 7৪155101 দুর্বল 
চরিত্র এবং তার পত্বী 1175. 691551651 কঠোর চরিত্র, দয়ামায়াহীন রমণী । 
এদের ছুজনের সৌহার্দ্য এবং সৌহার্দ্যের অভাবের অভিঘাতে [27 এর 
চরিত্রের নতুন নতুন দিকদর্শন ঘটেছে সাধারণ দর্শকের চোখে । ফাসি কাঠে 
নিহত পিতৃদেব, অপদার্থ পুরুষ প্রণয়ী, হূর্বল চরিত্র খুল্পতাত, স্সেহহীন খুল্পতাত 
পত্বী এরা সকলে 2" এর চরিত্রকে বিয়োগাস্ত পরিণতি দান করেছে। 
সে পরিণতি হলো 99৬০1; 7০:৪ এর জলে ব্ঞ॥ এর সলিল 
সমাধি । 

প্রসঙ্গত জার্মান ভাষায় লিখিত আর একটি নাটকের কথা বলি ? 715172 
751ছের [055 7115)+ নাটকটি যে সব চরিত্রের অবতারণ। করেছে তাদের 
মাধ্যম হ'ল 099069%)0  ক্দ্র্শন, সর্দালাপী যাজিত রুচি মধ্যবিত্ত সমাজের 
কষটিবান পুরুষ। জীবনের কাছ থেকে আনন্দের উপচার গ্রহণ করতে এবং 
প্রতিদানে সমাজকে বৃহত্তর আনন্দের সন্ধান দিতে )951১51, ছিলেন সদা- 
উন্মুখ । তারপর নাটকের ঘটন1-শ্রোতের ঘাত-প্রতিঘাত যে সব চল্নিত্রের ছারা 
উদ্বোধিত হুল তারা হলেন পুলিশের 11790000+ এবং তার পার্খশচরেরা, 
190 109002019) 1712015117)70150515021559. ব্যাঙ্কের সহকারী 
1995). এর খুললতাত তার বান্ধব, )9517511)0 এর আইনজীবি 10: 17019, 
লাশ্যয়য়ী তরুণী 1,571, শিল্পী 16575111 এদের সবার চারিত্র্য শক্তি; 
অন্ধ লোভ, ঈর্ষা, অলস নিক্ষিয়ত1 ও গতানুগতিকতার শোতে সব ভাসিয়ে দিয়ে 
আলস্য ভর! উপভোগ প্রবণতা & চরিত্রকে এরা মর্শীস্তিক পরিণতি দিয়েছিল । 
এই সব বিভিন্নধমী চরিত্রের অভিঘাতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অচলায়তন 
সমাজের অচলতা। যে সমাজন্ায় অন্যায়ের বিচারকে উপেক্ষা করে ভালো 
মন্দের জ্ঞানটুকুকে বিসর্জন দিয়ে অলস আয়াসে গা ঢেলে দেয়, তার 
প্রতিক্রিয়াশীল শৃক্তির মানবতায় যে পরিচয় ঘটে তার সাক্ষ্য আছে “075 
119], নাটকটির সর্বাঙ্গে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ যে অচলায়তনকে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন, যে অচলায়তনকে দেখেছিলেন চ£801 7905৪, মনন্বী পাঠক 
তই নাটকটির গভীরে প্রবেশ করবে ততই তার মনে এক ধরনের প্রতিবাদ 
এবং বিভ্রোহ পুঞ্তীভূত হয়ে উঠবে ১ সামাজিক অবস্থার চাপে 7 ০81৩010 চূড়ান্ত 
গাবে য়ে সমাজব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করল পাঠকের সমগ্র সম্ভা জুড়ে 


১৮০৬ লন্দনতত্ত 


তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সোচ্চার হয়ে উঠল । )০1)12101. তার পরিচিত এবং 
আধা পরিচিত এবং অপরিচিত মানুষদের চারিত্র্য অভিঘাতে এবং অলস 
নিষ্ষরূণ সমাজের অব্যবস্থাপনার দৌরাত্মে মর্মান্তিক বিয়োগাস্ত পরিণতিতে 
উপস্থিত হু'ল। ০5১61: জীবনাহুতি দিয়ে শাস্ত ভাবে তার প্রতিবাদটুকু 
জানালেন । কিন্ত পাঠকের মনে তা সরব প্রতিবাদে বিস্ফোরকের মত ফেটে 
পড়ল। এই শতকের ব্রিটিশ নাটকের মধ্যেও আমরা [905 কথিত অনৃশ্য 
সামাজিক শক্তির লীলা প্রত্াক্ষ করেছি । নাটকীয় চরিত্রের আবর্তন লক্ষ্য 
করা গেছে একদিকে যেমন অন্যান্ত পাত্রপাত্রীদের চারিত্র্য অভিঘাতের মধ্য 
দিয়ে তেমনি আবার সামাজিক বিধিব্যবস্থাও নাটককে গতিশীল করেছে; 
নাটকের চরিত্রগুলিকে নিদিষ্ট পথে চালিত করে তাদের একটি সনিদ্দি্ত 
দিয়েছে। . ভ্দাহরণ ম্ববূপ আমরা 815%/016)এর কথা বলতে পারি। 
তাঁর নাটকগুলির মধ্যে 546, ]0505539১01)9 7155010১115 51551 
5০০, 71৩ 11810155 এবং 1155 [1০0 সমধিক 'প্রসিদ্ধিলাভ করেছে । 
5115 নাটকটিতে, আমরণ নাটকীয় চরিত্রে বীর্যবন্তী অথব] দুর্বলতার চেয়ে 
আমর প্রত্যক্ষ করেছি বিবদমান ছু”টি তত্বের বিরোধ | পুঁজিবাদী সমাজ 
দর্শনের সঙ্গে পুঁজিবাদী বিরুদ্ধমতবাদিতার সংগ্রাম । কোম্পানীর প্রধান 
4১060175 সাহেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের ছায়? পড়েছিল কোম্পানীর সমগ্র কর্ম 
নৈপুণ্যে । সেই দূর বিস্তৃত অশুভ প্রভাবের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দীড়ালেন 
শ্রমিকনেতা৷ [২০০15 ১ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমতান্ত্রিক মানুষের 
জেহাদ ঘোষণায় সমাজের সব তলাতেই বিপ্রব শুরু হয়। সেই বিপ্লবের পরিণতি 
নাটকীয় চরিত্রগুলিকে এক বিশেষ ধরনের পরিণতি দিয়েছে এবং পরিণতি 
হল যুযুধান সামাজিক শক্তির দেওয়। এক ধরনের স্থুনিকিষ্টতা। এর হাত থেকে 
নাটকের কোন চরিত্রের রেহাই নেই। ব্যক্তিগত চরিত্রের বীর্যবত্তা এই 
স্থনিদিষ্ট সামাজিক পরিণতিকে কোথাও একটুও ব্যাহত করতে পারে না। 
3515%010)5-র অন্যান্য নাটকেও আমরা এই সামাজিক শক্তির একচ্ছজ্জ 
প্রতাপ লক্ষ্য করেছি! “05৮০, নাটকে, [175 [৫০১ নাটকে সেই একই 
তত্বের পুনরাবৃত্তি। কোথাও মান্ধষের অসামাজিক জীবনযাপন প্রবণতা, 
কোথাও তার নৈতিক শিথিলতা কোথাও ব। সমাজের স্ত্রীলোকের উপতো গন 
স্বাধীনতার তত্বটুক নাটকের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। এখানে আমর! 
এ কথা ন1 বলে পারি না ঘে 2415/0175 ও সমসাময়িক বুটিশ নাট্যকারদের 


নাটক ও নাটকীয়তা : বিংশ শতকের ইংরেজী ও জার্মান নাটক ১৮৭ 


নাট্য দর্শনে এথেনীয় ও এলিজাবেঘীয় এতিহাবাহকত! ও গতান্ুগতিকতা। 
থেকে মুক্ত হতে পারে নি। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক এবং বস্ততান্ত্রিক সমাজ- 
বাদীদের ধ্যানধারণ1ও বিশ্বাস কোন বিয়োগাস্ত নাটকের মর্ষস্পশশী পরিণতিটুকু 
দান করতে পারে না। ভার জন্য প্রয়োজন নাট্যকারের এক দিগন্ত থেকে 
অন্য দিগন্ত স্পর্শ স্থবিরাট দৃষ্টিভঙ্গি ও তার ভাবান্থষঙ্গ। নাট্যকারের এই 
ধরনের পরাদার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর শ্বচ্ছতায় জীবনের দৈনন্দিন সখ ছুঃখ উত্তীর্ 
এক দার্শনিক দৃষ্টি মহাবলয়ে আব্রক্ষস্তভবিল্ষিত মান্নষের সমগ্র জীবনবোধটুকু 
প্রতিফলিত হয় । সমালোচক এই “সম্যকৃদর্শন” করার ভঙ্গিটুকুর নাম দিয়েছেন 
156517551০5] ড15101)--এই দার্শনিক দৃষ্টি হল সার্থক নাট্যকারের 
অন্তর্দৃষ্টি । ক্রোচীয় পরিভাষায় একেই আমরা স্বজ্ঞা বা 177101007 এর সঙ্গে 
তুলনা করতে পারি । এর মধ্যে এমন এক ধরনের সমগ্রতা বিধৃত যার সন্ধান 
বস্ততান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দশনের ক্ষুত্র পরিসরে অলভ্য । এই সমগ্রতা 
নাট্য শিল্পীর জীবনায়নেও আমর! প্রত্যক্ষ করেছি । সার্থক অভিনেতা, গুণী 
নাট্যকার, এরা কিন্ত আপন আপন জীবনবেদ্দেও এই সমগ্রতাটুকুর প্রতিষ্ঠা 
করেন। কৌদ্ধদর্শনে যে সম্যক দৃষ্টি উপনিষদে ধে ভূমাবন্দনার কথা! আমরা 
পাই, তার প্রয়োগ ব্যতিক্রম যেমন নাট্যবেদ্দে নেই, তেমনি আবার তা 
নাটাবেদীয় জীবনবেদেও নেই | জার্মান রঙগমঞ্চের জনক কনরাড একহফের 
কথাই বলি। একহফ তীর শ্রেণীর সঙ্গে, তার সম্প্রদায়ের পে, তার সমাজের 
সঙ্গে, একাত্ম হয়ে বেঁচেছিলেন। তীর শি্পচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই বৃহতর 
সমাজ। তাঁর বিশ্বাস ছিল বৃহত্তর মানবাত্মা এই বৃহত্তর সমাজকে অবলম্বন 
করে থাকে। তাইত কবি গ্যয়েটে এক মরণোত্তর প্রশত্তি গেয়ে 
লিখলেন ! 

“তোমরা শোন 

তোমাদের জন্য তিনি শিল্পকলার স্যষ্টি করে ছিলেন ? 

তোমাদের শ্রেণীকে করেছিলেন মহত্র 

তোমার্দের নাটকের তিনি ছিলেন দৈববাঁণী 

তোমাদের প্রথার তিনি ছিলেন গ্রতিস্ভূ।” 
দার্শনিক লেসিংগ তার প্রখ্যাত গ্রস্থ 'হামবুগিশে ড্রামাটরেজি' গ্রন্থটি লিখলেন 
একহফের অভিনয় থেকে প্রেরণা পেয়ে । নাট্যবেদ এবং জীবনবেদ যে দার্শনিক 
প্রত্যয়ের গভীরে একাত্ম হয়ে গেছে সে কথা লেসিংগ ঘোষণ। করলেন, যেমনটি 


৯৮৮ লঙ্দন তত্ব 


করেছিলেন ভারতীয় রসশাস্ত্রী ভোজদেব। আধুনিক ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চে যে ধার! 
বহমান, তা একদিকে যেমন জার্মানীর নাট্যভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে, 
অন্যদিকে আবার ত1 ভারতীয় ভাবেরও বিরোধী নয় । সর্বগ ভাব-ভাবন1 
বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে নানাদেশের রঙমঞ্চকে আশ্রয় করে। কোন বিশেষ 
'ভাব কোন দেশ বিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নেই। 





রবীজ্জনাট্য £ রক্তকরবী 


ভাকঘর নাটকের রঙ্গমঞ্চে রাজার আবির্ভাব ঘটল ম্বৃত্যুর ছায়াশীতল' 
পরিপ্রেক্ষণীতে । সে রাজা হলেন সকল রাজার রাজা, ষড়েশ্বর্যশালী ভগবান । 
রক্তকরবীর রাজ। কিন্তু ভগ অন্ত্যর্থে মতুপ এই অর্থে অর্থবান নয়। সে 
কথ] পরে বলছি। 

রক্তকরবীর আখ্যানভাগ একটি তত্বসমাবৃত কাহিনী । আমাদের জগতে 
এ নাটকের প্রতিদিন অভিনয় হচ্ছে। যেখানেই জীবন, জীবন থেকে বিষুক্ত 
হয়ে পড়ছে, আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী রচন। করে, যেই সে পৃথক, স্বতস্ত্র হতে চাইছে, 
তখনই সে নাবিক জীবনধারার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে । সে নিজেকে অনন্য 
এবং স্বতন্ত্র জ্ঞান করছে। তার দাসদাসী, তার লোক লঙ্কর, সর্দার উজীর 
আমীর ওমরাহ, এরা সবাই তাকে ঘিরে ধরে তার চলমান্তাকে স্তব্ধ করে 
দিচ্ছে। সেই বিচ্ছিন্ন প্রাণ রাজা সেজে মুকুট পরছে, ধবজাদণ্ড আকাশে তুলে 
তার অনন্যসাধারণতার কথা ঘোষণা! করছে। আপন দস্তের প্রতীকরূপে 
আপনার কীতিধ্বজ। উড়িয়ে দিয়ে আপনাকে স্বতশ্ব করে রাখতে চাইছে অন্য 
পাঁচজনের থেকে । সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তার লোভ, তার মদ্বগর্ব, এ সবই 
তৃপ্ত হয়। তার সঞ্চয় প্রবৃভিট। ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে । ধন যত জমা 
হয়, ততই সে ধনের প্রাকার বেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে পড়ে। জনসাধারণ তার কাছে “15 007৩7”, ব1 ভিন্নধর্মী বলে 
প্রতিভাত হয়। এই বিচ্ছিন্নতা তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে । এই অপর 
ব1 40২০:ই হল বিশ্বব্যাপী গ্রাণম্বোত ; এই প্রাণেই ঘৌবনের প্রতিষ্ঠ।, 
সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠ। আর এই প্রাণই হল কৈশোরকের প্রতিষ্ঠাভূমি । রক্তকরবীর 
রাজা হ'ল এই “ছিন্নপ্রাণ । মহাপ্রাণ অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন প্রাণশ্রোতেই হল অমৃত 
হুরের ছেদৃহীন প্রবাহ । এই প্রবাহে নন্দিনী, রঞ্জন, কিশোর ও বিশু পাগলার 
নিত্য অবগাহন । এর! সবাই এই প্রাণ প্রবাহের এক একটি বিশিষ্ট রূপ | 
কেউ এসেছে সুন্দরের ধ্বজা উড়িয়ে, কেউ যৌবনের কেউ কৈশোরের আবার, 
কেউ বা আত্মভোলা উদাসীন সন্গ্যাস-বৈরাগ্যের ; সেই বৈরাগ্যেই মাহষের 
যথার্থ মুক্তি। এই বৈরাগ্যই যৌবনের জয়টাক1) তাই এই বৈরাগ্যে এতো 
সৌন্দর্য, এতো প্রাণ, এতো মাধুর্য । 

রাজ! জীবনের বিচ্ছিন্ন রূপ । সম্বাহৃত এঙ্বর্য, লোনার পাহাড় এই রূপকে 
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স্ষ্টি করে| বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক জীবনের রূপ এশ্বর্ের বেড়াজালের আড়ালে 
আত্মগোপন ক'রে "ভয়ংকর? হয়ে ওঠে । সহজ জীবনের প্রতিভূ হল নন্দিনী, 
রঞ্জন কিশোর আর বিশু পাগল; এর] জীবনের এই বিচ্ছিন্ন রূপটুকু দেখতে 
চায়। রাজ দেখ। দিতে ভয় পায়। রাজা মনে করে অন্টে তাকে দেখে ভয় 
পাবে। রাজ জানে যে তার বিচ্ছিন্নতাই তাকে ভয়ংকর করে তুলেছে। 
তাই তো অধ্যাপক নন্দিনীকে বলে £ “আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও 
তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত” । রাজ] যেমন সাবিক প্রাণশ্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই 
ভয়ংকর, ঠিক তেমনি অধ্যাপক যখন জীবনের যোগটুকু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, 
শুধু পাগ্ডিত্ের মধ্যে বন্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পাণ্ডিত্যটুকুও “ভয়ংকর' হয়ে 
ওঠে। 

ব্রাট্রীণ্ড রাসেল মানবচিত্তযের ছুটি প্রবৃত্তির কথা প্রণিধানযোগ্য বলে উল্লেখ 
করেছেন । এরা হলো £955595159 $1518700 এবং 20:58,01৮6 1175111700 
অর্থাৎ মানুষের সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আর স্ষ্টির এষণা। রক্তকরবীর রাজ মানুষের 
এই সঞ্চয় প্রবৃত্তিটাকে মৃতি দিয়েছে । তিনি নিজের সম্বন্ধে নন্দিনীকে বলছেন £ 
“নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের” বড়ে] বড়ে। মালখানার মোট মোট। জিনিস চুরি 
করতে বসেছি ! কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা সেখানে 
তোমার টাপার কলির মতো আঙ্লটি যতটুকু পৌছায় আমার সমস্ত দেহের 
জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই 
হবে। "*'নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে 
অপরূপ করে রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর 
ভিতর পেতে চাচ্ছি। রাজ সব কিছুকেহ বিচ্ছিন্ন করে ভয়ের সামগ্রী করে 
তুলেছে ) ঠিক তেমনি করে সর্দার, মোড়ল, গোকুল এর! সবাই সঞ্চয়ের ছায়ার 
আড়ালে আপনাদের স্বরূপটুকু হারিয়ে ফেলে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে । তাইতো। 
নন্দিনীর কাছে এর কেউই গ্রহণযোগ্য নয় । 

এই নাটকের রাজার আত্মবিচ্ছিন্নতা বা 516-21161190017 অস্ভিবাদী 
দর্শনশান্ত্রীদের কাছে একটি স্থপরিজ্ঞাত তত্ব । রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তার 
চোখে এই তত্ব সত্যন্ধপে প্রতিভাত হয়েছে। তাই তে! নাটকের মুখবদন্ধে নাট্য 
পরিচয়ে বল! হুল £ এই নাটকটি সত্যমূলক অর্থাৎ কবির জ্ঞান বিশ্বাস মতে 
এটি সম্পূর্ণ সত্য । 25115720015 বা বিচ্ছিন্নতাই মাস্ষকে নিরেট নিরবকাশের 
গর্ভের মধ্য আবন্ধ করে রাখে । এটি অধিকাংশ মানুষের জীবনেই ঘটে। 


রবীন্দ্রনাট্য £ রক্তকরকী ১৯১ 


"আমরা অনেকেই আমাদের সঞ্চয়ের গর্ভের মধ্যে রাজ। হয়ে বসে আছি 
সেখানেই আমাদের জীবনের ট্রাজেডি । সেই ট্রাজেভির করুণ স্থর অধ্যাপক 
"নন্দিনী সংবাদে অধ্যাপকের কণ্ঠে বেজে ওঠে £ আমর। নিজেই নিরবকাঁশ 
গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাকা সময়ের আকাশে 
সন্ধ্যা তারাটি তোমাকে দেখে আমাদের ডান। চঞ্চল হয়ে ওঠে । নন্দিনী কিন্তু 
অধ্যাপককে সমগ্র জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেখে ; তাই সে অধ্যাপককে 
ভয়ঙ্কর” বলে জানে না। রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য নাটকটিতে যে সাবিক যোগের 
কথ। বললেন তা দার্শনিক ১7170920 কথিত 19৬1 01055 5০০ 
9105০16 2০151070505, বা বৌদ্ধর্শনের “সম্যগ, দৃষ্টির সঙ্গে তুলনীয় । 
সবটাকে দেখা অর্থাৎ সব্টুকুকে একসঙ্গে ধরতে চেষ্টা করা; এটাই হল এই 
ধরণের 'সম্যগ দৃষ্টির" স্বরূপ লক্ষণ। দ্বার্শনিক ক্রোচে যেমন তার প্রতিভান ব। 
6106016101৮ ধারণার মধ্যে 80০68৪1% এবং 495981915)কে সমন্বিত করলেন 
অর্থাৎ বাস্তব এবং সম্ভাব্যকে ধরতে চাইলেন আপনার অভিজ্ঞতার বিস্তারের 
মধ্যে, ঠিক সেইভাবেই রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বষোগের মধ্যে সবটুকুকে বিধৃত 
দেখলেন । যার? এই যোগ থেকে বিচ্ছিন্ন তার্দের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক 
বলছেন, 'সব জিনিষকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি'। এ পদ্ধতি কিন্ত 
নন্দিনীর নয়। নন্দিনী হল সেই অকিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের স্ফুলিঙ্গ। তার 
যোগ সকলের সঙ্গে; তার যোগটুকু কর্ণের কবচকুগুলের মতই সহজাত, ৫স 
ধোগটুকু নিত্য হয়ে ওঠে ভালোবাপার মধ্য দিয়ে। সেই ভালোবাসার রং 
রাঙগ।। তাইতে। নন্দিনী রক্তরাঙ্গ| রক্তকরবীর মালা বুকে পরে ; হাতে পরে। 
নন্দিনী এবং রঞ্জন এরা কিন্তু যূলত অভিন্ন আত্মা; যেমন অভিজ্নাত্মা রাধা 
এবং রুষ্ণ। প্রান্তিক বিশ্লেষণে যেমন রাধা এবং কৃষ্ণের একাত্মত1 গ্রহণীয় 
ঠিক তেষনি রন ও নন্দিনী একাত্ম এবং অভিন্ন। তাদের মৌলিক 
উপাদানের কোনও ভেদ নেই। নাটকের প্রয়োজনে, রসহ্টির প্রয়োজনে 
'একই তত্বের ছুটি কূপ হৃষ্টি করা হয়েছে । তারা হল রঞ্জন ও নন্দিনী । এককে 
ছুই রূপে কল্পন। ক'রে তার্দের মৌলিক একাত্মতাটুকুকে ভালবাসার সেতু দিয়ে 
পুনঃপ্রতিঠিত করার প্রয়াস করেছেন নাট্যকার । ভালবাসার মন্ত্রে তিনি সেই 
'অবিচ্ছিষ্ন প্রাণপ্রবাহের ছিন্স্থত্রগুলির গ্রগ্থিবন্ধন করতে চেয়েছেন। তাইত 
নন্দিনীর কণ্ঠে অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের কথ] সর হয়ে গান হয়ে ঝরে পড়ে 
ভালবাসার ধারাপতনে £ 
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“ভালোবাসি ভালোবাসি 
এই স্থরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাশি । 
আকাশে কার বুকের মাঝে 
ব্যথা বাজে, 
দিগন্তে কার কালো আখি আখির জলে যায় গো ভাসি। 

নন্দিনী ভালোবাসার স্থতোয় বিচ্ছিন্ন জীবন দ্বীপগুলোর গ্রস্থিবন্ধন করতে চায় । 
তাইত+ তার “অকারণ” ছুটে বেড়ানে।। চন্দ্রা তাকে বোঝে না, বোঝে না 
নন্দিনী কেন তার হ্ুন্দরপাঁন৷ মুখখানা দেখিয়ে অকারণে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় । 
চন্দ্রার মত অনেকেই তাকে বোঝে না| তার ব্যথাটা যে কোথায় বাজে তা 
বোঁঝবার শক্তি এদের নেই। সে দুঃখের তত্বটা1! বোঝে বিশু পাগলা । কিন্ত 
নন্দিনী প্রসঙ্গে ফগুলালকে সে বলছে £ “বলছি শোন্‌ কাছের পাওনাকে নিয়ে 
বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাজ্ষার যে ছুঃখ তাই 
মানষের। আমার সেই দুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ 
পেয়েছে ।” নন্দিনী মানুষের সেই দূরের পাওনার প্রতীক: সেটুকু পাওয়ার 
জন্য বিরামহীন সংগ্রামের প্রতিনিধিত্ব করছে নন্দিনী। এই সাময়িক 
বিচ্ছিন্নত। ঘুচিয়ে দিয়ে আত্যস্তিক অবিচ্ছিন্নতাটুকুকে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনাই 
হল নন্দিনীর জীবনচধ]। এই সাবিক প্রাণ প্রৈতির ধারণ] রবীন্দ্র দর্শন ও 
কাব্যের ভিত্তিভূমি। উপনিষদের মানসপুত্র রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের “ঈশাবস্ত/? 
মন্ত্রে দীক্ষিত। জগত ও স্যটি যদ্দি ঈশ্বর পরিব্যপ্ত হয় তবে এক অবিচ্ছিন্ন 
নিরাবয়ব প্রাণধারার কল্পনা করা] সহজ হয়ে ওঠে। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের 
মননে তা সহজেই ঘটেছে। 

যে নাটকীয় সংঘাত নাটকের প্রাণ সেই সংঘাতটুকু নাট্যকার চিত্রিত করে 
তুলেছেন চলার ছন্দের সঙ্গে অচলাফ়তন স্থিতির বিরোধে । এই ছন্দ হুল 
চলমান জীবনের প্রাণ। রাজা নন্দিনীর মধ্যে সেই ছন্দ প্রত্যক্ষ করেছেন । 
উপনিষদ “চরৈবেতি' মন্ত্রে এই চলার ছন্দকেই জীবনের ও জগতের মুল সত্য 
রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে । সেই ছন্দ হল নন্দিনী, সেই ছন্দ হল রঞ্জন, সেই ছন্দ 
হল বিশু পাগলা । তাই তো ব্যক্তি রঞুনের মৃত্যু হলেও রঞ্জন মরে না; ছন্দ 
রঞ্জন অমর । বিশ্বসংসার যতদিন আবতিত হবে জন্ম মৃত্যুর মধ্যে ততদিন এই 
ছন্দ বেঁচে থাকবে 3 রঞ্নও বেঁচে থাকবে ।. তাইতো মৃত রঞ্জনের শবদেহের 
সামনে দীড়িয়ে নন্দিনী ফাগুলালকে বলেছে £ ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলাম 
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রঞ্জনকে আমাদের সকলের মধ্যে আনতে । এঁ দেখ এসেছে আমার বীর মৃত্যুকে 
তুচ্ছ করে ।"**মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কঠম্বর 'আমি যে শুনতে পাচ্ছি 
রঞ্জন বেঁচে উঠবে, ও কখনও মরতে পারে না। সত্যিই রঞ্জনের মৃত্যু নেই । 
কেনন। রঞ্জন ও নন্দিনীর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্রাণ প্রবাহের নেচে চলার ছন্দ । 
রাজাও নাটকের শেষ অঙ্কে সাধারণ অর্থে মৃত্যুর জোবিক ইতির ব্যঞ্জনাটুকু 
ধরতে পেরেছিলেন। বুহৎ অর্থে মৃত্যুই হলে। বাঁচা। ম্বত্যু আমাদের সঞ্চয়ের 
ক্ষব্র বিবরটা থেকে মুক্তি দেয়। আর এই মুক্তিটুকু ঘটলেই তার বিচ্ছিন্নত। 
ঘুচে ষায়। সর্বব্যাপী জীবন-শোতের সঙ্গে তার যোগটুকু সত্য হয়ে ওঠে। 
তাই তো। রাজা ফাগুলালকে বলতে পারলেন ; “মরতে তে পারবো । 
এতদিনে মরার অর্থ দেখতে পেয়েছি -বেঁচেছি |" এই ধরনের মৃত্যুর মধ্যে চরম 
প্রাণের সন্ধানটুকু লুকিয়ে থাকে £ কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাম ক'রেছিলেন, মৃতু/র 
পথে মৃত্যু এড়িয়ে যাবার তত্বে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ আবার সেই কথাই 
ব্ললেন। সেই তত্ব কথাই আবার “রক্তকরবী” নাটকে অধ্যাপকের কে শুনি । 
অধ্যাপক বলছেন £ “কে যে বললে রাজা এতোদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান 
পেতে বেরিয়েছে । পুঁিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুয 1” যে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছিল সেই প্রাণ আবার যুক্ত হতে চেয়েছে অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের সঙ্গে । 
আগেই বলেছি রঞ্জন আর নন্দিনী এরা ছু' জনেই সেই অবিচ্ছিনন প্রাণ 
প্রবাহের নেচে চলার ছন্দ । ছন্দ দ্বৈতবাদী। অর্থাৎ ছুই এর মিল না হলে 
ছন্দ স্থষ্ট হয় না। নন্দিনী তাইত অধ্যাপককে প্রথ্থ করে, “একটা কথা 
জিজ্ঞাস! করি । এর। আমাকে এখানে নিয়ে এল” রঞ্চনকে সঙ্গে আনলে ন। 
কেন ?” কেননা নন্দিনী জানে যে ছন্দ দ্বিপদী। তার চলার ছন্দের সঙ্গে 
মিল রাখে রগ্তন। এ ছুয়ের চলনই ত ছন্দোবদ্ধ চলা, এ দুইয়ে মিলেই ত 
ছন্দের গ্বর্তনা । সে কথা নন্দিনী জানে । কিন্তু মোড়ল, সর্দার 'প্রমুখ রাঁজ- 
অন্চরেরা তা জানে না । রাজা নিজেও তা জানেন না। তাই তে। নন্দিনী 
রাজাকে বলেছিল রগুনের সঙ্গে তার ভালোবাসার কথ! বলতে গিয়ে : “জলের 
ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে পালে লাগে 
বাতাসের গান আর হালে জাগে ঢেউ এর নাচ, ঠিক তেমনি করে নন্দিনী 
রঞগ্রনকে ভালোবামে। সে তার জন্তে প্রাণটাও দ্দিতে পারে। কেন না 
নন্দিনী জানে যে এই ছোট প্রাণের ক্ষুলিঙ্গ ধদি নিভেযায় তবু ও তা 
জ্বলবে অনির্বাণ শিখার অবিচ্ছিল্ন প্রাণ প্রবাহের মধ্যে । সাবিক প্রাণ 
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প্রবাহের স্পর্শে খপগ্ডিত প্রাণ তার বিচ্ছিন্ন লত্তাটুকুকে হারিয়ে ফেলে। 
তার বিচ্ছিন্নতা তার বিধুক্তি অবলুপ্ত হয়। ঠাকুর রামকুষখ যেমন 
খণ্ডিত প্রাণসত্তা ও মহাপ্রাণসত্তার সম্বন্ধুটুকু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হুনের 
পুতুলের সমুদ্রে অবগাহন ন্লানের কথা বলেছিলেন ঠিক তেমনি কথাই শুনি 
রাজার মুখে আর এক অর্থে আর এক ব্যঞ্জনায়। নাটকের শেষ অঙ্কে রাজা 
নন্দিনীকে বলছেন £ “আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে 
মারুক, সম্পূর্ণ মারুক, তাতেই আমার মুক্তি।” রাজার বিচ্ছিন্নতা ঘুচে ধাবে 
নন্দিনীর করস্পর্শে ; ছিন্নতান সুরের তরণী আবার হিরন্ময় স্থরপ্রবাহের সঙ্গে 
যুক্ত হবে। তাতেই তার অমরত্ব তাতেই তার মুক্তি। রাজা প্রথম অঙ্কে 
নিজের মধ্যে এই অবিচ্ছিন্ন প্রাণধারাকে খুঁজে পাঁন নি বলেই নাটকের সংঘাত 
আবতিত বিচিত্র রূপ। তিনি নন্দিনীর মধ্যে এই অবিচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের 
লীল। প্রত্যক্ষ করেছিলেন £ “সামনে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর 
পিছনে তোমার কালো চুলের ধার! মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরণ1।” রাজ। যেমন 
নন্দিনীর মধ্যে এই লীলাকে, এই অবকাশকে প্রত্যক্ষ করেছেন ঠিক তেমনি 
নন্দিনী বিশু পাগলার মধ্যে এই মুক্তি, এই অবকাশটুকুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । 
এই অবকাশটুকুই মুক্তি, এই ফাকটুকু না থাকলে মানুষের কোন স্থ্টিই সম্ভব 
হয় না। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ আমাদের বলেছিলেন, “আকাশে ফাক ন। 
থাকলে বাশী বাজে না ।” নাটাকার রবীন্দ্রনাথ বললেন যে বিশু আর নন্দিনীর 
মধ্যে সেই আদিম প্রাণ প্রবাহের যোগটুকু বেঁচে আছে বলেই উভয়ের মধ্যেকার 
যোগক্ুত্রটুকু কোথাও ব্যাহত হয় নি! তাই ত দুজনার মধ্যেকার আকাশটুকু 
নিরেট হয়ে ভতি হয়ে ওঠে নি। নন্দিনী বিশুকে বলছে £ “পাগলভাই, এই 
বন্ধ গড়ের ভিতরে কেষল তোমার আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ 
বেঁচে আছে। বাকি আর সব বোঝা |” এই আকাশেই প্রাণের নিত্য স্রণ ; 
এই আকাশেই প্রাণের গান নিত্য ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত। কাজের নিরেট গর্তের 
মধো এই আকাশকে, এই অবকাশকে ধরা যায় না। জীবন সেখানেই শিল্প 
হয়ে উঠতে পারে যেখানে জীবন মুক্তির এশ্বর্ষে এশ্বর্ধবান , তার বন্ধন নেই, 
বন্ধনীর কচ্ছসাধনও নেই। সেখানে আছে মুক্তির আনন্দ, নেচে চলার ছন্দ। 
এই ছন্দেই বস্তর বিপুল ভার হালক। হয়! রাজ। সে তত্ব জানতেন । সেই 
ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে 
বেড়াচ্ছে। এই নেচে চলার ভাও হল রঞ্জনেরও। সেষে চলমান অখগ্ড 
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প্রাণের জোয়ার । বন্ধন তার কাছে ছুবিষহ। সেষা কিছুকে স্পর্শ করে তার 
মধ্যেই ছন্দ অনুস্যত হয়ে যায়। সে যখন কাঁজ করে, তার স্পর্শে কাজের 
চাঁক। ঘোরে নাচের ছন্দে । মোড়ল সর্দারের কাছে রঞ্জনের বিরুদ্ধে অভিষোঁগ 
নিয়ে আসে £ “বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে” এ কেমন তোমার কাজের 
ধারা । রঞ্জন বললে “কাজের রসি খুলি দিয়েছি, তাঁকে টেনে চালাতে হবে ন। 
নেচে চলবে ।” আশ্চর্য ওর ক্ষমতা । কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকর- 
গুলে। পর্ধস্ত বাঁধন মানবে ন11” বাধন মানাই হ'ল বিকার ১ বাধন ছেঁড়ার 
ডাক হ'ল রপ্তনের। সেইখানে আবার রগ্কনে আর নন্দিনীতে বেজায় মিল। 
নন্দিনী ও সেই নৃত্যপর1 ছন্দের প্রতীক। সেই ছন্দেই মুক্তি, সেই নৃত্যেই 
আনন্দ । মেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী সহজ হয়েছে, হুন্দর হয়েছে । রাজ তা 
পারে নি। তাই নন্দিনীর ওপর তার অন্ধ ঈর্ষা, যেমন তার ঈর্ধ। ছিল রঞ্জনের 
ওপর | রাঁজা নন্দিনীকে বলেন £ “আমার তুলনায় তুমি কতটুকু ; তোমাকে 
ঈর্ষ| করি।” ছোট হয়েও রাজার তুলনায় আকৃতিতে এবং আয়তনে ক্ষুত 
হয়েও নন্দিনী রাঁজার ঈর্ধার পাত্রী । নন্দিনী তার এশ্বর্ষের কারাগারেও বন্দী 
নয়; সে স্বাধীন। সর্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন প্রাণজে।তের তত্বটুকুকে ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে নির্বাধ স্ববশ্্যতা তত্বের উপস্থাপন করলেন নাট্যকার । নন্দিনী 
পূব হাওয়ার মতই স্বাধীন, আকাশের আলোর মতই উন্মুক্ত। তার সঞ্চয় নেই, 
তাই তার বন্ধনও নেই । রাঁজার অসংখ্য বন্ধন, সে বন্ধন সঞ্চয়ের বন্ধন, শক্তির 
বন্ধন। রাজ। তাই বিষাদভরে বললেন ফাগুলালকে, ওর। “আমারি শক্তি 
দিয়ে আমাকে বেঁধেছে ।” সে সঞ্চয়কে, সেই বিকাঁরকে ভাঙ্গতে ন। পারলে 
“বিচ্ছিন্ন জীবন” আবার সুস্থ এবং স্বচ্ছ হয়ে উঠতে পারে না। তাই তো! 
রাজ। নাটকের শেষ অঙ্কে আপনার সৃষ্টিকে, আপনার সঞ্চয়কে বিধ্বস্ত করতে 
উন্মুখ । এই সঞ্চয়ের বাধা অপসারণ করতে না পারলে তাঁর সঙ্গে বিশ্বজীবনের 
যোগটুকু সত্য হয়ে উঠতে পারে না। তাই ত" রাজা নন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে সব 
ভাঙ্গার উদ্দাম অভিযানে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন । একদিন কবি ছন্দে 
গেঁথে কবিতায় বলেছিলেন-_ 
৮ ভাঙে ভাঙে উচ্চ কর ভগ্নন্তুপ 
জীপতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ স্বরূপ 
রয়েছে উজ্জল হয়ে ।-***** (জন্মদিন, সেঁজুতি ) 

আর রক্তকরবীর রাজা সেই কথারই প্রতির্ধধনি করে নন্দিনীকে বললেন £ 


১৯৬ নন্দনতত্ব 


“এই আমার ধ্বজ।। আমি ভেঙ্গে ফেলি এর দম্ভ, তুমি ছিড়ে ফেলো ওর' 
কেতন 1---* এখনে। অনেক ভাঙা বাকি; তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, 
প্রলয় পথে আমার দ্রীপশিখা।” নন্দিনী সাগ্রহে সঙ্গী হতে চায় রাজার 
নন্দিনী জানে ষে সঞ্চয়ের অপদেবতার মুখবিকারটুকু ক্ষণস্থায়ী তা অপগত 
হলেই হ্থনের পুতুল আবার লবণাশ্বুধির অতলতার স্বাদ পেয়ে আপনার হিরপাক্স 
সভার স্বরূপটুকু বুঝতে পারবে। 
কবি তার "জন্মদিনে কবিতায় বলেছিলেন £ 

“অশুচি সঞ্চয় পাত্র করো খালি, 

ভিক্ষামুষ্টি ধূলায় ফিরায়ে লও, যাত্রাতরী বেয়ে 

পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে 

জীবনভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে ।” 
আমাদের চারপাশের জমানে। সম্পদ্ই হ'ল “জীবনভোজের উচ্ছিষ্ট” তাকে 


সর্বতোভাবে বর্জম করতে হবে। সঞ্চয়ের পাত্রট! অশুচি। সেই সঞ্চয়ের 
জন্যই মানুষের সব দুঃখ, বেদন1! ও সংঘাত। মাক্সায় দর্শনেও তাই সঞ্চয় 
প্রবৃত্তির নিবুত্তি-সাধনের কথা ভাবা হয়েছে । বিবাহ প্রথার তার! বিরোধী ॥ 
আমি আমার পুন্রকন্তাকে “আমার বলে চিহ্নিত করতে পারলে তবেই ন! 
তার্দের নিরাপত্তার জন্য “সঞ্চয়ের প্রয়োজন*্টুকু অনুভব করব। এই সঞ্চয় 
থেকেই ধন-বৈষম্য এবং তা থেকেই শ্রেণী-সংঘাতের সুত্রপাত। তাই 
আধুনিক জড়বাদী দর্শনে এই সঞ্চয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ব-ঘোষণার কথ শুনি । 
রবীন্দ্রনাথ তার বৈরাগ্য-লাঞ্তিত জীবন-দর্শনের বিস্তৃত পরিসরে মানুষের এই 
সঞ্চয় এষণাকে অপাংক্তেয় করতে চেয়েছেন । তার রাজ! 'রাক্তকরবী” নাটকের 
শেষ অঙ্কে এই 'জীবনভোজের উচ্ছিষ্টে'র বদ্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছেন । সে 
কথা শুধু রাজারই কথা নয়। সে কথা মুমুক্ষু মানব সমাজের কথা। 

এই মৌলতত্বের পরিবেশন করলেন নাট্যকার কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর চরিক্র 
কল্পনায়। আগেই বলেছি বান্তবতার নিরিখে এর বিচার নয় ; এর বিচার হবে 
মহত্তর জীবনবোধের তুলাদণ্ডে। সেই জীবনবোধটুকু নাটাকার উপস্থাপিত করলেন 
সরল প্রেম, ভ্রুর প্রতিহিংসাবৃত্তি ক্ষুত্র দ্বেষ, অনির্বাণ লোভ এবং শক্তির দস্তকে 
আশ্রয় করে। বিভিন্ন চরিত্রাশ্রয়ী এই সব মানস-গ্রবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাতে 
নাটকের ঘটনাবলী ভ্রুত পরিণতির পথে এগিয়ে গেছে । মধুর বস, করুণ রস 
এবং শাস্ত রসের অবতারণ! করেছেন নাট্যকার নাটকের বিভিন্ন পর্যায়ে । শেষ 
দৃশ্যে সব রসের সমন্বয়ে শাস্ত রসের আবির্ভাব। বিশু সেই রসের আধার । 


রবীজ্দরনাট্য ঃ ডাকঘর 


ডাকঘর নাটকে নন্দনতত্বাভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে একটা 

অস্তদ্বন্ছের ভূমিকা রচিত হয়েছে সেখানে । একদিকে রয়েছে কবির অখণ্ড 
জীবনের বিশ্বাস ও অনুভূতি এবং অন্যর্দিকে পীড়িত কবির সাময়িক অনুভব । 
সারা জীবন ধরে কবির কে ধ্বনিত হ'ল জীবনের জয়গাঁন। জীবনই একমাত্র 
সত্য, এই মহাবাণী বার বার ধ্বনিত হ'ল নানান দ্বরগ্রামে। জীবনের অসংখ্য 
বন্ধনকে কবি সাগ্রহে সানন্দে বরণ করেছেন। তারাই তার মুক্তির 
আনন্দধামের পাণ্ডা। তাদের সঙ্গ করেই তিনি জগন্নাথের সামীপ্য ও সাযুজ্য 
প্রত্যাশায় তন্ময়। তাঁর মোহই অস্তিমে মুক্তিরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, এই 
বিশ্বাস কবির আজন্ম সহচর । “পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই তুমানন্দের 
পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ 
করা; ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মোহে আমি মু 
সেই মোহই আমার মুক্তির সেরা আস্বাদন ।১ কবি প্রকৃতির মায়ায় মুগ্ধ, 
মানব প্রেমে ধন্য | ইন্ড্রিয়-পথবাহী অনস্ত বূপৈশ্বর্ধ কবির মনে অপার আনন্দের 
স্ট্টিকরে। সে আনন্দে যদ মোহ থাকে তবে সে মোহকে কবি নিন্দ। 
করেন না। কবির অনন্তের উপলব্ধি সম্ভব হয়। এই পরিদৃশ্ঠমান 
বিশ্বসংসারকে স্বীকার করে, প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করে।২ বস্থধার মৃত্তিকার 
পাত্রেই কবি চিখ্য় আনন্দরসের আস্বাদন করেন। কবির কথায় বলি ঃ 

এই বস্থধার 

মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার 

তোমায় অমৃত ঢালি দিবে অবিরত 

নান! বর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মতো 

সমস্ত সংসার মোর লক্ষ্য বতিকায় 

জালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায় 

তোমার মন্দির মাঝে । ইন্ড্রিয়ের দার 

রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার । 

যা! কিছ আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে 

তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে । 


১। আত্মপরিচস্, পৃঃ ২২--২৩। 
২। প্রকৃতি পরিশোধ* দ্রষ্টব্য । 


১০৮ নন্গনতত্তব 


কবি ইন্জিয় পথবাহী অন্তহীন রূপৈশ্বর্ষের আস্বাদন করেছেন সমন্ত জীবন ভরে ১ 
ইঞ্ড্িয়ের আলো নিভিয়ে অতীন্দ্রিয় চেতনার আলোকে কবি সত্য দর্শন করতে 
চান নি। যোগীর যোগবিসভূতি কবির জন্য নয়। তিনি সরল প্রাণের সহজ 
আনন্দে বিশ্বাস করেছেন। সে আনন্দকেই ভূমানন্দের সহোদর বলে 
জেনেছেন। তারই মাধ্যমে ভূমানন্দের আম্বাদন হয়। এই প্রত্যয়, এই 
বিশ্বাস কবির পরিণত বয্নসে ব্যাপকতর গভীরতর প্রতীতিরূপে প্রতিষ্িত 
হয়েছে । কবি কোথাও সংসার ৩/1গের সাধনা বা বৈরাগ্যময় উপাসনার কথা 
বলেন নি। কবির জীধনবেদের মূল মন্ত্রটির বিচার হ'ল জীবনের জয় কীতি 
ঘোষণ। ক্রে। কবির চোখে সৃত্যু হ'ল এই জীবনের পরিপূরক | জীবন মৃত্যুকে 
পূর্ণ করে, জীবনের জীণ-জর1 ঝরিয়ে দিয়ে আবাঁর তাকে নতুন প্রাণের নবতর 
সম্ভাবনায় এশ্বর্ধশালী ক'রে দেয়। “অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে। 
ভালোকে মন্দ উজ্জল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান করিতেছে। 
যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ 
আমাদের কাছে জাগিয়ে ওঠে ।”৯ দ্ধূপের মধ্যে অপরূপের বার্তাই ত ব্যঞ্জিত 
হয়। মৃত্যুর জঠরে জীবনের প্রাণ স্পন্দনটুকু কবি শুনেছেন । পুরাতন দিনকে 
যেমন রাত্রি নবীনতা দান করে তেমনি করেই মৃত্যু জীবনকে আবার 
শিশু-জীবনের প্রাণসম্পদ্দের প্রাচুর্যে ও নবীনতায় সম্পদশালী করে। রবীন্দ্র 
দর্শনে স্ৃত্যুর এইটুকুই সার্থকতা। যে ইন্দ্রিয়-গ্রাম বয়সের ভারে শিথিল 
অকেজো! হ'য়ে পড়ে তাকে নতুন শক্তি দেয় মৃত্যু জঠরের নব প্রাণসঞ্চারিণী 
মায়া। এ মায়! হ'ল শক্তি। এ মায় সত্যকে তুষ্ট করেঃ তাই ত? এ 
মায়! এতো মর্ধাদাসম্পন্ন। একথা "্মরণীয় খে মৃতু মহৎ কেন না সে মহপ্তর 
জীবনের জন্মদ্রাত্রী। মৃত্যুর স্বকীয় যুল্য নেই। প্রাণের শতদল মৃত্যুর 
রহস্ত তীর্থপথে আপনাকে বিকশিত করে বিভিন্ন জীবনের মৃণাল দণ্ড আশুয় 
ক'রে ক'রে । জীবনের সৌন্দর্য শতদল ঘোমট। খুলে খুলে বার বার নবতর 
রূপে আত্মপ্রকাশ করে) প্রতিটি নতুন প্রকাশের পূর্বাবস্থা হ'ল মৃত্যুর 
যবনিকা। এই ত” হ"ল কবি দার্শনিকের জীবন ও মৃত্যুকে দেখার দর্শন-ভঙ্গী । 
একদিকে ইন্দ্রিয়জ সৌন্দর্যে অনস্ত তম্ময়ত1 অন্যদিকে জীবনের প্রতি সীমাহীন 
ভালোবাসা । এই উভয় তত্বই একই সত্যের ছ"টি দিক। 

“ডাকঘর' নাটকে এই ছুটি মৌলিক ভাবকেই অস্বীকার করা হ'য়েছে। 
১1 আত্ম পরিচয়, পৃঃ ৬৯ 





অর 
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নাটকের ভারকেন্দ্র অমলকে আশ্রয় ক'রে আছে । অমল রাজার পত্র প্রত্যাশায় 
ব্যাকুল। তার ভাল লাগে ডাকহরকরাকে কেন না সেই ত" বহন ক'রে আনছে 
রাজ-লিপি। বুষ্টি ধোয়া আকাশের নীচে অনেক দূরে দেখা ঘনবনের পথ দিয়ে 
ডাকহরকর। আসছে, হাতে তার রাজার চিঠি ;) অমল দেখে তাকে-_-সে একলা 
নেষে আসছে পাহাড়ের সরু পথ বেয়ে । অনেক দ্দিন, অনেক রাত ধরে সে 
আসছে ; অনাগত ঝর্ণার পথে, বাকা নদীর পথে তার নিত্য আনাগোনা । 
জোয়ারির খেত, আখের খেত, তার পাশের মেঠো পথে অমল দেখেছে রাঁজার 
ডাকহরকরাঁকে £ঃ সে যত দেখে তাকে ততই তার বুকের মধ্যে খুশি উপচিয়ে 
পড়ে ঃ অযল রাজাকে দেখবে, পরিচয় করবে তার সঙ্গে যিনি অমলের জগতে 
অনেক ভাকঘর বসিয়ে দ্িয়েছেন। রাজার সঙ্গে সেখা হ'লে সে চাইবে রাজার 
ডাকহরকর। হ'তে । এইটুকুই তার চাওয়া । এই চাওয়া বুঝি আর পূর্ণ 
হ'ল না। এই চাওয়াটুকুর পূর্ণত। এলে যখন তখন প্রাণ তার সব আলো 
নিংশেষে নিভিয়ে দিয়েছে। মৃত্যু এসে কিশোরের চোখ থেকে সবটুকু রং 
সবটুকু রস নি:শেষে মুছে নিয়ে গেছে । এই ক্থুন্দর ভুবনের সব সৌন্দর্য যখন 
ব্যর্থ হয়ে গেছে অমলের চোখে তখন এলেন রাজা, এলো বুঝি তার সন্দেশ বহু 
বহু প্রতীক্ষিত পত্র। অমল মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে ফকিরকে বলছে, “দেখো 
ফকির আজ সকাল বেল। থেকে আমার চোখের উপরে থেকে থেকে অন্ধকার 
হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে সব যেন ্বপ্ল। একেধারে চুপ করে থাকতে ইচ্ছা 
করছে । কথ! কইতে আর ইচ্ছা করছে না। রাজার চিঠি কি আর আসবে 
না। এখনই এই ঘর যদ্দি সব মিলিয়ে যায় যদি।” এই আসন্ন মৃত্যুর 
উপচ্ছায়ার মধ্যেই রাজার আগমন হচ্ছে । তার দূরাগত চরণধ্বনি বুঝি ঠাকুর্দা 
শুনতে পান। তাই তিনি অমক্ককে আশ্বাস দিয়ে প্রত্যয়ভরা কে বলেন £ 
আসবে, চিঠি আজই আনবে ।” এই চিঠি আসবার লগ্ন যতই এগুচ্ছে ততই 
অমল এই জীবনের প্রত্যন্ত প্রদোষটুকু পায়ে পায়ে পার হ'য়ে অন্ত এক জগতের 
অন্য এক জীবনের সম্গিধি লাভ করছে, ষে জগতে তার ম্বৃত পিতা মাতার কথা 
শোনা যায়, তার্দের সান্লিধ্য লাভ করা যায়। সে জীবনে উত্তরণ সহজসাধ্য 
নয়। অমল যখন মত্যজীবনের শেষ আলোটুকু থেকে বঞ্চিত হ'ল তখন 
অন্ধকারের গভীরে রাজা আসেন। মৃত্যুর মধ্যে রাজার আগমন হ'ল, জীবন 
যেখানে আপনার সব এই্বর্য হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে বসে আছে সেখানে রাজার 
আবির্ভাব হ'ল। রাজ! এলেন স্ৃত্যুর সুড়ঙ্গ পথে। জীবনের আলে।-ঝলমল 


ই নন্দনতত্ব 


উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাজার আবির্ভাব হ'ল না। সে আলো, সে অবকাশ, সে মুক্তি, 
রাজার ডাকহরকরাকে চেনায়। রাজ! আসেন নিঃসীম আকাশের নিরদ্ধ 
অন্ধকারের উপচেতনায়। এই মৃত্যুর জয়গানে জীবনের অস্বীকার ধ্বনিত হু*য়ে 
উঠেছে। রাত্রির অন্ধকারে আলোক-হ্ুন্দর দ্িনমানের সব সৌন্দর্যকে নিঃশেষ 
রিক্ততায় বার্থ করে দিল। রবীন্দ্রর্শনের এই নতুন তত্বটি তার পূর্বতন 
বিশ্বাসকে তার স্থচিরসঞ্চিত জীবনাদর্শকে কী আঘাত করে নি মৃত্যুর স্বীকৃতি 
আর এক নতুন অর্থে কী অর্থবান হঞজে ওঠে নি? এরজ্দ্িয়জ সৌন্দর্যের 
অস্বীকার কী অতীব্্রিয় কোন এক পরম স্বন্দরের ব্যঞ্জনায় অর্থবহ? এই প্রশ্ন- 
গুলি শ্বভাবতই আমাদের চোখে বড় হ'য়ে রঠে। আমরা অনুসন্ধান করি কেন 
ঘটল রবীন্দ্র মননের এই বিপরীত আচরণ ? 

অবশ্য এ কথ স্বীকার্য যে ডাকঘর নাটকের যবনিকা পতনের পূর্বে কবির 
চেতন মন মৃত্যুর এই গৌরবকে অবিসম্বাদিত সত্যবূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয় 
নি। তাই দেখি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে অমলের ঘরে সথধার আবির্ভাব । 
তার হাতে চয়ন ক'রে আনা এক গোছ। ফুল, অমলকে দেবে ব'লে নেবুকে 
ক'রে এনেছে । অমল রাজ কবিরাজ মাধব দত্ত, ঠাঁকুরদা- প্রায়ন্ধকার ঘরে 
এদের কথবাতার সুর যখন এক রহস্যঘন অতীন্দিয় শোক স্থষ্টি করেছিল তখন 
স্থধার প্রবেশ সম্পূর্ণ আকম্মিক ও অতিরিক্ত । স্ধার শেষ কথ।: “বলো যে স্্ধা 
তোমায় ভোলে নি১” স্ুধার আবির্ভাবের মতই অপ্রয়োজনীয় ও অস্বাভাবিক । 
অমলের ঘরে তখন আসন মৃত্যুর উপচ্ছায়া। ধুসর নৈঃশব্দের পথে যাত্রার 





১। নাট্যকার নাটকের এই ঘটনা-পরিণতির প্রস্ততি অবশ্ত করে 
* রেখেছেন ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠায় । অমপের কাছে হুধার অঙ্গীকার সর্বশেষ 
দৃশ্যে হ্ধার আবিভণবকে হয়ত, ব্টাখ্যাত করতে পারে। কিন্তু এ 
কথা৷ স্বীকার্ধ যে নাটকের রস-পরিণতির দিক থেকে স্ুধার 
আবিভবের কোন প্ররোজন ছিল ন।। স্ধার অঙ্গীকারটুকু পাঠক 
পাঠিক? সহজেই ভুলতে পেরেছিল । তার কারণ নাটকের আবেশ- 
ঘন রহশ্যময় পরিণতির সঙ্গে এর কোন আত্যস্তিক যোগ নেই। 
যর্দি কোন যোগ থেকে থাকে স্থধার আঁবিভাবের সঙ্গে নাটকের 
পরিণতির সে ষোগটুকু হ'ল তত্বগত এবং একাস্তই আকম্মিক। 
কবির আজন্মপোধিত তত্ববিশ্বাসকে জয্নযুক্ত করবার জন্য নুধাকে 
আনতে হয়েছে, এ কথ আমরা সত্য বলে মমে করি । 
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নিথর প্রস্ততি । ঘরের প্রদীপ মৃত-শিখা । উদ্বেগ ব্যাকুল মাধব দত্ত এই 
অন্বাভাবিক পরিবেশে ভয়-সন্ত্স্ত । তাঁর কণ্ঠে ভয়ার্ত কথা১ “আমার কেমন 
ভয় হচ্ছে। এ যাদ্দেখছি এ সব কি ভালো লক্ষণ। এর! আমার ঘর অন্ধকার 
করে দিচ্চে কেন।” এই থমথমে ভীতি-সঞ্শারী পরিবেশে শশী মালিনীর মেয়ে 
গ্রাম্য ক্ধার মুখে যে কথাগুলি দেওয়) হয়েছে ত। একাস্তই বিচ্ছিন্ন এবং 
অসংলগ্ন । মনস্তত্বের যে সব বিধি শ্শিশুমনের ক্রিয়।-কলাপের ব্যাখ্য। করে, 
তাদের দিয়ে সুধা-মানসের এই অসংলগ্র উক্ভিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
স্বাভাবিক হ”ত স্থ্ধার পক্ষে অমলের পরিবেশ নিয়ে, অমলের কুশল সম্পর্কে প্রশ্ন 
করা । ব্যক্তি-বাতিক্রমের জন্তই এই বিভ্রাট ঘটেছে। ক্ধার মুখ দিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ কথা বলেছেন। পলকেব মধ্যে সুধা অস্তহিত হয়েছে । আমর 
সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছি কবি দার্শনিককে যিনি মঞ্চে উপর এসে দাড়িয়েছেন 
আর একবার পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে যে তিনি ব্রতচ্যুত হ"ন নি। মৃত্যুই 
শেষ কথা নয়। তার পরেও আছে নাগকেশরের চারা আর পৃথিবীর ভাল- 
বাশা। যে উপচেতন মন অতকিতে মৃত্যুকে মহৎ মর্ধাদী দিল, বলল যে স্বয়ং 
রাজ! আসছেন মৃত্যুর রথে, মৃত্যুর মুল্য শুধু জীবনের জননী হিসেবে নয়, তার 
আত্যন্তিক মূল জীবনের প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে । হঠাৎ পাওয়া এই মহা- 
সত্যকে কবি তার জীবন ধর্শনের বিরোধী জেনে ন্বয়ং মঞ্চে আবিভূতি হলেন 
তার আজন্ম পোষিত জীবন দর্শনের পক্ষে ওকালতি করার জন্য । তবে মধ্য 
রাত্রির নিকষ কালো ব্ূপঘোচান অন্ধকারে রাজার আগমন ঘোষণা ক'রে কবি 
হিরণ্যগর্ভ পুষণের ব্ূপচ্ছটায় যে সৃষ্টি উদ্ভাষিত হ'য়ে ওঠে, ধার মধ্যে তিনি 
আজন্ম অপরূপকে প্রত্যক্ষ ক'রে এসেছেন, সেই আলোকোড্ভাসিত দূপ 
অপরূপের লীলাময় তীর্ঘক্ষেত্রকে যে অস্বীকার করেছেন, এ সত্য তার চোখে কী 
ধর! পড়ে নি? এ প্রশ্ন অবান্তর । এখানে প্রশ্ন হ'ল এমনটা কেন হ'ল? যে 
রবীন্দ্রনাথ সার। জীবন ধরে রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখলেন তিনি কেন সব বাঁতি 
নিভিয়ে দিয়ে দৃশ্ত-গন্ধ-সঙ্গীতময় ইন্দরিয়গ্রাহয ধরণীকে অগ্রাহ্া ক'রে রাত্রির 
রূপহার! গভীরে রাজার আগমন প্রত্যাশ। করলেন? কেন এলে। কবির মননে এই 
বিপরীত মার্গে আস্থা? আমরা বলব যে এর উত্তর কবির শিল্প ধারণায় মেলে 
ন1। কবির মতে শিল্পীর পুরুষীয় সত তার ধ্যান, তার ধারণা, তার 
বিশ্বাস আপনাদের প্রকাশ করে শিল্পীর শিল্প কর্মে। এই ধারণার আলোয় 
১। ভাকঘর পৃঃ ৬৬। 
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২০৭ নন্দনতত্ 


কবি-মানস ও ভাকঘর অসম্বদ্ধ বলে মনে হয়। “ডাকঘর উৎকৃষ্ট শিল্প কৃষি 
বলে পরিগণিত হয়েছে যদিও কবির বিশ্বাস থেকে, তার ধারণ। থেকে এই 
ন্দর নাঁটকখানি তার জীবনরস আহরণ করেনি । আমরা বলব যে শিল্পকর্ম 
হ'ল সাময়িক অনুভূতির প্রকাশ। দে অনুভূতি ভোক্তার জীবনের গভীরে 
প্রতিষ্ঠিত বাঁ অপ্রতিষিত রইল কিনা সে তত্বটা শিল্পের পক্ষে অবাস্তর। 
ডাকঘর নাটকের রচনাকাল ১৩১৮ সাল। এর অন্নকিছুদিন আগে কবি 
দুরারোগ্য অর্শ ব্যাধিতে খুব কষ্ট পেয়েছেন১। তখনও পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ কবির 
পক্ষে সম্ভব হ'য়ে ওঠে নি। ছুরারোগ্য কাালব্যাধি তার জীবনীশক্তিকে ক্ষয় 
ক'রে দিয়েছে । মানসিক অশান্তি ও দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য কবিকে তার বলিষ্ঠ 
আশাবাদ থেকে বুঝি বিচ্যুত করেছিল। তাই কবির লেখনীতে অসুস্থ রুগ্ন 
অমলের জীবনকে আশ্রয় ক'রে এক মহৎ সত্য আবিভূত হ'ল যার দেখা স্থস্থ 
সহঙ্গ রবীন্দ্রনাথের লেখায় বড় একটা মেলে নি। কবির অবচেতন মন 
যে সত্যের দেখ! পেলে! তা তার সমগ্র চেতনার বহিভূত ছিল এতোদিন। 
অন্ুস্থ শিল্পীমন যে স্ষ্টি করল হয়ত স্স্থ থাকলে তা সম্ভব হতো না। 
যে নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্য (4550075610 06219.01)1772176) শিল্পক্টির পক্ষে 
অপরিহার্য তা অসুস্থ মানসিকতার নিতা সহচর। অন্স্থ দেহ নিলিগু দৃষ্টিভঙ্গী 
দেয় মনকে । প্রাণের আধিক্য মননের স্বচ্ছতাঁকে অনেকক্ষেত্রে আবিষ্ট করে । 
শিল্পীর মানসিকতায় দূরত্ব অতি প্রয়োজনীয় । সে দূরত্ব সহজলভ্য হয় যদি 
দেহের শক্তি শোতে কিছু মন্দ! পড়ে । মনটা! সহজেই বৈরাগ্যের গেকুয়া রঙে 
লাঞ্ছিত হয়। দূর থেকে সব জিনিষকে দেখা সহজ হ'য়ে ওঠে । বস্তর সঙ্গে 
নিজেকে অঙ্গার্গীভাবে যুক্ত করার আর উৎসাহ থাকে ন1। দূরত্ব আপনি 
ঘনিয়ে ওঠে? শিল্পকর্ম সে দূরত্বের স্পর্শ ধন্য হয়। অন্থস্থ শিল্পী যে অত্যুৎকুষ্ট 
শিল্পরচনা করেছে তাঁর নজির ভূরি ভুরি আছে সার পথিবীর শিল্প-ইতিহাস 
জুড়ে । শিল্পীরাও অনেকে স্বীকার করেছেন অন্ুস্থ মনের স্থট্ি সম্ভাবনাকে । 
এমন কথাও অনেকে বলেছেন যে উত্কৃষ্ট শিল্পস্যটি অস্থস্থ অবস্থায়ও সম্ভব হয়। 
কেন না তার্দের মতে শটি হ'ল 18,558 2০01" বা! উদাসীন কর্ম। শুক্তির 
ভিতর মুক্তা যেমন জন্ম নেয় ঠিক তেমনি করেই শিল্প জন্ম নেয় শিল্পী মনে। 
সচেতন প্রয়াসে শিল্প হুথি হয় না। তাই ত" অস্থস্থ মনের অবচেতনকে অনেকে 
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শিল্পের জন্মজঠর ব'লে অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত কবি হাউসম্যানের কথা 
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8,5112.111/6 2170. 950020800108-৮  হাউসম্যানের স্বীকারোক্তি অনেক 
খ্যাতনামা শিল্পীর আপাতবিরুদ্ধ শিল্পকর্মের বা শিল্পদর্শনের স্ষ্ঠু ব্যাখ্যা করতে 
পারবে বলে আমর! মনে করি । যখন জাগ্রত ব্যক্তির চেতন দুর্বল হয়ে পড়ে 
তখন সীমাহীন অবচেতন মন থেকে বিচিত্র ব্ূপ, বিচিত্র ভাব উঠে এসে আত্ম 
প্রকাশ করে শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। তার রং যেমন বিচিত্র, তার ভাবও 
তেমনি বহুরূপী । সে রডের, সে ভাবের হয়ত কোন মিলই খুজে পাই না 
আমরা সুস্থ চেতন মনের শিল্প কার্ষে। অন্গস্থ রবীন্দ্রনাথ তার অস্থস্থ মনের 
অনুভূতিকে রূপ দিলেন, তার তৎকালীন ধারণাকে ফুটিয়ে তুললেন অমলের 
চরিত্রের মধ্যে। সেধারণ। তার সমগ্র মনন সাধনার বিরোধী হয়েও সত্য । 
ক্ষ্থ শিল্পীর শিল্পকর্ম যেমন জীবনের ছ্যুতিতে প্রাণবন্ত ঠিক তেমনি অন্ুস্থ 
শিল্পীর ভ্রান্তি ও অবসাদ এক অনৈসগিক বপচ্ছটায় তাঁর শিল্পকর্মকে 
স্ষমামপ্ডিত করে। উভয্মেই সত্য, উভয়েই স্বন্দর । গ্যেটের প্রাণপ্রাচুর্য মহৎ 
শিল্প হুষ্টি করেছে আবার হাউসম্যানের অস্থস্থমনের শিল্পকর্ম ও রসিকজনকে 
আনন্দ দ্রিয়েছে। রবীন্দ্রনধথের জীবনে ও মননেও এই প্রাণ-প্রাচূর্ধ ও প্রাচুর্ধের 
অভাব উভয়েই যে মহৎ শিল্প স্ট্টি করেছে তার প্রমাণ রয়েছে। ডাকঘর, 
অস্থস্থ কবি-মনের স্থট্টি, আর হাজার হাজার অতুযুতৎকৃষ্ট লেখ। রয়েছে কবির 
'যেগুলি তার পরিপূর্ণ প্রাণশক্তির প্রসাদে সমুজ্জল | ডাকঘর নাটক, অমল চরিত্র 
হ'ল কবির জীবন-দর্শন থেকে চ্যুত, ভ্রষ্ট। সে ভর্তার গভীর অর্থ আছে। সে 
অর্থ নন্দনতত্বের এক জটিল সমস্যার সমাধান করেছে । গ্যেটে কল্পিত নম্দন- 
তাত্বিক ধারণার বিকল্প মতবাদ প্রচ্ছন্ন রয়েছে ডাকঘর নাটকের পশ্চাদ্পটে | 
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নাট্যকার বেট্রোলভ. ব্রেশটের নন্দনতত্ত 


বেট্রোলভ ব্রেশট বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ নাট্যজগতের ইজিতময় 
সম্ভাবনাপূর্ণ উজ্জ্বল জ্যোতিষ বলে স্বীকৃত হয়েছেন। নাট্যের কলাকৌশলে 
কুশলী হয়েছেন ব্রেশট, নাট্যরসের স্বরূপটুকু বোঝার চেষ্টা করেছেন একাস্ত- 
ভাবে ; সামাজিক জীবনকে তার নগ্ন প্রতিরূপে বূপায়িত করার এক ধরনের 
নাট্যসাধন| নাট্যকার ব্রেশট লক্ষ্য করেছিলেন; তিনি এই ধরনের স্থুল 
স্বাভাবিকতাবাদের বিরোধী ছিলেন । আবার বৈজ্ঞানিক যুগের রঙ্গমঞ্ধে তিনি 
আরে এক ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করেছিলেন ; সে প্রবণতা হলে। শিল্পানন্দের- 
উৎ্সকে বিদ্যালয়ের হরিণবাড়ীর চার-দেওয়ালের মধ্যে বেঁধে দেবার চেষ্টা; 
যা ছিল আনন্দ বিতরণ কেন্দ্র তাকে এক শ্রেণীর শিল্প-বিজ্ঞানীরা করতে 
চাইলেন গণসংযোগের মাধ্যম বা উপায়। অবশ্ত ব্রেশট লক্ষ্য করেছিলেন 
যে, মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের মতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিস্ময়কর অগ্রগতির 
মূলে যে বিজ্ঞানীর শৌন্দর্যবোধটুকু রয়েছে, সেই তত্বকে পরমাণু পদার্থবিদ 
ওপেন-হাইমার বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে প্রতিষ্িত দেখেছিলেন 
বিজ্ঞান মানুষের সঙ্গে তার চারপাশের জগতের যে সঙ্গতি ঘটিয়েছে তার মধ্যেই 
ওপেনহাইমার বিজ্ঞানীর সৌন্দর্যদর্শনের মূল ক্ুত্রটি আবিষ্কার করেছেন। 
ব্রেশট কিন্তু জাগতিক ব] বৈজ্ঞানিক জগতের সঙ্গে মানুষের সঙ্গতি বা সমন্বয় 
সাধনের মধ্যে সৌন্দর্যের মূল সুত্রটি খুজে পান নি। তিনি বললেন, রসের 
ক্ষেত্রটুকুই হলো! স্থন্দরের লীলাক্ষেত্র । যেখানে আনন্দ নেই, সে জগৎ থেকে 
হন্দর নির্বাসিত ; নিরানন্দ জগতে গুশর অগ্েবাসী | 

ব্রেশটের মতে নাট্যশাল। বা রঙ্গমঞ্চই হলো সুন্দরের পীঠভূমি | রঙ্গম্চ 
শ্রোতাকে ও দর্শককে আনন্দ দেবে । নাট্যকার নাটকের উপস্থাপিত ঘটনাগুলি 
হয় জীবন থেকে নেবেন ন। হলে সেগুলি তিনি কল্পনা! করবেন। অবশ্ত ব্রেশট 
বলেছেন যে; মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পটুকু ছাড়াও মানুষের সঙ্গে দেবতার 
যে সম্পর্কটুকু সম্ভাব্য তাও নাটকের উপজীব্য হতে পারে। রঙ্গমঞ্চের উপর 
নাট্যকার যাই উপস্থিত করুক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য কিন্ত আনন্দ দান করা, 
ওই আনন্দ পরিবেশনার মধ্যে নাটক ও নাট্যকারের মর্যাদাটুকু পরিচ্ছন্ন থাকে। 
'ব্রেশট বললেন, নাট্যকার যেন এই আনন্দটুকু দেখার ভান করে নীতিফথা ন 
বলেন। নীতিকথ! পরিবেশন করে আনন্দ দেয়! অত্যস্ত ছুত্ধহ কাজ। 


নাট্যকার বেক্রোলভ, ব্রেশটের নন্দন্তত্ব ২০৫ 


ব্যবহারিক প্রয়োজনটাকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে প্রেতো৷ এবং আ্যারিস্তল এ'রা 
ছুজনে তার্দের নন্দনতত্বের কাঠীমোটাকে দুর্বল করে ফেলেছিলেন । ব্রেশট ত। 
থেকে শিক্ষা নিলেন । তিনি বললেন, নাটকের জগতে নীতিকথার প্রয়োজনটা 
এহ বাহা। সেখানে আমাদের যূল লক্ষণীয় বিষয়ই হল নাটক আমাদের আনন্দ 
দিতে পেরেছে কি না? নাট্যবস্ত অনুধাবনের মূল ক্ুত্র হলে। আনন্দ, তা সে 
নাটকের উপজীব্য জাগতিক অথব। পরা-জাগতিক যাই হোক না কেন, যদি 
তা দর্শককে আনন্দ দিল তবে বুঝতে হবে যে নাটক রসোতীর্ণ হয়েছে । অবশ্য 
ব্রেশট আরিস্ততলীয় নন্দনতত্বে ব্যাখ্যাত “ক্যাথারসিস” তত্বকে যেভাবে গ্রহণ 
করেছেন আমরা হয়ত তাঁকে ঠিক সেই ভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। 
ক্যাথারসিস তত্ব ঠিক আনন্দতত্বের অনুষঙ্গী নয় । ব্রেশট বলেছেন, তার হলো! 
অন্ুষঙ্গী, আমর। বলব, ক্যাথারসিস তত্ব ও প্রয়োজনবাঁদ পরস্পরের সহযোগী । 
নাটকে ষে রস পরিবেশিত হয়, তা থেকে আমরা যে আনন্দ পাই সে আনন্দের 
মধ্যে উচ্চনীচের স্তর ভেদ নেই। অবশ্য ব্রেশট স্বীকার করেছেন যে নাট্যরসের 
মধ্যে বা নাট্যানন্দের মধ্যে উচ্চনীচের ভেদ না থাকলেও আমরা জটিল নাটক 
থেকে বেশী আনন্দ পাই; যে নাটকে নাট/বস্ত সহজ এবং সরল তার 
উপস্থাপনায় আমরা যে আনন্দ পাই, স্বাদে বর্ণে গন্ধে জটিল নাট্যবস্তর 
দেওয়া আনন্দের চেয়ে তা অনেক তরল এবং ফিকে ; এই জটিল নাট্যবস্ত থেকে 
পাঁওয়। যে আনন্দ তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রেশট উপমার আশ্রয় নিয়েছেন । 
প্রেমিক-প্রেমিক! যেমন প্রেমলীলার চরম পরিণতি এবং পরম সার্থকতা পেয়ে 
থাকেন যৌন আনন্দে ঠিক তেমনিধারা মহৎ নাটকের অর্থাৎ জটিল নাটকের 
পরিণতি হলে। এই নাট্যানন্দে। তাহলে ব্রেশট ইঙ্গিত করলেন যে, জটিল 
নাটকই হ'ল মহৎ নাটক ; কেননা এই জটিল নাটকের আবেদন দর্শকের কাছে 
অনেক বেশী সরস ও এশ্বর্যবান ; এই নাটকের আবেদনে অস্তবিরোধ থাকলেও 
এতে বেশী ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ বেশী মাত্রায় আনন্দ হ'ল এই' ধরনের 
নাটকের ফলশ্রুতি। | 

নাটকের উপজীব্য হ'ল জীবন ও জগৎ। জীবনধার। সহশ্রঘাতে নিরবিচ্ছিন্ন 
ধারায় বয়ে চলেছে । সে ধার! শ্রধু পরস্পরের থেকে বহিরঙ্গে ব্যাণ্তিতে 
বা গতিশীলতায় পৃথক নয়; তাদের মধ্যে স্বূপগত, প্রকৃতিগত প্রভেদও 
রয়েছে । সেই স্বারূপ্যের বিভিন্নতাটুকু নাট্যবস্তর উপজীব্য হবে একথা ব্রেশট 
বললেন। দর্শককে আনন্দ দেবার প্রয়োজনে নাট্যবস্তর রকমফের করতে হুবে। 


হ৩৬ নন্দনতত্ব 


ব্রেশট এতিহাসিকতার নজীর তুললেন। গ্রীস দেশে শ্রোতা আনন্দ পেয়েছে 
অমোঘ টদৈববিধির সযাহীন প্রয়োজনটুকু দেখে । ফরাসীদর্শক সংহত 
প্রত্যাশায় নাটকে দেখতে চেয়েছিল যে, সবাই নিজ নিজ কর্তব্য করছেন। 
এটুকু পেলেই ফরাসী দর্শক খুশী। এলিজাবেখীয় যুগের ইংরেজ দর্শক সে 
যুগের নাগরিকদের স্দাজাগ্রত ব্যক্তি-শ্বাতন্ত্রটুকুকে নাটকীয় চরিত্রে প্রতিফলিত 
দেখতে চেয়েছিলেন । যুগে যুগে দেশে দেশে শ্রোতা ও দর্শক নাটক দেখতে 
গিয়েছেন বিভিন্ন প্রত্যাশ] নিয়ে, এ তত্বকে স্বীকার করে নিয়েও ব্রেশট বললেন, 
-_রঙ্গমঞ্জে উপস্থাপিত নাট্যবস্তূকে জীবনের প্রতিচ্ছবি না হলেও চলবে। 
নাটকের উপজীব্য যর্দি জীবনের প্রতিচ্ছবি না হয় তবে তার স্বরূপট। কি 
হবে, সে প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উঠবে । ব্রেশট বললেন, জীবনে যেমনটি ঘটেছে 
তাকে ঠিক সেইভ্ডাবে নাটকে রূপায়িত করার প্রয়োজন নেই । ব্যবহারিক 
জীবনের সঙ্গে গরমিলটুকু নাট্যবস্তর গুণে অবক্ষয় ঘটায় না । যা অসম্ভব তাও 
নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে । এই জীবনের সঙ্গে অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতা 
এর যখন নাটকের উপজীব্য হবে তখন তাদের মধ্যে একট] ছেদহীন ছন্দ 
অন্তস্থ্যত করে দিতে হবে। এটি নাট্যকারের গুরুদায়িত্ব। নাট্যকারকে 
কাব্যপ্রকরণ ও নাট্যপ্রকরণের সুক্ষাতিস্ক্ষ প্রয়োগ করে নাটকের গল্পটিকে 
গতিশীল করে তুলতে হবে। নাটকের মৃখ্য চরিত্রের হৃদয়াবেগ প্রবাহ দর্শককে 
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে । তা! যখন যায় তখন নাটকের আখ্যানভাগের অসঙ্গতি 
আমাদের চোঁখে পড়ে না। সোফোকফ্রিস, রাচিন অথবা সেক্ষপীয়ার কারোর 
নাটকই এই নাট্যতত্বের ব্যতিক্রম নয়। ব্রেশট সেই সত্যটুকুর ওপর জোর 
দিয়ে বললেন, (তিনি ইতিহাস থেকে নজীরের পর নজীর উদ্ধত করে বললেন ) 
নাট্যের বিষয়বস্তর “অসম্ভাব্যতা ও অবাস্তবতা” সত্বেও এই সব নাটক আমাদের 
আনন্দ দিয়েছে । আজও গৌড়জন সেই সব নাটক থেকে আনন্দে স্থধাপান 
করেছেন । তবে ব্রেশটের মতে পুরাতন নাটক থেকে, নাট্যের ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ 
আখ্যানভাগ থেকে আমর! ঘথার্থ নাট্যরসটুকু উপলব্ধি করতে পারি না। 
“ভাষার সৌন্দর্য” নাটকের বিষয়বস্তর নিমিতি সৌকর্ষ অথবা “কুশীলবের বাচন- 
কৌশল”, এরা আমাদের মোহিত করে। ব্রেশট এদের নাম দিয়েছেন 
“ইনসিভেপ্টালস্‌ অফ দি ওল্ড ওগ়ার্কস্”। তার মতে এই লব কৌশল অবলম্বন 
করে নাটকের আখ্যানভাগের হুর্বলতাটুকু নাট্যকার ঢেকে রাখেন। আরিম্ততলীয় 
ক্রর_আখ্যানভাঁগেই হল নাটকের প্রাণ আধুনিক ধর্শন, এ সম্বন্ধে বোধ হয় 


নাট্যকার বেট্রোলড, ব্রেশটের নন্দনতত্ব ২০৭ 


বেশট উদ্দাসীন। ব্রেশট বললেন, পুরানে৷ নাটকে তার ০েই পুরানো 
পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। “সহমমিতাবোধ" তত্ব দিয়ে এ যুগের নাটককে 
বোঝা ধাবে না, কেনন] তার মতে এই তত্ব হল বয়সে নবীন ; এ দিয়ে প্রাচীন 
নাট্যাবলীর রস গ্রহণে বাধা আছে। ব্রেশটের এই মতটি বোধহয় প্রাচীন 
নাট্যতত্ব ও নন্দনতত্বে আলোচিত তত্বাবলীর ছার! বাধিত। অভিনবগুধ 
বিরচিত “অভিনব ভারতী” শীর্ষক ভরতমুনির নাট্য শাস্ত্রের টীকা থেকে 
প্রতিভান শব্দটির ব্যাখ্যা অন্ধাবন করলেই আমাদের বক্তব্য স্থপরিক্ফুট 
হয়ে উঠবে । সাধারণ ভাবে জ্ঞানতত্বের আলোচনায় ভারতীয় দর্শনে 
তার চিত্তবুর্তি যে “ঘটাকার” ব1! “পটাকার” প্রাপ্ত হয়, একথা সহজ স্বীরূতির 
মর্যাদা লাভ করেছে । স্ুুতরাং সহমমিতাবোধ আমাদের দেশের জ্ঞানতত্বে 
একটি স্থপরিচিত ধারণ1। শিল্পতত্বে এর স্বীকৃতি পেয়েছি নাট্যশান্ত্রের টাক 
গ্রশ্থ অভিনবভারতীতে। এই গ্রস্থে “প্রতিভান” শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। এই শব্দটির ব্যাখ্য? গ্রসঙ্গে বল। হয়েছে প্রতিভা হল কবির শক্তি, 
প্রতিভান স্হদয়ের। রাজশেখর প্রতিভার ছুটি ভাগ করেছেন। প্রথমটি 
কারযিত্রী-যে শক্তি কবির কাব্য রচনায় সহায়ক (কর্বেরূপ কুর্বাস। কারয়িন্ত্রী)। 
ছিতীয়টি ভাবয়িত্রী-যে শক্তি ভাবকের ভাবনায় সহায়ক, যা কবির চেষ্টা, 
অধ্যবসায় ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাত্মত1 ঘটায় (ভাবকস্তোপ কুর্বাসা 
ভাবয়িত্রী ) সা হি কবেঃ শ্রম অভ্ভিপ্রায়ং চ ভাবয়তি”। প্রতিভান বলতে 
ভাবকত্বশক্তি বাঁ ভাবয়িত্রী প্রতিভাকেই বোঝায় । অতএব একথা স্পষ্ট হয়ে 
উঠেছে ষে, সহমমিতা বোধের ধারণ মোটেই আধুনিককালের নয়। অভিনব 
গুপ্ত যখন ভরতমুনি বিরচিত নাট্যশান্ত্কখিত নাট্যতত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে, নাট্যে প্রযুক্ত গীতবাগ্য-মঞ্চ-নটা প্রভৃতির জন্যই দর্শকের মনের 
পরিমিতি বা সক্ধীর্ণতী দূরীতৃত হয় এবং তার মন একাস্তভাবে নাট্যের 
বিষয়মুখী হয় । তখন কি প্রকারান্তরে এই সহমমিতার কথা৷ বল। যায় না? 
এতঘ্যতীত রসের আলোচন। প্রসজে মন্মট, বিশ্বনাথ ও জগন্নাথ বললেন ষে 
ভক্তের প্রেম যখন তার ইঠ্র্দেবতার উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হয়, তখন তাকে ভাব" 
আখ্য। দেওয়। হয় এবং এই “ভাব” ( ভক্তি ), বিভাব, অঙ্ভাব ও ব্যভিচারী 
ভাবের সংযোগে প্রকট হয় । অবশ্য এরা একে 'রস+ আখ্যা দেন নি। কিন্ত 
বৈষ্ণব রসবাধীর1 এই ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ রস বলেছেন। সেযাই হোক, এ তত্বটি 
ন্প্রকট হয়ে উঠছে যে সহমমিতাতত্ব প্রাচীন ভারতীয় নাট্য তত্বে এবং 


১০ নন্দনতত্ব 


কাব্যতত্বে একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল নী। তাই ব্রেশটের উপরোক্ত মন্তব্যটি 
খুব সমীচীন হয় নি বলেই মনে হয়। 
(ছুই ) 

নাট্ের মুখ্য উদ্দেশ্য হল আনন্দ দান। আনন্দ দেওয়া ছাড়া, নাটকের 
যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই একথ। দ্ধযর্থহীন ভাষায় বললেন ব্রেশট । দর্শক 
কখন আনন্দ পান নাটক দেখে, এ প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে । ব্রেশট বললেন, 
জীবনের হুবহু নকল করতে পারলেই মঞ্চে উপস্থাপিত নাট্যবস্ত দর্শককে 
যে আনন্দ দিতে পারবে, এ কথাট। কিন্ত সত্য নয়। জীবনে যেমনটি ঘটেছিল, 
তা থেকে বহু বিচ্যুতি বহু ব্যতিক্রমও কিন্তু নাটকে সার্থকভাবে রূপায়িত হতে 
পারে। এর ফলে কিন্ত রসাভাস ঘটবে না কোথাও । প্রাকৃতিক ঘটন- 
পরম্পরায় যাকে আমরা “সম্ভাব্যত।” বলি, তাও কিন্তু নাট্যের বিষয়বস্তর মধ্যে 
অনুপস্থিত থাকতে পারে । আর এই “অন্কুপস্থিতি”টুক্ও কোথাও কিন্তু নাটকে 
রসের হানি ঘটায় না। ব্রেশটের মতে, নাটকের আখ্যানভাগে পুনিবার 
গতিবেগের মায়া” এসে লাগলে তবেই নাটক সহ্য সামাজিকের চোখে 
সার্থক হয়ে উঠবে । আর এটি সংসাধন করতে কাব্য এবং নাট্যের সর্ববিধ 
প্রাসঙ্গিক প্রকরণকে কাজে লাগাতে হবে। ব্রেশট আরিস্ততলকে অনুসরণ 
করে বললেন, নাট্যের উপজীব্য হলে নাটকের কাহিনী । রঙ্গমঞ্জে মানুষের 
সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধটুকু যদি সঠিকভাবে যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে 
উপস্কাপিত কর? না হয় তাহলে আমাদের রসোপলন্ধির পথে বাঁধ! ঘটে । 
বিজ্ঞান যেমন আমাদের স্ুখস্বাচ্ছন্দয বিধান করে! শিল্পকল।, নাট্যকলা 
আমাদের তেমনি চিত্ত বিনোদন করে, আনন্দের বিবর্ধন ঘটায়! ব্রেশট 
বলেছেন, সমকালীন সামাজিক জীবনকে রঙ্গমঞ্জে আমরা যর্দি উপস্থাপিত না 
করতে পারি তাহলে তা তৎকালীন দর্শকদের কাছে গ্রাহা হবে না। তবে 
সমকালীন সমাজের প্রতিফলন নাটকে ঘটাতে পারলে, তবেই নাটক 
গণসংযোগ ও জন শিক্ষার বাহন হয়ে উঠবে। জমকাঁলীন স্মস্তার সমাধান 
থাকবে মঞ্চে উপস্থাপিত নাটকে । সমকালীন স্থধীও জ্ঞানীদের প্রজ্ঞা, যৌবনের 
অপ্রতিরোধ্য ক্রোধ, হুতভাগ্যর্দের জন্য গভীর মমত্ববোধ, এক কথায় এক 
ধরনের সর্বজনগ্রাহ মানবিকতা নাটকে প্রতিফলিত হবে। যুগের কল্যাণবোধ, 
তাঁর শুভবুদ্ধির ছায়া নীভিজ্ঞানের প্রভাব, এ সবই এসে পড়বে নাটকে । 
ষা কিছু আস্থক না কেন, নাটকের উপজীব্য, যাই হোক না কেন, নাট্যকারের 


নাট্যকার বেট্রোলড. ব্রেশটের নন্দনতত্ব ২৯৯ 


দায়িত্ব হলে! তাকে যথাযোগ্যভাবে উপস্থাপিত কর?) এই যথাযোগ্যতভার 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্রেশট “ফোর্স ফুলি” এবং “গ্রাণ্ড স্কেল, এই ছুটি কথার 
ব্যবহার করলেন অর্থাৎ নাটকের উপজীব্য কাহিনীকে এক ধরনের প্রাণ- 
মপ্তিত করতে হবে, যার ফলে ঘটন। তার সাময়িক তুচ্ছতাকে অতিক্রম করে 
বুহতের সঙ্গে, মহতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে । আমর বলতে পারি, সামস্সিককে 
সাবিক আবেদনে মপ্ডিত করাই নাট্যকারের কাজ। এটুকু ঘটাতে পারলেই 
অতিপরিচিত ঘটনাও অজানার রহস্তে মগ্ডিত হয়ে উঠবে । পরিচিত ঘটনাকে 
দেখেও তার বিস্ময়ের ঘোর কাটবে না। আমার্দের চারপাশের পরিচিত 
জগৎ্টা1 বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে দর্শকের চোখে । নাটাকার এটি ঘটাবেন 
নাটকের আঙ্গিক বা' প্রকরণের যথাষোগ্য ব্যবহার ক'রে । ব্রেশট এই নব্য 
সামাজিক বৈজ্ঞানিক প্রকরণের নাম দিলেন ছান্দিক 'জডবাদ”। সমাজ ষে 
বিধি মেনে এগিয়ে চলে সেই বিধিগুলিকে যথাযোগ্য রূপে ধরতে পারলে 
আমর] সমাঁজ বিবর্তনের ছন্দটুকুকে ঠিক মত ধরতে পারব এবং সমাজের 
অগ্রগতির পথে যে সব অসংলগ্ণতা! রয়েছে তাদের আমরা বুঝতে পারব । 
“ঘ্বান্বিক জড়বাদ” বলল, যাঁর পরিবতন আছে তাই-ই অস্তিত্ববান। 
পরিবর্তন অস্তিত্বের স্থচন। করে, অর্থাৎ “ক? যখন “খ” এ পরিবতিত হয় তখনই 
কেবল আমরা “ক'এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠি। এই সামাজিক 
পরিবর্তনকে আবার আমরা বুঝতে পারি নাটকের পাত্রপাত্রীদের অনুভূতি, 
মনোবৃত্তি এবং মত প্রকাশের ব্যারোমিটারে। মাচ্ছষের সমাজ জীবনকে 
বুঝতে হলে, মানুষের এই বোধের এবং বুদ্ধির জগত্টাকে বুঝতে হবে। সে 
বোঝার পথে কিন্তু সহমমিতাবোধ নয়, ব্রেশটের মূল বক্তব্য আমাদের মনে হয়, 
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ক্রেশটের উপরি-উক্ত বক্তব্য থেকে এক ধরনের বিরোধের ধারণ! উপ্ঠ 
১৪ 


২১৩ নন্দনতত্ব 


হচ্ছে। নাটক এবং দর্শকের মধ্যে এমন এক ধরনের “বিরোধ” এক ধরনের 
অপরিচয় গড়ে তুলতে হবে, যার ফলে অতি পরিচিত ঘটনাও, পরিচিত চরিজ্রও 
অপরিচয়ের বিস্ময়ে মণ্ডিত হয়ে ওঠে । এটি হল নন্দনতাত্বিক দর্শনভঙ্গির 
ফলশ্রুতি। ব্রেশট পরিষ্কারভাবে বললেন, অভিনেতা যেমন অভিনীত চরিত্রের 
সঙ্গে একাত্ম হবেন না তেমনি দর্শকও এই অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম 
হবেন না । একাত্ম হওয়া তে৷ দূরের কথা সহানুভূতি থাকাও শিল্পবোধের 
পরিপস্থী । “বেস? হাস্যরসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, সহাঞ্ছভূতি 
হাশ্তরসের এর পরিপস্থীঃ বেখসকে অনুসরণ করে ব্রেশট, বললেন ঘষে 
শিল্পানন্দের মধ্যে যে অপরিচয় ও বিস্ময়ের ঘোরটুকু জেগে থাকে তার 
অকাল মৃত্যু ঘটবে ঘদ্দি আমর] অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠি 
অথব) তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠি ; স্থতরাং বল যেতে পারে যে ব্রেশট 
হলেন এক অর্থে সহমমিত। বিরোধী । 

প্রকৃতি যেমন পরিবতিত হচ্ছে আমাদের চারপাশের জগত্টার যেমন 
নিরস্তর পরিবর্তন ঘটছে তেমনি সমাজও নিত্য পরিবর্তনশীল । এই পরিবর্তনের 
মধ্যেই আনন্দের উৎসটুকু নিহিত আছে। নৃতনের, অভিনবের আবির্ভাবকে 
প্রত্যক্ষ করি । আমার্দের মনে বিস্ময় জাগে আর এই বিস্ময় হলে। শিল্পানন্দের 
্ৃতিকাগৃহ। অতএব মঞ্চে উপস্থাপিত চরিত্র যদ্দি ক্ষণে ক্ষণে না বদলায় তা 
হলে নাটকের একবেয়েমির মধ্যে শিল্পানন্দ হারিয়ে যাবে ; তাই ব্রেশট বললেন, 
মঞ্চে উপস্থাপিত চরিত্রগুলি একে অপরের উপর নির্ভর ক'রে, পরস্পরের কাছ 
থেকে শিক্ষা নিয়ে পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপন আপন চরিজ্রের ক্রম- 
বর্ধমানতাকে অব্যাহত রাখবে । নাটকে প্রায়শই একটি চরিজ্র প্রধান হয়ে 
ওঠে এবং অন্যান্য চরিত্র অপ্রধান ভূমিকায় সেই প্রধান চরিত্রটিকে মুখ্য 
ভূমিকায় উদ্ভাসিত হতে সহায়ত করে মাত্র । ব্রেশট এর বিরোধিত]। করেছেন । 
বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্রেশট “গেসটুস” এই আখ্যায় 
অভিহিত করলেন। অভিনেতাঁকে এই গেসটুসকে বুঝতে হলে প্রথমেই নাটকের 
আখ্যানভাগের অন্তরে প্রবেশ করতে হবে। গক্সটিকে পরিচয়ের গণ্ডি 
অতিক্রম করে অপরিচয়ের সীমানায় পৌছিয়ে দিতে হবে বিচিত্র মঞ্চ আঙ্গিকের 
মাধ্যমে । এই মঞ্চ আঙ্গিকের মাধ্যমেই অভিনেতা এবং দর্শকের মনের মধ্যে 
যথাযোগ্য নন্দনতাত্বিক (বৈরাগ্য ) বা £১9501)500 0618,0107676এর 
আবির্ভাব ঘটবে! এই পথেই আমাদের শিল্পানন্দের উপভোগ সম্পূর্ণ হবে। 


আচার্য ব্রজেন্দ্রন।থের নন্দনতত্ত 
স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিন্তা 
শিল্পী শরৎচন্দ্র ই নন্দনতাত্তিকের দৃষ্টিতে 
শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রকলা 


চুতর্থ স্তন 


আচার ব্রজেজ্দমনাথের নন্দনতত্ত 


আচার্ধ ব্রজেন্্রনাথ শীল রবীন্দ্রনাথের সমকালীন । উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
পাদ থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পরস্ত ব্রজেন্দ্রনাথের মণীষ। বাংলা 
তথ। ভারত সংস্কৃতিকে উজ্জল করে রেখেছিল । আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশে 
রবীন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেছিলেন, তা মুখ্যত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথের 
উদ্দেশ্তে এবং কবি ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেস্টে উচ্চারিত হয়েছিল । ইংরেজী ভাষায় 
অন্দূতি হ'য়ে মহাকবির এই দার্শনিক বন্দন। দেশে-বিদেশে বহুখ্যাত হ'য়েছিল £ 
“18151110005 151517556 70551:5 06 1000015055১ 17210. 00 011070 5০0 
102৬০ 50910, 
217956 04 1089,511090102075 02810525110 0855156 70911065200 
০0101015 
[9 1709.100590 005 10510215010 0 77702101721 06 ১ 
15615018055 106 0০00 005159 55118150 01 21015 0108. 15 
1০ 0900555 ০0£ ৮7750010055 29,1539815 1)91)0১ [01955 10010 
%001 1100151010৬, 
ব্রজেন্ত্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি ও দার্শনিক। কবি ক্রান্তদর্শী, 
তাই ব্রজেন্্রনাথের মধ্যে আমরা পাই সম্যক দর্শনের জন্য সাধনা । একে 
ব্রজেজ্জনাথ “55180161015 0£ 01065”, আখ্যা দিয়েছেন । তার প্রখ্যাত 
দীর্ঘপদ্দী কাব্য 0895 17:05:08], যে জগতের সন্ধান দিয়েছে, সেই জগতও 
দাঁশনিক ব্রজেন্দ্রনাথের এই “5৮005 ৬1৩৬৮ 0£ 028055”এর সাক্ষ্য বহন 
করছে। 
সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, কাব্যের বিচার হবে মানুষের ব্যক্তি 
স্বাতন্্রামপ্ডিত জীবনদর্শন পরিকল্পনার কটি পাথরে । বিশ্বসংসারকে দেখার 
একাস্ত ব্ূপে ব্যক্তি আশ্রিত যে দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই কাব্যের 
বিচার করতে হবে। শিল্পগুণ নির্ণয়ের এই যে মানদণ্ড, এই মানদবপ্ডই হ'ল 
জীবন সমালোচনার মাপকাঠি ; একে বজেন্দ্রনাথ বলেছেন, “০£10301509 ০৫ 
13£০” 1 এই জীবন হ'ল সমগ্র জীবন, উপনিষদ্দের তৃমা-আশ্রিত মহাজীবন | 


২১৪ নন্দনতত্ 


এই পুর্ণ সমগ্রতার ধারণা ব্রজেন্্রনাথকে একদিকে তেমন শিল্প-সাধনায় 
উৎসাহিত করেছে, তাঁকে ৭0555 77,1511791+এর সার্থক কবি করেছে, তেমনি 
তার শিল্প সমালোচনায়ও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে । এই ভূমা-ধারণার মধ্যে 
আরিম্ততলীয় প্রারভ্ত-মধ্য-সমাপ্তি তত্বকে তিনি স্থান দিয়েছিলেন। এই 
সমগ্রতাটুকুই হ'ল অনন্য ব্যক্তিত্ব আশ্রিত মানুষের জীবন পরিকল্পন বা 
11701510129] 50179100201 11657, 

এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন £ এই বিষয়ে আমর নিঃসন্দেহ যে, 
নান্দনিক এবং নৈতিক সকল প্রকার নৈতিক নিগিতি কর্ষে মানুষের আবেগ 
এবং অন্ভূতি নিত্য ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে ; এই অনুভূতি এবং আবেগ ছাড়াও 
মানুষের ভাব, ভাবনা, কল্পনা ও সহজ সংস্কার সমানভাবে কাজ করে। কিন্তু 
শিল্প বিচারের মানদণ্ডে এদের প্রবেশ নেই। অস্কৃভূতি ও কল্পন।--এর। কেউই 
শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে আমাদের সহায় হয়ে উঠে না। ০ 2০806 211 
10001401895 21619101091 0175,5010 500 101 59105000010179 10 9.59501)8- 
(65 25 ৬৮০1] 99 6001055, 006 9.5 00110105 1002.05119]) 1 550051851)09 
1) 921] 165 1011005 15 11)07179102,115% ড21029015 1062901017১ 1009,51172,010129 
1175011500 0027 90000101030 1)01)8 0£ 00558 1051 1760 005 
1)0110* ৬৬192 0095 50091 11760 005 10011002180 059 01 7090৮ 19 
100 03066091021 5816901010১ 10055179055 €1205950120010 01 
01511)06155150 01165150010 20 200 010109051) 00507 211 005 
12551626101 9£ 05150191165 100 22100151009) 5০106100601 11665 3 
2.1. 1150151002.1 00161090101 05 0010156215+. 

সমালোচক ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্প সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মা্ছষের অনন্ত 
ব্যক্তি শ্বাতন্ত্ের কথা বললেন। এই অনন্য ব্যক্তি স্বাতম্ত্র সকল শিল্পেরই 
উপজীব্য । এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের ছাপ একদিকে যেমন শিল্পকর্মের উপর 
প্রতিফলিত হয় ঠিক তেমনি আবার ত। পড়ে সার্থক শিল্প সমালোচনার উপরও । 
মানুষের অনন্য স্বাতন্ত্র্যের প্রতি একটা জন্মগত মোহ আছে, এই মোহটুকু 
মাক্ষের ব্যক্তিত্বকে বিচিত্র বর্ণে বর্ণময় করে তোলে । মানব ব্যক্তিত্বের এই 
বহু বিচিন্ত্রতা শিল্প কর্মে প্রতিফলিত হয়ে শিল্পকেও বহুবিচিত্র করে তোলে। 
এই বনু বৈচিত্র্যই হ'ল একদিকে শিল্পীর চরিজ্রের ত্বপ্ূপ লক্ষণ, তেমান আবার 
তা শিল্প সুষ্টি বা শিল্পকর্ষেরও ব্বরূপ লক্ষণ, অনন্ত ব্যক্তিত্বমপ্ডিত শিল্পী “নির্মাণ 


আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্ব ২১৫ 


করে'। এই নিম্িতি শক্তিই হ'ল শিল্পীর প্রতিভা: একে জমালোচক 
বলেছেন, “অপূর্ব বস্ত নির্যাণ ক্ষম। প্রজ্ঞা” । এই অপৃৰ্তা না থাকলে শিল্প, 
শিল্প পদ্দবাচ্য হয় না। তাই বহু শ্রুত, বহখ্যাত মহাভাঁরতকারপরিকল্পিত 
কর্ণ চরিত্র রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার যে রূপ পেল সেই রূপ বোদ্ধা পাঠক ও 
সমাঁলোচকের কাছে অপরিচিত। রবীন্দ্রনাথের কণ কবির অনন্ত বাক্তিত্বকে 
আশ্রয় করে আরেক ধরনের নতুন ব্যক্তিত্বের এশ্বর্ষে এশরবান হয়ে নতুন করে 
জন্ম নিল। এই কর্ণ মহাভারতকারের কর্ণ চরিত্র থেকে সম্পুণরূপে স্বতন্ত্র! 
আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পীর আপন ব্যক্তিত্বের ও স্থগ্টির যে অনন্ততার কথ 
বললেন, সেই অনন্যতাটুকুই শিল্প যুল্যায়নের প্রধানতম মানদণ্ড রূপে গৃহীত 
হয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথের শিল্প দর্শনে । শিল্পকর্মের এই অনন্যতাটুকুকে ভারতীয় 
রসশান্ত্রে অপুব বস্ত' আখ্য। দেওয়া হয়েছে । সমালোচক ওয়ার্ডস্বার্থও এই 
অনন্ততাটুকুর জয় গান করেছেন 2 “(105 1161) 0090 06৮51 755 07558. 
০ 19110” আকাশ-পাতাল, স্বর্গ, নরক ছ্যলোক, ভূলোক কোথাও সেই কনে 
দেখা আলো আমর দেখি নি যেযনট। দেখেছি সার্থক শিল্পীর আক। ছবিতে 
অথব] তার লেখা কবিতায় । পূর্বে ঘদি সেই আলো দেখে থাকি তবে 
সেই আলে। কিন্তু সার্থক শিল্পকে আর উদ্ভাসিত করে তুলতে পারবে ন। 
অর্থাৎ সেই আলোকের আধারে শিল্পকৃতি ক্্টির মর্যাদ পাবে না। এই 
আলোই ব্রজেন্ত্রনাথের শিল্প নিমিতির অনন্যত।। এই আলো আমর] দেখেছি 
শেলীর “5155151% কবিতায়, কীট সের “টি ঞ&0 ০1770 90৮" কবিতাক়্ 
রবীন্দ্রনাথের “্মরণ” কাব্যগ্রন্থে, বোতিচেলির ও 11,2008100 05 ৮12০1, 
ছবিতে । 

আচার্য ব্রজেন্্রনাথের শিল্পধর্শন প্রসঙ্গে যে সম্যক দর্শনের কথা আমর 
বলেছি, সেই সম্যক দর্শনের ফলশ্রুতি হ'ল তত্বের ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথের এক- 
ধরনের সম্যক পরিকল্পনা । এই পব্রিকল্পনাটিও এক্য ও সামান্য লক্ষণের ছার! 
লক্ষণাক্রান্ত। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে রয়েছে ইতিহাস $ মানব 
অভিজ্ঞতাকে স্বানকালের মধ্যে সীমিত করে দেখাই হল ইতিহাসেয় ধর্ম; 
কাল পারম্পর্যকে ইতিহাস শ্রদ্ধা করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে বিজ্ঞান এবং 
দর্শন। বিজ্ঞান ও দর্শনের সতা হ'ল স্থান কাল নিরপেক্ষ । বিশেষ থেকে 
সামান্তের দিকে চংক্রমণ হ'ল বিজ্ঞানের ধর্ম; বিজ্ঞান সামান্তকে বিশেষের মধ্যে 
বিধৃত করে দেখতে চায় $ দর্শনের চংক্রমণ হল সামান্ত থেকে বিশেষে যাওয়া ; 
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এই বিশেষকে দার্শনিক ঘখন সামান্যের প্রতিস্থ হিসেবে দেখেন তখন 
বিশেষের মধ্যে সামান্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। বিশেষ এবং সাগান্ত একাকার 
হয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আচার্য ব্রজেন্্রনাথ বললেন আমর! পাই শিল্প এবং 
ধর্মকে ; শিল্পে আমাদের রসোপলন্ধি ঘটে ; সেই রস হ'ল আনন্দ শ্বরূপ | ধর্ষে 
আমাদের পরমানন্দ লাভ হয়; সেই আনন্দের পথ হ'ল মরমীয়। সাধনার পথ । 
শিল্পের ব্বব্ূপ লক্ষণ হ'ল এই আনন্দটুকু। ব্রজেন্্রনাথ এই পথেই কারুকল। এবং 
চারুকলার বিভিন্নত। নির্দেশ করলেন । তার মতে কারুকলায় আনন্দ নেই এবং 
আনন্দের ছোয়া লাগে চারুকলার সমগ্র অস্তিত্বে । আমর] যখন ছবি দেখি বা 
গান শুনি অথব। কবিতা পড়ি তখন আমাদের সমগ্র সত্তা অকারণ পুলকে 
পুলকিত হয়ে ওঠে । রসবাদীর মত ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, রস হ'ল শিল্প প্রাণ। 
শিল্পীর হাজারে? রূপের বৈচিত্র্যের মধ্যে এই একটি ব্যাপারে তাদের সামীপ্য 
এবং সাধুজ্যটুকু লক্ষণীয়; সেটি হ'ল এই আনন্দ কেন্দ্রীভূত ব্যক্তিত্বের মূল 
উপাদান । ব্ূপ-রঙ-রেখার অনস্ত বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে অসংখ্য শিল্প রূপ শিল্পীর 
যুগে যুগে, কালে কালে স্থষ্টি করেছেন। ভাস্কর্য, স্থাপত্য, চিন্রণ, সঙ্গীত, 
কাব্য ও নাটকের অনন্ত রূপভেদদ আমর! প্রত্যক্ষ করেছি শিল্প ইতিহাসের সেই 
প্রথম থেকে আজ পর্যস্ত। এই অনস্ত ক্ূুপভেদের ধর্মে আমরা যে অপরিবর্তনীয় 
অবিচলিত শিল্প লক্ষণটুকু লক্ষ্য করেছি তা হ'ল এই আনন্দটুকু। এই 
শিল্পানন্দকে প্রাচীন অলংকার শাস্ত্রে ব্রহ্মাব্বাদসহোদর: অর্থাৎ ব্রন্দের আশ্বাদ 
জনিত আনন্দের পরমাত্মীয় রূপ কল্পন। করা হয়েছে। 

রস যে মাধ্যমকে আশ্রয় করে, সেই মাধ্যম শিল্পের বিশিষ্ট দ্ূপকে নিরূপিত 
করে একথা আচার্য ব্রজেন্্রনাথ বললেম। ভাস্কর, স্থপৃতি, কবি, চিএী- এদের 
বাচন ভঙ্গী বিভিন্ন, এদের ভাষায় অনস্ত রপভেদ ; আকার আশ্রয়ী তিনটি প্রধান 
শিল্পের উল্লেখ করলেন ব্রজেন্দ্রনাথ-_ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অঙ্কণ শিল্প-এদের মধ্যে 
স্বাপত্য ও ভাক্কর্ষের উপজীব্য হ”ল ঘনক্ষেত্র বা "10152 10107215801 | 
চিত্রক্ষেত্র "০ 10875210751090)কে আশ্রয় করে। স্বাপত্য-শিল্প কর্মে এই 
ঘনক্ষেত্রের বিস্তার স্থান এবং কালের দ্বারা অতি সীমিত। চিন্রকল! ক্ষেত্র 
পুচ/০ [080)6775109105কে আশ্রয় ক'রে ব্যঞ্জনার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটানোর জন্ত 
পরিপ্রেক্ষিত বা 7091509০0%5এর সাহায্য নেয়। ডঃ শীলের কথা ভদ্ধত 
করে দিই 2 41185 00:5০ 019560 2165--5101810500056) 5০11)035 ৮৫ 
79700775225 919010550151550 0900 0155 80901505105 03৩ 100001051 
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ব্রজেন্্রনাথের মতে এই ত্রিবিধ শিল্প কর্ম থেকে সম্পূর্ণ পুথক হল সঙ্গীত। 
সঙ্গীতে জীবন সত্যের কোন প্রতিফলন নেই । জ্ঞাতা-অনির্ভর যে বস্ত জগৎ, 
সেই অতিবাস্তব জগতের অধিবাসীদের প্রবেশ সঙ্গীতের স্বীয় লাবণোর জগতে 
নিষিদ্ধ। সঙ্গীত সংকেতের স্থলতাকেও বর্জন করেছে । বাতাসের আন্দোলন 
ছন্দের নর্তনের যূল সেই ছন্দই হল সঙ্গীতের বস্তনির্ভর মাধ্যমটুকু। সঙ্গীতের 
উপজীব্য হল স্বর মাধুর্ব বা! 1151905 [79122010 বা স্থর সমন্বয় অথবা 
গাণিতিক ছন্দোবদ্ধত। ; এই গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতার মধ্যে শিল্পের স্মিতি- 
বোধটুকু প্রকট হয়ে উঠে। এই স্থ্মিতি বোধই হ'ল শিল্পী মনের অনন্য 
'আশ্রয়। এই সুমিতিবোধ থেকেই জন্ম নেয় 1০105, 1791500105 এবং 
গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতা। আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শৃন্যে যে মহাঁসঙ্গীত প্রতি নিয়ত 
চলছে, সেই শৃন্যের মহাঁসজীতে (0510 ০01 117০ 5101)2199) তিনি এই 
গাণিতিক ছন্দোবদ্ধতাকে কল্পনা করেছিলেন । অবশ্ঠ ভাক্বর্য, স্থাপত্য, অঙ্কন 
এবং সঙ্গীত এ সবই ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে “এহবাহা” । তিনি আজীবন পুর্ণ রূপের, 
পূর্ণ সত্যের সাধনায় মগ্র ছিলেন। তাই তিনি কাব্যকে এই পূর্ণ রূপ এবং 
পূর্ণ সত্যের প্রতি হিসাবে সর্বোভম শিল্প কলার মর্ধাদা দ্িলেন। কাব্যে 
প্রত্যক্ষভাবে ভাষার মাধ্যমে রসের উদ্ব্তন ঘটে । কাব্যের এই ভাষ। কল্পনাকে 
বিভিন্ন ধরনের চিত্রকলার মাধ্যমে উজ্জীবিত করে তোলে । বাচিক বা ৬০০৪] 
শিল্প এবং আকারগত ব। 1950০ শিল্পের স্থষমণ এবং মাধুর্য ব্রজেন্্রনাথ কাব্যে 
ও শিল্পে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । 

হিন্দু শিল্পে আত্মাকে চিত্রে কূপায়িত করে-- ৮00 05817017502 105 
035 500]-_-এই ধরনের অতিশয়োক্তিকে ব্রজেন্ত্রনাথ মূল্য দেন নি। প্রাচীন 
শিল্প থেকে আধুনিক শিল্পকে তিনি পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তার 
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নন্দনতত্বে। চৈনিক, জাপানী এবং হিন্দু অর্থে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকে তিনি 
পৃথক করে দেখেছিলেন নব্যযুগের 0001509)109,027500, 90101015009 
15095150 প্রমুখ শিল্প আন্দোলন থেকে । ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পে অস্রুতিবার্দের 
সমালোচনা! করেছেন। তিনি বললেন, শিল্পে বস্তর রূপান্তর ঘটে শিল্পীর 
ধ্যান মাধ্যমে ? সেই ধ্যানাশ্রিত শিল্পবিষয় তার জগৎ-আশ্রিত বাস্তব রূপটুকুকে 
শিল্পীর কল্পনার জারক রসে জারিত হয়ে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলে। 
কল্পনার গর্ভে জাত এই অনন্য শিল্পরূপটুকুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ আকার নেয়। 
ভারতীয় শিল্প শাস্ত্রে শিল্প মূতি গঠনের যে নির্দেশন। রয়েছে সেই নির্দেশন। ষে 
সত্যিকারের শিল্প স্ষ্টির প্রতিকূল, এই ধারণা ব্রজেন্দ্রনাথের মনে বদ্ধমূল ছিল। 
তবে এই নির্দেশনার বন্ধনকে তিনি একেবারে অন্বীকার করেছেন, সে কথ! 
বলা চলে না। অস্গকৃতিবাদের বিরুদ্ধাচারী হয়েও তিনি এমন সম্ভাবনার কথা 
স্বীকার করেছেন, সে ক্ষেত্রে শিল্প শাস্ত্রের নির্দেশিত পথে তথাকথিত বন্ধন 
শাসনের মধ্যেও শিল্পী আপন সষ্টির স্বকীয়তাটুকুকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারে। 
ব্রজেন্্রনাথের মতে প্রতিভাধর শিল্পীর! শাস্ত্র নির্দেশিত অনুশাসন মেনেও সার্থক 
রূপ স্থষ্টি করতে পারেন। দক্ষিণ ভারতের অসংখ্য দেবমন্দিরে এই ধরনের 
সার্থক স্থাপত্য ভাস্কর্য কর্মের নিদর্শন ছড়ানো আছে। 
ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দনতত্বের পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি দিতে গিয়ে একথা বল! চলে থে 

তিনি শিল্পে প্রিতত্বকে স্বীকার করেছিলেন। প্রথম তত্বটি হল শিল্পধোধের 
তত্ব। শিল্পে আমর] ক্ষণিক আনন্দের অংশভাগী হই । এই পর্যায়ে ব্রজেন্দ্রনাথ 
শিল্প যূল্যের ক্ষণিকাবৃত্তির উপর জোর দ্িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 
ব্রজেক্নাথের বক্তব্য বলতে পারি £ 

ক্ষণিকের গাঁন 

গা রে, আজি প্রাণ 

ক্ষণিক দিনের আলোকে?” 
রবীন্দ্রকাব্যে এই যে ক্ষণিকতার জয়গান করা হুল, এই ক্ষণিকতাকে আশ্রয় 
করেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ তার শিল্পতত্বের প্রথম স্ত্রটিতে | দ্বিতীয় স্ত্রাটতে তিনি 
এই ক্ষণিক আনন্দ উপলব্ধিকে সীমাহীনের মধ্যে, অসীমের মধ্যে বিধৃত করে 
দেখতে চেয়েছেন। এই অসীম হল কালাতীত। ব্রজেন্দ্রনাথের নন্দশ৬ত্বের 
দ্বিতীয় স্ত্তটিতে আমর] ভারতীয় রসশাস্ত্রের রন চর্বন। বুত্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করার 
আগ্রহটুকু দেখতে পাই । হ্িতীয় সুত্রের বিকৃতি প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পকর্মের 


আচার্য ব্রজেজ্জরনাথের নন্দনতত্ব ২১৯ 


অনন্ত ধর্মের কথা বললেন এবং শিল্লের এই অনন্য ধর্মটুকু “কালাতীত ক্ষণিকের” 
পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিচার করেছিলেন। 

ভারতীয় রসশাস্ত্রে শিল্পরসের সঙ্গে ব্রদ্দের স্বারূপ্য ঘোষণা কর? 
হয়েছে; সেই ঘোষিত স্বাূপ্যই ব্রজেন্দ্রনাথের তৃতীয় স্থত্রটির প্রধান উপজীব্য । 
ব্রন্মের আম্বাদজনিত আনন্দের সামীপ্য এবং সাধুজ্য লাভ করে ব্রজেন্দ্রনাথের 
মতে শিল্পানন্দ তার অনন্ত ধর্মটুকু লাভ করে । ব্রহ্ম হলেন রস স্বরূপ | ব্রহ্ম যদি 
অসংজ্ঞেয় অনন্ত হন তাহলে শিল্প ও অসংজ্ঞের় । ভঃ শীলের কথা উদ্ধৃত করি £ 
“105 55950106010 91095 0: 89,01565.000105 25 17105 ৬5,1059 ড$6৬/1105 


[২521105 2.5 65102)10012] 5501092121)05 ৮/10801) ০8010065501 0০ 207 


2111100205 2104 
(9) 1096 25905500  ৮917058  01 9805190600175 (২558) 


1061:6:1)69 1068105 10021)119190012 06 0178 10221 51011100 ৮৮101010195 
110910115 01 00051695 (01 569171791) 

(8) 71050 555010500 58058500101 (01 259.) 6550165 10 &, 
00170512511 ৬/11010 [79509 0510560 05 0009006171915 
11000100005 2594 07 63021050192 ঠা 10101) 005 53005611005 01 &, 
10701000176 19 11210565015 50 25 0 10918 210 110917165 52105, 
শিল্পের এই অসংজ্ঞেয়তা এক দিকে যেমন ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করলেন, 
অন্যদ্দিকে রবীন্দ্রনাথ সেই অসংজ্ঞেয়তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ 
শিল্পের সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে শিল্পকে মায়! আখ্যায় আখ্যাত করেছেন । শিল্পে 
এই মায়াতত্বের সঙ্গে শিল্পের অনন্য চরিত্রধর্ষের কোন অসঙ্গতি নেই। 
ব্রজেন্দ্রনাথের অনন্য শিল্প ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কথিত মায় ধারণার গুণভেদ 
নেই। শ্ল্প লক্ষণ হ'ল শিল্পের অসংজ্ঞেয়তা। শিল্পের এই অসংজ্ঞেয়তাক় 
বিশ্বাসী হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পের অনন্য বাস্তব বা 01)1015 1২5811500-এ বিশ্বাপী 
হয়ে উঠেছেন; এর মধ্যে কোন ন1 কোন সুত্রে জাতির প্রমারিত মানসিকতাকে 
তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। ব্রজেন্্রনাথ একে বলেছেন, গণচেতনা বা 
]]9.55 501850100855)599+ আত্মজ্ঞাতি চেতন। বা 4২৪০৪ ০017901981517655” | 
কথ্য বা লিখিত ভাষা যেমন একট] সমগ্র জাতির বিবর্তন ধারাকে আশ্রয্» করে 
উদ্বতিত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি করে শিল্পের ভাষাও তার পরিপূর্ণ রূপটুকু 
খুজে পায় এই প্রজাতি মানসিকতার পরিপুতিতে । কথ্য বা লিখিত ভাবায় 


চি নন্দন তত্ব 


শব্দের প্রথম শুর (170915) ও দ্বিতীয় স্তর (5০০০491%) আশ্রিত অর্থ ও 
তাৎপর্য নিয়েই আমাদের সন্তষ্ট থাকতে হুয়। শিল্পের ভাষায় এই ছু,য়ের 
অতিক্রম আমর! প্রত্যক্ষ করেছি । প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক অর্থকে অতিক্রম 
ক'রে শিল্পের ভাষা ব্যগ্রনার অতুচ্চ লোকে উড্ডীন হয়ে পড়ে। সেই ভাষা 
শিল্পস্যটির ভাষা । সেই ভাষা রসোপলব্ধির ভাষা । শিল্পে সংকেত নির্দেশিত 
যে অনস্ত পের জগতের সন্ধান শির আমাদের দেয় সেই জগতের ইঙ্গিত 
করলেন ব্রজেন্দ্রনাথ ; তার মতে শিল্প সেই পূর্ণ রূপের জগতের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে। এই প্রসঙ্গে আমর! ফ্রয়েভীয় পণ্ডিত [211০ ৮:০০০-এর 
পূর্বস্থরী বলে ব্রজেন্দ্রনাথকে গণ্য করতে পারি । ভারতীয় নন্দনতত্বের অন্যতম 
পুরোধা ভর্তৃহরির অখণ্ড পঞ্চতত্বের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষা 0250511-এর 
ধারণার নৈকটুটুকুও লক্ষণীয় । 

আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদে ব্যঞগ্জনার যে প্রাধান্য সেই ব্যঞ্জনা শব্দার্থের 
সীমাকে অতিক্রম ক'রে শব্দার্থের পশ্চাঘতাঁ যে সাংস্কৃতিক-সামাজিক জগৎ 
আছে সেই জগতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে । জাতির সামগ্রিক চেতনায় 
যে সমকালীন মানুষের “গণচেতন1+ ও “কালচেতন।” সমন্বিত হয়ে থাকে তারই 
ইঙ্গিত করলেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ। শিল্পীর কল্পনায় ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ 
করলেন, জীবন-সত্য প্রকাশ মাধ্যম এবং ভাব-ভাবনা সমন্থিত হয়ে এক অপরূপ 
শিল্প রূপে পরিণত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পের মধ্যে যে আত্ম জাতি চেতনার ব্ূপ 
প্রত্যক্ষ করেছেন তার সঙ্গে তুলনা কর যেতে পারে শ্রীঅরবিন্দ কথিত 
8090 5০৪1” ধারণার । এই প্রসঙ্গে আমর শ্রাঅরবিন্দের কথ] উদ্ধৃত 
করে দিই ঃ 

[10৩ 011009] | 2150 08110095601 2 ০9০1015১ 592012)0115 01 
৪1010 15 10 58০15 15 ০0৮/ 5816 [11911551065 16 5011560 1151705 
০ 9170 1650105 0 10650০01009 25525 /101861) 656]1£ 01 009 15৬7 270 
0০৮51 01 105 9৬/1 02106 200 6০ 10191] 1 95 0016500% 2,5 09551015 
০০ 1221158 211 105 0০16101511055 100 1155 105 ০৬1) 59161৩52911105 
1165. শ্রীঅরবিন্দ কথিত “2601 0091)50078515555১, আচার্য ব্রজেন্্নাথ 
কথিত [২৪,০2০ (503730191151)25+-এর অন্গরূপ। শিলের সর্বজন বোধগম্যত! 
ব! ০০920/00101096191কে নিয়ে যে ধরনের সমস্যার হন্পাত, তার সমাধান 
এই শ্বজাতি-চেতনার মধ্যে হয়ত খুঁজে পাওয়া ঘাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে 


আচার্য ব্রজেজ্জনাথের নন্দনতত্ব ২২১ 


শিল্প ইতিহাসের যথাযথ অনুধাবন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ব্রজেন্দ্রনাথ তার 
বিখ্যাত গ্রস্থ ৩৮ 15598955 1 00110015004 সাহিত্যে [২0920051505 
আন্দোলনের মূল্য বিচারে হেগেলীয় শিল্প বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন + 
[58055 01050. 2100. ঠ৮েএর মুল্যায়ন অনুরূপ হেগেলীয় পদ্ধতিতে 
ব্রজেন্্রনাথ সম্পন্ন করেছিলেন । 

পরবতী যুগে এআ [0009000 00955006176 17 11651201,এ তিনি 
হেগেলীয় মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করেন নি। শিল্প এতিহাকে অস্বীকার কর! 
যথার্থ শিল্পরসিকের কাজ। অতীতে ধা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি কর। 
অন্ুরুতি মাত্র । ব্রজেন্্রনাথ ষে অন্থকৃতিবাদী ছিলেন না এ কথ। আমর] পূর্বেই 
বলেছি । তিনি ৬/5৪7,০:এর মতই বলেছেন এঁতিহাকে অস্বীকার করার অর্থ 
এঁতিহাকে অনুকরণ না করা । এঁতিহাকে শিল্পী যখন আবার আপন প্রতিভার 
জারক রসে জারিত করে নব নব রূপ কল্পনার মধ্যে স্থাপন করেন ত৷ ব্রজেন্দ্র- 
নাথের কাছে গ্রহণযোগ্য । তাই আমরা ব্রজেন্দ্রনাথকে 5চ%1,০1515 বলতে 
পারি। ব্রজেন্দ্রনাথের মানসিকতার এই সমন্বয় বুত্তি তাকে হেগেলীয় প্রভাব 
অতিক্রমে প্রভৃত সাহাষ্য করেছিল । হেগেলীয় বৈখিক বিবর্তনের ধারণা 
(0081 7৬০10601010) দীর্ঘ দিন ব্রজেন্দ্রনাথকে তুষ্ট রাখতে পারে নি। তিনি 
কালক্রমে বহু রৈখিক বিবর্তনে বিশ্বাস করেছেন | মানুষের সংস্কৃতি ইতিহাসের 
ধার] পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের মানসিকতায় বহু রৈখিক বিবতন (1 10-1,170921 
ঢ.৬০1010) রূপে প্রতিভাত হয়েছিল । তিনি ষখন শেষ জীবনে তার 4১৪০- 
10105151075”তে লিখেছেন তখন তিনি বহু রৈখিক সংস্কৃতি ইতিবৃত্ত কথায় 
আস্থাবান হয়ে উঠেছেন। অতি সামান্চ থেকে সামান্তে সামান্ত থেকে 
বিশেষে, বিমৃতাধিক্য থেকে বিষুতি ন্যনতায় ডঃ শীলের মানস চংক্রমণ আমরা 
প্রত্যক্ষ করেছি এই £,00010196575 গ্রন্থে । দার্শনিক ক্রোচে যেমন তার 
শেষ গ্রন্থ “815 11281950012তে তার পূর্ব নন্দনতাত্বিক ধারণার পরিবর্তন 
করেছিলেন । ঠিক তেমনি করে ব্রজেন্দ্রনাথও তার £১5001951780135 গ্রন্থে 
নানান্‌ নতুন তত্বের প্রবর্তনা করলেন। তার বহু রৈখিক বিবর্তনের ধারণ। তার 
পরিনত মানসিকতার লক্ষণ । গণিত, তর্কশান্ত্র, দর্শন ও মনোবিষ্ঠা, সাহিত্য ও. 
শিল্প-_ ব্রমান্ুক্রমে ব্রজেন্দ্রনাথ মানুষের চিন্ত। বিকলনের ধারাকে মাহষের 
মনোবিকলন ও চিন্তাভাবনার বিবর্তনকে সাজিক্সেছিলেন। অতি বিষৃতি, 
থেকে বিষুতির ন্যুনতায়, সরল থেকে জটিলে অথব! বিপরীতমুখী জটিলতা; 


৬১৩ নন্দনতত 


থেকে জটিলাধিক্যে ও ডঃ শীল এর ভাবন। ও চিন্তা প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হয়েছিল । তিনি ধারাবহ গণিতের বা চ10510221 1196)50796125এর 
রীতি পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলেন আমাদের ভাব ভাবনার পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে । 
এমন কি শিল্পের জগতে ও সাহিত্যের জগতেও তিনি এই ধারাবাহ গণিতের 
প্রয়োগ রীতির প্রযোজনা ক?রে সাহিত্য ও শিল্পের বৈজ্ঞানিক যূল্যায়নের প্রয়াস 
পেয়েছিলেন । 5৬৮ 13010081761 10521706176 170 116515015 গ্রন্থে 
ব্রজেন্্রনাথ বললেন £ 

1 10912102725 105 1809150 2) 709.552.100 0090 002 10105 200. 
55700109150? [100101751 715.0001009,0105১ 20201912057 2170 35962- 
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ইতিহাস, শিল্পকল! ও সাহিত্য ঃ 


[10105] [20505890155 বা ধারাবাহিক গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগে 
এঁতিহাসিক ঘটন। প্রবাহের যে স্থির নিশ্চয় ব্যাখ্য। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রদান 
করেছিলেন, তারই ফলশ্রুতি হল এঁতিহাসিক ঘটন প্রবাহের পরিণতির থাক্রম 
ভবিষ্যৎ বর্ণন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে কোন ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব 
নয়; কেননা এঁতিহাসিকের জ্ঞান পুরোপুরি বিষয় নির্ভর নয়। ইতিহাসের 
পরিণতি সন্বন্ধে যদি যথাযথভাবে ভবিষ্যত্বাণী করতে হয় তাহ'লে, ডঃ শীল 
বললেন এঁতিহাসিককে কতগুলি বিশেষ ধরনের দার্শনিক ভিত্তি ভূমির উপরে 
আপন এতিহাসিকতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এঁতিহাঁসিক 
ইতিহাসের গতিপথের পূর্ব নিদিষ্টতা তত্বকে গ্রহণ করলে তাকে উদ্ধতনমুখী 
মব নব মূল্যের অবির্তাবের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে হবে। তবেই 
এঁতিহাসিক এমন কথ! বলতে পারবেন যে ইতিহাসে পুনরাবৃতি বারবার ঘটে । 


ইতিহাস, শিল্পকল। ও সাহিত্য £ ২২৩ 


কার্কারণ ফলাফলে বিশ্বাসী এতিহাসিক কখনই ঘটনা পারম্পরের 
ধারাবাহিকতার ফলশ্রুতি হিসাবে কোন একটি বিশেষ ধরনের পরিণতির 
কথ। ভাবতে পারবেন না; যে দার্শনিক তত্বের উপর এই এঁতিহাসিকতার 
ধারণা নির্ভরশীল হবে সেই দার্শনিকতার হ্ুত্রাবলীও অনির্দিষ্ট ও অনির্ণেয়। 
অতএব ইতিহাসের চরিত্র সঠিক নির্ধারণ, তার পরিণতি সন্বদ্ধে সুস্পষ্ট ধারণা 
করা-এ সবই হ'ল এক ধরনের কল্পনাশ্রয়ী রূপকথা । আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ 
তার অপ্রকাশিত গ্রন্থ 4৯০০$০£181)%”তে পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করে 
বললেন যে জীবন সমালোচনা হ'ল শিল্প ; শিল্প ইতিহাসের ধারা, মহা মহা- 
শিল্পী এবং শিল্পবেভাদের নিয়ে তিনি আলোচন। করেছেন এই গ্রস্থে। শিল্পে 
এক ধরনের প্রাস্তিকতার কথাও তিনি ভেবেছেন। শিল্পের সঙ্গে জীবনের 
সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, এই সম্পর্ক দ্বিবিধ। 
€১) শিল্পকে জীবনের অনুকৃতি না বলে তিনি শিল্পকে বলেছেন জীবনের 
প্রতিরূপ রচনা (২510155217002,0010 2100. 2700 [95561055001 01 1166); 
তাই শিল্প হবে জীবনের অস্তনিহিত অর্থ ও তাৎপর্ধের প্রতিরূপ। একে 
জীবনের ভাব ব্যাখ্যাও বল চলে। ব্রজেন্দ্রনাথ আপন প্রতিচ্ছায়াবাদের 
আলোচন। প্রসঙ্গে নানান্‌ ধরনের শিল্পতত্বের পর্যালোচনা করে এ কথা 
আমার্দের বলতে চাইলেন যে, জীবনের সমালোচনা করতে গিয়ে কোন একটি 
বিশেষ শিল্প হয়তো৷ তার বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন সমালোচনাকে সাধিক 
জীবন সমালোচনার মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। কাব্য, উপন্তাস এবং প্রবন্ধ 
সাহিত্য-_-এসবেরই নিজস্ব আর্গিকগত দৃষ্টিকোণ আছে । জীবনের বিভিন্ন অর্থ 
ও ব্যগুনার রূপায়ণ এই সব বিভিন্ন ধরনের শিল্পকে কেন্দ্র করে আবতিত হয় । 
জীবনের অন্থরূপ বা অন্গকৃতি শিল্প নয়, এ কথ! ব্রজেন্দ্রনাথ বার বার বললেন । 
জীবন এবং শিল্প উভয়েই সমব্যাপক হবে। কিন্ত গ্রীক শিল্পে এই তত্বের 
ব্যত্যয় ঘটেছে । শিল্প জীবনকে অনুসরণ করেছে; এমন কি গ্রীসিয় শিল্প 
কলায় যে 7761০8155 এবং 755%০1১5এর কল্পনা কর হয়েছে তারাও এসেছেন 
জীবন প্রবাহের স্ফষুলিঙ্গ হিসেবে । প্রারুতিক-সাঙ্কেতিক প্রতিনিধি হলেন এই 
গ্রীক দেবতারা । তারা একদ্দিকে যেমন প্রকৃতিতে আছেন তেমনি আবার 
তার! প্রকৃতি অতিক্রাস্ত 98571750915) ও হয়ে গেছেন । ব্রজেজ্জনাথের মতে 
গ্রীসিয় সংস্কতিজাত শিক্পধারা ঈজিপশীয়, ব্যবিলনীয়় এবং ভারতীয় সংস্কৃতির 
ধারা থেকে পূথক। ঈজিপশীয় শিল্পে 501217% অর্থাৎ মানব আঁর পশুর বিরাট 


২২৪ নন্দনতত্ব 


বিরাট কল্পিত মৃতি, সুর্য দেবতার যুতি এসবই হল নৈসর্গ বস্তর মানবকৃত 
“বিকার” । এই বিকারের মধ্যে শিল্পের আঙ্গিকের মহত্ব আছে, শিল্পীর 
কল্পনার উদার সঞ্চরণ আছে; তার ফলেই শিল্পরূপ ভয়াবহ, অদ্ভুত এবং 
কিস্তৃত হয়ে পড়েছে কখন কখনও । ব্যবিলনীয় শিল্পের বিশালতায় যে স্থমতি- 
বোধের আপাত অভাব আছে তাতে ব্রজেন্দ্রনাথ অপ্রাকৃত শিল্প লক্ষণ প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। ব্যবিলনীয় শিল্প তথা সাহিত্য কিয়ৎ পরিমাণে সত্য এবং 
বিচারসহ | 

ব্রজেন্দ্রনাথ হিন্দুদের দেবদেবীর মুতির মধ্যে দেবত্বের সংকেত মৃল্যটুকু 
দেখেছিলেন। দেবদেবীর মৃতির বূপটুকু সে যুগের প্রাচীন শিল্পীরা ধ্যানের 
মাধ্যমে লাভ করতেন। এই ধ্যানাশ্রিত যৃতি লাভ বহু শিল্পীর অভিজ্ঞতায় 
ঘটেছিল। নটরাজের মতি, বুদ্ধের যুতি, বিষুণ এবং লম্ষ্মী-যৃতি, সরস্বতীর যৃতি 
_-এ'দের রূপ কল্পনার উত্স হল শিল্পীর ধ্যানে । মডেল থেকে ছবি আকার 
রীতি পশ্চিম দেশে প্রচলিত থাকলেও পূর্বদেশে এর চল ছিল না। অক্ুকৃতি 
যদ্দি শিল্প বলে পরিগণিত হত তাহলে মডেল থেকে ছবি আকার রীতি হয়ত 
ক্রমশঃ স্বীকৃত হত। কিন্তু ত1 হয় নি। নিগ্রো। প্রজাতির বিশেষ ধরনের 
শিল্পকল। তাদের প্রথাগত সঙ্গীত এবং নৃত্য গীতকে আশ্রয় ক'রে গড়ে 
উঠেছিল। গ্রীকেতর কল্পনায় মানুষের যে রূপ কল্পনা কর হয়েছিল তাকে 
অস্বীকার করলে আমর শিল্প বিবঙনের ধারাটিকে বোঁধহয় যথাযথ অনুধাবন 
করতে পারব না। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে গ্রীক শিল্পে আমরা যে ধরনের কলা- 
কৌশলের সুন্্রত। লক্ষ্য করেছি তার এক ভগ্রাংশও আমরা ঈজিপসীয় ও 
ব্যবিলনীয় শিল্পে প্রত্যক্ষ করি নি। ডঃ শীল গ্রীক ভাঙ্কর্ষের ভূয়সী প্রশংসা 
করেছেন এবং গ্রীক ভাস্কর্ষের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি হিন্দু চিত্রকলা এবং 
চেনিক স্থাপত্য বিদ্ভারও প্রশংস। করেছেন। গ্রীক শিল্প চেতনায় অগ্রীসিয় 
শিল্পকল। সঙ্গতিবিহীন বলে প্রতিপন্ন হত একথা ব্রজেন্দ্রনাথ ক্ষোভের সঙ্গে 
লক্ষ্য করেছেন। গ্রীক শিল্প ছাড়া অন্তর সুন্দর রূপের মাধ্যমে সুন্দর 
কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি । এই ধরনের অলস কন্সনার নিন্দা করেছেন 
ব্রজেন্্রনাথ | কেননা, তার মতে শিল্পের যুল্যায়ন ও জাতীয়করণে 
প্রাত্যন্তিকতা৷ বা 8172115 নেই ৷ ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, কুৎসিত, অসুন্দর 
এবং অতি সাধারণ এদেরও শিল্পলোকে যথাষথ স্থান আছে। 

ডঃ শীলের উপরোক্ত শিল্প ধারণ হেগেলীয় শিল্প ধারণার দ্বার? 


হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীবিষ্যাস £ ভ: শীলের সমালোচন। ২ 


অন্তপ্রাণিত। ১৯০৫ সালে এবং তৎপরবর্তীকালে তিনি ধীরে ধীরে হেগেলীক্প 
প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন । কবি কীট.সের শিল্পতত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
ডঃ শীল সুর্য এবং চন্দ্র আশ্রিত বপকথার সাহাষ্য নিয়েছিলেন । প্রকৃতির মধ্যে 
যে ইন্্জাল (0152 08810 ০£ বি ৪0975) কাজ করে সেই ইন্দ্রজালের ছোয়া 
এসে লাগে শিল্পীর তুলির টানে, কৰির কথা ওছন্দে। মহাকবি মিলটন 
4128£9,0155 1959৮ কাব্যে শয়তানকে (57817) মুখ্য ভূমিকা দিয়ে একট 
এঁতিহোর স্ন্রপাত করেছিলেন, তারই অনুসরণ করল [75021101, কাব্য। 
কীট.স যে রূপকথার আশ্রয় নিলেন তার বিখ্যাত কাব্যে সেই রূপকথার 
মৌলিকত স্বীকার করার প্রশ্ন না থাকলেও যে ভাবে, ষে যে রূপে এই 
রূপকথার বিষয়টুকুকে পরিবেশন করা হয়েছে ত। সবাংশে মৌলিক এবং 
অনন্ত । নন্দনতাত্বিক ৬৬ 17015]1708)া-এর সময় থেকে যে সমালোচনার 
ধার। জার্মানীতে চলে আসছিল সেই ধারাও কীট সের কল্পনার মৌলিকতাকে 
স্বীকার করেছিল। কাব্যের যধো বপকথার দ্ার্শনিকত। অন্থস্ত করে 
দিয়ে কীটূস কাব্য জগতে নতুন পথের দিশারী হলেন, একথ। বললেন ডঃ শীল । 
সত্য এবং জ্ঞানের পরিপূর্ণ সমন্বয় করার প্রেরণ] ভারতীয়রা পেয়েছিল এক 
ধরনের প্রাচীন আদর্শবাদ থেকে ; সেই আদর্শবাদই আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের 
কথ্য শক্তিকে উদ্দীপিত করেছিল । 

ডঃ শীল বললেন, সত্যের মুখাবরণ অপসারণের জন্যই 41351511977” 
কাব্য গ্রন্থে 0০০955-এর বক্তৃতার সংযোজন করা হয়েছে । 09০92775 হল 
এক ধরনের এতিহাসিক চরিত্র; এর এভিহাসিকত। জ্ঞাত অনির্ভর । এই 
কাব্য কথিত দেবদেবীর সৌন্দর্য এবং কাব্যে সংযোজিত আবর্তনযূলক বা 
[৬০101017215 মানব চেতনা বিষয় নির্ভরতা থেকে ব্যক্তি-নির্ভরত 
অভিমুখে যখন অগ্রসর হয় তখনই তার বিবর্তন ঘটে! প্রকৃতির নিসর্গ শোভা 
থেকে শিল্ের নন্দনতাত্বিক মহিমার দিকে তার চংক্রমণ চলে । 
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পরিণত মানসিকতার অধিকারী হয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলীয় শিল্প 
শ্রেণীকরণের বিরোধিতা করলেন। শিল্প-ধারণার ক্রমবর্ধমানতার পদক্ষেপ 
হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, 01570) এবং ০-০1150191১ 01988109] এবং 
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তব ৩০-০1৪951021, [২02821100 এবং 5০-1২0292.70০ শিল্পশ্রেণীর কথ! । 
শিল্প ভাব বা 4১1 ৭5 ছ্বান্দিক ক্রমবিবর্তনের এই ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার 
মধ্য দিয়ে ক্রমিক পরিণতি লাভ করে, এই তত্বে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
করেছেন। ব্রজেজ্রনাথের শিল্পের এই ক্রমবর্ধমানতার তত্ব পথে ভারতীয়, 
চৈনিক, জাপানী এবং ইউরোপীয় শিল্প ক্রমশঃ আপন আপন পরিণতি ও 
সার্থকত। খুঁজে পেয়েছে । হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীকরণের প্রধান তিনটি বিভাগ 
হ'ল 09011217650) 018558০2.] এবং 1২070021010 1 ব্রজেন্জ্রনাথ বললেন যে, 
হেগেলীয় শিল্প শ্রেণীকরণ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং বূপভিত্তিরক্ক বা [07209]! 
হেগেল কেবলমাত্র যে ইউরোপীয় শিল্পকলার নিদর্শন থেকেই শিল্পের শ্রেণীকরণ 
করেছিলেন। এই সংকীর্ণ সত্যটুকু ব্রজেন্দ্রনাথের চোখে ধর] পড়েছিল। 
হেগেলীয় শ্রেণীকরণ তর্কবিচ্যা কথিত (0£955 715191010 বা সঙ্কর বিভজন 
দোষে দুষ্ট এবং কথা বলা চলে যে. হেগেলীয় শিল্প ধারণার 0:15150] শিল্পকে, 
(012,55805) অথবা [২০002061০ আখ্যায় ও আখ্যাত করা যেতে পারে। 
ব্রজেন্্রনাথের মতে হেগেলীয় নন্দনতত্বে বহু পরিচিত এবং নিদ্দিষ্ট অর্থশালী শব্দ- 
সম্ভার বহুজন অবজ্ঞাত নানান শব্দের মতন করে অর্থ ও ব্যাখ্যা কর হয়েছে। 
এর ফলে নানান ধরনের অর্থ-বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে । ডঃ শীল মনে করতেন 
যে, সাহিত্যের ইতিহাস তথা শিল্পের ইতিহাসে নৃতন যুগের স্থচন। হয়েছিল 
এমিল জোল।, ইবসেন এবং তলম্তয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে । শিল্পের সমাজ 
কল্যাণের উদ্দেশ্য এবং শুভ সাধনের শক্তি যে শিল্প চারিত্রাকে বহুলাংশে 
প্রভাবিত ও নিদিষ্ট করে এই সত্যটুকু আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ যখন গ্রহণ করলেন, 
তখন অনেকেই ভেবেছিলেন খে এজেশ্রনাখের নন্দনতাত্বিক চিন্তার উপর 
তলম্তয়ের চিস্তাধারার ছাপ পড়েছে । আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেল সম্বন্ধে 
যে একদেশদশিতার অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগ আংশিক ভাবে 
সত্য। পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ যখন হেগেলের বিরুদ্ধে একদেশদশিতার অভিযোগ 
করলেন তখন আমর ব্রজেন্্রনাথের সঙ্গে একমত না হয়ে পারি না। 
কেন না, আমর! জানি ষে ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে হেগেলের পরিচয় ছিল অত্যন্ত 
সামান্ত । তাই তিনি ভারতীয় শিল্পকে 4019155005১) 1312215? প্রভৃতি 
আখ্যা দিয়েছিলেন । অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ যদি হেগেলীয় শিল্প-ধারণায় 
একদেশদশিতাকে আবির করে থাকেন তবে আমরা সে ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্রনাথকে 
সমর্থন না করে পরি না। অবশ্ঠ হেগেলীয় শিল্প বিচারে আমর যে ধরনের 
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মানসিক ভারসাম্যহীনতার লক্ষণ দেখি তার আভাস পাই ডঃ শীলের সাহিত্য 
বিচারে | ব্রজেজ্্রনাথ ঘখন বাংলা সাহিত্যের বিচার করেছেন তখন এই 
ধরনের বিচার প্রহসন ঘটেছে বলেই আমরা মনে করি। সেই কথার উল্লেখ 
এবং আলোচনা আমরা ঘথ প্রসঙ্গে উত্থাপন করব । 

শিল্পের ভ্রিসভা-_শিল্পের ৭015 £09 অর্থাৎ শিল্পভাব, শিল্পবস্ত বা 
50009] এবং শিল্প প্রকাশ অর্থাৎ 7২515061091; এদের মধ্যে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ হল, শিল্পের প্রকাশটুকু। এই প্রকাশের ধর্ম অনুসারে শিল্পের ধর্ম 
নিরূপিত হয়। শিল্পের ভাব এবং শিল্প বিষয়ের বার বার বূপভে্দ ঘটতে 
পারে। হেগেলীয় শিষ্য তরুণ দার্শনিক 7'511,৩র সঙ্গে এক মত হয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ 
হেগেলীয় শিল্প দর্শনের আলোঁচন। প্রসঙ্গে বললেন যে, শিল্পের মূল উৎস 
নির্ধারণ এবং শিল্পের শ্রেণীকরণ সমন্ধে সর্ববিধ আলোচনার মৌল ভিত্তি ভূমিটুকু 
আমর] হেগেলীয় শিল্পদর্শন থেকেই গ্রহণ করতে পারি। অবশ্য শিলপধারণায় 
যে ত্রিতত্বের কথা আমরা পূর্বে বলেছি সেই ভ্রিতত্বের উপকরণ হ'ল শিল্প 
প্রকাশ। কাব্য, চিত্র প্রমুখ বিভিন্ন শিল্পবূপ সহজেই ক্লাসিক্যাল বা৷ রোমান্টিক 
হয়ে উঠতে পারে, শিল্পে এই প্রকাশের প্রাধান্ত থাকার ফলে রোমার্টিক শিল্পের 
উদ্দাহরণ হিসেবে ডঃ শীল দান্তের নরকের বর্ণনার কথা বলেছেন। আবার 
যখন মহাকবি মিলটন কথিত সীমাহীন পাতালপুরীর কথা তিনি বললেন তখন 
বিষয়বস্ত ভিন্ন জাতের হলেও এই চিন্তাটিকে রোমান্টিক বলতে কোন বাঁধা 
থাকে না; শিল্পভাব ব1 [09৪ স্ঘন্ধে সেই একই কথা! হেগেলীয় শিল্প দর্শনে 
রোমান্টিক আটকে যে চরম মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের চোখে. 
রোমার্টিক আর্ট সেই ধরনের মর্যার্দালাভের যোগ্য নয়। তিনি বললেন যে, 
শিল্প বিবর্তনের ক্রমপর্যায়ে হেগেলীয় রোমান্টিক আর্ট ধারণ] থেকে যে ধর্ষ এবং 
ধর্ম থেকে দর্শনের উৎপত্তির কথা! ঘোষণা করা হয়েছে, সেই তত্ব ভ্রান্ত । 
ব্রজেন্দ্রনাথ দার্শনিক 585র অনুসরণে বললেন যে, ধর্ম এবং দর্শনের 
পাশাপাশি শিল্পধার1 প্রবাহিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে 5 শিল্পধারার 
কালক্রমে দর্শনধারায় রূপান্তরের তত্ব ভঃ শীল গ্রহণ করেন নি। হেগেলীয় 
শিল্পদর্শনের যে সমালোচনা! আমরা! ডঃ শীলের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি তা অবস্থ্য 
ইতিপূর্বে আমরা 5০1351118 প্রমুখ দার্শনিকের শিল্প আলোচনাও পেয়েছি । 
এদের মতে প্ররুতির ক্রমবর্ধমানতার ইতিহাস আমর] হেগেল কথিত ্বান্দিক 
পদ্ধতিতে যেমন পাঁই না, ঠিক তেমনি করে শিল্পের প্রগতির ক্ষেত্রেও এই তত্ব 
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অপ্রযোজ্য । দ্বান্বিক পদ্ধতি যে নৃতন সত্য আবিষ্কারের আবিষ্কৃত পদ্ধতি 
নয় এই সত্যটুকু হেগেলের কাছে ধরা পড়ে নি। পরিণত মানসিকতায় 
ব্রজেন্্রনাথ বললেন যে, হেগেলীয় ছ্বান্বিক পদ্ধতিতে আমরণ ঘ পেতে পারি, তা 
হল 0০৫15080102) 55915002861526101) 25029010202] 28015108019, 
ইতিহাসের বিবর্তনের পথে কোন বিশেষ সত্োর উদ্ধতন সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা? 
দেবার শক্তি দ্বান্দিক পদ্ধতি বাঁ 101915০01০5-এর নেই । অবশ্য এই সত্যটুকু 
তরুণ €:9177র চোখেও ধর! পড়ে নি। ব্রজেন্্নাথ দীর্ঘদিন পূর্ণতা তত্বের 
অন্ুধ্যান করেছেন । 1২9০:)05৫ [95115০00101) বা পূর্ণায়ত জীবনদর্শনের 
অন্বেষণ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে । এই অনুসন্ধান বশেই তার পরিণত বুদ্ধির 
কাছে হেগেলীয় ছ্বান্দিক পদ্ধতির পরিমিত প্রয়োগ স্থবিধার সত্যটি উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠেছে। 
শিল্প ও নীতির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচারের ক্ষেত্রে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ 
[41012] 65201010605 £৯550)505 ০016016-এর কথা বললেন । মাহ্থষের 
আবেগগত জীবনের সংযম এবং নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যে নৈতিক অভ্যাস এব* 
ব্যবহার-বিধি গঠন কর! যায়, এই তত্বে তিনি বিশ্বাস করেছেন। ডঃ শীলের 
মতে মানুষের নৈতিক জীবন তার সামাজিক জীবনকে আশ্রয় করে; প্রান্তিক 
সত সম্পকিত ধারণ! (1391191 77 (0101075625 1২9৪.010155) সাধারণতঃ আসে 
ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে নৈতিক বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে । প্রথমতঃ তার মতে 
সামাজিক কল্যাণ এবং অভ্যাস এবং আচরণগত ব্যবহার-বিধি বর্ণনাই ত'ল 
নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, এই পথে মানুষের সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। 
দ্বিতীয়ত: ডঃ শীল নন্দনতাত্বিক কৃষ্টি বলতে আবেগগত জীবনের অনুশীলন ও 
পরিণতিকে বুঝেছেন ! ধর্মীয় তত্বের উদ্তনকে তিনি তেমন প্রাধান্য দেন নি। 
বরং মানুষের সংস্কারগত সহজ প্রতিক্রিয়াকে মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে 
তিনি মানুষের রুষ্টি জীবনের একটি জ্ঞাত] অনির্ভর বাঁ 0১১1০6৮০ চিত্র তুলে 
ধরবার চেষ্টা করেছেন। তার মতে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার পরে নীতি শিক্ষা 
প্রদান করা হন এক ধরনের 17/505701) 1:051০1এর দৃষ্টা্ত | ডঃ শীল 
-স্কৃত নাট্যকারদের শিল্প প্রকৃতিতে এই নৈতিক আদর্শের প্রাধান্যটুকু লক্ষ্য 
করেছিলেন । তার অপ্রকাশিত 4১519198150 গ্রন্থে তিনি বললেন, 
০5918510570 1015078056 09951951055 01 0101011015 2170 11012) 
20511101000 ৮1010] 15 96617056005 005 ঠ291 01000015505 
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০৮০৫ 91765650122 00100125196 0551 0105 12010)8 00100970 601 
00105 2120 3050০, নাটকের আখ্যান ভাগে পাপ যদি পুণ্যের উপর 
জয়ী হয় তবে সেই নাটক দর্শনে মানুষের মনে নৈতিক আদর্শের প্রতি জন্ধা 
কমে যাবে, এই আশংক। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্কারদের মনে যথার্থই ছিল। তাই এই 
ধরনের নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত নাট্যশান্ত্রী ধর্মকে জয়ী করেছিলেন। 
ডঃ শীলের মতে এই বিরোধটা যথার্থ হ্াায়সংগত হয়েছিল, কেনন। মানুষের মনের 
নন্দনতাত্তবিক প্রবণতার চেয়ে নৈতিক প্রবণতাটুকু গভীরতর। নৈতিক 
ভারসাম্যটুকু একদিকে যেমন মানুষের টানন্দিন জীবনের পক্ষে কাম্য ঠিক 
তেমনি ধারা এই নৈতিক ভারসাম্যটুকু রক্ষা করা হল শিল্পের অন্যতম প্রধান 
লক্ষ্য , আচার্য ব্রজেন্রনাথ এই প্রসঙ্গে ডঃ জনসনের অন্থগামী। ০৪6০ 
500০5 বা কাব্যগত স্যায়পরায়ণতা-_এটি কাব্যের স্বরূপ লক্ষণ বলে জনসনের 
মতই ব্রজেন্দ্রনাথও চিস্তা করেছেন। মহাকবি মিলটন এই চিস্তাধার। অনুসরণ 
করেই কাব্যগত ম্তায়পরায়ণতাকে রাজনৈতিক ম্যায়পরায়ণতার অনেক উপরে 
গান দিয়েছেন । 

কবি কীট্‌্স্রে কাব্যতত্ব আলোচনায় ডঃ শীল চেতনা এবং আত্মচেতন। 
এই ছুটি মানসিক স্তরের মুখোমুখি সংস্থাপনকে কাব্যস্থটির পক্ষে অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেছেন। এই স্ত্রের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে তার বক্তব্যে 
আমর হেগেলীয় প্রভাব লক্ষ্য করেছি। কবি যখন জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হ'ন 
না সেই মানস অবস্থ1 হ'ল 152585 পর্যায়ের ; হেগেল্র ছ্বান্দিক পদ্ধতিতে 
1)59515-এর পরে আসে £107605515 1 অতএব ব্রজেন্দ্রনাথ 4১100175515 
হিসেবে আত্মসচেতনতা বা 951£-501150190515555এর সংস্বাপন করলেন। 
আত্ম-চিন্ত। সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি আপন মনোবিকলন করেন, আপন 
মনের ছুঃখবোধ নিয়ে তার সমীক্ষার অস্ত থাকে ন। কবি ক্রমে ক্রমে আপন 
জীবনের ট্রাজেভীর মূল সত্যটুকুর সন্ধান পান। এতো? গেল মনোবিকলনের 
একদ্রিক, অপর দিকে কবির আত্মসচেতনতণ তার মানসিক প্রশাস্তিকে বিনষ্ট 
করে, মনের সহজ স্বতংস্কৃতিটুকু হারিয়ে যায় । অবশ্য ভঃ শীলের মতে এই 
স্বতঃস্ফুর্ততার বিনষ্টি মহৎ শিল্পের উত্তব সম্ভব করে। ডঃ শীল মনের এই 
অবস্থাকে 4551055 0£ 006 [05001501005 আখ্য। দিয়েছেন । শিক্পী-মনের এই 
দন্ব মুখর অবস্থাকে উনি 4161০05 এই নামে অভিহিত করেছেন। ডঃ শীলের 
মতে কবি মনের এই নিরম্তর ঘন্ব মনের সহজ আবেগকে এক ধরনের আত্ম- 
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নিপীড়ন জাত বিষার্দে পরিণত করে তোলে । এই মানসিক অশাস্তিকে 
ভঃ শীল 11000515009] 0098110 বলেছেন। কবি যখন আপন হছুঃখকে 
আপন আনন্দবেদনাকে ব্যক্তিসত্া থেকে বিচ্যুত করে দেখেন তখন এই 
ধরনের নেব্যক্তিক গুণ ব] “]007:50091 0089110” শিল্পীর মনে উত্তব হয়। 
এই নৈব্যক্তিকতা ডঃ শীলকে ক্রোচে এবং জেন্টিলের মত নব্য হেগেলীয় 
দার্শনিকদের সমধ্মী করে তুলেছে। কিন্ত বিস্ময়ের কথা ষে যদিও কাব্য 
মূলতঃ: কবির একাস্ত ব্যক্তিগত অন্ভূতির প্রকাশ তবুও কবির ভূমাদর্শনের 
প্রসাদ গুণে এক ধরনের বৈরাগ্য এই ব্যক্তিগত অন্ুভূতিটিকে চূড়ান্ত 
নৈর্যক্তিকত। দান করে। কবি কীট্ুসের আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ শীল 
বারবার এই 1[2550179] 0851165 বা নৈর্ব্যক্তিক প্রসাদ গুণের উল্লেখ 
করেছেন। ভঃ শীলের মতে কীট সের-__চ509500102,, কাব্যগ্রন্থে কবি 
মে সৌন্দর্যের উপাসনার কথ বলেছেন, সেই সৌন্দর্যের উপাসনায় ইন্ড্রিয়গত 
হখবোধের স্থান নেই। স্নায়বিক স্থুখকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যের উপাসনায় 
কবি এক ধরনের ইন্দ্রিয় সখের সন্ধান পেয়েছেন । এই স্থখ এলেো৷ কবি মনের 
কল্পাশ্িত আদর্শ স্থখের মুতিতে। এই আদর্শীয়িত স্থথকে আমরা আনন্দ 
বলতে পারি। এই আনন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতিকে এক অবিমিশ্র 
অবিচ্ছিন্ন সতারূপে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছেন। নন্দনতাত্বিক দৃষ্টিকোণ 
থেকে স্থন্দর প্রকৃতির অবিচ্ছিন্নতাঁকে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্ব প্রেমের সোপানরূপে 
ব্যবহার করেছেন। প্রেম ও আত্মরতি এই স্থার্থবুদ্ধি প্রণোদিত মানস 
প্রবণতাকে ব্রজেন্দ্রনাথ সাহিত্যতত্বে সহজেই অতিক্রম করলেন। তার এই 
নন্দনতাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রকাঁতির সৌন্দর্যের অবিচ্ছিন্নতাকে কেন্দ্র 
করে প্ররুতির সঙ্গে মান্ধষের ষে একাত্মতাটুকু তিনি আবিষ্কার করেন ; সেই 
একাত্মতাটুকু এলে। সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে; এর ফলে যে অবিচ্ছিন্নতা বোধটুকু 
মানুষের মনে সঞ্জাত হয় তাকে আশ্রয় করে এই সাবিক সুন্দরের প্রভাব সর্বত্রগ 
হয়। এই ঘে সৌন্দর্যের সর্বব্যাপী প্রভাবের কথ! ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, 
সেটুকু সামশ্রিকভাবে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । ডঃ শীলের অপ্রকাশিত 
£0001019851755 গ্রন্থে আমর] সঙ্গীত সম্বন্ধে ধে আলোচনা পাই তাতে 
তিনি একথ। স্পষ্ট করে বললেন যে, সুন্দরের সাধিকতাঁটুকু আমর সজীতে 
পাট না। কেন না, সঙ্গীত হ'ল শিক্ষ। সাপেক্ষ । শিল্পে অধিকারভেদদ তত্বকে 
ব্রজেন্জনাথ এইভাবে শিক্ষ1 সাপেক্ষ করে প্রত্যক্ষ করলেন সঙ্গীতের ক্ষেতে । 
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সঙ্গীতের আলোচন! প্রসঙ্গে তিনি হিন্দু সঙ্গীতের উল্লেখ করেছিলেন এবং এই 
প্রসঙ্গে তার মন্তব্য হ'ল, দীক্ষা এবং শিক্ষা! ব্যতীত হিন্দু সঙ্গীতের মর্ম যূলে 
প্রবেশ সহাদয় হৃদয় সংবাদীর পক্ষেও সম্ভব নয়। 

পাশ্চাত্য সঙ্গীত শাস্বীর। হিন্দু সঙ্গীতে 175£0)00র সন্ধান নাকি পান 
নি। ডঃ শীল এই অভিমতের বিরোধিতা করলেন । তিনি তার ০5705 
50121070555 01 1105 4৯7016101 [1005 গ্রন্থে বললেন 2 4701015 [7 200502% 
2.5 2৮106180620 11 10005102170] 01001 60115 01 10155010 2.1 93 ৪, 
[017)21)00061)01% 1006 01015 ০? 05 4১250105010 ৬0110 ৮০০ 0£ 0196 
017910700721021 ৮701107 25 %৮11.১ ডঃ শীলের [79170700175 বা স্রসঙ্গতির 
ধারণা শুধুমাত্র যে শিল্প এবং কাবালোকেই প্রত্যক্ষ ছিল তা নয়, তিনি তাকে 
প্রত্যক্ষ করলেন মাুষের ব্যবহারিক জগতেও। তার এই চিস্তাধারাটুকু মনে 
হয় প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার সঙ্গে সংযুক্ত। ভারতীয় নন্দনতাত্বিক 
ভোঁজদেব বলেছিলেন ঘষে জীবন সত্য ও শিল্প সত্য সমার্থক । ডঃ শীল এই 
ধরনের সাবিক সমন্বয়ে বিশ্বাস না করলেও জীবন এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি 
এক ধরনের সঙ্গীতমুখর সঙ্গতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, খেটা আমর! তার উপরোক্ত 
উদ্ধৃতি থেকে দেখতে পাই । শিল্পক্ষেত্ের [ব8510791)/কে জীবনের ক্ষেন্ত্ে 
প্রত্যক্ষ করার ফলশ্ররতি হস্ল ডঃ শীলের দর্শনে প্রেমতন্বের অভিব্যক্তি । 
মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে আত্যস্তিক ভালবাসাটুকু নিত্য সত্য, সেই 
ভালোবাসাই হ'ল শিল্প রসিকের পক্ষে শিল্পীর শিল্পকৃতি বিচারের একমাত্র পথ । 
এই ভালবাসার পথে শিল্পী এবং সমালোচক সামীপ্য এবং সাধুজ্য লাভ করে। 
তাই ভঃ শীলের শিল্প দর্শনে 19:01518 ০£ 509100100171520017 বা সমালোচকের 
পক্ষে কবিকে বোঁঝার পথে বাঁধা নেই। সে সঙ্গীতকে ব্রজেন্্রনাথ কাব্যে 
প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই আবার তিনি দেখেছেন জীবনে । তাই সঙ্গীতের 
পরিপ্রেক্ষিতে জীবন এবং শিল্পের অভিন্নতা তিনি ঘোষণা! করেছিলেন । 
কাব্য-সাহিত্যকে তাই তিনি ০:100150) ০110 বাঁ জীবন বাক্ষণ ( জিজ্ঞাস ) 
বলে আখ্যাত করেছিলেন । যেখানে এই জীবন-বীক্ষণ বা ০:1061529 ০£ 
116 নেই সেই শিল্পে সেই কাব্যরসের প্রসাদ গুণের নৃন্যতা ঘটে । সে ক্ষেত্রে 
কাব্য জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র আপন আবয়বিক রূপ গৌরবে 
উদ্ধত ; সেখানে কাব্যকে ব্রজেন্দ্রনাথ ০:21” আখ্যা দিয়ে তাকে কাব্যের 
পূর্ণ মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন । রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের আলোচন! 


২৩ নন্দনতত্ব 


প্রসঙ্গে ব্রজেন্্নাথ রবীন্দ্রনাথের স্ষ্টিতে কাব্যের আবয়বিক প্রসাদণ্ডণ বা 
ঢ0:0751 082811-র প্রশংসা করতে পারেন নি। তাই আমর। দেখেছি যে, 
রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্বহদ হয়েও তিনি সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্র-কাব্যের প্রশংসায় মুখর 
হয়ে উঠতে দ্বিধা! বোধ করেছেন। 


ব্রজেক্দনাথের আলোচন। প্রকরণ (815 1160১০০১০55) 


ব্রজেন্দ্রনাথের এতিহাসিক তুলনাযূলক প্রকরণ তাঁকে নানান্‌ বিভিন্ন ধর্মী 
বাদান্থবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আপন মতবাদের গৌরবটুকু প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য 
করেছিল। তিনি যখনই ভারতীয় শিল্পের বা সত্যের কথ। বলেছেন তখনই 
আমরা দেখেছি তার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতটুকু আলোচ্য বিষয়ের 
সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করে একটি সাবজনীন পশ্চাদপটকে আশ্রয় করেছে । 
অন্গরূপতা। হ'ল ব্রজেন্দ্রনাথের আলোচন] 'প্রকরণের অন্যতম স্তর স্বরূপ । 
আলোচ্য বিষয়ের অন্তরূপ আলোচন। কোথায় কবে সংযোজিত হয়েছে 
সেই তত্ব আমরা ব্রজেন্্রনাথের আলোচনায় পাই। শিল্প আলোচন' তিনি 
কখনও একক ভাবে, অনন্যভাবে করেন নি। "ভারতীয় শিল্পের আলোচন। 
করতে গিয়ে তিনি গ্রীক শিল্প এবং সাহিত্যের ভূরি ভুরি নজীর উদ্ধার করেছেন, 
চৈনিক এবং জাপানী শিল্পের দৃষ্টান্ত উদ্ধত করেছেন। এই ভাবে প্রাচীন এবং 
সমকালীন এতিহাসিক নজীর উল্লেখ করে তার পটভূমিতে তিনি শিল্পের 
যূল্যায়ন করেছেন। তার এই মূল্যায়ন ব্যাপারে অন্থরূপ পদ্ধতি আমর! 
চিন্তাশীল নব্য নন্দনতাত্বিকদের মধ্যে পেয়েছি । ১৮০ ৬/17515 এই ধরনের 
এতিহাসিক সমালোচনাশ্রিত পদ্ধতির অবতারণা করেছেন। ৬৬1155এর 
কথার উল্লেখ করি 9 তার মতে সমালোচন। পদ্ধতির মধ্যে থাকবে £ 

(১) 1০9 90905 1615৮27 1015091159] 20. 01957501015251 00905115), 
(২) 200 21791558 11১6 ৮5111615 1515521/0 005012165. (৩) 10 17)5155 &, 
120001702] 011008500) 01 [091901015,551015 ০0ো0ভোঠা, (9) 009 1009155 » 
[20101098] 01161051515 01165261755 5019১ 12750550270 5০1010100, 
(৫) 1709 0921তি 2 119] 2০0 01 01005010861) 

০০ ৬৮ 100515 যে দৃষ্টিকো।ণের কথা বললেন, তা হ'ল সম্যক দর্শনের 
দৃষ্টিকোণ। ব্রজেন্দ্রনাথ যখন এই দৃষ্টিকোণ খেকে রবীন্দ্র সাহিত্যের বিচার 


ব্রজেন্দজনাথের আলোচন। প্রকরণ ২৩৩ 


করেছেন তখন তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের পূর্ণায়ত রূপের অসীম সৌন্দ্যটুকু আক 
পান করেছেন ; রবীন্দ্রকাব্যের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন । একথা 
উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম জীবনে যখন তরুণ ব্রজেন্দ্রনাথ দার্শনিক হেগেলকে 
অনুসরণ করেছেন অন্ধভাবে তখন তিনি রবীন্দ্রকাব্যের এই সাবিক প্রসাদ 
গুণটুকু প্রত্যক্ষ করতে পারেন নি। দ্বান্বিক পদ্ধতির বিচ্ছিন্নত। ব্রজেন্দ্রনাথকে 
রসকে তার স্ব-স্ববূপে প্রত্যক্ষ করার স্থযোগ দেয়নি । পরিণত ব্রজেন্দ্রনাথ 
হেগলের প্রভাব মুক্ত হয়ে যখন ছ্বান্দিক পদ্ধতির বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করলেন 
তখন তার চোখে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের স্থষমাটুকু উদ্ঘাটিত হয়েছিল। প্রথম 
জীবনে রবীন্দ্রকাব্যকে তিনি জীবন থেকে বিচ্যুত করে দেখেছিলেন। তাই 
তা! জীবন পর্যালোচন। বা ০1300152896 116 নয় বলে তাকে সার্থক কাব্যের 
গৌরবটুকু দান করেন নি। এই সাবিকতার দৃষ্টিকোণ হল ভূমার স্পর্শ 
ধন্য ; এ দেখা হ'ল ৪80 52018 2,5%51280905, গুপনিষদিক জীবন 
দর্শনের আদর্শ; এই আদর্শ আশ্রিত তূমার ধারণ) ব্রজেন্্নাথকে সম্যক দর্শনের 
অধিকার দিয়েছে । ব্রজেন্দ্রনাথ্র পূর্ণতার ধারণ। এবং সেই ধারণার নিত্য 
উপাসন। তাকে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের পুজারী করে তুলেছিল । রম র'লার 
মতই তিনি কালাশ্রিত ০1950 359057এর বিরোধিতা করেছেন। তার 
এই পূর্ণতার ধারণার মধোই তিনি যে 551705500 7171950101)5 ব] সমন্বয়ী 
দর্শনের কথ! বলেছেন, সেই দর্শনের উপর পূর্ণতার প্রভাব বহুলাংশে পড়েছে। 
এই পূর্ণতার দেখা ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী 'শীতাগ্ুলি'র মধ্যে পান নি। 
তাই যখন গীতাগুলির কবি বিশ্বনন্দিত হয়েছেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ কবিকে এক 
পত্রে লিখলেন যে, এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবির প্রতিভার সম্যক্‌ স্ফৃতি ঘটে নি। 
এমন কি পাশ্চাত্য দেশের সমালোচকেরা যখন কবিকে [1550০ আখ্যায় 
আখ্যাত করেছেন তখন ব্রজেন্জ্রনাথ তার গুতিবাদ করেছেন । কেন ন। ঠার 
মতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার মধ্যে যে পরিপূ্ণভার প্রসাদগুণটুকু অন্তশ্থ্যত ছিল 
তার যথার্থ বর্ণনা এই [1500০ শব্দটির ছার1 করা যায় নি। তরুণ ব্রজেন্দ্রনাথ 
যখন শিল্পকে কেবলমাত্র জীবনের পর্যালোচনা বা ০1100190591 175 রূপে 
প্রত্যক্ষ করেছেন তখন তিনি শিল্পের বৌদ্ধিক রূপটুকুর উপরই জোর দিয়েছেন 
বলে আমাদের মনে হয়। অবশ্থ ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে 
উঠেছিলেন তার পরিণত বয়সে । তার অপ্রকাশিত 4£00001095191010% গ্রন্থে 
তিনি এই তত্বের পর্যালোচনা করে বললেন, 7175 £915 0£ 21685 ০11001508 


২৩৪ ননানতত্ব 


06 116 ০9861700065 50035751576 60 ৪0105001256 12101) 1899 
5759061 8102621 6০ 10295178001, অতএব বলা চলে যে, শিল্পকে 
জীবনের পর্যালোচন। রূপে প্রত্যক্ষ করার কাহিনী হ'ল অপরিণত ব্রজেন্দ্রনাথের 
শিল্প বিচারের ইতিবৃত্ত 

পরিণত ব্রজেন্জনাথ যখন সম্যক দর্শনে বিশ্বাস করেছেন তখন তিনি প্রথম 
যুগে ব্যবহৃত 15159110--0597710912655 1150)04 বা ইতিহাস আশ্রিত 
তুলনামূলক পদ্ধতিকে ত্যাগ করে 35179110 1১০0,০এএর প্রবর্তন করেছেন 
শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে। তার অপ্রকাশিত 4১0100192150125 গ্রন্থে তিনি 
শিল্প ইতিহাসের যে পর্যালোচনা করেছেন তার ক্রমবিকাশ ঘটেছে [1516110 
410 [61087558706 ৯70 1705 0300018796৪. [1700 £১৮ এই 
ক্রমপর্যায়কে আশ্রয় করে। শিল্প আলোচনার এই এঁতিহাসিক সম্পর্কের 
কালক্রম তিনি শিল্পজগৎ এবং জীব জগতের সবত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। তার 
বি৩০-920211002 4১ ধারণার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি তিনটি মৌল সত্যের 
কথা বললেন (১) 105 9521] ০020167) 0£ 5010/5010105995 (২) 1105 
[51170128970 1১:095555 (৩) 115 ০0105710105 0:5251150150017 01 005 
1701৮ 0£ 2 06৮7 2100011091১ 29 01 9, 1727 10176 01: 10211700155 
0810501501106 076 10785110906 10810651151] ১ অর্থাৎ ব্রজেন্দ্রনাথ শিল্পে 
শিল্পীর কল্পনা শক্তি এবং আবেগের মুখ্যতাকে স্বীকার করলেন। কল্পনা ও 
আবেগের মুখ্যত! তিনি রবীন্দ্রনাথের 'প্রভাতসঙ্গীত” এবং 'সন্ধ্যাসঙ্গীত:এ 
প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির এই কাব্যগ্রন্থ ছুটিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বি ০০-:০1091)00- 
177০ আখ্যা দিয়েছিলেন । ব্যক্তি-নির্ভর অঙ্ভূতির প্রবল শ্োত কবি এবং 
পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রভাতসঙ্গীত” এবং “সন্ধ্যাসঙ্গীত'এর 
মধ্যে তিনি জীবনের পর্যালোচনা বা ০:1657900 ০£115এর দর্শনীয় রূপটুকু 
খুঁজে পান নি, আর পাননি 110)০2কে । অবশ্ত ব্রজেন্দ্রনাথের মতে 
'সন্ধ্যাসঙ্গীত:এর ঢেয়ে “প্রভাত সঙ্গীত? উচ্চতর মানের কাব্যগ্রন্থ । কেন ন। 
প্রভাত সজীতে” জীবনের পর্যালোচন। অর্থাৎ ০11110150] ০116কে তিনি 
কিয়ৎ পরিমাণে প্রত্যক্ষ করেছেন। উপসংহারে এই জীবনের পর্যালোচন। 
তত্বের অতিক্রমণ বা 81555180202 হে উচ্চতর মানের এ কথা ব্রজেন্দ্রনাথ 
ত্বয়ং আমাদের দেখিয়েছেন উদ্দাহরণ সহযোগে, তার কাব্যগ্রন্থে “1195 (309০5 
চ0911)9]:-4 | ব্রজেজ্নাথ এক ধরনের 155005$505এর প্রয়োগ করেছেন ।' 


ব্রজেন্্রনাথের আলোচন। প্রকরণ ২৩৫ 


এই ধরনের 2159500137এর অভিজ্ঞতায় বুদ্ধি আত্যস্তিক ভাবে সক্রিয় হয়? 
কবি ব্রজেন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা এই বুদ্ধিগত [15501515% প্রত্যক্ষ করেছি। 
এই ধরনের 11550075707এর দেখা পেয়েছিলাম আমর পশ্চিমী মহাকবি 
টেনিসনের মধ্যে । কাব্য বা শিল্পে যখনই এই ধরনের 11550015এর 
ছোয়া লাগে তখন সেই কাব্যের 'অনন্তত1, বহুগুণে বধিত হয়। কাব্যের 
অনন্যতা বিচার তখন আর শুধুমাত্র রদিকের ব্যক্তিগত রূপ অরূপের উপর 
নির্ভরশীল থাকে না । তখন তার ষথাযথ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গণ-মানসিকতা বা 
1255 ০০7)501010911585 এবং কালমানসিকতা বা 4১55 ০01750191517535এর 
দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় । অর্থাৎ ডঃ শীল এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে সহদয় 
হৃদয় সংবাদী” যে মানদগুটি দিয়ে শিল্পীর শিল্পের যূল্যায়ন করেন সেই মানদগুটি 
গঠিত হয় সমকালীন মানুষের ভাব-ভাবনার প্রভাবে । এই প্রসঙ্গে ব্রজেন্্রনাঁথ 
কর্তৃক রবীন্্রসাহিত্যের মূল্যায়নের কথা একটু বিশদভাবে বলি । 

রবীন্দ্রসাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ “প্রকৃতির প্রতিশোধের? 
কথণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, উদ্ভ্রাস্ত প্রেমে যে অসদর্থক জীবন 
সমালোচনার আমরা সাক্ষাৎ পাই তারই পরিণতদ্ধপ “প্রকৃতির প্রতিশোধে' 
দেখেছি । সমকালীন নাটকগুলির মধ্যে প্রকৃতির প্রতিশোধের” স্থান নির্দেশ 
করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন যে, আধুনিক যুগের মহাকাব্যগুলির মধ্যে 
েমচন্দ্রের “বৃত্ত সংহার' এবং “দশমহাবিদ্যার' যে স্থান্‌ তারই অন্ররূপ স্থান হ'জ 
প্রকৃতির প্রতিশোধের" আধুনিক নাটকের ক্রমবিবর্তন ধারায় । পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের প্রতি ভঃ শীলের পক্ষপাতিত্ব সর্বজনবিদিত। তাই দেখি যে, যখন 
তিনি “প্রকৃতির প্রতিশোধ”কে 28%15551505এর সঙ্গে তুলিত করেন এবং 
[১9£9০15815 এর সাহিত্যিক মূল্যের অতুযুচ্চ মর্যাদার কথ। বলেন তখন আমরা 
ডঃ শীলের সাহিত্য বিচারকে একদেশদশী না বলে পারি না। ডঃ শীল বলেন £ 
৯ 02010517058 ০0910911501 060561 0002 18.2250551505 9170 05 
1915৮110515 01509159510052005 005 1070051255 50102210115 0£ 005 
1010067 209,1016590 11) [00310001019 9750001961০ 10515171 
019,008,00 12755 8100 20091015505 01 1166১ 2 5255 0: 002 590421 
7010101500 210. 100100810 19511556151165 510. 2 00995021015 5010000- 
15519102 0£ 002 08 31050. 10:053 2৮00 05250510159 ৮/135০1) 9০ 60 
00855 00 00৩ 9059.00 ০1 53:150518০5. প্রকৃতির প্রতিশোধে' ডঃ শীল প্রত্যক্ষ 


২৩৬ নন্দনতত্ব 
করেছেন ব্যক্তি যননের সত্য অন্বীক্ষার সঙ্গে প্রেম ও ভালবাসার ছন্দ । তার 
মতে, রবীন্দ্রনাথের “প্রকৃতির প্রতিশোধ'এ ভূমার স্পর্শ নেই) অন্ত প্রেমের 
ব্যঞ্ুনা নেই। ডঃ শীল কবির এই নাট্য কাব্যটিতে একধরনের যাস্ত্রিক 
বন্ধনকে প্রত্যক্ষ করেছেন; এই যান্ত্রিক বন্ধনের মধ্যে শিল্পীর স্বাধীনতার 
নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের শিল্প স্থষ্টিতে শিল্পীর 
স্বাধীনতা কখনই ক্ষু্ হয় না। “প্রকৃতির প্রতিশোধকে যদি আমরা নাট্যকারের 
মর্যাদা দিই, সার্থক স্যষ্টি বলে গ্রহণ করি, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় ষে 
এখানে কবির স্বাধীনতার অপলাপ ঘটে নি। ভঃ শীল সন্ধ্যাসঙ্গীত” এবং “প্রভাত 
সঙ্গীতের” আলোচন। প্রসঙ্গে যে জীবন বীক্ষণ তত্বের অবতারণ1 করেছিলেন, সে 
কথা আমর পূর্বেই বলেছি । নব্য রোমান্টিক লিরিক কাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
হিসেবে ডঃ শীল রবীন্দ্রনাথের “সদ্ধ্যাসঙ্গীত” এবং পপ্রভাতসঙ্গীত'কে গণ্য 
করেছে । কাব্য সুষমার জনয়িত্রী হ'ল কবির একান্তভাবে ৪8০15০6৮০ বা 
বস্ত-অনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গী ; জীবনের এবং জগতের ছু:খ-বেদনার দ্বন্বকে অতিক্রম 
করে, কবি মন জয়ী হয়। আমরা পূর্বেই বলেছি যে “প্রভাতসঙ্গীতের? মধ্যে 
ব্রজেন্্রনাথ যতটা] জীবনবীক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছেন ঠিক ততটা তিনি 
“সন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মধ্যে খুজে পান নি। 

রবীন্দ্রনাথের গীতিধর্মী কবিতায় ব্রজেন্দ্রনাথ প্রাথমিক আবেগের প্রাধান্ত 
লক্ষ্য করেছেন। তার মতে কবি যে ধরনের চিত্রকল্প তার গীতিধমী কবিতায় 
ব্যবহার করেছেন তার অধিকাংশতেই খুব পরিণত মানসিকতার নিদর্শন নেই । 
অর্থাৎ কবি কর্তৃক সহজ সরল চিত্রকল্পের ব্যবহাঁরকে ডঃ শীল কবি মানসের 
অপরিণত অবস্থার লক্ষণ বলে গণ্য করেছেন । আমার্দের মতে সহজ সরল 
আঙ্গিক অথব। চিত্রকল্পের ধাবহারে কবির অপরিণত মানসিকতার লক্ষণ নেই । 
বরং একথা। আমরা বলব যে, সরল আঙ্গিক হ'ল পরিণত মানসিকতার লক্ষণ । 
বাইবেল ধর্মগ্রস্থের লেখাঙ্গিক অত্যান্ত সরল । তাই বলে বাইবেলের বক্তব্যকে 
কোন সমালোচকই অপরিণত মানসিকতার ফলশ্রুতিরূপে গণ্য করবেন না। 
“ভান্গসিংহের পদাবলী'র সমালোচনার প্রসঙ্গে ভঃ শীলের বক্তব্য অনুধাবন 
করলে আমর1 আবার পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি ভঃ শীলের পক্ষপাতিত্বটুকু 
প্রত্যক্ষ করি। এই প্রসঙ্গে বল দরকার ষে ভঃ শীল রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচন। 
প্রসঙ্গে [715018081-0017919:265 বা ইতিহাস আশ্রিত তুলনাগত পদ্ধতির 
প্রয়োগ কয়েছেন। “ভাঙুসিংহের পদাবলী" উৎকর্ষ অন্কধাঁধন করতে গিয়ে 


ব্রজেজনাথের আলোচন। প্রকরণ ৩৭ 


ডঃ: শীল প্রাচীন ইতালীয় প্রেমকাছিনীর যে পুনরাবৃত্তি কবি কীট্‌স করেছেন 
তার সঙ্গে তুলনা করে “ভাহ্ছসিংহের পদ্দাবলী+র মুল্যায়ন করার প্রয়াস 
পেয়েছেন ডঃ শীল। এই ধরনের তুলনামূলক বিচার আমাদের মতে 
বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল্য বিচারে অবমূল্যায়ন ঘটিয়েছে । কাব্যকে 
তার আপন পরিপ্রেক্ষিতে বিচারের প্রয়োজনীয়তাটুকু এ যুগের প্রায় সকল 
সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন। কাব্য তার আপন পরিপ্রেক্ষিতে স্বতন্ত্র। 
ব্রজেন্দ্রনাথের “02059 [:6512]কে বুঝতে হলে কবির ভারতীয় মানসিকতাকে 
প্রথমে যথাষথ অনুধাবন করতে হবে । তারপর তার সঙ্গে বিশ্বমানসিকতার 
যোগটুকু উপলব্ধি করতে হবে । ব্রজেন্রনাথের 09৩৪6 5:05£72]+ বুঝতে গিয়ে 
আমর) যে দাস্তে অথবা মিলটনের মানসলোকের পরিপ্রেক্ষিতে 28551 
1:65£179],কে স্থাপন করি, তবে আমাদের কাব্য বিচার ভ্রাস্ত হবে। ভঃ শীল কৃত 
রবীন্দ্রনাথের “ভাম্ুনিংহের পদ্দাবলী”র বিচারের মধ্যেও এই ধরনের ভ্রান্তি অন্ুস্যত 
হয়ে গেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই সমকালীন মানুষের ভাব-ভাবনাকে তিনি 
£6-০591755$011517555 বলেছেন । আমর এই বিশ্বমানব তত্বকে গ্রহণ করি, 
আমরা এই তত্বকে স্বীকার করি, কেনন। বিশ্বাস করি যে 51) 15 170£ ৪ 
[7018] 15101712960. এই কাল মানসিকতা স্বীকার না করলে আমরা 
কাব্য ও শিল্পের ব্যঞরন। তত্বটিকে যথাযথ অনুধাবন করতে পারব না। শবের 
অর্থ আভিধানিক হ'লেও তার ব্যগ্জন৷ সঞ্চিত হয়ে থাকে যুগ মানসে এবং জাতি 
মানসে । ষক্ষের বিরহ কাহিনী মেঘদূতের দৌত্য অথব৷ ছুম্মস্ত শকুস্তলার 
প্রেম-বিরহ-মিলন কথার মর্মযূলে কেবলমাত্র “মেঘদূত" বা “অভিজ্ঞান শকুস্তলম' 
কাবাগ্রন্থ পাঠ করে তার শাব্দিক বা বাচিক অর্থটুকু অনুধাবন করলেই প্রবেশ 
করা যাবে না) ভারতীয় এঁতিহো সম্গিবিষ্ট হ'য়ে তবেই এই ছু*টি বিখ্যাত 
কাব্যগ্রন্থের যথার্থ রসোপলব্ধি ঘটে । ঠিক এই ভাবেই আমরা রামায়ণ 
মহাভারত প্রমুখ মহাকাব্য ছু”টির কথাও বলতে পারি। মহাভারতের বাঁ 
রামায়ণের কাহিনীর অন্তরে প্রবেশ করতে হলে ভারতীয় এতিহো অবগাহন মান 
করে উঠে তবেই ভারতীয় মহাকাব্য দু'টির রসের জগতে প্রবেশ কর। চলতে 
পারে। মহাভারত পাঠ করার সময় সমগ্র প্রজাতি মাহুষ যুগ মানসকে আশ্রয় 
করে পাঠকের মনে অধিষ্ঠিত হয়। তবেই আমর] মহাকাব্যের রসের জগতে 
প্রবেশ লাভ করি। মহারথী ভীম্ম্ষেব যখন অস্ত্র ত্যাগ করে কৃতাঞ্জলিপুটে 
ভগবান স্ররু্ষকে বলেন 'শীত্র এসে কষ্ণ কর আমারে সংহার, 


২৩৮ নন্দনতত্ 


তোমার প্রসাদ তরি এ ভব সংসার ।' 

তখন ভক্ত পাঠকের হৃদয়ে অকথিত আনন্দের এই প্রসঙ্গে ডঃ শীল যে ব্যক্তি 
মানস ও সামগ্রিক মানসের সম্প্কটুকু ব্যাখ্যা করেছেন তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। 
তিনি ব্যক্তি মানসের সঙ্গে গণমানসিকতার যোগের বিভিন্ন পর্যায়-ক্রম লক্ষ্য 
করেছেন। তার মতে ব্যক্তি-মন প্রথমে সমষ্টি-মনের মধ্য দিয়ে কাজ করে। 
এই জমঙি মন হল 11255-00915010091933, এই সমষ্টি মন জনগণের মনের 
সমষ্টি মাত্র। তারপরে তিনি বললেন বিশেষ সম্প্রদায় ব গোঠীগত চেতনার কথ|। 
একে তিনি 00101707105 001510051655 বলেছেন । গোঠী চেতনা! একই 
'বিষয়ের দ্বার! স্ুত্রাবদ্ধ। তার পরের শুর হ*ল যুগচেতনা বা 2১25 00101085- 
7593. এই যুগচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষ রসের আম্বাদদন করে। চতুর্থ স্তর 
হ'ল মানবজাতি মানসিকতা! বা [২৪০5 00100101091559 2 এই স্তরে ডঃ শীল 
যে সামগ্রিক মানব চেতনার কথা বলেছেন তা কোন ভৌগোলিক সীমায় 
আবদ্ধ শ্বেত, পীত বা কৃষ্ণ জাতির মানসিকতা নয় ; তা৷ হ*ল সমগ্র মানবজাতির 
চেতনা । এই পর্যায়ে বিশ্বচেতনা এক নবতর শিল্পচেতনার উত্তব ঘটায় । 
[1 5821এর কথায় বলি তার £010101951501)% গ্রন্থ থেকে £ 

(1) 272 75295. 5013080815293 07 £253 ?/8750. 6০017067105? 
2122 2/570145/ 272. 2267522£2 ০7 £%220£7257 £5725. 10001525106 
91158101550. 01 9500155520. 0101010617 929 05100912101 01 
৬০1১1০15100 19 1500115171560. 2.9 056 50109010103 ৮/০011805 01310051 
4195 10101201190, 

(9) 7272 60117%786)  207508025%2$$ 0+ 00777627266) 1771712. 
2155 ০0100070015 19 1510 €025006705% 100100. 06 ৪. 601010017 
118010101 2120 01201010655 15 8. 00012 09165171560. 2১195551017 01 005 
001201090518599 (1)2.17 01) 1009,95 1201170, 

(১) 212 222 20%50809%3/5255 0? 276 226 £4712.1101515 15 2 
11511259106 ৪070 05৮1009 61018 895 00 2:55. 

(4) 276 1202. 20905057299 01 1206. ?/770, 5 1505 
4501050$0051595 15 009,000 06 10190 15:05. 17) 5506151 200 2.0 
091760০0181 1505 0: 05915, 35 £8০৩ 591850805519593 2০০01017715, 
&9 03596 005 50585 01 10005817 5৮০10001 15801) 1055 0651 


ব্রজেন্রনাথের আলোচনা প্রকরণ ২৩৯ 


80550759005 1081 26 0286 091000127 চা 06 1001021 
1015601, 

ডঃ শীল একথা বলতে চাইলেন যে শিল্পের উৎকর্ষ অপকর্ধ যাচাই হবে সমষ্টি 
মননের দ্বারা । যে সমষ্টি মনন প্রথম পর্যায়ে বিশুংখলভাবে কিছু লোকের 
সমঠ্িগত অভিমতের ছার প্রকট হয়। তার মধ্যে যৌক্তিক শৃংখলার অভাব 
লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমষ্টির পিছনে থাঁকে এতিহাগত বন্ধন : এ ক্ষেত্রে 
সমষ্টি মনন পূর্বের থেকে স্থসংহত। ব্যক্তি মনের ষোগ এই ছ্িতীয় পর্যায়ে 
আরো স্থসংহত সমষ্টি মননের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্প বিচারে প্রযুক্ত হয় । তৃতীয় 
পর্যায়ে একই সমষ্টি মনন আবার যুগ ধর্মের বার চিহ্নিত হয়ে আরে। নিদিষ্ট 
চরিত্র এবং ধর্ম অর্জন করে । এই যুগ মানসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যক্তি মানস 
শিল্প রস চর্বণায় অধিকতর যোগ্যতা প্রদর্শন করে ! শেষ পর্যায়টি হল বিশ্ব 
মানসিকত1 ; বিশ্বের সকল মানুষের সাবিক মননধর্ষের সঙ্গে ব্যক্তির মানসিকতা 
যুক্ত হয়ঃ একে ব্রজেন্দ্রনাথ ২৪০০ £2$00 আখ্যা! দিয়েছেন ; এই পর্ধীয়ে 
ব্যক্তি মন বিশ্বয়ানবতার শরীক হয়! শিল্পরম তখন আর ব্যক্তি মনের আধারে 
বিধৃত থাকে না। তা বিশ্বমানসকে আশ্রয় করে। ব্রজেন্্নাথের কাবো 
এই পর্যায়ের রস নি-ন্তন্দন প্রত্যক্ষ করেছি । তিনি 0595 7-661779]এ যখন 
বিশ্বমানবতার কথা বলেছেন, সেই পতক্তিগুলি উদ্ধৃত করি 2 

£]1)82 10010101115 10010200001 01510128,55 

01 01501017925 1706 015021170 00 581 0105 10017721205 ! 

[0175 10010569১ £12,0689 ০172,110155 

15 101010220 100959021655 3 

17001850550 01 006 000 11000 %010100 

1700 £150157 59,৮/+50 10021515055 

মহাভারত পাঠকালে পাঠকের বাস্তবতাবোধ আশ্রিত কূটবুছি' একবারও 
এ প্রশ্ন করে না যে মহাধনুর্বর ভীম্মদদেব এতো! বড় হযোগ পেয়ে ও অজ্ুনকে 
তথ দ্নেহী শ্রীরুষ্ণকে মর্মাস্তিক ভাবে শরাহত করলেন না৷ কেন? এই কেন'র 
উত্তর সঞ্চিত হয়ে আছে প্রজাতি চেতনায়। যে ভক্তিরস যুগ যুগ ধরে 
ভারতবর্ষের মানুষের মনের মাটিতে উর্বরতা সংযোজিত করেছে, সেই ভক্তিই 
'আধুনিক মনকেও এই ভক্কিরস আম্বাদনের যোগ্য ক'রে তুলেছে। এই 
সত্যটুক্ু হয়ত পাঠক নিজেও জানতে পারেন নি। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের 


২৪৭ নন্দদতত্ব 


নন্দনতত্বে এই যে প্রজাতি মানসিকতার কথা বলা হল, এই ব্যাখ্যায় আমরা 
একটা সমগ্র জাতির শিল্পবোধের মধ্যে এক ধরনের এঁক্যের সন্ধান পাই। এই 
এক্য আশ্রিত শিল্পবোধই শিল্প এতিহা বা শিল্প জাতীয়তার স্থচন! করে । তাই 
ব্রজেন্্রনাথ যখন জাপানী চৈনিক ও ভারতীয় শিল্পের, ব্যবিলনীয়, গ্রীসিয় ও 
মিশরীয় শিল্পের এতিহের বারংবার উল্লেখ করেন তখন আমরা তার নন্দনতত্বে 
ব্যাখ্যাত শিল্পতত্বের যুক্তিযুক্ততাটুকু লক্ষ্য করি। 





স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিস্তা 


সর্বত্যাগী সন্গ্যাসীর শিল্প নিদর্শন সম্পর্কে উৎসুক্য স্বাভাবিক । সই 
ওৎস্কক্য প্রণোদিত হয়ে আমরণ এই নিবন্ধের অবতারণ। করছি। 

্বামীজি নিবিকল্প সমাধি আশ্রপ্ন করে রূপহীন, নিরাকার বিশ্বত্রহ্মাণ্ড 
অতিক্রমী এক অনস্ত ছায়ালোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ; 
সাধনলব্ধ এঁশী শক্তির প্রসার্দে কালান্তরের চিত্র তার মানস নেত্রের সম্মুখে নিত্য 
সমুস্তাসিত ছিল। মহাকালের লীলা তার চক্ষে পরম অর্থে অর্থবান নয়। 
তিনি জন্মজন্মান্তরের দৃশ্তাবলী অবলোকন করেছেন আপন যোগজ দৃষ্টির 
সহায়তায় । তার বল্যবন্ধকে তিনি সে-কথা বলেছেন, আমরা তা শ্রবণ 
করেছি । কুন্দর, কালধূত ; যে সুন্দর শিল্প বা প্রক্তিকে আশ্রয় করে তাকে 
সাধারণভাবে কালজয়ী বললে ৪ তা পরিপূর্ণরূপে কালকে অতিক্রম করতে পারে 
না, কেননা, সুন্দর “বিশেষ”-কে আশ্রয় ক'রে বিশেষ কালের দ্বারা “বিশেষ” বশে 
চিহ্িত। শিল্পের উপজীব্য হল স্বামান্ত নয়, বিশেষ মাত্র। তিনি বিশেষকে 
উত্তীর্ণ হয়ে নিবিশেষের মধ্যে পরম আনন্দে অবগাহন করেছেন । নন্দনতাত্বিক 
অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সেই পরমসত্তার সাষুজ্য এবং সামীপ্য লা 
করেছেন, যেখানে সব বিশেষ তার চরিত্র হারিয়ে নিবিশেষ হয়েছে । পরম 
কবি যিনি, তার সাক্ষাৎ পেয়েছেন স্বামিজী | সুন্দরের উপাসনা হ'ল অবিগ্যাময় 
জগতের উপাসনা; পরমস্ন্দরের উপাসনা হ'ল অমুতের তপস্তা । এই 
অবিগ্যাময় জগতের উপাসনাতেই আবার এ পরমহুন্দরের উপাসনার জন্য 
আসন পাতা হয়। এই পরমস্থন্দরই হলেন, কবি এবং সকল মানবকর্মের 
নিয়ন্ত! । জঈশোপনিষদে তার সম্বদ্ধে বলা হয়েছে ঃ 

“স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমশ্রাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্‌। 

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ভূর্ধাথাতথ্যতোহ্থান্‌ ব্দধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ” | 
“তিনি চতুর্দিক বেষ্টন করিয়! আছেন । তিনি উজ্জল দেহশৃন্ ব্রণশৃন্য নসায়ুশৃন্য 
পবিত্র ও নিষ্পাপ, তিনি কবি, মনের নিয়ন্ত, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বরস্তব ; তিনিই 
চিরকাল যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবস্ত বিধান করিতেছেন । এই 
কবির্মনীষীই প্ররূতির অনস্ত সৌন্দর্যের ধারক ও স্থজক। তাঁকে পেলে, তাকে 
লাভ করলে সকল ০ৌন্দর্যের যুলীভৃত কারণকে পাওয়া যায়। এই 
পরমগ্শ্দরকে শ্বামিজী পেয়েছিলেন , তাই তিনি প্রকৃতির রহস্তও জ্ঞাত 


১৬ 


২৪২ নন্দনতত্ব 


হয়েছিলেন । তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যের ধ্যানে “দৈবী প্রকৃতি”-র চিন্তনে এবং 
অন্ুধ্যানে অনৃতত্ব লাভ করেছেন । “কী প্রকৃতি”্র চিন্তনে এবং অন্গধ্যানে 
অসৃতত্ব লাভের কথ। ঈশোপনিষদে কথিত হয়েছে । পরমপুরুষের সামীপ্য 
এবং সাযুজ্য লাভ ঘটলে ভোজ্য এবং ভোক্ত1 একাত্ম হয়ে যায়। ভোক্তার 
আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে । প্রক্লতি-সৌন্দর্ষ-এখর এ পরমপুরুষকে আবৃত করে 
থাকে । তাই তো। স্ষন্দরের পূজারী পরম ভক্ত-একান্তিক নিষ্ঠাসহকারে বলে £ 

“হিরগ্ময়েন পাত্রেণ সত)শ)পিহিতং মুখম্‌। 

তত্বং পুষন্নপাবৃন্ধ সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ 

২০০০, তেজো যণ্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি 

যোইসাবসৌ৷ পুরুষঃ যাহইমন্মি ॥ € ঈশোপনিষতৎ্, ১৫, ১৬) 
“হে সুর্য, হে হিরণুয়, পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ, সত্যধর্ম 
আমি যাহাতে দেখিতে পারি এই জন্ত আবরণ অপসারিত কর। আমি 
তোমার পরম রমণীয়, রূপ দেখিতেছি,_-তোমার মধ্যে এ যে পুরুষ রহিয়াছেন, 
তাহ। আমি-ই”। রসিক স্থুজন রূপের মধ্যেই পরমরূপকারকে আবিষ্কার 
করেন। তাহার আবিষ্ষারে তদ্র্শনে সকল রূপের ইতি হয়। ভোক্তা পরম- 
বিন্ময়ে এ পরমরূপকার এবং আপনার মধ্যে একাত্মতা উপলব্ধি করে। 
নন্দনতাত্বিক অভিজ্ঞতার দ্বৈতভাব দূরীভূত হয়। ছুই যে একের মধ্যেই বিধৃত 
আছে, সেই পরমজ্ঞানের সন্ধানটুকু রূপপিপাস্থ লাভ করে। তার মধ্যেই তার 
সকল রূপতৃষ্ণার সমাধি ঘটে । তাঁর দেবদর্শন হয় এবং একই সাথে তার 
আত্মদর্শনও সংঘটিত হয়। ফরাসী দার্শনিক ব্রেমো বলেছিলেন, ভক্ত এবং বূপ- 
পূজারী সমগোত্রীয় । বহু দূর পর্যস্ত তাদের একত্র অভিসার । তারপরে ভক্ত 
ভগবানের দিকে ফেরে আর শিল্পী পরমন্ুন্দরের সান্নিধ্য লাভ করে। স্বামিজী 
বললেন ধে, সুন্দরের উপাসক এবং ভক্ত এরা একই পথের পথিক । সুন্দরের 
উপাসক সুন্দরের মধ্যে যেমন পরমনহ্ুন্দরকে দেখতে পান তাঁর সাধনার প্রাস্তিক 
সীমায়, ঠিক তেমনি করে তার আত্মসাক্ষাৎকারও ঘটে, কেননা আত্মাই তো 
ব্রহ্ম | 

এই আত্মসাক্ষাৎকার ব1 ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পেতে হলে নন্দনতাত্বিক 

বৈরাগ্যের পথে তা পাওয়া যায়। এই বৈরাগ্যের পথেও ব্রহ্ষলাভ ঘটে । এই 
ব্রশ্ধই তে! পরমন্থন্দর | ম্বামিজীর কথা উদ্ধৃত করি : “একখানি চিত্র কে 
বেশী উপভোগ করে ? চিত্র-বিক্রেতাঁ, ন। চিত্র-দ্র্ট৷ ? বিক্রেতা তাহার হিসাব- 


স্বামী বিবেকানন্দের শিকল্পচিস্ত! ২৪৩ 


কেতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিস্তাতেই মগ্ন! এ 
সকল বিষয়ই তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। দে সকল নিলামের হাতুড়ির 
দিকে লক্ষ্য করিতেছে, এবং দর কত চড়িল, তাহা শুনিতেছে । দর কিরূপ 
তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে 
আনন্দ উপভোগ করিবে কখনও? তিনিই চিত্র সম্ভোগ করিতে 
পারেন, ধাহার বেচাকেনার কোন মতলব নাই। তিনি ছবিখানির 
দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন।১ 
ছবি দেখে নন্দনতাত্বিক আনন্দ উপভোগের পথে যেমন লাভালাভের 
দুষ্টিটুকু অন্তরায় হয়, ঠিক তেমনি ব্রন্মানন্দলাভের পথে প্রধান বাধা হ'ল 
আমাদের বাসনা পঞ্ষিল দৃষ্টিটুকু। নন্দনতাত্বিক আনন্দ হ+ল ত্রহ্মান্বাদ- 
স্হোদদর। “রসো বৈ স"তিনি রসম্বদপ। তাই তো নন্দনতাত্বিক 
রসাম্বাদনের পথে ব্রহ্মলাভ ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। স্বামিজী সৌন্দর্য দর্শনের 
রূপকল্প প্রয়োগ করলেন ব্রহ্ম দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে । আবার তার কথা উদ্ধৃত 
করে দিই ঃ “এইভাবে সমগ্র ত্রক্মাণ্ডই একটি চিত্র স্বব্ূপ; যখন বাসনা 
একেবারে চলিয়! যাইবে, তখনই মান্নষ জগতকে উপভোগ করিবে, তখন আর 
এই কেনাঁঁবেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক অধিকার-বোধ থাকিবে না। তখন 
ধণদাত। নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতা নাই, জগৎ তখন একখানি হ্বন্দর চিত্রের 
মত। ঈশ্বর সম্বন্ধে নিষ্লোক্ত কথার মতো সুন্দর কথা আমি আর কোথাও 
পাই নাই) তিনিই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি--সমগ্র জগৎ তাহার কবিতা, 
উহা! অনস্ত আনন্দোচ্ছাসে লিখিত, এবং নান! শ্লোকে, নান। ছন্দে, নানা তালে 
প্রকাশিত। বাসনা ত্যাগ হইলেই আমর] ঈশ্বরের এই বিশ্ব-কবিতা পাঠ 
করিয়। সম্ভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্ম ভাব ধারণ করিবে ।”২ 

জীব মায়্ামুক্ত হয় বাঁসন। ত্যাগ ক'রে; তার মুক্তি ঘটে এই বৈরাগ্যের 
পথে। স্বামিজী এই বৈরাগ্যকে নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্যের সঙ্গে তৃলিত 
করেছেন । যেমন করে শিল্পের রস অলন্ধ থেকে যাঁয় যর্দি না রসিকজনার 
নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্যটুকু আয়তে থাকে, ঠিক তেমনি আমার্দের মায়াবন্ধনেরও 
মুক্তি ঘটে না ধদি না আমরা বাসনা-বৈরাগ্যটুকু অর্জন করতে পারি। 
স্বামীজীর পক্ষে এই উভয়বিধ বৈরাগ্যই সহজলভ্য | ধিনি নিবিকল্প সমাধির 

১। ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড ; পৃঃ ১৭২ 

২। ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭২। 


২৪৪ নন্দনতত্‌ 


আনন্দ হিল্লোলে অবগাহন করেছেন, যিনি নিবিশেষ মত্যলোকোত্তর অস্পষ্ট 
লোকের মুখোমুখি ঈাড়িয়েছেন আপন তপঃ প্রভাবলে তিনি নন্দনতাত্বিক 
আনন্দ বা রসের চরম-উপলব্ধি লাভ করেছেন, এ কথা সহজেই অনুমেয় । 
বিশেষ হ'ল শিল্পের জগৎ, স্বামিজী যখন নিবিশেষ লোকের আভাস পান তখন 
শিল্পলোক অতিক্রান্ত । আমাদের ব্যবহারিক জগৎ হ'ল নামরূপের জগৎ । 
শিল্পজগৎও তাই । বূপ সত্যকে আবৃতও করে, আবার তাকে ব্যঞ্সিতও 
তাকে । সত্যের ব্যঞ্চনা, ভার আঙাস দ্ষপের মাধ্যমে পাওয়া যায় । সত্যকে 
_-পূর্ণ সত্যকে নন্দনতাত্বিক পথে, রূপারাধনার পথে লাভ করা যায় না। 
রূপ অপগত ন] হ'লে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে না। তাই পূর্ণ 
সত্যকে যে লোকে লাভ করা যায় ব1 পূর্ণ সত্য হওয়া যাঁয়, তা হল অদ্বৈতৈর 
জগৎ। আর নন্দনতত্বের জগৎ হ'ল ছবত-আশ্রয়ী | বরূপ-ভোক্তা এবং রূপ-_ 
এরা এ জগতের সমান অংশভাগী । যখন এই রূপের জগৎ অতিক্রাস্ত হয় 
রূপরসিক পরমরূপকে আপনার মধ্যে প্রতাক্ষ করেন, তখন তার 
আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে, তখন স্বন্দরের জগৎ পরমস্ন্দরের মধ্যে আপনার চরম 
সার্থকতা খুজে পায়। এই পরম অভিজ্ঞতাটুকু ক্রমান্বিত। রূপের জগৎ থেকে 
অব্ূপলোকের দ্রিকে ভক্তের অভিসার নিত্য চলে। বপলোক-অতিক্রমণের 
অভিজ্ঞত1 সহজলভ্য নয়। সাধারণত মানুষেরা ্ূপলোকের সীমানায় আবদ্ধ ! 
এর বাইরে যাওয়া অতীব দুরূহ! এই রূপলোককে অতিক্রম করেছিলেন 
স্বামিজী তার অলৌকিক তপস্তার বলে আর শ্রাঠাকুরের কপায়। তার 
দেবছুর্লভ এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন 

“নাহি কূর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক হন্দর 

ভাসে ব্যোমে ছাক্াসম ছবি বিশ্বচরাচর ॥ 

অস্ফট মন আকাশে, জগৎ সংসার ভাসে, 

ওঠে ভাসে ভোবে পুন: অহং স্রোতে নিরন্তর ॥৩ 
পূকথিত ঈশে1পনিষর্দের ক্পোকে সৃূর্ধদ্েবকে বলা হয়েছে তার আলোক আবরণ 
অপসারিত করার জন্য | সেই আলো আবরণ অপসারিত করলে তবেই সত্যের 
স্বরূপ দেখা যায়, তবেই আগ্মোপলব্ধি ঘটে, একথা বললেন উপনিষর্দের ঝষি। 
তার স্থউচ্চ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে স্বামিজীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা! করলে 
এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এরা উভয়েই একই ভাবনার দ্বারা ভাবিত 7 স্বামিজী 

_5। স্বামিজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৭1 . 








স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিস্তা ২৪৫ 


দৃষ্ট এই অস্পষ্ট লোক জ্যোতিঃহারা, কুর্য-বিহীন। হুর্যের আলোক আবরণ 
অপসারিত হ'লে তবেই সত্যদর্শন ঘটে, এ কথ বললেন উপনিধর্দের খষি আর 
হ্বামিজীর অভিজ্ঞতায় আমর সেই সত্যের আভাস পাই ; স্বামিজী ঘে অবাঁড়- 
মনসোগোচরমের কথা বলেছেন সেখানে ক্ুর্-চন্দ্র, অন্তমিত, মে লোকে 
জ্যোতিলেখা অলিখিত । 

ামিজী-কথিত শিল্পমূল্য ও শিল্পব্যপ্রিত মহামূল্যের ব্যাখা। আধ্যাত্মিক 
জগৎ মাম্ষের চরম মুক্তির সন্ধান দেয়। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ পারমাথিক 
পর্যায়কে যেন স্বীকার করেছেন, তেমনি আবার ব্যবহারিক স্থরকেও স্বীরূতির 
মর্যাদা দিয়েছেন। শিল্পের আধ্যাত্মিক মূল্যায়ন হ'লেও ব্যবহারিক সত্তার 
আলোকে তার মুল্যায়ন বাহুল্য নয়__একখ। স্বামিজী মনে-গ্রাণে বিশ্বাস 
করেছেন। তাই দেখি তার নানান্‌ লেখায়, বক্তৃতায় এবং আলোচনায় শিল্পের 
উল্লেখ । দেশ-বিদেশের শিল্প, গ্রীক শিল্প, ভারতীয় এবং এশিয়ার দেশগুলির 
শিল্প এবং রোমক শিল্পের উল্লেখ আমর বহুবারউ পেয়েছি । কখন কখন 
[শল্পের চরম আধ্যাত্মিক মুল্যায়ন করেছেন তিনি । তার উল্লেখ পূর্বেই আমর। 
রেছি। আবার কখন বা বিশ্বপ্রেমিক, মানধপ্রেমিক বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে 
শিল্পী বড় হয়ে উঠেছে। শিল্পকে অতিক্রম ক'রে শিন্পীর দ্রাবীট] স্বামিজীর 
কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে । তিনি সানন্দে সেই শ্বীরুতিটুকু দিয়েছেন । তিনি 
শ্রমের গুণগান করেছেন , শ্রমদানীদের প্রণাম করেছেন।5 নিধিকার 
নন্দনতাত্বিক বৈরাঁগ্য তার অনায়াসলভ্য ছিল বলে তিনি সহজেই যথার্থ শিল্প 
ূল্যায়নটুকু করতে পারতেন । ইউরোপীয় দেশগুলির শিল্পপ্রচেষ্টার তুলনামূলক 
আলোচনা স্বামিজী করেছেন । আমরা সেটুকু উদ্ধত করে দিই £ “কৃষ্ণকেশ 
অপেক্ষারুত খর্বকায়, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রিয়, অতি স্থসন্য ফরাসীর শিল্পবিন্যাস, 
আর একদিকে হিরণ্যকেশ, দীথাকার, দিউনাগ জার্মানির স্থুল হস্তাবলেপ |-" **** 
কিন্ত ফরাসী যে শিল্প সুষমার সক্ষম সৌন্দর্য, জার্ধানে, ইংরেজে, আমেরিকে সে 
অনুকরণ স্ল। ফরাসী বলবিন্তাসও যেন রূপপূর্ণ, জার্মানির রূপবিকাশ চেষ্টাও 
বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ত হলেও স্থন্দর, জার্ধান প্রতিভার 
মধুর হাস্য-বিমগ্ডিত আননও যেন ভয়ঙ্কর ।”৫ 

স্বামিজীর পাশ্চাত্য শিল্প প্রকরণের মূল্যায়ন যে বহুলাংশে যাথার্থ্যের দাবী 

৪। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, যষ্ট অধ্যায়ঃ পৃঃ ১০৬। 

€| এ এ এ যষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১২৬। 


২৪৬ নন্দনতত্ব 


রাখে, একথা! বিরূপ সমালোচকেরাও স্বীকার করেন। ফরাসী-শিল্প কলার 
হ্ৃকুমার সৌন্দর্য স্বামিজীকে আকৃষ্ট করেছিল। লুভার মিউজিয়াম দেখে তিনি 
গ্রীক শিল্প সম্বন্ধে ঘে মতামত ব্যক্ত করলেন তা! শিল্পরসিকমাত্রেরই 
অন্্ধাবন কর! প্রয়োজন । বিদেশী শিল্পশান্ত্রে হুপপ্ডিত স্বামিজী লিখেছেন £ 
“মিউজিয়াম দেখে গ্রীককলার তিন অবস্থ। বুঝতে পারলুম। প্রথম “মিসেনি; 
(105০5199097), দ্বিতীয় যথার্থ গ্রীক |... এই “মিসেনি" শিল্প প্রধানত: 
এশিয়ার শিল্পের অনুকরণেই ব্যাপূত ছিল। তারপর ৭৭৬ খৃঃ পৃঃ কাল হতে 
১৪৬ খুঃ পৃঃ পর্যস্ত “হেলেনিক” বা যথার্থ শ্রীক-শিল্পের সময় ।*** -*** 
ক্রমে এশিয়। শিল্পের ভাব ত্যাগ করে স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ চেষ্টা এখানকার 
শিল্পে জন্মে । গ্রীক আর অন্য প্রদেশের শিল্পের তফাত এই যে, গ্রীক শিল্প 
প্রাকৃতিক স্বাভাবিক জীবনের যথাধথ জীব্স্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছে ।”৬ 
তারপরে স্বামিজী “আর্কেইক" ও ক্লাসিক গ্রীক-শিল্পের অভ্যুর্য়ের এতিহাসিক 
ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রীক শিল্পের যূল্যায়ন প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন » “কলাবিদ্ধা 
নিপুণ একজন ফরাসী পণ্ডিত লিখেছেন; (ক্লাসিক) গ্রীক শিল্প চরম 
উন্নতিকালে বিধিবদ্ধ প্রণালী শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইক্সা স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। উহ? তখন কোন দেশের কলাবিধিবন্ধনই স্বীকার করে নাই বা 
তদন্যায়ী আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে নাই। ভাস্কর্ষের চূড়াস্ত নিদর্শন স্বরূপ 
মুতিসমূহ যে কালে নিমিত হয়েছিল, কলাবিদ্যা সমুজ্জল সেই খ্রীঃ পৃঃ পঞ্চম 
শতাব্দীর কথা যতই আলোচন। কর। যায় ততই প্রাণে দৃঢ় ধারণ! হয় যে, বিধি 
নিয়মের সম্পুর্ণ বহিভূতি হওয়াতেই গ্রীক শিল্প সজীব হয়ে ওঠে। এই 
গ্রীক শিল্পের ছুই সম্প্রদায়__ঞখম আটিক, দ্বিতীয় পিলোপনেশিয়েন।”৭ 
শ্বামিজী আটিক শিল্পগোর্ঠীর শিল্পকর্ষে লক্ষ্য করলেন অপূর্ব সৌন্দর্য মহিম। এবং 
বিশ্রদ্ধ দেবভাবের গৌরব ঃ যাহা কোনকালে মানবমনে আপন অধিকার 
হারাইবে না। এছাড়াও তিনি আটিক শিল্পের অন্যতর প্রবৃভিকে আবিষ্কার 
করেন। সেটা হল শিল্পকে ধর্মের সঙ্গ হতে একেবারে বিচ্যুত করে কেবল- 
মাত্র মানুষের জীবন বিবরণে নিযুক্ত রাখা অলৌকিক দেবমহিমা, একদিকে 
আটিক শিল্পের উপজীব্য ; অন্তপ্রান্তে মাহ্গষ আপন মহিমায় এবং ন্বব্ূপে শিল্প 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। আটিক শিল্পের এই ছুটি ধারা বামিজীকে আকুষ্ 
. ৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন?, ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৪২-৪৩ । 

৭ | ” প্র নবম খণ্ডঃ পৃঃ ১৪৩। 








ত্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিস্ত। ২৪৭ 


করেছিল, কেননা শ্বামিজী উভয়কেই পরম সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন । 
মানুষের শ্রেয় বিধানের মধ্য দিয়েই তো! ভগবানের সেবা করাযায়। তাই 
দেবভাব এবং মানব-মহিম। স্বামিজীর মতে আ্টিক শিল্পকে অনব্যসাধারণ গৌরব 
দিয়েছিল। ঘিনি জীবের মধ্যে ব্রন্দকে প্রত্াক্ষ করেন তিনি শিল্পে দেবভাব 
এবং মানবভাব উভয়কেই স্বাগত জানাবেন, এআর বিচিত্র কী? 

অন্যত্র জাপানী ছবি সম্থদ্ধে স্বাযিজী যে আলোচন। করেছেন ত। কলারসিক 
এবং নন্দনতত্ব জিজ্ঞাস্ুর পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য । প্রশ্রকর্তা স্বামিজীকে বলছেন : 
“আমি কতকগুলি ভাপানী ছবি দেখেছি । তাদের শিল্প দেখে অবাক হতে 
হয়। আর তার ভাবটি ধেন ভাদের নিজন্ব বস্ত, কারও নকল করবার জো? 
নেই ।” 

স্বামিজী বললেন । “ঠিক, এ আটের জন্যই ওর! এত বড়। তার? থে 
£588560 (এশিয়াবাসী )1। আমাদের দেখছিস না, সব গেছে, তবু যা আছে 
তা অভ্ভুত। এশিয়ার্টকের জীবন আর্টে মাথা । প্রত্যেক বস্ততে আর্ট না 
থাকলে এশিয়াটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টও যে ধর্মের 
একটা অঙ্গ ।”৮ পাশ্চাত্য দেশের সাধারণ মানুষের শিল্প-জীবনের সঙ্গে 
আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের শিল্পবোধের তুলনা করে স্বামিজী প্রসঙ্গান্তরে 
বললেন £ “কি জানিস, সাহেধদের 111 ( কার্ধকারিত। ) আমাদের 
(শিল্প )। শর্দের সমন দ্ব্যেই 96110 আমাদের সর্বত্র আর্ট । এখন 
চাই হাট এবং 8611107-র ০০010105010) (সংযোগ ' 1 গোৌঁডা নন্দনতাত্বিক 
হয়ত বলবেন যে, শিল্প এবং প্রয়োজন এর] হল পরস্পর বিরুদ্ধ । কেমন করে 
এদের প্রকতির যাথার্থাকে রক্ষী করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো যায়, সে 
সম্পর্কে নানান কৃটতর্কের অবতারণা হয়ত কর! যেতে পারে। কিন্তু 
ক্রমবর্ধমান আর্ট-ইন-ইগ্ডাস্্রীর প্রসার এবং এশ্র্য স্বামিজীর মতের সারবত্তায় 
আমাদের আস্ব' স্বাপন করতে উৎসাহিত করে । আর এই সমন্বয় প্রচেষ্টার 
সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে জাপানে । স্বামিজী মে কথা আমাদের বলেছেন । 
আপাতবিরোধী নন্দনতত্বগত ছুটি আদর্শের সমন্বয় তিনি ঘটিয়ে দিয়েছেন তার 
খাষি দৃষ্টির স্বচ্ছতার প্রসাদ গুণে। 

শিল্পে বাস্তবত! সম্পর্কে পপ্ডিতজন নানান ধরনের মত পোষণ করেছেন । 
শিল্পে প্রয়োজনের স্বান কতটুকু সে সম্বন্ধে স্বামিজীর স্চিস্তিত মতের উল্লেখ 

৮ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড পৃঃ ৪০৬ 


২৪৮ নন্গদনতত্ব 


আমরা করেছি। শিল্পে বাস্তবতা সম্পর্কে তার মতামতও প্রপিধানযোগ্য | 
শিল্প কতটুকু বাস্তব অন্সারী হবে, কতখানি সে বাস্তবকে অনুসরণ ক'রে 
তারপরে কল্পনায় ভর করবে, সে প্রশ্ন অতি দুরূহ। স্বামিজী এই ছুব্হ প্রশ্নের 
সমাধানকল্পে শিষ্ককে বলেছেন £হ “একট ছবি আকলেই কি হল? সেই 
সময়ের সমস্ত যেমন ছিল, তার অন্ুসন্ধান্ট। নিয়ে সেই সময়ের জিনিষগুলে। 
দিলে তবে ছবি দাড়ায় । 71090] 151515551 ( প্রতীক সত্যকে প্রকাশ ) 
কর] চাই, নইলে কিছুই হয় না, যত মায়ে-খেদানো, বাপে-তাড়ানো। ছেলে-__ 
যাদের স্কুলে লেখাপড়া হল না, আমাদের দেশে তারাই যায় 12100105 
€ চিন্রবিচ্যা ) শিখতে । তাদেব দ্বার কি আর কোন ছবি হয়? একখান। 
ডবি একে দাড় করানে। আর একখানা 7১5:650০6 1019,0)9. ( সর্বাঙ্গ হ্বন্দর 
নাটক) লেখা, একই কথ|।” এই মতের বিক্তৃত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামিজী 
বললেন £ “শিল্পের বিষয়বস্তর মুখ্যভাবটুকু শিল্পকর্মের মধ্যে থেকে ফুটে 
বেরুনে। চাই । শিক্পকর্মের বিষয়বস্তর রূপায়ণে ক্রিয়াও চাই আর গাভী, 
স্থৈর্ধও চাঁউ ।” ভারতীয় এতিহানসিক শিল্পকর্মে স্বামিজী এই ছুটি গুণই প্রত্যক্ষ 
করেছেন। ভারতীয় শিল্প আপন গৌরবে ভাস্বর, কেনন। এই ছুটি গুণই 
ভারতীয় শিল্পে অনায়াসে শ্রবেশ লাভ করেছে । তিনি অন্যত্র ভারতীয় নাটক 
এবং গ্রীক নাটকের তুলনাযূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ভারতীয় 
নাটককে উক্ত ছুটি প্রসাদ গুণই বরমাল্য িয়েছে। তৎকালে প্রচলিত গ্রীক 
নাটকের দার! ভারতীয় নাটকের প্রভাবিত হওয়ার কথাকে স্বামিজী অস্বীকার 
করেছেন। বিছদজনস্থলভ জ্ঞানের আহুঝুল্যে সুক্ম তর্কজালের বিস্তার করে 
তিনি বললেন £ “আর্ধ-নাটকের সাদৃশ্য গ্রীক-নাটকে আদৌ তো নাই, বরং 
সেক্ষগীয়র প্রণীত নাটকের সহিত ভুরি ভুরি সৌসাদৃশ্য আছে!” শুধু নাটক 
কেন আর্ধ-ভাস্কর্ষেও গ্রীক প্রভাব তিনি অস্বীকার করলেন । ভারতীয় এবং 
পাশ্চাত্য শিল্প শাস্ত্রে স্বামিজীর বুৎপত্তি সন্দেহাতীত ? বিশেষজ্ঞের সুগভীর 
পাগ্ডিত্য এবং সক্ষম মননধর্ম স্বামিজীর সকল আলোচনার বি্ষয়বস্তর উপর 
অলোকসামান্ত আলোকপাত করেছে, একথা নিবিচারে বল! যায়। বিলাতী 
সঙ্গীত সম্বন্ধে স্বামী শিবানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামিজী বললেন £ “বিলাতী 
সঙ্গীত খুব ভাল, 17872)97-র চূড়াস্ত, ষা আমাদের মোটেই নেই। তবে 
আমাদের অনভ্যস্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণ। ছিল যে, ওরা 
কেবল শেয়ালের ডাক ভাকে। যখন বেশ মন দিয়ে শুনতে আর বুঝতে লাগলুম, 
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তখন অবাক হলুম। শুনতে শ্তনতে তন্ময় হয়ে যেতাম । সকল £১: এরই 
তাই। একবার চোখ বুলিয়ে গেলে একট? খুব উৎরুষ্ট ছবির কিছু বুঝতে পারা 
যায় না। তার উপর একটু শিক্ষিত চোখ নইলে তে। তার অন্ধি-সন্ধি কিছুই 
বুঝবে না।”৯৩ 

বিলাতী সঙ্গীতের ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে স্বামিজী শিল্পে অধিকারবাদের নীতিকে 
গ্রহণ করেছেন । অবশ্য এ অধিকার কুলগত নয়, এ অধিকার অর্জন সাপেক্ষ | 
পাশ্চাত্য স্ঙ্গীতে স্বামিজীর আসক্তি জন্মেছিল ধীরে ধীরে এ কথা শ্বামিজীর 
স্বীকারোক্তিতে পাওয়। যায়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পূর্ণ ব্ূপ। সেরূপ দর্শন 
কর] অভ্যাস ও আয়াসসাধ্য । হার্মনি-প্রধান পাশ্চাত্য সঙ্গীত স্বামিজীকে 
আকুষ্ট করেছিল। তিনি পাশ্চাত্য সঙ্গীতে করুণ রস এবং বীর রস এট 
উভয়বিধ রসের প্রাধান্ত লক্ষ্য করে বললেন যে, আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতে 
132177)015-র অভাব; আর এই অ.ভাবটুকুর জন্য বীর রসের প্রাধান্য বড 
একটা ভারতীয় সঙ্গীতে দেখা যায় না। বীর রস, স্বামিজীর মতে, হার্যনি 
আশ্রয়ী । সকল রাগই [12112] হয় যদ্দি 1)2700005-তে বসিয়ে নিয়ে যন্ত্রে 
বাজানো যায় । রাগিনীর মধ্যেও কতকগুলি হয়। মুসলমান বিজয়ের পর 
এদেশে টগ্প। গানের বিশ্ুদ্ধত। আর রইল ন1 বলে স্বামিজী আক্ষেপ করেছেন । 
এদ্দেশে এসে মুসলমান ওন্তাদের1 রাগরাগিনীগুলিকে আত্মস্ব করলেন ; এই 
প্রক্রিয়ায় তার। টগ্পা এমনভাবে প্রয়োগ করলেন যে টগ্পাগানের নিজন্ব প্রকৃতির 
পরিবর্তন ঘটে গেল। স্বামিজীর এই মত সম্বন্ধে মতডের্দেব অবকাশ থাকলেও এ" 
কথ বল" যায় যে, তার শিল্পদৃষ্টি শিল্পের নিগৃঢ তত্বাবলীর অনন্যসাধারণ বিশ্লেষণ 
করেছে । তার কথ। উদ্ধত করি £ তোর] এটা বুঝতে পারিস না যে, একটা 
স্বরের উপর আর একটা স্থর এভ শীঘ্র এসে পড়ে যে, তাতে আর সঙ্গীত মাধুর্য 
(1158০) কিছুই থাকে না, উল্টে 0159:91)02 (€বে-হ্থর ) জন্মান্ন । সাতটা 
পর্দার 1১27100100560175 1 0010010£05601 (পরিবর্তন ও সংযোগ) নিয়ে 
এক একট! রাগরাগিণী হয় তো? এখন টগ্পায় এক তুড়িতে সমস্ত রাগটার 
আভাস দ্দিয়ে একট তান সৃষ্টি করলে আবার তার উপর গলায় জোয়ারী 
বলালে কি করে আর তার রাগত্ব থাকবে? আর টুকরে! তানের এত 
ছড়াছড়ি করলে সঙ্গীতের কবিত্ব ভাবট। তো একেবারে ধায় ।-*"তবে আমাদের 
সঙ্গীতে 957০5 ( মিড় মৃচ্ছন। ) বড় উৎকৃষ্ট জিনিস। ফরাপীরা৷ প্রথমে ওটা 

১*। স্বামিজীর বাণী ও বচন, নবম খণ্ড ; পৃঃ ৩৯৮-৯৯ 
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ধরে, আর নিজেদের [11510 ঢুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে । তারপর এখন ওটা? 
ইউরোপে সকলেই খুব আয়ত্ত করে নিয়েছে ।১৯১ উপরি উদ্ধৃত উক্তি থেকে 
সঙ্গীত তথ শিল্প সম্বন্ধে স্বামিজীর আর একটি মত আমর আবিষ্কার করতে 
পারি। তার মতে সঙ্গীতের কবিত্ব ভাবটাকে বিসর্জন দিলে শিল্পের যূল্যহানি 
ঘটে। অর্থাৎ সঙ্গীত শুধুমাত্র স্রের বা রাগরাগিণীর খেলা নয় । অধুমাত্র 
বহিরঙ্গ দিয়ে যেন শিল্পের যুল্যায়ন না করা হয়। ত্র একটা ভাব বহন করে? 
সেই ভাবটি সঙ্গীতের শিল্পমূল্য কতকাংশে নির্ধারিত করে। রবীন্দ্রনাথ 
বললেন : শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ |? স্বামিজী ইঙ্গিত করলেন 
যে, "শুধু স্থর দিয়ে যেন কাঁণকে আমরা না ভোলাই । মন ভোলাবার জন্য যেন 
কবিত্ব ভাবাটিও অক্ষত এবং পুর্ণ থাকে ।' শিল্পের বৃহত্তর প্রাঙ্গণে এই তত্বকে 
রূপ এবং ভাব (৮০০ ৪700. 00170500 এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক 
নিরপণ তত্ব হিসেবে দেখা হয়েছে । শিল্পে দপ বা ফর্মের প্রাধান্য হবে, 
ন। ভাব ব। কণ্টেপ্টের প্রাধান্য ঘটবে ? এ অতি জটিল প্রশ্ন । শ্বামিজীর মত 
হল আরিস্ততলীর মধাপস্থা-আশ্রয়ী। সঙ্গীতে রাগ রাগিণী এবং তার 
কবিত ভাব, এর] উভয়েই প্রয়োজনীয় । সঙ্গীতকে পূর্ণাঙ্গ শিল্প হতে হলে এই 
রাগরাগিণী এবং কবিতভাঁবকে সমানভাবে গ্রহণ করতে হবে। ম্বামিজীর এই 
মত তর্কশাস্ত্র অন্রমোদনসম্মত | 

বামিজীর স্ঙঈগীতবিজ্ঞানে পারঙ্গমতার কথা সর্জনবিদ্দিত। আমাদের 
সঙ্গীতে হার্মনির অভাব যেমন তাকে পীড়। দিয়েছে ঠিক ভেমনি ওদেশের কাবো 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের মিল ঘটানো কিছু নয়। ছন্দের মিলই সর্বাপেক্ষা উন্নত 
রুচির বস্ত নয়। এ” ঘোষণ! তিনি করলেন স্যানফ্রানসিস্কে। শহরে অবস্থিত 
ওয়েগ্ড সভাগৃহে । তার কে সেদিন বিষাদের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছিল । 
ভারতের শিল্পকে, তার শিল্পদর্শনকে তিনি আবার ফিরে পেতে চাইলেন । 
তিনি বললেন £ “বর্তমান ভারতবর্ষকে, তার ব্যক্তি এবং ব্ষ্টি জীবনকে শিল্প 
আশ্রয়ী হতে হবে । আর সেই দিকে সে কতখানি অগ্রসর হতে পারবে তার 
উপর তার ভবিষ্তৎ নির্ভরশীল” সন্গাসীর কম্বকণে সেদিন এই কথাই ধ্বনিত 
হ'ল £ “ভারতবর্ষে বহুযুগ পূর্বে সঙ্গীতপূর্ণ সপ্ত-হ্ুরে এমন কি অর্ধ ও চতুর্থাংশ 
স্বরে বিকশিত হইয়াছিল । ভারতবর্ষ অতীতে সঙ্গীত, নাটক ও ভাস্বর্ষে অগ্রণী 
ছিল । বর্তমানে যাহা কিছু করা হইভেং হইডেছে, সবই অন্থুকরণের চেষ্টা মাত্র। 








১১। স্বামিজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯-৭ ০০ 


স্বামী বিবেকানন্দের শিল্পচিস্তা ২৫১ 


বাচিয়া থাকিবার জন্য মানুষের প্রয়োজন কত অল্প এই প্রশ্নের উপরই বর্তমান 
ভারতের সব কিছু নির্ভর করে ।,১২ 

নব্য ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ তার সৃষ্টিধমী শিল্প প্রচেষ্টার স্পর্শধন্য হয়ে 
স্বামিজীর কল্পিত যুতি পরিগ্রহ করুক। তার আবিাব দেশের শিল্পীদের এই 
মহান্‌ দ্বায়িত্ব পালনে প্রণোদিত করুক, শিল্পীদের এইটুকু প্রার্থন|। 





১২। স্বামিজীর বাণী ও রচনা. পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫ 


শিল্পী শরৎচত্দ্র 3 নন্দনভান্তিকের দৃষ্টিতে 


বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, বিশেষ করে কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র 
চট্টোপাধ্যায়ের স্থানটি অতিবিশিষ্ট। তার শিল্প-শৈলী, ভাষার গঠন ও ব্যবহার, 
ঘটন। সন্গিবেশ পদ্ধতি তার শিল্পের এক ধরনের আবেগময়তা (510090155 
০017091%6) অতি স্পষ্ট, মানব-মনের ন্হ-ভালবাসা, এর। যে সর্বত্র এক এই 
ধরনের একটা প্রাথমিক ধারণ। শরৎচন্দ্রের উপন্ঠাস পাঠে পাঠকের মনে 
সহজেই জন্ম নেয় । অতিকথন দোষ শরৎ সাহিত্যের চন্দ্র-কলঙ্ক-শোভা এ কথা! 
না বললেও শরৎ সাহিত্যে যে তার ছায়াপাতভ ঘটেছে এ সত্যটুকু অনন্বীকার্য ; 
ব্যঞ্জনা অতিকথনকে পরিহার করে। শরৎচন্দ্রের বাচনভঙ্গী সহজ, সরল ও 
স্বাভাবিক ভাবেই কাব্যময় । তাই তা হুখপাঠ্য । কিন্তু পাঠাস্তে চিন্তার 
নিক্তিতে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য অত্যন্ত সংকুচিত হ'য়ে পড়ে । বুদ্ধির আলোকে 
শ্রত্চন্দ্ের স্টি দেদীপ্যমান নয়। প্রাথমিক হ্য়াবেগের রামধনুর রঙে 
শরৎচন্দ্র পাঠকের মনকে রাডিয়ে তোলেন । আবেগ অনুভূতি সহজেই আশ্চধ 
মধুর হয়ে শরৎচন্দ্রের লেখনীমুখে পরিবেশিত হয়েছে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
শরত্চন্র কোথাও জদয়াবেগকে সামাজিক অন্শাসনের বেড়ার বাইরে স্বীকৃতি 
দেননি । তে নৈতিক পরিমণ্ডল উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে 
আমাদের মানব চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, বঙ্কিমচক্দরর থেকে শরত্চঞ্জ 
পর্ষস্ত কেউই তার বাইরে যেতে পারেন নি । একে আমর! উপনিষর্দের ভাষার 
অন্থকরণে “লৈখিক খত” বলতে পারি । অর্থাৎ তৎকালীন লেখক সম্প্রদায়ের 
যে নীতিবোধ সযত্বে ভার্দের শিল্প কর্মকে সঞ্জীবিত করে রাখত তাকে অস্বীকার 
করার চেঞ্ শরৎচন্দ্র কখনও করেন নি। তার নন্দনতাঁত্বিক ধারণা নীতিবোঁধের 
দ্বার! পরিপুষ্ট ৩ পরিমাজিত । চরিত্রহীনের সতীশ মাবিত্রীর প্রতি ভালোবাসায় 
মুগ্ধ, কিন্তু সতীশের প্রেম কখনোই সামাজিক শ্বীরূৃতির সুনিদ্দিষ্ট বেড়াটিকে 
লঙ্ঘন করার প্রয়াস পায়নি । সতীশ কেন শরৎুচন্দ্র-স্থষ্ট কোন নায়ক-নায়িকাই 
এই সামাজিক নীতি ও রীতি ভঙ্গের দায়ে দায়ী নয়। অবশ্য শবৎচন্দ্ের 
নায়িকার নায়ককে আসন পেতে অন্প পরিবেশন করেছেন । এর ফলে হয়ত 
কোথাও ত। অনৈতিক হঞ্সেছে বলে কেউ কেউ মনে করেছেন । কেন না গৌড়! 
হিন্দুমতে অনেক সময়ে সামাজিকতা এবং নৈতিকতা সমার্থক ব'লে গণ্য হয়েছে। 


শিল্পী শরৎচন্দ্র নন্দনতাত্বিকের দৃষ্টিতে ২৫৩ 


আমর। অবশ্ট সে মতের পোষকতা করি না। আমরা বলি অনুদান 
অ-নৈতিক। 

ভালবাস অন্ধ, ভালবাস] মৃত্যুহীন, ভালবাস? যেন রাতের তারা, রাতের 
অন্ধকারে যেমন সে দেদীপ্যমান, তেমনি দিনের আলোতে সে অতি স্পষ্ট ন! 
হলেও তার অস্তিতটুকু হারিয়ে যায় না। সতীশ সাবিত্রীর ভালবাসা লোকচক্ষুর 
অন্তরালে যেমন প্রস্ফটিত পদ্মের মত ফেটে ওঠে তেমনি আবার লোকাচারের 
স্পর্শ পেলেই তা" মুদ্দিত আলোর কমল কলিকাটির মত আত্মগোপন করে । 
প্রেমের এই আত্মগোপনটুকু যেমন মধুর তেমনি স্থন্দর । প্রকাশ্ত দিবালোকে 
প্রেম বাঁচে না। হুর্ভেছ্য একান্ততাঁর সুড়ঙ্গ পথে প্রেমের যাতায়াত । সে গ্রেম 
অমর, নিষিদ্ধ কবি-কল্পন! শ্রীরাধিকাকে কষ্ের মাতুল আয়ান ঘোষের পত্বীব্ধপে 
কল্পন। করে এই দিবাপ্রেমকে অতি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন । আর অতি নিষিদ্ধ 
বলেই তা এতো মধুর । শরৎচন্দ্র সাবিত্রীকে গ্ৃহ-পরিচারিকারূপে কল্পন। করে 
সেই প্রেমকে নিষিদ্ধ প্রেমের রূপ দিয়েছেন। আর তা তৎকালীন সমাজ- 
রীতিতে নিষিদ্ধ বলেই তা এতে) মধুর হয়ে উঠেছিল । মহাকবি মিল্টনের 
ভাষায় এ প্রেম হল 47005 গঠিত? 06 0020 00910100615 065০১ নিষিদ্ধ 
বুক্ষের ফল। রড-বেরঙের বিচিত্র অসংখ্য অসামাজিক প্রেমের কাহিনী যা 
শরৎচন্দ্র আমাদের শুনিয়েছেন, তারা কিন্ত শালীনতার সীম কোথাও লঙ্ঘন 
করে নি। 

শরৎচন্দ্র সামাজিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে হাদয়াবেগকে বন্দী করে রেখে 
সামাজিক স্থাস্থ্যকে অক্ষুপ্ন রেখেছিলেন সত্য, কিন্ত তার নীতিবোধ তার শিল্পকে 
স্ষু্ করেছিল কিনা সে সন্বদ্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রে 
রচনাশৈলীতে তার উপন্যাসের পরিণতিতে আমর তৎকালীন নীতি-বিশুদ্ধতার 
প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছি । তৎকালীন নৈতিক পরিমণগুলের বিরুদ্ধাচারণের ভয়ে 
'কুষ্ণকান্তের উইল'এ বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিণতির কল্পনা করেছিলেন, ত।” আমর! 
লক্ষ্য করেছি। রোহিণীর অপমৃত্যু শিল্পতার্থিকের দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন-যোগ্য 
কিনা, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে । অবশ্য উপন্যাসের পরিণতিতে ওপন্যামিকের 
করনাই প্রধান। পরিণতির রূপাস্তর সম্বন্ধে পাঠকের বা সমাঁলোচকের কোন 
ব্যক্তব্যই সমীচীন নয়। গ্রস্থকারের কৃষ্টি “অপূর্ব বস্ত' ; তা তিনি বঙ্কিমচন্দ্রই 
হোন আর শরৎচন্ছই হোন । অতএব শর্ট! কল্লিত উপন্যাসের পরিণতি সম্বন্ধে 
আমাদের বক্তব্য অসমীচীন হলেও পাঠকের এইটুকু বলার অধিকার নিশ্চয়ই 


8৫৪ নন্দনতত্ 


আছে যেকোন একটি উপন্যাসের একটি বিশেষ ধরনের পরিণত কেন হল? 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের “কৃষ্ণকান্তের উইল; শরৎচন্দ্র “চরিত্রহীন 
প্রমুখ উপন্যাসের পরিণতি সন্বন্ধে আমরা আলোচন। প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। 

শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে সামাজিক এবং নৈতিক শুচিতাবোধ কতখানি 
কাজ করেছে সেই তথ্যট। অপ্রাসঙ্গিক £ “কবিরে পাঁবে না তার জীবনচরিতে”। 
যে অসামাজিক প্রেম, বৈষ্ণব সাহিত্যে যাকে পরকীয়া প্রেম বলা হয়েছে 
তার পুণণ প্রকাশ, তার চরম প্রস্ফুটন শরৎ সাহিত্যে নেই। নীতিবাগীশ 
শরৎচন্দ্র এসে, সমাজভয়ে ভীত শরৎচন্দ্র এসে শিল্পী শরৎচন্দ্রকে প্রত্যাহত 
করেছে বারবার । পঙ্গু, নিবার্ষ, প্লেতোনিক প্রেম শরৎচন্দ্র পরিবেশন করেছেন 
তার সমগ্র সাহিত্য সম্ভারে। বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীতে সাগর বৌয়ের মুখ দিয়ে 
যে 5৪: 5%290091-এর কথা নির্ভয়ে বলালেন সেটুকু সাহসও কিস্তু শরৎচন্দ্রের 
ছিল ন1। সেটুকু নিভীকতাও শরৎচন্দ্র যদি দেখাতেন তবে বোধ হয় পশ্চিমদ্দেশ 
থেকে শ্বীরূতি আসতে, নোবেল পুরস্কারের বরমাল্য পেতে তাঁর অস্থবিধা হত 
ন1। ব্যক্তিগত জীবনের অপামাজিক রীতি ও জীবনধারা হয়ত শরৎচন্দ্রের 
সাহিত্যিক নির্ভীকতাকে ক্ষুপ্ন করেছিল। উপন্যাসে কথিত অসামাজিক প্রেমের 
স্বাভাবিক পরিণতিটুকু ঘটাতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বারবার ইতস্তত: করেছেন । 
আমাদের মনে হয় এর যূুলে আছে লোকভীতি। সমালোচক হয়ত বলবেন 
যে শরতচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের অসংযম তার উপন্াসেও প্রতিফলিত হয়েছে । 
আমাদের মনে হয় এই লোকভয়টুক্ শরৎ্চন্দ্রের উপন্তাসের অধিকাংশ প্রেমের 
আখ্যানকে পন্ধু এবং অসম্পূর্ণ করে রেখেছে । আমাদের বক্তব্যের সপক্ষে সব 
থেকে বড় যুক্তি হল রামের স্থমতি আখ্যানটুকু » মানবহদয়ে প্রেম প্রবল ; 
অসামাজিক প্রেম হল দুর্বার। তার অমিত শক্তি । যে প্রেম বিল্বমঙ্গলকে 
অমর করেছে সার্থকতার মধ্যে দিয়ে, সেই প্রেমই আবার ব্যাহত হয়ে 
ওথেলোকে তার প্রিয়তম ভেসভিমোন! হত্যায় উদ্ধদ্ধ করেছে। এ প্রেম 
সমূদ্রের মত উদ্বেল, অশ্াস্ত এবং সর্বগ্রাসী । নীতিনিষ্ঠ শরৎচন্দ্রের হাতে পড়ে 
সেই প্রেম দেব্দদাস-পার্বতীকে কেন্দ্র করে ছোট পন্বলে পরিণত হ'ল । সতীশ 
সাবিত্রীর প্রেম, শ্রীকাস্ত-রাজলম্ষীর প্রেম অতি পরিচিত গৃহস্থালীর সামাজিকতার 
বেড়াজালে বন্দী হয়ে ক্রমেই তাদের আবেদন হারিয়ে ফেলল । প্রেম আর 
প্রেম হিসেবে বেঁচে রইল ন!। প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি হয় মিলনে । 
প্রাচীন সংস্কত নাট্যসাহিত্য তার প্ররুষ্ট উদাহরণ। সেই মিলনটুকু সুন্দর ক'রে, 


শিল্পী শরৎচন্দ্র নন্দনতাত্বিকের দৃষ্টিতে ২৫৫ 


তার বৃত্তান্তটুকুকে রসধন্য করে তোল! জাতশিল্পীর কাজ। শরত্চন্দ্র সেটুকু 
করতে পারেন নি। অথচ ন্সেহকে ঘিরে গল্পকার শরৎচন্দ্র যে অনবছ্য কথা- 
সাহিত্য স্থষ্টি করেছেন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহামে বিরল। রামের 
স্থমতিতে রামের জন্য নারায়ণীর নেহ-ভালবাসা, আবেগ অনুভূতির যে অপার 
দ্িগস্তকে উদ্বারিত করে দিয়েছে তার তুলনা কোথায়? হদয়াবেগের মধ্যে 
প্রেম প্রচগ্ডতম হয়েও যা করতে পারেনি সেই অসাধ্য সাধন করেছে মেহ। 
ন্েহ প্রেমের মত দুবার নয়, সবশক্তিমান নয়, তা'সত্বেও হের জগতে 
শরৎচন্দ্র যে ব্যঞ্জনার প্রবর্তন করেছেন, প্রেমের জগতে তা” তিনি করতে 
পারেননি । এর মূলে রয়েছে--১০০$৪] ০০০০ এবং ব্যক্তিগত জীবনে 
শুচিতার অভাবের জন্য ৮5501)919505] 00০০9» অতএব বল চলে 
যে সামাজিক প্রেমের উপাখ্যান নিয়ে শরৎসাহিত্য ধীরে ধীরে বাংলাদেশের 
সাহিত/-গগনে উদীয়মান হয়েছিল, তার পূর্ণ বিকাশ না ঘটার জন্য শরৎ প্রতিভা 
দায়ী ছিল না, যারা দায়ী ছিল তাদের সম্বন্ধে গবেষণা করবেন আগামী যুগের 
শমাজতত্ববিদ এবং মনস্তাত্বিকের দল। 





শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রকল। 


শিলললোকের দিগন্ত অপস্যয়মান এবং তার সম্ভাবনাটুক আদিম মানুষের 
আকা গুহাচিত্রের মধ্যেই বিধাতা পুরুষ প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন। মনুষ্যশিল্প 
দেবশিল্পকে অনুকরণ করতে চেয়েছিল, অন্ুকরণও করেছিল এবং সেই আদিম 
মন্ুম্যশিল্পী তার ছবির প্রথম রেখার টানেই দেবশিল্পের অন্ুকৃতিতে উত্তীর্ণ 
হয়েছিল অনায়াসে । মহাঁদার্শনিক হেগেলের কথা উদ্ধত করে বলতে পারি ষে 
প্রকৃতি যে সব মালমশল। নিয়ে হৃষ্টি সষ্টি খেলা খেলেছিল, তার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন 
ছিল সুষ্ঠ স্ষ্টির পথে আতান্তিক বাধা । প্রকৃতির মধ্যে, তার সহজ শিল্পকর্মের 
মধ্যে, যেটুকু অপূর্ণতা থেকে গেল তা হচ্ছে তার উপকরণের অপূর্ণতা । 
সির হাল প্রকৃতি শক্ত হাতেই ধরেছিল কিন্তু তবুও তা লক্ষ্যে পৌছুলে। না। 
ডাক পড়ল মনুষ্য শিল্পীর । বর্ণ বুল বসস্তের এশ্বর্য সম্ভার থেকে শীত-রিক্ততায় 
সমাদূত বৈরাগী প্ররুতির অতুলনীয় বর্ণরিক্ততাটুকু শিল্পী প্রত্যক্ষ করলেন। 
মহৎ এশ্বর্য থেকে কেমন করে মহত্তর বৈরাগ্যটুককে আহরণ করা যায় তার 
মন্ত্রগুপ্থিটুকু শিল্পী শিখলেন প্রকৃতির কাছ থেকে । যে এশ্বর্য অতিগোঁচর তাঁর 
মূল্যকে অস্বীকার করে তিনি দেখলেন সেই এশবর্ষকে প্রচ্ছন্ন হলেও তা দিগন্ত 
প্রসারী ব্যগুনায় বিসপিত। এই ব্যঞ্চনার ততটুকু কবি সাগ্রহে গ্রহণ করলেন 
প্রকৃতির কাছ থেকে, পরিপাটি করে তাকে পরিবেশন করলেন আর এক 
পরিপ্রেক্ষণায় ! বর্ণাঢ্য জর্টিলতা থেকে শুভ্র সারলযোর আবির্ভাব ঘটলো । 
দেবশিল্প থেকে মনুষ্য শিল্পের আবির্ভাব ঘটলে1। 

সমগ্র শিল্প বিবঙনের ধারা-ইতিহাসটুকু আর একভাবে আমরা প্রত্যক্ষ 
করেছি শিল্পী যাঁমিনী রায়ের শিল্পে। সেখানেও দেখেছি সেই বণ-স্থন্দর বার বার 
এসেছে যামিনী রায়ের চিত্রপটে ; আবার তাঁর ঘটেছে অন্তর্ধান ১ শুভ্র, রিক্ত, 
স্থন্দর ও প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে একান্তিক আগ্রহে যামিনী রায়ের চিন্রপটে | 
বর্ণ-স্থন্দরের সঙ্গে তার ছন্দ ঘটেছে, সংঘাত ঘটেছে । অবশেষে এই সহজ 
ক্ন্দরের, এই নিরাভর্ণ রিক্ত সুন্দরের জয় হয়েছে । তার নির্ধোষ কান পেতে 
শুনেছি যামিনী রায়ের সমগ্র চিত্র জগৎ জুড়ে । দেশ বিদেশ থেকে শিল্পীকে যে 
বৈজয়স্তীমাল। দিয়ে অভিনন্দিত কর হয়েছে তা৷ এই রিক্ত সুন্দরের বেদীমূলে 
মমপিত অর্থ্য | 

বারেো৷ বছর বয়সে শিল্পী বাংলাদেশের নিতঁত পলীতে বসে আপন মনে যা 
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শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রকলা ৫ 


খুশী তাই আকলেন। আকার ছন্দটুকু লীলাক্মিত, ছবি হ'ল স্বতস্ফের্ত। অনেক 
ছবি একে চলেছেন : শ্যষ্টির প্রেরণায় প্রাণিত কিশোর শিল্পী | কী মহৎ ক্ষুধার 
আবেশে শিল্পী আবিষ্ট হয়েছিলেন তার কথা আমর জানি না; হয়তো সেই' 
ক্ষুধার সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাল্িকী। শিল্পীর আত্মাহুসন্ধান 
চললো ; প্রকাশের পথে তিনি নিজেকে সার্থক করতে চাইলেন । কূপের 
সন্ধানে, রসের সন্ধানে কবি আপন শক্তিকে রীতির বন্ধনে বাধতে চাইলেন । 
কিশোর শিল্পী কলকাতায় এসে গভর্ণমেন্ট স্কুল অব আর্ট-এ ভ্তি হলেন 
১৯০৪ সালে । যে রসের সন্ধানে কিশোর চিত্ত উন্মুখ তার সন্ধান মিলছিল না 
স্কুল অব আর্টসৈর চৌহদ্দির মধ্যে । তিনি বার বার তাই বিদ্যালয়ের 
খাতায় নাম লেখাচ্ছিলেন আবার নাম প্রত্যাহার করে নিচ্ছিলেন। 
তিনি শেষবার যখন স্কুলে যোগ দ্দিলেন তখন অধ্যক্ষ ছিলেন ত্রাউন সাহেব | 
অধ্যক্ষ ত্রাউন একদিন আবিষ্কার করলেন যে কিশোর যামিনী রায় 
কাট বোর্ডে ছোট্ট একটি চৌকেো। গর্ত করে তার মধ্য দিয়ে নিরম্তর 
প্রবাহিত প্ররুতির বন্ধনহীন বূপসাগরের লক্ষ কোটি উমিমালার কয়েটিকে 
ধরবার সাধনায় তন্ময় হয়ে গেছেন । অধ্যক্ষ বিস্মিত হয়ে প্রত্যক্ষ করলেন 
কিশোর শিল্পীর এই সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুকে প্রত্যক্ষ করার সাধনা । রেখা এবং 
রঙের সীমানা টেনে ষে ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম শিল্পী স্থ্টি করেন তারই অস্তরে যে ভূমার 
প্রতিষ্ঠা এই সত্যটুকু উপলব্ধি করেছিলেন সেদিন সেই কিশোর শিল্পী । সুস্পষ্ট 
রেখায় অনির্দেশ্ত ব্যঞ্জনাকে ফুটিয়ে তোলার যে রীতি কিশোর শিল্পী সেদিন 
আয়ত্ত করতে প্রয়ামী হয়েছিলেন তা হ'ল তার শিল্প বিবর্তনের মর্মকথা | শিল্প- 
তত্বের পরিভাষায় বলা চলে ষে কিশোর শিল্পী “কম্পোজিশন'-এরদিকে আর 
হয়েছেন এই যুগে । ছবি আক। চলল । ক্ষুলের চৌহদ্দির বাইরে বিরাট পৃথিবীর 
সৌন্দর্, মাটির গন্ধ আন্দোলিত শীর্ষ নব দুর্বাদলের শিহরণ শিল্পী মুগ্ধ হয়ে 
দেখলেন । এই সৌন্দর্যের ঢেউ শিল্পী মনকে অহ্কারের দিকে ধীরে ধীরে 
আরুষ্ট করল। শিল্পী প্রতিক্তি অঙ্কন বা পো্রেট পেইটিং-এর দিকে মন 
দ্িলেন। এই অন্ুরুতির সাধনা চলল দীর্ঘ পাচ বছর ধরে । অনেক ছবি আক 
হসল। শিল্পীমন অশান্ত হয়ে উঠল। তার হাতে পশ্চিমী রীতিতে (৬৬555: 
1501717100৩) ক প্রতিরৃতিগুলো বাগ্য় হয়ে উঠলো! ; কবি তার স্ট,ভিয়োতে 
বসে নিভৃত আলাপচারী করেন তার স্ষ্টির সঙ্গে। কিন্তু এ ভাষা তোতার 
অন্তরের কথ! বলে না; হৃদয়ের অপরিমেয় সম্পদকে উদ্বারিত করে দেয় না। 
টা 


৫৮ নননতত্ব 


ভাষার সন্ধানে শিল্পী মেতে উঠলেন; যে ভাষ। একাস্তিক ভাবে শিল্পীর মনের 
কথাটুকু ব্যক্ত করতে পারে; সে মনষে এ বেলেতোড়ের মাটি থেকে তার 
আকাশ বাতাস থেকে, তার গাছপালা থেকে আপনার এশবর্ধটুকু আহরণ 
করেছিল । সে মন মাটির ভাষ। বোঝে, মাটির গানে ভরে ওঠে । তাই শিল্পীর 
সাধন? চললে! সেই অনন্ত ভাষাটুকু খুঁজে পাবার জন্য । অপরের ভাষায় 
শিল্পীর আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়। তাই তো] তিনি 01157651 5০1,০০1 ০1 
£115এ যোগ দিলেন না। ছবি আকা চললো? গ্রাম্য জীবনের ছবি, “সাঁওতাল”, 
মা ও ছেলে, প্রমুখ ছবি আক হলো । ছবির উপজীব্য আমাদের অতি 
পরিচিত ঠৈনন্দিন জীবন-নাট্যের কুশীলবগণ। 

যোগাযোগ ঘটল শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে । রূপের সন্ধানে ব্যাকুল 
যামিনী রায় শিল্পাচার্ধের কাছে আপনার বূপ ব্যাকুলতাটুকু প্রকাশ করলে 
তিনি তাকে উপদেশ দিলেন £ “নন্দর কাছে শেখ” । শিল্পাচার্য ভূল বুঝলেন 
যামিনীবাবুকে । যামিনীবাবু আঙ্গিক শিক্ষার্থী নন ; তিনি শুদ্ধ মূতির সন্ধানে, 
রূপের সন্ধানে উতৎ্সগর্থকৃত প্রাণ। সাধারণ অর্থে শেখা হয়তো শিল্প-শিক্ষার্থীর 
পক্ষে সম্ভব আর এই তত্বটিই শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তার “ভারত শিলের ষড়ঙ; 
গ্রন্থে ব্যাখ্যাত করে বলেছেন যে রীতি-আঙ্গিক সম্বন্ধে অন্ুস্থতব্য 
বিধি-বিধান শিল্প-শিক্ষা্থীর জন্য, শিল্পীর জন্য নয়। সেদিন হয়তো 
অসাব্ধানতাবশতঃ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ যামিনী রায়ের মধ্যে সেই শিল্প- 
শিক্ষার্থীকেই দেখেছিলেন, শিল্পী হয়তো নেপথ্যে ছিল; তাই ভিনি 
তাকে ষে উপদেশ দিলেন তা যামিনীবাবুর মনঃপৃত হলো! না। নিঃশব্দ সঙ্কোচে 
শিল্পী সরে এলেন শিল্পাচার্ষের কাছ থেকে তার নিভৃত নিকেতনের মাঝখানে । 
নিঃসঙ্গ সাধনায় ছুঃচোখ ভরে দেখা, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কর] গ্রাম্যজীবনের শাস্ত 
সৌন্দর্য ফুটে উঠতে লাগলো একের পর এক ছবিতে । শিল্পরসিকের। সেদিন 
এই নবীন শিল্পীকে সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন। স্বীকৃতি পেতেও দেরী হলে! 
না। ভাইসরয়ের দ্বর্ণপদক শিল্পীর কণ্ে ছুলিয়ে দিলেন সে যুগের কলারসিকের] | 
স্বীকৃতির ধারাজলে স্নান করে ক্ষণিকের জন্য তিনি স্বস্তি পেলেন। 

শিল্পরীতির উদ্বর্তন চললো, পরীক্ষা-নিরীক্ষা লেগেই আছে। এবার 
যামিনীবাবু 19 05০127155-কে আশ্রয় করলেন, কতো! কম রঙে এবং 
রেখায় ছবি আঁকা যাস তারই পরীক্ষা । কাব্যে যেমন আতকথন ছোঁষ 
কাব্যসৌন্দর্ষে হানি ঘটায়, অঙ্কনকার্ধেও তেমনি বং ও রেখার বাহুল্য ছবির 


শিল্পী যামিনী রায়ের চিত্রকল' ২৫৯ 


সৌন্দর্যহানি করে। ছবিতে আকা! পাত্র-পাত্রীর অঙ্গশষ্য। বা 0:75: কত 
কম রঙে এবং রেখায় সুব্যক্ত করা যায়_-সেটুকু যামিনীবাবু তার স্মিত 
আঙ্গিকে প্রত্যক্ষ করালেন রসিকম্থজনকে | 0115751 ৮ 5০০০$-তে 
চিত্র প্রদর্শনী হলে।। নবু ঠাকুর খ্যাতনাম। শিল্পরসিক গগনেন্দ্রনাথের পুত্র 
তিনি এই চিত্র প্রদর্শনীর উদ্যোক্তী, তার আহ্বানে যামিনীবাবু আপনার 
কয়েকটি ছবি দিলেন এই প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্যে। নতুন করে আবার 
যামিনীবাবুর শিল্প প্রতিভা স্বীরুত হলো । মহাশিল্পী গগনেক্জনাথ যামিনীবাবুকে 
আশীর্বাদ করলেন । 75190 €501)11005-এ আকা মা ও ছেলে” শীর্ষক ছবিখানি 
ছবিখানি গগনেন্দ্রনাথ ক্রয় করলেন। তিনি তখন বাকৃশক্তি রহিত 7; তবু 
ছবির আবেদনে সাড়া তুললো শিল্পীর সত্তার অণুতে পরমাণুতে । প্রশংসার 
ভাষা নেই ১ যামিনীবাবুর আকা ছবির সামনে গগনেন্দ্রনাথ আত্মস্থ হয়ে 
গেলেন। তাঁর ছু'চোখ দিয়ে আনন্দাশ্র ঝরতে লাগলো । সে যুগের 
মহাশিলীর আশীর্বাদ অশ্রধারায় সিঞ্চিত হয়ে ঝরে পড়লো! এ যুগের মহাশিক্নীর 
মন্তকে। 

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ সাগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন যামিনীবাবুর শিল্পরীতি 
উদ্বর্তন। 19190 701)17)005-এ আকা ছবি দেখে তিনিও মুগ্ধ হয়েছিলেন । 
তার যামিনীবাবুকে করা ছোট্ট প্রশ্ন ছিলঃ “ততঃ কিম? এ প্রশ্ন 
যাঁমিনীবাবুর অস্তরেরও প্রশ্ন । ১৯২৮ সাল? যামিনীবাবুর মানসলোকে আবার 
পেই অস্থিরতার ঝড়। এতদিন ঘা একেছি, এতদিনের বূপকর্ম সবই 
এহবাহ্ব”। নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাষায় আপনার মনের কথাটুকু বলতে হবে ; 
পরিমিতি বোধটুকু আরও কৃশকায় করে তুলতে হবে । অর্থাৎ রং তুলির বাহুল্য 
কর্ধকে বিদায় দিতে হবে ছবির জগৎ থেকে । শিল্পী মন দিলেন [117৩ 
029.7178-এ | রেখা? সন্নত রেখা, বিসপিত রেখা, সরল রেখা, বক্ররেখা-_শুধু 
এই রেখা দিয়েই জীবনের সহজ ছন্দটিকে ফোটাতে হবে । সহজ ছন্দ অর্থাৎ 
5$5017015 এব 751 81০০ এই দু"ট শিক্পগুণকে সংযোজিত করতে হবে আপন 
শিল্পকর্ষে। উপনিষদকার একে বলেছেন ছন্দ। এই ছন্দই মানুষের জীবনকে 
মানুষের শিল্পায়নকে এবং মানুষের জীবনায়নকে বিধৃত করে রেখেছে আনন্দের 
মধ্যে । এই ছন্দ ব1 2198১০5এর সন্ধানে যখন শিল্পী বিভোর হয়ে আছেন। 
চাঁর বছরের ছেলে অমিয় শ্লেটে একটি ছবি একে পিতৃদ্দেবকে দেখাতে আনলেন 
ছবিট।। অন্তমনক্কভাবে শিল্পী প্লেটটি চোখের সামনে তুলে ধরলেন । হঠাৎ 
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চমকে উঠলেন তিনি । পুত্রের জাক। সরল অনাড়ম্বর রূপের দিকে চেয়ে মন 
ভরে উঠলো ; মন বললো। পেয়ে গেছি। যে বূপ সর্ব এতিহোর বদ্ধনমুক্ত, 
যেব্ূপ পূর্ণবয়স্ক মানুষের সংস্কারবদ্ধ নয় সেই রূপটুকু ফুটে উঠলো। শিল্পীর 
মানসনেজ্রে। একদিন যেমন মহাকবি ওয়ার্ডস্বার্থের চোখের সামনে সেই 
4015555 12111,-টা বিদ্ধাচলের মতই হঠাৎ মাথা তুলতে আরম্ভ করে 
দিয়েছিল ঠিক তেমনি করেই শিল্পী যামিনী রায়ের চোখের সামনে শিশুশিল্পী 
অমিয়ের আকা ছবিট! প্রাণস্পন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠলো । তিনি বুঝলেন শিশুর 
মতে। এঁতিহা বিরহিত রীতিতে সহজ করে ছবি আঁকতে হবে, ছবির উপজীব্য 
সেই গ্রাম্যজীবন। তবে পটুয়া শিল্পরীতি তাঁর জন্। কোন আবেদনই বহন 
করে আনলো না। €সই গ্রামীণ শিকল্পরীতি কলুষিত এবং নানান্‌ ধরনের 
অশুভ প্রভাবে গ্রভাবিত। আমরা একবারও যেন না ভাবি যে যামিনীবাবুর 
শিল্পরীতি গ্রামপটুয়ার শিল্প আঙ্গিকের সংস্কৃত সংস্করণ । যামিনীবাবুর শিশুপুত্র 
অমিয়ের প্লেটে আক] ছবির উল্লেখ করলেম এই কারণে যে এই ছোট্ট ঘটনাটুকুর 
মধ্যে যামিনী রায়ের শিল্পকর্মকে বোঝবার উপযোগী অনুধাবন স্থত্রটুকু লুকিয়ে 
রয়েছে । সুন্দরের প্রতি শিশুর যে সহজাত প্রবণতা (0:6 £908000 রয়েছে 
সেই প্রবণতাটুকুই হবে শিকল্পস্ষ্টির উৎস। প্রাপ্তবয়স্ক মানছষের মানসিকত 
বিমুক্ত একটি সহজ মনন সম্পদের অধিকারী হতে হবে শিল্পীকে । ছবির মধ্যে 
দিয়ে শিশুর রেখা, শিশুর কথা ব্লাকে অমেয় মাধুর্ষে রপাষিত করতে হবে। 
শিশুর দেখার মধ্যে যে বিস্ময়, শিশুর প্রকাশের মধ্যে যে আর্দিম মানুষের 
প্রকাশের আনন্দটুকু লুকিয়ে থাকে তাকেই উদ্বারিত করতে চেয়েছেন শিল্পী 
যামিনী রায় আপন শিল্পকর্মে। তিনি ডপলন্ধি করলেন শিশুর দেখায় তার 
উপলদ্গিতে যে রূপ প্রতিভাত হয়, শিশুর জিজ্ঞাসায় যে অন্ুসন্ধিতৎসা প্রকাশিত 
হয় তা তে? প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছে অবহেলার বিষয় নয়। আত্যন্তিক 
মূল্যে শিশুর জানার জগৎ থেকে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জানার জগতের বিশেষ 
কোন শ্রভেদ নেই। এই সতাটি যেমন শিল্পী যামিনী রায় উপলব্ধি করলেন 
তেমনি করে এটির উপলব্ধি ঘটেছে আরও বহু কবি মনিফীর মনে | শ্িশুমনের 
স্থগভীর জিজ্ঞাসার কথা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা পড়েছি, পড়েছি 
৬/৪16 ৬/1১105028/-এর কবিতায় । তার :5%55 শীর্ষক কবিতাটির কথা 
বলি: 
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এই যে শিশুর জ্ঞানের সঙ্গে কবির জ্ঞানের বৃত্তবলয়ের সমীকরণ ঘটেছে ত। 
কবিমনের অত্যুক্তি বিলাসের ফলশ্রুতি মাত্র নয়। জীবনের সত্যকে দর্শন 
করার এটি একটি বিশেষ ভঙ্গি। যে ভঙজিটি ৬/০1৮ ৮/1)100)817-এর কাব্যে 
যেমন প্রত্যক্ষ করলেম তেমনি করেই তা প্রত্যক্ষ করেছি যামিনী রায়ের 
ছবিতে । 

১৯৩০ সালের কথা৷ । একদিকে শিল্পী সাধনা করে চলেছেন শিশুর 
অনাবিল এতিহ্বিমুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের উপজীব্যকে দেখা এবং তাকে 
চিত্রকর্ষে রূপায়্িত কর।; অন্যদিকে পরিশীলিত স্থর সংস্কৃত আঙ্গিকে বর্ণবহুল 
ছবি আকা1। গোপিনী, কষ্ণলীল প্রমুখ ছবিতে এই পরিশীলিত আঙ্গিক বা 
5€511954 £০11)-এর দেখা মেলে । শিল্পী যামিনী রায়ের তৎকালীন স্যষ্ট 
গঙা-যমুন! দবিধারায় বহমান1। শিল্পীর তখন সব্যসাচীর ভূমিকা । পরিশীলিত 
আঙ্গিকে আকা 111511)2. ৪ 0) ০০৬ গোপবালক প্রমুখ ছবি শিল্প- 
রসিকের প্রশংসাধন্য হ'ল। এই পরিশীলিত রীতির আঙ্গিকে, “বিড়ালের মুখে 
মাছ”, “ম] ও ছেলে” প্রমুখ ছবি আকা হল। এই রীতির শ্রষ্টা হলেন প্রাণ্ত- 
বয়স্ক যামিনী রায়ের অন্তর্বাসী সেই শিশুশিল্পী নিভৃত সাধনার মধ্য দিয়ে শিল্পী 
যাঁকে ধীরে ধীরে জাগিয়ে তুলছিলেন। পরিণত যামিনী রায়ের শিল্পে আজ 
এই শিশুটির পূর্ণীয়ত লীলাই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই শিশু শিল্পীটিকে 
যামিনী রায়ের মনরাজ্যে একচ্ছত্র আট কর, স্বরাট প্রতিভা করে প্রতিষ্ঠিত 
করার সাধনা অতীব কঠোর এবং ছুবূট। এই কালের যামিনী রায় সেই দুরূহ 
সাধনায় ব্রতী হলেন। কোনদিকে লক্ষ্য নেই, উদভ্রাপ্ত, বূপন্মান্দনায় বিহ্বল 
প্রাণ। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্দের সংকেত করছে। শিল্পীর 
কোনদিকে খেয়াল নেই, নিজের পরণের ধুতি এবং স্ত্রীর পরণের শাড়ী কেটে 
কেটে ছবি আকা চলছে। সন্ধান, শুদ্ধ যুতির সন্ধান চলেছে অস্তরে অস্তরে | 
পারিপাশ্িক সম্পর্কে শিল্পী উদ্দাসীন। অভাব, দারিজ্র্য, কৃচ্ছুসাধন কোনটাই 
শিল্পীর রূপের সন্ধানে বাধা স্থষ্টি করতে পারল ন]1। 

এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ১৯৩৯ সাল। শহীদ স্থরাবদরঁ, হুধীন দত্ত, 


হ৬২ নন্দনতত্ব 


মুণালিনী এর্মাসন, অরুণ সিংহ ও বিণ দে প্রমুখ শিল্পরসিকের! শিল্পীর একাস্ত 
সাধনাকে সম্মানিত করলেন অভিনন্দিত করলেন তার শিল্পকর্মকে। 
যামিনী রায়ের শিল্পের প্রসাদগুডণেরই সন্দেশ সমুগ্পারের বন্দরে বন্দরে পৌছে 
গেল। বিদেশী শিল্পী-রসিকের৷ দেখ দিলেন শিল্পীর ছারে। শিল্পীর ন্বীকৃতি 
দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদ্বেশে পৌঁছল । শিল্পীর অন্তরে এই স্বীকৃতির কোন 
মহৎ মুল্য ছিল না| তিনি তখন শুদ্ধ মৃতির ধ্যানে তন্সয়। স্বল্লতম উপকরণে 
বৃহত্তম ব্যগুনায় মহতম স্যটি কেমন করে কর যায় তারই সম্ভাব্য কল্পনায় শিল্পী 
বিভোর । 

১৯৪০ সাল ১ ষীশুগ্ীষ্টের ছবি আকলেন শিল্পী । এই ছবি আকার পিছনে 
শিল্পীর একটা লোভ লুকিয়ে ছিল। ইউরোপীয় শিল্পীদের আক নানান 
খীষ্টমৃতির সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় ছিল। তার্দের অঙ্কন রীতিতে যামিনীবাবু শিল্প 
ষড়ঙ্ের, গুণীজনগ্রাহ্য শিল্পরীতির ব্যত্যয় প্রত্যক্ষ করলেন ১ রূপের শুদ্বযূতির 
নিদ্রাকণ অভাব তিনি এই তথাকথিত এতিহাবিমণ্ডিত খ্রীষ্টের যৃতির মধ্যে 
প্রত্যক্ষ করলেন। অলৌকিক বিষয় লৌকিক প্রথায় যখন শিল্পী প্রবতিত করেন 
তখন তা অশুদ্ধ হয়ে যায়। এই অশুদ্ধ শিল্প-কল্পনার উদ্দাহরণ তিনি দেখলেন 
পশ্চিম্দেশীয় শিল্পীদের সুন্দরী “মেয়ের গায়ে পাখা লাগিয়ে পরীর রূপকল্পনায়ঃ। 
তার দেওয়া নৃতন রূপে কোথাও লৌকিক রাতিকে ক্ষু্ন না করেও অলৌকিক 
রূপের ব্যগ্তনা তিনি দিলেন | “4১012010015600 1950 5955১ প্রমুখ ছবি 
আকলেন শিল্পী । সেই শিল্পরীতিতে “নিয়তিরূত নিয়ম” কোথাও ব্যাহত 
হল না বটে কিন্ত তিনি অনায়াসে প্রকৃতির বিধিবদ্ধতাঁকে অতিক্রম করে 
গেলেন । শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তার “বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'তে শিল্পের 
প্রক্কতি ব্যাখা। করতে গিয়ে বলেছিলেন যে শিল্প হ'ল “নিয়তিকৃতনিয়মর হিন্তঃ | 
ষামিনী রায়ের উপরোক্ত ছবিগুলিতে এই শিল্পতত্বের প্রতিষ্ঠ। দেখলেম। তার 
আকা 01001505000, ০01915 2759 0101150 প্রমুখ ছবি রসোভীর্ণ হয়ে ষে 
অসামান্ত। অর্জন করেছে তার যূলে রক্সেছে সহজ রূপের সহজ সারল্য এবং 
বিশুদ্ধতা (51081151% 2150. 001705) 5 এক 10200675100 আক? শিল্পীর 
এই ধরনের ছবিকে ঘিরে এমন একটা বিশুদ্ধ কূপের পবিশ্রতা বিরাজ করছে 
যে সংবেদনশীল মনে এরা সহজেই গভীর শিল্পাছভূতিকে জাগিয়ে তোলে । 
শিল্পী যামিনী রায়ের আজীবন সাধন! হ'ল এই বিশুদ্ধ, ধৌত শুদ্ধ মৃতিকে মূর্ত 
করার লাধনা। এই সাধনায় শিল্পী তার 15০1,013শএর বারবার 


শিল্পী যাষিনী রায়ের চিত্রকলা ২৬৩ 


পরিবর্তন ঘটিয়েছেন ; কখনও অনেক রং লাগিয়ে আবার কখনো বা 
রূপান্বেষণের কৃচ্ছ সাধনায় রং-এর বৈচিজ্যকে অনায়াসে ত্যাগ করেছেন। 
মন ভরেনিঃ রংকে ত্যাগ করে মনের অভাববোধ তাব্রতর হয়েছে। 
আবার রং-এর পুনঃসংযোজন ঘটেছে তাঁর ছবিতে । শ্রীষ্ট কাহিনীকে কেন্দ্র 
করে যে সব ছবি তিনি একেছেন তার মধ্যেই এই সত্যটিকে আমরা 
অবলোকন করেছি । ক্রমে দূপ তার বর্ণ-বৈচিক্র্য, তার আকার-বৈচিত্রা 
হারিয়েছে শিল্পীর হাতে । নিরাবিল, স্বচ্ছ, স্বয়ংসম্পূর্ণ যে রূপটি আপাত- 
দৃশ্ঠমান বস্তর অন্তরে লুকিয়ে থাকে তাকে শিল্পী প্রযূর্ত করে তুললেন 
ডট অর্থাৎ ফুটকি দিয়ে দিয়ে ছবি একে । রেখা অর্থাৎ লাইন তিনি 
বার বার ভেডেছেন, এই লাইন ভাঙ্গার কাজ যামিনী রায়ের হাতে প্রায় সম্পূর্ণ 
হল আল্পনা আকার মধ্যে । আল্পন1 বাংলাদেশের অতি সনাতন শিল্প 
আলপনা শিল্পীর হাতে ছবির রূপ নিল। 015 সেখানে আভাসিত মাত্র, 
স্বল্প রেখার লীলায়িত ভঙ্গীতে ছবির সম্প্রকাশ। এতিহা-বিমণ্ডিত যে শিল্প 
উপজীব্যের ধারণ। আমাদের মনে আছে তার সহজ সন্ধান এই আল পনাধর্মী 
চিত্রকর্মে মেলে না । এই পথে যামিনীবাবু £5505০€ চা০ঃ বা অরূপ বূপের 
ষে সন্ধান করে চলেছেন তা আজ শিল্পীর নিরাকার রূপ কল্পনায় সার্থক হতে 
চলেছে । এ হল শিল্পীর শিল্পবিবর্তনের প্রায় শেষ পর্যায়ের ইতিহাস । জানি না 
শিল্পবিবর্তনের ধারায় এর পরেও কোন পর্যায়ের অস্তিত্ব আছে কি না। বোঁধ 
হয়, শান্ত সকালের তরঙ্গহীন পরিবেশে সমাহিত শিল্পীকে যখন তার স্ট,ডিওর 
ঘাসে ঢাকা আঙ্গিনায় ধ্যান-নিমগ্র দেখি তখন তার ধ্যানের কেন্দ্রবিন্দুটি এই 
নিরাকার রূপেই নিবিষ্ট হয়ে থাকে | শিল্পী এখানে শিশুমনের চরমতম সারল্যে 
অন্তরের অমেয় এশ্বর্ব সম্ভারকে ছোট ছোট রেখা টেনে এবং রঙের ফোটা দিয়ে 
ব্যক্ত কবতে চাইছেন | এ কথ। অনম্বীকার্ধ যে এই পর্যায়ে আকা একটি ছবি 
ঘরে থাকলে দর্শকের মনে বিশুদ্ধ এবং পবিভ্র ভাবের বান ডেকে যায় ; দর্শক 
অভিভূত হয়ে পড়েন, আর এটি ঘটে বলেই যামিনী রায়ের শিল্প আজ 
বিশ্বসমাদৃত | 

প্রবন্ধ শেষ করার আগে শিল্পী যামিনী রায়ের আজীবন চিত্র সাধনায় যে 
অসংখ্য ছবি লেখা হয়েছে তাদের ক্রম পর্যায়টুকু বোঝবার চেষ্টা করলে শিল্পীর 
চিত্রধর্মের পরিণতিটুকু বোঝবাঁর পক্ষে সহায়ক হবে £ 

(ক) 151 5০12171005-এ আকা ছবি ; স্ব রং ও পরিষিত রেখাক়্ 


২৬৪ নননতত্ব 


এদের প্রকাশ। বধূ”, “মা ও ছেলে; প্রমুখ ছবি এই পর্যায়ের | অবশ্য 12 
5০19751706এ ছবি আক] শুরু হবার আগে যামিনীবাবু ইউরোপীয় রীতিতে 
অনেক ছবি এঁকেছেন ; পোর্ট্রেট পেন্টিং-এ যামিনীবাবু যে সফলতা অর্জন 
করেছিলেন তার মূলে ছিল এই পশ্চিমী শিল্পাঙ্কন রীতি । এই বিদেশী অঙ্কন- 
রীতিকে পরিত্যাগ করে তিনি যখন নতুন গ্রাম্য শিল্পরীতিকে গ্রহণ করলেন 
বাংলাদেশের গ্রামের এবং তার মানুষের ঘরের কথ। বলার জন্য তখন তার 
শিল্পবিবর্তনের একটা নতৃন অধ্যায়ের চন হ'ল, শিল্পী নিজের ভাষায় কথা 
বললেন। আকা হল বাংলাদেশের গ্রামের ছবি £ “সাওতাল* “মা ও ছেলে" 
ও “গ্রাম্যচাষী” প্রভৃতি ছবি । এই ধারায় যখন শিল্পকর্ম বেশ কিছুটা অগ্রসর 
হল তখনই শিল্পীর হাতে এলো পূর্বকখিত ফ্ল্যাট টেকনিক । 

(গ) লাইন, ড্রষ়িং-এর পর্যায় £ কালে। রেখায় সাদ কাগজের উপর ছবি 
আকা শুরু হ'ল। অদ্ভুত তার প্রসাদগুণ, দর্শকের মনে কালো রেখায় থে 
অসংখ্য দাগ কাট। হ'ল তা সহজে অবলুপ্ত হ'ল না। রসিকঙ্গজন সাধুবাদ 
জানাল শিল্পীকে । এই প্রথায় তিনি আকলেন “মা ও ছেলে”, “বধ” ও 
অসংখ্য জন্তজানোয়ারের ছবি । 

(গং এই পর্ধায়টি সমন্বয়ের পর্যায় । প্রথম যুগে গ্রাম্য ছবি আকার রীতি, 
ফ্ল্যাট টেকনিক ও লাইন ডুয়িং সমন্বিত হ'ল ও তাদের সাঙ্গীকরণ ঘটলে।। 
চাষীর মুখ”, “মা ও ছেলে" প্রমূখ ছবি এই সমন্বিত আঙ্গিকে আকা হ'ল। 

(ঘ) এর পরের পর্যায়েই হ'ল যামিনী রায়ের শিশু হবার সাধন | পূর্ব 
পর্যায়ের সমন্বিত টেকনিক সব প্রচলিত রীতির লক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে গেল, 
সহজ সরল চিত্ররীতি। বড় হয়েও ছোট ছেলের ভূমিক" নিলেন শিল্পী । নতুন 
করে আকা হ'ল ছবি, জন্তজানোয়ারের ছবি, শিকাঁর ও নাচের ছবি । 

(ঙ) আবার উর্ধ্মমুখী বিবর্তন। অতি সরল আঙ্গিকের রিক্ততায় শিল্পী 
বুঝি আনন্দ পেলেন না। তাই আবার ফিরে গেলেন বর্ণবাহুল্যে। আবার 
রেখা ও রঙের সমৃদ্ধি সংযোজিত হ'ল শিল্পীর ছবিতে । 'পূজারিণী যেয়ে+, “কীর্তন, 
এবং বাউল এই পর্যায়ের ছবির মধ্যে অগ্রগণ্য । চিত্রের বর্ণাট্যতায় শিল্পী 
আনন্দ রসঘন খুতির সৃষ্টি ফরেছে। শিল্পী আপন অমেয় আনন্দের অংশভাগী 
করেছেন রসিক স্ুজনকে কিন্তু এ আনন্দ শিল্পীমনে স্থায়ী হয় নি) এই 
বর্ণীট্যতা শিল্পীর আনন্দকে বেশীদিন সপ্তীবিত করে রাখতে পারে নি। আবার 
তিনি তাঁর সে রূপ সন্ধানের বেদনায় ডুবে গেছেন। রূপকথার কথ] ও কাহিনী, 


শিল্পী যামিনী রায়ের চিন্রকল। ২৬৫ 


পরামায়ণ-মহাভারতের নানান গল্প তার চিত্রকর্মে ব্পায়িত হয়েছে । তার আকা 
“গণেশ জননী” এই পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য চিত্র । 

(৮) এর পরেই এলো শিল্পীর তুলিতে চিত্রের স্থসংস্কৃত পরিশীলিত রূপ। 
বিদেশী শান্ত্রশিল্পের পরিভাষায় একে বলা চলে 5011550 ৮০:1,এর পরায় । 
এই ধরনের চিত্রকর্মে অলংকূত ব্ূপের ছড়াছড়ি £ কুষ্ণলীলার ছবি এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ্য । 

(ছ) এই সংস্কত রূপের সৌখীনতা শিল্পীকে বেশীর্দিন আবিষ্ট করে রাখতে 
পারল না। চকচকে পালিশের জৌলুস, সোফিষ্টিকেশনের অন্ধতা শিল্পীর 
অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারল না। প্রাণবস্ত উদ্দাম রূপকল্পনা শিল্পীর 
তুলিতে বাস] বাধল। নন্দনতত্বে একে বলা হয়েছে 13014 ৪:10 চ২০9$1, 
০০ | এই দৃগ্ড বেপরোয়া বূপকল্পনার সামনে দাঁড়িয়ে রসিকমন উচ্ছ্বসিত 
হয়ে উঠলো! শিল্পীর প্রশংসায় | লাইন বা! রেখার ভাঙচুর হ'ল, বলিষ্ঠ প্রাণের 
মহৎ উন্মাদন। প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে শিল্পী রীতি সঙ্গত লাইন ব1 রেখার ভাঙচুর 
করলেন। তাঁলপাতার চাটাই এর উপর শিল্পী ছবি আকলেন। “কৃষ্ণ বলরাম” 
ছবির প্রাণসম্পণ এক বলিষ্ঠ ছুর্বারতায় আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। 

(জ) এর পরের পর্যায়ে শুরু হ'ল ডট বা ফুটকি দিয়ে আকা | তালপাতার 
উপর আক। ছবিতে যে সজীবতা। বা 73019105535 অতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল 
তা আরও দৃঢ় পিনদ্ধ হয়ে দেখা দ্িল এই ফুটকি দিয়ে আকা ছবিতে । 
আঙ্গিকের কূশতা। বিষয়বস্তর দৃঢ়তাকে যে ভাবে প্রতিষ্ঠা করল ত। বিস্ময়কর । 
“ম্যাভোনী১, বিড়াল ও চিংডিমাছ ইত্যাদি ছবি এই পধায়ের শিল্পকৃতির স্বাক্ষর 
বহন করেছে। 

(ঝ) অশান্ত শিল্পীর বিশ্রাম নেই। আবার আঙ্গিকের ভাঙচুর চলল । 
নতুন করে লোকগাথার আস্তর ব্ূপটিকে শিল্পী খুঁজে পেতে চাইলেন। 
'মহার্দেব» “কষ্ণলীল!”, "বাঘের পিঠে রাজ।* প্রমুখ ছবি এবং রামায়ণের ছবি 
এই পর্যায়ে আক। হ'ল। 

(ঞ) এই রীতির ভাঁঙার কাজ চলল । আধুনিকীকরণে নন্দনতত্ব শিল্প- 
রীতিকে শিল্পকৃতির বহিরঙ্গ বলে চিহ্নিত করেছে এবং এই বহিরঙটুকু শিল্প- 
পদবাচ্য নয়। প্রাচীন ভারতের রসশান্ত্রে বলা হয়েছিল “রীতিরাত্মাকাব্যন্ত? ? 
আর আধুনিক ইতালীয় নন্দনতত্বে এই রীতিকে কাব্যবহিত্ূ্ত বল? হয়েছে। 
যামিনী রায়ের শিল্পে, আশ্চর্যের কথা, এই আঙ্গিককে আশ্রয় করেই বার বার 


২৬৬ নন্দনতত্ব 


শিল্প বিবর্তন ঘটেছে । ছবি এই পর্যায়ে শিল্পীর হাতে আল্পনার বূপ নিল। 
[70779 কিছুটা থাকলেও ব্যঞ্জনাই সমগ্র ছবিটি জুড়ে বিরাজ করছে । ঢ০৫ 
শুধুমাত্র আভাসিত, শিল্পের বিষয়বস্ত বা উপজীব্য নেই বললেই চলে, ছবি তবুও 
স্থপ্রকাশ। কবি রবীন্দ্রনাথের সেই অবূপ বীণার চিত্রকল্পটি এই প্রসঙ্গে প্মর্তব্য £ 
“অরূপ বীণ। রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে ।” 

রূপকে প্রায় অবলুপ্ধ করে দিয়ে যখন সেই অবলুণ্থির আড়ালে অরূপ বাণার 
ঝংকার ওঠে তখন সে ঝংকারে কোন বূপলক্ষণ নেই ; কোন বিশেষ নির্দেশে 
তাকে নিদিষ্ট করা ধায় না। নিরাবয়ব সেই রূপ বিষূর্ততার ইঙ্গিতটুকু করে। 
এটাই তার ধর্ম। বলতে পারি এই পর্যায়ে শিল্প লিরিকধর্মী হয়ে উঠেছে আপন 
ব্যঞ্রনার গভীরতায় ও বিস্তারে ; 1201০এর অনাবশ্যক আড়ম্বর নেই শিকল্প- 
রীতি ও ব্যবহৃত উপকরণে। বিষৃত রূপের শুদ্ধত] শিল্পীর কোন কোন ছবিতে 
অসম্ভব প্রাখর্ষে পরিস্ফুট হয়েছে । এই যুগের অঙ্কনচিত্রে এমন একটি শুচি- 
শুত্র ভাব থেকে গেছে ঘা মনে পবিত্রতার বন্য। বইয়ে দেয় । এখনও পর্যস্ত বলা 
চলে এই ধরনের ছবি শিল্পী যামিনী রায়ের শেষ পর্যায়ের ছবি ।* 





* প্রবন্ধটি শিল্পীর জীবদ্দশায় লেখা হয়েছে 


পঞ্চম স্তবক 


নন্দনতাত্তিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ 
রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ত 

রবীন্দ্রকাব্যে রূপকল্প 

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন 

অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন 

অবনীন্দ্রনাথের লীলা'বাদ 

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রকরণতত্ত 


আনন্দ কেন্টিশ কুমার স্বামীর নন্দনতত্্র ৫ পর্যালোচনা 


সালহ্ম ত্য 


নম্দনতাস্ত্িক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ 


আমরা জানি ঘে ছবি দেখে মুগ্ধ হওয়া আর সেই ছবি সম্বন্ধে সুনির্ধি্ 
আদর্শ ও মানদণ্ডের প্রয়োগে তার সহজ মুল্যায়ন করা যে এক কথা নয়, 
এ সত্য স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজন স্বীরুত। তাই নন্দনতাত্বিক হিসেবে যখন কোন 
শিল্পীর মুল্যায়ন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তখন আমর যে তার দাশশনিক রূপটুকুর 
সন্ধান করি, একথ! বলাই বাহুল্য । অর্থাৎ আমরা তার শিল্পদর্শনের অনুসন্ধান 
করি। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শনের গভীরে যাওয়া আয়াসসাধ্য 
কর্ম। শিল্পী মন স্বতঃই স্বজ্ঞা বা [7:516০0কে আশ্রয় ক'রে “দুষ্ট সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছে এবং শিল্পী সে সিদ্ধান্তটি উপস্থাপিত করেন কল্পন। ও দর্শনের 
সমন্থয়ে। তাই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যটা বড় বেশী ক'রে চোখে পড়ে। 

পারিবারিক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন খুড়ো। এবং ভাইপো । 
উভয়েরই প্রতিভা ছিল বহুমুখী । লেখ এবং আকা_এ ছুয়েতে দুজনেরই 
দখল ছিল অসাধারণ। অভিনয় নৈপুণ্যে, কারও কারও মতে অবনীন্দ্রনাথ 
ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়েও উঁচুতে । সেযাই হোক উভয়ের লেখায় এমন 
একট প্রসাদগুণ ছিল য। অনন্যসাধারণ। প্রতিভার জাছ স্পর্শে উভয়ের 
লেখাতেই এসে লেগেছিল--উড়ে চলার ভাঁওঃ। প্রতিভাকে বলা হয়েছে 
“অপূর্ব বস্তনির্মাণ ক্ষম প্রজ্ঞা সে হ'ল স্থস্টির পরশ পাথর । সেই পাথরের 
তীর্যক ছ্যতি যাকেই স্পর্শ করে, সভা অমিত ছ্যুতিতে ছ্যতিমান হয়ে 
ওঠে অচিরেই । কিনু গোয়ালার গলিতে পড়ে থাকা মর বেড়ালের ছানার 
চোখেও আকাশের কনে দেখা আলোর রং যে এসে লাগে, তা এই প্রতিভার 
দাক্ষিণ্যেই সম্ভব নয়। গ্রামের অতিসাধারণ মেয়ে কাব্যলোকের ক্যামেলিয়ার 
রূপমাধুর্যে ভরপুর হয়ে ওঠে । এই প্রতিভা বাসা বেঁধেছিল রবীন্দ্রনাথ ও 
অবনীন্দ্রনাথের অন্তরে । তাই অবনীন্দ্রনাথ মস্ত পটুয়া হয়েও অনন্যসাধারণ 
লেখক । তাই প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ, গল্পকার রবীন্দ্রনাথের মতই বড়? 
আবার গল্পকার অবনীন্দ্রনাথ ও প্রাবন্ধিক অবনীন্দ্রনাথের মতই শ্রদ্ধেয় 
যার] তাঁর “বুড়ো আংল।” “রাজকাহিনী” পড়েছেন এবং মনোযোগ সহকারে, 
অন্গধাবন করেছেন 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী”, “ভারত-শিল্লের ষড়জ' ও, 
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ভারত-শিল্লে মৃতি” গ্রস্থের বক্তব্য, তারা নিশ্চয়ই এই কথ! বলবেন যে 
গল্পকার ও প্রবন্ধকার হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ অতুলনীয় । রবীন্দ্রনাথ যেমন 
তার '“দাহিত্য* “সাহিত্যের পথে”) 221501591155, 20351151017 91 20020), 
শান্তিনিকেতন” প্রমুখ সাহিত্য ও শিল্পবিষয়ক নানান লেখায় আপনার 
নন্দনতাত্বিক বক্তব্যটুকু বিবৃত করেছেন, তেমনিধার1 অবনীন্দ্রনাথ ও তার 
“বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', “ভারত-শিল্পের ষড়ঙ্গ” ও ভারত শিল্পে যুতি প্রমুখ 
গ্রন্থে আপনার শিল্পদরশনটুকু ব্যাখ্যাত করেছেন। 

আমাদের একথা? মনে রাখতে হবে যে শিল্প ও শিল্পদর্শন এক নয়। যিনি 
বলবেন শিল্পের সার্থকতা তার রসাশ্বাদনে, তিনি সত্য কথাই বলছেন। কিন্তু 
রসাম্বাদন কর। ত' আর রসের তত্ব বিচার নয়। আগেই বলেছি স্থন্দরকে 
উপভোগ কর। আর সুন্দরের মধ্যেকার চারিজ্র্য-ধর্ম বিশ্লেষণ করা এক কথা৷ নয়। 
অবশ্য স্ুন্দরকে উপভোগের মধ্যে হয়ত তাঁর চারিক্রযধর্ষের সহজ মৌল 
বিশ্লেষণটুকু অনুস্যত হয়ে থাকে । বুদ্ধির পরিশীলন বিবজিত যে উপভোগ সে 
উপভোগ পশুপক্ষীর ইন্দ্রিয়জ উপভোগের সমতুল্য । নে উপভোগ কবির বা 
শিল্পীর যোগ্য নয়। অন্ুক্ত বিশ্লেষণটুকু, অপ্রকট আসন্তর অন্শীলনটুকু শিল্পীর 
ব1 শিল্পরসিকের উপভোগকে উচ্চগ্রামে বেঁধে দেয়। সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের 
মধ্যে যে ভেদ্টুকু রয়েছে তা স্থষ্টি করেছে এই বুদ্ধির কারুকর্ম। সেই 
কারুকর্ণটুকু নিঃশবে অগোচরে শিল্পীর বা শিল্পীরসিকের রসের উপভোগটুকুকে 
বাড়িয়ে তোলে । অন্ধ আবেগের বেগশীলতাকে বুদ্ধির হাল দিয়ে সংযত ক'রে 
রাখে। রবীন্দ্রনাথ তার একটি বিখ্যাত কবিতায় আমাদের বলেছেন যে 
নদীবক্ষে বোটের নিভৃত কক্ষে বসে মধ্যরাত পর্ষস্থ আলো জ্বেলে তিনি যখন 
কাগজ-কলম নিয়ে সৌন্দর্যের তত্ববিচার করবার চেষ্টা করছিলেন এবং কিছুতেই 
তার স্বরূপটুকু নির্ধারণ করতে পারছিলেন না, তখন তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে 
আলে? নিভিয়ে দ্রিলেন। যেই না আলে নিভিয়ে দেওয়া অমনি জানালার 
ব!ইরে অপেক্ষমান চাদের আলো! কবির বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখে ও 
ধুকে লুটিয়ে পড়ল; তিনি পুলকিত হলেন। এ পুলক কিন্ত রসবিচারের 
পুলক নয়, এ হ'ল রশোপলদ্ধির আনন্দ। এ আনন্দে শিল্পী মেতে ওঠেন ? 
শিল্পরসিকও আত্মহার। হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ যেভাবে তত্বটি পরিবেশন 
করলেন তাতে আমাদের মতে এই প্রসঙ্গে সত্যের সবটুকু পরিফার ক'রে বলা 
হয্ব নি। এমন ধারণ। পাঠক হয়ত করতে পারেন যে কবি এই কবিতাটিতে 
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কাব্যরসিকের সৌন্দর্ষের রসবিচারের নিষ্ষামতার কথাটুঝুই জোর দিয়ে বলতে 
চেয়েছেন। সে পথে না গিয়ে শুধু রসোসভ্রোগের পথেই বুঝি সুন্দরের চরিত্র- 
ধর্টটুকু উদ্বারিত হ+য়ে ওঠে । আমর] এই প্রসঙ্গে শুধু বলব যে কবির সুন্দরের 
স্বরূপ বিশ্লেষণের আপাতঃ নিরর৫থক প্রয়াসটাই তার সার্থক সৌন্দ্য-উপলব্ধির 
সহায়তা করেছে । এ যে অনেক রাত অবধি সৌন্দর্য বিশ্লেষণের প্রয়াসটুকু 
নিক্ষল হ'ল বলে মনে হ'ল তা কিন্তু বস্ততঃ নিষ্ষল হয় নি। এ প্রয়াসটুকুর 
'আপাতঃ নিক্ষলতা কবির মনে যে অভাববোধ স্থষ্টি করল, স্ন্দরকে ধরার জন্য 
যে সাময়িক আকুতি সৃষ্টি করল তা কবিকে চন্্রলোকের নিপ্ণত্যৃতিতে অপরূপকে 
প্রত্যক্ষায়িত করার অবকাশ ছিল। কবি অঞ্ুলি ভরে সেই সুন্দরের দানটুকুকে 
গ্রহণ করলেন এবং তা অমর হ'য়ে রইল কবির এ কবিতাটিতে । মেদান হ'ল 
আনন্দের সাগরে অবগাহন স্নান। ভরতমুনিকে অনুসরণ করে আনন্দবর্ধন ও 
'অভিনব গুপ্তের অনুসারী হয়ে আনন্দকেই এ'রা1 উভয়ে 'ব্রঙ্গান্থাদি সহোদর; 
আখ্য। দ্িয়েছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়েই বললেন থে 
শিল্পানন্দ ত ব্রন্মানন্দ, এর! উভয়েই একই কোর্টির। 
শিল্প জনে অথবা শিল্পের রসোপভোগে শিল্পী যেমন শিল্পের সঙ্গে একাত্ম 
হয়েও মরমিয়া সাধকেব মতই কোন এক অনিদেশ্য মন্ত্রগুধির স্ুড়ঙপথে 
আপনার শিল্পী সত্তাটুকুকে 'নত্য উজ্জীবিত করে রাখেন সবার উর্ধ্বে, ঠিক 
তেমনি ভক্তিমতী শ্রীরাধিক শ্রীকুষ্ণকে সবস্ব সমর্পণ করেও আপনার নিগুঢ 
দাবিক সত্তা্টিকে নিত্য সত্য ক'রে নেখেছিলেন শ্রীরুষ্ণ প্রেমরসের আন্বাদন 
করার জন্য! সে রস হ'ল আনন্দ রস; সেই ব্যক্তিআন্বাদনসাপেক্ষ 
আনন্দ রসই হ'ল ভক্তি রস। ভক্ত সেই রসে অবগাহন জান করেন। তাই ত, 
ভক্তের আত্মন্বাতস্ত্র্যের যতই শিল্পীর শিল্পী-ন্বাতন্ত্যটুকু রক্ষা কর। একান্ত 
প্রয়োজন । এটুকু না করলে আমাদের আস্বাদন সম্ভব হয় না_-না ভক্তের, 
না শিল্পীর । এই আনন্দেই সকল স্ষ্টি স্বপ্রতিষ্ঠ। 
এই আনন্দই শিক্পস্থষ্টির উদ্দেশ্য, লক্ষা ও প্রেরণা । শিল্পী শিল্পক্ষ্টি করেন 
রসিক স্থজনকে এই আনন্দটুকু দেবার জন্তে। একেই বলা হয়েছে রস। রবীন্দ্রনাথ 
এই রসের আধারকে নির্দিষ্ট করেছিলেন “হমিতি বোধের? দ্বার চিহ্নিত করে । 
অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে সব শিল্পকর্মই শিল্পীর সমিতি বোধের দ্বার! চিক্কিত|। 
অবশ্ট একথা মানতে হবে যে এই “হ্থমিতি বোধের” কোন নিদ্দিষ্ট অর্থ নেই। 
কথাট। এই অর্থে বুঝতে হবে ঘষে অর্থে দার্শনক শ্পিনোজ! বলেছিলেন £ 
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42১1] 050510017901017 1527589010১? স্থমিতি বোধের অর্থটুকু স্থনির্দিষ্ট 
ক'রে দিলে স্ট্টির বিচিত্র সম্ভাবনাকে খর্ব করা হয়। যদ্দি বলা হয় যে শেলীর 
51158 কবিতাটি “হুমিতি-বোধের? প্ররুষ্ট উদাহরণ তখনই প্রশ্ন হবে 
কীটুসের এ একই শিরোনামের কবিতাটিতে কী এই স্মিতি-বোঁধের অবভাস 
ঘটেছে। অর্থাৎ শেলীর স্কাইলকে স্থমিতি-বোধ নামক দুর্লভ বস্তটির সভ্ভাঁব 
ঘটলে কীটসের এ নামের কবিতায় কী তার অসভ্ভাব ঘটেছে? অবশ্য 
সমালোচক বলবেন ঘে সব রসেতীণ কাবে/ই কবির স্্মিতি-বোধটুকু অন্ুস্থাত 
হয়ে যায়। তা না হ'লে কাব্য রসোতীর্ণ হয় না। একথা বললে 
“ৃমিতি-বোধ" তার সুনির্দিষ্ট অর্থ টুকু হারিয়ে ফেলে । আমর] “স্বমিতি-বোধে, 
বহুবিচিত্র এই অর্থের অধ্যাসটুকুকে সম্ভব করার জন্যই বলেছি যে শিল্প প্রসঙ্গে 
এর কোন নিদিষ্ট অর্থ নেই। “সমিতি কথাটির অর্থ সর্বকালেই পরিপূরক । 
অর্থাৎ শিল্পীর “স্থমিতিবোধটুকু” দর্শকের রসবোধের দ্বারা অভিসিঞ্চিত হ'য়ে সব 
সময়েই পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে । অবশ্য কিভাবে কোন্‌ পথে আমাদের এই চেনা 
জগতটার অভিজ্ঞতা “অপর্ববস্তনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা” অর্থাৎ প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে 
অপরূপ হয়ে ওঠে, তা বলা খুবই শক্ত, আর বেশ শক্ত বলেই রবীন্দ্রনাথ 
বললেন '4£6 15 15597 5 অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তার 4০০5 14019 
&. 5০0০150+ গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা ক'রে শিল্পের প্রকৃতি নিবূপক সংজ্ঞা 
দেওয়া অথব1 তার ব্যাখা! করা যে কী দুরূহ ত সবিস্তারে বিবৃত করেছেন । 
শিল্পকে ব্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ জ্ঞান করেছেন এমন সমালোচকের অভাব 
নেই, আবার উতপীড়িত মানুষের বিদ্রোহী সত্তার জাগরণটুকুকে ঠেকিয়ে 
রাখার জন্য শিল্পকে অহিফেন হিসাবে ব্যবহার কর! হয়েছে এমন অভিযোগও 
আমরা শুনেছি অত্যন্ত দায়িত্বপূণ চিন্তানায়কদের কাছ থেকে । আপাত:- 
দৃষ্টিতে এ ছুটি মতই গুরুত্বপূর্ণ । সুদীর্ঘ বিশ্লেষণান্তে এই ছুই ভিন্নধম্ী মতের 
যূল্য যাচাই সম্ভব । অবনীন্দ্রনাথ বললেন তন্ত্রকে অনুসরণ করে £ “এ যেন 
পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে চল, আকাশ পথে তার চিহ্ন 
রইল না কোথাও ।, 

আনন্দের সন্ধান হল শিল্পীর সাধনার বস্ত। সেই আনন্দের সন্ধানকেই 
এ"র! উভয়েই রূপের সন্ধান বলে গ্রহণ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেন ষে 
শিল্পী যখন জানালার পাশে চুপ করে বসে আছেন বাইরের দিকে চোখ মেলে 
তখন তিনি মোটেই নিষ্রিয় নন। তার অস্তরে তখন কূপের সন্ধান চলেছে 
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সেই সার্থক রূপ স্থটিতে দ্ূপের সত্যতা নিহিত থাকে । একথা উভয়েই 
বলেছেন । রবীন্দ্রনাথ একে বললেন রূপের €৫00. ; অর্থাৎ শিল্পবস্তর সত্যতা 
বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না! আর্মর যখন রামায়ণ পাঠ 
করি তখন আমরা সীতা, রাম, লক্ষণ, উমিলার এতিহাঁসপিকত্ব নিয়ে 
তত্বালোচনা করি না। রসের আন্বাদনেই রামায়ণের সত্যতাঁ। যুগ যুগ ধরে 
যে আনন্দে রসিক-চিত্ত সান পান করে ধন্য হয়েছে সেই আনন্দই হল শিল্প 
সত্যের মাপের মাপকাঠি। সেই মানদগ্ডেই শিল্প উৎকধের পরিমাপ হয়, 
আবার সেই মাপকাঠিতেই শিল্প ও তার সত্যেরও বিচার হয়। তাই ত'রবীন্দ্রনাথ 
. বললেন £ সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে ঘা! ত1 সব সত্য নহে। স্থতরাং 
রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প সত্য ও শিল্পরূপ সমার্থক । অবনীন্দ্রনাথ এই মতের 
পোঁবষকত। করেছেন । 

এই ধরনের অভিমত পোষণ করার ফলে রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ উভয়ের 
চোখেই শিলীর স্বাধীনতাটুকু বড় হয়ে দেখ! দিয়েছিল । ভারত শিল্পের ষড়ঙগ” 
গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে ছবি আকার আইন-কাঙন শিল্প-শিক্ষার্থার জন্, 
শিল্পীর জন্য নয় | শিল্পীর শিল্প হবে সব নিয়মের উধ্বে; শিল্প হবে “নিয়তিকৃত 
নিয়ম রহিত; | প্রকৃতির কোন নিয়মেরই অন্ধ পুনরাবৃত্তি শিল্পের জগতে 
সঙ্ঘটন করানে। বাঞ্ছনীয় নয় | আকা ছবির চাদটাও যদি রোহিণী ভরণী কৃত্তিকা 
সেবিতা আকাশের চন্দ্রদদেবের মতই দেখতে হয় তবে আর লোকে ছবির ঠাদটার 
দিকে দেখবে কেন? বিশ্ববিধাতা যে উপকরণেই চাদ্টাকে গড়ে থাকুন ন। 
কেন এ উপকরণের স্থল বাঁধাট। বিশ্ববিধাতার কল্পনা ব্যাহত করেছে । 
দার্শনিক হেগেলের ভাষায় শিল্প হ'ল 45512500003 70162561005061088 0£ 075 
45550109157 অর্থাৎ নিবিশেষ মহাসভার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া বিশেষিত বূপটুকুই হ'ল 
শিল্প । এই ক্ধপটুকু পাথিব জড় জগতের জড় উপাদানে হয়ত ঠিক মত প্রকট 
হয়ে ওঠে না। তাই ত” শিল্পীর কল্পন1 ও তুলি-রঙের, তার কথা ও কাব্যের 
প্রয়োজন হয় এই নিবিশেষে মহৎ ব্ূপটুকুকে বিশেষরূপে ফুটিয়ে তোলার 
জন্য । হেগেলের মতে এইখানেই শিল্প-সার্কতা। আমাদের শিল্পশাস্ত্রেও 
মন্ুব্যশিল্প ও দেবশিল্লের সাযুজযের কথ! ঘোবিত হয়েছে ; সেই সাযুজ্য ও এই 
অর্থে । প্রকৃতির ব্ূপকে ঘর্দি “দেবশিল্প' বলি তা হ'লে বলব সেরূপ বাধিত রূপ। 
শিল্পীর হাতে প্রকৃতির যে নবতর বূপায়ণ ঘটে সেবপ নির্বাধ, বাধাহীন। 
ছবির পাধীটা ঠিক এ গাছে বস পাখীটার মত নাও হতে পারে। আর তা 


৯৮ 


২৭৪ নন্দন তত্ব 


হয় নি বলেই তাকে একেবারে নাকচ করা চলবে না। চিত্র প্রদর্শনীতে 
ছবি দেখতে গিয়ে ধার! প্রকৃতির নকলনবীশ হরবোলাকে খোঁজেন তার। শিল্পের 
রস থেকে বঞ্চিত হর্ন। অবনীন্দ্রনাথ তার “সাদৃশ্য” শীর্ষক প্রবন্ধে বললেন ষে 
প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পের সাদৃশ্য হবে ভাব-সাদৃশ্ঠ । এই ভাব সাদৃশ্যের তত্বটুকু 
শিল্পকে প্রকৃতির অনুলিপি ব1 প্রতিরূপ হতে বলে না। রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পে 
অন্থরূৃতি তত্বের বিরোধী। এর] উভয়েই এই প্রসঙ্গে গ্রীক দাশনিক 
আরিস্ততলের সমগোত্রীয় 3 রবীন্দ্রন্মথ যেমন “সাহিত্য” ও “সাহিত্যের পথে? 
গ্রন্থে প্রকৃতির এই অন্ুকৃতি তত্বের বিরুদ্ধে বললেন তেমনি ধার অবনীন্দ্রনাথ 
বললেন সেই কথাই তার 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী? গ্রন্থে। শিল্প যদি, 
অন্কৃতি মাত্র হ'ত তাহলে ফোটোগ্রাফি এবং হরবোলার বুলি সব থেকে বড় 
শিল্প বলে পরিগণিত হ'ত। তবে তা ত” কোথাও শিল্প শাস্ত্রের বিচারে 
হয় নি। রবীন্দ্রনাথ বার বার করে বললেন আমর] যেন শিল্পকে প্রয়োজনের 
বেড়াজালে ন। বাঁধি। শিল্প হয়েছে অপ্রয়োজনের প্রয়োজনে ; দার্শনিক 
কাণ্টের ভাষায় শিল্প স্টির উদ্দেশ্য হ'ল 01/195159107995 ৮/10)000 2, 
75:0০9৩,, অর্থাৎ শিল্পীর শিল্প হ্ষ্টির উদ্দেশ্য হল সর্ববাধাহীন এবং যে কোন 
বিশেষ জাগতিক উদ্দেশ্য বিরহিত। শিল্পের বিচারে শিল্পের প্রকৃতি বহিভূি 
কোন নিমিতকারণ অথব। উপাদান কারণের সার্বভৌম স্বীকৃতি প্রকৃত 
রমিকস্থজনেরা কখনই দেন না। যর্দি শিল্পীর শিল্পেতর কোন প্রয়োজন 
শিল্প-জননীর ভূমিকায় আবিভূতি হয় তবে তা শিল্পের স্বস্থতাকে ক্ষুণ্ন ও খব 
করে। একদিক যেমন এর সাথে শিল্প-চারিক্র্য ক্ষুপ্ন হয়, অন্তর্দিকে আবার 
তা শিল্পীর ব্বাধীনতাকেও ক্ষুপ্ন করে। হেমলিমের বংশীবাদক কোন মহৎ 
সঙ্গীত হুষ্টি করে নি কেনন। তার উদ্দেশ্য ছিল শিশুপাল হরণ ক'রে হেমলিনের 
অসাধু পৌর-পিতাদের শাস্তি দেওয়া । সেখানে সঙ্গীতের চেয়ে শাস্তিটাই বড় 
হয়ে উঠেছে । যেখানে এট] ঘটে, সেখাশে শিল্পটা গৌণ হয়ে পড়ে , শিল্পেতর 
উদ্দেশ্টট! বিদ্ধ্য পবতের মত মাথা তুলে শিল্পানন্দের স্ুর্যালোকের পথটাকে 
অবরুদ্ধ করে দ্েয়। তগন আর রবীন্দ্রনাথের কথায় শুধু “অকারণ পুলকে' 
কবি-মন ক্ষণিক দিনের আলোকে ক্ষণিকের গান গেয়ে ওঠে না। কবি 
কল্পনা অন্য কারণের গুরুভারে ভারাক্রান্ত হয়ে তার উড়ে চলার ভাওটুকু 
হারিয়ে ফেলে। অবশ্ত এই প্রয়োজনের কথা প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা 
দরকার যে প্রয়োজনেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। শিল্পের প্রসঙ্গে প্রস্বোজনকে 
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আমরা আন্তর প্রয়োজন ও বহিপ্রয়োজন এই ছুটি ভাগে ভাগ করতে পারি । 
বাইরের জীবনের ও জগতের প্রয়োজনে শিল্প স্ঠি হয় না। শিল্প জন্ম 
নেয় শিল্পীর আতন্তর প্রয়োজনে । সেই প্রয়োজনের অগিদটুকু হল সর্বনাশা, 
সেই তাগিদে সৃষ্টিশীল হয়ে শিল্পী “ষ্টি স্থখের উল্লাসে” মেতে ওঠেন। 
কিন্ত এই আনন্দে মাতোয়ার! হয়ে ওঠার পূর্ব অবস্থাটুকু আস্তর প্রয়োজনের 
উন্মাদনার দ্বার চিহ্নিত। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত শিল্পীমনের আস্তর 
প্রয়োজনটুকুকে উদ্দীপ্ত করে তোলে, সে প্রয়োজন হ*'ল শষ করার 
প্রয়োজন। স্যষ্টি করার কাজটুকু সম্পন্গ না হওয়া পর্যস্ত শিল্পী শাস্তি 
পায় না। শিল্পীর এই অশান্ত মনের ছবি একেছেন রবীন্দ্রনাথ তার 
“ভাষ। ও ছন্দ" শীর্ষক কবিতায় । ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটির শোকাবহ মৃত্যুতে 
মর্মীস্তিকভাবে বিচলিত হয়েছেন মহাকবি বাল্ীকি ; সমবেদনার অশ্রু উ্থাল 
পাথাল করেছে তার সবটুকু অস্তর জুড়ে। অব্যক্ত বেদন। প্রকাশের জন্য 
মাথা কুটে মরছে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ; এই প্রকাশের প্রয়োজনটুকু হ'ল 
শিল্পীর আত্তর প্রয়োজন। সেই আন্তর প্রয়োজনের তড়িতাহত হয়ে মহাকবি 
বাল্সীকি তমশ। নদীর তীরে উদ্ত্রান্তের মত পায়চারি করছেন। রবীন্দ্রনাথ 
মহাকবি বাল্সীকির স্থষ্টি উন্মুখর সেই ছবিটি আকলেন : 

“রক্তবেগ তরঙ্গিত বুকে, 

গভীর জলদমন্দ্রে বারংবার আবতিয়1 মুখে 

নব ছন্দ ) বেদনায় অন্তর করিয়। বিদারিত, 

মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত, 

তারে লয়ে কি করিবে ভাবে মুনি, কি তার উদ্দেশ ?” 

ষে আস্তর প্রয়োজনে শিল্প স্ষটি হয় সে প্রয়োজনটুকু হ'ল শিল্পীর আত্মার 
আত্মীয় । শিল্পী কল্পনার প্রসাদ গুণে, সা'মীপ্য এবং সাযুজ্যবোধের সজীবতায় 
যেকোন প্রয়োজনকেই আপন আন্তর প্রয়োজনের বূপট্ুকু দিতে পারেন, 
একথা] আমরা বিশ্বাস করি। রবীন্দ্রনাথের “মহুয়া” কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুচ্ছ 
আমাদের এই বিশ্বাসকে স্থদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাইরের 
গ্রয়োজনের এবং অঙ্ছরোধের তাগির্দে এই কবিতাগুলির জন্ম হ'লেও এদের 
অধিকাংশই রসোতীর্ণ হয়েছে । বাইরের জীবনের প্রয়োজনটুকু কবি আত্তর 
প্রয়োজন হিসেবে গ্রহণ করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে, আর সে নিষ্ঠাই কবি-কক্পনায় 
মন্ত্রশক্তির কাজ করেছে । তাই এক্ষেত্রে আস্তর প্রয়োজন ও বহিঃপ্রয়োজন, 
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এই ছুয়ের ভেদটুকু ঘুচে গেছে । যেখানে এই দ্বিবিধ প্রয়োজনের ভেদ ঘুচে 
যায়, সেখানে শিল্প এক বৃহত্তর অর্থে নৈতিক" হয়ে উঠতে পারে । বস্ততঃ পক্ষে 
শিল্পজীবনের [২৪9০০1৯55 হিসেবে শিল্পীর সমগ্র ব্যক্তিত্বটুকু তার বাস্তব বিস্তার 
ও সম্ভাব্য প্রসারটুকুকেও ব্যপ্জিত করে। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, তার ব্যক্তি-মানস 
আবার সমকালীন সমাজের দ্বার] উজ্জীবিত ও প্রাণিত হয় । তাই দার্শনিক- 
প্রবর ক্রোচে তার শেষ জীবনের লেখায় শিল্পে এই নৈতিক বূপটুকুকে প্রত্যক্ষ 
করলেন। শিল্পী বা শিল্প সমালোচক নীতিবাগিশ না হ'লেও আধুনিক 
নন্দনতত্ববিদের দৃষ্টিতে তার “নৈতিক” হতে কোন বাধা নেই। নব্যতন্ত্রী 
কেমব্রিজ সমালোচনা ধারার বাহক ঘা, [২ [,৪8৮15-এর কথা আমরা এই 
প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। ফ্রেজার (ভ্রে* 5. 15521) লিত্রডিম প্রসঙ্গে 
বললেন যে তার মধ্যে নীতিপ্রবণ যে সমালোচকপ্রবর রয়েছেন তার উপস্থিতি 
আধুনিক ইংরেজী সমালোচনা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । অর্থাৎ 
লিত্রডিম যেভাবে শিল্পের চৌহদ্দিতে নীতি প্রবণতাকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন: 
তা রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্্রনাথের মৌল শিল্প দর্শনের অনুসারী । সেখানে 
এ'রা উভয়েই তাদের পরবর্তাঁ যুগকে প্রতিফলিত করেছেন আপন আপন শিল্প- 
চিন্তায় ও শিল্পঘর্শনে, একথ। বললে অতুযুক্তি হ'বে না। 

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পচিন্তায় যখনই তিনি অন্তগুর্চ ভাবনার প্রবত্তনা 
করেছেন তখনও দেখি তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা উদ্ধত ক'রে নিজের সুক্ষ 
ভাবনাটিকে বিস্তারিত ও প্রাগ্তল করার প্রয়াস পেয়েছেন। শিল্প হ্ুষ্টির কথায় 
আসি। খোল চোখে দেখাট। ঘষে দর্শন কার্ষের সবটুকু নয়, এ সত্যটির দিকে 
সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এই পপ্রন্ঙ্গে ৷ 
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ব্বীজ্দনাথের নন্দনতস্ত 


কবি রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক হিসেবেও প্রতিষ্ঠ। পেয়েছেন১। তার মত মহং 
শিল্পীর শিল্পদর্শন প্রণিধানযোগ্য | রবীন্দ্রনাথের স্থির বিভিন্ন পর্যায় পর্যালোচনা 
ক'রে এ কথাই আমাদের মনে হয়েছে যে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শনিক 
রবীন্দ্রনাথ যর্দি কোন দূরাশ্রিত সম্বন্ধে সম্ধদ্ধ হন তবে সে জম্বন্ধট] হ'ল বিরোধের 
সন্বন্ধ। কবি এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মিলে মিশে এক হয়ে যায় নি। 
দার্শনিক য। বলেছে কবি তাবলে নি; দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ যে তত্বকথ। 
আমাদের শুনিয়েছেন কবি রবীন্দ্রনাথ তার বিরোখা বার্তা আমাদের পরিবেশন 
করেছেন । তাই আমর? সম্প্রতিককালে প্রচারিত রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবি এবং 
দার্শনিকের সমন্বপ্ন তত্ব গ্রহণ করতে পারলাম না। এই হে কবি দার্শনিকের 
বিরোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্বপ্রত্যক্ষ, এর মুলে রয়েছে জীবন ও জগতকে 
নৈর্যক্তিক ও প্রত্যক্‌ পথে বিচার পদ্ধতির সঙ্গে ভক্তিবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিচার পদ্ধতির সমহ্বয় প্রচেষ্টা ।৩ এই সমন্বয় ঘটেনি; সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে 
বার বার রবীন্দ্রনাথ আপনার ভিতরকার কবির সঙ্গে দার্শনিকের মতবিরোধটুকু 
দেখবার স্যোগ বোদ্ধা পাঠককে দিয়েছেন । কবির হযে বিশ্বাস তার সমগ্র 
জীবনদর্শনের অন্তভূক্ত তার প্রকাশ যে শিল্পে ঘটবেই, এটা! আবশ্যিক সত্য 
নয়! শিলে কবির অনুভূতির নিব্যক্তীকরণ ঘটে | শিল্প হল আত্মঅন্ভূতিকে 
আত্মন্থতন্ত্রপে গুত্যক্ষ করা। পসেখানে ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের 
প্রশ্নটা! অবান্তর, অতিরিক্ত । কাজে কাজেই কবি এবং দ্বার্শনিকের মতবিরোধ 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ কর। গেলে তার দ্বারা কবি রবীন্দ্রনাথ ও দ্রার্শনিক 
রবীন্দ্রনাথের মর্যাদাহানি ঘটে না । কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজয়ী। রবীন্দ্রনাথের 
শিল্পদর্শন ও বহুজন প্রশংসিত । সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে সাধুবাদ জানিয়েছেন 
বাংলা সাহিত্যের সমালোচক অগ্রগণ্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয় । গ্যেটে, 
কোলরিজ, ওয়াডস্বার্থ এবং শেলীর সমানধর্ম৷ সমালোচক ব'লে চৌধুরী মহাশয় 
রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।৪ সে অভিনন্দন অতিকথন বা. 

১। সুধীর কুমার নন্দীর 'রবীন্দ্র-দর্শন অস্থীক্ষণ, গ্রন্থ প্রষ্টব্য | 

২। “শিল্পলিপি” গ্রন্থে ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ডতের আলোচনা দ্রষ্টব্য । 

৩। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত “রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ” গ্রন্থের পৃঃ ৪৮ দ্রষ্টব্য । 

৪। “রবীন্দ্র কাব্য-প্রবাহের' ভূমিকা! ভ্রষ্টব্য | ট 
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অনৃতভাষণ দোষে ছুষ্ট নয়। কবি রবীনাথ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মিল না 
ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবির সঙ্গে মিষ্টিকের মালাবদল ঘটেছিল । 
রবীজ্্নাথের দর্শন সম্বন্ধে আলোচন1 করতে গিয়ে ডক্টর রাধাকৃষ্জন» রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে কবি এবং মিষ্টিকের এই মিল প্রত্যক্ষ করেছেন। কবির ভগবান তার 
সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সপ্তন্বর্গের অতুযুচ্চ শিখরলোক থেকে নেমে আসেন ঃ 
দেবত] কবির দ্বারে বারবার প্রা হয়ে আসেন। কবি পরম নির্ভরতার সঙ্গে 
বলেন তার দেবতাকে, “আমার মিলন লাগি” তুমি আস্ছ কবে থেকে । মিষ্টিক 
রবীন্দ্রনাথ ষে দর্শনে বিশ্বাস করেছেন তা হ'ল ব্যক্তিনির্ভর (১০০15০0৬6) 
দর্শন। এই দর্শনমত উপনিষদ থেকে তার প্রাণরস আহরণ করেছে। 

. নন্দনতত্বের ক্ষেত্রেও কবিগুরু এই ব্যক্তিনির্ভর দর্শনমতের প্রচার করেছেন । 
স্ন্দরের লীল। আমার জন্য ; আমি সে লীলায় আনন্দিত হই। আমার 
চেতনায় সুন্দর সত্য এবং শ্বাশ্বত। গোলাপে মানুষ যে সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে, 
তা গোলাপ ফুলে নেই; তা আছে মানুষের অনুভূতিতে । সুন্দরের এই 
ব্যক্তি-সাপেক্ষ অস্তিত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হয়েছেন এ যুগের 
অন্যতম বিজ্ঞানী-প্রধান আইনস্টাইন । বে রবীন্দ্রনাথ সত্যকেও যখন ব্যক্কি- 
সাপেক্ষ বললেন তখন আইনস্টাইন তার মতের বিরোধিত। ক"রে বললেন যে 
সত্য ব্যক্তিনির্ভর নয়। আইনস্টাইন বললেন যে সত্যের এই ব্যক্তি ব1 জ্ঞাতা- 
অনির্ভর সত্তাটুকু তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না। বে এ বিশ্বাসটুকু তার 
ধর্ম ।২ সুন্দরের এই ব্যক্তি-সাপেক্ষ সম্ভায় আস্থাবান হ'লেও শিল্পের অসংজ্ঞেয 
প্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবিকে বহুবারই স্ববিবোপধী উক্তি করতে হয়েছে । 
শিল্পের এই দুঙ্ঞেয় গুকৃতির কথা ভেবেই রবীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্প হ'ল 
মায়া । ছ্বৈতবাদী মায়াকে ব্রন্দের শক্তি ব'লে গণ্য করেছেন। তাই তার কাছে 
জগৎ মিথা। নয়। 

রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হল মানুষের আত্মিক শক্তির বিকাশ । তিনি 
শিল্পকে “মায়া” বলেছেন শিল্পের অসংজ্ঞেয় স্বভাবটুকু নির্দেশ করার জন্য । শিল্পকে 
মিথ্য। বল। তার অনভিপ্রেত । ঘ1 মানুষের আত্মিক শক্তির স্পর্শধন্য ত1 কখনই 
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মিথ্যা হ'তে পারে না। ভারতীয় শিল্লের উদার গাভী শিল্পীর আত্মিকশক্তির 
স্পর্শধস্থ বলেই তার আবেদন যুগ থেকে যুশান্তরেও সত্য হয়ে রয়েছে। 
“1২911901০01 11807 গ্রন্থে কবি শিল্পীর এই শিল্পকর্মের বাধারদান শুসঙ্গে 
বললেন, “পূর্ব গোলার্ধের বিস্তৃত অংশ জুড়ে যে বিরাট স্থষ্টি প্রচেষ্টা পাথরের 
গায়ে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করল হাজারে বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তা 
“শিল্প কী” এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে । শিল্প হ'ল মহাসত্তার আহবানে মানুষের 
স্ট্িশীল মনের প্রত্যুত্তর । অতএব শিল্প বা আট হ'ল মানুষের সষ্টিশীল আত্মার 
প্রকাশ । এই শিল্পকে তা হ'লে প্ররুতির অন্তক্কৃতি বলা চলে না। প্রকৃতির 
রূপ আর শিল্পের রূপে পার্থক্য বিদ্যমান | তাই রাধাকৃষ্ণণ রবীন্দ্রনাথের শিল্প- 
দর্শন আলোচন করতে গিয়ে প্ররুতিধমী কাব্য এনং যথার্থ কাব্যে গ্রভেদ 
করলেন । কাব্য হণ্ল প্রকৃতির আদর্শাসিত ব্ূপ। শিল্পকে প্রকৃতির 
“'আদর্শার়িত ব্ূপ” বললে প্রেতো কখিত শিল্পের বিরুদ্ধে অন্ুকুৃতির অভিযোগ 
আর টেকে না। 

রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্প হ'ল প্রকাশ । শিল্পী জীবনের ছুঃংখ-ম্থথ, আনন্দ 
বেদনাকে আত্মস্থ ক'রে তার বর্ণ-বৈচিত্র্যে আপন স্থষ্টিকে উজ্জ্বল এবং বর্ণময় 
ক'রে তোলে । চারপাশের আলো-হাসি-ছুঃখ-অন্ধকাঁর ভর? পরিবেশ শিল্পী 
মানসকে উদ্দীপিত করে, কবির অন্ুভূতিলোকে আলোড়ন জাগে; এই 
আলোড়নের পরিশোধিত অস্পষ্ট €তিধ্বনি শিল্পকে প্রাণ দেয় । আপন অস্তর 
লোকের নিভৃত নিকেতনে শিল্পী একক অসঙ্গ।১ সেখানে গোপনে গোপনে 
শিলপীমনের কারখানায় কত না রূপ পরিগ্রহ করছে বাইরের প্রকৃতি থেকে আনা 
শিল্পের নিষয়বস্ত । তারা যখন শিল্পীর মনের প্রাঙ্গণ পার হ”রে বার-মহলের 
দরবারখানায় বিচিত্র বেশে আবিভূতি হস্ত তখন তাদের যে রূপ মে রূপ 
প্রকৃতিতে অলভ্য ছিল। এই রূপটুকু শিল্পীর দেওয়]। শিল্পীর দেওয়। এই বূপের 
আলোতেই শিল্পজগৎ উদ্ভাসিত। যে বিষয়বস্তকে শিল্পী কূপ দ্দিল সেট। কিছুই 
নয়, এমন কথ! কোন কোন দার্শনিক বললেন।২ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন 
যে, রূপের আলোটুকু যেমন সত্য, রূপ ঘে বিষয়বস্তকে আশ্রয় করে তাও তেমনই 
সত্য। তবে শিল্পবূপ হল মুখ্য এবং শিল্পের বিষয়বস্ক হ'ল গৌপ। তিনি কবি 
কীটসের “3০90 $5 [10১ এই খণ্ড পংক্কিটি উদ্ধৃত করে বললেন যে শিল্ের 


১। সাহিত্যের স্বরূপ পৃঃ ৬১। 
২। উদাহরণ শ্বর্ূপ ক্রোচের নাম কর। ষেতে পারে। 
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২৮০ নন্দনতত্ব 


সত্য হ'ল রূপাশ্রয়ী ; এ সত্য রূপের ট্র,থ ১৯ বস্তগত বা বাস্তব সত্য সুন্দর নয়। 
বাস্তব যখন শিল্পীর দেওয়। সাঁজ-পোশাক পরে আসে, তখন তাকে আমর। 
হুন্দর বলব। এই রূপের মাধ্যমেই শিল্পী মানসে তার পারিপাশ্থিক কী ভাবে 
প্রতিক্রিয়া করছে ত। আমর। বুঝতে পারি । ধার রসবোধ ঘত উচ্চগ্রামে বাধা 
তার মানস প্রতিক্রিয়। তত বিচিত্র, তত বর্ণবন্ছুল হবে। তার দেওয়া দ্ূপ ততই 
এশ্বর্যবান, ততই স্বন্দর হবে ! একই সূর্যোদয় হাজারে! শিল্পীকে হাজারে] বর্ণের 
সুষ্টিতে অন্তপ্রাণিত করেছে । শিল্পের বিষয়বস্ত এক হলেও বিভিন্ন রূপের জন্য 
বিভিন্ন কষ্টি নানান্‌ রকম মূল্যে বিকোয়। শিল্পরসিকের কাছে বূপটাই সত্য । 
তাই তার চোখে বিষয়বস্তর এঁকাটাই বড় নয়। বূপগত বিভেদটাই বড়। 
রবীন্দ্রনাথ তাই বললেন £২ ৮7101055215 01501667706 2 00677 58521009 
00 117 0611 2101967191706 3 11 0101001 /0105 11) 00681 15180101809 
005 10 ড৮170100 01065 810195212 21015 15 2109 05 0000 01 10101) 15 
106 10 50103121706 01 10950101006 ঠা 60015555017.” অর্থাৎ শিলপীয় চোখে 
বস্তর যে রূপটা ধর] প*ড়ে শিল্পে গুতিভাত হয়, শিল্পী যে রূপটিকে প্রকাশ 
করেন সেটাই হ'ল সত্তারূপ। এই ব্ূপের রমণীয়ত1 নির্ভর করে তার প্রকাশের 
ওপর | স্ৃতরাং গ্রকাশটাই মুখ্য ১৩ প্রকাশিত বিষয়বস্ত একেবারেই গৌণ। 
সাহিত্য মহৎ আইডিয়া ব ভাব ছাড়াও সুষ্টি হ'তে পারে কিন্তু সুষ্ঠু প্রকাশ 
ব্যতিরেকে কোন বিষয়বস্তই “সাহিত্য” পদবাচ্য হ'তে পারে না। যে গাছের 
বা়বুদ্ধি হ'ল ন। তাকে গাছ বল। যায় কিন্তু যে বীজ অঙ্কুরিত হ'ল না তাকে ত; 
আর গাছ বল] ধায় না। রবীন্দ্রনাথ নীরব কবিকে সেই কাষ্ঠখণ্ডের সঙ্গে তুলন। 
করেছেন যাতে অগ্নিসংযোগ করা হয় নি। এখন এই কাষ্খগ্ডকে যেমন “অগ্রি” 
বলতে পারি না ঠিক তেমনি ভাবেই নীরব কবিকেও “কবি বলতে পারি না। 
সীমাহীন আকাশের উদ্দার সৌন্দর্য দেখে যে আকাশের মতই নির্বাক হয়ে থাকে 
তাকে ত' আর শিল্পী বল চলে না। শিল্পীর অঙ্গভূতির প্রকাশ থাকা চাই । 
শিল্প জগতে এই প্রকাশটাই বড় কথা। দার্শনিক ক্রোচে বলছেন যে এই 
প্রকাশটুকুই শিল্পের সর্বস্ব | ধার মধ্যে প্রকাশযোগ্য ভাব-ভাবনা আছে তিনি 
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তা প্রকাশ করবেনই। প্রকাশযোগ্য বিষয়বন্ত রইল অথচ তিনি তা প্রকাশ 
করলেন ন।, এটা হতেই পারে ন।। একথা জোর গলাফ্ বললেন নব্যভাববাদী 
ক্রোচে। রবীক্জনাথও শিল্প প্রকাশকে মূখ্য স্থান দিলেন বটে তবে তার কাছে 
প্রকাশটাই সব নয়। প্রকাশ মুখ্য হ'লেও “একমেবাদ্বিভীয়ম্ নয় । এখানেই 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের প্রভেদ । 
শিল্পের বিষয়বস্ত সন্বন্ধে এবারে আলোচন। করা যাকৃ। রবীন্দ্রনাথ বললেন 
যে সাহিত্যে প্রকাশটাই সব নয়। সাহিত্যে মানব চরিত্রের পূর্ণ এবং সার্থক 
প্রতিফলন হওয়। দরকার। মান্ষের মন ইন্দরিয়বৃত্তি এবং অধ্যাত্ম-সত্তা নিয়ে 
তার সমগ্রত1। এই সমগ্র মানব সম্ভার প্রতিফলন যে শিল্পে ঘটে তা-ই সার্থক 
শিল্প ; রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের শিল্পকেই পূর্ণ মর্যাদা দেবেন। শিল্পী আপন হ্ৃখ- 
দুঃখ, আনন্দ-বেদনার যথার্থ প্রকাশের মধো দিয়ে অথবা শিল্পীজনোচিত 
সহানুভূতির দ্বারা অপরের আনন্দ বেদনাকে আত্মস্থ ক'রে তার যথাষণ 
প্রকাশের গার] সমগ্র মনুষ্য চরিত্রকে প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন। তবেই 
সার্থক শিল্প স্যট্ি সম্ভব হ'বে। ত? হ'লে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ 
প্রকাশকে মুখা বললেও শিল্লের বিষয়বস্তকে সময়ে সময়ে স্থান-বিশেষে প্রাধান্ 
দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে মনুষ্য চরিত্রকে প্রকাশ করাই হ'ল শিল্পের 
কাজ। যাঁকিছু শিল্প ধারণার মধ্যে বিধৃত তা হ'ল অনুষঙ্গ মাত্র ।৯ এই শিল্প 
জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত; শিল্প জীবন থেকেই প্রাণ রস আহরণ 
করে। ব্যক্তির মানসজীবন শিল্পে প্রতিফলিত হয়। শিল্পীর মনের নেপথ্যে 
যার] শিল্প স্যগ্টিতে সহায়ত] করে ত] হ"ল বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছাঁশজিএবং রুচিবোধ। 
এর! চুপিসারে শিল্পস্ষ্টির কাজে জোগান দেয়। তাই ত+ শিল্প-সাহিত্য এমন 
পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়।২ এখানে রবীন্দ্রনাথ আমার্দের মনে এমন একটা ধারণার 
স্ষ্টি করেন যেন তার মতে শিল্পবন্ত হল মানুষের সমগ্র চরিত্র । মাহুষের দ্বিধা 
ছন্ব, লোভ সংশয় সমাকীর্ণ যে পশুপ্রবুত্তি তাও যেমন শিল্পের উপজীব্য তেমনি 
মানুষের দেবোপম নিবৃত্তিও শিল্পে সমানভাবে কাম্য । রবীন্দ্রনাথের শিল্প দর্শন 
সম্বন্ধে আলোচন। করলে এমন ধারণ] সহজেই হতে পারে । আবার তিনি এর 
বিপরীত মতের পোষকতাও করেছেন । তিনি অন্তক্র বলেছেন যে শিল্পলোকে 
মনুত্য চরিত্রের সবটাই প্রবেশাধিকার পাবে না। মানুষ ঘা হ'তে চায়, ষে 


১। সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১৭১। 
২। সাহিত্যের পথে, পৃঃ ১৬৩। 


সপ 


২৮২ নন্দনতত্ব 


চারিত্র্য-উৎকর্ষ মান্থষের কাম্য সেটুকুই শিল্পে প্রকাশের যোগ্য । যে মাহুষ 
্বভাব-ধর্ষে সমগ্র মানব সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তাকেই শিল্পে প্রকাশ 
করতে হবে। প্রেম, দয়, সহানুভূতি দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ধ্রুব গুণে যে মাহুষ এশ্বর্য- 
বান তাকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পলোকের সিংহাসনে কখন কখন অধিষ্ঠিত দেখতে 
চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন যে মানুষের অস্তনিহিত মহত্তর গুণাবলী এবং 
জীবনের বৃহত্তর এবং ছুর্লভতর অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘি শিল্পে ঘটে তবে শিল্পের 
শ্বাশ্বত যূল্য বেড়ে যাবে এবং যুগযুগান্তরের রসিক মানুষের কাছে সে শিল্পের 
আবেদন কখন ক্ষুগ্ন হবে না। আমাদের চরিত্রের মহত্তর দিঁকট। শিল্পে প্রতিফলিত 
হ'লে, জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিবর্তে দুর্লভ অভিজ্ঞতার প্রকাশ শিল্পে 
ঘটলে তা সর্বজনবোধ্য এবং সহজবোধ্য হবে কী না সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
রয়েছে। এ কথ] অনন্বীকার্য যে শিল্প যদি সর্বজনবোধ্য করার দিকে শিল্পীর 
লক্ষ্য থাকে তবে জীবনের অতি সাধারণ অভিজ্ঞতার বর্ণনা যে শিল্পে থাকবে 
তাঁর আবেদন সর্বত্রগ হবে, এই সহজ সত্যটি শিল্পীকে স্মরণ রাখতে হবে। ষে 
অভিজ্ঞত। সাধারণ মান্ধষের অলন্ধ এবং অলভ্য তাকে শিল্পের উপজীব্য করলে 
তার আবেদন স্পষ্ট হবে রমিকজনের কাছে । এ কথ আমর] বলেছি যে 
শিল্পের উতৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ধারিত হয় তার সার্থক প্রকাশগুণে। শিল্পবস্তর 
মহনীয়ত1 শিল্পকে কোন বিশেষ উতৎকর্ষের অধিকারী করে না। এ রাজত্বে 
“ক্যামেলিয়।” কবিতার স্াঁওতালী রমণী এবং সাহাজান প্রেয়লী মমতাজ মহলের 
সমান মর্ধাদা। এই লোঁকে মান্ধষের ভোজন বিলাসিতার যেমন সমাদর, 
তেমনি সমাদরঞ্তার হৃদয়ের প্রশারত! 'ণবং চিত্তের শদার্য গুণের । যদি 
ববীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র মানব চরিত্রের উপরতলার গুণগুলোকে শিল্পের উপজীব্য 
ব'লে গ্রহণ ক'রে নীচের তলার প্রবৃত্তিগুলোকে শিল্পে অপাংক্তেয় করে দেন 
তা হ'লে শিল্পের বৈচিত্র্য হাস পাবে । আমরা এমন সব শিল্পকর্মকে হারাঁব 
যা বহুদিন রসিকজনকে আনন্দ দিয়েছে । উদ্দাহরণ স্বরূপ বলতে পারি স্কটের 
“'আইভানহো? গ্রন্থের ব্রায়ান ভি বোয়। গিলবাট”, ওথেলো। নাটকের “ইয়াগে।” 
প্রমুখ চরিত্রকে শিল্পকর্ম ব'লে গ্রহণ করতে দ্বিধা আসবে । কেনন! এরা ত, 
উন্নত মানব চরিত্রের প্রতিনিধি নয়। এমন কি কবি-হৃষ্ট অনবদ্য দুর্যোধন 
চরিত্্ও শিল্পের উপজীব্য ব'লে গৃহীত হ'তে পারবে না। শিল্পের ক্ষেত্রে 
অপরকে বোঝানোর, রসাশ্বাদন করানোর যে সমস্ত রয়েছে সে সমস্যার সমাধান 
রবীন্দ্রনাথ কথিত মহুত্তর মানব চরিত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে সম্ভব হবে না বলে 


রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ব ২৮৩, 


আমরা মনে করি। অন্যত্র তিনি যে সমগ্র মানব চরিত্রকে শিল্পে প্রকাশযোগ্য 
বিবেচনা! করেছেন, সেই মতটাই যুক্তিসিহ্ধ। অভিজ্ঞত্তা এবং ইতিহাস এই 
মতটাই সমর্থন করে। আমরাও এই মত গ্রহণ করি। এই ধরনের আরও 
্ববিরোধ রবীন্দ্রনাথের শিল্পদশনে রয়ে গেছে । জানি না রিয়ালিটি বিরোধ 
এবং ছন্দ সমাকীর্ণ কী না? তার সঠিক নিশানা পেলে কবির দর্শন চিন্তার 
স্ববিরোধিতার কোন বুহত্তর অর্থ হয়ত পাওয়! যেত। রবীন্দ্রনাথ হেগেলীয় 
চিস্তার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এ কথ] স্বীকার করলেও এমন কথা৷ 
নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, হেগেলীয় ছ্বান্বিক পদ্ধতিতে কোন কালেই আস্থাবান 
ছিলেন না।৯ তবে এ কথা বোধহয় বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন 
হেগেলীয় শিল্পদ্শনের দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবিত | রবীঙ্্নাথ “সাহিত্যে* 
উপনিষদ্দিক সচ্চিদানন্দ শ্বূপের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন যে এই মহৎ 
আনন্দই সকল হ্ষ্টির লক্ষ্য । যে প্রকাশ শিল্পের স্বরূপ লক্ষণ, যা হল শিল্পের 
সমার্থক, তা এই আনন্দের ব্যঞ্জনাই বহন ক'রে আনে । এই আনন্দেই বিশ্ব- 
ব্রহ্মাপ্ডের সব কিছু গতি, সব কিছু স্থিতির নিবৃত্তি। সুতরাং সার্থক শিল্প 
প্রয়াস এই আনন্দেই বিধৃত | এই আনন্দের পথেই শিল্পীর আত্মোপলব্ধি ঘটে ! 
এই আনন্দই হ”ল আত্মার এবং পরমাত্ম।র মর্ম কোষ । পরমাত্মা! হলেন আনন্দ 
স্বূপ। আবার জীবাত্ম। এবং পরমাত্মার কোন মৌল প্রভেদদ নেই । স্থতরাং 
জীবাত্মার আত্মোপলন্ধি বললে হেগেলীয় পরমাত্মার আনম্মোপলদ্ধি বোঝাতে 
পারে কোন হেত্বাভাস না ঘটিয়ে। যে আনন্দ পরমাম্মার অঙ্গীভূত সে 
আনন্দই জীবাত্মা লাভ করে শিল্পস্থট্ির মাধ্যমে । তাই প্রকাশ” এবং 
প্রকাশের আনন্দকে কবি সমার্থক মনে করেছেন । শিল্পীর আনন্দ হ'ল বিশুদ্ধ, 
বিঘুক্ত আনন্দ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ যে স্খান্থভূত্ডি তাকে এ আনন্দের সমার্থক মনে 
ক"রলে ভুল করা হবে। আত্মার যেখানে বদ্ধনমুক্তি ঘটে সেখানে এ আনন্দের 
আম্বাদন করা ষায়। শিল্পে প্রকাশের মাধ্যমে আত্মার বন্ধননুক্তি ঘটে । তাই 
শিল্পকে ব্রদ্ধান্বাদদ সহোদর বল হয়েছে । শিল্পানন্দের সঙ্গে এই পরম আনন্দের 
কোন প্রভেদ নেই । বস্ততঃ তার সমার্থক | শিল্পানন্দের মধ্য ধিয়ে আত্মার 
আত্মোপলব্ধি ঘটে । আত্মজ্ঞান আসে এই পথে । শিল্প মাধ্যমে হেগেলীস্ 
আত্মোপলব্ধির ধারণ। রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল বলে যনে হয়। আবার 


১। স্থ্ধীর কুমার নন্দীর “দর্শন চারিত্র্য” গ্রন্থ দ্রষ্টব্য 
২। সাহিত্য, পৃঃ ৬৪। 





২৮৪ নন্দনতত্ব 


দার্শনিক ক্রোচের দূরাশ্রিত ছায়। রবীন্দ্র-চিন্তায় আমর] লক্ষ্য করি যখন তিনি 
বলেন যে শিল্পীর সার্থক প্রকাশ যাকে শিল্প বলি, তার মধ্যেও এই আনন্দের 
অবস্থিতি। হ্থতরাং তিনি একদিকে প্রকাশকে মুখ্য স্থান দিলেন । এখানে 
ক্রোচের প্রভাব লক্ষ্যণীয় । আবার অন্যদ্দিকে তিনি বললেন মাহুষের মধ্যে যা 
কিছু মহত, যা কিছু শ্বাশ্বত এবং চিরন্তন তাকেই শিল্পে স্থান দিতে হবে । শিল্পের 
বিষয়বস্তু হিসেবে মানব চরিত্রের ক্ষণিক নব্বরতাকে গ্রাহ্থ করা চলবে না এবং 
এই “বৃহৎ” বিষয়বস্তর কথা-শিল্পীকে মনে রাখতে হবে । প্রকাশই একমাত্র সত্য 
নয়। এ ক্ষেত্রে হেগেলীয় প্রভাব অস্বীকার করার কোন সঙ্গত কারণ নেই । 
সাহিত্য এবং শিল্পে কবির বাক্তিত্ব বা 19150179110 কী ভাবে প্রকটিত হয় 
সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতবাদের বিস্তততর পর্যালোঁচন। এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক 
হবে ন।। রবীন্দ্রনাথ এ কথ। আমাদের বললেন যে, শিল্পে বা সাহিত্যে শিল্পীর 
“অচুভূতিমাত্র প্রকাশ পায় না। শিল্প কেবলমাত্র পলায়মান অঞ্রব সাময়িক 
অনুভূতিকে আত্মন্বতন্ত্র রূপে দেখা নয়। এই অনুভূতির সঙ্গে শিল্পীর ব্যক্তি- 
চারিত্র্যের নিবিড় যোগ রয়েছে । নব্য ভাববাদী ক্রোচের মত রবীন্দ্রনাথ 
অনুভূতিকে ব্যক্তিচারিত্র্যের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত ব'লে মনে করেন নি । আমাদেব 
অনুভূতির বিচিত্রতা আমাদের ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় ক'রে থাকে । শিল্পীর শিল্পকর্ম 
শুধু তার অন্ুভূতিরই বূপায়ণ নয়। শিল্পে শিল্পচরিত্র আপনাকে উদঘাঁটিত 
করে। শিল্পের মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ছাপ রাখে ।১ কবির এই ব্যক্তিত্ব ধারণার 
মধ্যেই মানুষের বুদ্ধি, অঙ্ছভব আকাঙ্কী, প্রত্যাখ্যান এবং অভিজ্ঞতার সীমাহীন 
বিস্তৃতি বিধৃত। জীবাআ্ার পারস্পরিক গ্রভেদটুকু '৭ই ব্যক্তিত্ব ধারণার দ্বারা 
চিহ্নিত। এই ব্যক্তিত্ব শিল্পে আপনাকে প্রকাশ করেছে । রবীন্দ্রনাথ 
“সাহিত্যের পথে'তে বললেন যে সেক্ষপীয়রের বহু বাক্স চরিন্র-চিন্রণে 
সেক্ষপীয়রের ব্যক্তিত্ব আপনাকে প্রকাশ করেছে । আবার তিনি “সাহিতে); 
বললেন যে দাত্তের কবিতার সঙ্গে তার জীবন ওতপ্রোতভাবে মিশে 
গেছে। সাহিত্য এবং জীবনকে পুরোপুরি বুঝতে হ'লে এ ছুটিরই অন্ুধ্যান 
অত্যাবশ্যক। জীবনকে বাঁ দিয়ে সাহিত্য বোঝ যায় না; আবার সাহিত্যকে 
বাদ দিলে সাহিত্যিকের জীবনকথা অসম্পূর্ণ থেকে ধায়। তাই ত, 
রবীন্দ্রনাথ বললেন £ “কবিরে পাবে না! তার জীবনচরিতে | জীবনীকার 
জীবনের আকম্মিক ঘটনার মাল! সাজিয়ে দিলেই তাতে প্রাণের স্পর্শ এসে 


পাপা শী শা শীেশিসগ ৯ 
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রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ব ২৮৫ 


লাগে না। ঘেপ্রাণপ্রৈতি বিচিত্র সঙ্জায় জীবনকে সজ্জিত করে তার স্পর্শ 
এসে লাগে না কবির জীবন কথায় । সেম্পর্শ থাকে তার শিল্পে, তার স্যটিতে | 
শিল্পীর সমগ্র চরিজ্রের ভাস্তকার হল তার শিল্প। শিল্প শিল্পীর ব্যক্তিত্বের 
পরিমণ্ডলে শিল্পরসিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় । বোদ্ধ। মানুষ-শিল্পীর ব্যক্তি 
চারিজ্রোর স্পর্শ পায়। রবীন্দ্রনাথের শিল্পে ব্যক্তি চারিত্যের সমগ্রতার তত্ব 
অন্ুধাবনযোগা । এর বিরোধী তত্বেরও যে তিনি অবতারণ! করেছেন সে কথা 
আমর পূর্বেই উল্লেখ করেছি । “সাহিত্যে”১ তিনি বলেছেন যে, মাচ্ছষের মধো 
ঘা পরব, অবিনশ্বর, যা সাবিক এবং আকস্মিক তারই প্রকাশ শিল্পে ঘটে। 
এই প্রব-চারিক্রয-প্রকাশ তত্রাটি সমগ্র-চারিত্রা-তত্বের বিরোধী । কেন না 
আমাদের চারিত্রিক সমগ্রত! প্রুব, অঞ্রুৰ এই উভয়বিধ. গুণ এবং বুত্তি সমন্বয়ে 
গঠিত। অতএব কবিকথিত উভয় তত্বই গ্রাহ্য কর! চলে ন1। এই বিসঙ্গতিকে 
ব্যাখ্যা করা চলে না পূর্বে উল্লিখিত ক্রোচে-হেগেল-প্রভাব তত্বের ছার]। 
ক্রোচীস্র প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক্ষণিক অনুভূতিকে শিল্পে আসন দিলেন, 
আবার হেগেলীয় প্রভাব তাঁকে মানুষের মধ্যে ঘা কিছু শ্বাশ্বত এবং অবিনশ্বর 
তাকে শিল্পে প্রাধান্ত দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ ক'রল। 

শিল্পে শিল্পীচরিত্রের সমগ্রত। অর্থাৎ একদিকে তার ছ্েষ, হিংসা, লোভ, 
যোহ, মদ, মাঁৎসর্য অন্যদিকে প্রীতি, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য. পরার্থপরত1, এই সব 
পরস্পর বিরুদ্ধ-গুণ এবং প্রবৃত্তি প্রকাশ পেতে পারে, এই তত্বে আসক! স্থাপন 
করলে শিল্পবৈচিত্র্য ব্যাখ্যায় কোন অস্থবিধা হয় না। ভবে এ প্রশ্ন ওঠে ঘে, 
কেমন ক'রে একই শিল্পীর হাতে দেবতা এবং দ্বানবেব অনবদ্য চারিত্র্য কৃষ্টি সম্ভব 
হয়। শিল্পীর মানসিক প্রবণতা যে দিকে, ভার চরিজ্রের বনিয়াদ যে ধাতুতে 
গঠিত, ঘেই ভাবেই তার শিল্প রূপ পাবে। কিস্তু এ কেমন করে সম্ভব 
হয় ষে একই কবির কাব্যে ভিন্রধ্মী প্রবণতা প্রকট হয়; একই নাট্যকারের 
নাটকে ইয়াগো। এবং ইমোজেন স্থষ্ট হয়ঃ একই কাহিনীকারের কাহিনীতে 
দুর্ধোধন এবং গান্ধারী সমান ওজ্জল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক সমালোচকেরা 
একে ব্যাখ্যা করবেন শিল্পে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব-বিচ্যুতি তত্বের ছার1। রবীন্দ্রনাথ 
কীটস্-এলিয়ট-ক্রোচে প্রবতিত পথের পথিক নন। তিনি বললেন ঘে, 
শিল্পীমানসের সর্বগ্রাপী সহমগিতাবোধ এই অসাধ্য সাধন করে। শিল্পী 
একদিকে যেমন বহিঃ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন অন্যদিকে সমগ্র 
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২৮৬ মনন তত্ব 


মানবসমাজের সঙ্গেও তার আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে ওঠে! একদিকে যেমন 
শিযুল-সজিনার সঙ্গে আপনার নিবিড় আত্মীয়তাটুকু কবি উপলব্ধি করেছেন, 
ধূলি-তুণ জলে আপনাঁর যুগ যুগাস্তরের অবগ্থানটুকু অন্ভব তেমনই করেছেন । 
কবি ময়ূরের সখ্যে গবিত হয়েছেন অন্যর্দিকে আবার আদিগন্ত-বিস্তৃত ধরণীর 
মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছেন পরম পরিতৃপ্তিতে । রবীন্দ্রনাথ তার শেষ 
পরিচয়টুকু এই বলে ধিলেন ষে, তিনি “আমাদেরই লোক” । এই “তোমাদের 
লোক* হবার সাধনাই শিল্পীর সাধন। | প্প্রমের পথে, ভালবাসার পথে সমস্ত 
মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রবৃতি-নিবৃত্তির অংশভাগী করে। সর্বশ্রেণীর 
মানুষের আশা-আকাজ্ষা তার চিত্তে প্রতিফলিত হয়। তিনি তাকে শিল্নে 
প্রকাশ করেন। যে ব্যথা যে বেদনা তার অভিজ্ঞতায় ছিল না তিনি তার 
রপঘন করুণ চিত্র অঙ্কিত করেন ; যে স্বপ্ন তার চিতাকাশের দ্িথলয় সীম! 
নিত্য অতিক্রান্ত তার বহুবিচিত্র ছবি আমর শিল্পীর লেখায় প্রত্যক্ষ করি। 
যে আনন্দে শিল্পী কোনদিন বিভোর হননি তার উত্তাল তরঙ্গ তার স্যটিকে 
উদ্বেলিত করে তোলে । শিল্পীমন সবত্রগ হয়ে ওঠে এই সহানুভূতি ও 
সহমমিতার জন্ত। এর জন্য শিল্পে বিভিন্নধ্মী মানুষের বিচিত্র কলরব শ্রত হয় ; 
এই জন্যই গুরু এবং অন্ত্যজ শিল্পীর জগতে নিকট প্রতিবেশীরূপে বসবাস করে 3 
উভয়েই রসধন্য হয়ে ওঠে শিল্পীর সত্য অনুভূতিকে প্রকাশ ক'রে, শিল্পীর 
সত্য অনুভূতিকে বূপদান ক'রে । শিল্পীর ব্যক্তিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভিন্নধর্মী 
অন্ুভূতিগুলো। মিথ্য। নয় । কবির পরম্পর বিরুদ্ধ আবেগ প্রবণতাও মিথ্য। 
নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর সততাকে শিল্পীর আত্যন্তিক গুণ হিসেবে 
দেখেছেন যদিও ক্রোচে প্রমুখ নন্দন ভত্ববিদের! শিল্প সততাকে (40565 
971705170) প্রকাশ-সততা অর্থে গ্রহণ করেছেন। শিল্পী যা বলছেন সে 
সম্বন্ধে তার বিশ্বাস ব! আত্যন্তিক বোধের ভিত্তি যদি শিথিল হয় ত1 হ'লেও 
শিল্পমূল্য ব্যাহত হবে না। প্প্রকাশকর্মটি' শিল্পী স্ুষ্ঠুরপে সমাধা করলে 
শিল্পীর প্রকাশ-সতত। প্রকট হ'ল। রমা র'ল। ক্রোচে উক্ত এই প্রকাশ 
সততায় বিশ্বাসী নন। তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই শিল্পীর বিশ্বাস এবং ধারণার 
একাস্তিকতাকে শিল্পীর আত্যস্তিক গুণ হিসাবে দেখেছেন । তিনি রবীন্দ্রনাথের 
মতই আমার্দের বলেছেন যে, অন্থভৃতির সত্যত! প্রকাশ সার্থকভায় নয়, তা 
শিল্পীর জীবনের মূলে প্রতিষিত। 

এই প্রসঙ্গে আমরা শিল্পীর সঙ্গে সামাজিকের সম্বন্ধ আলোচনার অবতারণ। 


রবীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ ২৮৭ 


করব। শিল্পী যখন স্থট্টি করেন তখন সে হৃষ্রিকে যদি শ্বতংক্ফুর্ত এবং উদ্দেশ্য 
অপ্রণোর্দিত বলতে হয় তা হ'লে একখা আমাদের বলতেই হবে, শিল্পী তার 
পারিপাশ্বিক, তার সমাজ তার সমকাল সম্বন্ধে "একেবারেই উদ্দাসীন 
খাকেন। সমাজের রুচিবান কৃষ্টিবান মানুষেরা “আমাকে” বুঝবে। আমার 
দায়িত্ব হ'ল আমার হষ্টিকে তাদের বোধগম্য করা, একথ। কী শিল্পী ভাবেন 
শিল্পস্প্ির সময়ে? রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, শিল্পীকে, অষ্টাকে তার সমাজের 
কথা, তার সমকালের কথা মনে রেখে স্থষ্টিকর্মে ব্রতী হতে হবে ।১ শিল্পী 
ধাদের জন্য স্থষ্টি করেছেন তাদের রুচি এবং শিল্পবোধের দিকে শিল্পীকে সঙ্গাগ 
দৃষ্টি রাখতে হবে। এনা করলে আবেদন সার্থক হবে না তার্দের কাছে ধাদের 
জন্য শিল্পস্ট্ি কর হল। রবীন্দ্রনাথের মতে শিল্পীর প্রকাশ কর্ম হ'ল শিল্পীর 
অন্তরলোকবাসী মহাভাবকে অনেকখানি সাধারণ ক'রে ফেলতে হবে। এতে 
মহাভাবের মুল্যহানি ঘটবে, তাঁর মর্ধাদার লাঘব হবে। শিল্পীর মহাভাবের 
এই সাধারণীকরণতত্ব রবীন্দ্রনাথের শিল্পবস্ত (0০709) সম্পকিত তত্বের 
সঙ্গে বিসঙ্গত হ”য়ে পড়ে। যদ্দি শিল্পের লক্ষ্য হয় মানবচরিজ্রের মহত্তর 
গুণাবলীর প্রকাশ ত৷ হ'লে শিল্পীর পক্ষে আর তার সমকালীন মানুষের রুচি 
প্রবৃত্তির দিকে দৃষ্টি দেওয়। সম্ভব হয় না। কেনন। মহত্তর চারিত্র্যধর্ম সাধারণের 
কাছে অস্পই, অবোধ্য। শিল্পের উপজীব্য যদি মানুষের এই মহত্বর 
চারিক্র্যধর্মই হয় তা হ'লে তার সঙ্গে শিল্পের সাধারণীকরণতত্বের সমন্বয় ঘটানে। 
যায় না। এখানেও রবীন্দ্র শিল্প-দর্শনে যে সঙ্গতি-বিচ্যুতি ঘটেছে তা কবি- 
জনোচিত হ'লেও দার্শনিকজনোচিত নয়। 

মহত্তর মানবচরিত্রের সংবাদ সংবাদী 'এই যে শিল্প, এ শিল্পের উৎস হ'ল 
মানুষের অবকাশের সেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ যেখানে কাজের ভীড় নেই, প্রয়োজনের 
তাগিদ নেই, যেখানে জৈব জীবনটার সব দ্াবীকে অস্বীকার কর? হয়েছে। 
এই অতিরিক্তের রস রাজত্বেই শিল্পের জন্ম।৯ বেদের ভাস্তকার যজ্ঞশেষের 
অতিরিক্ত হবিটাকে বললেন ব্রহ্ধা-স্বরূপ | ব্রহ্মা সষ্টিকর্ভা; ব্রঙ্গাই হৃ্টির 
উৎস। এই অতিরিক্তটুকুই জীবনের ঘত সৌন্দর্য, যত সুষমার গ্যোতক। 

১। বিস্তৃত আলোচনার জন্য ভঃ স্থবোধ চন্দ্র সেনগুপ্তের “রবীন্দ্রনাথ, 
গ্রন্থের শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য | 

১। রবীজ্নাথের €২০1151017) ০0? 277 2105655 প্রবন্ধ দ্রষ্টবা 
€(001765105001515 [002 21011950005 গ্রন্থ )। 


৮৮ নন্দনতত্ব 


রসরাজত্বের সীমান। নির্দিষ্ট হয় এই অতিরিক্তের নিশানাটুকু দিয়ে । যেখানে 
প্রয়োজন নেই, চাহিদ। নেই, চাহি! মেটাবার দায়িত্বও সেখানে নেই। এই 
অপ্রয়ৌোজনের লীলাঁক্ষেত্রে, অতিরিক্তের রসরাজত্বে শিল্প প্রতিষ্ঠিত 

রবীন্দ্রনাথের এই শিল্পতত্বকথা তার শিল্পপর্শনের উত্তরস্থরী অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে 
অন্ুস্থ্যত। অত্যাধুনিক কালেও এর প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে মার্কসবাদী 


শিল্পদর্শনের দুন্ুভিনিনাদকে ছাড়িয়ে । 





ববীজ্দ কাব্য দপকল্প 


রূপকল্প শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল 'ইযেজারি" | * “ইমেজারি* সর্বসুগের 
রসসাহিত্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে । গভীর ভাব, সুউচ্চ 
ধারণা, আকাশ-ছ্োয়! আদর্শ-ব্রপকল্প এগুলো মানুষকে বুঝিয়েছে অত্যন্ত সহজ 
ভঙ্গীতে, একেবারে আপনজনার কথায়। যেখানে মানুষের ধারণ! বাম্পায়িত, 
এলোমেলো, অসংযত, সেখানে রূপকল্পের প্রয়োগ কর। হয়েছে-_-পাঁঠক বুঝেছে 
কবি মনের নিগৃঢ় অনুভূতি, বুঝেছে ভাষাতীত স্থগভীর তাৎপর্য । যেখানে শিল্পী 
বুঝেছেন যে একটি রূপকল্পের ব্যবহারে অর্থ পরিষ্ফুট হ'ল না, কবি মনের কথা 
পাঠকের কাছে পৌছল না, সেখানে কবি একের পর এক ইমেজারি ব্যবহার 
করেছেন। সে ভাষাচিক্রে রেখ! ও রঙের সমন্বয় যূল ভাবের প্রেরণাক়্ 
অনুপ্রাণিত । ইংরেজী সাহিত্য থেকে অনেক নজীর দেওয়া যায় এই ধরনের 
রূপকল্পলের অনায়াস ও ন্বচ্ছন্দ প্রয়োগের । সংস্কৃত সাহিত্যেও এর অসন্ভাব 
নেই। 

ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকের! সকলেই শেলীর অতি পরিচিত, যুগে যুগে 
বহুকণ্ে উচ্চারিত “স্কাইলার্ক” কবিতাটি পড়েছেন । সুরমুদ্ধ কবি 'স্কাইলার্কের' 
স্বরূপ বুঝতে চান-_জানতে চান আনন্দময় অম্বতলোকের এই শরীরী 
গ্ররতিনিধিটির কথ। | তাঁর কে শুনি--"৬৮1)96 0700. ৪ ৮ 1550৬/ 2896?) 
তারপর শুরু হয় কবিমনের অনুভূভির স্শ্মাতিস্ুন্স্র বিশ্লেষণ । কল্পলোকের কথা৷ 
ব্যক্ত হয় এই জীবনের পাওয়! নান! রসান্ুভূতির মধুর আলেখ্যের মাধামে । 
শেলী কখনও ক্কাইলার্ককে ছুনিরাক্ষ্য চিন্তার প্রখর আলোকে আচ্ছন্ন কবির সঙ্গে 
তুলনা করেছেন আবার কখনও ভাঁকে উচ্চকুলোদ্তব1 বিরহাতুর। স্ন্দরী 
তরুণীর সহিত তুলিত করেছেন যে স্থন্দরী আপনার হৃদয়কে তার গানে 
নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছে । কবি তার পরে বলেছেন যে, স্কাইলার্কটি যেন একটি 
ত্বর্ণপ্রভ জোনাকী পোকা যে আপনাকে পাতার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে। 
জোনাকীর প্রজ্বলস্ত স্থবর্ণ-প্রভা সন্ধ্যাশিবিরে প্রতিফলিত হয়েছে । আর তার 
স্বর্ণাভা ঘাসে-পাতায় ছড়িয়ে পড়েছে অনম্ত রূপমাধুর্ষে। সেখানেও রূপকল্পলের 
শেষ নয়। কবির মনে হয় সবট। বুঝি বল। হ'ল না। পাঠক বোধ হয় কবির 
মনের কথ নিজের মনের পত্রপুটে গ্রহণ করতে পারল না। তাই আবার 
তিনি কথার ছবি আকেন- টুকরো টুকরো রেখাচিত্র । এবার বল! হ'ল দে 


১৯ 


২৯৯ নন্দনতত্ব 


স্কাইলার্ক যেন সবৃজ পাতায় প্রচ্ছন্ন একটি গোলাপ ফুল। চোখের দৃষ্টি তার 
নাগাল পায় না, তবু তার গঞ্ধের সমারোহ আপনাকে ঘোষণ। করে। তার 
প্রকাশ আছে, তবুও সে প্রচ্ছন্ন। 

এমনিধারা হাঁজার হাজার মনোজ্ঞ চিজ্র একেছেন বহু কবি যুগে যুগে । 
সে চিত্রণের উদ্দেশ্য হ'ল পাঠককে আপনার রসাুভূতির শরিক করে তোল । 
রূপকল্পের যাধ্যমে কবি মন বারে বারে চেয়েছে আপনার রসের বোধকে অন্য 
মনে প্রতিষ্ঠিত করভে । আত্মপ্রকাশের জন্যে যে স্ক্্ম পরিতৃষ্থির আনন্দ রয়েছে 
তাকে শিল্পী ষোল আনা ভোগ করেন এই হ্ষ্টিকার্ধে। গভীর অনুভূতি যখন 
অগভীর ভাষাকে আশ্রয় করে তখন নে তার আধারের অকিঞ্চনতা' উপলব্ধি 
করে পর্দে পদে; তাই কবিমন রূপকল্পের আশ্রয় নেয়। এই কারণে 
সাহিত্যের দরবারে রূপকল্পের সর্বজনমান্ত প্রতিষ্ঠা । কোন কোন সমালোচক 
আঁবার এই ছবি-আকাকেই কাব্য-কবিতার সবচেয়ে বড় উদ্দেহয বলে ঘোষণা 
করেছেন। রূপকল্প যে ভাব ধা আইভিয়াকে প্রকাশ করে সে আইডিয়ী পিছিয়ে 
পড়েছে । ছবি এগিয়ে এসে সবটুকু আসন অধিকার করেছে। ল্যান্বোণ 
বললেন, কাব্য 'ইমেজ” ব। ভাষাচিত্র নিয়েই কারবার করে; ভাব সেখানে 
অত্যন্ত গৌণ, মুখ্য হ'ল এ ভাষাচিত্র। তাঁর কথ। উদ্ধৃত করে দিই £ 

“16 058915 ড/10 10055595 2170 1706 ৬/101 1022,5. 

অবশ্য আমাদের মতে ল্যাঞ্ষোর্ণের এই কথা৷ অতিশয়োক্তি দোষদুষ্ট । ট্িফেন 
এবং ব্রাউনের তাদের [২০191 0 1950১ গ্রন্থে আমাদের মতের সমর্থন 
আছে। ল্যান্থোণ যে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন সে স্ত্যটির প্রতি লক্ষ্য 
রেখে তার। লিখছেন £ 

1615 0010 00651 9 58 10172 16 0090155 10100 009 10985, ০৮7 
016 100996 21050506 01100510005 [50100 01 10955 ৮১ 
গর] ঠিকই বলেছেন যে, কাব্য আইডিয়] ব। ভাবকে প্রকাঁশ করে ছবির মাধ্যমে । 
সে ছবি সত্য হয়, সে ছবি স্থন্দব হয় কবির ভাবনার আলোয় আলোকিত 
হয়ে। কাব্য স্থপ্টি করতে হ'লে ব! কবিতার সঠিক মর্ষকথাটি বুঝতে হ'লে 
মানুষের কল্লনাশক্তিকে সংহত ও স্থসংযত করে তুলতে হয়। সরু এ. টি. 
কুইলার কাঁউচ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 401১5 4১76 ০£ ৬110252এ এদেশের ধুবক- 
বুবত্তীর্দের কবিত। লেখার উপদেশ দিয়েছেন । কবিতা লেখার ফলে মাহুষের 
কল্পন। উদ্দীপিত হয়। করনার এই উদ্দীপন ঘটে মানুষের রূপ-শ্্টি প্রয়াসে-_ 
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সে কবিতাই হোক, উপন্যাসই হোক আর গল্পই হোক। এই ধরনের প্রচেষ্টা 
মাুষের আন্তর-শক্তিকে সক্রিয় করে দেয়, তার মনে কল্পনাশক্তির বিস্তার ঘটে 
অভাবনীয় রূপে । বিশেষজ্ঞদের মতে রূপকল্পের প্রয়োগ সাধনের ফলে কবির 
কল্পনা সুনিদি্ই রূপ লাভ করে। সে তার পথপায় যেখানে আপনাকে প্রকাশ 
করবার সীমাহীন অবকাশ আছে 2 24১27. 10 9100795 215 30910155 হা 
০০19199921010. 5010. (75110105020 109 515610১ 1১27010019215 %৪102019, 
16 9281285 0010895 2130210198 110 009 25001555101 06 1052১ 204 
06 79501107010 01 121059 001০09515 15055515--0005 ৪ আজ 
৪10 ৬০০৫ 01 00920:৮,% 


ভাবের গ্রকাশ ও ব্ূপকল্পের ব্যবহার ---এরা ঘেন টানাপোড়েনের সম্বন্ধে সন্বঞ্থ। 
যেমন করে তাঁতের টানাপোড়েনে কাপড় বোন হয় ঠিক তেমনি করেই 
কবিমনের ভাবনার প্রকাশে ও যথাযথ রূপকল্পের ব্যবহারে কাব্য স্থষ্টি হয়। এ 
কথা অতি সত্য যে, ব্ূপকল্প কাব্যমাধূর্বকে গাঢতর করে । এ সত্যের প্রকাশ 
আমরা দেখেছি পশ্চিমে । প্রাচ্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ এই 
রূপকল্প-রীতিকে গ্রহণ করেছেন অন্য দেশের কবিদের মতই । তার কাব্যে 
আমর। বূপকল্পের বহুল প্রয়োগ দেখতে পাই। 

রবীন্দ্র কাব্যে রূপকল্লের মাধ্যমে ভাবরূপ চিত্ররূপ গ্রহণ করেছে। তাকে 
চোখ দিয়ে বোঝাঁর চেষ্টা করেছি যাকে মন দিয়ে বোঝা দুরূহ | “যতো বাচো। 
নিবর্তন্তে'--সেখানে রেখা আর রং, বচন আর বাচনভঙ্গি দিয়ে পূর্ণ চিত্র আকার 
প্রয়াস করেছেন কবি। আমর এই নিবন্ধে বিচার করব রবীন্দ্রনাথের এই 
রূপকল্প প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা | কবিতার উৎস হ'ল কল্পনা । &ে৷ 
কবি-কল্পনার বহুমুখী আোতপথে পলিমাটি পড়েছে দিনের পর দিন আঁর সেখানে 
কাব্যকুস্থমের অজশ্রতা গৌড়জনকে মুগ্ধ করেছে তার রূপে এবং গন্ধে । 
রবীন্দ্রনাথের কল্পনার স্বরূপ বিচার করতে গিয়ে এ কথা আমর! বুঝি--কবির 
করপন। যে বিচিত্র সবিশাল প্রচ্ছদপট স্থষ্টি করেছে তা সীম ও অসীমের সাস্ত ও 
অনন্তের টান1-পোড়েনে গ্রথিত। 

কবি কল্পন। অনন্তের দিকে ধেয়ে গেছে । প্রতিমুহূর্তে কবি অন্থভব করেন 
পাওয়াকে ছাড়িয়ে ন। পাওয়ার দিকে অভিসারের ছুনিবার আকর্ষণ। তাই 
কবিযন সদা চঞ্চল। স্ুদূরের আহ্বান কবিকে উন্মনা করে দেয়, তিনি 
বলেন, “আমি হুদূরের পিয়াসি। তার পরশের লোভে বিমুগ্ধ কবিমন বারে 
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বারে অপরিচিত জগতে ছুটে চলে যায় । সে জগৎ অনাশ্বাদিতপূর্ব। লে অন্য 
কোথা"র মায়া কবিকে নিরস্তন আহ্বান করে। তাই ত” কবির অন্তহীন 
অভিসার । সে চলার বেগ কবির চোখে সর্বত্র বিরাজমান । কবি দেখেন 
সার! বিশ্ব চলমান। উপনিষদের ভাবধারাঁর উত্তর সাধক “চরৈবেতি মন্ত্রে 
দীক্ষিত কবি দেখেন যে স্থানু, স্থাবর, পর্বত ও বৈশাখের মেঘের মতই উড়ে চলে 
যেতে চায়। নিরুদ্দেশের পথে তারও বুঝি অভিসার । তরুশ্রেণী উধাও হয়ে 
যায় অমত্যের প্রত্যন্ত সীমায় 1 সীমা চাঁয় অসীমের ক্ষণিক স্পর্শ । তাই ত' 
বিশ্ব জুড়ে এই গতির সাধন1। দেহের তটে সীমায়িত মান্তষের অসীমের সঙ্গ 
ভোগের তৃষ্ণা অহোরাত্র জেগে থাকে । কবির ভাষায় সে আকুতি হাজারে। 
তন্ত্ীর যুচ্ছনায় সহশ্র সঙ্গীতধারায় মূর্ত হয়ে উঠেছে । কবিকণে শুনি £ 
আমি চঞ্চল হে, 
আমি হ্দূরের পিয়াসী, 
দিন চলে ষায়, আমি আন মনে 
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে, 
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী। 
(“আমি চঞ্চল হে_-উৎসর্গ ) 
এই স্পর্শলাভের ব্যাকুলতা, মিলনাকাজ্ষা, কবিকে কোন এক রহস্তলোকের 
দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করে । এ ডাকে হয়ত সব সময় সাড়া! দেওয়] সম্ভব হয় 
না। কবির মত্যবদ্ধষন তার চলার পরিপস্থী। তাই কখন কখন কবি 
একাস্তে বসে মানুষের পথ চল। দেখেন । তাতেও তার তৃপ্তি, ভাভেও তার 
আনন্দ । চলতি পথের ধারে বসে কবি অগণিত মানুষের মিছিল দেখেন । 
তাদের চলার ছন্দ কবিকে আনন্দ দেয়। এ হ'ল তার বাপনার বিকল্প 
পরিতৃপ্তি। তার্দের আনন্দের ভোজে তিনিও অংশভাগী হন। অন্ত মাচ্চষের 
জীবন পাত্রে যখন মাধুরীর প্রাচুর্য, তখন কবির জীবনেও ত” ফসল ফলবে-- সে 
ফসলে আনন্দলোকের অমৃত স্পর্শ আছে। তাই তাদের আনন্দ দেখে কবিও 
মনের আনন্দে বলে ওঠেন ২ 
আমার এই পথ-চাঁওয়াতেই আনন্দ । 
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া, বর্ষ। আসে বসম্ত। 
কার] এই সমুখ দিয়ে, আসে যায় খবর নিয়ে__ 
খুশি রই আপন মনে, বাতাস বহে হুমন্দ। 
[ পথ-চাওয়া"--গীতিমাল্য ] 
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এ ত* গেল বিকল্প পরিতৃপ্তির কথা । অনস্তের পথে কবির নিত্য অভিসার সফল 
হয় নি, ধন্য হয় নি মিলনের নিবিড়তায়। সীমাকে ছেড়ে অসীমকে ধরার ব্যর্থ 
প্রয়াস কবিকে দুঃখ দিয়েছে । তবু প্রথম জীবনে কবি অনন্তের হাতছানিকে 
উপেক্ষা করতে পারেননি ; বারে বারে ছুটে গেছেন এই অ-্ধর1 মরীচিকার 
পিছনে । এই পরম পরিণতি-বিহীন চলার আবেগটাকে কবি যথাষথ ব্যক্ত 
করেছেন তার “সিঙ্কুপারে কবিতায় £ 
বিদ্যুৎ বেগে ছুটে যায় ঘোড়া বারেক চাহি পিছে। 
ঘরদার মোর বাম্পসমান মনে হল সব মিছে। 
কাতর রোদন জাগিয়। উঠিল সকল হৃদয় ব্যেপে, 
কঠের কাছে স্কিন বলে কে তারে ধরিল চেপে। 
জীবনর্দেবতাকে কাছাকাছি পাবার, তার সন্গিধিলাভের প্রয়াম কবিকে অনেক 
দুঃথ বরণ করিয়েছে । সে বেদনায় হয়ত নিবিড়তর আনন্দের সুক্ম অভিব্যক্তি 
ছিল। তবু কবি সে ব্দেনাকে পরিহার করতে চেয়েছেন। না-পাওয়ার 
সার্থতাকে সত্য হ'তে দেননি তার জীবনে । অনস্তের আনন্দ মিথ্যা নয়। 
সে চিরসত্য কবির সমস্ত ক্ষতিকে মিথ্যা করে দিয়ে অশ্নান গৌরবে আপনাকে 
ঘোষণা করেছে । কবি ফিরে এসেছেন আবার তাঁর পরিচিত জগতে, 
যেখানে শিশুরা খেল! করে, যেখানে মাহুষের আজও মানুষকে ভালবাসে । 
সেখানেই তার বাকী জীবনের সাধন! চলল। তিনি সীম! অসীমের মিলন 
দেখতে চাইলেন এইখানে, অন্তি পরিচয়ের দৌরাজ্ম্যে মলিন তার 
পারিপাশ্থিকে । বিপুল স্থদূরের প্রাণ-মাতানে। বাশীর স্থর আর কবিকে 
উন্মনা করে দেয় না। আর নিরুদ্দেশ যাত্রার মোহ কবির জীবনে নেই। 
তাই তিনি “সোনার তরী; কাব্যগ্রস্থে জীবনদেবতার উদ্দেশে বলেন £ 
আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে 
হে স্বন্নরী 
বল কোন্‌ পার ভিড়িবে তোমার 
সোনার তরী? 
কবি আর দূর থেকে স্বদূরে ষাত্র। করতে অনিচ্ছক। এখন তার ঘরে ফেরার 
পালা। তার ঘর তাকে ভাক পাঠিয়েছে ; সে অদৃশ্য বিপুল টানে কবিমন 
গৃহাভিমুখী । তাই দে জীবন দেবতার মনের অভিপ্রায়টুকু জানতে চায়, বুঝতে 
চায় তার নিগৃঢ় উদ্দেশ্ত । এ বোধ তখন তার হয়েছে ঘে চলাই একমান্্ 
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সত্য নয়; স্থিতিরও প্রয়োজন আছে মান্ৃষের জীবনে। শুধু উধাও হয়ে 
যাওয়াই সত্য নয়, চলে আস, প্রত্যাবর্তন কর সেও সত্য। তার কাছে 
সত্যের আর এক দ্বিক উদঘাটিত হ'ল। তাই ত, রবীন্দ্রনাথ বারে বারে ফিরে 
ফিরে আসেন তার অতি পরিচিত অতি আপন ছোট্ট আবাসভূমিতে । এই 
কারণে অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক নন। অতীন্দ্রি় লোকে অভিসারই 
যদি কবির জীবনে একমা সত্য হ'ত ত হ'লে আমরা অসঙ্কোচ রবীন্দ্রনাথকে 
মিষ্টিক আখ্যায় ভূষিত করতে পারতাম । কিন্তু সম্মখপথে গতিই ত" রবীন্র- 
মানসের একমাত্র সত্য ধর্ম নয়। যাঁওয়া-আসার টান!-পোঁড়েনে রবীব্দ্রজীবন ও 
দর্শন গ্রথিত। এই ফিরে আসার জন্যই রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক হয়ে ওঠেন নি। 

এ সত্য কবিগুরু বারে বারে উপলব্ধি করেছেন যে, দুরন্ত গতিই মানুষকে 
অনন্তের প্রতিবেশী করে না। তাকে পাওয়ার অন্ত পথ আছে। তার 
সান্নিধ্য ঘরে বসেও পাওয়া যায়, শুধু সে বোধের প্রয়োজন যে বোধ মান্ষকে 
সীমার মধ্যেই অনীমকে দেখায় । ওয়ার্ডন্বার্থ এই বোধের অধিকারী 
ছিলেন বলেই ফাটল ধর? প্রাচীরে ফোট1 নামগোত্রহীন ফুলের কথ। বলতে গিয়ে 
তিনি বিশ্ববিধানের কথা বলেন। সার স্ষ্টি ষে একই স্থত্রে গ্রথিত। একের অর্থ 
ঠিকমত বুঝতে হ'লে বিশ্বভুবনের সষ্টি রহস্তাটি আয়ত্ত করতে হবে । ছোট বড় 
সবার মধ্যেই সেই অনন্তের ব্বাক্ষর রয়েছে । তাই ত+” কবি ছোট, বড়, দীন, 
দরিদ্র সকলের মধ্যেই চিত্তের স্থাপনা করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন । 
তার ঘর, তার পরিবেশ, তার ভুবন নতুন অর্থে বাঞ্জনাময় হয়ে তার কাছে 
প্রতিভাত হ'ল। শেষ বয়সে জ্ঞানবৃদ্ধ কবির কে তাই শুনি : 

এ ছ্যলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধুলি, 
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি, 
এই মহামসশ্খানি 
চরিতার্থ জীধনের বাণী। 
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের 

য। কিছু উপহার 
মধুরসে ক্ষয় নাই তার। 
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে__ 
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনস্ভের আনন্দ বিরাজে | 

( “মধুময় পৃথিবীর ধূলি+_আরোগ্য ) 
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এ হ'ল কবির পরিণত বয়সের সত্য-দর্শন। জীবনের ও জগতের সমস্ত ক্ষয়- 
ক্ষতির মধ্যেও অমর্ত্ের স্পর্শ আছে। মৃন্ময়ী ধরণীর প্রতিটি ধূলিকণায় অক্ষয় 
অস্ত ভাগ্ডের আভাস পান কবি। যৌবনের সেই চঞ্চলতা, মধ্য বয়সের সেই 
পলায়নী মনোবৃত্তি আর নেই । কবি আর তার পরিচিত পরিবেশকে অস্বীকার 
ক'রে “অন্য কোথা”র খোজে বার হন না! স্বীকার করে নেন তিনি তার 
অপরিচিত ক্ষুত্র পরিবেশটিকে _তার মধ্যেই আবিষ্কার করেন মধুরসের অনস্ত 
উত্স; স্বর্গের আনন্দ নেমে আসে মর্তের ধূলিতে । এই মহাঁসত্যের উপলন্ধিই 
কবির চরিতার্থ জীবনের মহাসম্পর্দ। সে সত্য কবিকে পূর্ণ করেছে। অন্তরে 
তার আনন্দের সম্পদ, মধুরসের অফুরন্ত এশ্বর্ব । তাই ত” কবি বিধায় নেবার 
মাগে এই মাটির তিলক পরেন তাঁর কপালে, দুধধোগের মায়ার আড়ালে সত্যের 
নিত্য জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করেন তার ঘরের বাতাঁ্ন থেকে । অনম্ত অভি- 
সারিকার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন সত্য, হয়েছে নৃতন জীবন-দর্শনের পটভূমিতে । 
ডঃ নীহাররঞুন রায় রবীন্দ্রমানসে সীমা-অসীমের নিত্য লীলাটিকে সুন্দর ভাষা 
ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথায় বলি : “অসীম আকাশ আডিনার ক্ষুদ্র আকাশের 
মধ্যে ধরা দেয়, ততটুকুর মধ্যেই তাহার বিচিত্ররূপ ফুটিয়া ওঠে; আবার এউ 
অখণ্ড বিচ্ছিন্ন আকা1শই স্ুবিস্তত আকাশের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করিয়া 
দিয় পরিপূর্ণতা লাভ করে। বিশ্বজীবন আমার বাক্তি-জীবনের মধ্যে 
ধরা দিয়া তবে তাহার বিশেষ অভিব্যক্তি লাঁভ করে। সেই আমার 
ব্যক্তিজীবনই আবার বিশ্বজীবনের মধ্যে নিজেকে বিসপিত করিয়া নিজের 
সার্থকতা খু'ঁজিয় পাইতে চায় । এমনি করিয়াই, সীমায় অসীমে, খণ্ডে পূর্ণে, 
ব্যক্তিজীবনে, বিশ্বজীবনে একটি অশ্ষে অপরূপ চিরস্তন লীল। চলিয়াছে ; এই 
লীলাই স্ষ্টির সৌন্দর্য, ইহাই আনন্দ । এই সৌন্দর্য, এই আনন্দ, ইহার 
পরিপূর্ণ রসটিকে রবীন্্নাথ আক পান করিয়াছেন, ভোগ করিয়াছেন। একটি 
অপূর্ব স্থগভীর রহশ্যরূপ অস্ুভব করিয়াছেন ।”* 

এই স্থগভীর রহস্যরূপের অনুভব সম্ভব হয়েছে সীমায়িতের মধ্যে অসীমের 
নিত্য অবস্থিতির ফলে । প্রথম যৌবনে কবি হয়ত” এই সীমা-অসীমের মিলনকে 
জ্ঞানের বন্ঘ হিসাবে জানতেন । সে মহাসত্যের উপলব্ধি তার হয় নি পরিণত 
বয়সের মাননিক পূর্ণতা না আস পর্যস্ত । তাই দেখি বারে বারে সম্মুখের পথে 
অগ্রসরণ, আবার ফিরে আসা-_-এ ছুক্সের নিরস্তর আবর্তন। কবির এ কথা 





* রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পৃঃ ৮ 
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মনে হয়েছে বারে বারে যে সম্মুখের পথে অশাস্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চল নিরর৫ঘক। 
অনস্তের জন্য এই গোপন অভিসার একাস্তই অর্থহীন। তাঁর চিরজীবনের যে 
তৃষ্ণা সে তৃষ্ণা বুঝি আর মিটল ন1। যে জীবন শাশ্বত, মুক্ত ও সীমাহীন, সে 
জীবনের অধিকার কবি বুঝি পেলেন না। তাই “মানপী'তে কবির কণ্ে 
হতাশার কথ ধ্বনিত হয়ে ওঠে £ 
শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়। 
চির জীবনের তিয়াষে | 
এই দগ্ধ হৃদয় এতোদিন আছে কী আশে? 

কবি সেই অশেষকে আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ করে পেতে চান। এই 
অশেষের উপলব্ষিই হ'ল চিরজীবনের উপলব্ধি। অশেষ কবিকে ধরা দেন না। 
উদ্ধার মত দুবার গতিতে কবি যখন ছুটেছেন তাকে পাবার জন্য, তখন তিনি 
দূর থেকে হুদূর চলে গেছেন আপনার প্রজ্বান্ত কক্ষপথে আরও দূরে যাবার 
আমন্ত্রণ রেখে । কবির সমস্থ ব্যাকুলতা, তার সব আকুতি ব্যর্থ হয়েছে । মিলন 
হয় নি তার জীবন দেবতার সঙ্গে । তিনি তার কাছে গেছেন, তার আভাস 
পেয়েছেন, তবু সন্ধান ত? পেলেন না। এই আভাস পাওয়ারও আনন্দ আছে। 
কবি এই আনন্দটুকুকে সম্বল করেই ফিরে আসেন। ফিরতি পথে তার কণ্ে 
গান শুনি, সে গানে এ আভাস পাওয়ার আনন্দের প্রকাশ । সে আনন্দ বর্ণে 
বর্ণে রেখায় রেখায় অপরূপ রূপ মাধূর্ষের স্ট্টি করেছে। তার গান তার কবিত। 
চিত্রধ্মী হয়েছে । বূপকল্পের অসঙ্কোচ ও স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে কবি বিদেহী 
আনন্দের বার্তাকে রূপময় করে তুলেছেন আমাদেব জন্য । রূপকল্প ইন্দ্রধঙ্গর 
বর্ণবিন্তাসে অনন্ত রূপমাধুরী বিস্তার করেছে । তবে এখানে এ কথ? মনে রাখতে 
হবে যে, এই ফিরতি পথের গানে পূর্ণের পরশের প্রসাদ গুণটুকু ততদিন 
ছিল না যতদ্দিন ন! কবি সীমার মধ্যেই অসীমকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর এই অনস্তের 
জন্য নিরস্তর অভিসারকে পরিহার করেছিলেন। যেদিন তিনিস্পশের মধ্যে 
স্পর্শীতীতের সন্ধান পেলেন, দৃশ্টের মধ দৃশ্তাতীতকে দেখলেন ছু”টি নয়ন ভ'রে 
সেদিন তার জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি বুঝলেন যে, 
তার দেবতা তাঁর মাটির ঘরে নেমে আসবেন অমরার এশ্বর্য ত্যাগ ক'রে। 
তাই তার কণ্ঠে শুনি গভীর প্রত্যয় ভরা পরম আশ্বাসের কথা £ 

সকাল সীাঝে সুর যে বাজে ভুবনজোড1 তোমার নাটে 
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার ভরী আসে আমার ঘাটে। 
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শুনব কী আর বুঝব কী বা, এই ত দেখি রাত্রি দিব! 
ঘরেই তোমার আনাগোনা, পথে কী আর তোমুয় খুঁজি ।* 
“এই সত্যটির উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিমনের পথে পথে চংক্রমণ স্তিমিত হয়ে 
আমে । কবি ঘরে ফেরেন। এবার তার প্রত্যাবর্তনের পালা । যেদিন থেকে 
তার ফিরতি পথে চল স্থরু হ'ল, সেদিন থেকে তার উপভোগের সুরু । 
ফেরার পথে এখানে-ওখানে মহীরুহের শ্যামচ্ছায়ায় দু'্দগ্ড বিশ্রামের অবসর 
আছে। তখন কবি দু'চোখ ভরে পরিবেশের শোভাটুকু দেখে নেন। এবার 
তিনি পত্রে, পুষ্পে, শ্যামশম্পে সমৃদ্ধ অনস্ত যৌবন ধরণীকে দেখে নেবার 
অবকাশ পেলেন-_-সে সৌন্দর্য আক পাঁন করলেন। অনস্তের পথে নিরম্তর 
ধাবমানতার নিরর্থক অবসাদ কেটে গেল। তার আনন্দ গান হয়ে, সুর হয়ে 
ফুটে উঠল | কথায় কর্থায় বর্ণাট্য আলিম্পন আকলেন কবি। বাণী চিল্র 
অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছে কবির অহেতুক আনন্দের পরশ পেয়ে । খগ্ডচিত্্র ও 
পূর্ণাঙ্গ চিত্রের সহায়তার কবি গভীরত্বকে, ছুরূহ ভাবকে, অন্তহীন আনন্দকে 
আমাদের মনের ঘাটে ঘাটে পৌছে দিয়েছেন । তার আনন্দের প্রসাদদ আমরা 
পেয়েছি । ঘটে ঘটে সে প্রসাদ অক্ষয় হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ অনলস প্রয়াসে 
ছবির পর ছবি একেছেন এই ফিরতি পথ চলায় । অনস্তের পথে রবীন্দ্রমানসের 
অভিসার ব্যর্থ না হলে, তিনি আবার সীমার মাঝে ফিরতেন না। তার 
অভিসার চিরদিনই তেই অশেষের পলায়ন পথের দিকে চলত । আমরাও 
রবীন্দ্রকাব্ের অন্যতম সৌন্দর্যের আকর বূপকল্পের অনুপম লসৌন্দর্যরস থেকে 
বঞ্চিত হতাম্। কেননা কবি যখন অনস্তের পথে যাত্রী তখন তার আনন্দ 
উপলব্ধি বা আনন্দ পরিবেশনের অবসর কোথায়? জীবন দেবতার ছলনাময় 


আহ্বানে কবি যখন ছুটছেন তখন তার বিভ্রান্ত মনের চিত্র আমর। পাই “চিত্রা 
রাব্যগ্রস্থে £ 
মাঝে মাঝে যেন চেনা চেনা মতো। 
মনে হয় থেকে থেকে । 
নিমেষ ফেলিতে দেখিতে না পাই 
কোথ। পথ যায় বেঁকে। 
মনে হ"ল মেঘ, মনে হ'ল পাখি, 
মনে হ'ল কিশলম্ 
ভালো করে যেই দেখিবার যাই 
মনে হ'ল কিছু নয়। 





. * সিঃসংশয়'"_শীতিমাল্য 


২৯৮ ননগনতত্ব 


এই হ*ল চলতি পথের বাস্তব চিত্র । সেখানে সবই অনিদদিষ্, রূপহীন, রসহীন ॥ 
এই আবছা, অসম্পূর্ণ জগৎ ত' কাব্যের বিষয়বস্ত হ'তে পারে না। এই রূপহীন 
জগতের প্রকাশ যদি কাব্যে ঘটে তবে সে কাব্য প্ররুত কাব্যপদবাচ্য হ'তে 
পারে না। তাই বলছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্য হ'ল ফিরতি পথের 
গান। সে গানে ফুটে উঠেছে অনস্তকে আভাসে একটু দেখে নেওয়ার 
অপরিসীম আনন্দ। এর থেকেও বড় আনন্দ, মহত্তর আনন্দ অবশ্য কবি 
তখনই লাভ করেছেন যখন তিনি সীমার মধ্যে দেখেছেন সেই বিশ্বদেবতার 
আসন পাতা রয়েছে । সে কথা এখন থাক্‌ । ফিরতি পথে কবি যে গান 
গাইলেন মনের আনন্দে, সে গানে আনন্দলোকের জাছু, নিত্যকালের মায়! । 
যে গান রূপ-সমৃদ্ধ, রসময় 'ও অপূর্ব ব্যঞ্জনামণ্ডিত, সে গানেই বরূপকল্পের 
প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি । বূপকল্পের স্য্টতে কবির নিজের ভোগ সমৃদ্ধ হ'ল, 
মাধুমণ্ডিত হ'ল আর অপরের উপভোগের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হ'ল। এই হ'ল 
রবীন্দ্রকাব্যে বূপকল্পের জন্মকথ1। বৈরাগা-সাঁধন মন্ত্র ধার জীবনমন্ত্র ছিল ন। 
সেই রবীন্দ্রনাথ ভোগের ক্ষেত্রকে রসময় করার জন্য বূপকল্পের প্রতিষ্ঠা করলেন 
তার কাব্যে ও গানে । 

কবি যে আনন্দরস আকন পান করেছেন তার স্বাদ তিনি অপরকেও দিতে 
চেয়েছেন পরিপূর্ণ রূপে । কিন্তু কবি-মানসের অশরীরী সে আনন্দের যথাষথ 
প্রকাশের ভাষা নেই ; কবির সে অনুভূতি কবির কাছেই সত্য । ভাষায় তার 
রূপায়ণ করতে হয়। এমন করেই রূপকল্পের স্যষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 
ও গানে । আমরা এখন এই বূপকল্লের চরিত্র বিচার করব। 

কবিগুরুর কল্পনায় নান। ভাষন) রূপ পরিগ্রহ করেছে_-তার বেশবাস, তার 
বর্ণবিন্তাস অপূর্ব । নিধিশেষ বা আ্যাবষ্াক্টকে বিশিষ্টর্ূপে প্রকাশ করা হ'ল 
কবিমানসের রীতি । রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ব্যতিক্রম নন। কলমের আঁচড় 
কেটে কেটে ছবি তিনি অনেক একেছেন__তার্দের কোনটি লিরিকধর্মী, 
আবার কোনটি বা হয়েছে এপিকের সমগোঁভীয় । কোথাও-বা ব্যঞ্চন। 
পাঠককে এক নতুন কল্পলোকের প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করেছে। 
কোথাও অল্প কথায় ছোট প্রচ্ছদ্দপটে ছোট কথাচিত্র ফুটেছে আবার কোথাল ব! 
অনেক কথায় একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্রের স্থপ্টি করেছেন কবি। ছোট ছোট আচড়ে, 
অল্প কথায় ষে খগচিত্র রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তার বূপমাধূর্য কম নয়। উদাহরণ 
দিই। রূপহীন মৃত্যুকে রূপময় করেছেন, সহজ করেছেন, ছুর্জের মৃত্যু রহস্যকে 


রবীন্দ্র কাব্যে রূপকল্প ২৯৯ 


আমাদের বোধের কাছে স্বচ্ছ করে তুলে ধরেছেন রবীজ্জনাথ তার বর্ণাঢ্য 
ব্ূপকল্লের সহায়তায় | ষে ন্ধপে মৃত্যুকে দেখি রবীজ্ুনাথেরু কাব্যে, সে রূপ ত, 
ভীষণ নয়। মৃত্যুর সে মোহনরপ দেখে আমরা মুগ্ধ হই । মনে হয় মৃত্য 
আমাদের অতি প্রিয়; সে প্রাণের অতি আপনার জন- আত্মার আত্মীয় । 
ঝধি-কবির দৃষ্টিতে যে রূপটি ধর। পড়েছে, সেরূপ তো! আমাদের চোখে ধরা 
পড়ে না। কবির চোখে যা সত্য হয়েছে সে ৰূপ ত' আমাদের চোখে সভ্য 
হতে পারে না । কারণ আমাদের চোখ ত? তরি নয়। খঝধির ধ্যাননেত্রে যে 
রূপ ধর পড়ে সে রূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সে নিবিড়তম উপলব্ধির 
ভাষা নেই। তাই কবি রপকের আশ্রয় নেন। কবি ছবি আকেন--সে হ'ল 
কথা দিয়ে আকা ছবি। তিনি মৃত্যুকে বরবূপে কল্পনা করেন; পথশ্রাস্ত 
মানুষের প্রাণ যেন নববধূ । বর আসছে তার নববধূকে বরণ করে নেবার জন্ত ! 
প্রাণ শিহরিত, কম্পমান। নববধূর সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশা তার দ্বেহে মনে। 
ববীন্্রনাথ তার কুশলী লেখনীর টানে মধুর রলঘন কথাচিত্রের স্থষ্টি করলেন : 

ওগো মৃত্যু সেই লগ্নে নির্জন শয়ন প্রান্তে এসো। বরবেশে, 

আমার পরাণবধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়] বহু ভালোবেসে 

ধরিবে তোমার বান্ত, তখন তাহারে তুমি মন্ত্র পড়ি নিয়ো, 

রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে পাও করি দিয়ো! । 
কবি মনন-সাধনের ছুর্লভ মুহূর্তে ষে সত্যর্টি উপলব্ধি করেছিলেন তাকে তিনি 
সর্জনবোধ্য ভাষায় পরিবেশন করজেন। ঘে ছবি তিনি আকলেন তার 
আবেদন সর্বকালের সর্দেশের মান্গযের কাছে সত্য। অতি দুরূহ তত্বকে 
তিনি ঘরোয়া কথায় পরিবেশন করলেন । সকলের মনের কাছে কবির অনুভূতি 
সত্য হয়ে উঠল বর্ণনার প্রসাদ গুণে। এই ধরনের বূপকল্পের উদ্দাহরণ 
রবীন্দ্রকাব্যের সর্বত্র রয়েছে । মৃত্যু সম্বদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের আর একখানি অনবদ্য 
কথাচিত্রের কথা বলি। মৃত্যুকে কবি জীবনের জন্মধনাত্রী মাতা হিসাবে 
দেখেছেন । সে আর এক মহনীয় দপ;ঃ কবি-মনের সে আর এক নিবিড় 
উপলব্ধির কথা। জীবন ও মৃত্যু যেন দিন আর রাত্রি; তারা অবিচ্ছিন্ন 
ধারায় একে অপরের অন্থুগমন করে। মৃত্যুর কোলেই জীবন আবার নতুন 
করে জন্ম নেয় পুরাতনের জীর্ণ জরাঁকে ঝরিয়ে দিয়ে । মৃত্যু হ'ল জীবনের উৎস 
__নকীন প্রাণধারার গঙ্গোত্রী । এ সত্য কবি-স্প্টিতে ধরা পড়েছে । কবি তাকে 
পরিবেশন করলেন আমাদের কাছে একটি স্থন্দর ছবি একে ; 


৩০০ নন্দনতত্ব 


দিনাস্তের মুখ চুদবি রাক্রি ধীরে কয় 

আমি মৃত্যু তোর মাত] নাহি মোরে ভয়। 
নব নব জন্মদ্দানে পুরাতন দিন, 

আমি তোরে করে দ্রিই প্রত্যহ নবীন । 


এ ত গেল জীবন মৃত্যুর রহস্তের কথা, লোকায়ত ও লোকাতীতের সম্বদ্ধের 
কথা । আর একটি সম্থদ্ধের কথ! বলি | প্রেমের পটভূমিতে নরনারীর মধুর 
সম্পর্ক যুগে যুগে কবি ও সাহিত্যিকদের রসম্থজনে প্রেরণা যুগিয়েছে । রবীন্দ্র- 
কাব্যে প্রেমের বহু বিচিত্র কূপ ফুটে উঠেছে নান। চিত্রের মাধ্যমে | নারীর 
চিরস্তন লীল। বৈচিত্র্য মানুষের জীবনের প্রেম-আখ্যানকে নিত্য নতুন রূপ এবং 
রঙে সুন্দর করেছে। পুরুষ পাছে সহজে নারীর প্রেম-লীলার ছলটুকু ধরে 
ফেলে তাই ত তার প্রেমলীলায় অন্তহীন ছলাকল।। পুরুষ পাছে সহজে 
নারীকে বোঝে তাই ত কত ন1 ছলে নারী তার সহজ বূপটিকে প্রচ্ছন্ন করে 
রেখেছে; এ ছলাকলাপূর্ণ প্রেমলীলার পরিণতি আত্মনিবেদনে । নারীর সেই 
চরম আত্মনিবেদনের ধার অনুপম বূপকের সাহায্যে কবি নিবেদন করেছেন 
রসিকজনের কাছে তার “মহুয়।” কাব্যগ্রন্থে। আমি “অপরাজিত” কবিতাটির 
কথ বলছি £ 


বিমুখ মেঘ ফিরিয়। যায় বৈশাখের দিনে 
অরণ্যেরে ষেন সে নাহি চিনে 3 
ধরে না কুড়ি কানন জুড়ি, ফোটে ন! বটে ফুল । 
মাটির তলে তুষিত তরুযূল; 
ঝরিয়া পড়ে পাতা, 


বনস্পতি তবুও তুলি মাথা 

নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে 
দহনজয়ী সন্গাসীর বেশে । 

দিনের পরে যায় রে দিন রাতের পর রাতি-- 
শ্রবণ রহে পাতি 

কঠিনতর যবে সে পণ দারুণ উপবাসে 
এমন কালে হঠাৎ কবে আসে 

উদার অরুপণ 


রবীন্দ্র কাব্যে রূপকল্প ৩%5 


আষাঢ় মালে সজল শুভক্ষণ ; 

পূর্বগিরি আড়াল হ'তে বাড়ায় তার পাঁণি : 

করিয়ো ক্ষমা, করিয়ো। ক্ষমণ, গুমরি উঠে বশণী 3 

নামিয়! পড়ে নিবিড় মেঘরাশি ; 

অশ্রুবারি বন্যা নামে, ধরণী যায় ভাসি ॥ 

ফিরালে মোরে মুখ, 

এ শুধু মোর ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক । 
নারীর প্রেমলীলার বৈচিন্রটুকু তার আত্মনিবেদনের রীতিটুকু অতি স্থন্দর করে 
কবি আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন মেঘ ও বনস্পতির রসঘন একটি চিত্র স্থষ্টি 
ক'রে। সহজ কথ। সোজা করে বললে বক্রোক্তির রসটুকু আর আমরা পাই 
না। তাই প্রাচীন আলংকারিকেরা কেউ কেউ বক্রোক্তিকে কাব্য প্রাণ 
আখ্য৷ দিয়েছেন। নারীর আত্মনিবেদনের সামাগ্ত ঘটনাটুকুকে কি বলিষ্ট 
রেখায়, কি বর্ণাঢ্য ব্যঞ্জনায় কবি অনন্য করে তুলেছেন । এটুকু হ'ল কবি 
কৃতি । নিপুণ শব্দচয়নের ছার কবি কথা সাজিয়ে সাজিয়ে ছবি একেছেন-_- 
কথার ইন্দ্রজাল স্ষ্টি করেছেন! অনুপম রূপকল্পের যোঁজনায় রবীন্দ্রনাথ 
অসাধারণ। এবার শেষের দিকের রবীন্দ্রকাব্য থেকে একটি উদাহরণ দিই | 
রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষজীবনের কাব্যে রং হয়ত ফিকে হয়ে এসেছে + কি 
কথার অভিনব বাবহাঁরে ব্যঞ্জন। গভীরতর হয়েছে । তাঁর কবিতা তার ছবিব 
মতই রংচঙে সাজপোশাঁক বদল করে আসরে নেমেছে অতি সহজ আটপৌরে 
পোশাকে । তাতে তার সৌন্দর্য ক্ষুপ্ন হয় নি। বরং সে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের 
ছ্যতি শতগুণ বধিত হয়েছে । শেষ জীবনের কাব্যে বর্ণনার তেমন বাহাছুরি 
নেই, শেষজীবনের ছবিতে রঙের কারিগরির একান্ত অভাব। তাই ত তার 
এত হ্থন্দয় হতে পেরেছে, তাই ত তারা বরণীয় হয়েছে বিশ্বের রসিকজনের 
সভায়। অনেক কথা সাজিয়ে ছন্দের রং দ্বিয়ে আর তিনি কথা চিত্র আকেন 
নি। এখানে-ওখানে সামান্য কয়টি আচড় টেনে যেমন করে ছবিকে 
ফুটিয়েছেন ঠিক তেমনি করেই সামান্য কয়েকটি কথার ব্যবহার করে তিনি 
অপূর্ব সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন আমাদের মনের সামনে । এখানে অনেক 
কথার ভিড় নেই। অল্প কথায় তিনি যে জগতের প্রবেশ পথে আমাদের নিয়ে 
গেলেন সেখানে আমার্দের কল্পন1 মুক্তি পেল হ্ষ্টির আনন্দকে পুরোপুরি 
আস্বাদন করার জন্য । তাই সেটাই হ'ল শিল্পীর সার্থকতর হুষ্ঠি। আমরা 
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“হঠাৎ দেখা” কবিতাটির কথা বলছি। এককালে যার্দের মধ্যে ভালবাস ছিল 
এমন দু'টি নরনারীর হঠাৎ দেখা হয়েছে রেলের কামরায় । ভাবপ্রবণ পুরুষের 
স্বৃতি রোমস্থন দ্রুতগামী । তাই সে হঠাৎ নিবিড় কণ্ঠে মেয়েটিকে প্রশ্থ করে যে 
তার্দের প্রেম কি একেবারেই মরে গেছে? মেয়েটি এই আকম্মিক প্রশ্নে একটু 
থেমে জবাব দেয়, “রাতেই সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে |, এক 
অতীন্দ্রীয় সত্যের প্রকাশ ঘটলো ব্ূপকের সাহায্যে। প্রেম মৃত্যুপ্যয়ী । যেমন করে 
দিনের আলোর অন্তরালে রাতের সব তারাই লুকিয়ে থাকে ঠিক তেমনি 
করেই বর্তমানের প্রত্যক্ষতার অন্তরালে অপ্রত্যক্ষ অতীতের প্রেম শুধু আত্ম- 
গোপন করেছে৷ তার মৃত্যু হয় নি। এমনিতর রূপকল্পের ব্যবহারে কবির 
আশ্চর্য নৈপুণা প্রকাশ পেয়েছে তার অসংখ্য কবিতায় এবং গানে । আমরা 
হাদয় যমুনা, সমুদ্রের গতি, মানস হ্ুন্দরী, আলোকধেক্কু, বিজয়িনী প্রমুখ 
কয়েকটি কবিতার কথ। বিশেষ করে উল্লেখ করছি । এই ব্ূপকের ব্যবহারে 
বাশ্তবিকই রবীন্দ্রনাথের জুড়ি নেই, রূপকল্ের ব্যবহারে কবিগুরু অনন্ত সাধারণ । 

আগে আমর বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের রূপকল্প কোথাও বা গীতিকাব্য ধর্মী 
আবার কোথাও বা দূপকল্সে মহাকাব্যের মহৎ ধর্ষের ব্যঞ্তনা আছে । এ পর্যন্ত 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য থেকে আমর। যে কয়টি উদ্ধৃতি আহরণ করেছি ত। 
মূলতঃ লিরিকধর্মী। এবার আমরা এপিকধর্মী বপকল্পের একটি উদাহরণ 
দ্রিচ্ছি। এ কথ] মনে রাখতে হবে যে, আমরা তাকেই মহাকাব্যধমী বলছি 
যে বূপকল্পের আধার পূর্ণতর ও ব্যাপকতর হয়েছে । এখানে কবি শুরুমাত্র 
কয়েকটি কথার সাহায্যে একথানি খগুচিজ্ঞ রচনা করে গভীরতর অর্থটুঝু 
ব্যপ্িত করেন নি। এই ধরনের রূপকল্পে মূল বিষয়বস্তকে পরিস্ফুট করার জন্য 
কবি আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিরও অবতারণ] করেন । এপিক ধর্মী রূপকল্লে তাউ 
বড় ক্যানভাসের দরকার। সেখানে অনেক কথা, অনেক ছবি ভিড় করে। 
মহাকাব্যের আখ্যান বস্ত যেমন স্থবৃহৎ পটভূমিকাকে আশ্রয় করে ঠিক তেমনি 
ধার! এপিক ধর্মী রূপকল্পে অনেক কথায়, নানান রঙে একটি পূর্ণাঙ্গ কথাচিত্র 
আকার প্রয়াস আছে। শুধুমাত্র ইঙ্গিতে-আভাম্দ মূল ভাবটিকে বূপায়িত 
করার কথা কবি ভাবেন না। কবি তার গভীর অহ্নভবকে পরিপূর্ণ বূপে ফুটিয়ে 
তোলার জন্য কথার পর কথ সাজিয়ে ছবির পরে ছবি একে চলেন। শখ। 
মিলিয়ে ষে আবেদন রসিকজনের কাছে গিয়ে পৌছায় তা অপূর্ব মাধূর্যরহদ 
পরিপূর্ণ! “হৃদয় ঘমূন।” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের এপিকধর্মী বূপকল্পের 


রবীন্দ্র কাব্যে দ্পকল্প ৩০৩ 


ব্যবহার করেছেন। মানুষের হৃদয়কে কবি যমুনার সঙ্গে তুলনা করেছেন । 
হৃদয়-যমুনার ছুই তটের, তার নীল জলের সে কি বাস্তধাহ্গগ বর্ণনা । নদীতীব়ের 
সবটুকু সৌন্দর্য কবি মন আহরণ করেছে নিখু'ত ভাবে, তাত্ব পরে সে সৌন্দর্যকে 
হৃদয় যমুনার ছুই তীরে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্ষার যমুনা প্রাণবেগে উচ্ছুল। 
তার ছুই তীরে মেঘ নেমেছে নদীর জল বর্ষণের প্রত্যাশায় অধীর । শ্ঠামদৃব! 
দলে উভয় তীর সমাচ্ছন্ন, বনস্থলী পুষ্পগন্ধে আমোদিত। সে শোভায় মানুষ 
মুগ্ধ হয়; নারী কলস ভাসিয়ে দেয় জল নিয়ে ঘরে ফেরার কথা ভুলে গিয়ে। 
তাঁর মনে মনে স্মৃতি রোমস্থন চলে বগ্ুলবনের মায়! তাকে মোহগ্রস্ত করে । যদ্দি 
সে নারী স্লানাথিনী হয় তবে তারও রূসঘন চিত্র আছে এই কবিতাটিতে। 
যমুনার জলে মিষ ত শুধু গাগরি ভরে-নিতেই যায় না; স্বানাথিনীদের ভীড়ও 
ত সেখানে হয় । 

তাই কবি তাঁর মানসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে তার হৃদয় মুনাতে 
তাঁর মানসী অবগাহন-আসানও সেরে নিতে পারেন। সেস্থনীল জলের সোহাগ 
বড়ই মধুর। তার ভাষাহীন স্পর্শে অকথিত অনেক কথাই বলা হবে। কবির 
মানসী তার হৃদয়ের মর্মাবাণীটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। সবশেষে হাদয়- 
যমুনার নীল জলে আত্মবিলুপ্তি ঘটাবার জন্য কবি তার মানসীকে আহ্বান 
করেছেন। পরিপূর্ণ মিলন হম এই আত্মবিলুণ্ডির মধ্য দিয়ে। আত্মনিবেদনের 
ধার! সার্থক হয় দয়িতার পরিপূর্ণ আত্মর্দানে । কবির হৃদয় যমুনার অতলাস্ত 
গভীরত]1 ১ পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ যেখানে । কবি তার মানসীকে জীবনের সমন্ত 
জালজগ্াল তীরে ফেলে রেখে সেই নিস্তব্ধ অতলে অবগাহনের জন্ত আহ্বান 
জানাচ্ছেন। সেখানে সকল কর্মের অবচ্ছেদ্) সমন্ত ভাবনার শাস্তি। সেই 
মহাশান্তিকে কবি মৃত্যু আখ্য1 দিয়েছেন । এই পূর্ণাঙ্গ-চিত্রটির সঙ্গে পূর্ব-উদ্ধৃত 
খগুচিত্র গুলির একট? বর্ণগত প্রভেদ রয়েছে । শেলীর স্কাইলার্ক কবিতাটির 
কথা৷ আবার বলি। কয়েকটি লিরিকধর্মী রূপকল্লের সমাবেশ হয়েছে সেখানে । 
তাকে আমরা এপিকধর্মী বলব না কারণ সব কয়টি চিত্রই খগুচিত্র--টুকরো 
টুকরো করে পৃথক পটতমিতে আকা হয়েছে। আর রবীন্দ্রনাথ একখানি 
স্থপরিসর ক্যানভাসে স্থবৃহৎ চিত্রের অবতারণা করেছেন তার “হদয়-ঘমুন।” 
কবিতায় । শেলীর চিত্রগুলি স্বয়ং-প্রধান, পৃথক এবং অসংলগ্র। তাঁর। পৃথক 
ভাবে একই ভাবকে স্যোতিত করেছে । আর 'হদদয়-যমুনা কবিতায় অনেক 
গুলি ভাব একসঙ্গে গ্যোতিত হয়েছে একটি মূল ভাবের উদ্দীপনের জন্য এবং 
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এই সমস্ত ভাবচিত্র একটি বৃহৎ পটভূমিকায় বিধৃত। একেই আমরা এপিকধর্মী 
রূপকল্প বলছি। এই ধরনের এপিকধর্না রূপকল্প সকল সাহিত্যেই আছে। 
রবীন্দ্র-কাব্যে উভয়ব্ধি বপকল্পের প্রাচুর্য বিস্ময়কর । এই ভাবগস্ভীর খগ্চিত্র 
ও পূর্ণ চিত্রগুলি রবীন্দ্র-কাব্যকে প্রভাত সর্ষের অপূর্ব রূপচ্ছটায় সম! মণ্ডিত 


করেছে । 








অবনীন্দনাথ অঙ্কিত ] রবীন্দ্র শাবতীন সীজগ্চে 


অবনীজ্দনাথের শিল্পদর্শন 


মনম্বী নন্দনতত্ববিদ্‌ অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্বে সিংক্রিটিজমের লক্ষণ হয়তো 
খুজে পাবেন ;+ সেই সন্ধান এবং আবিষ্কার অন্রসদ্ষিৎস্ব পাঠককে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের আধুনিক ও প্রাচীন নন্দনতত্বের বিভিন্ন শাখায় বিচরণে সোতস্থক 
করে তুলবে । বুদ্ধঘোষ, আনন্দবর্ধন, আরিম্ততল, ক্রোচে প্রমুখ অনন্ত-সাধারণ 
আলংকারিক ও লসৌন্দর্যপর্শনবেত্তারা নন্দনতত্বের আলোচনা ক্ষেত্রে অবনীন্ত্র- 
নাথের সমানধর্মী। ভারতীয় শিল্প সাধনার এতিহাকে বিশ্বসাধনার সঙ্গে তিনি 
যুক্ত করেছিলেন তার শিল্পচেতনায় পূর্ব, পশ্চিম, বিগত ও অনাগতকাল বিধৃত 
হয়ে আছে । এই কাল-সীমাকে, এই এতিহাবাহকতাকে অনায়াসে অতিক্রম 
করলেন অবনীন্দ্রনাথ তার কালজয়ী হ্ষষ্টিতে, মননে ও চিস্তনে। শিল্প 
স্্টিতে তার সাধন! ছিল স্বরাজ্য সাধনা । তার শিল্প চিন্তায় ও শিল্পদর্শনে, তার 
মননের এই স্বরূপ লক্ষণটুকু হ'ল পরবস্তার সম্পূর্ণ অস্বীকার । এই বশ্ততাটুকু, 
তা ষে কোন রূপেই আস্থক না কেন, যে বলিষ্ঠ শিল্পতত্বের প্রণয়ন পরিপন্থী এটি 
তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন । তাই তো] “উমার তপস্যা” শীর্ষক থে 
বিখ্যাত চিত্রটি আচার্য নন্দলাল একে ছিলেন সে সম্বন্ধে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ 
শিষ্য নন্দলালকে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন অনবধানবশতঃ ত] প্রত্যাহার করে 
নিতে তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নি। শিল্পীর জত্য শিল্পীর একান্ত 
আপন ধন! শিল্পী তাকে সৃষ্টি করেন, অবনীন্দ্রনাথ বললেন, আন্তপ্রে রণায়। 
সেই শিক্পস্য্টির বিচার করেন কল রসিকের। ; অন্ধের হস্সিদর্শন ঘটে | নানান 
জনে নানান কথ] বলেন । তাই ভগিনী নিবেদিতার মতো। শ্রদ্ধচিত্ত উৎসগাীরুত 
প্রাণা কলারসিক যখন অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
তখন দেখি ভারতীয় কল। সাধনার অন্যতম পথিকৎ আচার্য কুমারম্বামী 
অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় শুধুষান্র তার "ভারতীয়ত্বটুকুকে” প্রোজ্জল মৃতিতে 
প্রত্যক্ষ করলেন । তিনি অবশ্য শিল্পীর শিল্পসাধনায় ইউরোপীয় ও জাপানী 
রীতিটুকুও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এ কথা স্মরণ কর দরকার ষে 
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে “ভারতীয়ত্বের' গুণ আরোপিত হয়েছে তা তিনি 
উত্তরাধিকারস্থ্প্রে লাভ করেন নি; তা তিনি অর্জন করেছিলেন অনেক আয়াসে 
বহু সাধনার ফলশ্রতি হিসেবে । অবনীন্দ্রনাথ বললেন, স্র্যের কণ! দিয়ে গড়া 

হর 
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কোনার্ক মন্দির, প্রেমের স্বপন দিয়ে ধরা তাজ,এ গুলোতে১ কী ভারতীয় বলেই 
আমাদের জন্মগত অধিকার? ভারতবাসী বলেই কী এগুলো আমাদের হল? 
তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, ন', তা হতেই পাঁরে না। এই লব্‌ শিল্পের নিম্লিতি, 
এদের আমরণ? ভারতীয় হিসেবে নিজের বলবার অধিকার অর্জন করব শুধু সেই 
দিন, যেদিন শিল্পকে আমরা লাভ করব, তার পূর্বে নয়। শিল্প সেদিন 
আমাদের হবে, যেদিন জগৎ বলবে এ সবই তো আমাদের 1__আমাঁদের 
শিল্প ও তোমাদের! আমাদের দেশে শিল্পশাস্ত্রীরা শিল্পকে অনন্যপরতন্ত্রা 
আখ্যা দিয়েছেন। শিল্পের সাধনায় যিনি আত্ম-নিমগ্র, কি দেশের কি 
বিদেশের প্রাচীন এবং নবীন সব শিল্পের ভোগ তারই ভাগ্যে ঘটে। 
“দেশ দেশ, করে সোচ্চার হয়ে যে জাতীয়তার ঘোষণা আমর করছি, 
অবনীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেছেন শিল্পের ক্ষেত্রে। রহস্য ক'রে তিনি 
বললেন যে আমাদের দেশ ব'লে ভাক দিলে দেশট] হয়তো বা আমার হ'তেও 
পারে, কিন্ত দেশের শিল্পের উপরে আমার দাবী যে গ্রাহ্‌ হবে না, সেট! ঠিক। 
তা ধদি হ'ত তবে কালাপাহাড় থাকলে সেও আজ আমাদের সঙ্গে ভারতশিল্পের 
চূড়া থেকে প্রত্যেক পাথরটির উপরে সমান দাবী দিতে পারতো ; কেন না 
কালাপাহাড় ছিল ভারতবাসী। শিল্পীগুরু সেই অধিকার অর্জন করেছেন 
জীবনব্যাপী সাধন! দিয়ে । প্রাচীন কবির। কাব্যকথ।, শিল্প কথ, গীতিকথাকে 
“'রসরুচিরা আখা। দিয়েছিলেন ; শিল্পীগুরু এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন ; 
শিল্প হলাদৈকময়ী, শিল্প অনন্তপরতন্ত্রা! রসিক কবি এ'দেরই শিল্প বরণ ফরেন। 
তা সে ভারতীয়ই হোক বা অন্য দেশীয়ই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। 
তাই ত" শিল্প আলোচনার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমাটা একেবারেই প্রাসঙ্গিক 
নয়। শ্রীমৎ ওকাকুর। যে অধিকাংশ ভারতীয়ের থেকে অধিক ভারতীয় ছিলেন, 
শিল্পের শ্রীক্ষেত্রে সে কথ শিল্পগুরু আমাদের বলেছেন, শুনিয়েছেন এই ভারতীয় 
“শিল্পের যথার্থ অঙ্থরাগী বিদেশীটির ইতিহাস” শিল্পের জগতে তার সব শিল্পেই 
অধিকার ছিল-_ভারতীয়, জাপানী, ইউরোপীয়-কেন না তিনি শিল্পে 
অধিকারটুকু অর্জন করেছিলেন । (ওকাকুরার মৃত অবনীন্দ্রনাথ শিল্পপথের 
পথিক ছিলেন বলেই তারও সব শিল্পেই অধিকার ছিল। তাকে ভারতীয় 
রূপে চিহ্নিত করলে তাকে বোধহয় সম্মানের গুরুভারটুকু দিতে চেয়ে 
আমর তার সম্মান লাঘবই করে বসব। শিল্পের অধিকাঁর' প্রবন্ধে তিনি 
(১) শিল্পে অধিকার : বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবদ্ধাবলী ভ্রষ্টব্য। 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন ৩০৭ 


বললেন*+ জাপানের শিল্প আয়োজন, আমাদের শিল্প আয়োজন, ইউরোপের শিল্প 
আয়োজন--সবগুলে দিয়ে খিচুড়ি রাধলে রস স্ষ্টি হ'তে পারে কিন্তু সেটাতে 
শিল্পরসের আশা করাই ভুল। প্রত্যেকে স্বতগ্ত্রভাবে মনের পাত্রে শিল্পরসকে 
ধরবার যে আয়োজন ক'রে নিলে সেইটেই হ'ল ঠিক আয়োজন তাতেই ঠিক 
জিনিসটি পাওয়। যায় ।--.আর্টিষ্টের অস্তনিহিত অপরিমিতি ( বা ইন্ফিনিটি ) 
আর্টিস্টের স্বতন্ত্রতা ( ইনভিভিজুয়ালিটি )__-এই সমন্তের নিমিতি নিয়ে যেটা 
এলো! সেইটেই আর্ট।” এই শিল্পের প্রথম এবং প্রধান গুণ হ'ল তার 
সিমপ্লিসিটি বা আড়দরশৃণ্যতা ; আড়ম্বরের বাহারকে বাদ দিলেই শিল্পের 
ভৌগোলিক সীমার অলংকরণ শিল্পের গ! থেকে খসে পড়ে গেল। শিল্প তার 
স্বকীয় সম্ায় উজ্জল হ'য়ে দেখা দিল) তা মোঘল, রাজপুত, গ্রীক বা 
বাইজান্তীয় কোনটাই নয়। এই যুক্তি পদ্ধতির স্ক্র ধরেই অবনীন্দনাথ বললেন 
অলস শিল্পীর হাতে তার পূর্বস্রীদের শিল্পের উত্তরাধিকার কখনই এসে পৌছায় 
না। তাষদ্দি পৌছাঁত তবে অলস মানুষও শিল্পী হ'য়ে উঠত। অবনীন্দ্রনাথ এর 
ঘোরতর বিরোধী । তিনি বললেন "অলস্ম কুতে। শিল্পং?” আমাদের 
দেশে পূর্বে বারে মাসে তেরো! পার্বণ ছিল, সে জন্টে সেকালে কাজেরও কামাই 
হয় নি, জীবনেরও কমতি ছিল না _শিল্লেরও নয়, রসেরও নয়, রসিকেরও নয় । 
অতএব বোঝা গেল অলস জীবন শিক্পীর নয়; আর তা নয় বলেই শিল্পে 
অধিকার জন্মগত ব! প্রথাগত নয়; তা অর্জন-সাপেক্ষ। আর অর্জন-সাপেক্ষ 
বলেই অবনীন্দ্রনাথ একটা স্থদীর্থ জীবনের সাধন। দিয়ে তথাকথিত জাপান”, 
ইউরোপীয় এবং ভারতীয় শিল্প পদ্ধতিকে আয়ত্ত ক'রে আত্মস্থ করেছিলেন। 
শুধুমাত্র আয়ত্ত করলে তাঁকে ইকৃলেকৃটিক (ছ:০15০0০) আখ্য। দ্দিতাম ; আত্মস্থ 
করেছিলেন বলেই তাকে “সিংক্রিট আখ্য। দিয়েছি | 

ঘে সিংক্রিটিজমের কথ বললাম তা হ'ল অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্বের কেন্তর- 
ধারণ । শিল্প দার্শনিক হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ যে সব তত্বের সমন্বয়ের প্রয়়াসী 
হ'লেন ত। হ'ল শিল্পের সুবিস্তৃত পরিসরে সৌন্দর্যসাঁধন! ও কলাসাধন] সমার্থক 
কিনা; আর তারা ঘদ্দি সমার্থক হয় ত। হ'লে সত্যের সঙ্গে তাদের কি কোন 
প্রাসঙ্গিক সম্বন্ধ আছে? অর্থাৎ এ প্রশ্ন কর? চলে যে মাশ্ষের শিল্পসাধন। কি 
সৌন্দর্য-সাধনারই নামাস্তর? রং তুলি দিয়ে যে মৃতি শিল্পী গড়ে তা কি 
বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া মাত্র? এই বাস্তব বলতেই বা আমরা কি বুঝি? যে 
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৩০৮ ননান তত্ব 


সত্য বস্বকে আশ্রয় করে থাকে অর্থাৎ বস্গত সত্য তা-ই কিবাম্তব? যদি 
আমাদের বস্ত-ধারণার সঙ্গে সত্য-ধারণাকে এইভাবে মিশ্রিত করে তুলি তা 
হ'লে শিল্প কি শুধুমাত্র অন্ুরুতি-আশ্রয়ী হবে? শিল্পীগুরু খন তার “বাগেশ্বরী 
শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রস্থে আলোচন। প্রসঙ্গে এই সব সমস্যার সমাধান খুজতে 
চেয়েছেন তখন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কোথাও তিনি গ্রীক মনীষী আরিম্ততলের 
কোথাও বা] ভারতীয় পণ্ডিত আনন্দবর্ণনের আবার কোথাও বা জার্মান 
দার্শনিক হেগেলের চিস্তার সামিল হয়েছেন ; তাঁর চিন্তার সামীপ্যট্রক্ আমাদের 
ওঁৎস্কক্যকে প্রাণবান করেছে । আনন্দবর্ণনের মতই তিনি ব্যগনার কথ] 
বলেছেন। শিল্পপ্রাণ হ'ল বাপ্রনা। অবনীন্দ্রনাথ একে বললেন “লাব্ণ্য”। 
এই “লাবণ্যটুকু” শিল্পকর্ষের মধ্যে শিল্পীর অসাধারণ অবদান। এই 
“লাবণ্যটুকুই শিল্পকে শিল্প পদবাচ্য করে । পশ্চিম আকাশের সূর্যের আলো 
এসে পড়ল পাহাড়ের চুড়ায় ; আর শিল্পী প্রত্যক্ষ করলেন সেই রূপে আর 
এক পৃথিবী আর এক জগৎ। সে জগতে ছুঃখ আছে, বিরহ আছে; আর 
সেই বিরহ থেকে অবনীন্দ্রনাথ আকলেন উমার পতিগুহে প্রত্যাবর্তনের ছবি । 
শিল্পকষি হ'ল, ক্থন্দরের প্রতিষ্ঠা ঘটল; তবে তার] সত্য ব1 বাস্তবকে অনুসরণ 
করল না। শিল্পী এই অবাস্তব লাবণ্যকে স্ষ্টি করলেন প্রারুতিক দৃশ্যে । 
আবিচ্গার করলেন সেই লাবণ্যের উৎসকে পরাপ্রারৃতিক রহস্তের মধ্যে 
অবনীন্দ্রনাথ সেই শিল্পস্্টির কথ বললেন ঘ' প্রকৃতির এশ্বর্ষের অস্তস্তলে প্রবেশ 
ক'রে তার ন্বরূপটুকু উদঘাটিত করে। শিল্পীগুর শিল্পীর দৃষ্টি ও তার স্ষ্টির 
পারম্পরিক সম্বন্ধটুকু ব্যাখ্যা! করতে গিয়ে বললেন 3১ “সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ত্ষ্টির 
দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি__এইটুকুই ভাবুকের সাধনার চরম হ'ল তা! ত"? নয়, 
সষ্টির বাইরে য? তাকেও ধরবাঁর জন্যে ভাবুক আর এক নতুন ক্ষেত্র খুললেন-- 
খুবই প্রথর দৃষ্টি যার এমন যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র তাকেও হার মাঁনালে মানুষের এই' 
মানস ক্ষেত্র, চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না-_দূরবীক্ষণের দৃরদৃষ্টিরও অগম্য সে 
স্থান। মাই এই আর এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীয়ান হয়ে নিজের মনের 
দেখ! দিয়ে বিশ্ব-রাজ্যের পরপারেও সন্ধানে বেরিয়ে গেল--সেই রাজত্বে 
যেখানে সৃষ্টির অবগুঠনে নিজেকে আবুত করে শ্রষ্টা রয়েছেন গোপনে-_ 

“যথাদশে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতিলোকে ষথামপ্রমুপরীর দদৃশে 

তথা গ্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োন্লিব ব্রহ্দলোকে 1” (২1৬৫ কঠোপনিষৎ ) 
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এই শিল্প দৃষ্টি স্ষ্টি-রহস্তের কেন্দ্রস্থল অনুপ্রবেশ করে অষ্টার এই্বর্ষের সন্ধানটুকু 
নেয়) আর তাই ত” কবি ও শিল্পীরা এই দ্বিতীয় শ্রষ্টার অসীম গৌরবে 
গরীয়ান হ'য়ে ওঠেন এই শিকল্প-স্্টির প্রসাদ গুণে। 

শিল্প যদি বস্তকে অন্থসরণ করত তা৷ হ'লে শিল্প বিচারে একটা বড় ফাক 
থেকে যেত। অবনীন্দ্রনাথ বললেন তা। হু'লে চ1)098961501)5 হ'ত সবচেয়ে 
বড় শিল্পকর্ম ও হরবোলার বুলি হ'ত সঙ্গীতের রাজা । কিন্তু এই ধরনের 
অন্কৃতি কর্মে শিল্পীর স্বাধীনতা ব্যাহত । তাই অবনীন্দ্রনাথ এদের শিক্পলোকে 
প্রবেশ করতে দিলেন না। তার নন্দনতাত্বিক ধারণার বলিষ্ঠতাঁয় তিনি 
শিল্পীর স্ব বশ্যতাকে এতখানি মর্যাদা দিলেন যে “ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে তিনি 
একথ। বলতে ছিধা করলেন না যে যথার্থ শিল্পীর জন্য কোন বিধি-বিধান নেই , 
বিধি-বিধানের নিষেধটুকু থাকে শুধুমাত্র শিল্প-শিক্ষার্থার জন্য | শিল্পী সৃষ্টি করেন 
আপন আনন্দে। শৈল্পিক আনন্দে শিল্পী আপন পরিপূর্ণতা খুঁজে পান এবং 
এই আনন্দের মহত্বের কথা ভারতীয় নন্দনতত্বে সোচ্চার কগ্জে বার বার 
ঘোষিত হয়েছে । শিল্প আনন্দ উত্স থেকে সঙ্ঞাত এবং শিল্পের লক্ষ্যই 
আনন্দ । এই দেশের প্রাচীন আলংকারিক মম্মট এবং ওদদেশের আধুনিক 
চিন্তানায়ক জর্জ সান্টায়ন এই ধরনের স্ষ্টির কথ! বলেছেন। তবুও 
অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্বে স্পৃহাহীন উদ্দেশ্ঠবিহীম যে শিল্পানন্দের কথা পড়ি 
তার ধারণ তার একাত্তই নিজন্ব। তিনি তার “নিয়তিকৃত নিয়ম রহিত” 
তত্বে শিল্পের যে রূপটি আকলেন তা একদিকে যেমন আরিস্ততলীয় “মাইমে মিস” 
তত্বের নঙ্গী হ'ল অন্যদিকে আবার তা আধুনিক ইউরোপের কপি থিয়োরীকে 
অস্বীকার করল; অন্কৃতির মধ্যে শিল্পী ঘখন আপন মনের মাধুরী মিশায়ে 
রূপ এবং রসের সংযোজন করেন তখন হ্য্ট বস্তুটি স্বমহিমায় অনন্য হয়ে ওঠে । 
এই অনান্বাদ্দিতপূব অনন্যতার্টকু আসে অবনীত্্রনাথ কথিত “লাবণ্যের” 
সংযোজনে ; ভোজ্যবস্তর স্বাদ হ'ল লবণকেন্দ্রিক, শিল্পীর শ্বাদও এই 
'লাবণ্যে”। লাবণ্যটুকু স্ট্টি কর] কি শিল্পার এচ্ছিক ক্রিয়ামাত্র । সাধারণ 
মনস্তাত্বিক অর্থে একে এচ্ছিক ক্রিয়া বলব না। অবনীন্দ্রনাথও ত1 বলেন নি। 
তিনি একে লীলা আখ্য। দিয়েছেন। শিল্পীর এই শিল্পীলীলায় অপ্রত্যক্ষ 
প্রত্যক্ষগোচর হ'য়ে ওঠে । ঘা প্রত্যক্ষ তার মধ্যেই শিল্পী এই অপ্রত্যক্ষকে ধরে 
দেঁন। তার শিল্পব্যঞনায় এই অপ্রত্যক্ষ সত্য হ'য়ে ওঠে । অবনীন্দ্রনাথ বললেন ৯ 
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৩১০ নন্দনতত্ব 


'চীনর্দেশে তাও ইষ্ট সাধক--শিল্পের দিক দিয়ে অপ্রত্যক্ষ সাধনার অনেকগুলি 
উপায় এদের ছবি থেকে পাই । তাদের প্রধান কথা হল এই যে, পটের ধৌত 
অংশ (সাদ) জমি ) এবং লাঞ্ছিত এবং রঞ্জিত অংশের যথাষথ হিসেবের উপরে 
ছবির ভাবের বিস্তৃতি নির্ভর করছে ; তারা বলেন যে ঘর সাজানোর বেলায় 
নানারূপ জিনিস দিয়ে ঘর ভরি করা মানে ঘরের প্রসার ও সঙ্গে সঙ্গে মনের 
এবং দৃষ্টির প্রসার নষ্ট কর।। এই হণল তাদের মত এবং এইভাবে অপ্রত্যক্ষের 
দাদ শিল্পকাজে পৌছে বার উপদেশ তারা দেন। এই অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের 
পথে রসিকদের মনে উদয় হয়। এটি কেমন করে ঘটে, শিল্পী কেমন করে এই 
অসাধ্য সাধন করেন তা সকল ব্যাখ্যার অতীত | একমাত্র লীলাতত্বের 
সহায়তায় এর ব্যাখ্যার প্রয়াস করা যেতে পারে । শিক্প-লাবণ্য এই অপ্রত্যক্ষ- 
প্রত্যক্ষের সংযোগের ফলপ্রতি। এই ধারণাগুলি অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্বে 
দুটপিনদ্ধ। তিনি বলেছেন শিল্পীর লীলায় এই লাবণ্যের উৎ্সার ) এই লীলা 
অকারণ পুলক প্রস্থত, উদ্দেশ্যের ব্যঞ্জনা তার মধ্যে থাকলেও তার বন্ধন এবং 
শীসন সেখানে নেই। শিল্পীর এ লীলা হ*ল বিশ্ব-বিধাতার স্ষ্টিলীলার 
সমগোত্রীয় । তাই তো। এ লীলায় যে আনন্দের উদ্তন তা হ'ল 
'্রন্মস্বাদ সহোদর” । স্যষ্টির মধ্যে শিল্পী যখন সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিলোপ ঘটায় 
তখন শিল্পীর ও শিল্পের আত্ম-সমীকরণ ঘটে । এর সাঙ্গীকরণের পরের অবস্থা 
হ'ল বিষুক্তি, আত্ম-বিচ্যুতি। শিল্পীর মানস-প্রকরণে এই সাঙ্গীকরণ ও 
আঁত্ম-বিচ্যুতি সমান সত্য ; অবনীন্দ্রনাথ এই নন্দনতাত্বিক সত্যটিকে প্রচার 
করলেন। প্রখ্যাত ইতালীয় নন্দনতাত্বিক “বেনেদেতো ক্রোচে এই বিষুক্তি- 
করণকে আখ্যা দিলেন ৭)০-500015001509,0101 06 ১০1০)০০61৮6 £561810659 3 
এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ক্রোচের নন্দনতাত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত 
কাছাকাছি এসেছেন । অগ্রচারী পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথও নন্দনতাত্বিক চিন্তায় 
অবনীন্দ্রনাথের সহচর হয়েছেন বহুবার । রবীন্দ্রনাথের “সেই সত্য যা রচিবে 
তুমি* তত্ব অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সত্যের ধারণায় অন্ুন্থত। শিল্পীর রচনাটাই 
বড কথা । মেঘদূতের মেঘের কথা বলা শক্ত, ভাব প্রকাশের শক্তি আছে 
কী না এ কথা মহাকবি কালিদাস একবারও ভেবে দেখেন নি, অচল মেঘকে 
মভাকবি দিলেন “মানুষের বাচালত1” | বস্ততঙ্ত্রের ধার তিনি ধারেন না! কল্পনার 
আশ্রয় তিনি 'মেঘদূতের? সৃষ্টি করলেন! অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বললেন১ £ 


পপ পা আস পপ? অ+ রা 


১। শিল্প ও দেহতত্ব £ বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাবলী। 
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“অগ্যথাবৃত্তি হ'ল আর্টের এবং রচনার পক্ষে মন্ত জিনিস, এই অন্যথাবুতি দিয়েই 
কালিদাসের মেঘদূতের গোড়াপত্তন হ'ল, অন্যথাবৃত্তি কবির চিত্র মানুষের 
রূপকে দিলে মেঘের সচলতা1 এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে মানুষের বাচালত1 | 
এই অসম্ভব ঘটিয়ে কবি সাফাই গাইলেন ধথা_ 
“ধূষ জ্যোতি সলিলমরুতাং সন্গিপাতঃ কক মেঘঃ 
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণাভির প্রাপণীয়াঃ |” 

ধম আলো আর জল-বাতাস আর শরীর, তাকে শরীর দাও মান্ষের, তবে তা! 
সে প্রিয়ার কানে প্রাণের কথা পৌছে দেবে? বিবেক ও বৃদ্ধিমাফিক মেঘকে 
মেঘ রেখে কিছু রচন] কর কালিদাসও করেন নি, কোন কবিই করেন না। 
তারা যখন কৃষ্টি স্থখের উল্লাসে মেতে ওঠেন, তখন অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে এই 
স্টিলীলার প্রসাদে । এ লীলায় শিল্পীর আত্যন্তিক অধিকার । অবনীক্জু- 
নাথের যে শিল্প-লীল। ধারণার কথা বলেছি সেই প্রসঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় । 
তার। উভয়েই বলেছেন সে শিল্প হ'ল শিল্পীর লীল। সম্ভৃত। সে লীলা উদ্দেশ্া- 
বিহীন হলেও হয়তে। আনন্দ সষ্টির একট] অলিখিত উদ্দেশ্য সাধনের কথ এর 
মধ্যে উহ হয়ে থাকে । তাই শিক্প স্ষ্টির মূলে অকাব্ণ পুলক থাকলেও এই 
পুলকের একটা লক্ষ্য সন্ধানের ইতিবৃত্ত রয়ে গেছে । সেই ইতিবৃত্তের সন্ধান 
করেছেন নন্দনতাত্বিকেরা। পুলক আম্বাদনের অলিখিত ক্ষেত্রে সে উদ্দেশ্য 
পরিশীলিত। মহাদ্রার্শনিক কাণ্ট তাকে আখ্যা দিলেন %5109585515555 
৮/11170106 2. 00055, অথাৎ উদ্দেশ্য বিহীন উদ্দেশ্য | সাধারণ ভাষায় 
গতানুগতিক শাবনায় যদি আমর শিল্প উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করি ত। হলে ভ্রাস্তির 
সম্ভাবনাটুকু থেকে যায়। তাই শিল্পের উদ্দেশ্ট, নন্দনতাত্বিক লক্ষ্য, তাকে 
বিশেষ মর্যাদ। দেবার জন্য নন্দনতাত্বিকদের মধ্যে একট? উৎসাহ দেখা যায়। 
শিল্পের লক্ষ্যকে বিশেষভাবে চিহিত করার প্রয়াস সেখানে অতি স্পষ্ট । এই 
প্রয়াসটুকু একদিকে যেমন কা্টে প্রত্যক্ষ তেমনি ভারতীয় নন্দতত্বেও তা অতি 
প্রত্যক্ষ । অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্বেও আমর! এই শিল্পানন্দ, এই শিল্প উদ্দেশ্য 
এবং তাদের উৎস-ভূমি শিল্পীর লীলা-ধারণায় এক অত্যাশ্চর্য স্বকীয়তা লক্ষ্য 
করেছি। তা একদিকে যেমন ভারতীয় অন্ত দিকে তেমনি অভারতীয়ও বটে । 
এক কথায় অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্ব তার মহৎ শিল্প-চেতনাকে কেন্দ্র করে 
আবতিত হয়ে এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই বলছিলাম 
অবনীন্দ্রমাথের ষে সিন্ক্রিটিজম্কে লক্ষ্য করেছি তা কিন্ত প্রাকরণিক। প্রকরণ 


৩১২ নন্দনতত্ব 


সম্বন্ধে বল। চলে, আঙ্গিক সম্বন্ধে বল যায় যে এটি হ'ল সিন্ক্রিট ; অর্থাৎ অন্ধ 
পাচট1 আঙ্গিক দেখে বহু আয়্াসে সেই সব আঙ্গিকের রহস্তটুকু আয়ত্ত ক'রে 
শিল্পী আপন প্রতিভাত গুণে একটা বিশিষ্ট আঙ্গিক আবিষ্কার করেন। রংএর 
কথ বলি। ভরতমুনির নাট্যশান্ত্রে শিল্পীর রং ব্যবহার পদ্ধতির যে নির্দেশনামা 
লিখিত হয়েছে অবনীন্দ্রনাথ তা উদ্ধার ক'রে বললেন £ 

গ্তামে৷ ভবতি শৃঙ্গারঃ সিতো। হাস্তঃ প্রকীত্তিতঃ, 

কপোত: করুণশ্রৈব, রক্তে! রৌন্রঃ প্রকীত্তিতঃ ॥ 

গৌরে। বীরস্ত বিজ্ঞেয়ঃ ক্ুফ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ 

নীলবর্ণস্ত বীভৎস্ঃ পীতশ্চৈবাডূঃ স্থৃতঃ ॥ (৬1৪ ৭-৪৮) 
কালে রং হল শোকের নিরাকার । মেটে এবং ধূসর রং বোঝায় শুফতা মৃত্যু 
ইত্যাদি । পীত নীল রক্ত-__-পরিণতি শক্তি ইত্যার্দি; সবুজ রং তারুণ্য আশ 
ইত্যাদি । শুভ্রবর্ণ বোঝায় শাস্ত স্ন্দর ভাবটুকু, উষার নির্মলতা, শুচিত। 
ইত্যাদ্দি। আদিম যুগের মানুষেরাও এই সব রূপ ও রঙের অচ্ছেছ্চ মিলন 
বিষয়ে অজ্ঞ ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে আমেরিকার রেড ইও্ডয়ানদের 
কথা বলেছেন। এই সব রঙের প্রাচীন ব্যবহারবিধি আমরা অবনীন্দ্রনাথে 
প্রত্যক্ষ করেছি। প্রাচীন রপশাস্ত্রের রাগ এবং রঙকে মিলিয়ে নিয়ে ছবি 
একেছেন অবনীন্দ্রনাথ । তার শিল্পশাস্ত্রেণ প্রাচীন রসশাস্ত্রের “নীলিরাগ?, 
“কুস্স্তরাগ”, ও মাগ্রিষ্ঠরাগ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীরুত হয়েছে ; তার ছবিতেও ভার 
রূপ পেয়েছে । এ কথা আমর কিন্তু বলার চে! করছি না যে অবনীন্দ্রনাথের 
শিল্প আঙ্গিক এতিহাবাহী হয়েই নিংশেষ হ'য়ে গেছে। প্রতিভাধর শিল্পীর 
আঙ্গিক কিন্তু তাঁর নিজনম্ব। অবনীজ্গনাখের “ওয়াশ কিগু জাপানী “ওয়াশ? 
নয়, তা তার নিজন্ব। কোন্‌ সময়ে ছবি রচনার কোন্‌ পায়ে ওয়াশটুকু দিতে 
হবে, সেটুকুই বোঝাই ত"? প্রতিভার কাজ। জোড়ার্সাকোতে অভিনয় হবে, তার 
মহড়া চলছে । কালোকালে। ছেলেটাকে যে একটু গেঁড়িমাটি মাখিয়ে দিলেই 
তার ভূমিকায় তাকে অদ্ভুত মানবে, কথাটা অবনগাকুর ছাভা আর কারো মনে 
পড়ে নি। এটাই হ'ল প্রতিভাধর শিল্পীর কাজ। ঠিক তেমনি ধারা ছবির 
ব্যাপার ; ঠিক সময়ে যথাস্থানে একটি আচড় টেনে দিতে পারলেই ত” বাজি- 
মাৎ। এই স্থান-কালের সতা-হ্ষ্টির দুরূহ নৈপুণ্য লক্ষ্য করেই দার্শনিক 
আলেকজাগ্ার বলেছিলেন যে 5 অর্থাৎ স্থান এবং কালের যোগ এবং শিল্প- 
সমম্বয়ই হ'ল সত্য । শিল্পের ক্ষেত্রে এট] কিন্তু একাস্ম্ভাবে সত্য । শিল্প-আশ্রিত 


ক 
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স্থান এবং কাল শিল্পের বিবক্ষবস্তকে স্থষ্টি করে । কোথাও স্থানিক ব্)গুনাটি 
স্থপ্রকট আবার কোথাও বা কালগত বাঞ্জনা অতিমুখর। শিল্পের সামগ্রিক 
বিচারে বা শিল্পদর্শনের নিহিতার্থ ব্যাখ্য প্রসঙ্গে সিন্ক্িটিজম্‌ অবনীন্দ্রনাথকে 
বুঝতে খুব বেশী সহায় হবে বলে মনে হয়। সামগ্রিক শিল্পদর্শনের বিচারে 
অবনীন্দ্রনাথ মায়াবাদী $ রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সে শিল্প হ'ল মায়া । শিল্পের 
ধর্ম ও প্ররুতি অতি নিদিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে বেঁধে দেওয়া যায় না। কোথাও 
কোথাও একটু রহস্য, একটু অনির্দিষ্টতা সার্থক শিল্পকর্মকে ঘিরে থাকবেই । 
শিল্পের সবটুকু যদি দিবালোকের মত স্বচ্ছ হয়ে পড়ত, “অভিসারিকা'র 
কোথাও ঘযর্দি অভিসারের রহশ্যতাকে মায়ার আড়াল করে না রাখত, তবে 
বোধহয় অব নীন্দ্রনাথকে এত বড় শিল্পীর মর্যাদা রসিক স্বজন দিত না। তা। 
ছাঁড় শিল্পীর আক? ছবি বা তার লেখা কবিত। বাঁ গানের সবটুকু বোঝার পথে 
একটি মন্: অন্তরায় হ'ল অপরের অঙ্কভূতি বোঝার ব্যাপারে আমাদের 
স্বাভাবিক অক্ষমত। আমরা জানি ষে অপরের আনন্দ বেদনা, ছুঃখ নৈরাশ্যের 
শ্মৃতিটুকুর সাহাধ্যে রামের দ্রাতের ব্যাথা শ্যাম কোন দিন বুঝতে পারবে 
না। শ্যামের কোন দিন দাত ব্যথা ক'রে থাকলে শ্যাম হয়ত বড় জোর নিজেনু 
ব্যখাটার অন্ূপাতে রামের ব্যথাটাকে কল্পনা করবে । এ তত? গেল জৈব কারণ 
সম্ভূত বেদনার কথা । শিল্পী যে অনিদেশ্য বেদনার কথা বলেন, যে সীমাহীন 
বেদনা সম্বন্ধে আমাদের ইঙ্গিত দেন, তাঁকে রসিক বুঝবে কেমন করে ? বড়জোর 
রমিক আপনার অনুরূপ আনন্দ অথবা বেদনার স্মৃতি দিয়ে কবি কথিত আনন্দ 
বেদনাকে ধরবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু এট। সহজেই অনুমেয় যে শিল্পরসিক 
কোনদিনই শিল্পীমনে উপজাত আনন্দ, বেদনাকে তার স্বরূপে এবং 
স্বধর্মে বুঝতে পারবে না। আরিশ্ততলীয় তর্কশাস্ত্রে উপমান বা £১7919€5%কে 
“যুক্তি'র মর্ধাদ1 দেওয়। হয় নি, উপমান না কি ধারে এবং ভারে যুক্তির চেয়ে 
ন্যন। কিন্তু শিল্পরসের অন্রুধাবনে এবং উপলব্ধিতে এই উপমান ছাড়া গতি 
নেই। রসিক আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে ষিলিয়ে নিয়ে তবেই শিল্পীকথিত স্ুখ- 
দুঃখ-আঁনন্গ-বেদনার সামিল হয়। এই “সামিল” হওয়ার মধ্যে শিল্পীর শিল্প 
প্রকাশিত বিষয়ের সবটুকুকে যে বোঝ] বা উপলব্ধি করা যায় না, সেটুকু 
সহজেই বোঝা যায়। অতএব বল চলে শিল্পীর “শিল্পকর্ম, অসংষোগ বা 
ঘ ০7-009700007155000এর দ্বারা বাধিত। আর এর ফলেই শিক্প 
রহস্যময় হয়ে ওঠে, শিল্প দার্শনিক একে “মায়া” বলেন, অর্থাৎ এর স্বরূপ দুজ্ঞেয় 


৩৯৪ লন্গনতত্তব 


রহস্তে ঢাকা । তাই ত, অবনীন্রনাথ তন্ত্রশান্ত্রকে অহ্ুসরণ ক'রে শিল্পের এই 
অজ্ঞেয় চরিজ্রের কথ! ঘোষণা করলেন। আঁমর। বলতে পারি যে শিল্প দার্শনিক 
হিসেবে অবনীন্দ্রনাথ অনির্চনীয় শিল্পতত্বে বিশ্বাস করেছিলেন । 

“**আট্ট বিষয়ে খেয়ালীর কাছে যেতেই হবে নবযৌবন ভিক্ষা করে।” 
এর প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত রয়েছে,_আমাদের সঙ্গীত বিছ্যা প্রকরণসার হ'য়ে যে দশ 
পেয়েছে এখন তার সঙ্গে প্রাণের যোগ করে দেওয়া তনুর খষিরও কর্ম নয়। 
যদ্দি কেউ সে কাজ করতে পারে তে। সে বিদেশের খেয়ালী বা দেশেরই কোন 
খেয়ালী যার প্রাণে গানের সথ আছে এবং গানের ইতিহাস কশরত শেখার 
সখের চেয়ে গান গাইবার সখ যাঁর বেশী। বিশ্বকর্ম/ একজন খেয়ালী তাই 
বিশ্বের জিনিস তিনি “গড়ে উঠতে পারছেন এমন চমৎকার সুন্দর করে”__ 
চামচিকে থেকে আরম্ভ ক”রে জন্থদ্ধীপের এবং তারও বাইরের যা কিছু তা! 
বিশ্বকর্মা যদি শাস্মের নিয়ম প্রকরণ মেনেই চলতেন তবে শুধু দেবমূতির কারিগর 
বলেই বলাতে পারতেন, বিশ্বকর্মী বলে তাকে কোন আর্টিস্ট তাকে পূজাদিত ন]। 
বিশ্বকর্ম হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশে বিশুদ্ধ গাছ বাঁ তুলসী গাছেই যদি হাত পাকাতেন 
তবে কি ভয়ঙ্কর একঘেয়ে জগৎ তিনি বানিয়ে তুলতেন! এবং কবি ও 
রসিকদের তা হ'লে কি উপায় হ'ত--একটা গাছ দেখলেই সব গাছ দেখার 
আনন্দ এক নিমেষে চুকে যেত। একটা গাছ বারে বারে, একটি পাহাড় 
একটি নদী, একই সমুব্র ধারে বারে পুনরাবৃত্তি হ'তে হ'তে চলতো আর তার 
মধ্যে একটিমাজ মানুষ হয় পুরুষ নয় স্ত্রী দেবত। নয় দেবী থাকত এবং 
বর্ণসঙ্করতা আসার ভয়েই বিশ্বকর্মার আলো।-ছায়ার মেলামেশায় সঙ্করত্ব দিয়ে 
ছুই সন্ধ্যার রমণীয় ছবি ফোটাতে পারতেন না, হয় থাকতে! চোখ-ঠিকরানে। 
আগুনের তেজ, নয় থাকতো ভীষণ অন্ধকার বিশ্বছবিটির উপর লেপ।1”* 

* [ শিল্লের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভাল-মন্দ__অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ] 

| ই 

বাব্ট্রাণ্ড রাসেল দর্শনশাক্স পড়ুয়াদের অভয় দিয়ে বলেছিলেন যে দর্শন 
আলোচনাতে চ518.4০% অর্থাৎ মনন-সংকট দেখ! দ্রিলে তাতে বিব্রত হয়ে 
পড়বার কিছু নেই; সেই সংকটকে উত্তীর্ণ হবার পথ খুঁজতে হবে। আর 
সেই খোজাই হ*ল দর্শনচিস্ত। | শিল্প সম্বন্ধীয় তত্চিস্তার ক্ষেত্রেও যে বারট্রীণ্ড 
রাসেলের অভয়বাণীর আশ্বাসটুকু প্রয়োজন এবং অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্বের 
আলোচনাক্স তার প্রাসঙ্গিকতার কথাও আমাদের বোধগমা হবে ষ্দি আমর! 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন ৩১৫ 


শিল্পাচার্য কথিত শিল্পতত্বের অভ্যন্তরে প্রবেশ প্রয়াসী হই। অবনীন্দ্রনাথ 
বললেন১_-রস জিনিসট। অনির্চনীয়, সুতরাং তার ক্রিয়ার মধ্যে একটা 
অনির্বচনীয় দ্বিক রয়েছে, সেই জন্যে ঠিক করে কেউ বলতে পারে না, কেমন 
করে কোন প্রক্রিয়া ধরে চললে রস হবে বা রস পাওয়া যাবে। কিন্ত শিল্প 
প্রক্রিয়ার সবখানিই তে। অনির্চচনীয় থাকতে পারে নীতা হলে কাজ চলে 
কেমন করে ? 
শিল্পক্রিয়ার অনির্বচনীয়তাকে স্বীকার করে নিলে সে সম্বন্ধে এমন কোন 
আলোচনার অবতারণ। করা চলে না, যা অপরের বোধগম্য হবে। অতএব 
অনির্বচনীয় তত্ব সববিধ আলোচনার-অপহারক | এ সিদ্ধান্ত তর্কশাস্্-সিদ্ধি। 
এখানেই আমাদের থাম! উচিত। কিন্তু ত1 ত; হ'ল না; দেশবিদেশে পণ্ডিতের। 
অনেকেই অবনীন্দ্রনাথের মতোই শিল্পপংজ্ঞা ও শিল্প প্রকৃতি নিবূপণের প্রয়াসকে 
ছুঃসাধ্য কৃতি জেনেও, শিল্প আলোচনায় প্রবুত্ত হয়েছেন। আমাদের দেশের 
প্রাচীন স্রীরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। অবনীন্দ্রনাথ এদের কথা উল্লেখ 
করে বললেন, শিল্পশাস্ত্রকারের! কতকগুলো বাধ! আইন করে দিয়ে বলেছিলেন-_ 
“এই করে চলে, তবেই ভালো হবেঃ লোকেও রস পাবে । এই ভাবে শিল্পে 
একট] বাধ। প্রকরণে ক্রিয়া করে চলার রাস্ত। ক্রমে প্রস্তুত হয়ে চলল । এই 
পু'থিগত ক্রিয়াপদ্ধতি ঘার। নিজের পথ নিজে দেখতে পায় না অথবা নিজেরা 
পথ কেটে চলতে চায় না, তাদের জন্য । বীধ। পথে ক্রিয়। করে চলার ক্ুবিধা 
আছে জেনে কতক লোক সেই রাস্তায় চলল-_ 
“ূপভেদ্দাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্‌ । 
সাদৃশ্তং বণিকা'ভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙগকম্!” 
বাত্ম্যায়ন-কামস্ক্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধ্যায়ের টাকায় যশোধর 
পণ্ডিত আলেখ্যের এ ছয়টি অঙ্গ নির্দেশ করেছেন ; যথা--প্রথম বূপভেদ, 
দ্বিতীয় প্রমাণ, তৃতীয় ভাব, চতুর্থ লাবণ্যযোজন, পঞ্চম সাদৃশ্য এবং যষ্ঠ 
বণিকাভঙ্গ | ষশোধর পণ্ডিতের জয়মঙজ্গল টীকায় ব্যাখ্যাত এই ফষড়ঙ্গের 
প্রচলনের উদ্ভব কাল অনির্ণাত রয়ে গেছে । তবে এর প্রচলন যে অতিপ্রাচীন 
তার প্রমাণ মেলে কামস্থত্রের উপসংহারে বাৎশ্যায়নের উক্তি থেকে-__ 
পূর্বাশাঙ্জাণি সংহত্য প্রয়োগান্থপক্যত্য চ। 
কামস্থত্রমিদং যত্বাৎ সংক্ষেপেণ নিবেশিতম্‌ | 
১। রস ও রচনার ধারা। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা ১৬১... 





৩১৬ নন্দনতত্ত 


অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হ'ল, পূর্ব পূর্ব শাস্ত্রের সংগ্রহ ও শাস্ত্রোক্ত বিচ্ার্দির 
প্রয়োগ অন্থসরণ ক"রে অর্থাৎ এ সকল বিছ্যার্দি কার্ত কি ভাবে লোকে প্রয়োগ 
করছে তা দেখে শুনে যত্বপূর্বক সংক্ষেপে তিনি কামন্যন্্র রচনা করেছিলেন । 
অতএব ষড়ঙ্গের প্রয়োগ এবং ব্যবহার এতদ্দেশে যে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল 
তা৷ নিঃসন্দেহে গ্রাহ্থ । অবনীন্দ্রনাথ তার এই মতের প্রাসজিকতায় চীন। শিল্প- 
ষড়ঙের প্রাচীনতার উল্লেখ ক'রে লরেন্স বিনিময়ের প্রখ্যাত গ্রস্থং থেকে উদ্ধৃতি 
দ্িলেন-_ 

(১) 0101-828 511105-60175--5011105251 69102 2100 116- 
0205৮210170. 
(২) চু এজ, 9105-11-50] 50051 01 01091/-5/01]র 27 1255 1776 
11165. 
(৩) 1705-0 132,915.155 15955 লু 0100 22105151509 09 
0101505. 
(৪) ১771-191 10-0521_ ০1)০0$০6 0£ ০9100 20097115105 09 005 
0101505' 

(৫) (51011275100 ৮৮9$-01510 ল 5920900550101 200 219001705, 
(৬)  01010217-00091-1)5101)ল 2075 ০910%1175 ০9£ 0155515 009.5051 
015025. 
তিনি আরও বললেন৩--চিন্রকলাকে আমাদের পূর্বপুরুষের ষে চোখে 
দেখতেন, এক চীন ও জাপান ছাড়। আর কোন জাত সেই চোখে দেখেছে বলে 
'আমর। অন্ততঃ জানি না। শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশান্রচর্চার বহুল প্রচার ও 
প্রসার শিল্পস্থষটিকে একট। বাধাধরা পথে এনে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু 
পাগ্ডিত্যের এই সব টীক"? হাতে ক'রে শিল্পশাস্ত্র পড়তে বলে শিল্পশাস্ত্রের বাধন- 
গুলোই আমাদের চোখে পড়ে £ কিন্তু ব্-আাটুনির ভেতরে-ভেতরে যে ফস্ক। 
গেরোগুলে। আচার্ষগণ শিল্পের অমরত্ব কামনা করে সযত্বে সংগোঁপনে রেখে 
গেছেন, তার দিকে আমরা দেখি না অনবধানতাবশতঃ ! অবনীন্দ্রনাথ সেদিকে 
আমাদের দৃষ্টি দিতে বললেন ! “সেব্যসেবক ভাবেষু গ্রতিমালক্ষণং স্বৃতম্‌।”__এ 
কথার অর্থ কি শিল্পীকে বল। নয় ধে, পুজোর জন্ত যখন প্রতিমা গঠন করবে 


(২) 7176 2116120 06 005 7:50 প্রথম অধ্যায় জষ্টব্য | 
(৩) ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ পৃষ্ঠা ৬ 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন ৩১৭ 


কেবল তখনই শাস্ত্রের মত মেনে চলবে ১ অন্ত ধরনের যূতি গঠন করার সময়ে 
তোমার ষথ! অভিরুচি নির্মাণ করতে পার। অর্থাৎ এখ্মনে পরবতা যুগের 
নিমিতিবাদ বা আধুনিকদের 0০929581500 0)০০:৮%-র কথা বলা হ'ল। 
হয়ত দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য সৌন্দর্যকে মানপরিমাণ দিয়ে ধরবার চেষ্টা ক'রে করে 
হতোছ্যম হয়েই বলেছিলেন-_“সেব্য সেবস্কাতাবেধু প্রতিমালক্ষণং স্মতম্”_ লক্ষ্মী 
আমার শাক্স ও প্রতিমালক্ষণ তোমার জন্য নয় ; কিন্তু এর। সেই সব ফরমাসীল 
মৃতির জন্ত যাঁদের কেবল পুজা করার জন্যই নির্মাণ কর? হয়। 
“সর্বালেঃ সর্বরম্যো। হি কশ্চিল্লক্ষে প্রজায়তে । 
শান্সরমানেন যো রম্যে। স রম্যে। নাম্য এব হি ॥। 
একেষামেব তদ্‌ রম্যংলগ্রৎ যত্র চ যস্ত হৃৎ। 
শান্্রমানবিহীনং যদ. রম্য তদ্বিপশ্চিতাম্‌ | 
শান্জজ্ঞ পপ্ডিতেরা হয়ত” বলবেন শাস্ত্রমৃতিই সুন্দর যূতি ; কিন্তু পূর্ণ সন্দর ত” 
লাখেও একট মেলে না একে বলে শিল্প ছাড় স্বন্দর কী? অন্টে বলে, সুন্দর 
সে ঘে হৃদয় টানে, শ্রাণে লাগে ।8 
অবনীন্দ্রনাথ শিল্প প্রকরণ প্রসঙ্গে বললেন-_ বিপশ্চিতাং মতম্*ঠ আর 
“একেষাং মতম্‌, এই নিয়ে পথ হুল দ্বিধা-বিভক্ত ; একট একেবারে নিষ্বণটক 
পথ, শাস্্-কখিত বীাধ। সড়ক ; সেখানে দৌড়ের আনন্দ নেই, বেদনাঁও নেই। 
আর অন্ত পথটা নান! কাট। খোচায়, খানা-ভোবায় রহশ্য-সঙ্কুল কিন্তু চলার 
স্বাধীনতা আছে সেখানে যথেষ্ট ; একট? অনির্বচনীয়তার হাঁওয়াও বইছে সেই 
অজানা পথের প্রত্যেক থোর-প্যাচে। শাস্ত্রসিদ্ধ পথে কেমন ক'রে চলতে হবে 
তা ভাবতে হয় না, চোখ বন্ধ ক”রে শাস্মমতো। ক্রিয়৷ ক'রে চললেই ফল মিলবে | 
কিন্তু অন্য পথটা ধ'রে চললে চোখ খোলা রেখে চলা ছাড়া আর উপায় থাকে 
না। বিচিত্র ক্রিয়া! ধরে এই পথে মানুষ চলতে চলতে শিল্প-ক্রিয়ার যে সমস্ত 
ক্রিয়া-গ্রক্রিয়৷ আবিষ্কার করলে তার সংখ্যা করা শক্ত ব্যাপার । এই দুই পথে 
চলার কিন্তু একটি প্রধান ক্রিয়! হল-_ মনে ধর। ও ধরানো । প্রথম পথে শুধু 
বিপশ্চিৎ, ধার! তাদের মনে ধরানে। | দ্বিতীয় পথে বিপশ্চিৎ অবিপশ্চিৎ নেই-- 
মনে ধর মনে ধরানে নিয়ে কথা । এই ছুই ধারাই চলেছে অনির্বচনীয় রসের 
দিকে, এ কথা অবনীন্দ্রনাথ বললেন৫-_“অলঙ্কারের পণ্ডিতের। যে রস চান, 
৪1 ভারত শিল্পে যৃতি- পৃষ্ঠ] ৩ 
(৫) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা ১৬২ 


২১১৮৮ ননদনতত্ব 


তাকেও তার! ব্যাখ্যা করলেন অনির্চনীয় বলে, আর ঘে অলঙ্কার পড়ে না 
কিন্তু অলঙ্কার পরে এবং অলঙ্কার গড়ে সেও বললে--মনে ধরলে। তো রস হ'ল, 
না হ'লে হ'লনা।, 
রস অর্থাৎ শিল্পানন্দের অনির্বচনীয়ত্ব শুধু প্রাচীন আলঙ্কারিকর্দের পলায়নী 

মনোবৃত্তির নিদর্শন হিসেবে নেওয়ার রেওয়াজট। এ যুগে শুধু শিথিল হয়েছে । 
আধুনিক সেমার্টিকস্‌ "অনির্বচনীয়ত+, “দুবোধাতা” প্রভৃতি ধারণাকে অতি সাধারণ 
ও সহজলভ্য করে তুলেছে । (০. কথাটিকে কেন্দ্র ক'রে ষে অর্থবিভ্রাট ঘটেছে 
তার আলোচনা! আর অপ্রাসঙ্গিক নয় শব্দার্থের অনির্বচনীয়ত্ব প্রসঙ্গে । 
ভোক্তার দিক থেকেও বিচার করলে রসের অনির্বচনীয়ত্ব বা রহস্যময়তার 
কোনো ন্যানত। চোখে পড়ে না। অবনীন্দ্রনাথের মতে শিল্পশাস্ত্রের, রসশাস্ত্রের 
কথা অনেকখানি এই ভোক্তার দিকে । রচয়িতাঁকে কতকট। ভোক্তার কাজও 
করতে হয় ; কেন না সেও তার বাইরে ও তার অন্তরে যে রসের ফোয়ারা 
ছুটছে তাঁকে উপভোগ করছে। মধুকর মধুর স্বাদ পেলে তবেই না মধু সংগ্রহ 
করে 5 সে মধুর পদার্থ হজন ক'রে চলে । এই যে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা, এত 
সবাই পেল না; পেল শুধু ছুই শ্রেণীর মানুষ__শিল্পী ও রসিক। এদের 
ছুজনার ক্ষেত্রেই শিন্নরসান্বাদনে এরা সেই অনির্চনীয় তত্বেরই পোষকতা। 
করছেন। কেন না শষ্টী যে আনন্দ পরিবেশন করলেন, রমসিকের আনন্দ 
ভোক্তার রসাম্বাদন যে ঠিক সেই পরিমাপের হবে, তাদের প্রকৃতিও হুবে 
অভিন্ন, এমন কথা৷ বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হবে না। শিল্পী তার কবিতা লিখে বা 
তাকে ভোগ করে যে আনন্দ পেয়েছেন, ভোক্ত1 বা রসিক হয়ত; তার চেয়ে বভ 
আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন | ভোক্ত। হয়ত শিল্পীর ছবিতে আকা জগৎকে দেখে 
তার নিজন্ব আর একট জগৎ স্যট্টি ক'রে নিয়েছেন। তার ব্ূপ, রং, আকার, 
প্রকার হয়ত ভিন্ন জগতের ও ভিন্ন প্রকৃতির । তার পাওয়া আনন্দ শিল্পীর 
আনন্দকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। উদাহরণ দিই রবীন্দ্রনাথের একটি গাঁন থেকে 
উদ্ধৃতি দিয়ে-_ 

এবার বুঝি ভোলার বেল হল-_- 

ক্ষতি কী তাহে ষদদি বা তুমি ভোল ॥ 

যাবার রাঁতি ভরিল গানে 

সেই কথাটি রহিল প্রাণে, 


ক্ষণেক তরে আমার পানে 
করুণ আখি তোল ।, 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পঘর্শন ৩১৯ 


মিলনের আনন্দ ও আসন্ন বিরহ বেদনার পরিমাপ কর! ছুরূহ কর্মঃ সে 

অসাধ্য সাধন করা কারে পক্ষেই সম্ভব নয়। কবির আনন্দ বেদনা তার একাস্ত 
গোপন সম্পদ! আবার রনিকের মনের সঠিক খবরটুকুও পাবার উপায় নেই । 
রসিক বা শিল্পী যদি আপন আপন আনন্দ-বেদনার মাপ-পরিমাপ করতে 
সমর্থও হন তবু বলতে হয় যে পরিমাণগত বিস্তারটুকু বোধগম্য হলেও তার 
গুণগত কৌলীন্যটুকু নির্ধারণ করা অসম্ভব বললেই চলে । কবিও তার পরম 
আনন্দের লগ্রটিকে তার স্বরূপে ধরতে পারেন কি না, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট 
সন্দেহের আকাশ আছে । রবীন্দ্রনাথের আর একটি গান উদ্ধত করি-__ 

“কী ধবনি বাজে 

গহন চেতন মাঝে ! 

কী আনন্দে উচ্ছৃসিল 

মম তম্থবীণা গহন চেতন! মাঝো 1: 
কবির, শিল্পীর গহন চেতনা মাঝে কি আনন্দ বিষাদের ধ্বনি যে উখ্িত হয়, 
তার যথাযথ চিত্রণ কবি ব। শিল্পীর পক্ষেও সম্ভব হয় ন। রসিকস্থজন আনন্দ 
উপভোগ করেই ক্ষান্ত হন; তার ব্যাখ্যা বা প্রকাশ ভোক্তার কাজ নয়; 
আর সে কাজে সে পারদশণীও নয়। অতএব উভয়ের আনন্দ-বেদনার ধারা 
দুজ্ঞেয় ও অনির্বচনীয় হয়েই রইল । তাই ত+ অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্প- 
রচনার ধারার মধ্যে গিয়ে মিললো, তার স্বরূপ ধরা গেল না। “অনির্বচনীয়” 
বলেই তাকে নির্দেশ করলেন পণ্ডিতের1 | তবে যে-যে উপায়ে, যে-যে প্রক্রিয়ায় 
ক্রিয়। ক'রে যে-যে রসের উদ্রেক কর! যেতে পারে তারি শুধু বিচার ক'রে 
চললো রসশান্ত্রেরে আলাপ-আলোচনা । অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে, 
অনির্বচনীয়ত্বের দোহাই দিয়ে হাত-প1 গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। 
তাই ত” শিল্প-আলোচনার ধার উজ্জীবিত হয়ে রইল, প্রসারিত হ'য়ে গেল 
এক যুগ থেকে অন্য যুগে। 

অবনীন্দ্রনাথ বললেন--“আমাদের এক শ্রেণীর যৃতিশিল্প অনেকট। এই শক্ত 

ক'রে বাধা পাথর ; তারপর সঙ্গীত অভিনয় ইত্যাদি, যেখানে দেশ-কাল-পাত্র- 
ভে্দে এবং নিজের নিজের রুচি অনুসারে যে সব রাগরাগিণী রচন। হয়ে গেল, 
তার থেকে সময়ে সময়ে নান। বাধুনি ও কায়দার হিসেব জড়ো ক'রে আইন 
প্রস্তত হ'ল-_সঙ্গীতশাস্ত্র হ'ল, ছন্দশান্ত্র হ'ল, নাট্যশাস্ত্র হ'ল। শুধু নাট্যশাস্ত্রই 
হ'ল না, তাকে ঞ্রুব সত্যের আকর রূপে গ্রহণ করা হু'ল। বলা হ'ল, এমন 


৩২৩ নঙনতত্ব 


জ্ঞান নেই, এমন শিল্প নেই, এমন বি্কা নেই, এমন কল! নেই, এমন যোগ 
নেই, এমন কর্ম নেই, যার দেখা নাট্যশান্ত্রে মেলে না । অর্থাৎ শিল্পশান্ত্রকে 
এক্ষেত্রে একটা অনন্ত মর্যাদা দিয়ে শিল্পকে ভোক্তা অনির্তর একটা সাবিক 
আবেদনে মণ্ডিত করে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে । কিন্তু শিল্প বোধ হয় 
বিষয় এবং বিস্তবৈভব-অনির্ভর । অবজেকটিভ কোনো মানদণ্ডে বোধ হয় এর 
পরিমাপ করা চলে না। বিষয়-আশ্রিত গাণিতিক বা আহুপাতিক হার 
শিল্পলোকে একেবারে অচল। ব্যষ্টি-সমষ্টির উৎকর্ষ এবং অপকর্ষের যে পরস্পর 
পরিপূরক ধারণ আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে তাও কিন্ত শিল্পের জগতে 
কাজ করে না। অবনীন্দ্রনাথ বললেন৬-_ 

'জাতীয় উৎকর্ষ এবং শিল্পের উৎকর্ষ সমাজের মতো! এক ভাবে এক সঙ্গে 
হয় না। এ এক হিসেব ধরে বাডে ও আর এক হিসেব নিয়ে বাড়ে--একের 
বাড় অন্যের বাঁড়ের সাপেক্ষ নয় । ধন বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে বিচ্যাঁও বাঁড়বে-_ 
এ ধেমন ভূল, জাতির উৎকর্ষ বলতে শিল্পীর উত্কর্ষ ভাবাও ঠিক তেমনি ভূল । 
জাত যে হিসেবে বড় হয় সে ভিসেবে তার সঙ্গে শিল্পকলাঁও যে বড় হয়ে ওঠে 
এমনটা ঘটে নাী।” অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ বলতে চাইলেন যে সমাজের সামগ্রিক 
জীবনসাধনার সঙ্গে শিল্পীর শিল্পসাধনার কোনো আত্যস্তিক যোগ নেই । 
আমাদের জীবনের সামগ্রিক কর্মসাধনার মধ্যে শিল্পসাধন। বিধৃত নয় , মানুষের 
জীবনধর্সের বৃত্তবলয়ের বাইরে কি তবে শিল্পের স্থান? এ প্রশ্নটি খুবই ছুরূহ ; 
বিশেষ করে যখন ভোজদেেব বলেন যে, শিল্পচর্চা এবং জীবনচর্য। ভারতীয় 
জীবনদর্শন প্রসঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে । নব্যদার্শনিক ক্রোচেও তর সর্বশেষ 
গ্রন্থ এগ 01711950125”তে নললেন সে শিল্প প্রচেষ্টাকে নৈতিক বলা যেতে 
পারে কারণ, মান্ষের শিল্প প্রচেষ্টা তাঁর বৃহত্তর জীবনায়নের অঙ্গ মাত্র । বৃহত্তর 
জীবনসাধনাকে যদি নৈতিক বলা চলে তবে আমাদের শ্ল্প এষণাকেও নৈতিক 
ধর্মে এশবর্যবান ভাবলে ভুল ভাব] হবে না! কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে 
শিল্পসাধনাঁকে একটি বৃহত্তর জীবনচর্চার অঙ্গ হিসেবে দেখছেন ন1। শিল্পাচার্ধের 
এই উক্তি শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় ; একটা জাতি বা মিলনের 
ক্ষেত্রেও এই তত্বটি প্রযোজ্য । দৃষ্টাস্তত্বরূপ তিনি জাপানী শিল্প ও জাপানী 
জাতির বৈষয়িক উন্নতির দৃষ্টাস্তের উপস্থাপনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে 
প্রাচীন জাপান শিক্প-এশরে সমৃদ্ধ হ'লেও, বৈষয়িক সমৃদ্ধিতে তার স্বান ছিল 
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পিপিপি শিপিং 


৬। জাতি ওশিল্প। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবদ্ধাবলী- পৃষ্ঠ! ২০৯ 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকথ। ৩২১ 


অকিঞ্চিৎকর। আর নব্য জাপান অর্থে-সামর্ধোে বলীয়ান হয়েও কলাশিল্প- 
সম্পর্দে বেশ পিছিয়ে পড়েছে । অর্থাৎ শিল্প-এফণা থেকে বৃহত্তর জীবনসাঁধনা 
বিষুক্ত। এলিয়ট শিল্পীর মানসলোকে যে বিভজনটুকু লক্ষা করেছিলেন-__- 
[152 1002 ৮৮170 900515+ এবং £]0075 হাঃ] 10501 0152,659+ 
অবনীন্দ্রনাথ আর এক পরিপ্রেক্ষিতে সেই দ্বিধা-বিভক্ত শিল্পচেতনা ও 
সমাজচেতনার কথা বললেন- শিল্পীর সঙ্গে জনগণের সামগ্রিক জীবনের 
ুম্তর ব্যবধান। সামগ্রিক জীবনসন্ধান ও শিল্প সন্ধান, ছুটি বিভিন্ন 
খাতে বয়ে চলে । এরা একেবারে স্মাস্তরাল কিনা সে সম্বন্ধ অবনীন্দ্রনাথ 
খুব স্পষ্ট ভাবে কিছু বলেন নি। তবে ইঙ্গিতে এবং ব্যগুনায়, দ্ধপকে 
এবং উপমায় তিনি যে তত্ব পরিবেশন করলেন তাঁতে মনে হয় যে 
তিনি সামগ্রিক জীবনসাধনার সঙ্গে শিল্পসাধনার একটা বিষম সম্বন্ধের 
কল্পনা করেছিলেন। শিল্প সামগ্রিক সমাজ-চেতনার সঙ্গে, সমাজ- 
কল্যাণের সঙ্গে, সচেতন ভাবে যুক্ত হবে, এ তত্বে তিনি বিশ্বাস করেন নি, 
এখানে তিনি রমা র'লা, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের সমধমী | তিনি 
বললেন--শিল্পের সঙ্গে জাতির বিবাহ রাক্ষস-বিবাহ, জাতার সঙ্গে 
মণিমুক্তার বিবাহ দিলে ষ ফল হয় সেই রকমের বস্ত হচ্ছে জাতীয় শিল্প ।” 
অর্থাৎ শিল্প হ'ল শিল্পী-কেন্দ্রিক; ব্যক্তির রুচিকে আশ্রয় ক'রে শিল্পের রসের 
প্রবর্তন । সমাজ-মানসের বা গণমানসের কলিত সত্তার শিল্পে কোনো 
স্থান নেই! তাই “জাতীয় শিল্প” ধারণার কোনে! বৈধতা ও উৎকর্ষ 
অবনীন্দ্রনাথের নন্দনতত্বে নেই বললেই চলে । * “জাতীয় শিল্পের* ধারণায় রসের 
ব্যত)য় ঘটে ; যে শিল্প একটা বিরাঁঠ জাতির সকল মান্ষষের রসের পিপাসা 
নিবৃর্তি করার সদিচ্ছা পোষণ করে, সে শিল্প তার স্ব-ধর্ম হারায় । শিল্প ঘি 
সকলের রসের তুষার নিবৃত্তি করতে চায় তবে তার উদ্দেশ্য কখনই দফল 
হবে না। শিল্পের মান ক্রমেই নিক্পগামী হবে; নামতে নামতে ক্রমে সে এমন 
একট নিয্নভূমিতে অবতরণ করবে যেখানে আর রসের ধারাকে উজ্জীবিত 
ক'রে রাখা যাবে না। তাই ত" রমা! র'লা বললেন যে, শিল্প সবার জঙন্ত 
নয়। তাই ত+ অবনীন্দ্রনাথ শিল্পে অধিকার ভেদ তত্বকে স্বীকার ক'রে 
নিলেন । তিনি বললেন--শিল্প “সহৃদয় হৃদয় সংবাঁদীর' জন্য ) যিনি রসিক, ধিনি 
বোছ্ধা, ধিনি দরদী পাঠক এবং মরমী শ্রোতা তিনিই কেবল শিল্পের রসলোকের 
অধিকার অর্জন ক'রেছেন; এ অধিকার সকলের জদ্ভ নয়। অবনীন্দ্রনাথ 
এ 


৩২২ নন্গনতত্ 


লিখলেন৭-- রসবোঁধ নেই রসশাস্ত্র পড়তে চাওয়ার যে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে 
শিল্পচর্চায় প্রায় ততষ্ট ফলই পাওয়া যায় । এর উপ্টোট। যদ্দি হ'ত, তবে সব 
ক'টা? অলংকার শান্ত্ের পায়েস প্রস্তুত করে পান ক'রলেই ল্যাট। চুকে যেত। 
মৌচাকের গোপনতার মধ্যে কি উপায়ে ফুলের পরিমল গ্রিয়ে পৌছোচ্ছে তা 
দেখতে পাঁওয়। ধায় ; কিন্তু মধুর সষ্টি হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড রহস্তের আড়ালে ।' 
এই রহস্য ভেদ কর! স্ব মানুষের কাজ নগ্ন, তাই ত"? শিল্পে অধিকারী ভেদের 
তত্ব অবনীন্দ্রনাথের কাছে এতো গুরত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শিল্পের এই 
রহস্যকে বাদ দিলে, শিল্পের আর বিশেষ কিছু থাকে না। তাই তঃ রবীন্দ্রনাথ 
বললেন, ৪ $5 10287 5 অর্থাৎ শিল্পকর্ষ যে “অপুব বসত) এই সত্যটুকু 
ধারাই স্বীকার করেন নি, তারাই শিল্পের যথার্থ স্বরূপটুকু ধরতে পারেন নি। 
এটা যেমন ব্যক্তি-মাঙ্গষের বেলাক ঘটেছে, ঠিক তেমনি ভাবেই ঘটেছে এক 
একট] সম্পগ্র জাতির বেলায়ও । শিল্প হ'ল অনন্য পরতন্ত্রী। “আমার শিল্প এক, 
আর তোমার শিল্প আর এক, আমাদের দেশের শিল্প এক, তোমার দেশের 
অন্য_এ না হ'লে মানুষের শিল্পে বিচিত্রতা থাকত না। পৃথিবীতে এক শিল্পী 
একট] কিছু গড়ত, একটা কিছু বলত ব। গাইতে। আর সবাই তার নকল 
ক'রে চলত। যেমন রোমক শিল্প নকল নিয়েই চলেছিল--গ্রীক দেবতার 
মৃতিগুলোর কারিগরিটার নকল রোম ভেবেছিল গ্রীক শিল্পের স্ঙ্গে সমান 
হয়ে উঠবে এই সোজা রাস্তা ধরে; কিন্ত যেদ্দিন একটি গ্রীক শিল্পীর হাতের 
কাজ রসিকের চোখে ধর1 দিল তার অপরিসীম পেলব মাধুর্ষে, সেইদিনই ধরা 
পড়ে গেল অত ঝড় রোমক শিল্পের ভিতরকাব সমব্দ শুষ্কত1 ও অসারতা। 
সপ্তম সর্গ, অষ্টম সর্গ, সাত কাগু, অষ্টাদশ পর্ব গুলোর ছাচের মধ্যে নিজের 
লেখাকে ঢেলে ফেলতে পারলেই কিংবা নিজের কারিগরি বিছ্যেটাকে হিন্দু, 
মোঘল অথব1 ইউরোপীয় এমনি কোনো একট] যুগের বা জাতির ছাচের মধ্যে 
ধরে ফেলতে পারলেই আমাদের ঘরে শিল্প পুনজাঁবন লাভ ক'রে কলাবৌটি 
সেজে ঘুর থুর করে ঘুরে বেড়াবে, এই যে ধারণা এইটেই হচ্ছে শিল্পীদের 
স্ষ্টি-আরভ্তেব কাজে অতি ভয়ানক সনাতন চোরাবালি । এর মধ্যে একটা 
চমৎকার, চকৃচকে সাধুভাষায় যাকে বলে, লোষ্ট্র পড়ে আছে, যার নাম ট্রাঁডিসন 
বা প্রথা ; একে অতিক্রম ক'রে যাবার কৌশল জানা হ'লে তবে শিক্পলোকের 
হাওয়া এসে মনের পাল ভরে তোলে; ভোববার আর ভয় থাকে না। 


শিল্পে অধিকার | বাখেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃষ্ঠা 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকথা ৩২৩ 


. এই কৌশল জানে তার! যাদের শিল্পলোকে অধিকার রয়ে গেছে । অরসিকের 
সে অধিকার নেই! অরসিক হরবোলার বুলি, কলের গান শোনাতে পারে ; 
সে গতান্থগতিক ঢঙে পুতুল বানাতে পারে, মৃতি গড়তে পারে অথব। গান 
বাধতে পারে । তার বেশী কিছু করার শক্তি তার নেই। চিরাগত প্রথার 
অন্ুলরণপ্রিয়তার হয়ত+ “তার শিল্প এষণায় পরিসমাপ্তি ঘটে । এই চোরা- 
বালিতে বহু ভবভূতির মনের আশা অতলে তলিয়ে গেছে । অবনীন্দ্রনাথ এই 
লিপিটুকু পাঠ করেছিলেন, তাই শুনি তিনি বারবার এই প্রসঙ্গে আমাদের 
প্রাচীন শিল্পশান্ের আর্ধবাণী উদ্ধার করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। তিনি 
বললেন ষে এই ট্রাভিসনকে কাটিয়ে ওঠবার শিল্পশাশ্ত্র বৈদিক খষিরা আমাদের 
দিয়ে গিয়েছেন-_ মানুষের নিমিত এই সব খেলার সামগ্রী, হস্তী, কংস বস্তু, 
হিরণ্য, অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রভৃতি ষে শিল্প সমস্তই দেব শিল্পের অনুকরণ মান্র-_ 
একে শিল্প বল! চলে না। এতো দ্বেবশিল্পীর দ্বার কর হয়ে গেছে, মানুষের 
কৃতিত্ব এর মধ্যে কোথায়? এতো শুধু প্রতিরূতি (নকল) কর হ'ল 
মাত্র ।৮ 

যার্দের শিল্পে অধিকার নেই, তারা ট্রাডিশনকে নকল করল, দেবশিল্পকে 
নকল করল, কিন্তু “স্যষ্টি, তাদের ধর1 সম্ভব হল ন।। তারা ফুলের কয়েকটি 
কোরক নিয়ে নাড়াচাড়া করল, আপন অসহিষ্ণতাঁয় তাকে বারে বারে আঘাত 
করতেও ছাড়ল না, কিন্তু তাঁর! ফুল ফোটাতে পারল না। এদের উদ্দেশ্য 
করেই কবিগুরুর উক্ভি__ 

“তোর। কেউ পারবি নে গে 
পারবি নে ফুল ফোটাতে ।; 

এই ফুল ফোটানোর কাজ হ'ল নিজেকে বাইরে মেলে ধরা- আত্মপ্রকাশ 
করা। নন্দনতত্বের পরিভাষায় বলব, আত্ম-অন্থভূতিকে আত্ম-ন্ব তম্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ 
কর।|। এটাই হল মাস্থষের সবচেয়ে বিস্ময়কর স্থষ্টি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
এর কাজে নগণ্য, এ কথ বললেন অবনীন্দ্রনাথ--সুর্ষের মধ্যে ঝড় বইল, 
মানুষের গড়া যন্ত্রে তার খবর তার সঙ্গে সঙ্গে এসে পৌছোল, নীহারিকার 
কোলে একটি নতুন তার] জন্ম নিলে ঘরে বসে মানুষ দেখলে! এর চেয়ে 
অদ্ভুত স্থ্টি হ'ল-__মানগষ তার আত্মাকে রূপ, রং, ছন্দ, স্থর গতি, মুক্তি সব 
দিয়ে ছড়িয়ে দিলে বিশ্বরাজ্যে |, 





৮| শিল্পে অনধিকার। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃ ৫। 


৩২৪ নন্দনতত্তব 


অবনীন্দ্রনাথ বললেন শিল্প হ'ল আত্মিক কর্ম-_জড়ধর্ষের অতিরিক্ত হ'ল 
শিল্পধর্ম। এই ভাবনায় ভাবিত হয়েই দার্শনিকপ্রবর ক্রোচে বললেন, শিল্প 
হল 2০৫৮0 01 005 51110 কোন কাজ আত্মিক কর্ষ আর কোন কাজ তা 
নয়, তা বোঝা বেশ শক্ত | কেমন ক'রে বুঝব, কোন কাজটা আত্মিক কর্ম? 
বোঝার সহজ পথ বাতলে দিলেন অবনীন্দ্রনাথ | "তিনি বললেন, যে কাজে 
আনন্দের যোগ, সেই কাজই আত্মিক, সেই কাঁজই রসের আকর ১ যে মানদণ্ডে 
অবনীন্দ্রনাথ আত্মিক কর্মের স্বরূপ নির্ণয় করলেন প্রায় সেই কষ্টি পাথরেই 
011৮5 1381] তার 51517150217 0100 তত্বকে* যাচাই করে নিয়েছিলেন । 
যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ কাজে কর্মে এই আনন্দকে 
এনে যুক্ত করতে পারি তবে তাও শিল্প পদবাচা হয়ে উঠতে পারে । হিন্দুদের 
রামায়ণ, মহাভারত, ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়, ক্ষেমেন্দ্রের কলাবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে 
চতুঃষগ্ীকলার উল্লেখ আছে। আবার জৈন আগম গ্রন্থ সমবায়াজে পুরুষদের 
জন্য ছি-সঞ্ততি কল! এবং জন্বুদ্বীপ প্রজ্ঞপ্তির টীকায় মেয়েদের জন্য চতুঃযঠীকলার 
উল্লেখ আছে। ভোজদ্েবের মতে। আমর যদ্দি বলতে পারি যে শিল্পচর্চা ও 
জীবনচর্ষ৷ সমার্থক, তবেই কলার শ্রেণীবিভাগের এই বিস্তৃত তালিকা গ্রহণযোগ্য 
হয়ে উঠে। কিন্তু এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই “গ্রহণযোগা" 
হয়ে ওঠার মূলে রয়েছে আনন্দ। এই আনন্দের যোগটুকু ঘটলে তবেই জীবন 
ও শিল্প হয়ে উঠবে অনায়াসে । অন্যথায় ফুল কোনোদিনও ফুটবে না। 
অবনীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন৯ রমের সে কাজের বন্দীর পরিচয়, পরিণয় ঘটাবার 
কি আশা নেই ? কেন থাকবে না? কাজকর্ম আমাদেরই বেঁধে পীড়া দিচ্ছে 
এবং কবি শিল্পীরসিক-_এ'র1 সব এই কাজের জগতের বাইরে একট কোনো 
নতুন জগতে এসে বিচরণ করছেন তা তে নয়? কিংবা জীবনষাত্রার 
আখমাঁড়। কলটার কাছ থেকে চটপট পালাবার উৎসাহ তো কবি শিল্পী এদের 
কারু বড় একট? দেখা যাচ্ছে না। তার! তবে কি ক'রে বেঁচে রয়েছেন ? 
অবনীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দ্বিয়ে আমাদের বোঝাতে চাইলেন তার বক্তব্য । তিনি 
লিখলেন-_-কবীরের কাঁজ ছিল সারাদিন তাত বোনা, অফিসে বসে কলম 
পেশার কিংবা পাঠশালে বসে পড়! মুখস্থর সঙ্গে তার কমই তফাত। রসের 
সম্পর্ক যাকু ঠেলার সঙ্গে যত কলম ঠেলার সঙ্গেও তত। কবীর স্বাধীন 
জীবিকার দ্বারা অর্জন করতেন টাকা» ইচ্ছাস্থথে ঠেলতেন মাকু । আনন্দের 


৯। শিল্পে অধিকার । বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃষ্ঠা ১৮। 


অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকথা। ৩২৫ 


সঙ্গে কাজ বাজিয়ে চলতেন। এ ঘষে কবীরের ইচ্ছাস্থখে তাত বোনার রাস্ত। 
তারি ধারে তার কর্পবুক্ষ ফুল ফুটিয়ে ছিল। এই ইচ্ছাহুখটুকুর মুক্তি কবি 
শিল্পী গাইয়ে গুণী সবাইকে বীচিয়ে রাখে । এই হস আনন্দ, একে বলা 
হয়েছে ব্রহ্মাত্াদ সহোদর । 


অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন 


ধার! জীবনকে শিল্প এবং শিল্পায়নকে জীবনায়ন বলে গ্রহণ করেছিলেন, 
শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ তাদের অগ্রণী একথা আমরা জানি। সুদীর্ঘ জীবনের 
পথপরিক্রমায় শিল্পীগুরু সাধ্যকে সিদ্ধ করেছেন, আশেপাশে ছড়িয়ে গেছেন 
স্নন্দরের তিলক-আকা অজস্র খেলনা । যে খেলনার শিল্পমূল্য উদ্ঘাটিত করেছে 
শিল্পীর প্রতিভ।-শ্বধ। সোনার আলে স্ষটিকাপারে প্রতিফলিত হ,য়ে যে 
অপরূপ সৌন্দর্যলোকের স্থজন করে-_-ত1 আমরা দেখেছি অবনীন্্নাথের 
শিল্পে । যে পরমস্থন্দরের লীল। চলেছে বিশ্বময়, তাকে দেখবার সাঁধনাই হ'ল 
শিল্পীর সাধনা । সে অ-ধরার, অ-দেখার পিছু পিছু শিল্পী অভিসারে চলে। 
পরম স্থন্দর চিরদিনই থেকে যায় মান্ষের নাগালের বাইরে । হঠাৎ কখনও 
সায়াহের সোনাগলানে। সূর্যাস্তের চকিত আভায় সেই পরমস্থন্দরের দেখ। পায় 
শিল্পী--আভাসে হয়ত প্রত্যক্ষ হয় সেই পরম সুন্দর । শিল্পীর অস্তরলোকে 
উদ্ভাসিত হয়, উৎসারিত হয় তার কল্পনা । তবুও স্থন্দর ধরা দেয় না। আর 
সেই পরম সুন্দরের ধর। ন৷ দেওয়ার জন্যই ত+ সম্ভব হয় যুগে যুগে শিল্প-বিবর্তন | 
শিল্পীর মনে যে পরম হ্বন্দরের ধারণ বিচিত্র বিশ্বস্ষ্টির মধ্য দিয়ে বিচিত্রতর 
হয়ে ফুটে উঠেছে, সেই পরম সুন্দরের দেখা পেল ন। বলেই ত” শিল্পী-মনের 
অভিপাঁর চলল এক কালের বেড় ভিজিয়ে কালাস্তরে। অন্তরে সুন্দরের 
ধারণায় দীপ জালা-__সেই দীপের আলোয় পথ চিনে অভিসারে চলেছে শাশ্বত 
শিল্পী-মানস। শিল্পীগুরুর ভাষায় বলি ঃ “ষদ্দি পরম্ুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান 
পেয়ে সত্যই কোনদিন মিটে যাঁয় মান্ধযের এই স্পৃহ।, তবে ফুলের ফুটে ওঠার, 
নদীর ভরে ওঠার, পাতার ঘন সবুজ হ'য়ে ওঠার, আগুনের জলে ওঠার চেষ্টার 
সঙ্গে সঙ্গে মাহুষেরও ছবি আকা, যৃত্তি গডা, কবিতা লেখা, গান গাওয়া 
ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না। [সৌন্দর্যের সন্ধান | 

মান্ুযের পরমনুন্দরকে কখনও পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ কর! হয়ে ওঠে না, তাই 
তার আর্টও কোথাও কখনও পূর্ণ স্বন্দর হ'য়ে উঠতে পারে না। মানুষের 
সহজাত অপূর্ণতা তাঁকে পূর্ণের দিকে নিয়ে চলে-_ তার অপূর্ণ শিল্পবোধ পূর্ণের 
সন্ধান করে যুগে যুগাস্তরে | দেশে দেশে দেখি ভাই শিল্পকলার কমবিবর্তন । 
লিওনার্দোর কালজয়ী প্রতিভা ঘখন শিল্পন্যঙি করল তখন সে যুগের মান্য 
ভেবেছিল বুঝি শিল্পস্থপ্টির শেষ কথা বল! হয়ে গেছে। লিওনার্দোর বিজ্ঞানী 
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মন, তার প্রগাঢ় পাগ্ডিত্য তার শিল্প-শৈলীকে নৃতন রূপ দ্রিয়েছিল--তার 
স্থজনী প্রতিভা সষ্টি করেছিল রূপে ও রেখায় অনবদ্য শিল্পসৌন্দর্য। তবু 
শিল্পের ক্রমবিবর্তন, শিল্পীযনের এগিয়ে চলা সেখানেই থেমে যায় নি। আমর 
দেখি জার্মানীর পরবর্তী শিল্প-আন্দোলনের নায়ক ড্ররারকে _ডু,রার এগিয়ে 
চলেছেন লিগনার্দো-যুগকে পিছনে ফেলে । ডু,রার তার ম্বজাতীয় “রিয়ালিটি'- 
বোধকে ইতালীত্ আঙ্গিক ও শিল্পদর্শনের আলোকচ্ছটায় অপূব স্থষমী- 
মণ্ডিত ক'রে পরিবেশন করেছেন রসিকজনের দরবারে, একথা! ইতিহাস 
বলে। 

শিল্পেতিহাসের এই বিবতন আমরা প্রত্যক্ষ করেছি শ্রীসদেশে, ভারতবর্ষে 
এবং মিশরে-_এই প্রাচীন সভ্যতাসমন্ধ দেশগুলির সংস্কতিবান মাঁষের মন 
পরমন্থন্দরকে দেখতে চেয়েছে_-সাধন। করেছে সবকিছু পণ ক'রে । তবু দেখ! 
পায়ান এই পরম স্থন্দরের । এই দেখা না পাণয়ার জন্যই শিল্পীদের রপ নিয়ে 
আর রও নিয়ে, রেখা নিয়ে আর ঢং নিয়ে পরীক্ষা চলেছে কেমন করে আভাসে 
দেখা কল্পলোকের পরম স্ুন্দরকে ধরে দেওয়। যায় সদয় হৃদয়সংবাদী মানুষের 
কাছে। তাই এতে। পরীক্ষা নিবীক্ষা_ তাই খানিক এগিয়ে আবার পিছিয়ে 
যাওয়া, তারপর আবার এগিয়ে চলা । “আজ যেখানে যনে হ'ল, আট দিয়ে 
বুঝি যতটা হ্ুন্দর হ'তে পাঁবে তাই হ'ল, দেখি সেইখানেই এক শিল্পী দাড়িয়ে, 
বলছে, হয় নি, আরো এগোতে হবে কিংবা পেছিয়ে অন্য পস্থা ধরতে হ'বে। 
পরমনুন্দরের দ্বিকে মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক এইভাবেই 
চলেছে--গতি থেকে গতিতে পৌছুচ্ছে আর্ট এবং একট গতি আর একট। 
গতি কষ্টি করছে । ঢেউ উঠল ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে 
পেয়েছি, অমনি আর এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বল্লে, চল আরও বাকি 
আছে। এইভাবে সামনে আশেপাশে নানার্দিক থেকে পরমন্তন্দরের টান 
মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে নিচিন্রতার মধ্য দিয়ে, তাই মাষের 
সৌন্দর্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে-_ 
চির যৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন নতুন । 

শিল্পীর এই পরমন্ুন্দরের অন্ধ্যান একতরফা নয়। পরমন্থন্দরও শিল্পীকে 
খুঁজছেন কখনও বা চকিত আভাসে আপনাকে প্রকাশ করছেন শিল্পীর অনাবৃত 
দৃষ্টির প্রত্যক্ষতায়। রবীন্দ্রনাথ এই পরমস্থন্দরের কথাই বলেছেন তার 
ছন্দোময় ভাষায় £ 


৩২৮ নন্দনতত্তব 


চকিত আলোকে কখনো সহসা দেখ! দেয় সুন্দর 
দেয় না তবুও ধরা, 
মাটির্‌ দুয়ার ক্ষণেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর 
দেখায় বস্থদ্ধরা | 
আলোকধামের আভাস সেথায় আছে 
মত্যের বুকে অযৃতপাঁজ্রে ঢাকা? 
ফাগুন সেথায় মন্ত্র লাগায় গীঁছে, 
অরূপের রূপ পলবে পড়ে আকা, 
তারই আহ্বানে সাড়া দেয় প্রাণ, জাগে বিস্মিত সর 
নিজ অর্থ না জানে । 
ধৃূলিময় বাধাবন্ধ এড়ায়ে চলে যাই বহুদূর 
আপনারি গানে গানে। 
অমৃত পাত্রের স্ববর্ণময় আবরণে প্রচ্ছন্ন পরমস্ুন্দর শিল্পীর মনকে ইঙ্গিতময় 
আহ্বানে ব্যাকুল করে তোলে । শিল্পী সাড়। দেয়-_সে সাড়ায় সুর ফুটে ওঠে, 
বর্ণাট্য আলিম্পন আঁকা হয়। আগেই বলেছি যে শিল্পীই যে কেবল পরম 
স্ন্দরকে খুঁজে ফিরছে তাই নয়, পরম স্ুন্দরও শিল্পীকে খুঁজছেন | বিশ্বজোড়' 
রূপ সন্ধান করে ফিরছে একজন “খেলুড়ি আ্রিষ্টকে--যে তার্দের নিয়ে লীলা 
করবে। পরম হ্ন্দরও খুঁজে ফিরছেন শিল্পীমনকে, নেমে আসছেন তার উত্ত, 
স্বর্গলোক থেকে মত্যলোকের সীমানায়, শিল্পীমনের প্রত্যস্ত তটে। এ যেন 
হেগেলের 4১0591069, এ যেন রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা, ধার উদ্দেশে কৰি 
বলেছেন £ “আমার মিলন লাগি তুমি আসচ কবে থেকে । 
তোমার চন্দ্র সুর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে ।” 
এ অভিসার দু'তরফা-মহাপ্রাণ এবং ক্ষুদ্র প্রাণের দ্বিমুখী যাত্রা শেষ হয় 
সার্থক শিল্পের বূপায়ণে। আবার শিল্পীগুরুর কথাতেই বলি £ 
“এমনি রূপ সমস্ত দিকে দ্দিকে জলে স্থলে আকাশে বন্দী থাকে- আর্টিই্টকে 
খোঁজে তারা সবাই । তার্ধের নিয়ে লীলা! করবে এমন একজন খেলুড়ি 
আর্িষ্টকে খুঁজে ফিরছে বিশজোড়! রূপ সকলে! সেহ বিক্রমাদদিত্যের আমলে 
একট শুকনে। গাছ মাঠের ধারে সে অপেক্ষ। করছিল যে তাকে নিয়ে একটি 
বার সত্যি ত্যি খেলবে তার জঙ্য । রাজা গেলেন পথ দিয়ে, দেখলেন শুকনো 
গাছ। রাজার সঙ্গেই রাঁজকবি--তিনি কবি নন কিন্তু পদ্ভে কথ বলেন--- 
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তিনি বললেন “এ যে দেখি শুষ্ক কাঠ।” ভাগ্যি ছিলেন সঙ্গে সত্যিকার 
কবিও খেলুড়ি। তিনি বলে উঠলেন ; “কি কও শুকনো কাঠ? 
"ও সে তরুবর রসের বিরহে 
হুতাশে দহে।” (রূপ) 

এ কাহিনী শুধু বিক্রমাদিত্যের আমলের নয়, একথা সকল কালের ও সকল 
দেশেব। সত্যিকারের কবি-খেলুড়ির দল অপেক্ষমান ব্ূপকে দেখে দু'চোখ 
ভরে, তারপর রস স্ষ্টি হয়। সে রস হ'লব্রদ্ধান্ধাদ-সহোদর। সে রস সম্পর্কে 
দার্শনিক বলেছেন রসে বৈ সঃ । 

খেলুড়ি আর্টিষ্ট যে রূপকে দেখে সে রূপ 0১15০8%৪ $ সে কূপ পরম সুন্দরের 
প্রকাশ । এই পরম সুন্দরকে যর্দি চ15০101০ [৭০৪ বলি তা হলে হয়ত; 


অনেকটা ঠিক বলা হবে। এই ব্যক্তি নিরপেক্ষ রূপের কথা নিয়ে, পরম 
হন্দরের তত্ব নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা! করেছি। এই ধারণার 


পাশাপাশি আর একটি বিপরীত ধারণাও আমর] শিল্পীগুরুর লেখার মধ্যে 
অন্স্থযত দেখতে পাই। সে ধারণা হু"ল 5035০0%5 সৌন্দর্যের ধারণ । 
স্তন্দর, পরমসুন্দরকে চকিত আভাসে হঠাৎ দেখার আনন্দ নয়, হন্দরের 
আনন্দের মধ্যে শিল্পীর ত্যষ্টির আনন্দ রয়েছে । স্বন্দর যাকে বলছি মে পরম 
স্ন্দরের প্রকাশ বলেই সুন্দর নয়, ০স সুন্দর কারণ আমি তাকে স্থন্দর করে 
দেখছি । আমার চোখের আলোয় বিশ্বজগৎ আলোকিত হ'চ্ছে, আমার মনের 
ুন্দরকে আমি বাইরে দেখে পুলকিত হচ্ছি-_-আমাঁর রুচি বাইরের সুন্রকে 
স্থষ্টি করছে, সুন্দরের প্রাণ প্রতিষ্টা করছে । অবনীক্রনাথ বলছেন £ 

“একট কথ কিন্তু মনে রাখ। চাই, সাজগোজ, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির 
সম্বন্ধে কিছু ওলট-পালট সময়ে সমগ্নে যে হয়ে আসছে তা এ ব্যক্তিগত ম্বাধীন 
রুচি থেকে আসছে । স্থতরাং সব দিক দিয়ে হ্ন্দরের বোঝাপড়া আমাদের 
ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে ।” (সৌন্দর্যের সন্ধান ) 

এখানে স্থন্দরকে ব্যক্তিনির্ভর হিসেবে দেখ! হয়েছে-স্থন্দর এখানে পরম 
স্ন্দরের চকিত প্রকাশ নয়। অবনীন্দ্রনাথ এখানে 0015০0%০ 46661001072- 
(1০1)-এর কথা বলছেন না| হ্থন্দর যেন এখানে অষ্টার রুচির খেয়াল-খুশিতে 
চলছে। শিল্পীর হ্থন্দরের ধারণ বাইরে থেকে আহত হয় নি। এখানে শিল্পীগুরু 
একথা বলছেন না যে রূপ রয়েছে বিশ্বময় ছড়িয়ে । বূপ যেন আসছে 
শিল্পীর, খেয়াল-খুশির পাখায় ভর ক'রে । রূপ যেন বাঁচছে শিল্পীর রুচিকে 
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আশ্রয় করে। এই ধারণার কথ] ছড়িয়ে রয়েছে অবনীন্দ্রনাথের নানান্‌ 
লেখায়। এ“জোড়ার্সাকোর ধারে, বইয়ে তিনি বলছেন: “দেখলুম আর 
আকলুম, আমার ধ্তে সয় না। অনেক দ্বিন ধরে মনের ভিতরে যা! 
তৈরী হ'ল তাই ছবিতে বের হল। মন ছিপ ফেলে বসে আছে চুপচাপ। 
আর সবাই কি ঠিকঠাক বের হয়। মুসৌরি পাহাড়ের একটি সন্ধ্যের 
পাখি আকলুম, কি ভাবে সে ছবিটা এল? সন্ধ্যে হচ্ছে, বসে আছি 
বারান্দায় বাংলাদেশে সেদিন বিজয়! । হঠাৎ দেখি চেয়ে একট? লাল 
আলে! পরপর পাহাডগুলির উপর দিয়ে চলে গেল । সেই আলোয় পাহাড়ের 
উপরে ঘাসপাত1 ঝিলমিল করে উঠল | মনে হ'ল যেন ভগবতী আজ ফিরে 
এলেন কৈলাসে' আচল থেকে খসা সোনার কুচি সব দিকে দিকে ছড়াতে 
ছড়াতে । রঙ, আলোর ঝিলমিল, তাঁর সঙ্গে একটু ভাব- উম] ফিরে আসছেন 
কৈলাসে। তখনি ধরে রাখল মন। কলকাতায় এসে ছবি আঁকতে বসলুম । 
ঠিকঠাক সেই ভাবেই কি বের হ'য়ছবি। তা তো নয়, মনের কোন থেকে 
বেরিয়ে এল সোনালি বদপোলি রঙ নিয়ে সুন্দরী একটি সদ্ধ্যের পাখি-_-সে 
বাসায় ফিরছে । মনের এ কারখান। বুঝতে পারি নে। এত আলো, এত ভাব, 
সব তলিয়ে গিয়ে বের হ"ল্‌ একটি পাখি, একটি কাঁলে। পাহাড়ের খণ্ড, আর 
তার গায়ে এক গোছা সোনালী ঘাস। অনেক ছবিই তাউ-_মনের তলা থেকে 
উঠে আঁস। বস্ত। 

শিল্পীর কাছে সুন্দর হ'ল মনের তল) থেকে উঠে আস সোনা । যত কিছু 
কারিগরি, যত কিছু রঙের বাহার সব সেখানে থেকে করে দেওয়া । বাইরে 
যখন এল তখন সে ভুবনমনোমোহিনী--তাঁর কাছে চাইবার আছে অনেক, 
তাকে আর দেবার কিছু নেই। তার এশ্বর্য এ শিল্পীমনের তলণ থেকে কুড়িয়ে 
আন। সাত রাজার ধন। মনের অন্তহীন সম্পর্দের কতকট। সে গায়ে মেখে 
এসেছে তাই সে স্থন্দর । বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধীবলীতে শিল্পীগুরু বলেছেন £ 
“কাজেই বলতে হবে আয়নাতে যেমন নিজের নিজের চেহার। তেমনি মনের 
দর্পণেও আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতক্ে স্বন্দরই দেখি-"- 
সন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরকন্ন তাই সেখানে অন্যের 
মনোমতকে নিয়ে থাকাই চলে না, খুঁজে পেতে আনতে হয় নিজের 
মনোমতটি | 

এ কথা সত্য । তবে এই নিজের মনোমতটি যদি সুন্দরের নমুন! হয় তা 
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হ'লে শিল্পের সাবিকতা! বা ইউনিভাসলিটি বলে কিছু থাকে না বলেই মনে 
হয়। অন্যের মনোমতকে মনে স্থান ন। দিতে পারলে শিল্পের জগতে সর্বজন- 
গ্রান্থ সুন্দর বলে কিছুই বা থাকবে কি করে? পরমস্থন্দরকে স্বীকার করে 
নিলে অবশ্য আর্টের সাধিকতাকে যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হয়--এ কথা আমরা! 
মানি। শিল্পীগুর এখানে কিন্তু শিল্পের 59015001ৈকে এত প্রাধান্য 
দিয়েছেন যে, আর্ট তার সর্বজনগ্রাহা আবেদনকে নিঃসন্দেহে হারিয়ে ফেলেছে । 
অবশ্য কোন শিল্পেরই সর্বজনগ্রাহ্া আবেদন আছে কি না! সে সম্পর্কে যগেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ বিছ্যমান। নন্দনতাত্বিক পণ্ডিতের বলেন যে, সহদয় জদয়- 
বাদী রসিক মন ছাড় অন্য কারও রসের অমুতময়লোকে প্রবেশের অধিকার 
নেই। এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। শিল্প শিল্পীকেন্দিক। তাই 
অবনীন্দ্রনাথ আঁ্টকে শিল্পীর মনের কিনার থেকে বিশ্বজনের মনের ঘাটে ঘাটে 
পৌছে দেবার কথ ভেবেছেন ঃ তিনি বলছেন £ 
“আমার নিজের মুখে কি ভাল লাগল না লাগল তা নিয়ে ছু'চার সমরুচি 
বন্ধুকে নিমন্ত্রণ কর চলে কিন্তু বিশ্বজোডা উৎসবের মধো শিল্পের স্থান দিতে 
হ'লে নিজের মধ্যে যে ছোট সুন্দর বা অস্থন্দর তাকে বভ ক'রে, সবার ক'রে 
দেবার উপায় নিছক নিজন্বটুকু নয়) সেখানে £00£51002110-কে 
11715151116 দিয়ে যি না ভাঙতে পারা যায় তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার 
পুরে স্থরেই তান মারতে থাঁকলে কিম্বা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ 
মধ্যম হওয়াকে অস্বীকার করলে সংগীতে যে কাণ্ড ঘটে, পাত্র ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে 
সেই যথেচ্ছাঁচা'র উপস্থিত হয় যদি সুন্দর-অস্থন্দর সম্বন্ধে একট কিছু মীমাংসায় 
ন1 উপস্থিত হওয়] যায় আর্টি্ট ও রদসিকদের দিক দিয়ে । 
শিল্পীগুরু ইউনিভার্স্যালিটির হ'তুড়ি দিয়ে ইপ্ডিভিজুযালিটির জমাট বীধা 
রূপকে ভাঙতে চাইছেন জনতার মধ সেই বূপকণিকাগুলি পরিবেশন করবার 
জন্য | নিজের মনোমতকে ভ্ভেডেচুরে তচনচ ক'রে অপরের মনোমত করতে 
হবে। সমরুচি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে যদি ইউনিভার্স্যালিটি না থাকে 
ত1 ইউনিভার্সালিটি নাই বাঁ রইল। সকলের পাতে পরিবেশন করতে হ'লে 
সাধারণ খাগ্ পরিবেশন করতে হয়, একথা সহজেই বোঝা! যায় । আর যা 
সাধারণ তার শিল্পযূল্য অসাধারণ হবে কেমন করে? তাই, অনেকের মতে 
শিল্পের সর্বজনবোধ্য আবেদন থাকে না| সাঁলভাডোর ডালি বা জন ফ্রেভরিক 
হেরিং সবার জন্য কলে আমরা এদের কথা হয়ত জানতে পারতাম না" 
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দেশ-কালের সীমানা! পেরিয়ে হয়ত এরা! আমার্দের কাছে এসে পৌছতে 
পারতেন না। শিল্প সবার জন্য নয়। ধারা শিল্পীর সমান ধর্ম, তার! শিল্পীকে 
বুঝবেন, শিল্পের রসোপলব্ধি করবেন। সেখানে দেশ-কালের বাধ! নেই। 
হাজার বছর পরে হয়ত এক বোদ্ধা মন এসে আবিষ্কার করবে অজস্তা ইলোরার 
গুহাচিত্রের সৌন্দর্যকে । সে মন গুহাচিত্রের শ্রষ্টা শিল্পীদের সমধর্মী। এই 
সহৃদয় হাদয়সংবাদী রসিকজনকে রস পরিবেশনের জন্ত শিল্পীকে ইউনিভার্স্যালিটির 
হাতুড়ি দিয়ে তার স্থন্দরকে ভেঙ্গে টুকরে। টুকরো করে ফেলার দরকার হয় না । 
শিল্পীর নিজন্ব রূপবোধ য1 ধর] পড়ে শিল্পে, তাকে সহজেই বোঝে সত্যিকারের 
রসিক মন। কবিতার অনুভূতির কথা বলে গেল, সবাই বুঝল কি ন1 বুঝল 
সেকথা তার ভাববার দরকার নেই। তার দান ইউনিভার্স্যাল হচ্ছে কি না, 
এদিকে মন দেবার তার অবকাশ কোথায়? উদাহরণ স্বব্ূপ রবীন্দ্রনাথের 
স্মরণ” কাব্যগ্রস্থ থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ 

“এই যে শীতের আলে! শিহরিছে বনে, 

শিরীষের পাতাগুলি ঝরিছে পবনে, 

তোমার আমার মন খেলিতেছে সারাক্ষণ 

এই ছায়া-আলোকের আকুল কম্পনে 

এই শীতমধ্যাহ্ের মর্মরিত বনে |” 
পত্বীবিয়োগবিধূর কবিমানস রক্তের আখরে যে কথা লিখল সে কথা ত' 
সবার জন্য নয়। যারা কোনদিনও প্রিয়! হারানোর ব্যথ। বুঝল না নিজের 
অভিজ্ঞতায়, তাদের ক্মেন করে দেখাবেন কবি তার অন্তরের অশ্রুর প্রশ্রবণকে। 
তার শুধু ভাষা পড়ল, অর্থ বুঝল, তার। বুঝল না কবির ব্যথার তল কোথায় ? 
অশ্রুর সমুদ্রে কত বড় বান ভাঁকলে এমনিধারা কথা বলা যায়? তাই 
বলছিলাম যে শিল্পকে ইউনিভার্স্যাল কর] যায় না-শিল্পের আবেদন কেবল 
সহৃদয়-হৃদয়সংবাদী রসিকমনের কাছে সত্য । আর সেই রনিকমনের দরবারে 
পৌছে দেবার জন্য শিল্পীকে সঙ্ঞানে ইউনিভার্স্যালিটি বা সাধিকত। দিয়ে 
ইপ্ডিভিজুয়ালিটি অর্থাৎ ব্যক্তিরুচিকে ভাঙতে হয় না। সেটুকু আপনি আসে । 

আমাদের মনে হয়, প্রকুতপক্ষে অবনীন্দ্রনাথ ব্যক্তিবার্দী ছিলেন। ব্যক্তি 

তার নিজের সখ, ছুঃখ, হাসি, কান্না, ভাব্না, বেদনার কথা বলবে, তাকে 
রমোতীর্ণ করবে প্রতিভার জারক-রসে জারিত ক'রে । স্বন্বর তার মনের 
আলোয় স্থন্দর হয়ে উঠবে। তার কথাতেই বলি: “ম্ুতরাং যে আলোয় 


অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন ৩৩৩ 


দোঁলে অন্ধকারে দোলে, কথায় দোলে স্থরে দোলে, ফুলে দ্বোলে ফলে দোলে, 
বাতাসে দোলে পাতায় দোলে, সে শুকনোঁই হোক তাজাই হোক, সুন্দর হোক 
অন্ুন্দর হোক সে ধ্দি মন দোলালে। ত' স্থন্দর হল এইটেই বোধ হয় চরম কথা 
কুন্দর-অস্থন্দরের সম্বন্ধে যা আর্টিষ্ট বলতে পারেন নিঃসংকোচে 1” (সৌন্দর্যের 
সন্ধান ) 

শুধু মন দোলালেই হ্বন্দর হবে একথা স্পষ্ট করে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন। 
কিন্তু একথাই শেষ কথা নয়। এই সাবজেকৃটিভিটির স্বরূপ নির্ধারণ ক"রতে 
গেলে শিল্পীগুরুর পরবতী লেখাগুলোও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে 
হবে। তিনি অন্যত্র বলছেন ঃ “বালক যখন স্তরে বেস্থরে তালে বেতালে 
মিলিয়ে নেচে গেয়ে চলল তখন তার সব অক্ষমতা, সব দোষ তলিয়ে দিয়ে 
প্রকাশ পেল শিশুকণ্থের এবং স্থৃকুমার দেহের ভাষাটির অপূর্ব সৌন্দর্য, কিন্ত 
বড় হয়ে ছেলেমে! করা সাজে না একেবারেই । তবেই দেখ! যাচ্ছে স্থান-কাল- 
পাত্র হিসেবে সুন্দর ও অস্ন্দর এই ভেদ হচ্ছে নানা রচনার মধ্যে |” 

এখানে আবার অবনীন্দ্রনাথ শুধু পাত্রের উপরই স্বন্দরের স্বদূপ নির্ণয়ের 
গুরুদায়িত্ব দেন নি, স্বান এবং কাঁলকেও অনেকখানি মর্ধাদ। দিয়েছেন সৌন্দর্যের 
প্রকৃতি নির্ণয়ের ব্যাপারে । অবশ যদি স্থান এবং কালকে সাঁবজেকৃটিক বলে 
গ্রহণ করা যায় তা! হ'লে সুন্দরকে পুরোপুরি সাবজেকৃটিভ বলে নেওয়া চলতে 
পারে। অন্যথায় সুন্দরের ব্যক্তিনির্ভর রূপটি হারিয়ে যায় স্থান এবং কালের 
স্থল হস্তাবলেপে । রূপ হ*ল সাবজেকৃটিভ-_-এ তত্ব ছড়িয়ে আছে অবনীন্দ্রনাথের 
শিল্প-আলোচনার নান। অধ্যায়ে । কাজেই এ কথা মনে করাই সঙ্গত হবে যে; 
অবনীন্দ্রনাথ স্থান এবং কালকেও ধ্যক্তিনির্ভর হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। 
কারণ স্থান এবং কালকে অবজেকৃটিভ বলে গ্রহণ করলে তার পরবর্তা অনেক 
লেখাই অর্থহীন হয়ে পড়ে । রূপ যে পুরোপুরি শরষ্টানির্ভর-_-একথা কোনমতেই 
বল। চলবে না ধদি আমরা স্থান-কাঁলকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ” মনে করি । রূপের 
জগতে অবনীন্দ্রনাথ ব্যক্তিবাদী একথা আমর] আগেই বলেছি । আবার তার 
কথ। উদ্ধত করি £ 

“মানুষের মন বা চিত্বপট ত' ক্যামেরার প্লেট নয় যে খুললেই ধরলে ছবি 
বুকে, কার কাছে কি যে মনোরম ঠেকে, কোন্‌ বূপট। কখনই বা' প্রাণে লাগে 
তার বাধাবাধি আইন একেবারেই নেই 3 কিন্তু মনে না ধরলে ্ুন্দর হ'ল না, 
মনে ধরলে তবেই সুন্দর হ'ল--এ নিয়ম অকাট্য |” 


৩৩৪ নন্দনতত্ব 


এই মনে ধরার ব্যাপারট। শিল্পীর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান । মনে ধরল, চোখে 
লাগল ত” সেই হ'ল*্সুন্দর_-আর অপরের মনে ধরানোর কৌশলট্রকুই হ'ল 
সৌন্দর্য স্প্টির গুঢ় রহস্য । সুন্দরকে সৃষ্টি করা মানে অপরের মনে পরানো । 
তবে এই অপরের মনে ধরানোর জন্ত শিল্পীকে সঙ্ঞানে কোন কসরৎ করতে হয় 
ন1--নিজের মনে ধরলে শিল্পীর সমানধর্ম৷ী রসিকজনের কাছে তার আবেদন 
সত্য হ'য়ে খাকবেই । একথা অনস্বীক।ধ যে সুন্দর কখনই একই রূপে সকলের 
কাছে প্রত্যক্ষ নয়। আমার হ্ন্দূর আর তোমার স্থন্দরের মধ্যে ছুস্তর ব্যবধান, 
কারণ আমাদের মননধর্ম বিভিন্ন । আলে ঝলমল দিনে কাঞ্চনজঙ্খার অমল 
ধনল পাথরের গায়ে দেখেছি সোনালী আলোর রঞ্জনলীল1--রঙ ফুটেছে বরফের 
গায়ে, জমে ওঠা মেঘের পাহাভে আর আমার মনে । আমার বিষ্ময় বাধা 
মানে নি কোথাঁও-_তাকে ছড়িয়ে দিয়েছি আমার সমস্ত সত্তায়। আর একজনের 
বিস্ময় হয়ত” অতখানি সীমাহার! হবার স্থযোগ পেল না-__সেও দেখেছে সুন্দরের 
এ অতুলনীয় লীল1, তবু তার হিসেবি মন পারেনি উঠতে তার দৈনন্দিন 
জীবনের লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশের উধ্বে _ তার চোখে তাই ব্যর্থ হয়ে গেছে 
স্বন্দরের এ ভূবন ভোলানে। রূপ । রূপ সার্থক হয় শিল্পীর চোখে । নিজের 
মনে না ধরলে, নিজের স্বন্দরকে সুষ্টি করতে না পারলে অপরের মনে ধরানোর 
কথা ওঠে না। আগেই বলেছি যে অপরের মনে ধরানোর জন্য শিল্পীর মনে 
সঙ্ঞান প্রয়াস নেই ॥। যদি শিল্প স্ষ্টি হয়ে ওঠে, তবে অপরের মনে ধরবেই। 
তবে অপরকেও বোদ্ধা হতে হবে । শিল্প-প্রচেষ্টাকে শিল্সস্ট্টি করে তোলার 
কৌশলটুকুই হ'ল শিল্পীর হাতে বিধাতার দেওয়া সোনার কাঠি--এই সোনার 
কাঠির মায়ায় জেগে ওঠে ঘুমন্তপুরীর রাজকন্য?, তার চরণ পাতে বেজে ওঠে 
লক্ষ নৃপুরের ধ্বনি মুচ্ছন। ; জড়ত্বের ধ্বংসন্তরপে প্রাণের ভাগীরথী নেমে আসে 
ছু'কৃল-প্রাবী উদ্দামতাঁয়। শিল্পীগুরুর কথায় বলি £ 

“পাষাণ তার একটা আরুতি আছে বর্ণও আছে, কাণিন্য ইত্যাদি গুণও 
আছে কিন্তু চেতনা নেই । স্থতরাং তার স্থুখ ছঃখ মান অভিমান কিছুই নেই-_ 
এই হ'ল নিয়তির নিয়মে গড়া সেই পাষাণ, কিন্তু রূপদক্ষের কাছে পাষাণী 
অহল্য। নিয়তিকরুত নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র নিয়মে যখন বূপ পেলো! তখনে। তে 
পাঁষাণ, কিন্ত তাঁর সখ ছুঃখ মান অভিমান জীবনমৃত্যু সবই আছে । সেমাটির 
খেলনা গড়লে সে মাটিকে জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মাছষের খেলার সাধীব্ধপে 


ছেড়ে দিলে ।” 


অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন ৩৩৫ 


জড়ত্বের বন্ধনে বন্দীকে প্রাণময় সততায় প্রতিষ্ঠিত করাই হ'ল শিল্পীর ধর্ম । 
পাষাণী অহল্যার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে নাযদি না,শিল্পীকে দেওয়। হয় 
সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে নিরঙ্কুশ মুক্তি- যদি না তাকে তিনটি ভুবনে অবাধ 
বিচরণের ছাড়পত্র দেওয়া! হয় তা হ'লে তার শিল্পলোকে প্রাণের দূতীদের 
আনাগোন। বন্ধ হয়ে যায়। নিষেধের বন্ধনে শিল্পী পঙ্গু হয়ে পড়ে--আর সে 
শুকনো গাছে ফুল ফোটার অবকাশ থাকে না। 
জাপানী শিল্পে এই প্রাণধর্ষকে প্রত্যক্ষ করে শিল্পসমালোচক বউইক 
(8০৮1০) জাপানী শিল্পী সম্বন্ধে লিখেছেন £ 
49179910172 0510106 01) 528. ০02.50 ৮৮101) 15 01105 22001000117 
2215১ 20 005 20015217001 [00006115009 ৮2৮০৪000170 10055 1101 
112 191500012 172 10090 6029] 1109. 065 2,151319,020 00,019 10 195151 
112 7515556 20052005100 0? 018 090921)১ ৮/1)112 00 0065 ৬9,559 4 
(011) 105 00050 5152 2 11155190012 00৬61 00 05115 21] 051015 
11210) 3 0019 105 0019 59101000106 551150 11511202005 510510 155,115 
$5 10710921050 60 05 11210120265 00150, 
(010 006 19৬5 0? 08102,0952 1১91170575) 
এই জড়কে প্রাণ দেওয়! হ'ল শিলীর-প্রতিভার ধর্ম! কিন্তু আইনের 
বাধনে শিল্পীকে বাধলে বা কোন মডেলের অনুকরণ করতে বললে শিল্পী তার 
নিজের দেবার সম্পদটুকুকে নিঃশেষে ধিতে পারে না। সে মডেল পরমন্ুন্দরের 
মডেলই হোঁক অথবা কল ভবনে সযত্বরক্ষিত কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হষ্টিই হোক 
_ মডেল শিল্পীর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করবে, তার নির্মেঘ মুক্তি ঘটবে না অসীম 
নীলের নিঃসীমতায়। “রূপের মান ও পরিমাণ? শীর্ষক নিবন্ধে শিল্পীগুর 
এমনি ধারা কথাই বলেছেন £ “স্থির প্রতিম]। নিয়ে ধর্মের কারবার, মান 
পরিমাণের অস্থিরতা রাখলে সেখানে কাজ চলেই না, স্থতরাং ব্যক্তিগত 
ভাবের উপরে প্রতিমা লক্ষণ ছেড়ে রাখ! চলল না, এই মাঁপ, এই লক্ষণ, এই 
দেবত1 এমনি বাধাবাধির কথ। উঠল এবং শাসন হ'ল-_নান্েন মার্গেন। 
খএই যে স্ক্াতিস্ক্ম মাপজোখ তার সঙ্গে রীতিমত শাস্সীয় শাসন যা প্রতিমার 
চোখের তারা, ঠোটের হাসি, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী ইত্যাদিকে একটু এদ্দিক- 
ওদিক হ'তে দিলে না, তাতে করে চুল তফাৎ হ'ল না মুতিটির প্রথম সংস্করণে 
€ দ্বিতীয় এবং পর পর তার অসংখ্য সংস্করণে, এতে করে পুজারীর কাজ 


৩৩৩৬ নন্দনতত্ব 


ঠিকমত হ'ল কিন্তু আর্টের কাজে ব্যাঘাত এল। শাসনের জোরে মানুষের 
ক্রিয়া হয়ে উঠল কল তবে চলল যেমন যুদ্ধের কাজ, তেমনি ধর্মটা প্রচার 
করতে শিল্পজগতে কতকগুলি আটিষ্ট ফৌজ স্থট্টি করলেন শিল্পশান্রকার ।-.. 
এই সব দেখেই শিক্পশাস্ত্রকার বলেছেন যে পুজার জন্য যেসব মূতি তারি কেবল 
লক্ষণ ও মাপ লেখা গেল। অন্য সকল যুতি যথেচ্ছ গড়তে পারেন শিল্পী 
মনোমত মাপজোখ দিয়ে ।” 

তাই বলছিলাম শিল্পীগুরুর শিল্পশাস্ত্রের নিষেধের বাধন নেই কোথা ও-_ 
অবনীন্দ্রনাথ এমনিতর কথা৷ বলতে পেরেছেন, তাঁর কারণ তিনি সাবজেকটিভ 
শিল্পতত্বে বিশ্বাসী । অবশ্থা খাটি শিল্পীরাই এই বন্ধনহীন মুক্তির অধিকারী, 
শিক্ষার্থীদের এতে অধিকার নেই। শিল্পে যাদের হাতেখড়ি হচ্ছে, তাদের 
জন্য কাহ্ছনের বীঁধাবাধি, আর যারা এই স্থষ্টির মন্ত্রাটি আয়ত্ত করেছে তাঁরা 
সব নিয়মকাননের নাগালের বাইরে । 

“মুক্তি ধামিকের ; আর ধর্মাথ্থার জন্য ধর্মশান্ত্ের নাগপাশ। তেমনি 
শিল্পশান্ত্রের বাধাবাধি শিল্পশিক্ষার্থীর জন্য ; আর শিল্পীর জন্য তাল, মান, 
অন্গুল, লাইট-শেড, পার্শপেকটিভ আর আযানাটমির বন্ধনমুক্তি |” 

[ ভূমিকা, ভারতশিল্পে যূতি ; 
মুক্তপক্ষ শিল্পীর কাছে অবজেকটিভ স্থন্বরের কোন দাবি নেই-_বাইরে 
থেকে আনা কোন নির্দেশের চোখ রাঙানি নেই । শিল্পী তার অন্তরের বূপকে 
বাইরে মেলে ধরবে--ন্থন্দরকে বাইরে এনে দেখবে, আর পাচজনকেও দেখাবে | 
নিজের অনুভূতির সৌন্দর্যকে আত্মন্বতন্ত্রত্রপে প্রত্যক্ষ করবে শিল্পী আর তখনই 
হবে সত্যিকারের স্থষ্টি। ব্ূপ ফুটে উঠবে সহদ্য় রসিকজনের চোখে, রসের 
ঝরণ] ধারায় অভিষিক্ত হবে তার সমগ্র চেতনা । সাবজেকটিভ হন্দরের 
ধারণ শিল্পীর বন্ধনহীন আত্মার যথেচ্ছ স্ঞ্চরণের সম্ভাবনাকে সত্য করে-_ 
আর সেই বন্ধন মুক্তির উল্লাসে সম্ভব হয় নিঝরের স্বপ্রভঙ্গ । এই স্য্টি সব 
প্রয়োজনের আওতার বাইরে-_এ হ'ল শিল্পীর লীল! সম্ভূত। 


১8৬ 


অবনীক্দনাথের লীলাবাদ 


ঝড় প্রত্যাসন্ন। কালে মেঘের দিগন্ত ছোয়া বেড়ার বেষ্টনে মেঘদীপের 
চকিত আবির্ভাব । মেঘবহ্ির সাড়ঘ্র আত্মঘোষণা। উদ্ভ্রান্ত নারকেল 
গাঁছগুলে। কালো আকাশের দিয়ে চেয়ে আছে। তাদের বিস্ময়ে লীলাহীন 
স্তবূত]। মন বললে “বাঃ, ছবির মত সুন্দর ।” এ শ্বগতোক্তির পিছনে কোন 
সঙ্ঞান যুক্তির বালাই নেই, তবু নিজ্ঞন মনের এই রূপাহ্গভূতিটুকু অযৌক্তিক 
নয়। দার্শনিক বললেন এই ম্বগতোক্তি যুক্তিনিষ্ঠ। এখানে যুক্তিটা' প্রচ্ছন্ন, 
সে বাইরে বেরিয়ে এসে তাল ঠোকে নি বটে কিন্তু বিষক়-মাহাত্যে প্রমাণ 
করেছে যে সে ভিত্তিভূমিতে অস্তরশায়ী। এই যে প্ররুতির মনোহারিত্বকে ছবির 
সঙ্গে তুলনা করলাম, এ ছবি ত” কলাকুশলীর সষ্টি। এখানে সৌন্দর্যের যথাযথ 
মূল্যায়নটুকু সম্পন্ন হ'ল। প্ররুতির সৌন্দর্যের সঙ্গে শিল্পসৌন্দর্যের ভেদ ্বীকৃত 
হ'ল এবং শিল্পসৌন্দ্যকে মহত্তর মর্যাদ। দিয়ে রসিক মন রসবোধের পরিচয় 
দিল। এর উন্টোটাও ঘটে। ছবি দেখে বলি একেবারে যেন জীবনের 
নকল। যেমনটি দেখল শিল্পী তেমনি আকল । আমার্দের মধ্যে অনেকেই 
হাততালি দিয়ে বাহবা দিলেন শিল্পীকে । আর যদ্দি শিল্পী নকলনবিশী করতে 
ন! পারল ত" তাকে দোষ দিলেন দর্শকেরা । তারা মনে করেন ছবি হ'কে 
ফটোগ্রাফি আর কবিত। গান হ'বে হরবোলার বুলি । অবশীন্দ্রনাথ আমাদের 
শিল্পপরবারে এই সব দরবারীদের বড় ভয় করতেন। এ"রাই ত সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
প্রদর্শনীর ছবিতে এ'রা জীবনের প্রতিরূপ খোঁজেন । না পেলেই বলেন “না, 
হ'ল না"। এদের উদ্দেশ্টে অবনীন্দ্রনাথ বললেন৯ £ অন্তথা-বৃত্তি আটের 
এবং রচনার পথে মস্ত জিনিস, এই অন্যথা-বৃত্তি কবির চিতে মাশ্থষের রূপকে 
দিলে মেঘের সচলতা। এবং মেঘের বিস্তারকে দিলে মানুষের বাচালতা। এই 
অসম্ভব ঘটিয়ে কবি সাফাই গাহিলেন ষথ!-"" 

“ধৃূমজ্যোতিঃ সলিলমরুতাং সন্গিপাতঃ ক মেঘঃ , 
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ |” 

ধূম আলে। আর জল বাতাস যার শরীর, তাকে শরীর দাও মানুষের, তবে তো 
সে প্রিয্নার কানে প্রাণের কথা পৌছে দেবে? বিবেক ও বুদ্ধিমাফিক মেদ্কে 
মেঘ রেখে কিছু রচনা করা কালিদাসও করেন নি, কোন কবিই করেন না। 

১। বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১০৭ 


তু 


৩৩৮ নন্দনতত্ব 


যখন রচনার অনুকূল মেঘের ঠাঁট কবি তখন মেঘকে হয় মেঘই রাখলেন কিন্তু 
যখন রচনার প্রতিকূল ধূম জ্যোতি জল বাতাস তখন নান] বস্ততে শক্ত করে 
বেঁধে নিলেন কবি। এই অন্যথা-বৃত্তি কবিতায় সর্বস্ব, তখন যেমন এখনো 
তেমন, রসের বশে ভাবের খাতিরে রূপের অন্তথ। হচ্ছে । “অন্তথা-বুত্তি বলল 
শিল্প মায়ান্বরপ। শিল্প বা কথা বস্ত অতীত এক বাস্তবকে সৃষ্টি করে। 
এর পিছনে কোন অভিসন্ধি, কোন নিগৃঢ় উদ্দেশ্য থাকে না শিল্পীর । এই 
উদ্দেশ্য থাকে না বলেই সমালোচক বলেন যে প্ররুতির সৌন্দর্যের চেয়ে শিল্প- 
সৌন্দর্য মহত্তর মর্যাদার দাবী রাখে । প্রকৃতি যে কাজ করে চলেছে হাজার 
হাজার বছর ধরে তার পিছনে একটা অভিপ্রায় সিদ্ধির তাড়া! আছে। তাকে 
জীব প্রাণের উধ্বতন এবং সংরক্ষণ বলব অথব। তাকে মানব মনের আবিভাব 
বলব সেট। নির্ভর করবে আমার্দের দর্শনগত অভ্যাসের ওপর | যে উদ্দেশ্যই 
আরোপ করি না কেন প্রকৃতির বিবর্তন ধারার পিছনে একটা অভিপ্রায় 
থেকে যাচ্ছে। এই অভিপ্রায়টুক একট। প্রাকৃ-অভাবের ক্ষুচনা করছে। 
উত্ভিদ্তত্ববিদর1 আমার্দের বললেন যে পুষ্পের বর্ণ বৈচিত্র্য আমাদের মনোহরণ 
করার জন্য নয়। এই বর্ণ সুষমা কীটপতঙ্গকে আকুষ্ট ক”রে পুস্পজীবনের 
সংরক্ষণ করে তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে । মানুষের আকা ফুলের ছবি 
এমনিতরো৷ কোন উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করে না। প্রকৃতির বহু বিচিত্র সুষ্টি তার 
বিবর্তনের পথে তাকে পূর্ণতার পানে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেক একক স্থষ্টি 
প্রকৃতিকে পূর্ণতর করেছে । জীবাণু থেকে মানব মনের আবিভাবাঁবধি ষে 
বিবর্তন তার পিছনে রয়েছে কুশলী প্রকৃতির একনিষ্ঠ সাধনা । তার সিদ্ধি 
পৃবপরিকল্পিত' তাই তার বিবর্তন পথও খানিকট। ধরা-বাধা। এই সিদ্ধির 
ধারণ! একট প্রাফ-অভাবকে স্থচিত করেছে এবং এই অভাববোধের জন্ই 
প্রকৃতির বিচিত্র স্থট্টি কবি-শিল্পীর স্থষ্টির চেয়ে ন্যন। শিল্পী হলেন উদ্দেশ্য 
অপ্রণোদিত। কবি, ষখন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত প্রয়োজনের তাগিদে কাব্য 
লেখেন তখন তা” প্রায়োজনিক কাব্য হয়, তার মধ্যে অমুতের আশ্বাদ থাকে 
না। কবি হলেন অগ্রয়োজনের দলে । এই অপ্রয়োজন থেকে যেকাব্যের 
জন্ম হয় তা কালোতীর্ঁ এবং রসোতীর৭ণ হয়। প্রকৃতির ুষ্টি হ'ল প্রয়োজনের 
তাগিদ্দে আর কবির লেখ! হ'ল অপ্রয়োজনের খেয়ালে । শিল্পীর কর্মপথ 
অনির্দিষ্ট । অবনীন্দ্রনাথ বললেন ষে পাক। শিল্পীর জন্য কোন আইন কানুন 
নেই, সে সব আইনের বাইরে। ধার! শিক্ষানবিশী করবেন আইনের শাসন 


অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাঁদ ৩৩৯৩ 


তাদের জন্যে। শিল্প হ'ল শিল্পীর লীলা, লীলায় ত* বীঁধাধর। পথে আনাগোনা 
করার রেওয়াজ নেই। তাই শিল্পী চলেন খেয়ালে, আবু প্রকৃতির পাক! 
বুদ্ধির হিসেব তাকে তার আপন কক্ষপথে ঘোরায় । তাই বুঝি বারে বারে 
একই ছাচের খতুবিবর্তন। 

দার্শনিক বলবেন মানুষের শিল্পে আত্মার স্বাক্ষর রয়েছে । মানুষের শিল্প 
আত্মার স্পর্শধন্য । বস্তর গুরুভার তাকে পঙ্গু করে রাখে না। প্রকৃতির 
সৌন্দর্য স্যষ্টির মধ্যে বিপর্যয় ঘটায় বস্তর গুরুভার। অনেক অবাঞ্ছিত জঞ্জাল 
বুকে ক'রে প্রকৃতির সুন্দরকে বসে থাকতে হয়। তাঁর প্রকাশ পদে পদে 
ব্যাহত হয়। মানুষের শিল্পে এই অবাঞ্ছিত জঞ্জাল পরিত্যক্ত । তার শিল্প বস্তব- 
ভারে ভারাক্রান্ত হয়। জড়প্রকৃতির আইন কানুন শিল্পলোকে অচল। তাই 
ত" আমাদের দেশের পণ্ডিতের! বল্লেন, শিল্প হ'ল “নিয়তিরুত নিয়মরহিত1 | 
অনেক বাছাই, অনেক রঙ ব্দলের পর তবে ন। মাঙ্গষের হাতের ছবি আকা 
হ'ল। প্রকৃতি যেখানে যেখানে অক্ষম তুলিতে ভুল রঙ ধরিয়েছিল মানুষের 
সন্ধানী চোখ সে রঙগুলোকে তুলে দিয়ে তার ছবিতে নতুন রঙের আমদানী 
করল । শিল্পী আকল যা হ'তে পারত 7 যা হয়েছে তার প্রতি তার মোহ নেই। 
প্রকৃতির মধ্যে হওয়াটাই শেষ কথা, কি হতে পারত সে তত্বটা নিয়ে প্রকৃতি 
মাথা ঘামায় ন1। তাই ত" মানবশিল্প প্রকৃতির হাঁতের কারুকাজের চেয়ে 
বেশী হন্দর | তাই ত: প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে আমর? বলি “ছবির মত স্থন্দর+। 

মানুষ পরমস্থন্দরকে খুঁজে বেড়ায়। তার অদ্বেষণ নিত্যকালের। রূপ, 
রঙ ও রেখায় সেই হ্ন্দরের ক্ষণ-মাধূর্বকে চিরদিনের ক'রে রাখবার তার দুরস্ত 
প্রয়াস । মানুষের এই প্রয়াসের পিছনে কোন জাগতিক অভাব বা অভীষ্ট 
সিদ্ধির ব্যপ্তনা নেই। তবে কী কবি কথিত শুধু অকারণ পুলকে গান গাওয়া 
হয়, ছবি আকা হয়? শিল্পীর কোন নিরুদ্ধ আবেগ শান্ত হয় না তার শিল্প 
স্থজনের মধ্যে দিয়ে? অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী-মানসের আস্তর প্রয়োজনটুকুকে 
স্বীকার করেছেন। এটুকু হ'ল শিশ্পীচিত্তে দপাভাব। সে অভাবের 
কোন নির্দিষ্ট সত্তা নেই, ত1 দূর করবারও কোন বাধাধর। নিয়ম নেই। এই 
অভাবের তাগিদেই রবীন্দ্রনাথ রেখ! এবং রঙ নিয়ে পরিণত বয্পসে ছবি অাকতে 
বসলেন। এই প্রয়োজনের তাণিদ্দেই কবি-শিল্পীদের হাজারো পরীক্ষ। 
নিরীক্ষ।। তবে এই প্রয়োজনটুকু হ'ল অপ্রয়োজ্জনের প্রয়োজন। আত্মাহুতৃতির 
আত্মন্বতন্ত্রূপে প্রকাশের মধ্যেই তার পরিসমাণ্তি। আবার সেই'পরিসমাণ্ডি 
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থেকেই পরবর্তী প্রয়োজনের জন্ম হয়। হেগেলীয় ঘন্দবার্দের মতই এর নিত্য 
অভিসার । অবশ্*এই ছন্ববিধির কোন আইন কাহুনই শিল্পলোকে চলে না। 
একথা! স্বয়ং হেগেলও স্বীকার করেছেন। কেনন। আদর্শগত ছুই বিরোধী মূল্য 
নুন্দরের জগতে অবর্তমান। তবে একথা সত্য যে যেখানে একটা শিল্প প্রচেষ্টার 
পরিণতি তার মধ্যেই থাকে পরবর্তা শিল্প প্রসারের স্ষচনা। শিল্পী মানসে পরম 
সুন্দরের প্রতিষ্ঠাভাব শিল্পের বিবর্তন ঘটাচ্ছে যুগ থেকে যুগান্তরে । জনকল্যাণ, 
ব্যক্তিকল্যাণ প্রমুখ নানান্বিধ কল্যাণ-সাধন শিল্পের যে অনভিপ্রেত এট) শিল্পী- 
গুরু আমাদের বলেছেন। শিল্প হবে শ্বরাট, সম্রাট | জীবনধর্মের ব1 প্রাণ- 
ধর্মের দাসত্ব করা শিল্পের আপন সত্যধর্মের বিরোধী । রূপ নিয়ে শিল্পের 
কারবার--পরমহ্ুন্দরকে রূপায়ণ করবার ব্রত হল শিল্পীর। সে রূপের 
প্রয়োজন সেই দপটুকুর মধ্যেই বিধৃত। বাইরের জীবনের বা! জগতের কোন 
প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব তার নেই। সে আপনাতে আপনি সম্পুর্ণ । এমন 
কী বূপকে প্রতীকধর্মী বললেও রূপের মর্ধাদা, শিল্পের গৌরব ক্ষুপ্র হয়। রূপ 
এমনই আত্মনির্ভর, ব্বয়ংসম্পুণ। বূপকে অরূপের প্রতীক বললে তার শ্বমহিমা 
স্বীকৃত হয় না। তাই শিল্পীগুরু এই তত্বকে অস্বীকার করলেন* ঃ “ব্ূপের দর্শন 
ক'রে আনন্দিত হওয়াতেই তার পরিণতি, বূপ থেকে স্বতন্ত্র, রঙ থেকে স্বতক্্র 
বর্ণহীন অবূপের প্রতীক হওয়াতে রূপের সার্থকতা নয় ।” 

মানুষের অভিপ্রায় হ'ল উদ্দেশ্সিহ্ির অভিমুখী । সে সিদ্ধির রূপটুকু সন্দ 
সচেতন কর্মীর মনে উদ্যত হয়ে থাকে । শিল্পীর শিল্পচেতনায় এ ধরণের কোন 
উদ্দেশ্ট নেই, একথা আমরা আগেই বলেছি । প্রকাশের প্রয়োজনে শিল্পী ক্য্টি 
করেন। তাকে কেউ আত্মপ্রকাশ বলেছেন আবার কারে। কারে। মতে সে 
প্রকাশ হ'ল কবির ব্যক্তি-সতা-নিরপেক্ষ সাময়িক অনুভূতির গ্রকাশ। সে 
যাই হোক শিল্পীর কাছে প্রকাশটাই বড় কথা। এই প্রকাশের মধ্যেই কাব্য- 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা । শিল্পী তার ্ষ্টির মধ্যে আনন্দ পাঁন। শিল্পরসিকও সেই; 
স্ষ্টি থেকে আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু আনন্দ পাওয়াটা তাদের লক্ষ্য নয়। 
শিল্পের আত্মধর্মের সঙ্গে এই আনন্দটুকুর কোন বিরোধ নেই। এখন প্রশ্ন হ'ল 
সম্পূর্ণন্ূপে উদ্দেশ্ত বিরহিত এই ষে স্্টি যাকে আমরা শিল্প বলছি তার যুলে 
তাহ'লে প্রেরণ জোগায় কে? শিল্প কেন জীবনের সব সম্পদকে তুচ্ছ ক'রে 
তাঁর কলালম্দ্রীকে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দ্বেন পরম আনন্দে? তার উত্তরে 
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আমর] বলব, এ যে শিল্পীর লীলা । কবি তার ছন্দ নিয়ে, কথা নিয়ে আজীবন 
খেল। করলেন কোথাও কোন প্রত্যাশা না রেখে। শিশু যেমন ক:রে সার! 
দিনমান আপন মনে তার খেলাঘর সাজায় আবার ভাঙ্গে, পটুয়াও তেমনি তাঁর 
রঙ তুলি নিয়ে ছবি একে চলেছেন, কবি কবিতা বেঁধে চলেছেন সারাজীবন 
ধরে। এ হ্‌*ল লীলা । স্থপ্টিশীল মানুষের অক্লান্ত লীলায় যুগে যুগে কাব্য লেখা 
হ'ল, সুর বাধা হল, ছবি আকা! হ'ল। তার কোন প্রয়োজন ছিল না 
জাগতিক অর্থে । বস্ততান্ত্রিক তাদের অস্বীকার করবেন হয়ত” ভাদের প্রয়োজন 
নেই ব'লে । কিন্ত শিল্পরসিক যুগে যুগে এই অপ্রয়োজনের প্রয়োজনকে স্বীকার 
করেছেন সানন্দে, সবিনয়ে। এই অপ্রয়োজনের প্রয়োজনটুকু শিল্পীর লীলা- 
ধারণার মধ্যে বিধৃত। মাহ্ৃষের মধ্যে যে চিরস্তন শিল্পীট। রয়েছে সে কারণে 
এই লীলায় মেতে উঠল সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে । তার খেলার কাজ আজও 
শেষ হ'ল না। অবনীন্দ্রনাথ এই লীলাটুকুকে প্রত্যক্ষ করলেন মানুষের সমগ্র 
ইতিহাস জুড়ে “মানুষ কোন্‌ আর্দিম যুগ থেকে এই খেল! খেলেছে তার ঠিক 
ঠিকান। নেই, আজও তার খেল। বন্ধ হ'ল না_-এ কি রহস্ত, এ কেমন খেলা 
মান্ব কোন্‌ কালে ছবি লিখে লিখে খেলতে স্থরু করেছে আজও সেই খেল। 
চললো; মানুষের এ খেলায় অরুচি হ'ল ন। কেন? স্থরের যত রকম খেলা 
হ'তে পারে মানুষ তা খেলে, নাচের ভঙ্গি, কথার ছন্দ, রঙ-রেখাঁর ছন্দ সব 
নিয়ে খেললে মানুষ ; কিন্তু নে খেলেই চল্লো', থামলো না।” এই লীলার ত্বাক্ষর 
আর্দিমতম কালের বিস্বাত সভ্যতায় রয়ে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক ও 
এতিহাঁসিক যুগে মানুষ ছবি একেছিল। 42017580750 যুগে স্পেনের 
গুহাবাসী মাহষ ছবি আকল) 5০150781) যুগে মানুষ মৃতি গড়ল; 
18579167719 যুগে ছবির মধ্যে গতিশীলতার গছ্োতনা! সংযোজন করল 
শিল্পী। এ সবই শিল্পীর লীলাসম্ভৃত। এ লীলায় তার পরম আনন্দ। 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই লীলাকে প্রত্যক্ষ করলেন১ “মানুষের কাজের 
দুটো ক্ষেত্র আছে--একট1 প্রয়োজনের আর একট্য লীলার। প্রয়োজনের 
তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে ; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, 
ভাবের থেকে ।” এই লীলাটুকু হ'ল শিল্পকৃতি। তার মধ্যেই সুন্নরের 
'অধিষ্ঠান। প্রকৃতিতে যখন স্থন্দরের দেখা পাই, তখন প্রকৃতি লীলাময়ী। 
মেঘতিমিরে সমুব্রের দূরতম প্রশাস্তিতে সুর্য খন অস্ত যায় তখন যে রূপ ৃষ্টি 
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হয় তা রসিকজনার নিত্যকালের আরাঁধনার বস্ত। পরমস্ুন্দরের অর্থহীন 
লীলার যে রেশটুকু রয়ে গেল নামহীন সমুদ্রে চিহ্হীন আকাশে তার মধ্যে 
প্রচ্ছন্ন রইল চিরকালের অফুরান এশ্বর্য। হৃষ্টির এই অহেতুক লীলার রসটিকে 
যখন মন পেতে চায় তখন সে শিল্প স্জন করে, কবিতা লেখে, গান বাঁধে, 
ছবি আকে। এখন প্রশ্ন হ'ল শিল্পীর লীলায় আর শিশুর খেলনায় কি কোন 
পার্থক্য আছে? অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পীর লীল। ছেলেখেল। নয় । 
শিল্পীর লীলায় বেদন। আছে, অভাব আছে, তাই জ্বালাও আছে। যে লীল? 
আত্মপ্রকাশের তপস্তায় তাপিত। ছেলেখেলার দোহাই দিলে শিল্পীর লীলাটুকু 
আমরা যথাধথ অনুধাবন করতে পারব ন1॥ ছেলেখেলার মধ্যে কোন ত্ষ্টি 
প্রেরণা নেই । আমাদের অবিশ্লেষক মন ঘর্দি নিবিচারে শিল্পলীলাকে ছেলেদের 
খেলার সমপধীয়ভুক্ত করে তবে অবনীন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করবেন?১ কোন 
কোন পণ্ডিত তাবৎ ব্ূপবিগ্যাকে এই ছেলেখেলার ভিতে দাড় করিয়ে আর্টকে 
দেখতে চলেছেন একদল মানুষও এদেশে আজকাল দেখি ধার নেশা এবং খেলার 
কোঠায়-রূপবিগ্যাকে ফেলে এসব থেকে মানুষকে নিরম্ত করতে চাচ্ছেন। ছবি 
লেখার বিষয়ে একদিন মুসলমান-ধর্মে কঠিন শাসন ছিল, মানুষ লেখার বিরুদ্ধে 
আমাদের শাস্ত্র শুধু নয় দলে দলে মাঈষের নিজের মনেও একট বিষম ভয় এক 
এক সময়ে উদ্দিত হয়েছিল ।৮ এই ছেলেখেলার ভিতে দাড় করিয়ে শিল্পকে 
বিচার করলে ভুল করা হবে। ছুটোর আত্যন্তিক বিষমতাকে উপেক্ষা করলে 
বিচারের প্রহসন ঘটবে । স্কবিচার হবে না। শিশুর খেলা তার অতিরিক্ত 
প্রাণশক্তির প্রকাশ ; শিল্পলীলায় আত্মার স্পর্শ । মাহুষের চিৎশক্তি আপনার 
স্বাক্ষর রেখে যায় মানুষের শিল্পকর্মে। প্রাণশক্তি শিশুলীলায় প্রকট; সে 
প্রাণের নাগালের বাইরে হ'ল শিল্পভূমি। মান্ষের জৈব বিবর্তন চলেছিল 
প্রাণ থেকে মনের পর্যায়ে । এই মনই হ'ল শিল্পলোকের পার্পীঠ | প্রাণের 
সঙ্গে শিল্পের খুব যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তা মক । যেখানে প্রাণ ক্ষীণতম 
সেখানেও উতরুষ্ট শিল্পকর্ম আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। বনু অসুস্থ, অশক্ত গুণী 
শিল্পীর স্থট্টিতে বিশ্বচৈতন্তা উপ্তাসিত। এমন কথাও শুনেছি এ যুগের কবি 
সমালোচকদের মুখে যে প্রাণ যখন অবসন্ন, তখনই উৎকৃষ্ট কাব্য-কলার সৃষ্টি 
সম্ভব হয়। ক্ষয়রোগাক্রান্ত কীটুসের কথ স্মরণ করুন । তার কাল ব্যাধি তার 
কাব্য সাধনার অন্তরায় হয় নি। গ্রীক দার্শনিক কথিত দেহমনের অবিসন্ধাদিত 
১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃঃ ২৫৮। 


অবনীল্্রনাথের লীলাবাদ ৩৪৩ 


এক্যতত্ব এ যুগে অস্বীরুত। প্রাচীনদের মতে এ যুগের নব্য সমালোচক প্রাণ- 
শক্তি ও মননশক্তির একটা আস্তরিক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক কল্পনা ক'বে প্রাকৃত 
সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি । এই প্রাণশক্তি ও মননশক্তির বিচ্ছেদটুকুকে 
পুরোপুরি অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারব যে কেন অবনীন্দ্রনাথ বার বার 
করে খেলা এবং লীলার প্রভের্দ করলেন । মানুষ এক খেলা ছেড়ে আর এক 
খেলা ধরে তার বয়সের তারতম্য অনুসারে । তার খেলার রূপভেদ হয় ১ তার 
খেলায় ক্লাস্তি আছে, অবসাদ আছে, ছেদ আছে। আর শিল্পীর লীলায় ছেদ 
নেই, অবসাদ নেই; চিন্ময় আত্মা সে লীলায় নিত্যক্রিয়াশীল। খেলা হ'ল 
সখের, সে মানুষের বার-মহলের সঙ্গী; আর "গৃহিণীসচিবঃসখীমিথঃ+, তার 
অন্দরমহলের, তার অস্তরলোকের পাটরাণী! “খেলার নেশ৷ ছুটলে খেলা 
থেমে যায় কিন্ত লীলার অবসান নেই) লীল। করে চলায় অবসাদ নেই, 
আজীবন রূপদক্ষ মানুষের কাছে লীলাময়ী, মায়াময়ী বিশ্বরূপিণী। তিনি 
আসছেন যাচ্ছেন অনন্ত লীল? দেখিয়ে, তাঁরই ছন্দ ধরছে মানুষ বূপবিছ্া দিয়ে 
নিজে রচনায়, সে নিজেরও বিশ্বের লীলার পরিচয় ধরেছে যুগ যুগ ধরে ।*৯ 
শিল্পীর “হৃদয় দহন জ্বালায়” এ লীল। প্রজ্লস্ত। অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে 
শিল্পীর লীলায় রয়েছে অস্তহীন রসের অফুরন্ত রূপের জন্য জালা আর ত্ণা”। 
মানুষ পরমন্ুন্দরের চকিত সাক্ষাতে যে আনন্দান্বাদন করে তাই তার চোখে 
রূপের জাল। ধরিয়ে দেয় । সেই রূপতৃষ্জ। তার শিল্পে বাসা বাধে । মন যাকে 
পেল, যাকে প্ূপের রেখার রডের কারাগারে বন্দী করল তার প্রতি মনের আর 
ওৎস্বক্য থাকে না। -যাকে পায় নি, যাকে ধরতে পারল না আপনার শিকল্পকর্ে 
মন তার সন্ধান ক'রে চলে। সেই মা পাওয়ার বেদনা, সেই অন্তহীন 
রূপতৃষ্ণাকে বক্ষে ধারণ ক'রে শিল্পীর রূপ থেকে রূপাস্তরে নিত্য যাওয়া আস । 
মানগষের সীমায়িত শক্তি কিছুতেই সেই পরমস্থন্দরকে তার আপন স্যর 
সীমানায় আনতে পারে না। সম্যক প্রকাশে তাকে প্রকাশিত করাই হ'ল 
শিল্পীর ছৃশ্চর তপস্যা । সে ত” তপস্যা সিদ্ধ হয় নি। তাই ত” শিল্পীর বেদনার 
অস্ত নেই। রাবণের চিতা শিল্পীর বক্ষে অনন্তকাল ধরে জলবে | এই তৃষ্ণার 
শেষ যেদিন হবে সেদিন মানুষের সব স্ষ্টির প্রয়াস শেষ হ'য়ে যাবে । শিল্পস্থস্টির 
জন্য এই জালাটুকুর এই তৃষ্ণাটুকুর প্রয়োজন রয়েছে । এ ছাড়া জাল। নিত্য 
এবং সত্য । সব স্ষ্টির মধ্যেই এই জালার বহু,ৎসব। তাই ত' শিল্পীপুরু 
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৩৪৪ নন্দনতত্ব 


বললেন £ “রূপের জ্বাল), রসের জাল! বহ্ির সমান জলছে সব উৎরুষ্ট রচনার 
মধ্যে, রূপদদক্ষের জীবন লীলাময়, জালাময় হয়ে উঠেছে, প্রদীপ্ড সমন্ত রূপ ও 
রসের তপস্তায় মানুষ জীবনপাত করছে, বূপবিদ্যার সাহায্যে এই জালাকে, এই 
তৃষ্ণাকে রূপের পাত্রে ধরতে ।” তাই বলছিলাম অবনীন্দ্রনাথের মতে শিল্প খেল! 
নয়, এ হ'ল লীলা যে লীলায় রয়েছে মানুষের আত্মনিবেদনের পরম বেদনা ।৯ 
রূপের অভাব থাকে শিল্পীর অস্তরে। ত। হ'ল তার প্রেরণার উৎস। 
বস্ত জীবনের, পশ্তজীবনের কোন অপূর্ণত। শিল্পে জগতে এহ বাহা। সাধারণ 
বুদ্ধিতে এইসব স্বাচ্ছন্যগত প্রশ্নকে আমরা শিল্প সহায়ক অথবা শিল্প হস্তারক 
মনে করি। কিন্তু সেটা আমাদের ভান্তি। রাম রুল] বস্জীবনের 
অভাব, অনটন ও বাধাগুলোকে শিল্পসহায়ক বলেছেন। আস্তর অভাব 
বোঁধকে বাইরের অভাবগুলো। উদ্দীপ্ত করে । ধারা আরাম কেদারায় শুয়ে মহৎ 
শিল্পস্থট্টির স্বপ্ন দেখেন, ধাদের জীবনে কখনও খর রৌদ্রের দীর্তিদাহ লাগল ন। 
তারা ব্যর্থ হবেন তাদের শিল্পস্যষ্টির চেষ্টায়। শিল্পে জীবনের স্পর্শ থাঁকবে, 
জীবনের স্থখ, দুঃখ, আনন্দবেদনা শিল্পকে রূপ, রঙ ও রসে পূর্ণ করে 
তুলবে । সমালোচকদের মধ্যে আবার বিপরীত মতেরও অসন্ভাদ নেই। 
বস্ত জীবনের অভাবকে প্রাসঙ্গিক বলেছেন অনেকে শিশ্পপ্রয়াসের 
প্রতিকূল বলে। প্রতিভা বিকাশের পরিপন্থী বলে অনেকে বস্বজীবনের 
অপূর্ণতাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। দারিদ্র্য যে গুণরাশিনাশী এট। অনেকের 
কাছেই স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ এ তত্বকে অস্বীকার করেছেন কেনন। এইসব 
অভাবের সঙ্গে শিল্পের আত্যন্তিক যোগকে স্বীকার করলে শিল্প ধর্মচ্যুত হবে। 
সে অভাববোঁধ যেমন শিল্পকে উদ্দীপ্ত করে না তেমনি তাদের পূর্ণত। সাঁধনও 
শিল্পীর লক্ষ্য নয়। শিল্পকে যদি লীল। ব'লে স্বীকার করি তবে লীলার ক্ষেত্রে 
বস্তজীবনের এবং বাইরের জগতের কোন অভাবের স্থান নেই। লীল। ধারণার 
মধ্যে এর। অপাংক্তেয়। শিল্প মানুষের কোন কল্যাণ করল কি না, শিল্পের 
দ্বারা কোন অকল্যাণ হল কী না, এসব হুল অবান্তর, অতিরিক্ত । তার্দের 
সঙ্গে লীলার কোন ষোগ নেই, যে লীলায্ শিল্পের সত্তাটুকু নিহিত। লীলা 
উদ্দেশ্য বিরহিত। রূপকার হ'ল লীলাকার। শিল্পী যেরপ ৃষ্টি করল তাকে 
প্রয়োজনের বাটখার! দিয়ে ওজন করলে হবে না! “রূপের যথার্থ পরিমাপ 
একমান্ত্র রূপবিদ্যার দ্বারা হওয়া সম্ভব, আর কোন বিদ্যা রূপের তল পর্যস্ত 


ক ০ 
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অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ ৩৪৫ 


পৌছে দিতে পারে না। দণ্তরী সোজ| রেখ! টেনে যায় বটে কিন্ত রেখার যে 
রহস্য তার তল তো পায় ন! কোনো দিন। রূপবিদ্দের কাছে সামান্ত সামান্ত 
আচরটিতে আপনার জীবন রহস্ত ধরে দেয় ।”১ রূপবিদ তাঁর দেখবার কৌশলে 
রূপকে আবিষ্কার করেন। অন্য কোন দ্িকে তার লক্ষ্য নেই। ব্ূপবিদ ঘেন 
নিনিমেষ-লক্ষ্য ফাল্গনী। অস্ত্রগুরু ভ্রোণাচার্ষের প্রশ্নের উত্তরে ততীয় পাগুৰ 
ফান্তনীই তার গুরুকে বলেছিলেন যে তিনি পাখীর চোখ ছাড়া অন্ত কিছু 
দেখছেন না। এই একাগ্রতা থাকলে তবেই লক্ষ্যভেদ সম্ভব হয়। শিল্পীর 
সাধন] একাগ্রতার এই স্তরে উন্নীত হ'লে তবেই সার্থক বূপস্ষইি সম্ভব । শিল্প 
শুধু দপকে দেখেন। সে দেখা অলস দেখা নয়। শিল্পীর সমস্ত সত্তা এ রূপকে 
প্রত্যক্ষ করে। সেদেখায় সারা মন প্রাণ উন্মুখর হয়ে উঠে। রূপের ধার। 
অবিশ্রাম বয়ে চলেছে । শিল্পীরও তাই দেখার অস্ত নেই। তাই ত+ শিল্পীর 
অস্তরে লক্ষ রূপের মেলা । তাকে প্রকাশ করাই হল শিল্পীর ধর্ম। শিল্পী 
তার অন্তরের ব্ূপকে হাজার হাজার লীল। কমলে বাইরে মেলে ধরেছেন । তার 
গন্ধ, তার রঙ, তাঁর রূপ, তার আমন্ত্রণ বহুবিচিন্তর। গুণীজন শিল্পীকে বাহবা 
দেন, তার প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন। সেই প্রশংসার কোলাহলের মধ্যে 
শিল্পী কখন আবার আপনার সৃষ্টির নিভৃত নিকেতনে আশ্রয় নেন, সে তথ্যটুকু 
অলক্ষিত থেকে যায়। তার রূপতৃষ্ণ আবার তাঁকে নতুন স্ৃপ্টির কাজে 
প্রেরণা দেয়। তার অন্তরের জ্বাল তাকে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায় 
রসলোকের এক মহল থেকে আর এক মহলে । তার শিক্পস্টিও বহুবিচিত্র 
হয়ে ওঠে । শিল্পীর লীল। অব্যাহত গতিতে বয়ে চলে। তাঁর লীলার মধ্যে 
আমর দেখি তার বেদনা এবং তার আনন্দ । বেদনা আসে বূপাঁভাঁব থেকে, 
আর আনন্দ আসে প্রকাশ থেকে । এই বেদনায় স্যটির বীজ, এই আনন 
বিশ্বের কল্যাণ। সে কল্যাণটুকু শিল্পের লক্ষ্য না হ'লেও তার আবির্ভাব ঘটে 
সব সাথক শিল্পের বূপায়ণে। ব্পবিদ্া! মানুষের কীতিকে বূপবান করে, 
ছিমস্ত করে। মাহ্ছষের মহত্তম হৃষ্টিতে তার বৃহত্তম কল্যাণের আশ্বাস । তাই 
ত” আমাদের প্রাচীন জ্ঞানে স্ন্দর এবং শিবের সাঙ্গীকরণ ঘটল । শিক্পীগুরু 
তারই প্রতিধ্বনি ক'রে বললেন £ “র্ূ্‌পবিস্যা এই ভাবে আশৈশব মাস্থষের 
সহচারিণী হ'য়ে প্রতিভাবানের ঘর আলে ক'রে মানবজাতির কল্যাণে নিযুক্ত 
প্ইলে11” কল্যাণ এলো সুন্দরের হাত ধরে। শিল্পীর লীলায় উভয়ের 
অধিষ্ঠান ঘটল। তাই ত' একাসনে ফ্লোহে অভ্যথিত হ'চ্ছে অনাদ্দিকাল ধরে । 
১। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ২৬৯। 


শিল্পীগুরু অবনীক্দনাথের শিল্প-প্রকরণ তস্ত 


'ীতিরাত্মা কাৰ্যস্থ'বাদীর। রীতি বা প্রকরণকেই কাব্যের স্বরূপ বলে 
ব্যাখ্যা করলেন। আর শিল্পন্বরাট"বাঁদীর৷ শিল্পে প্রকাশ সার্বভৌমত্বটুকু 
অক্ষুপ্ন রাখলেন । প্রকরণ বা টেকনিক গৌণ স্থান অধিকার করল। নব্য 
দার্শনিক এবং শিল্পশাস্্রীরা রীতি প্রকরণের স্থান নির্দেশ করলেন শিল্পলোকের 
বার মহলে। শিল্পের অন্দরমহলে টেকনিক অপাংক্তেয়। শিল্পীর মনে মনে রঙ 
রূপ রেখায় যে ছবি আঁকা হ'ল তা-ই শিল্পক্লতি। নীরব কবিও এই তত্বে কবি- 
মর্যাদা পেলেন। মনে মনে ছবি-আঁকার কাজটুকুই হল শিল্পীর কাজ।” 
তারপরে সেই মনের পর্দার ছবিকে বাইরের পর্দায় মেলে ধরা । কবি ছন্দোবদ্ধ 
পথে অক্ষর সাজিয়ে সেই ছবিকে ফোটালেন, চিত্রকর রঙ ও রেখায় সেই মনের 
সম্পদকে সবার সামনে মেলে ধরলেন, ভাস্কর পাথর কুঁদে কুঁদে সেই অনবদ্য 
রূপটুকু ফুটিয়ে তুললেন পাথরের গায়ে। এমনি ক'রে শিল্পীর লীলা চলল। 
এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে, মনের ছবি আকবার আর সেই ছবিকে তার একান্ত 
নিভৃতিটুকু থেকে বাইরে মেলে ধরবার যে কৌশল তারা কি সমগোত্রীয় ? যখন 
মনের পর্দায় ছবি ফুটল, তারপর যখন সেই মানস কৃতিটুকুর নির্ব্যক্তিকরণ ঘটল 
কাগজে, ক্যানভাসে অথব পাথরের গায়ে তখন কি শিল্পীর মনের এশ্বরধটুকুর 
রূপান্তর ঘটল? তার কি গোত্রাস্তরও ঘটল এই বহিঃপ্রকাশের আঙ্গিক 
স্পর্শের নব্য শিল্পশাস্্রীরা এমন কথা বললেন যে এই বহিরঙ্গীকরণ রীতি বা 
টেকনিকটুকু শিল্প নয়। রীতি হ'ল শিল্পলোকের ছ্বিজসমাজের চোখে অস্ত্যজ | 
রীতি বা টেকনিক নিয়ে মিস্ত্রির কারবার, ভালো মিস্ত্রী আবশ্তিক ভাবে বড় 
শিল্পী নয়। যার! ক্রাফটে বিশারদ তার! শিল্পের দরবারে খণী বলে গণ্য হয় নি 
কখনো । তবুও প্রাচীন গ্রীক নন্দনতাত্বিক এঁতিহের কল্যাণে আমরাও শিল্প 
এবং ক্রাফট মিশিয়ে ফেলেছি । আর তাই শিল্প প্রকাশ ও শিল্প গ্রকরণের 
পার্থকাটুকু সন্বেদ্ধ অস্পষ্টভাবে সচেতন থাকলেও সব সময়ে সে সম্বন্ধে 
শিল্পশাস্ত্রীরা অবহিত হন নি। তাই ত” আরিম্ততল কথিত “ক্যাথারসিস' 
থিওরির এত সাগ্রহ সমর্থন এবং প্রেতো কথিত “শিল্পী নির্বাসন" নির্দেশের এতো। 
সরব প্রতিবার্দ। প্রয়োজন প্রকরণটুকুকে আকড়ে ধরে, খেয়াল খুশিতে শিল্প স্যর 
হয়! ধারণ প্রয়োজনটাকে বড় ক'রে দেখেন তার" প্রকরণটাকে মৃথ্য স্থান 
দেন, আর ধার। শিল্পকে প্রয়োজন অতিরিক্ত হুষ্টিকূপে প্রত্যক্ষ করেন তারা, 
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খেয়ালখুশিকে সর্বোত্তম মর্ধাদ] দেন। অবনীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় দলের । 
তিনি আর্ট এবং ক্রাফটের পার্থক্যটুকু নির্দেশ ক'রে বললেন £১ 
ক্রিয়ার বা 10501)1717এর কৃত্রিযত। অকুত্রিমতা €ভর্দ নিয়ে কতক শিল্প 
পড়ল 175 215এর কোঠায়, কতক শিল্প রইল 01205এর কোঠায় । 
'**ক্রিয়া বাঁ 15012171005কে ছাপিয়ে চলা হ'ল সুন্দর চল। | এই সুন্দর 
চলাই শিল্পীর সাধনা । এই স্থন্দর চলাতেই আনন্দের শতদল প্রস্ফুটিত 
হয়। 

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের প্রকরণ এবং আঙ্গিককে তার যথার্থ স্থানটিতে 
প্রক্ষেপ করেছেন । তার মতে ধার। আর্টিস্ট তাদের অকুত্রিম প্রকরণে সাফল্য 
লাভ করার জন্ত সাধনা করতে হয়। শিল্পীরা হলেন শিল্প-প্রকরণ তপশ্যায় 
তপন্বী। কিন্ত এই তপস্তায় যদ্দি কেবলই কঠোর তপ থাকত, যেমন তেমন 
ক'রেই কাজ সারতে চাইত সবাই, আর এই এদের কাজগুলো কলে প্রস্তুত 
জিনিষের মত কাঁজ দিত কিন্ত আনন্দ দিত না। আনন্দ দেওয়াই ত? শিল্পের 
উদ্দেশ্ত। যদ্দি শিল্পকে উদ্দেশ্ত-অন্বিত বলতে হয় তবে শিল্প-চারিত্্যকে ক্ষুপ্ন না 
করে এইটুকুই বলা যায় যে শিল্পের লক্ষ্য হ'ল আনন্দ দেওয়া । এই আনন্দের 
কথা এতদ্দেশের আনন্দবর্ধন, জগন্নাথ প্রমূখ প্রাচীন অলংকারিকেরা বলেন, 
শিল্প-উদ্দেশ্য হ'ল এই আনন্দাভিমুখী। আনন্দবদ্ধন বললেন ই “সহদয় 
হৃদয়হলাদি শবধাথময়ত্বনেব কাব্যলক্ষণম্‌।” আর জগন্নাথ এই আনন্দকে 
বললেন “লোকোত্তর আহ্লাদ |” নব্য শিল্পপার্শনিক ক্রোচে একে নাম দিলেন 
10815 0০951101০0১” ; আনন্দই যদি ত্ষ্টির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বলে ধার্য হয় তা 
হ'লে শিলের বা! কলার ধর্ম ক্ষু্ হয় শ।। শিল্প হিসাবে শিল্পের মর্ধাদ! ক্ষুপ্ 
হবার সম্যক সম্ভাবনা, ষ্দি আমর1 শিল্প-চারিত্র্য-বহিত্্তি কোন লক্ষ্যকে শিল্প- 
লক্ষ্য বলে গ্রহণ করি। কিন্তু লক্ষ্য হিসেবে আনন্দের শ্বীরৃতি শিল্প-চারিত্র্যকে 
ক্ষু্ন করে না। শিল্প নির্লক্ষ্া হলেও তার লক্ষ্য ব1 উদ্দেশ্তটিকে আনন্দকেন্দ্রিক 
বললে শিক্প-চারির্র্য ক্ষুণ্ন হয় ন। বলেই অনেক বিশ্বাস করেছেন। মহাদার্শনিক 
কাণ্টের ভাষায়, সর্ব-লক্ষ্য-উত্তর-শিল্পেরও একট। লক্ষ্য আছে। দার্শনিক 
বললেন এই লক্ষ্যের কথ. দর্শনের আপাতবিরোধী স্থগভীর ব্যপধনাদৃপ্ত ভাষায় ।২ 
শিল্পীপ্তরু অবনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন শিল্পের এই আনন্দ-লক্ষো । তিনি 
__১। বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৫৪। 
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বললেন৩ বিষয় ও প্রকরণ এবং তার কঠোরতাই ফোটে নির্যমভাবে কলের 
কাজে, আর মানুষের আটে নিয়মিত আনন্দ ও মুক্তির স্বাদ এসে লাগে। 
আর্টের প্রকরণগুলিতে শ্মানন্দ না মিশলে আর্ট হ'ত ফটোগ্রাফের মত অসম্পুর্ণ 
জিনিষ। 

শিল্পীগুর প্রকরণকে শিল্প না বললেও প্রকরণের যথামূল্য নির্দিষ্ট করে 
দিলেন শিল্পের জগতে । ক্রোচে যেমন প্রকরণকে শিল্পক্ষেত্রে অনাবশ্যক এবং 
অতিরিক্ত বললেন, অবনীন্দ্রনাথ তা বললেন না। তার মতে প্রকরণ ছাড়। 
শিল্প্ষ্টি সম্ভব নয়। শিল্পী প্রকরণকে আত্মস্থ ক'রে গ্রকরণকে উভভীর্ণ হবে। 
শিল্পলোকে সিদ্ধিলাভের চাবিকাঠিটি ভাদের হাতেই গেছে ধারা শিল্প প্রকরণকে 
আত্মস্থ করেছেন এবং অনায়াসে প্রকরণের কঠোরতাকে স্বকীয় প্রতিভার 
জারকরসে জারিত ক'রে তাকে নবরূপ দ্বিতে পেরেছেন। মান্গষের অমৃতত্ব- 
লাভের সাধনা যেমন মৃত্যুকে এড়িয়ে গিয়ে সিদ্ধি লাভ করে না সে সাধন 
সিদ্ধিলাভ করে মৃত্যুকে পেরিয়ে গিয়ে; ঠিক তেমনি ক'রে মহাশিল্পীর 
শিল্পসাধনা প্রকরণের কঠোরতাকে এড়িয়ে গিয়ে সিদ্ধিলাভ করে না। 
সে সাধনা ফলবতী হয় প্রকরণকে পেরিয়ে গিয়ে। প্রকরণ ছাড় ছবি, 
ছবি হয় নাঃ স্বতঃস্ফূর্ত স্থষ্টিশক্তি ক্কেচ করে। সেই স্কেচকে ছবির মর্ধাদ। 
দিতে হলে শিল্পীকে শিল্প প্রকরণটুকুর প্রয়োগ করতে হয়। সে প্রয়োগে হয়ত, 
শিল্পী শাস্ত্রীয় প্রকরণকে উত্তীর্ণ হয়ে যান ? তবু সেই বাঁধা পথেই তার প্রারভিক 
পদক্ষেপ। কোন কোন স্কেচ শিল্প পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে । 
অবনীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে অবহিত । তিনি বললেন, কিন্তু যে স্কেচ করার মধ্যে 
আর্টিষ্টের আনন্দ নিত্য থাকে তার ধরন স্বতন্ত্র। ছোট গল্পের মত ছোট ও 
সামান্য হলেও ঢেট। সম্পূর্ণ জিনিষ এবং সেট! লিখতে অনেকখানি আর্ট চাই। 
ছোট হলেই ছোট গল্প হয় না; একটুখানি টান দিয়ে অনেকখানি বল] বা 
বেশ ক'রে কিছু ফলিয়ে বলার কৌশল শক্ত ব্যাপার? আর্টিই্ই কেন সে শ্রম 
স্বীকার করতে চায় তার একমাত্র কারণ বলার এই যে, নানা কারিগরি-__ 
তাতে আনন্দ আছে। "**সঙ্গীতের চিত্রের কাব্যের সব শিল্লেরই প্রকরণের 
দিকটায় খাটুনী আছে--ভাব ও রসকে ফাদে ধরার ছাদে বাধার খাটুনী।৪ 
তবে কলের মজছুর যেমন শুধু রুজি-রোজগারের জন্থ নিরানন্দ খাটুনী খাটে, 

৩। বাগখেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৭৩। 0. 

৪। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃঃ ১৭৪ 


শিল্পীগুরু অবনীন্জনাথের শিল্প-প্রকরণ তত্ব ৩৪৯- 


শিল্পীর খাটুনী তেমন নিরানন্দ নয়। যতনের খাটুনী, যে খাটুনী খাটেন 
সন্তানের জননী সেই খাটুনী হ'ল শিল্পীর। আর অযৃতনের খাটুনী, যেমনটি 
খাটে মাইনে করা ধাত্রী, তার ছার। শিল্প স্টি সম্ভব হয় না। শিল্পী কোন্‌ 
ধার? থাটুনী খাটল তার নিশান৷ রইল শিল্প কর্ষে। যেখানে খাটুনীর পিছনে 
যত্ব রইল সেখানে স্ন্দরের আসন পাত] হ'ল, আর যেখানে শ্রম শুধুমাত্র অযত্ত 
আশ্রিত তা বিশ্রী, উদ্ভট রূপ নিয়ে রসিককে পীড়া দিল। প্রকরণ শুধুমাত্র 
স্্টি-মাধাম ) সেই মাধ্যমটিকে অবহেলা করলে কৃষ্টি সম্ভব হয় না। শিল্পীগুরু 
আপন মতের স্বপক্ষে মহাশিল্পী রেদার মতের উল্লেখ করলেন ঃ 
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প্রকরণ ব্যতিরেকে কি শিল্পস্ষ্তি সম্ভব হয়? রোদ। এই ছুরহ প্রশ্নের উত্তরে 
বলেছিলেন যে, সহজ ক'রে, সুন্দর ক'রে লিখতে এবং জআকতে হ'লে প্রকরণটুকু 
পরিপূর্ণ রূপে আয়ত্ত করতে হয়। এই আয়স্তীকরণের ইতিহাস বহু-শ্রম-সিদ্ধ। 
বহুদিনের অক্লান্ত সাধনায়, বহু বিনিদ্্র রাতের তপস্যায় এই প্রকরণকে আত্মস্থ 
ক'রে একেবারে আপনার ক'রে নেওয়া যায়। এই আপনার ক'রে নেওয়াই 
হ'ল যথার্থ শিল্পীর কাজ। শিল্পী যখন অন্থশীলনের মধ্য দিয়ে এই প্রকরণটিকে 
একেবারে আত্মস্থ করেন তখন তা শিল্পীর নিজন্ব স্থষ্ট-কৌশল হয়ে পড়ে। 
ত1 রসিকজনকে মুগ্ধ করে। প্রখ্যাত বেহালাবাদক মেন্ুহিনের স্থরস্যির সহজ 
নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ তার প্রশংস। করলে তিনি সবিনয়ে বলেছিলেন : 
5094. 210175 1150%3 ৬101 ৮1920 01060101051 2০001150 01519 09,50১ 
এই যে শিল্পীর সহজ নৈপুণ্য এটি তখনই আসে যখন শিকল্প-প্রকরণে শিল্পী 
পারম হয়ে ওঠে। প্রকরণ পারঙ্গম হ'লে তবেই শিল্পীর সৃষ্টিতে ম্বতঃস্কৃতির 
প্রসাদ গুণটি এসে যুক্ত হয়। শিল্পীগুরু বললেন প্রকরণে পূর্ণ অধিকার ন! 
হ'লে লেখায়, বলায়, চলায়, কাজে, কর্মে স্বত:স্ফৃতি গুণটি আসে না, অথচ এই 
গুণটি সমস্ত বড় শিল্পের একটা বিশেষ লক্ষণ। এত সহজে কেমন করে আর্টি 
ষা বলবার ঘ৷ দেখবার তা প্রকাশ ক'রে গেল এইটেই প্রথম লক্ষা করে 
আমাদের মন বড় শিল্পীর কাজে । শিল্পী কি কঠিন প্রক্রিয়ায় রচন! করেছে তার 
সন্ধান ত" রচনায় রেখে দেয় না) মুছে দিয়ে চলে যাক্স তার হিসাব এবং এই 
৫1. বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৭৭। মা 


বিহিত নন্দন তত্ব 


কারণে ঠিক সেই কথাটি নকল করতে চাইলে আমর! ঠকে যাই, ঠেকে ঘাই, 
হদিস পাই নে কিকি, উপায়ে কোন্‌ পথধরে গিয়ে শিল্পী তার পরশমণি 
আবিফ্ষার ক'রে নিল। তাই ত" অবনীন্দ্রনাথের পূর্ব-স্থরী হিসেবে আমরা 
তন্ত্রশান্ত্র রচয়িতাদের মধ্যেও এই মতের পূর্বাভাস পাই। তন্ত্রশান্ত্রে শিল্পকর্মকে 
পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা কর! 
হয়েছে। এক এক পাখীর এক এক ধরনের গতি-শৈলী। ছু'জনায় বড় 
একট। মিল পাওয়1 যায় না 

এর] সবাই একক, অনন্য । শাস্ত্রীয় প্রকরণকে কেমন ক'রে কোন্‌ পথে 
আত্মস্থ ক'রে তাকে একেবারে আপনার ক'রে নিলে সে তত্বটি শিল্পকর্মে 
অন্থল্পিখিত থেকে যায়। কেমন ক'রে কোন্‌ পথে প্রতিভার স্পর্শটুকু এসে 
লাগল শিল্পীর আপ্ন শিল্প প্রকরণের মাধ্যমে, সে কথাট। অব্যাখ্যাত রয়ে গেল 
পৃথিবীর সকল শাস্ত্রে। স্থতরাং বলতে হবে, বললেন৬ শিল্পীগুরু, একজনের 
[7০০/0100 অন্যের অধিকারে কিছুতেই আসতে পারে না, সে চেষ্টা করাই 
ভুল। কেননা তাতে ক'রে চেষ্টা কাজের ওপরে আপনার স্থম্পষ্ট ছাপ দিয়ে 
যায় এবং আর্টিষ্টের কাজে ০েই ব্যর্থ চেষ্টার ছুঃংখই বর্তমান থেকে যায়। 
তাঁ হ'লে দেখা গেল যে টেকনিক বা প্রকরণ নিয়ে শিল্পীগ্ুরু অবনীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে শিল্প দার্শনিক ক্রোচের মতের একট! মৌল পার্থক্য । অবনীব্রনাথ 
যখন প্রকরণকে শিল্পের অঙ্গীভূত বলেছেন তখন ক্রোচে তাকে শিল্পলোকের 
অস্ত্যেবাসী বললেন । অবনীন্দ্রনাথ বললেন, যে প্রকরণ সাধনায় সিদ্ধিলাঁভ 
করলে তবেই শিল্পী রসিককে তার শিল্প মাধ্যমে আনন্দ দান করতে পারেন। 
আনন্দ দেওয়ার এই দুরূহ ভারটুক শিল্পী বহন করে প্রকরণের সার্থক 
ব্যবহারে । অবনীন্দ্রনাথ তার অনন্ুকরণীয় ভঙ্গীতে এই ভাবটুকু ব্যক্ত ক'রে 
বললেন, যে প্রকরণ সম্পূর্ণ কায়দ। না হ'লে কেউ আর্টিই্ট হ'তে পারে না সেটি 
হচ্ছে আকার গড়বার বা! বলবার কইবার সামান্য প্রকরণ নয়, সেটি হচ্ছে 
আনন্দের, হচ্ছে কর্ম সাধনের অসামান্য প্রকরণ। এই অসামান্য প্রকরণটি 
আয়ত্ত করার পন্থা! হ'ল নামাস্ প্রকরণের পরিপূর্ণ আয়ভীকরণ। 

শিল্পীগুরু আমাদের বলেছেন যে শিল্পের আইন-কান্জন শিল্প-শিক্ষার্থীর জন্। 
শিল্পীর জন্স আইনের অক্কুশ-তাড়না নেই। প্রকরণের কৌলীন্ত রক্ষার ভার 
শিক্ষানবীশদ্দের ওপর | যদি আমর। জাতশিল্পীদেরও শাস্ত্রীয় গ্রকরণের কৌলীন্ত 


৬। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবদ্ধাবলী, পৃঃ ১৭৭। 


শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রণাথের শিল্প-প্রকরণ তত্ব ৩৫১ 


রক্ষা করবার নির্দেশ দিই তা হুলে শিল্পে যে একঘেয়েমি আনবে তার ভয়ঙ্বরত 
রসিক মনকে পীড়। দেবে। শিল্প-সাক্কর্ষের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার খৈত্রেয় প্রমুখ 
তৎকালীন মনস্ী ব্যক্তিরা যখন মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তখন তার এই ভয়াবহ 
সম্ভাবনাটি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন না। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রকথিত 
প্রকরণকে বিশুদ্ধ রাখবার চেষ্টায় এদের উদ্যম প্রশংসনীয় । তবু শিল্পীগুর 
এদের মতকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। তিনি বললেন যে শিল্পীর পথ হ"ল 
খেয়ালের পথ । খেয়াল মতো যে পথে চলবার কিছু জো নেই সে পথ কখনও 
কোন শিল্পের পথ হতে পারে না। -* সঙ্করত্বের ভয় ক'রে হিন্দু শাস্ব মত 
ভারতশিল্পের নিয়মে শিল্পীদের বদ্ধ করলে সঙ্করত্বের হাত থেকে নীচাতে পারি 
শিল্পকে কিন্তু বাঁধা গ্রকরণের ভয়ঙ্করত্ব ষখন শিল্পের সর্বাঙ্গে জরা! আর ম্ৃত্যুব 
লক্ষ্ণগুলি ফুটিয়ে তুলবে তখন শিবেরও অসাধা তাঁকে শুধরে রমণীয় ক'রে 
তোলে । আর্ট বিষয়ে খেয়ালীর কাছে যেতেই হবে নবযৌবন ভিক্ষা ক'রে । 
আর্টিষ্ট চলে খেয়ালের পাখায়, খুশির হাওয়ার ভর ক'রে । তাই ত" প্রকরণসার 
সঙ্গীতবিগ্যায় ও আমার প্রাণের স্পন্দন ফোটে ; তাই ত” বিশ্বকর্মা শুধুই দেব- 
দেবীর ঘূততি গড়েন নি। ষ্টির বিশুদ্ধতা রক্ষা করবার নামে দেবশিল্লী শুধু 
তুলসী আর চন্দন গাছই স্ষ্টি করলেন না। দেবদারু, নারকেল, পাইন, 
রডোডেনডুন, আরও কত গাছ টি হ'ল। 

এ ও শিল্পীর খেয়াল খুশির তাগিদে হ'ল। শিল্পীর খেয়ালটাই শিল্পজগতে 
গ্রাহা বলে ভারতশিক্ন হিন্দুশিক্প প্রকরণের পবিত্রতা রক্ষা করতে উতস্থৃক হয় নি। 
তাই ত, ভারত শিল্পের বিশুদ্ধতা গ্রীক, মোঘল, চৈনিক এবং নেপালী 
শিল্পরীতির দ্বার ক্ষুণ্ন হ'ল? ভারতশিল্প পুষ্ট হ'ল, বেগবান্‌ হ'ল অপরের শিল্প 
প্রকরণকে আত্মস্থ ক'রে। হিন্দু শিল্পশাপ্েত এই প্রকরণ সাঙ্কর্ধের সমর্থন 
শিল্পীগুর আবিষ্কার করেছেন £ “শিল্পী দেবতাই গড়ুন আর বানরই গড়ুন বা 
দ্েবতাতে বানরে পাখীতে মানুষে মিলিয়ে খিচুড়িই প্রস্তুত করুন, সে যদ্দি শিল্পী 
হয়, যদ্দি তার প্রকরণের সঙ্গে তার মনের আনন্দ ভাবের বিশুদ্ধ এসব জুড়ে 
দিয়ে থাকে যে, তবে সে বিশুদ্ধ জিনিষই রয়ে গেল।”৭ শিল্পী আপন মনের 
এই আনন্দটুকুর স্পর্শ যখন শিল্পকর্মে অনুস্থত ক'রে দেন সার্থক ভাবে তখনই 
সেই শিল্পকর্ম যথার্থ শিল্পকর্ হয়ে ওঠে । সমালোচক তার প্রকরণের বিশুদ্ধতা 

দেখেন না, তার শিল্প বিষয়ের যাথার্থ7 সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলেন না; আনন্দ যখন 
৭। বাগেশ্বরী শিল্প গ্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৮২-১৮৩। 
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রসিকচিত্তকে স্পর্শ করে তখনই শিল্পকর্ষের সার্থকতা সম্বত্ষে আর দ্বিমত থাকে 
না। কবি বাশি্পী এই লোকোত্বর আহ্লাদের সন্ধানী বলেই কোন প্রকরণ 
ব। শাস্ত্রীয় বিধানের বন্ধন তাদের জন্য নয়। নিষেধের উদ্যত শাসন শিল্পীর 
প্রকাশকে ব্যাহত ক'রে, তার আনন্দ দেবার শক্তিটুকুকে খর্ব করে। আর্টষ্টের 
চল! হ'ল আনন্দের চলা-_হাতুড়ি পিটে, কলম চালিয়ে, সোন। গালিয়ে, 
হীরে কেটে, স্থুর ভেজে, তাল ঠকে শাস্ত্রের অঙ্কুশ খেতে খেতে ইন্দ্রের এরাবতের 
মত চলা নয়। আর্টের প্রকরণ নিরস্কৃশ প্রকরণ, আর্টের পন্থা নিরঙ্কুশ পস্থা” 
এই জন্য বল! হয়েছে “কবয়ে! নিরঙ্কৃশাঃ 1৮৮ 





৮। বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, পৃঃ ১৮৬। 


আনন্দ কেন্টিশ কুমারম্বামীর নম্দনভত্ব পর্যালোচনা! 


শিল্পশাস্্রী হিসেবে কুমারস্বামীর নাম দেশবিদেশে বহুখ্যাত। নানান গ্রন্থে 
বক্তৃতায় এবং প্রবন্ধে কুমারন্বামীর ঘষে পরিচয় আমরা পেয়েছি তা হ'ল শিল্প- 
শান্্রীর এতিহাসিক রূপ, নন্দনতাত্বিকরূপে তাঁর পরিচয় আমাদের চোখে খুব 
একট] বড় হয়ে ওঠে নি ঃ তিনি যুক্তিসিদ্ধ একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পতত্বের প্রস্তাবনা 
করতে পারেন নি। এ কথা গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে নন্দনতাত্বিক 
হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হ'লে একট? তর্কশাস্্সম্মত দার্শনিক দৃর্টিভঙগীর 
একান্ত প্রক্মোজন ; সেটুকু আচার্য কুমারক্বামীর মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি নি। 
এই মন্তব্যের স্বপক্ষে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করব কুমারম্বামীর লেখা থেকে 
উদ্ধৃতি দ্দিয়ে। যে কয়টি মৌল নন্দনতাত্বিক তত্ব আমরা কুমারন্বামীর মধ্যে 
পেয়েছি তারা হল £ (ক) শিল্প জীবনমুখী হ'বে ; (খ) জীবন-পর্যালোচনাই 
হল যথার্থ শিল্প; গে) শিল্প মান্রষের প্রেম-গ্রীতি-সৌহার্দ্যকে মূর্ত, ক*রে 
তুলবে শিল্পরূপের মাধ্যমে, মানুষের স্থকুমার বৃত্তিগুলে?, যেগুলো প্রীতির, ভাতৃত্ব- 
বন্ধনের প্রসার ঘটায়, এদের সুকুমার প্রকাশ শিল্ে ঘটবে । এই মানুষী প্রেমের 
পরিপূর্ণ প্রকাশটুকু ঘটলে তার চিত্র হ'বে স্বর্গীয় স্থষমায় মপ্ডিত। [এই 
প্রসঙ্গে কুমারস্বামী ফরাসী পণ্ডিত রম র'লার খুব কাছাকাছি এসেছেন, 
মনীষী তলম্তয়ের নন্দনতাত্বিক বিশ্বাসের সঙ্গেও কুমারস্বামীর মতের সামীপ্যটুকু 
এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় । ] (ঘ) স্ন্দরকে প্রতিষ্ঠ করতে পারলেই শিল্পীর কাজ 
শেষ হয় না; হন্দরকে অন্বেষণ করাই শিল্পীর একমাত্র কাজ নয় । জীবন এবং 
জগৎ সম্বন্ধে যে সব নিগৃঢ় সত্য শিক্পীর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে, যে সব অস্তগূ্চ 
প্রত্যয় তার ফলে জন্ম নেয়, তা সে জীবন সম্বন্ধে হোকৃ অথব। মৃত্যু স্বন্ধেই 
হোকৃ, তার প্রকাশ ঘটবে ধথার্থ শিল্পীর শিল্পকর্মে। ডে) কুমারম্বামী শিল্পকে 
[708100% বলেছেন, অবশ্য তার প্ররূতি তিনি ব্যাখ্যা করেন নি কোথাও । 
কোচের হ00$6101 বা শ্বজ্ঞ। কুমারম্বামীর 11500101017 নয়? কেননা কুমার- 
স্বামীর [00150 এক ধরনের অক্লান্ত আবেগ বা [55155 থেকে জাত হয় । 
তাঁর কথ! উদ্ধৃত ক'রে দিই 5 প০£ 61596 21615595159 চিতা 005 
$050015৩ 10 55001539 0616581 00524 (00011012901 1106 21001052015 
12055101121) 11002 005 50910505005 9851) 01 059006] 01500155 ০ 
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301755%,* জীবন পর্যালোচন। বলতে আমর! জীবনের মুল্যায়নকে বুঝি এবং 
সেই মুল্যায়নটুকুও উৎসারিত হবে যিনি পর্যালোচক, তার ধ্যানধারণা ও 
মূল্যবোধের যূল কার্ট থেকে । সেই মূল কাণ্ড থেকেই জীবন-পর্যালোচনান্দপ 
বুক্ষটি রস আহরণ করবে । অতএব শিল্প যদি 51461515200 ০11০” হয় তবে 
জীবনের যে ছবিকে বিষয়গত জীবন বলা হয় ত1 একাস্তরূপেই শিল্পে অন্পস্থিত 
থাকবে । জীবন-বাস্তবত। ও শিল্প-বাস্তবত। ছুটি ভিন্ন জগতের সংকেত 
ব। প্রতীক হ'য়ে পড়বে । 

শিল্পকে জীবনের পধালোচন! রূপে চিহ্নিত করে, শিল্পকে প্রেম-প্রীতি- 
কেন্দ্রিকরূপে বর্ণনা ক'রে কুমারস্বামী এটুকু বোঝাতে চাইলেন যে শিল্প 
জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। শিল্প যর্দি জীবনের প্রতিচ্ছবি হ'ত ত। হ'লে শিল্প- 
মর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুপ্ন হ'ত, ফোটোগ্রাফি সবচেয়ে বড় শিল্পমর্যাদ। দাবী করে 
বসত । তাই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার যে বস্ত-চেতন। বা £:০৪110”র স্বাদ 
তিনি কখন কখন পেয়েছিলেন, তা তাঁকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করতে পারেনি । 
তাই তিনি যখনই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ষের নিদর্শন হিসেবে কোন শিল্পকর্মের উল্লেখ 
করেছেন, তখন তাকে তিনি মানব অভিজ্ঞতার প্রতীক হিসেবে যতট! 
দেখেছেন তার চেয়েও বেশী মূল্য দিয়েছেন শিল্পীর কল্পনা, তার ভাব-ভাবন। 
এবং আদর্শ বোধের প্রতিভূ হিসেবে । 

কুমারন্বামীর মতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের একটি বড় গুণ হ'ল শিল্পমাধ্যমে 
শিল্পারদর্শের ইন্জিয় গ্রাহ্য রূপদেওয়া | শিল্পীর মনে যে শিল্লাদর্শ বাসা বাধে তাঁকে 
তিনি নিখুত শৈলী এবং আঙ্গিকের মাধ্যমে ইন্ডিয়গ্রাহ্ ক'রে তোলেন! 
শিল্পকর্মের বাস্তবৃত তার জীবন-সুখখীনভাক্র নকস। সেই বান্তবতাটুকু নিহিত 
থাকে তার অনবগ্য শিল্পরূপের মধ্যে । সমকালে রবীন্দ্রনাথ একেই “রূপের 
টথ” ধলেছেন। এই রূপের টথই হ'ল প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কারশাস্্কঘিত 
শিল্পের ব্যঞ্গনামপ্তিতরূপ । পাশ্চাত্য সমালোচক এই রূপেই [587106 0£ 
005271175? প্রত্যক্ষ করেছেন। এই শিল্পরূপ জীবনবিমুখ নয় আবার 
জীবনঅভিমুখীও নয় । এই রূপের এশ্বর্য জীবনের আধারে বিধৃত না হয়েও 
জীবনকে স্ুষমাটুকু দান করে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে গুণের ষে বৈপরীত্য আমর 
প্রত্যক্ষ করি, সেই বৈপরাত্যকে এই রূপের টথ অনায়ামে অতিক্রম ক'রে 

*. কুমারম্বামীর 13150055 0£ [01217 550. [00915657515 4৯৫৮ গ্রন্থটি 


ত্রষ্টব্য। 
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যায়। তর্কশান্ত্রের যুক্তিপদ্ধতির ধারণাগুলো। এই রূপের ট,থের মধ্যে তাদের 
বৈপরীত্য থাঁকা সত্বেও ম্বাঙ্গীরুত হ'য়ে যায়। ভিন্ন প্রসঙ্গে দার্শনিক ব্রাডলি 
যে কথা বলেছিলেন তার অন্থসরণে আমরা ধলতে পারি ষে শিল্পে চিন্তা- 
বৈপরীত্যের উত্ত্গ শুঙ্গগুলির ব্ূপাস্তর ঘটে ) তার! জঙ্গীরূপ পরিহার ক'রে 
মিলেমিশে একাকার হ'য়ে যায় শিল্পবূপের মোহিণী মায়ায়। দার্শনিক ব্রাডলি 
পরম ব্রদ্দের মধ্যে 0501069) নৈতিক ভালে! ও মন্দের সহাবস্থান ব্যাখ্যা 
করতে গিয়ে বলেছিলেন যে মন্দ পরম ব্রন্দের (2505০6০) মধ্যে স্থান পাবার 
পূর্বে পরিবতিত ও রূপান্তরিত হয় (0:56 5010170 €£910569102৩0 90৫ 
(91092000650) অবশ্য কোন্‌ রীতি মেনে এই রূপান্তর ঘটে, তার নির্দেশ এবং 
ব্যাখ্যা ব্রাডলি দেননি । কুমারন্বামী অঙ্্রূপভাবেই রূপের ট,থের মধ্যে গতি 
এবং স্থিতির অবস্থান-বৈপরীত্যের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি নটরাজ মূতির 
ষে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটুকু উদ্ধার করলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে 
উঠবে £ 

“1১5 80515150515 07158 06 005 51550 51520101501 [1001211 
910021650০0 1909] 100852 ০ 7350010284075 2.050020 009100191510021010 
21700: ০0110155000 002 1300010725. 1108 0£ 1010176 7381175- 2006 0/0৮০- 
0176 06 00০ 101511075 65012 15 5০ 2,01771191915 10219050. 696 ৮11)115 
10 9115 911 9102.08 1 55200917651 0172 1555 1009 20 1550 110 075 
52155 612. 2 51011717105 0010 ০01 2 05519516202 00095 16211511075 005 
11315 200. 91000101851 01 005 5৮০ ৪০01৮160535 12150109701152 512) 
121০0110610]25 15117651027 2120 £615252 ৮/1)101) (102 51110011512 
99901055115 0551519,95. অর্থাৎ, ভারতীয় শিল্পের অন্যতম মহতী নিদর্শন 
হ'ল এই নটরাজ গোীর মূতি। ন্ব্ শুদ্ধ সম্ভার প্রতীক যে বুদ্ধমূতি তার 
বিপরীত হ'ল এই নটরাঁজ মূতি এবং এ দুয়ের মিলিত ভাবরূপটুকুই হল পূর্ণ 
সত্য। এই পূর্ণ সত্যটুকু এককভাবে নটরাজের মৃতিকে আশ্রয় ক'রে আছে। 
নৃত্যচ্ছন্দে ছন্দিত নটরাজের রূপটুকু এতোই স্থযম যে গতিময় স্থিতির 
রূপটুকুই প্রধান হ'য়ে ওঠে দর্শকের মনে এই নটরাজ যুতি দর্শনে । নৃত্যাঙ্গমের 
মুক্ত পরিসরটুকু নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দ পূর্ণ ক'রে তোলে; আবার সেই একই 
সঙ্গে মনে হয় যেন নটরাজ স্থির হ'য়ে আছেন। শিল্পরূপের এ এক অসাধারণ 
ব্যপ্রনা, পঞ্চকৃত্যের সহাবস্থানের এ এক আশ্চর্য নিদর্শন । 


৩৫৬ নন্দনতত্ব 


স্ট্িকালে শিল্পী স্বীয় প্রতিভাবলে যে “অপূর্ববস্তর” নিমিতি সম্ভব করে তা? 
তাঁর মতে এক হুঠু আঙ্গিকের ফলশ্রুতি । নটরাজের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুমারশ্থামী 
শিল্পস্থিতে আঙ্গিকের প্রাধান্যকে স্বীকার করেছেন ; ভারতীয় নন্দনতত্বের 
পঞ্চকৃত্য তার শিল্পতত্বে প্রাধান্য পেয়েছে । হ্জনধর্, সেই স্ষ্টির রক্ষা, তার 
ধ্বংস, বূপপরিগ্রহণ ও যুক্তি-_-এই পঞ্চ পদ্ধতির ্বাীকরণের ফলশ্রুতি হ*ল 
নটরাজের ছন্দোময় মৃত । মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিক্পধারার আলোচন। প্রসঙ্গে 
কুমারস্থামী এর উল্লেখ করেছেন। বিশেষকে সামান্তের পরিপ্রেক্ষিতে 
দেখার একটা প্রবণত] কুমারম্বামীর মধ্যে লক্ষ্য কর! যায়। তাই প্রাচীন 
ভারতীয় চিন্ত্র অলঙ্করণ রীতিকে তিনি ভারতীয় বলে স্বীকৃতি দেননি । তিনি 
এক এশীয় শিল্পধারার কথা ভেবেছেন । 40090010701) 179,157 2519,610 
£511” এর উদ্দাহরণ হিসেবে তিনি ভাবুতীয় শিল্পকলার উল্লেখ করেছেন। 
তার কথ! উদ্ধত করে পিই £ 

“71005 89 781 55 169 50105010610 51210061715 212 00170611060 2170 
2092 11018 205 00529010170? 5015 11212 19 50100102.1905615 11155 
1) ]1001917 2500770152 2 019,015 0500]1091 00 [17019 2170. 0000019 
11096177012 5102795 100 ০5160 4515৮ অর্থাৎ কুযারস্বামী আমাদের 
এ কথা বোঝাতে চাইলেন যে প্রাচীন ভারতীয় অলংকরণ রীতি ব'লে আমর 
যা বোঝাতে চাই তাকে প্রাচীন এশীয় অলংকরণ রীতি বল ভালো । প্রাচীন 
এশীয় শিল্প যে সব প্রসাদ গুণে প্রসন্ন তারই প্রতিফলন ভারতীয় শিল্পে পাওয়া 
যায়। অতএব প্রাচীন ভারতীয় শিল্প” না বলে “প্রাচীন এশীয় শিল্প” বললে, 
ভ্রাস্তিপ্রমাদ হয় না বলেই কুমারম্বামীর ধারণ। কুমারস্বামীর এই ধারণা 
যুক্তিসিদ্ধ ও তথ্যান্রসারী নয়। প্রাচীন এশীয়শিল্প যদি প্রাচীনতর আর্ধশিল্প বা! 
4৯752], 4১1 এর লক্ষণাক্রাস্ত হয়ে থাকে, তা হ'লে তাকে অঙ্ছসরণ ক;রে 
একথা আমাদের বলতে হয় ঘে ভারতীয় শিল্পে জীবনমুখীনতা নেই। অবশ্থ 
এই নন্দনতাত্বিক সত্যটুকু কুমারম্বামীও গ্রহণ করতে সঙ্কোচবোধ করবেন 








*. 11156091501 11001917200. 10091055102) £20 পৃঃ ১৩ 

1)০০০:20155 4১1 বা অলংকরণ শিল্প ব'লে কোন শ্রেণীকরণই বুদ্ধিগ্রাহ 
নয়। কেননা 195০92190৮5 £১1£ যদি শিল্প হয় তা হলে ত1 রসনিস্তন্ধী । 
রস ব্যতীত শিল্পে কোন আর্টেরই গ্রবতনা হয় না। অর্থাৎ [০0:8৩ 
£৮৫% বা! অলংকরণ শিল্পকেও অর্থবহ হ'তে হ'বে এবং সে অর্থটুকু 


পা পিস 
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কেননা তিনি ভারতীয় শিল্পের জীবনমুখীনতা নিদ্ধে বিস্তৃত আলোচন। 
করেছেন। অথচ আর্য শিল্প, এশীয় শিল্প তথা ভারতীয় শিল্পের স্বব্ূপ লক্ষণের 
মধ্যে সাধুজ্যকে গ্রহণ করলে একের জীবনমুখীনতা অন্বতে আরোপ করতে 
হয়; আবার অন্যের অলংকরণ প্রযুক্তি-বিছ্যার প্রাধান্যকে আধ-এশীয়-ভারত 
শিল্পের ত্রিযৃতিতেই ম্বীকার করতে হয়। আর্ধশিল্ল সন্থ্জে কুমারস্বামী 
বললেন £ 

11) 511 01002011165 005 52215 £১গ2 2১16 5251050015055 
০100019 20010190617% 50505062170 55107020110,” অর্থাৎ কুমারস্বামী 
আর্যশিল্পের অলংকরণ যূল্যটুকৃকে এই প্রসঙ্গে স্বীকার করলেন। এ খানেই 
শেষ নয়। তিনি অন্তন্র বললেন, জীবন এবং জগত সম্বন্ধে নিগৃঢ় অস্বীক্ষণ, 
অভিজ্ঞতাজাত রূপৈঙ্র্যের অনুভব ও তার যৃল্যায়ন। এর] হ'ল প্রাচীন 
আর্ধশিল্পের মৌল লক্ষণ। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকে এই আধশিল্লের উত্তরক্ছ্রী 
রূপে চিহ্নিত ক'রে আর্ধশিল্পের এই বিপরীত গুণের সমন্বয় তিনি লক্ষ্য করেছেন 
ভারতীয় শিলের মধ্যেও। 505৪০,981 কে অনুসরণ ক'রে তিনি বললেন 
যে প্রাচীন আর্ধশিল্প তথা ভারতীয় শিল্পের লক্ষণ হ'ল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে 
আহত বূপকে অলঙ্করণ সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রূপাবস্থায় পর্যবসিত কর]; প্রতীক এবং 
বিশুদ্ধ রূপাবহ্থার আশ্রয় নিয়েছেন তিনি । 50:550%91 কে অনুসরণ ক'রে 
তিনি আবার শিল্পবীতিকে প্রাধান্ত দিয়েছন 5 ভারতীয় নন্দনতত্বের 
'রীতিরাত্সা কাব্যন্ত” তত্ব বোধ হয় কুমারস্বামীকে প্রভাবিত করেছিল । 
এতঘ্যতীত সমকালীন মাকিণী চিন্তাধারায় “510 15 005 1097 তত্বের 
প্রভাব 5 কুমারস্বামীর চিস্তাধারায় অশ্মেয় । 

কুমারম্বামীর চিস্তায় স্ববিরোধিতার অসভ্ভাব নেই। আর্ধশিল্পের সঙ্গে 
রূপসাদুশ্ট ও ভাবনাসাদৃশ্ত কুমারন্বামী প্রত্যক্ষ করলেন প্রাচীন ভারতীয় 
চিত্রকলায়। নিরাবয়ব সুন্দর অলংকরণকে আশ্রয় ক'রে দেহী হ'য়ে উঠল, 
মূর্ত হ'ল দর্শকজনার চোখে । অম্গি তিনি তার মধ্যে বাস্তবতাকে এমন ক'রে 
প্রত্যক্ষ করলেন ষে শিল্লে কল্পনার প্রসাদগুণটুকু স্থান পেলে না। প্রাচীন 
আর্ধশিল্প, এশীয় শিল্প, তথ। ভারতীয় শিল্পে এই জীবনস্বরূপ বাস্তবতাকে এমন 
ব্যাপকভাবে, একান্তভাবে প্রত্যক্ষ করলেন যে তার লিখতে এভোটুকু সঙ্কোচ 
হ'ল না এই সত্যের ঠিক বিপরীত তত্বটুকু £ 
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অর্থাৎ কুমারস্বামী বলতে চাইলেন, প্রাচীন ভারতীয় শিল্প জীবন-অভিমুখী 
এবং অতিমাত্রায় বাস্তব; তার পক্ষে জীবন ও জগতের আদর্শীয়িত রূপ “এহ 
বাহ্‌” । এক্ষেজে বাস্তবমুখীনতার অতি প্রাধান্য শিল্পলোকে কল্পনার স্থানকে 
খর্ব ক'রে দিয়েছে। এই পর্বে আমর। বলতে পারি যে কুষারম্বামী প্রাচীন 
ভারতীয় শিল্পে শিল্পীর কোন জীবনবিমুখ আধ্যাত্মিক অন্বেষণকে, অধ্যাত্ম 
মূল্যবোধের এষণাকে শিল্প-বন্তব বা 50751, রূপে স্বীকৃতি দান করলে ত1 
স্ববিরোধদোষদুষ্ট হ'য়ে পড়বে । পরক্ত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে অধ্যাত্মজীবন, 
অধ্যাত্মযূল্যবোধ, এদের স্থান অনস্বীকার্য । স্থানাস্থরে অন্য প্রসঙ্গে আচার্ধ 
কুমারস্বামী তা স্বীকারও করেছেন। অথচ যুক্তিসিদ্ধ চিন্তার ভারসাম্য বারবার 
টলে গিয়েছে কুমারম্বামীর মননে ;) তাই অসঙ্গত ও স্ববিরোধী উক্তির এতে 
প্রাচুর্য কুমার স্বামীর শিল্প-আলোচনায় । 

পূর্বে উল্লিখিত আর্ধশিল্প এশীয় শিল্পের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের 
সম্বন্ধের লক্ষণ বিচারের তত্বে পুনরায় ফিরে আসা যাক । আচার্য কুমারস্বামীর 
চিন্তাস্থত্র অন্থসরণ ক'রে আমরা কী যথার্থই এদের কোন পরাজাতি লক্ষণ 
এবং বিভেদক নির্ণয় করতে পারি? শিল্প-্বব্ূপকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
আঙ্গিককে যদি শিল্পের সবটুকু ব'লে গ্রহণ করা যায় তবেই হয়ত এশীয় শিল্প, 
ভারতীয় শিল্প তথা আর্ধশিক্পের শ্রেণীকরণ সম্ভব হবে । কেনন। কালের গতিপথে 
সকল বস্তর মত শিল্প আঙ্গিকেরও পরিবতন ঘটে; অন্ততঃ সেই বাহ 
পরিবর্তনটা সহজে চোখে পড়ে; যদ্দি শিল্পশৈলী শিল্পধর্মের কেন্দ্রমণি-হ”ত 
তা হ'লে হয়ত উপরোক্ত শ্রেণীকরণে বিশেষ আপত্তির কারণ থাকত না। 
কিন্ত শিল্প ত শুধুমাত্র ভঙ্গী নয়, আঙ্গিক নয়, শৈলী নয়। “এহ বাহ, আগে 
কহ আর”_শিল্প হ'ল শিল্পী-মানসিকতার নিব্যক্রীকরণ! ভারতীয় শিল্পীর 
মনন-নাধনের যে বৈশিষ্ট্য তাকে নিদিষ্ট করা যর্দি সহজসাধ্য হত, তবেই 
ভারতীয় শিল্পের লক্ষণটুকু সম্বদ্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম ; ভারতীয় 
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এসে যুক্ত হু'বে শিল্পরসের মাধ্যমে । অতএব এ কথা বললে এ প্রসঙ্গে 
কুমারস্বামীর শ্রেণীকরণ ও তদহুপারী বক্তব্য অযৌক্তিক । 


আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামীর নন্দনতত্ব পর্যালোচনা ৩৫৯ 


শিল্পকে “ভারতীয়” ব'লে চিহ্নিত করাও সহজমাধা হত। আবার ভারতবানীর। 
“এশীয়” হওয়ার ফলে এদের মননরীতির গ্রভাঁব ভারতীয়দের ওপর ঘষে থাকবে 
ত] অস্বীকার কর! চলে না। পরজাতি গুণকে বিভেদ্কেধ ওপরে স্থান দিলে 
ভারতীয় শিল্পকে “এশীয়” শিল্প বল। চলে ; অবশ্য এর ফলে ভারতীয় শিল্পের 
উৎকর্ষ ক্ষুণ্ন হবে। যে উৎকর্ষ কুমারম্বামী প্রত্যক্ষ করেছেন গুগুযুগের 
শিল্পকলায় তার সবটুকু এশিয়ার অন্যত্র শিল্পকর্মে প্রতাক্ষ করা যাবে কী? 
ভারতীয় শিল্পের গুণাবলী কী আবার আর্ধশিল্পেও অধ্যস্ত হয়েছে? 
এশিয়াবাপীরা অনেকেই আর্ধসম্তান অতএব আর্ধশিল্পের প্রভাব “এশীয়” শিল্পে 
থাকবে কিছুটা, এ সতাকে স্বীকার করা যায়। কিন্তু তাই ব'লে এই তিনটি 
শিল্পধারার সমীকরণ করলে তা যুক্তিসিদ্ধ হবে না। ভারতীয় শিল্পের বিভদক 
গুণ, এশীয় শিল্পের বিভেদক গুণ- এদের অস্বীকার ক'রে আর্ধশিল্পের 
পরজাতিগুণকেই প্রধান ক'রে তোলা হ'লে তা আর যাই করুক, ভারতীয় 
শিল্পকে বোঝবার এবং বোঝাবার পক্ষে সহায়ক হ'বে না। পরন্ত অভিজ্ঞতা লন 
কোন তথ্য কোন তত্বকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনটাই করে না। শিল্পসত্যের 
ক্ষেত্রেও এ রীতি একেবারেই অচল; অথচ এই বাতি অনুসরণ করেছেন 
কুমারম্বামী। তাই তার দন্দনতত্বে এতো স্ববিরোধ । 

পূর্বে আমর কুমারম্বামীর নন্দনতত্ব আলো'চন৷ প্রসঙ্গে জীবনমৃখীনতা 
এবং জীবনবিমুখতা-_-এই ছুটি ধারণ] তিনি কী ভাবে শিল্পালোচনায় ব্যবহার 
করেছেন, তার উল্লেখ করেছি । এই ছুটি ধারণাকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন 
ভারতীয় তথ! এশীয় শিল্পের বাস্থবতার বিচার হয়েছে ; জীবনবিমুখতা এবং 
আদর্শায়নের কথাও বলা হয়েছে । অথচ একটু তলিয়ে দেখলে জীবনমুখী 
এবং জীবনবিমুখ, এই ছুই ধারণার ছন্বটুকু যে অস্তহিত হ'য়ে ঘায়, এ সত্যটুকু 
আমাদের চোখে ধর] পড়বে । এ দুয়ের মধ্যে যে 70121)010175 নেই, সেই 
তথ্যটুকু আমর সহজেই গ্রহণ করতে পারব । যখন আমন্লা জীবনের আদর্শায়িত 
রূপকে, কল্পনাশ্রিত কোন দূরস্থিত সৌন্দর্য-সত্যকে শিল্পাদর্শরূপে গ্রহণ ক'রে 
শিল্পকে তদ্রূপে বূপায়িত ক'রে তুলি, তখন কুমারম্বামী তাকে “জীবনবিমুখ 
বলেছেন ; আবার ধখন জীবনের স্ুুল ইন্ডিয়গ্রাহারূপটুকুকে, স্কুল জীবনবোধটাকে 
শিল্পে ফুটিয়ে তুলি, তখন তাকে তিনি “জীবনমুখী” বলেছেন । এই শ্রেণীকরণটিও 
বিচারসহ নয়। আমাদের জীবনে “আহারনিভ্রা, ভয়, মৈথুন” যেমন সত, 
ঠিক তেমনি সত্যি হ'ল আমাদের জীবনের আদর্শ বোধ, নিরাবয়ব সুন্দরের 


৩৬০ শনানততত 


জন্য এষণ।, অনির্দেশ্ট অভাববোধের জন্য নিরুদ্দেশ মানসযাজ্ঞা। এর] সবাই 
সমান দাবী নিয়ে আমার্দের শিল্পজগতে প্রবেশপ্রার্থী। পৃথিবীর মহতী 
শিল্পকর্মকে আশ্রয় ক”রে এর। সবাই বেঁচে আছে, কেউ আউরিগনেশীয় পর্যায়ের 
শিল্প কর্মে, কেউ অজস্তার ছবিতে, আবার কেউ বা এলিফাণ্টাগুহার শিল্পকর্ষে । 
অতএব শিল্পবিভেদক হিসেবে “বাস্তবতা কোন লক্ষণই নয়। কেনন। বাস্তবতা 
শব্দটির এতোর্দিনের ধরে নেওয়া! অর্থ সম্বন্ধে আজ সন্দেহের অবকাশ দেখা 
দিয়েছে; এতোদ্রিনের সনাতন অথটি গ্রহণ করেছেন কুমারম্বামী ; বাস্তব 
অর্থে জ্ঞাতাঅনির্ভর বিষয়গত সত) এই সভ। ছুঞ্জেয় ; অতএব এই অর্থে 
বাস্তবতা শব্দটি ছুজ্জেয়। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ব “বাস্তবত?র এই জ্ঞাতা- 
অনির্ভরতাকে ম্বীকার করছে না; যাঁকে আমর বস্ত জগত বলি, তার মধ্যেও 
কল্পনার অবদান রয়েছে । যা দেখেছি, তার মধ্যেও জ্ঞাতার মানস-উপাদান 
অন্ুস্যযত হ'য়ে গেছে; স্ৃতরাং এ বাশুবত1 জ্ঞাতানির্ভর ; এ বাস্তবতা 
পুরোপুরি বিষয়গত নয়। অতএব কুমারম্বামী বিভিন্ন প্রসঙ্গে “জীবনমুখী? 
এবং “জীবনবিমুখ” এই ছুই গুণ দিয়ে শিল্পকে অন্বিত ক'রে যে আলোচন। 
করেছেন, তার সার্কত। আজ আর বিশেষ কিছু নেই। 

কুমারশ্বামী মার্শালের মত প্রকৃতির সহজ, স্বাভাবিক রূপটুকুকে শিল্পে 
কখন কখন প্রতিফলিত দেখতে চেয়েছিলেন; আবার আমাদের স্মৃতির 
ভাঁগারে জমিয়ে তোল! আবছা প্রকৃতির ছবিগুলোকে তিনি কখন বা ছবিতে 
ফুটিয়ে তোলার পক্ষপাঁতী। কুমারহ্থামী বললেন ; ছবি হল “ন. চ:9০5$5 
06100910021 ৮15015115901018 5 শিল্পস্ছজন সঙ্ঞান মানস প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি 
নয় এমন কথ। কুমারন্বামী বলেছেন। ছবিকে বা শিল্পকষ্ধকে ৪ 970০535 ০% 
1321009] 51509115800) বললে তাকে সজ্ঞান মানস প্রক্রিয়াই বলা হ'ল) 
অথচ কুমারস্বামী উদ্টে। কথাও বললেন । এই ধরনের স্ববিরোধ অনেক রয়ে 
গেছে কুষারন্বামীর আলোচনায় । 

ভারতীয় শিল্প বড়ঙ্গের কথা, চৈনিক শিল্পশাস্ত্ী হিসিয়াহে! কথিত শিল্পরীতি- 
পদ্ধতির কথা আমরা জানি । শিল্প যখন প্রথাবদ্ধ হ'য়ে পড়ে তখন তা শিল্প- 
শিক্ষার্থীর কাজে লাগে । সমালোচক সেই স্প্টিতে, সেই শিল্প-টশলীতে শিল্পী 
মনের ১500)5585 বা সঙ্গতি-সাধন কর্মকে প্রত্যক্ষ করেন। এই স্জতিসাধন 
কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির রূপটুকু নিরাবয়ব হ'য়ে গিয়ে শিল্পরূপে পরিণত হয়। 
কুমারম্বামীর মতে এই নিরাবয়বীকরণের মাধ্যমে প্রকৃতির স্থুল ইন্দ্রিয়গ্রাহা 
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রূপটুকু শিল্পীর শিল্পচেতনায় নব রূপ পরিগ্রহ করে। ভারতীয় শিল্পের 
আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, শিল্পবন্ত ব1 (5005 শিল্পীর কল্পনার 
প্রসাদগডণে শিক্পী-মননের সঙ্গে সামীপ্য ও সাধুজ্য লাভ ক'রে শিল্পীর সঙ্গে 
একাত্ম হ'য়ে পড়ে। এই একাত্মীকরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কুমারম্বামী 
আধুনিক শিল্পদর্শনের [:099.0) তত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। এই তত্বের কুত্ত 
ধরে তিনি স্থজ, অন্ধ ও ইন্দোপাথিয়ান শিল্পের যূল তত্টি ব্যাখ্য। করতে গিয়ে 
স্ব-বিরোধী সিচ্ধাত্তে উপনীত হলেন। ধারা 8:£09095 তত্বে বিশ্বাস করেন, 
তারা শিল্পে বাস্তবতাকে নৃতন অর্থে গ্রহণ করে থাকেন ; এক্ষেত্রে শিল্পরূগ 
(০87) এবং শিল্প-বিষয় (০০7%5776) একাত্ম হয়ে পড়ে । তাদের স্বাঙ্গীকরণ 
ঘটে। দার্শনিকেরা যে অর্থে 59)2০0৮০১ ও 401015০0৮০7 অর্থাৎ জ্ঞান- 
নিরপেক্ষ শিল্পবস্তর বিষয়গুণ ও জ্ঞাতাসাপেক্ষতা বলেন, তাদের সম্মিলন ঘটে 
এই নান্দনিক কৃতিতে । অতএব 17008025 তত্বে বিশ্বাস করলে শিল্পের 
বাস্তবতাটুকু জ্ঞাতা-সাপেক্ষ হয়ে পড়ে । জ্ঞাতা-সাপেক্ষ শিল্পদর্শনে আমরা 
শিল্প-ইতিহাসের 0$5০0%1টুকু হারিয়ে ফেলি। অবশ্য 1-020807% তত্বের 
কুমারত্বামীরুত ব্যাখ্যায় শিল্পী-মননের শিল্প-বিষয়ের আকারীভৃত হওয়ার ফলে 
শিলী মনন এক ধরনের বস্তনিষ্ঠরূপ লাভ করে । অবশ্য আমরা যাকে বস্তনিষ্ঠরপ 
বলছি তাও জ্ঞাতার জ্ঞান ও অনুভূতি আশ্রিত। অতএব কুমারম্বামী শিল্প- 
বিষয়ের প্রাধান্ত বা শিল্পের 0101০০0%10/-র ওপর জোর দিলেও এ ক্ষেত্রে তার 
মূল্য এবং ব্যপ্চন ক্রমেই নান হম্সে পড়েছে । অথচ কুমারন্বামী শিল্প 
এতিহ1মিক হিসেবে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে এই 0০3০০0%1-র সন্ধান করেছেন। 
001০০0515 বা বিষয় সচেতনতা সম্বন্ধে কুমারম্বামী এতোট। সচেতন ছিলেন 
যে এই বিষয় স্ত্রটুকু অবলম্বন করেই তিনি ভারতীয় শিল্প-ফড়ঙ্গের অবনীন্দ্রনাথ 
রত ব্যাখ্যাটুকু গ্রহণ করলেন না। কামশাস্ত্ের যশোধর রুত টীকার ব্যাখ্য। 
গ্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য ও 
বণিকাভঙ্গের বে ব্যাখ্যা করেছেন, নেই ব্যাখ্য। জ্ঞাতার জ্ঞানবুদ্ধি আশ্রিত। 
তাই অবনীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা কুমারস্বামী গ্রহণ করেননি । তার কথা উদ্ধৃত 
ক'রে দিই 2 16 15 10099551015 09 ০০61৮ 105507625 5003০00৮৩ 
81705101555 01015 01 6015 0917 0055 ০91 09 9 02061 01905156904 
&ম। 2001615% 01800598] 551)95 ৪3 [0850,00010 0£ 7555, 1৭651 
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৩৬২ ননন তত্ব 


০£ 7252), 10001009176 ০06 002১ 00106506৮15 [ 10 
£565:517০5 0০ 50৪০5 (স্থানম্‌).] 200 01081961910) 0? ০০1০৪৫৪, 
27877027555 15515560015 ৩০০, ] বিষুধর্ষোত্তরম্‌ এবং শিল্পরত্বম্‌ শীর্ষক গ্রন্থে 
শিল্পের যে শ্রেণীকরণ কর] হ'য়েছে সেই প্রকরণবিধি জ্ঞাত] সাপেক্ষ, একথা 
কুমারস্বামী বোঝাতে চেয়েছেন। ভারতীয় শিল্পষড়ঙগের সঙ্গে চৈনিক শিল্পশাস্ত্রী 
হিসিয়াহে! কথিত শিল্পষড়জের একট! সাদৃশ্ত আছে, একথা কুষারম্বামী 
স্বীকার করলেন না। তিনি বিষ্ণধর্যোত্তরম্‌ গ্রন্থে বণিত শিল্পচেতনা তত্বের সঙ্গে 
এর সাযুজ্য লক্ষ্য করেছেন। চৈনিক শিকল্পশাস্ত্রী হিসিয়াহো গৃহীত শিল্পতত্ব, 
জাপানী শিল্পশাস্ত্রেরে 5০1০ ব1 গতির তত্ব এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । শিল্প বস্ততঃ 
শিল্পীর কল্পনার প্রসাদ্গুণে যখন প্রাণবস্ত হয়ে ওঠে তখন সেই জীবন্ত 
শিল্পবিগ্রহ একদিকে যেমন চৈনিক শিক্পশাস্ত্রে গ্রাহ্থ হয়, অন্যদিকে তা আবার 
জাপানী শিল্পশাস্ত্রে ও ভারতীয় শিল্পদর্শনে সাদরে বৃত হয়েছে । আধুনিক 


শিল্পশান্ত্রে [509905 বা [01011210106 তত্ব বিষুধর্ষোস্তরের গতিচেতন! 
ধর্মের সমধর্ী। কবি বা শিল্পী একান্তিক সহমমিতাবোধের মাধ্যমে 
শিল্পবিষয়ের সঙ্গে নিগৃঢ একাত্মতা লাভ করে। তার সঙ্গে শিল্পী এবং শিল্প- 
বিষয়ের মধ্যেকার ভেদটুকু ঘুচে যাক, একথা পূর্বে উলেখ করেছি। এই 
একাত্ীকরণের ফলে শিল্পী কিন্ত আর শিল্পবিষয় সম্বন্ধে সচেতন থাকেন না। 
এই সচেতন ন। থাক অবস্থাতেই যে স্যগ্টিটুকু সম্ভব হয়, ত প্লেতোনিক ব। 
তদন্ুরূপ অস্কপ্রেরণ। সঙ্ঞাত শিক্পকর্মের সামীপ্য লাভ করে । এসব প্রশ্ন হ'ল, 
শিল্পীর শিল্প-সচেতনতাটুকু অবলুপ্ত হ'লে সে ক্ষেত্রে "্ব্গীয় শিল্পন্থষ্টি সম্ভব 
কী না? এই প্রশ্টটির সমাধান প্রচেষ্টা, মনস্তাত্বিক এবং পরাতাত্বিক নানান্‌ 
তত্বকে আশ্রয় ক'রে আছে। অথচ আচার্ধ কুমারম্বামী বিষয়টি তলিয়ে না 
দেখে একটু অসতর্কতার সঙ্গে শিল্পীর চেতনা ও শিল্পবিষয়ের একাত্মীকরণের 
কথা৷ বললেন এবং শুধু এই একা ত্মীকরণের কথা৷ বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না।' 
তিনি একাত্মীকরণকে এতোট। মুল্য দিলেন যে গ্রপ্ুযুগের শিল্পকলার 
সাবভৌমত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি একাত্ীকরণতত্বকে প্রধান যুক্তি হিসেবে 
ব্যবহার করলেন। অর্থাৎ তাঁর মতে বাইরের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্হ রূপের জগত এবং 
শিল্পী মনের অনুভব, কল্পন1, এদের সমাক মিলন ন1 ঘটলে স্বগর্শয়, সার্থক 
শিল্পস্যট্টি সম্ভব হয় না। আর এই মিলনটুকু ঘটাতে পারলেই বাইরের সঙ্গে 
ভিতরের মালাবদল সম্পূর্ণ হলে সার্থক শিল্প হ্যাট হয়। তার আবেদন হক 
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সর্বত্রগ ; এই সত্যটুকু রয়েছে গুপ্ুযুগের শিল্পকলার সাবিক আবেদনের যূলে। 
ডক্টর কুমারন্বামী এই বাইরের এবং ভিতরের হরপার্তীর মিলনকে মুখ্যতঃ 
প্রাধানা দ্িলেন। তার কথায় বলি: [৮ 15 001% 1055 01,0-10105 5108] 
106176010 0596 02051101765 005 01715651921 02115 01? 005 (0105. 
70911001175, 

শিল্প-বিষয়ের সঙ্গে যখন শিল্পীমনের সাযুজ্য এবং সামীপ্য ঘটে তখন 
শিল্পবস্ত (০০:50) এবং শিল্পরূপ (০:17), এই ছুয়ের সম্মিলিত রূপটাই চোখে 
পড়ে ; পৃথক করে এদের অস্থিত্বকে তর্কশান্ত্রে বিবেচনাধীন করে তুললেও 
কল্পনায় দৃষ্ট তথাকথিত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্রূপে এদের পুথক অশ্থিত্বের সন্ধান পাওয়। 
যায় না। তাই শিল্পশান্বে এদের একাতআ্ীকরণের এতোখানি মর্যাদা এবং 
মূল্য। মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সত্যটুকু অনন্বীকার্যধ যে আমাদের 
মনের মধ্যে যে বূপটুকু ফুটে ওঠে তার বিষয়গত্ পরিমাণ অপরিমেয় ১ অর্থাৎ 
তা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য । রূপের মহিমার মতই রূপান্তরিত বিষয়ের 
পরিধিটুক অনির্ণেয়। শিল্পবিষয় এবং শিল্পবূপ, এই ছুটির মিলন এমনই 
সার্থক এবং পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে জাতশিল্পীর শিক্পকর্ষে, যে তার্দের অভিন্ন 
সত্তাকে খণ্ডিত ক'রে চিন্ত! করাও ছুবহ হয়ে ওঠে । বপ্ততঃপক্ষে এই ০01052 
এবং £০017)-এর মধ্যে যুগস্বীরূত পার্থকাটুকু আজকের দিনের নব্য মননরীতি 
স্বীকার করে ন। বস্ত-সত্য এবং বূপ-সত্য এরা অভিন্ন । শিল্পবিষয় শিল্পরূপের 
ব্যঞ্নায় অসীম হয়ে ওঠে আর শিল্পরূপ শিল্পবিষয়ের প্রসাদ উদ্দাম কল্পনার 
উদ্দামত। থেকে আপনাকে সঘত্বে রক্ষা করে । ঠিক এই সত্যেরই সন্ধান দিলেন 
কুমারম্বামী *₹ তিনি বললেন যে শিল্পবিষয় অর্থাৎ ১০৮)০০?, তার সঙ্গে শিল্পীর 
বাণীবিনিময় হয় (5099105 10) 075 810150) অর্থাৎ কবি যখন কবি-কথ! 
বলেন, শিল্পী যখন যৃতি গড়েন, তখন শিল্পের বিষয় যেন ব্যক্তিকে প্রকাশ 
করে শিল্পীর চিন্তা! ভাবন। এবং কল্পনার মাধ্যমে । নিষিয় প্রধান হয়ে পড়ে। 
তাইত প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে আমরা শিল্পীকে দেখি ন। ঃ সন্ধান করেও শিল্পীর 
মনের পরিচয়টুকু ্ঞানতে পারি না। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা এই ভাবেই 
অপরিজ্ঞাত রয়ে গেছেন ১ যদিও তাদের শিল্পকর্ম বিশ্বজোড়া খ্যাতি পেয়েছে । 
শিল্পীর কল্পনায়, শিল্পীর মননে কীভাবে শিল্পব্ষয় প্রাণবস্ত হ'য়ে ওঠে তার 
একটা উতকষ্ট ব্যাখ্য। করলেন আচার্য কুমারস্বামী জাপানী শিল্পী হুকুসাইয়ের 


কথ। উদ্ধত ক'রে £ 
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40010157155 চু 25 38৬5/ 03156) 1090 1 €06 90185 5014 01 
11751510110 005 1591 9000005০016 02,017, ৪.6 €155 5855 ০01 
51517055 হু 9108.117255 2.0৮97050 5011] 01021 3 20 1011)505 ] 9519911 
51590 00210055051 01 (01755 5 26100100150 05109111052 00252] 
৪,004 86 110 2৮51 01096 5৮915 11155 [005 005 01051 910811195 
911৬0,১১ 

কবি-কল্পনা, কবি-মনন কীভাবে ধীরে ধীরে শিল্পবিষয়ের অন্তরে প্রবেশ 
করে স্বজ্ঞার গ্রসাদগুণে, সেই ইতিবৃত্তটৃকু হুকুসাই ব্যাখ্যা করলেন। শিল্পীর 
সাধন। নিরন্তর চলছে । আলম্তের আচ্ছাদনে শিল্পীর নিরলস সাধনার প্রয়োজন 
হয় শিল্পবিষয়ের সঙ্গে শিল্পীর একাত্মতাটুকু ঘটানোর জন্য । শিল্পীসত্তা 
শিল্পবিষয়ের মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে। কবির সঙ্গে বাইরের জগতটুকুর 
আত্মিক মিলন যখন পরিপূর্ণ হয় শিল্পী-মননের এই বহিরঙ্গীকরণের জন্য তখনই 
অজস্তার চারুকলা, ইলোরার স্থাপত্য ও ভাক্কর্য কৃতির স্থষ্টি হয়। কুমারদ্বামীর 
কথায় বলি 

“1155 £৯)া05 216 09051) 16 05915 10151151005 91010325015 
100 1159 09105 519015510) 01 25 17197656010 7 16195120051 015০0951115 
0021 09110106005 ঠ1025 0220 ৮512 0০9 15109170. 0151900917ট 
01710051750 10020 19091 ০61001169,৮*  অজন্ত। শিল্পের আলোচন। প্রসঙ্গে 
কুমারস্বামী কবি মনন এবং কবি কল্পনার ০15০615০2091-এর কথ। বললেন । 
অর্থাৎ কবি বা শিল্পী এমন সুন্দর এবং সহজভাবে 0০541১1০05০9.01018 অথাৎ 
পরতন্ত্রীকরণকর্মটুকু সম্পন্ন করেন যে, যে রূপটুক্‌ যে রসটুকু যে ষে সত্যটুকু শিল্প 
কর্মে শিল্পী নিজে অন্ুস্যত করে দ্বিয়েছেন ত] তার কাছে বিষয়গত বলে ভ্রম 
হয়। তাইতো! কুমারম্বামী উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিটুকৃতে “1192০৮০15” বা 
আবিষ্রণ তত্বের অবতারণ। করলেন । 

অজন্তা শিল্পের আলোচন। প্রসঙ্গে কুমারত্বামী শিল্প আঙ্গিকের কথাও 
আলোচনা করেছেন। যে-কোনে। শিল্পশাস্ত্রের পক্ষেই আঙ্গিকের আলোচনা 
অপরিহাধ। ভারতীয় শিল্প ষড়ঙ্গের আলোচন। করতে গিয়ে আচার্য কুমারম্বামী 
আমার্দের বলেছেন যে শিল্পবিধি হবে ব্যক্তি অনির্ভর এক ধরনের শাস্ত্রীয় বন্ধন 
যা শিল্প শিক্ষার্থীকে আবস্টিকভাবে পালন করতে হবে । ষড়ঙ্সের অবনীন্দ্রনাথ 


কাপ রা পপ 
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কৃত ব্যাখ্যাকে তিনি অগ্রাহ করেছেন, এই প্রসঙ্গে আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ, 
করেছি। অবনীন্দ্রনাথ ষড়ঙ্গের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিল্পীর স্বাধীনতার উপর জোর 
দিয়েছেন কিন্তু আচার্ধ কুমারম্বামীর লেখায় আমরা সেই ৫জোরটুকু” খুঁজে পাই 
নাঃ তিনি বিধিবদ্ধতাকে বেশী মূল্য দিয়েছেন। তার কথা দিয়ে বলি: “0175 
0053 1800 15180৮/ ৬/1)501051 00 ৮0150510005 26 0106511 2091050 
(20110100501 20 005 21000010191 10151515009 10601175 0055৩ 
৮৮011559511 ৬10) 2. 1166 51 17681 ০0৫ ০৬/1--0091 0065 275 85 
07)002117 11) 096 0129051)0055051)10 59 [91015006105 

অর্থাৎ অজস্তার ছবি দেখে আমর সেই চিত্রীকরণের আঙজিকে এমন মুগ্ধ 
হই ষে আধার্দের আত্মবিস্মরণ ঘটে ; সেই বিদুপ্ধতার সঙ্গে এসে যুক্ত হয় ছবির, 
চিত্রের বিষয়ের দ্বারা উদ্দীপিত আনন্দ লহরী । এই ছুয়ে মিলেমিশে একাকার 
হয়ে যায়। আমরা ঘষে রসাম্বাদন করি অজন্তার চিত্র দেখে, সেই রসের 
কতটুকু এই স্থন্দর আঙ্গিকের দান এবং কতটুকুই বা শিল্প বিষয়ের ছার! 
উদ্দীপিত, ত1 নির্ণয় করে বলা সহজসাধ্য নয়। আচার্য যেভাবে শিল্প কর্মে 
আঙ্গিকের স্থান নির্দেশ করলেন, সেই নির্দেশনার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ রুত 
বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে প্রাসঙ্গিক আলোচনার উল্লেখ করে বলা যায় যে, 
শিল্প আঙ্গিক শিল্প মাধ্যমে গুরুত্বপুণ স্থান জুড়ে থাকলেও কোথাও ত] রসের 
নিয়ামক ব্ূপে গণ্য হতে পারে না। অবনীন্দ্রনাথের এই অভিমতের সঙ্গে 
আচার্য কুমারম্বামীর মত পার্থক্া দেখা যায়। তিনি আঙ্গিককে, শিল্প 
প্রকরণকে একটু বেশী মরধাদা দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ বাগেশ্বরী শিল্প 
প্রবন্ধাবলীতে “একেসাং মতম,এর যে বিস্তৃত আলোচন। করেছেন তা এখানে 
প্রাসঙ্গিক। শাস্্রীয় আঙ্গিকে যে ছবি, ষে শিল্পকর্ম রচিত হয় তা শিল্পের 
টাইপ” কৃষ্টি করে। সব শিল্পীই ধদ্দি একপথে চলেন তবে একই ধরনের একই 
জাতের একই আঙ্গিকের ছবি এবং গান প্রমুখ চারুশিল্প অথব। কারুশিল্পের 
রচন। হবে £ তার মধ্যে কেউই স্বমহিমায় ভাশ্বর হয়ে উঠবে না। আঙ্গিক ব! 
শৈলীকে প্রাধান্য দেওয়ার এটাই সবচেয়ে বড় বিপর্দ। তাইতো অবনীন্দ্রনাথ 
“একেসাং মতম্-এর আলোচনা করে “বিপশ্চিতাৎ মতম্‌*-এর আলোচন। 
করলেন। তিনি বললেন, যথার্থ শিল্পী যে হবে তিনি এই “বিপশ্চিতা মতম্‌, 
পথের সন্ধানী। তিনি যে আঙ্গিকে ছবি আকেন, গান বাধেন সেই আঙ্গিকটুকুও 
ক 0105 405 ও 05665 016 10015 ও 09519 পৃঃ ৮২ 
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তার প্রতিভার স্পর্শ পেয়ে অনবগ্য রূপে বূপায়িত হবে। ছবি যদি ছবি না হ'ল 
অথাৎ ক্লান্ত মানব মনে মোহময় মায়াজাল বিস্তার করে তাকে রসের সমূদ্রে 
অবগাহন করাতে না পারল, তবে সে শিল্প সার্থক শিল্প হ'ল না। কিন্ত 
আচার্য কুমারত্বামী এই তত্বটির বিরোধিতা করলেন। তার কথায় বলি : 
4১511051005 00511050950 ৬০105 050101001021 05001151105 06 002 ৮৮০0115 
26 4৯120 15 0020 16 15 5552101012115 20 2.1 20170010518 0127 1105, 
05105101750 101 705 5১015598101 02021151501) 005 6০৬০ 2.0 
5৮৮16175595 01 15 00011709520 006 20 52]] 01 20065105106 20 10100001175 
2) 11109101706 161156,” শিল্ে সুষ্ঠু আঙ্গিকের প্রয়োগে যে অনুভূতির 
জগৎ স্থষ্টি হয় তা এমনই সুন্দর এবং সহজ রূপ পরিগ্রহ করে যে বাস্তবের সঙ্গে 
শিল্পের পার্থক্যটুকু নির্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। শিল্পের রূপের জগতটা 
বাস্তব সত্যের জগতের চেয়েও বেশী মর্ধার্দার দাবী করে বোদ্ধ। মানবের কাছে । 
রবীন্দ্রনাথ এই পরমসত্যটাকে বুঝেছিলেন বলেই মহধি নারদের ক নিঃস্যত 
বাণীতে মহাকবি বাল্মীকিকে সেই মহৎ সত্যের সন্ধান দিলেন £ 
| “সেই সত্য যা রচিবে তুমি 
ঘটে যা তা সব সত্য নহে" 

কবি-কল্পনা এই যে কাব্য সত্যের সৃষ্টি করে, অজস্তার শিল্পী এই যে 
অবিনশ্বর চিত্রমালা এঁকেছেন শিলাগাত্রে, মোগল যুগের অসামান্ত শিল্পীরা 
এই যে অত্যতূত চিত্রকল্প স্থষ্টি করেছেন, এই সবের মধ্যে একট] অদ্ভুত ধরনের 
বিষয়াশ্রয়ী শিল্প চরিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে । অজস্তার “মা ও ছেলে” ছবিতে 
মাতা এবং পুত্রের জগতকে কেন্দ্র করে ঘষে অনিরচনীয় বপস্থষ্মার স্থটি হয়েছে, 
সেই স্থবমাটুক অলৌকিক ও অনির্বচনীয় । তা ছবিটিকে এমন একটি স্বতন্ত্র 
ব্যক্তিত্ব দান করেছে যা কোন কালেই ক্ষুপ্ন হবে না। বিশেষ ক'রে মোঘল 
যুগের চিত্রকলা প্রসঙ্গে আচার্য কুমারম্বামী এই ধরনের মস্তব্য করলেন ঃ 

“1015 0:06901)015 60605155650 17 11005510051 51081250652 200 
801510010. 05150018155 01 50010 11067105865 065 2০০091011)515 
15 [010810010-10090 005 488150005 ০0155500601 ০0£ 00105160155 005 
£50051706 01? 00৩ 0086 2০609] 11155105355 ৮51191091110505-”  মাঁছষের 
অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মতই ছবিরও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে । মাসুষের 
ব্যক্তিত্ব হল 'ব্রহ্মাস্ষ্টি” ছবির ব্যক্তিত্ব হ'ল কবিস্যষ্টি। এই কবি স্উি করেন 
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যে ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বটি হয়তে। ব। মাচুষটির জীবৎকালে ছিল না; শিল্পী এই 
ব্যক্তিত্বটি তার শিল্পকর্মকে দান করেন। কেননা এটুকু তিনি প্রত্যক্ষ 
করেছেন সেই ব্যক্তি মানুষটির মধ্যে, যার ছবি তিনি এঁকেছেন । এ যদ দৃষ্ট- 
তল্লিখিতং আইনটুকুও এক্ষেত্রে চলে না। মোঘলযুগের অজম্্ 2210190075-এ 
এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে শিল্পী যথার্থ মানুষটিকে আকেন নি; তিনি 
সেই ভাবে মানুষটির চরিক্র চিন্রণ করেছেন, যেভাবে তিনি তাকে দেখেছেন । 
অর্থাৎ রবীন্্রনাথ-এর মত মোঘলযুগের শিল্পীর মধ্যে (অজস্তার শিল্পীদদেরও ) 
এই বিশ্বাস ছিল যে 
'আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ 
চুনি উঠল রাঙা হয়ে” 

অতএব শিল্পীর কল্পনায় যে সত্যের স্ষ্টি হ'ল ৩1 কিন্তু নৈর্বক্তিক নয়। প্রাচীন 
ভাঙ্কর্ধকর্ষকে এক সময় কুমারন্যামী টনবক্তিক বা 1001927991751 বলেছিলেন , 
অজজ্তা বা মোঘল যুগের.শিল্প তিনি এই নৈবক্তিকতার মহিমায় মণ্তিত 
করেন নি। এই ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বমগ্ডিত শিল্প হুটটির কথা 
ব্ললেন। মোঘল যুগের আঁক সআ্াট-ওমরাহ-আমীর প্রমুখ ধারাই চিত্রিত 
হয়েছেন, সে যুগের শিল্পীর্দের তুলির টানে তারাই অসাধারণ হয়ে উঠেছেন ; 
চিত্রকর্ম অসাধারণ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে ; সাধারণ অসাধারণ হয়েছে 
শিল্পীর কল্পনায় + কুমারম্বামী বললেন £হ “১০ 6 15200155105 0296 ৮৮৪ 1025৩ 
151079,01521010 ঠ9115150£ 1101552177101555 06 005 51556 25101 


[10219001 (1005 05250 ৬10 2 00102 ০01৮1710105 9.0609,15,৮ 





ষষ্ঠ স্তবক 


হেগেলীয় শিল্পতত্ 

বরিস পাস্তেরনাকের নন্দনতত্তব 
রমা রলার শিল্পদর্শন 
পিকাসোর শিল্পদর্শন 
কালমার্কসের নন্দনতাত্ত্িক সুত্র 
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হস ভব 


হেগেলীর শিল্পতত্ব 


হেগেলীয় ব্রহ্ম শিল্প, ধর্ম ও দর্শণের সরণী বেয়ে নিজের কাছে আবার ফিরে 
আসে, নিজেকে ফিরে পায়। এ কথা হেগেলীয় ভাষ্যকার বলেন। শিল্প হ'ল 
১09০)065-এর ইন্ড্িয়গ্রাহা-দূপ, 45217912005 01556100510) 9£ 06 
£৮05০0106০”বূপ, বর্ণ ও রসের সমারোহে সেখানে নিবিশেষ এশী সভার 
অভিষেক । এই রূপের জগতে হেগেলীয় মননভজী দ্বান্দিক পদ্ধতি আশ্রয় 
করেনি, এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। কী করে “না” হ্যা" হয়ে ফুটে 
উঠেছে, নয় হয় হয়েছে, কেমন করে অস্থন্দর স্থন্দরের মোহে মুগ্ধ হ'ল, সে 
কথাটা উহা রয়ে গেছে সর্দেশের সর্বকালের শিল্পদর্শনে। আমাদের দেশের 
তশ্বশাস্ত্রে শিল্পীর এই সৌন্দ্যস্থ্টির তত্বটিকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে £ 
এ যেন পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাঁছে উড়ে যাঁওয়! চলতি পথের কোন 
চিহ্ন না রেখে । কেমন করে গেল, কোন শৃন্যে ছায়াপথ রচে দিল ছু"টি ক্ষ 
পাখার পরিশ্রাস্ত বিধূনন, সে পথের হদিস কোন শিল্পরণিক শিল্পী বা দার্শনিক 
আজ পরস্ত দিতে পারেন নি। সে পথ কোন বাধা পথ নয় তার এঁতিহাসিক 
ভিত্তি অত্যন্ত শিখিল। শিল্প-সৌন্দর্যের এই অনির্বচনীয় রূপসভাকে বাধা ধর! 
নিয়মে আনবাঁর অপপ্রয্জাস না করে হেগেল দৃরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, একথা 
আমরা ঠিক বলে মনে করি। হেগেলীয় £১০৪০1০-এর শিল্প-ধর্ম-দর্শন- 
সমন্বিত ত্রিপদী গতি দ্বান্দিক গতি পদ্ধতির সাথে সমার্থক নয়--তারা। 
ভিন্নগোক্রীয় । ৯ 


১। বোসাংকে লিখেছেন £হ [0 [3565)79 2590135610১ ৬/5.70955558 
৪ 81960100917 06 032 15850172015 ০0921700102 %/1)101 005 919100$০ 
৬৪5 105170591০0 20010185155 ৬/1010006 ০0105906 051502 ০1 
01009011181 51005 91710151555 5 05917 01995100০52 20675 
10:10705 019055 0£ £911০5.৮--*-"*আবার তার কথাতেই বলি: 70125 
(15910 20095210076 0? 005 501010 00100515510 15115102 আ0৫ 
01195000055 9955 206 760255506 00০ 00৩ 01০00150109 
01912000591 000৮5085186 25 0091১০66৬০০ 105 2755617. --738580 ০7 
498274280০১ পৃঃ ৩৩৫ দ্রষ্টব্য | 


৩৭২ নন্গনতত্ত 


হেগেলীয় ব্রহ্মের ভ্রিপদী-গতির প্রথম পদক্ষেপ হ'ল শিল্প। শিল্প ধর্মে 
এবং ধর্ম-শিল্প দর্শনে পরিণত লাভ করে। এই তিন পর্বের মধ্য দিয়ে আত্মার 
বন্ধন মুক্তি ঘটে । «এই তিন পর্বে মমুক্ষু আত্মার অনস্ত আকুতির স্বাক্ষর 
রয়েছে, আর রয়েছে আত্মার আঁত্োপলন্ধির আশ্বাস। স্থন্দরের লীলায় 
হেগেলীয় ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ হয়--সে লীলা চলে প্রকৃতিতে, সে লীলা চলে 
শিল্পলোকে । 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথ। খু'জিছ ঈশ্বর ?-_ 
__বিশ্ব-ভূবনে লক্ষরূপে সেই ব্রক্গেরই প্রকাশ। রূপের আলো সেই অবরূপের 
কাছে ধার করা, সেই সীমাহীন অপরূপের রূপার্থার কাছে আত্মনিবেদনের 
প্রকাশ। এইরূপ সত্যকেও প্রকাশ করছে অনার্দিকাল থেকে ।২ কাজেই 
সত্য স্ন্দরকে আশ্রয় করেছে আবার এই স্ুন্দরই প্রকাশ করেছে ব্রহ্ধকে, 
ব্রন্মের রূপময় অনন্ত এশ্বর্যকে । হেগেলের স্বন্দর সত্যাঁসত্য-নিরপেক্ষ নয় ; 
ক্রোচের মত তিনি বলেননি যে, শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যাসত্যের গুশ্নট। অবাস্তর | 
তার মতে 19520 15 €:00১,--সত্য সুন্দরে বিধৃত! শিল্প, ধর্ম ও দর্শন এই 
তিনটি পর্বেই ভাবের (০০17/517) ন্বধর্ম বজায় রয়েছে-_শুধু প্রভেদ হচ্ছে 
প্রকাশভঙ্গীর, রূপভ্দ ঘটছে আত্মার প্রকাশে ।৩ সুন্দরের নিবিশেষ সম্ভার 
চসিক নক্স প্রণীত 0105 83505010 প1,501755 ০ 7200 17555] 
2100 5010019210172021, গ্রস্থের পৃঃ ৮২ দ্রষ্টব্য । 

৩। হেগেলের কথাতেই বলি: | 450051001105 00910) 0058 
1117090061001 91051115115 07 ০0101051005 00955 00165 51108165 ০01 





£10501006 50111601001 01661 ঠ 015 1091105 01061 ৮1001) (1)2% 
71552760051 00150055008 05 00229501065) 69 1700009 
001190101051599...১,-১.,-০-৮015 00005578005 [109161017 1 
20010011955 £5 21 [7 005 56175211520 16 19 21৮ ৮1)1০1) 101555165 
00001) 00 5015010101517595 11 805 561050005 512010191705 3 0 1029 &, 
১০780191006) 17101) 01006111)৩ 07005 0£ 165 8101952.191006১ 79935655555 
৪ 10151672170 01090911051 12552101706 8100. 9157715021705 21050021 
16151701109 10150001000 16170291005 0101521598175 01 005 [০0017 
$/130115 11)0511187015 00001510006 00901005006 301796.% ৮745 22279 
49758050179 হে 27575 4755 (050595001025 0510519008)১ ৮০, 


পৃঃ ১৩৭ ভুষ্টব্য। 


হেগেলীয় শিল্পতত্ব ৩৭৩ 


বিশেষিত প্রকাশ ঘটল সর্বপ্রথম কিন্তু এই ইন্জ্রিয়গ্রাহ প্রকাশই তার 
আত্মপলন্ধি তত্বের শেষ কথা, চরম সত্য নয়। £ , 

স্থন্দরের সাথে আমার্দের সাক্ষাৎ হয় প্ররুতির রূপের হাটে। ঘেব্দপে 
হেগেলীয় ব্রন্মের স্বাক্ষর রয়েছে--ব্রক্ম যেখানে প্রকাশিত । তবে প্রকৃতির 
সৌন্দর্য হ'ল খণ্ড সৌন্দর্য; পরম সুন্দরের অনাহত প্রকাশ সেখানে নেই । 
1৭4০০-র প্রকাশের আধার হিসাবে প্রকৃতির বিস্তার পর্যাপ্ত নয়--তাই সে 
প্রকাশ ক্ষুগ্র হয়, ব্যাহত হয়। জড় উপার্দানের জড়তায় আচ্ছন্ন হেগেলীয় 
[০৪-র প্রকাশ আবার সর্ধক্র সমান হয় না-তোথাঁও ব। সে প্রকট আবার 
কোথাও বা! প্রচ্ছন্ন । তাই হেগেল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্তরভেদ (195:555) 
স্বীকার করেছেন । যেখানে প্ররুতির বুকে 79০০-র প্রকাশ যত সুষ্ঠু হয়েছে, 
সেখানে স্থন্দংও মহভর মধারদায় প্রকাশ পেয়েছে । 1৭০৭-র প্রকাশের ফলে 
প্রকৃতির জড় উপাদানে সাযুজ্য ও সামীপ্য-বোধ আসে--আমর] প্ররুতির মধ্যে 
0080 খুঁজে পাই । হেগেলীয় দর্শনের আলোঁচন। প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর 
উইলিয়াম নাইট এই বহুধাবিভক্ত স্ষ্টির মধ্যে ষে একতান রয়েছে তাকে 
বলেছেন 40017 ০£ 02 79151609195 এই 8010 যেখানে আছে সেখানে 
আমরা স্বন্দরকে পাই । এক তাল লোহা, তাকে আমরা সুন্দর বলব না কারণ 
তার বিভিন্ন অংশগুলি কোন ক্ুসমঞ্জস এক্যের মধ্যে বিধৃত নয়--সেখানে 
সঙ্গতি নেই, মিল নেই, ছন্দ নেই, কাজে কাজেই স্থন্দরও সেখানে অপ্রকাশ। 
এই জড়কে উত্তীর্ণ করে যখন জীবজগতে আসি তখন স্থন্দরের সুষ্ঠু প্রকাশের 
দেখা পাই। জীবের মধ্যে দেখি এমন একটি এক্যস্ত্রের লীল। যা জীবসত্ায় 
সমগ্রতা এনে দেয়। মানুষের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার ধ্যানধারণ।, তার 
সাধনা ও ভজন, সব কিছুর মধ্যে আমরা একমুখী প্রয়াসের সন্ধান পাই। 
তার চেতনার আলে ছড়িয়ে পড়ে তার সমস্ত অস্তিত্বে, তাই সেখানে এক 
অংশকে আর এক অংশের পরিপূরক মনে হয়। এককে বাদ দিয়ে অস্থি 
হ'ল পঙ্গুং অচল। জীবের মধ্যে এই সজীব এক্যান্ুতভূতিই তার সৌন্দর্যের মূল 
কারণ তবে জীবজগতে ঘষে সৌন্দর্য আমর প্রত্যক্ষ করি, স্থন্দরের প্রকাশলীলায় 
সেটাই শেষ কথা নয়। জীবজগৎ বা প্রাকৃতিক জগৎ নি:শেষে হুন্দরকে 
প্রকাশ করতে পারে না, কারণ প্রকৃতি সীমাহীন নয়, কারণ প্রকৃতির জড় 
উপাদানে 1৭০০-র প্রকাশ পদে পদে ব্যাহত হয়। [029 হ'ল অন্তহীন 
([7ঠ510) সতা৷ তাকে সীমাহীন জড় প্ররুতির আধারে সম্যক প্রকাশ কর! 


৩৭৪ নন্দন তত্ব 


সম্ভব নয়। তাই হেগেলের মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষে অনেক বড় বড় ত্রুটি রয়ে 
গেছে। সে সৌন্দর্২ অপূর্ণ ।৯ তাই চলে মান্থষের পূর্ণতর সৌন্দর্য ক্ষ্টির 
প্রয়াস । এরই ফলে শিল্পের জন্ম ; স্থাপত্য, ভাস্কর্য, রেখাঙ্কন, সঙ্গীত এবং 
কাব্যের স্থষ্টি । এ স্ষ্টিতে প্রকুতির জড়বস্ত 1৭০৭-র প্রকাশকে ব্যাহত করে না। 
আত্ম বা 9১111: এখানে শষ্টিশীল, নিজের স্য্টিতে নিজেই মশগুল । বাইরের 
কোন জড়বস্তর বাঁধা বা নির্দেশ সেখানে নেই-_শিল্প হ'ল শিল্পীর মনের 
পটভূমিতে [9০৪-র প্রকাশ ।২ 
“আমারই চেতনার রঙে পান্ন! হল সবুজ 
চুনি উঠল রাঙা হয়ে |, আমি ) 

মনের রঙ ছড়িয়ে পড়েছে নিখিল ভূবনে-_-সে চুনি-পান্নাকে রঙীন করেছে, 
আকাশকে নীল আর প্ররৃতিকে শ্যামল করেছে । মেঘের কোলে মন রঙ ঢেলে 
রূপকথার আনন্দ-লোকের স্ষ্টিকরেছে। যেখানে শিল্পী সআাট ; কোন বাঁধা 
নেই তার স্থগ্রির অমরাবতীতে। সেখানে জন গিলপিন অবিশ্রান্ত ঘোড়। 
ছুটিয়েছে, গালিভারের পথচল। অব্যাহত হয়েছে, অবিনেরঙ গল্পবলাঁর শেষ 
নেই। 

সরু মোট] ছটে] তারে জড়িয়ে গেছে-_- ছুটি সত্তা এমনিভাবে মিশেছে ষে, 
তার্দের পৃথক কর] অসাধ্য । শিল্পভাব (০০:75 এবং শিল্পরূপ (6০179) হ'ল 
ছুটি তার- শিল্পস্ষ্টিতে এর ছুয়ে মিলে একটি নতুন সত্তার সৃষ্টি করে, একটি 
রি ১1 ভড. সি প্রণীত 27৩ ৮1১11950195 ০ 17551, 
পঃ ৪৪৪ দ্রষ্টব্য। 

২। নাইট লিখেছেন 2 47589005, 9০০০:376 1০ 17656] 1) 015 
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75019 7 210 9.5 07110 19 11151161129. 19,018) 0% 5০ [1101 19 
(৮5 0620 ০0 ৪6 015051 0080 05 0650৮ 0৫ টব 90015. 
90015] 10520 15 006 05 159500101% 06 5 ০0৪2067৮01 00110. 
[ 10719501015 0? 05 73580051, পৃঃ ৭১ ভ্রষ্টব্য । ] শেষের পংক্তিতে 
নাইট সাহেব হেগেলীয় লৌন্দর্যদর্শন সম্বন্ধে ষে কথা বলেছেন সে কথাগুলি 
প্রণিধানযোগ্য । ঠিক এমনি ধারা কথাই আমরা শুনেছি কৰি রবীন্দ্রনাথের 
মুখে $ এটি আমর বারবার উদ্ধত করেছি। 
৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'পথে-বিপথে” গ্রস্থ দ্রষ্টব্য । 


হেগেলীয় শিল্পতত্ব ৩৭৫ 


সুরের ঝরণাধারায় রসিক মনকে ধুইয়ে দেয়, “সহদয়-হৃদয়-সংবাদী” মান্য 
আনন্দে সুধা পান করে সেই সার্থক শিল্পের রসধারায়। এই শিল্পভাব হ'ল 
মহাভাব, হেগেলের ব্রহ্ম, 19০৪-_সার্থক শিল্পে এই মহাভাবই ছ্যোতিত হয়। 
পঙ্গু, অক্ষম শিল্পীর হাতে দেওয়! শিল্পরূপ (£০:) এই মহাভাবকে সম্যকৃরূপে 
ধারণ ব। প্রকাশ করতে পারে না; অবশ্য এই মহাভাবকে হেগেলীয় 1969কে, 
পূর্ণভাবে ব্ূপায়িত করা যে কোন শিল্পীরই সাধ্যাতীত। তাই দেখি যুগে যুগে 
নতুন নতুন শিল্পর্ূপের বিবর্তন__নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে শিল্পীদের 
হাতে। ঘদ্দি কোন দিন কোন শিল্পী এই মহাভাবের (1959) যোগ্য শিল্পবূপ 
দিতে পারে তবে সেদিন শিল্পবিবর্তন থেমে যাবে । শিল্পের ইতিহাস সেইখানেই 
ছেদ টানবে। সেই 0৫0 এবং 0০0%52-এর পূর্ণ মিলনে আমর। সম্পূর্ণ 
শিল্পকে পাব--০সখানে উভয়ের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই, কোন বিরোধ নেই। 
শিল্পভাব এবং শিল্পরূপের এই যে 17910507 বা মিল, একে যদি আমরা 
নিখুত করতে পারি, তবেই আমাদের নিখুত শিল্পের ধারণাকে কাগজে কলমে 
রূপ 'দতে পারব, সার্থক করতে পারব মানুষের চিরসঞ্চিত আশাকে ।১ 

শিল্পের আন্তর ভাব ও বাইরেকার বস্তর্ূপ এতদ্বভয়ের মিলনে অথবা 
বিরোধের ফলেই সিম্বলিক, ক্লাসিক্যাল এবং রোমান্টিক আর্টের জন্ম হয়। 
যেখানে শিল্পবস্ত ভাৰকে রূপ দিতে চায় অথচ ভাবের প্রকাশের দৈন্ত শিল্প- 
রূপায়ণের জড় উপাদানের অমিত আসক্ষালনে প্রকট হয়ে ওঠে, সেখানে আমরা 
সিম্বলিক আর্টকে পাই । ভাব এখানে সংকুচিত, আভামিত মাত্র । জড় 
উপাদানের বেড়াজালে মহা ভাব বীধ। পড়ে-_-তার পরিচয় বোদ্ধাজনের কাছেও 
ঢাকা থাকে । এখানে শিল্পরূপের (7017) অসম্পৃর্ণততা হেগেলীয় 1০৪-র 


স্পা সস পাশ কাপা পলাশী 





১। ষ্টেসের কথায় বলি 2 * [তা 005 1058] ৮৮011 01 26, 0759৩ (০ 
51055, ০0115126 200. 500100010051069 270 1) 051060020০0: 2100 
17101). 5০ 0026 075 21009946105626 59250105055 005 টি]1 210 
50100131565 95001555802. 0 002. ০01005700 /105159.5 009 ০01/10120 
01210510910 ০০010. ঠা0 00 0006] 0021 0015 ৬515 20109010210 
2.5 ৪,05008.05 25001255501 601 10,১7727752 22757030279 ০ 42294. 
পঃ ৪৫১-৫২ ব্রষ্টব্য। হেগেলীয় শিল্পদশনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছ্েস শিল্পরূপ 
ও শিল্পভাবের এই একাত্ম মিলনকে সার্থক শিল্পস্থট্টির পক্ষে অপরিহার্য বলেছেন। 
আমরা এই কথার অনুমোদন করি । 


৩ বধ শন্দনতত্ব 


প্রকাশের অনুকূল নয়-_-শিল্পভাব ও শিল্পরূপ পরস্পরের সহায়ক ও পরিপূরক 
না হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করে, কারণ ভাবের ষোগ্য প্রকাশরূপ তখনো শিল্পীর 
আয়তে আসেনি । « স্থাপত্য শিল্প হ'ল সিম্বলিক আর্টের উদাহরণ। 
স্থপতি মন্দির নির্মাণ করে দেবতাকে প্রতিষ্ঠার জন্য-_দেবতাকে শীভাতপ থেকে 
ত্রাণ করার জন্য, কিন্ত দেবতাত্মাকে প্রকাশের শক্তি স্থাপত্যশিল্পের নেই। 
এখানে আমরা শিল্পরূপায়ণের জন্য স্তুপীকৃত জড় উপাদানের গন্ধমাদনে 
“মহাভাবের* বিশল্যকরণীকে হারিয়ে ফেলি, কারণ জড় উপার্দানের অহেতুক 
প্রাচুর্য ভাব ও রূপের পূর্ণ মিলনের অন্তরায় হয়ে দাড়ায় । কাজেই সিম্বলিক 
স্থাপত্য-শিল্পকে পিছনে ফেলে এগোতে হয়। তারপরেই আসে ক্লাসিক্যাল 
আর্ট। শিল্পবিবর্তনের এই পায়ে আমরা ভাব ও রূপের একটা স্থসঙগত মিলন 
দেখতে পাই ! এখানে ভাব বূপায়ণের জড় উপাদ্দানকে খর্ব করা হয়েছে, 
তার অনাবশ্তক বিস্তারকে স্মিত কর। হয়েছে ভাব প্রকাশের যোগ্য ক;রে। 
এর উদ্দাহরণ আমর] পাই ভাস্র্যশিল্লে » মান্থষের যুতিনির্মাণে ক্লাসিক্যাল আর্ট 
০: এবং ০০:05এর পারস্পরিক মিলন সম্পর্ক নিখুঁত বলে একে 
সবচেয়ে সুন্দর বল। হ'য়েছে হেগেলীয় শিল্পদর্শনে ।১ কিন্তু শিল্পবিবর্তন এখানে 
থেমে যায় নি। এর পরে আসে রোমান্টিক আর্ট । এখানে ভাব মুখ্য, 
রূপ ও জড় উপাদান এখানে গৌণ। শিল্পরূপের এখানে কাজ হ'ল শুধু সংকেত 
করা, ইঙ্গিত করা-_শিল্পভাব তাকে অতিক্রম ক'রে বহুদূর চলে যায়, বোদ্ধাকে 
নিয়ে যায় রসলোকের অস্তঃপুরে । ভাবের ব্যগুন। রূপের বাধাকে বারে বারে 
অস্বীকার করে, তাঁকে ভেঙ্গে দিতে চায়। ভাব আপনাকে বূপের সমস্ত বাধা 
থেকে মুক্ত ক'রে নিতে চায় আগুর মুক্ডিউশ্ন।ধনার প্রসাদ গুণে । সে শিল্প- 
ব্ূপের সাথে মিলে-মিশে থাকতে চায় না বলেই ক্লাপিক্যাল যুগের গ্রীকদেবতারা 
মানুষের আকারে কল্পিত, তাই মৃতি নির্াণ ব্যাপারে দেবত্বের আদর্শকে সে 
যুগের শিল্পী অবয়ব দিয়ে, যৃততি দিয়ে, রূপায়িত করতে পেরেছিল । শ্রীষ্টায় যুগের 
উন্নত দেবত্বের আদর্শ মানবীয় মৃতির পরিবহণে আপনাকে প্রকাশ করেনি, 
কারণ সে আদর্শ অসঙ্গ আত্মার (৪1১5010565 501£10) মহত্তর ধারণা । এই 
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হেগেলীয় শিল্পতত্ব ৩৭৭ 


হমহান্‌ আদর্শকে যোগ্য শিল্পরূপে বূপায়িত করা যায় না_শিল্পরবূপ এখানে 
কিঞ্চিংকর হয়ে পড়ে। ভাব এখানে গ্োতিত হয়--তার ব্যঞগ্জনা রূপকে 
অতিক্রম করে। এইখানেই রোমান্টিক আর্টের শ্রেষ্ঠতা। জড়রূপ মহাভাবের 
নাগাল পায়না-_শ্বীষ্টীয় যুগের ভগবান আপনাকে মৃতিতে প্রকাশ করেন না 
তার মহিমা মৃত্তির গপ্ডিকে অতিক্রম করেছে ।১ | 
অঙ্কনশিল্প, সঙ্গীত এবং কবিতা রোমার্টিক আর্ট ব'লে খ্যাত। এই তিন 
শ্রেণীর শিল্পেই বস্তরূপের উপাদান ভাবের তুলনায় অত্যন্ত অল্প; তাই ভাবের 
প্রকাশ অবারিত থাকে । এখানে শিল্পভাব এবং শিল্পরূপের মিলন আরে! 
গভীর । স্থাপত্য অথব। ভাস্কর্যশিল্পে ঠিক এই ধরনের ভাব-ব্ূপের একাত্মতা 
আমরা পাইনি! অঙ্কন শিল্পের উপাদান কোন জড় বস্ত নয়; এ শুধু রও 
তুলির খেলা, 5011105511012%0£ 11510 1 শিল্পরূপ আমাদের চোখের 
সামনে ষাঁকে তুলে ধরে, ভাবের ব্যঞ্জনা তাকে অতিক্রম ক'রে আমাদের বহুদূর 
নিয়ে ষায় নব'নব ভাবলোকের শিখরে শিখরে । হেগেল অঙ্কনশিল্পকেও চরম 
প্রকাশের মর্ধাদ1| দিলেন না। তার মতে অঙ্কন শিল্প হ'ল “1০০ ০01০০011 
অর্থাৎ একটু বেশী মাত্রায় বস্তনির্ভর। অঙ্কনের পরে এলো সঙ্গীত। গান 
০00০1০০11৮০ হওয়ার দোষ কাটিয়ে উঠেছে বললেই চলে। হেগেল গানকে 
91119)2001৮5 বা ব্যক্তিনির্ভওর বলেছেন। গান আমাদের আন্তর অনুভূতির 
কাছে আবেদন করে । অন্কনের মত কাগজ পাথরের তার দরকার হয় না। 
স্বানের বা স্থানিক বিস্তারের কোন প্রয়োজন নেই সঙ্গীতের । রঙ, আলে, 
ছায়ার প্রয্োজনও ফুরিয়ে গেছে। বস্তনিভভরতা ক্রমেই শূন্য হ'তে চলেছে। 
মানুষের আন্তরজীবনের ভাব ও ভাবন'কে সঙ্গীত প্রকাশ করছে। তবু সে 
প্রকাশ হেগেলের মতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। স্থর এবং শব্ধ ভাঁবকে গ্যোঁতিত 
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৩শ৮ নন্দনতত্ব 
করলেও পুরোপুরি “ভাব হয়ে উঠতে পারে নি। সঙ্গীত সম্বন্ধে হেগেল 


বলেছেন £হ 416 22010905655 0012 195251105 2170 5010)2005 00060) 
17 0175 ০0175970181501 0? 595218019115 12502650100 120021 00212 
৮151016 £০1100,৮২ স্থরের মৃছনায়, শব্দের স্থবিস্তাসে যে রূপলোঁকের সৃষ্টি হয়, 
সেখানে শিল্পভাবের প্রতিষ্ঠা স্বচ্ছন্দ এবং বহুল পরিমাণে শ্বাধীন। তবু অভাব 
থেকে যায় ; শিল্পর্ূপের উপাদান ভাবের প্রকাশকে ব্যাহত করে, তার পরিমাণ 
যতই সামান্য হোক না কেন। তাই ত প্রয়োজন হয় সঙ্গীত থেকে কাব্যে 
আসার । কবিতার আবেদন সাবিক। সঙ্গীতের শব্দ এখানে অর্থবহ বাক্যের 
রূপ নিয়েছে ১ ভাবকে স্থষ্পষ্টর্রপে প্রকাশ করেছে । কাব্যের চ০£1-কে 
হেগেল বলেছেন 4705 51977 ০1 20 1067.9 1053 25191553101) 0£ 155,507, 
মাছুষের মনন সাধনার প্রকাশ হয় কাব্যে । 145৪ কে যোগ্য আধারে ন্তাস্ত 
কর। হয় অবশ্য ছন্দ-ষতির নিয়ম মেনে । সঙ্গীতে শব্দের ষে মূল্য ছিল, থে 
মর্যাদা ছিল, সে মর্ধাদ] কাব্যে আর নেই । কাব্যের রাজ্যে শব্দ শুধু অর্থকে, 
ভাঁবকে প্রকাশ করে সেখানেই তার মুল্য, তার সার্থকতা । শব এখানে ভাব 
রাজ্যের দিকে অঙ্থুলি সংকেত ক'রে আমাদের £55]00 0£ 9011$6এর দিকে 
পথ নির্দেশ করে । কাব্য সুস্পষ্ট অর্থবহ » সঙ্গীতের কুয়াশাচ্ছন্ন ভাবব্যঞ্জন। এখানে 
নেই । মহাভাব (]455.) আপনাকে কাব্যে প্রকাশ করে সবচেয়ে স্বন্দর ভাবে । 
তাই কাব্যের স্বাঁন হেগেলীয় শিল্পপর্শনে সকলের চেয়ে উচ্চে। শিল্প-পর্বে 
1459-কে প্রকাশ করার সবশেষ প্রয়াস হ'ল কাব্য । তারপরে আট অতিক্রান্ত 
হয়, হেগেলীয় ত্রক্ষের ছ্িতীয় পদক্ষেপ ঘটে ধর্মের পটভূমিতে । আটের সেখানে 
মতুযু হয়েছে । হেগেলীক্ষ শভাব্যকার [77০ বললেন £হ “৮০৪০৮ 85 
509155005101015%, 1১০ [12650 2,180 005 0005? 5309,1659 0£ 0186 715 105 
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বরিস পাস্তেরনাকের নম্দনতস্তব 


অস্তমূ্থী মানসিকতার অধীশ্বর পান্তেরনাকের জীবন জিজ্ঞাসা এক মহত্তর 
শিল্প জিজ্ঞাসায় আত্মস্থ হ'য়ে আছে। জিজ্ঞান্ত পাঠকের অস্তদর্টি খন এই 
শিল্পজিজ্ঞাসার যথাযোগ্য সমাধান খুঁজে পাবার প্রয়াসে এক আনন্তত্বের মৌল 
ধারণায় উপনীত হয়, তখন পাস্তেরনাকের নন্দনতত্বের ভিত্তিভূমি তিনি 
স্পর্শ করেন। স্থগভীর জীবন প্রত্যয়ের স্পর্শ তীর সমগ্র নন্দনতত্বের বিরাট 
সৌধের প্রতিটি পঞ্চরে প্রতিটা অঙ্িকণায়। এই মৃহাশিল্নীর জীবনদর্শন 
যেমন উতকগাপ্রোষিত তেমনি আবার তাঁর নন্দনতত্বও পরাযূলোর 
লক্ষণীক্রান্ত। তাই বরিস পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ব গভীর ভাবে 'গ্রণিধানযোগ্য | 
অনন্যসাধারণ সাহিত্যরুতির শ্রষ্ট হিসেবে তিনি অতিভাম্বর হয়ে উঠেছেন 
আমাদের কাছে ; সাহিত্যের মূলগত যে অর্থ তা সত্য হয়েছে পাঞন্সেরনাকের 
স্ষ্টির বেলায়। দেঁশেবিদেশের গুণীজনের। তাঁর সাহিত্যের ভেলায় চড়ে 
রসলোকে যাত্রা করেছেন ; আনন্দ পেয়েছেন; এ আনন্দের রসাম্বার্দনকে 
'ব্রন্মাম্বাদসহোদর” বলেছেন গ্রচীন ভারতের আলংকারিকেরাঁ। এই ষে 
রসাস্বাদন, এই যে অলৌকিক আনন্দের উদ্বর্তন এটাই হ"ল শিল্প-লক্ষ্য | এই 
অলৌকিকের আবির্ভাব ঘটে শিল্প বস্তকে আশ্রয় ক'রে; শিল্পীর গ্রতিভার 
যাছুষ্পর্শে এই অলৌকিকের স্থষ্টি হয়। শিল্পীর এই স্পর্শটুকু ছাড়া এই 
অলৌকিক তত্বের অন্ত কোন ব্যাখ্যা মেলে না। পাস্তেবনাক বললেন যে যাঁকে 
আমরা অলৌকিক বলি তা' প্রতিভার স্পর্শ পাওয়া! সাধারণ লৌকিক ছাড়া 
আর কিছুই নয়। অর্থাৎ পাস্থেরনাঁক বলতে চাইলেন যে শিল্পের বিষয়নস্ত বা 
উপজীব্য অতি সাধারণ, সহজ এবং অ-নাটকীয়ও হতে পারে । মহৎ শিল্পের 
শষ্টির জন্য মহতুর বিষয়বস্তর (০012101/0 গুয়োজন নেউ। পান্ছেরনাক 
পুশকিনের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বললেন ষে পুশকিনের রচনার বিষয়বস্ক 
হ'ল-যানুষের দৈনন্দিন জীবনের খাটুনি, কর্তব্যের বোঝা ও দিনগত 
পাপক্ষয়ের স্তবগান | মহাকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাস্তেরনাকের এই প্রসঙ্গে 
একট] সাযুজ্য খুঁজে পাওয়1 যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নন্দনতাঁত্বিক ঘোষণায় 
এ কথ! আমাদের বললেন ষে সাহিত্যের বিষয়বন্ভ বাঁ উপজীব্য নির্ধারণের 
কোন নৈতিক ব1 আধ্যাত্মিক মানদণ্ড নেই । তারই সঙ্গে সর মিলিয়ে শিল্পাচার্য 
অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে শিল্পীর জগৎ হুল নৈরাজ্যের জগৎ। কোন বিষয়বস্তঈ 


২০০ নন্দনতত্ব 


সেখানে অপাংক্তেয় নয়। কোন শব্দের অপ্রতিহত প্রবেশকে সে লোকে নিষিদ্ধ 
করা চলে না। বরিস্‌ পাস্তেরনাক এই ধরনের মতবাদিতার প্রতিধ্বনি করে 
বললেন যে যথেষ্ট শব্ধ চয়নের অধিকার কবির আছে । তিনি উদাহরণ দিলেন 
পুশকিনের “বংশলিপি” কবিতাটি উদ্ধত করে 2 “বুর্জোয়1, এক বুর্জোয়া, এই 
হলাম আমি” । পুক্কিন অসংকোচে নিজেকে বুর্জোয়া বলে ঘোষণা করলেন ; 
সমকালীন মাস্থষের চেতনায় বুর্জোয়া কথাটি অসম্মানস্থচক বলে গণ্য হয়েছিল। 
ইংরেজী অলংকার শাস্ত্রে যাকে 7396১০5-এর উদ্দাহরণ বল! হয়েছে এবং কাব্যে 
যা অবস্থিত তেমনি ধার! কাব্য রীতির প্রশংসা করলেন পান্তেরনাক । [তিনি 
পুক্ষিনের “ওনেপিনের যাত্র!” থেকে উদ্ধৃতি তুলে বললেন £ 

“এখন আমার স্বপ্ন হলেন গৃহিনী 

শাস্ত জীবন উচ্চতম আকাজ্ফা, 

মস্ত গামলাভর। বাঁধাকপির সুরুয়)”। 
মহাকবি রবীন্দ্রনাথ তার নন্দনতাত্বিক চিন্তা বিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে মন্ধৰ) 
শিল্পের বিষয়বস্ত হিসাবে পরিশীলিত, সংস্কৃত এব" বিশেষভাবে নিবাচিত ব্যক্তি 
চরিত্রের মহত্তর দ্িকটিকে শিল্পের উপজীবা বলে গ্রাহ্া করেছিলেন । অবশ্য উত্তর- 
কালে এই পর্যায়টি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ অনায়াসে । পাস্কেরনাক চেকভ 
এবং পুষ্ষিনের সাহিত্যের মধ্যে মানবজাতির চরম উদ্দেশ্য বা মোমোর 
পথনির্দেশের কোন ইঙ্গিত পান নি বলেই পুক্কিনকে এবং চেকভকে সাধুবাদ 
দিয়েছেন। তিনি দ্ধর্থহীন ভাষায় বললেন যে শিশুর মত সহজ এবং সরল 
মানসিকতার লক্ষণ আমরা চেকজ্ড এবং পুক্ষিনের মধ্যে দেখেছি । তাইতো। 
পাস্তেরনাকের কাছে তারা এতো প্রিয় । শিল্পের আবেদ্দনকে অসামান্য হতে 
হলে বিষয়বস্তর গাভীর এবং মহত্ব যে অবশ্য গ্রাহা এ তত্বে পাশ্তেরনাক বিশ্বাস 
করেন নি। তিনি বললেন, যে কোন শিল্পকর্মই-নানান্‌ দিক থেকে আমাদ্দের 
কাছে আবেদন জানাতে পারে-শিল্পের পপ ও বিষয়বস্তর, ঘটনাবলীর স্থবিস্তাঁস 
অথব। সুষ্ঠু চিত্রায়ন এর সবাই শিল্প উতকর্ষের উৎস হতে পারে। কিন্ত যে 
কোন শিল্প কর্ম সম্পর্কে প্রথম এবং শেষ কথা হ'ল তাকে শিক্প” হয়ে উঠতে 
হবে। সার্থক শিল্প স্ঠির সামনে দাড়িয়ে আমারা নীতির কথ! ভূলে যাই, 
আধর্শবাদ আত্মগোপন করে, জীবনদর্শন নেপথো সরে যায়। তাই তো! 
পান্তেরনাক বললেন যে দস্তয়েভস্কির 51075. 2770. 00101512105) গ্রন্থটি 
পড়তে পড়তে আমর] রাস্কলনিকভের ছুক্রিয়ার দ্বারা ততটা অভিভূত হযে 


বরিস পাস্তেরনাকের নন্দনতত্ব ৩৮১, 


পড়ি না যতটা অভিভূত হই এই গ্রস্থটিকে সার্থক শিল্প স্প্টি হিসাবে উপলব্ধি 
ক'রে। শিল্পীর জাছু যা শিল্প স্ষ্টি করে তার চরিজ্ম কিন্ত দেশে দেশে কাঁলে 
কালে বদল হয় না । রং, রূপ, ঠাট, কাঠামো! এ সব ধঁতই বিভিন্ন হোক না 
কেন শিল্পের অস্তর্লক্মী যেখানে আসন পাতেন তা যথার্থ শিল্প হয়ে ওঠে। 
তাই তো রসোততীর্ণ শিল্প কালোতীর্ণ। পাস্ভেরনাক বললেন, শিল্লের এই স্বরূপ 
লক্ষণকে স্বীকার করলে বলতে হয় ষে শিল্পে কোন বহুত্ব নেই। তার কথা 
উদ্ধত করে দিই £ “আদিবাসীর শিল্প, মিশরের শিল্প, গ্রীসের কি আমাদের 
নিজেদের সব, আমার মনে হয়, আসলে একই, এক এবং অদ্ধিতীয়, হাজার 
হাজার বছর ধরে যা অবিকল থেকে যায়, এ হ'ল সেই। শিল্পের এই যে 
সাবভৌম চিত্রটি পাস্তেরনাক আকলেন তা কিন্তু বিশেষকে? (09100695151) 
আশ্রয় করে রসঘন হয়ে ওঠে । এই বিশেষকে আশ্রয় করে যে শিক্প-চারিত্র্য 
এটি হ'ল শিল্পীর প্রতিভার প্রসাদগ্ণ। শিল্পী যে আলোয় যেমনভাবে যে 
ভঙ্গীতে বিশেষকে অবলোকন করলেন, সে রূপটি হ'ল শিল্পীর মানস নেত্ে 
অতি ভাস্বর । তার সীমা স্থস্পষ্ট এবং স্থনিদ্দিষ্ট। শিল্পী তকে যেভাবে 
প্রকাশ করলেন তা হ'ল তার চুড়ান্ত রূপ। তাইতে। পাস্ভেরনাক বললেন, 
“আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে 4 এমন কোন পদার্থ নয় যার পরিধির 
মধ্যে অসংখ্য ধারণ। আর বহু বিচিত্র প্রকাশের অবকাশ আছে ।” অর্থাৎ 
শিল্পীর নিজন্ব ধারণ! এবং তার প্রকাশ শিল্পী যেভাবে ঘটিয়েছেন তার দ্বিতীয় 
সংস্করণ সম্ভব নয়। পাস্তেরনাকের মতে প্রতিটি শিল্পকর্ষয হ'ল অনন্যসাধারণ 
ব1 01910561 যর্দি তর্কশান্স্ের ত্র ধরে আমরা অগ্রসর হই এবং পাস্তেরনাকের 
মূলনীতিকে অন্থসরণ করি তাহ'লে আমাদের বলতে হয় ষে সাহিত্য কর্মের 
সার্থক অহ্ছবা? পাস্তেরনাকের নন্দনতত্বে নীতি হিসাবে অগ্রাহা। কেননা, 
শিল্পীর দেখা যে জগৎ, যে চিত্রকল্পের মাধ্যমে তিনি তার মানসমৃতিটিকে 
রসঘন করে তুলেছেন তার নাগাল পাওয়1 পাঠকের বা অন্রুবাদকের পক্ষে 
অসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। যে অনুভূতি, যে ভাবতন্ময়ত] শিল্পীকে 
আবিষ্ট করেছিল ঠিক তার পুনস্থজন কখনই সম্ভব নয়। উদাহরণ দিই 


পাস্তেরনাকের কবিতা থেকে £ 
“উইলো গাছ, আই ভিলত। ঘেরা, 
ঝড়ের দিনে লুকিয়েছে তার তলায়, 
এক চাদরেই ছু-জনে রই ঢাকা, 
আমার বাহবন্ধে বাধা ভুমি । 


৩৮২ নন্দন তত্ব 


ভূল হলো যে। ঝোপের গাছগুলো 
আইভিতে নয়, কড়া নেশায় ঘের] 
' তাহ'লে, বেশ, চাদরটাকে টেনে 

নাও মাটিতে পেতে ।” (নিশা) 
কবি পাস্তেরনাক কথার আচড় টেনে ঘে সম্পূর্ণ রেখাচিত্রটিকে ফুটিয়ে তুললেন 
তা রসোত্তীর্ণ হয়েছে কবি মনের অন্ভূতিনিবিড় স্থায়ীভাবকে আশ্রক় 
করে। ব্যভিচারী ভাব এবং বিভাবের সংযোজনে সংবেদনশীল মনে যে 
অনুভবের স্ষ্টি হয় তাঁর ফলেই অনন্যসাধারণ সংবেদনটুকু জন্ম নেয়। সেই 
মৌল সংবেদনের পুনর্ণবীকরণ কখন সম্ভব হয় না অপর একটি মনে । সহদদয়- 
হৃদয়-সংবাদী রসিক স্বজন নতুন করে আপন মনের পটভূমিকায় এই চিত্রকল্পটির 
হয়তো স্ট্টি করতে পারেন। কিন্ত উভয়ের মধ্যে ব্যবধানটুকু থেকেই যাবে । 
কেনন। ছুজনের শিল্প প্রকরণ কখনই এক হতে পারে না। 

শিল্পকর্মের এই অনন্ত সাধারণ চরিত্রকে পাস্তেরনাক যুক্ত করেছেন শিল্পীর 

অলৌকিক শক্তির সজে । মহাদার্শনিক প্রেতে। শিল্পীর এই অলৌকিক শত্তির 
কথ। বলেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন কবির মধ্যে এই স্বগীয় উন্মাদনা । তাঁই 
উভয়ের কাছেই শিল্পকর্ম অনন্যসাধারণতার দাবী রাখে । পান্তেরনাক যে তত্বে 
বিশ্বাস করেছেন সেই তত্বটিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার সষ্ট সাহিত্য 
কর্মে। এদিক থেকে বিচার করলে তাকে আমরা অদ্বৈতবাদী নন্দনতাত্বিক 
আখ্যায় ভূষিত করতে পারি । তাঁর “আগস্ট” শীর্ষক কবিতার শেষের কয়েকটি 
ছত্রে তিনি বললেন £ 

“বিদায় আমার উনুক্ত পাখার বিস্তারকে, 

উড়ে চলার স্বাধীন প্রতিজ্ঞাকে বিদায় ! 

বিদায়, স্বষ্টিশীলতা, অলৌকিক শক্তি, 

বাণীর মধ্যে উন্মোচিত বিশ্বরূপ |” 
শিল্পীর হুষ্টিশীলতার মধ্যেই ষে বিশ্বরূপটুকু আপন শীমাহীন বৈচিজ্র্যে নিত্য 
উদ্ভাসিত, এ সত্যে পাস্তেরনাক বিশ্বাস করেছেন , আর এটিকে সজ্ঘটন করায় 
শিল্পীর চিত্তাশ্রয়ী অলৌকিক শক্তি। এই লোকোত্তর স্ষ্টি উদ্মা্দন। অতি 
সাঁধারণকেও অসামান্যের মর্যাদ1 দেয়। রবীন্দ্রনাথের সেই অস্থংপুরের অতি 
সাধারণ মেয়ে তাকে রসিক পাঠক চেনে না। যাকে অসামান্য করে তুলতে 
শরত্বাবুর প্রতিভার জাদুর দরকার হয়। ঢেই মেয়েই ত কবির কাব্যে 


বরিস পান্তেরনাকের নন্দনতত্ ৩৮৩ 


দ্িগ্িজয়ী ছ্যতিতে আভাসিত হয়। “অপূর্ব বস্তনির্যাণ ক্ষমাপ্রজ্ঞা* হল প্রতিভা । 
ভারতীয় রসশাস্ত্রে তার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে। আধুনিক কালে 
পান্তেরনাকের নন্দনতাত্বিক ধারণায় ভার প্রভাব অসংশক্ষিত। এ কথা 
অনস্বীকার্য যে তার “ভাক্তার জিভাগোর” উপাদান এবং জিভাগোর কবিতাগুচ্ছ 
খরীষ্টীয় প্রেরণাঁয় প্রোজ্ল। ইহুদী বংশোদ্ভব এই মহাশিল্লী বললেন ₹ *খুষ্ট 
এসেছিলেন আমার কাছে, তাকে না পেলে এই যুগের যন্ত্রণা আমি সা করতে 
পারতাম ন1৮ জীবনচর্ধায় যেমন খুষ্টের প্রেরণা তাকে অন্ুপ্রাণন। জুগিয়েছে, 
তেমনি শিল্প-এষণায়ও সেই মহৎ প্রতীতি তাকে অনুপ্রাণিত করেছে নতুন 
নতুন সার্থক স্থষ্টিতে। জীবন হ'ল শিল্পের প্রতিষ্ঠাভূমি। তাই জীবনচর্যায় ষে 
মন্ত্র শক্তি দেয় সেই মন্ত্রই শিল্পকেও্উজ্জীবিত করে । পাস্তেরনাকের জীবনে ও 
ও মননে গ্রীষ্তত্ব খে সঞ্জীবনী শক্তির প্রবাহকে উৎসারিত করে দিয়েছিল তা-ই 
অলৌকিক তত্বক্ধপে নন্দনতত্ব পর্যালোচনার পটভূমিতে ্রতিভাসিত হ'ল। 
শিল্পের অলৌকিক উৎস; তত্বে তিনি এতই গভীরভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে 
তিনি তাঁর কাব্যকে কোন গোঠীতৃক্ত করে 'কিউবিষ্ট ব1 “ফিউচারিষ্ট' 
কাঁবগোষ্ঠীর একজন হ*তে চাননি । ইংরেজী ভাষায় অনুর্দিত “565 ০91১900 
শীর্ষক আত্মজীবনীতে জীবন রসায়নের স্বাদটুকু হারিয়ে ফেলে একে একে তারা 
যখন আত্মঘাতী হ'লেন তখন দেখি পান্তেরনাক তার বলিষ্ঠ বিশ্বাসটুকুকে সম্ছল 
ক'রে একক সংগ্রামে কালজয়ী হ'তে চলেছেন । যে বিশ্বাসের বলিষ্ঠতা তাকে 
এক ছুদম জীবনবাঁদে বলিষ্ঠ করে তুলেছিল তা তাকে দিয়েছিল এক অনমনীয় 
আশাবাদ তার শিলপ-দর্শনে । তিনি লিখলেন £ | 

“আমাকে বাচাবার জন্য আমার পিতা 

পারতেন না কি অক্ষৌহিণী বাহিনী পাঠাতে ? 

তাহলে কার সাধ্য আমার কেশম্পশ করে! 

ছনত্রথান হতো শক্ররা, কোন চিহ্ন থাকতো না। 

কিন্তু জীবনগ্রস্থ সেই পাতাটিতে পৌছালো। 

যেখানে আছে পুণ্যের পূর্ণ ত1। 

সেই লিপিকে হতেই হ'বে সার্থক, 

তবে তাই হোক। আমেন। ( পথ যেখানে ) 

এমনিধারা অলৌকিক প্রতিভানের (12058098)) মধ্য দিয়ে সমগ্র 

শিল্পকর্মটি শিল্পীর মানসলোকে আবিভূত হয়। সে আবির্ভাবের কোন 


৩৮৪ ননানতত্ব 


প্রয়োজন নেই; সকল প্রয়োজন-উত্তর সেই আবির্ভাব । পাস্তেরনাকের 
শিল্পদর্শন এই প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়েছে অনায়াসে । তার ভাবনায় জারিত 
্রীষ্টতত্বেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এই প্রয়োজনকে উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার 
ঘটনাটুকু। জৈব প্রয়োজনে ষে প্রাণের স্ষ্টি হয় সে প্রাণ অপ্রয়োজনের 
প্রয়োজন নয়। থুষ্টের আবির্ভাব পাস্তেরনাকের চোখে একদিকে যেমন মুষার 
বিধানকে অস্বীকার করেছে তেমনি তা তার প্ররুতির বিধানেরও বিরুদ্ধে। খুষ্টের 
জন্ম সম্ভব হয়েছিল অলৌকিক উপায় এবং প্রেরণার দ্বারা । পাস্ভেরনাঁক 
জীবনের মূলে যেমন বাধ্যতাকে অস্বীকার করলেন ঠিক তেমনি করে 
শিল্পোৎসবের যূলেও এই প্রয়োজনকে অন্বীকার করলেন। তার প্রেরণাতত্ব 
আমার্দের দিয়েছে সাধারণের বদলে অনপাধারণকে, প্রাত্যহিকের বদলে 
উৎসবকে । তবে এ কথ অনম্বীকার্য যে তার শিল্প-[২০৪11% অন্থসারে তিনি 
তার ইউরি চরিত্রের মাধ্যমে বললেন £ “আর একটা ব্যাপার নিয়ে সম্প্রতি 
আমি ভাবছি খুব যে হু*ল জীব জগতে অনুকূতি, যাকে বলে 411706515? | 
পারিপাশ্থিকের বর্ণের সঙ্গে জীবজন্ত কী করে তাদের বহিরাবয়বকে মিলিয়ে নেয়, 
এই অন্থকরণের তত্ব আমাকে মুগ্ধ করে। অন্তর ও বহির্জগতের সম্বদ্ধের উপর 
আশ্চর্য আলো ফেলে এই অন্ুকরণ_-আমার তাই ধারণ |” পাস্তেরনাকের 
[11075515, 4১11509015 এর [175515 নয় | তাঁর মহত্তর শিল্প প্রেরণায় এই 
[115515 অবাস্তর। শিল্পকে যদি প্রেরণাঁলন্ধ সম্পদ বলে মনে করি তাহলে 
[11125315 তত্ব সেই পরিপ্রেক্ষিতে অবাস্তর হয়ে পড়ে। পান্ডতেরনাকের 
মানসপুত্র ইউরি সম্বদ্ধে তিনি বলছেন £ “এরকম মুহূর্তে ইউরির মনে হয় ষে 
তার স্ষ্টির প্রধান অঙ্গট1 সম্পন্ন হচ্ছে তার ছ্বার! নয়, তার উর্ধ্বতন অন্য কোন 
শক্তি কর্তৃক, সেই শক্তি তার নিয়স্ত, সেই মুহূর্তে জগতের চিন্তা ও কবিতা 
বলতে যা! বোঝায়, আর ভবিষ্যতে ঘা কিছু বোঝাবে সবই সেই শক্তি ছাড়! 
আর কিছু নয়।* ইউরি ঘখন কবিতা লেখে তখন সেই স্্টি প্রক্রিয়াটিকে 
যেভাবে পান্তেরনাক বর্ণনা করেছেন ত] উদ্ধত করে দিলে শিল্পী সম্বন্ধে আমাদের 
বক্তব্যটি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে £ “ছুটি তিনটি স্তবক রচনা করলে যে, তার 
কয়েকটি চিত্রকল্প তাকেই বিন্মিত করে দিল। এবার আবেশের মত হযে 
উঠলে। তার কাঁজ, মে অন্নুভব করলো! তার আবির্ভাব, লোকে যাঁকে বলে 
প্রেরণা । যে সব ক্ষমতার অস্থ্বন্ধের ধার। শিক্পী-নিয়স্ত্রিত এ রকম মুহূর্তে তার 
সংস্থান উ্টে যায়_ মাথার উপর দাড়িয়ে যায় যেন, তখন তার কর্তৃত্ব থাকে 
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না শিল্পীর, তার প্রকাশোম্মুখ মানসিক অবস্থারও ন!) সব দখল করে নেম 
ভাষা, যা তার আত্মপ্রকাশের উপায় ।” প্রসংগাস্তরে পান্তেরনাক ইউরির 
“সম্ভ জর্জ ও ড্রাগনের”? কিংবদস্তিটি লেখার ইতিবৃত্ত লিখেছেন । ইউরি পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করছে ছন্দ নিয়ে, যতিপাত নিয়ে । তিনমাত্রা স্বল্প পরিসরে আটো- 
সাটে। হয়ে কথাগুলে। বসালো ইউরি; তার উৎসাহ ও উত্তেজনার অস্ত নেই । 
পরক্তি ভরাতে সঠিক শব্দে চলে এলে! পরপর, সেই ছন্দের প্ররোচনায় । ঘা 
উক্ত হ'লে না তাও সংকেতে বলা হয়ে গেল। যেমন শপ্যার কোন বালাদ- 
গীতিকায় ঘোড়ার পায়ের শব শোন। যায়- তেমনি ইউরিও যেন অশ্বক্ষুরধ্বনি 
শুনতে পেলেন। পাস্তেরনাক ইউরির কাব্যস্থষ্টি চিত্রকল্পটিতে ঘে রডের তুলি 
বুলিয়েছেন সে রঙ আহত হয়েছে তার নন্দনতাত্বিক ধারণা থেকে । তার 
কাছে রূপ পরিগ্রহের আনন্দটুকুই হ'ল সৌন্দর্য এবং শিল্প এই স্বন্দরের সেব। 
করে। শিল্পীর প্রেরণায় যে রূপ স্থ্টি হয় সেই বূপ স্যট্িই হ'ল অনস্ত আনন্দের 
আধার । শিল্পের জগতে যেমন বূপ মুখ্য তেমনি এই বূপই হল প্রাণীজীবনের 
মূলন্হত্র। পান্তেরনাক বললেন যে এই বরূপটুকু ছাড়া কোন প্রাণীর ভিন্ন অস্তিত্ব 
থাকতে পারে না। অতএব প্রাণলোকে ও শিল্পলোকে এই অস্তিত্বের 
আনন্দটুকুই পরম কাব্য । শিল্পরসে এই আনন্দ উদ্ভাসিত ; জীবনচর্যায়ও তার 
প্রসাদ । অদ্বৈতবাদী নন্দনতাত্বিক পাস্তেরনাক শিশল্পানন্দকে রদ্ষাত্যাদ সহোদর” 
বলেননি সত্য কিন্তু তার নন্দনতাত্বিক ধারণায় এমন ইঙ্গিতের অপ্রতুলতা নেই 
য! থেকে আমর! সিদ্ধান্ত করতে পারি যে তিনি শিল্পানন্দকে অপাথিব মহিমায় 
মহিমান্বিত বলে ভেবেছেন । 


৩ 


রমা বলার শিল্পদর্শন 


শিল্পদর্শনের ইতিহাসে সে কয়জন মনীষীর ্বাতস্ত্রয ব্বীকৃত হয়েছে চিন্তায় 
এবং সুউচ্চ ব্যগজনায়, তার্দের মধ্যে রমা! রলাকে নিশ্চয়ই আমরা অগ্রণী বলে 
ভাবতে পারি । তার শিল্প ধারণ] একদিকে যেমন শিল্পীর স্বাধীনতার ধারণাকে 
আশ্রয় করেছে অন্যদিকে তেমনি তা তার সত্যের ধারণা থেকেও বিচ্যুত নয়। 
শিল্পস্থষ্টিতে শিল্পী সর্ব বন্ধন বিমুক্ত হবে) এই বন্ধন বিমুক্তির মধ্যে কিন্তু 
সত্যের নির্দেশন1 ওতপ্রোতভাবে অন্ুস্যত | এটা ভাববার কথা যে শিল্পে 
শিল্পার সার্বভৌম স্বাধীনতার মধ্যে কিভাবে আমরা সত্যের নির্দেশনাগুলিকে 
স্থান দিতে পারি। সত্যনিষ্ঠ হয়েও শিল্প কী আপন সার্বভৌম স্বাধীনতাটুকুকে 
অক্ষুপ্ন রাখতে পারে? এই প্রশ্নটা হ'ল নন্দনতত্বের অন্যতম দুরূহ প্রশ্ন । 
প্রসঙ্গত বল। যেতে পারে যে, শিল্পের স্বাধীনতা হ'ল হৃদয়ের স্বাধীনতা, 
অনুভূতির স্বাধীনতা, অনুভবের স্বাধীনত]; তার সঙ্গেই সম্মিলিত করতে হবে 
চিন্তার স্বাধীনতাকে ; তা হল বুদ্ধিগত। সত্যের ধারণা এই বুদ্ধিগত 
স্বাধীনতার উপজীব্য, বুদ্ধিগত শ্বাধীনতাকে ক্ষুপ্ন করে সত্যের ধারণ] | উদ্দাহরণ 
দ্িই_-আমি বলতে পারি না ষে, টেবিলের পাচট1 পা আছে। আমার কল্পন! 
এখানে আমার বুদ্ধিগত ধারণাকে অতিক্রম করতে পারে না; করলে সত্যের 
অপলাপ কর! হবে। এই যে বস্তুগত সত্যের ধারণ। একে আমরা প্রাকৃত সত্য 
বলে জানি । এই সত্য কাব্যস্ত্য নয় । প্রথম জীবনে র'ল। ভেবেছিলেন 
যে এই প্রাকৃত সত্যকে শিল্পে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই সত্যের প্রতিষ্ঠ! 
ছাড় শিল্পীর অন্য বিশেষ কোন মর্ধাদ। নেই । তিনি বলেছিলেন, “]£ 21085 
1০ 98015 ৮10 [515105১159৮ €০০. 95৮6 0 21] 21. অর্থাৎ শিল্পী 
যদি মিথ্যার বেসাতি করে তবে সেই শিল্প তার কাছে সর্বথা পরিত্যজ্য । 

এই বুদ্ধিগত সত্যের ধারণ। এবং হৃদয়গত সত্যের ধারণ।--এছুয়ের সমন্থয়ই 
রল। ঘটাতে চেয়েছেন শিঞ্নবৃত্তে । শিল্প বলতে, বুদ্ধিগত সত্য বলতে আমর 
বস্তবাদ বা প্রাকৃত সত্যকে বুঝি একথা আগেই বলেছি ; আর হৃদয়গত 
ব্যাপার । এ ছুয়ের সম্মিলন ঘটিয়েছেন রাল। শিল্পের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। এই 
সময়ে র'ল। উত্তরকালের পরিণত র'ল।। প্রথম জীবনে তলম্তয়ের প্রভা বপুষ্ট 
যে রলাকে আমরা দেখি, এ র'ল। সে রলা নয়। প্রথম জীবনে র'লার 
কাছে, তরুণ চিন্তাবিদ র'লার কাছে বস্তগত সত্যটাই, প্রারুত স্ত্যটাই বড় 
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হয়ে উঠেছিল। তিনি তখন সামাজিক কল্যাণকে তার নন্দনতত্বে সবচেয়ে বড় 
স্থান দ্রিয়েছিলেন | তখন তার মত ছিল, যে শিল্প সমাজের কল্যাণ সাধন 
করে না, তা শিল্প” পদবাচ্য নয়। মানুষের কল্যাণ সাধনই হবে শিল্পের 
লক্ষ্য । সেই কল্যাণ হ'ল বস্তগত কল্যাণ। সেই কল্যাণ প্রাকৃত সত্যকে 
তার পরিপূর্ণ মর্যাদায় স্বীকার করে। তাঁর কথা উদ্ধত করে দিই_-“] 4:59 
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শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে পারে একমাত্র আমাদের সত্যের প্রতি নিষ্ঠা। সত্য- 
নিষ্ঠাই হল প্রথম পর্যায়ের র'মা র'লার নন্দনতত্বের ভিত্তিভূমি। অবশ্য 
পরিণত র'লার চোখে এই সত্যের ধারণার রূপ বদল ঘটেছিল। এবার সেকথা 
বলি। 

শিল্পের ক্ষেত্রে 20০11017181) ও 191915515 এই দ্বিবিধ মুখ্য ধারণাকে 
তিনি স্বীকার করেছেন। শিল্পে বুদ্ধিগত যে প্রক্রিয়া রয়েছে তাকে রল। 
&011010171 বলেছেন এবং শিল্পের হৃদয়গত উপাদানকে 10191255121 
আখা। দিয়েছেন ! নীটুশের 01187. ০£ 05৪5৭5+ গ্রশ্থ থেকে র'লা এই 
ছুটি শব্দ চয়ন করেছিলেন; তার উপর নীটশের প্রভাবও কম নয়। রল। 
নীটুশের উপরি-উক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আমরা তার পুনকুক্তি 
করছি--117 01015 10090] 1965501)2 10285 05111762160 [৬০ 15055, 
09110015800. 10192055191 0005 09102051215. 00৩915020155 ০: 
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০0 05552 (০ 26060055. 4১1011972127 ও 10809055151 উপাদানের 
সমন্থয়ই হ'ল শিল্পসতা, একথা রল। বললেন অর্থাৎ প্রাকৃত সত্যের সঙ্গে 
কল্পনার সম্ম্থয়েই যে নিত্য ব্ূপস্থষ্টি ঘটে সেই বূপই হল শিল্প সত্য । রবীন্দ্রনাথ 
এই স্ত্যকে রূপের 4০৮ আখ্যা দিয়েছেন। এই রূপের “৮5১, বলতে প্রারুত 
সত্যের সঙ্গে কল্পনার ষে সমন্ব়টুকু বুঝি তা কিন্ত রলার মতে সঙ্ঞান মনের 
ক্রিয়া নয়, চেতন মননের স্বাক্ষর তার উপর পড়ে না। রল। বললেন “5901 
155105011329001) 25 91255 110০0179০10.৪.৮--শিল্পাশ্রিত কল্যাণ হ'ল 


৩৮৮ লন্দনতত্ত 


তার শ্বাধীনতার প্রতীক । অর্থাৎ তার সত্যনিষ্ঠা হ'ল প্রাকৃত সত্যের 
অন্থশাসন মেনে চল। অর্থাৎ বস্তগত সত্যের নির্দেশ মেনে চলা । অবশ্ঠ আমর? 
যখন এ দুয়ের সময়কে শিল্প বলি তখন শিল্প কতথানি 1310175121) উপাদান 
এবং কতখানি £১০1190191, উপাদানের প্রভাবে প্রভাবিত তা নির্ণয় কর। প্রায় 
অসম্ভব বললেই চলে। এ ছুয়ের সমন্বয়ে যে রূপ স্ষ্টি হয় তার মধ্যে প্রাকৃত সত্যের 
আভাস পাওয়। গেলেও তার স্থনিদ্িষ্ট বূপটুকু শিল্প সত্যের মধ্যে হারিয়ে যায়। 
এই প্রসঙ্গে আবার আমার্দের মনে রাখ। দরকার যে প্রাকৃত সত্যের সুনিদিষ্ 
রূপটুকু শিল্পপতার মধ্যে তেমন করে প্রতিষ্ঠা না পেলেও ষে একেবারে বোঝা 
যায় না এমন কথাও বল] চলে না । কবি বললেন বটে, “সেই সত্য যা রচিবে 
তুমি,_কিস্তু এই স্ত্য কল্পনাসর্বন্থ নয়। তার মধ্যে কোথাও একট। প্রাকত 
সত্যের নির্দেশন। থাকে । তাই রলা বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তির সমন্বয়ক 
শিল্প আখ্য। দিলেন। সেখানে একদিকে যেমন কল্পনার প্রাধান্ত নেই অন্যদ্দিকে 
তা আবার একেবারে বুদ্ধিগত ব্যায়াম কৌশলেও পরিণত হয়নি । তার কথায় 
বলি, “11 10505 0005 100015৩ 117. 10611600021 20101090103 11) 1196 
19,005 01 2101 2100 5015 21 আ1]] 01591020015] 052,010, শুধুমাত্র 
বিগ্যাবুদ্ধির উল্লম্ষনে যে শিল্প স্ষ্টি হয় না সে কথ। র'লা বেশ জোরের সর্খেই 
বললেন। যর্দি শিল্প শুধুমাত্র বুদ্ধিগত ব্যাপারে পর্যবসিত হয় তাহলে তা। 
সর্বক্রগামী হবে না। রলার কথায় 41 11] 1152 101: 002 595165 01 
086 ৮৪11) 21০019- 

অতএব শিল্পকে তার এই সীমিত-অতি-পরিশীলিত সমঝদার গোঠীর হাত 
থেকে বীাচাবার জন্য রল। যথার্থ শিক্পরসিকর্দের আহ্বান করেছেন; “দহৃদয় 
হদয়সংবাদী” মাহ্ছষের এই বুদ্ধি ও হাদয়বৃত্তিকে সমন্বিত করে শিল্পের রসটুকু 
গ্রহণ করতে পারেন । তার জন্য রলার নির্দেশন। রয়েছে । তিনি মাইকেল, 
এগ্রেলে। কৃত 14956 00095612)51৮ নামক বিখ্যাত ছবিটির যে নন্দনতাত্বিক 
সুল্যায়ন করেছেন তা এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয়। শিল্পীর বুদ্ধি এবং স্পন্দনজাত 
হ্দয়বৃত্তির সমন্বয়ে যে শিল্পের স্ষ্টি হয় তার যথাষথ বি্লেষণ ও মুল্যায়ন ফে 
অতি স্ৃকঠিন কাজ তা রল। সবিনয়ে স্বীকার করেছেন £ [6 ?5 28755:0009 
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রমা র'লার শিল্পদর্শন ৩৮৯ 
৩1001510805 06 ড151017 90021515280 1996 00315515517) 056 
910589 ০ 005 50111” অর্থাৎ প্রকৃত সত্যের পুঙ্থাহুপুজ্থ বিশ্লেষণ এবং 
চিত্র, সত্যে তার আরোপ, এ সব শিল্পের পক্ষে "ত্রহ বাহ্‌” । বস্তসত্য চিত্রসত্তার 
যে বূপস্থষ্টি করেছে তার সীমাহীন আত্মার মধ্যে অবগাহন করাই হল শিল্পের 
যথার্থ রসাঙ্বাদন। অর্থাৎ র'লা একথা বলতে চাইলেন ষে বস্তসত্য ও প্রারুত 
সত্য এবং শিল্পীর কল্পনা, এর! মিলে যে শিল্প সত৷ স্থষ্টি করে ত প্রারুত সত্য 
থেকেও একদ্দিকে ধেমন ভিন্ন, অন্যদিকে তেমনি আবার একাস্তভাবে শিল্পীর 
কল্পিত সত্যও নয়। ভাষাস্তরে বলা যায়, রলার মতে শিল্পের সত্ভা হ'ল 
প্রাকৃত সত্য থেকে উত্তীর্ণ শিল্পীর কল্পনায় অনির্ভর আরেক ধরনের সত্তা ; 
এই ধরনের সক্ভা শুধুমাত্র শিল্পীর কল্পন] প্রশ্ছত নয়। এই সত্তা আবার 
জীবনের প্রাকৃত সত্তাতেও নেই। শিল্পসত্তার মধ্যে কল্পনার লীল। রয়েছে, 
একথা র'লা স্বীকার করেছেন 3 সহদয় সামাজিকের রুচির বিভিন্নতাকে স্বীকার 
করে র'ল৷ প্ররুতপক্ষে শিল্পে কল্পনার কার্কারিতাকেও পরোক্ষভাবে স্বীকার 
করেছেন। এই র'ল। হ'ল পরবর্তীযুগের রা'লা। তলন্তয়ের প্রভাবপুষ্ট যে র'ল। 
পিপলস্‌ থিয়েটারের কল্পনা! করেছিলেন, এ রল। সে র'লা নয়। প্রথম যুগের 
র'ল। শিল্পের সত্যকে, শিল্পের সত্তাকে “বহুজন স্থুখায় বহুজন হিতায়” উৎসর্গ 
করতে চেয়েছিলেন । জনগণের কল্যাণকামী র'ল1 জনগণের বেদীমূলে শিল্পের 
উৎকর্ষকে উৎসগ্গাঁরত করতেও দ্িধান্বিত হন নি। তার শিল্প তখন শুধু জীবনের 
দিশারী । সেক্ষপীয়র ও হবাগনারকে তার মানসলোক থেকে নির্বাসন 
দিতেও তিনি বিন্দুযাত্র ইতঃস্তত করেননি এই যুগে । এই তরুণ র'লার 
চোখে সামাজিক কল্যাণ অর্থাৎ জীবনের প্রাকৃত সত্যটা বড় হয়ে দেখা 
দিয়েছিল । তিনি বললেন, 41১5010195১ 0176205 5120010 15101552100 0৩ 
£01)0902577051 70001510906 1166 7 81100012 2150 11761115517 
£202101751,১৮ অর্থাৎ জীবনের সমন্তাসংকুল প্রারুত সত্যটা! র'লার চোখে বড় 
হয়ে উঠল। এই র'লা অপরিণত র'লা। তিনি তার "পিপলস্‌ থিয়েটার; 
শীর্ষক গ্রন্থে লিখলেন, “৬৬102 01056 ০21 00৩ 050015 06511551015 00৩ 
21010011779], 56100100605] 50000115500 01 25051 005 50০6581৮৩ 
45001101915 03৩01758155 0£ 59211591195 7 11502105 052,00 5০510050 1০৮৬, 
0১৩ 105801০0 ০811791 01017601005 10216010601 00৩ 13015 £1511.7? 


শিল্পীর উদ্দাত্ত কজ্পনায় যে সব মহতী শিল্প স্যঙ্টি হয়েছিল, পৃথিবীর শিল্প এবং 
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সাহিত্য জুড়ে, তাদের যে মূল্যায়ন তরুণ রলার হাতে ঘটল সেই মূল্যায়ন 
প্রবৃদ্ধ রলা, প্রাজ্ঞ রল। উত্তরকালে বরদাস্ত করেন নি। শিল্পীকে শিল্পরসিককে 
তরুণ রলা যেভাঁবে সাধারণ মানুষের কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ করতে বললেন 
এবং যে অর্থে তিনি শিল্পকে সমাজকল্যাণের দাসত্ব করার নির্দেশ দিলেন সেই 
অর্থ টুকু কিন্ত রলার নন্দনতত্বে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠ। পায়নি । উত্তরকালের রলা।, 
পরিণত মানসিকতার উত্তরাধিকারী ব'ল। শিল্পীদ্দের ভাক দিয়ে বলেছিলেন 
যে তাদের -২০2০15919 0 000110 05,505” হতে হবে। অর্থাৎ জনতার 
রুচি স্ষ্টি করার ভার তাদের গ্রহণ করতে হবে। জনতার কল্যাণের উদ্দেশ্টে 
শিল্পকে জনতার রুচির অন্ছগামী হতে ষে নির্দেশ তরুণ র'ল1 দ্বিয়েছিলেন, 
একথা কিন্ত (তার বিপরীতধমী। তিনি বললেন, %য15 2৩০15 9০019 
10119%/ 200 0 6০ 01006151270 005 21650 16 29 01762 21101505 
10051156555 [০ 182.0 009 [00110 100 7006 005 [0010110 006 210150,১9 
অর্থাৎ শিল্পী সাধারণ মানুষের প্রারুত প্রয়োজনকে একদ্দিকে যেমন স্বীকার 
করছে না, অন্তদ্দিকে আবার ত1 জীবনের প্রাকৃত সত্যকেও অস্বীকার করছে। 
রল! তাই বললেন যে, রেনের্সা যুগের চিত্রকরদের মত শিল্পীকে শুধুমাত্র 
প্রকাশধর্মী হতে হবে। ছবি আকা, গান বাধা_-এসব প্রকাশকর্ম, শিল্পীর 
আবেগকে প্রকাশ করাই হ'ল যথার্থ শিল্পসাধনা। প্রাকৃত সত্যের অন্ুকৃতি 
সাধন অথবণ সামাজিক বনহুর কল্যাণ চে], এই ছুয়ের কোনটাই শিল্পের কাজ 
নয়, শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ও নয়। প্রথম জীবনে যে র'লা তার শিল্প ধারণার 
ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে একথা বললেন ষে শিল্পী ষেন তার সমকালীন মানুষদের প্রয়োজনের 
কথা ম্মরণ রাখে, সেই ধারণার কথা পরিণত র'লার মুখে আর শুনি নি। 

শিল্পে কল্পনার স্থানকে আপন সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠ। করলেও র"ল1 এক অর্থে 
বেগর্স কথিত 11217 510৪] অর্থাৎ “প্রাণবন্যার+ ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
তার শিল্প ধারণার ভিভ্তিতূমিতে । জীবনে নৈতিক, আত্মিক এবং নন্দনতাত্বিক 
প্রকাশে তিনি এই অস্থির সর্বগ্রাসী প্রাণবন্যাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন । 
আমরা যা কিছু করি, ধা কিছু ভাবি, যা কিছুর অন্ুধ্যান করি তার মধ্যেই এই 
প্রাণবন্তার সন্তীবনী শক্তি কাজ করবে এই প্রত্যাশ। র'লার ছিল। এই 
প্রত্যাশাই তার চোখে শিল্পকে চলমানতা। এবং গতি সমন্বিত করে তুলেছিল ; 
শিল্পে এই ৮লমানতার ধারণ শিল্প এঁতিহের পরিপস্থী। স্ষ্টির নতুন 
নতুন ক্ষেত্রে এক অঙ্গন থেকে আরেক আঙ্গিনায় শিল্পীকে নিরস্তর বিচরণ 
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করতেই হবে, তবেই ন৷ নিত্য নতুন স্পষ্টির ফুল ফুটবে শিল্পের নন্দনকাননে। 
যে শিল্পীর মধ্যে এই চলমানতা৷ নেই র'লার চোখে সেই শিল্পী রুগ্ন, অশক্ত। 
এই অশক্ত শিল্পীর শিল্পকর্মে শিল্পের আনন্দটুকুর অসুস্তাব ঘটে । যেখানে 
প্রাণশক্তির অভাব সেই লোক থেকে আনন্দ নিত্য নির্বাসিত। তাই তো 
র'ল। ০৪০১০৪-এর কথা উদ্ধৃত করে বললেন ণু£ 0০ 0০6 15 111 3 15 1)10 
21৩ 01 71] ০015 1100521 5 91172171519 00120 156 1010 ৬115. 
শিল্পে এই ধারণ! হয়ত অনেকের কাছে সম্যক বূপে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নাও 
হতে পারে । মানুষের অস্তস্থ মানসিকতা! বাঁ 0)01011-কে আশ্রয় করেও 
সার্থক শিল্প স্থট্টি হতে পারে । ফ্লবেয়ারের “মাদাম বোভারি” এমনি একটি 
শিল্পকর্ষ যার মধ্যে অস্থ্স্থ মানসিকতার সার্থক বূপায়ণ ঘটেছে । অস্রোগে 
জীর্ণ সুইফট, ক্ষয় রোগাক্রান্ত কীটস্‌ অন্গস্থ মানসিকতার প্রতিযুতি হ্িগুবার্গ_ 
এরা] সবাই র'লাকখিত শিল্পে সজীনতাতত্বের প্রযূত প্রতিবাদ বিগ্রহ। 
ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে রলার শিল্পে প্রাণবন্থাতত্বের সমালোচনা কর। সম্ভবপর 
হলেও একথ। অস্বীকার করে লাভ নেই যে শিল্পে এই প্রাণবন্যাতত্ব (8:19 
৮121) কে গ্রহণ করলে আমরণ সহজেই শিল্পের বিচিত্রধর্মী বহুমুখী প্রকাশকে 
ব্যাখ্যা করতে পারি। র'লা এই ধরনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সঙ্গীতের উল্লেখ 
করেছেন । দেশে €শে সঙ্গীতের বিচিত্র প্রকাশভঙগী রলাকে মোহিত 
করেছে । স্বগত আনন্দের এই বহু বিচিন্ত্র প্রকাশের ব্যাখা। প্রসঙ্গে রল। 
বললেন £ +7 55515 ০0801075 10910985 055595 [101005156৮০] 905055, 
[7175 01602191009 0099:৮20: ৪0 2105 10211100171 (12706100255 09551015 
709 005 6০ 2 01665157059 602. 09106100151 508/55 01 01665151806, 
[৬70510 102,5 15 01110110999 £1000 2150 05097 3108 11190 50108 
06 ০0090102; 11005 55001555101 001০050 নল 1010 ৮717101 19 
৪০৪,1০61% ৪.0500205., 01)617 ০010055 2. [9216200 1)2.1000077% 060৬ ৩51 
21700010127 95006510981 60000 270 11209810952, ০01025112 10100811550105 
2, 50015090198176 51070. 0502১161105 ০0010012055) 2 109৬ 0৮৩1619%/ 
8170 ৪, 175৮ ০5০15 10561052557,” রাল] সঙ্গীতের মত নিরাবয়বী 
অমৃত্ঠ শিল্প রূপের মধ্যেও সেই প্রাণবন্তার লীল। প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই 
প্রাণবন্তা, স্বাস্থ্য-সম্পদের প্রাচুর্য শিল্পকে উজ্জীবিত করতে থাকে। শিল্প হ'ল 
নিরামক়্তার প্রতীক। শিল্প প্রাণশক্তিকে উজ্জীবিত করে। শিল্প যাছষের 
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সম্যক জীবনদ্শনের প্রতিচ্ছায়া ; একটি জীবনের সম্পূর্ণতা৷ তাই শিল্পে বিধৃত 
হয়। এই সামশ্রিকতার মধ্যে জীবনের হুর্বারতা, তার রুক্ষ উত্থানপতন, তার 
আনন্দ-বেদনার প্রাকৃত সমারোহ এ সবই রয়েছে । র'লার কথায়--77৩ 
/1)0161559 01 1168 10010055 15 10251) 51511011165 7 210 211 
12101500175 0015 ৮৮101651595 1)509992,1415% 15115005135 58200 510৩ 
০6 1165 ৪৪ ৬1511”, অর্থাৎ জীবনের রুক্ষ বন্ধুরতা, জীবনের পেলব কোমলতার 
সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে শিল্পে সান পায়, শিল্প গতিময় হয়ে ওঠে । এই 
শিল্পের গতিময়তা র'লার চোখে শিল্পীর প্রাণপ্রাচুর্যবূপে প্রতিভাত হয় এবং 
র'ল1 কথিত শিল্পের এই প্রাণপ্রাচূর্ধ ও বের্স্কথিত [019 510] এরা 
সমধমী। 

শিল্প বৈচিত্র্যের সঙ্গে রসিকের আনন্দ উপলব্ধির যে একটা আত্যস্তিক 
সম্পর্ক রয়েছে তাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন মহাকবি কালিদাস তার “ভিন্ন 
রুচিছিলোকাঃ, তত্বে। এই তত্ব আমার্দের আধুনিক মনন্তত্বের তথ্য ও 
তত্বসম্মত। আমর যখন শিল্পবস্তকে দেখি, গান শুনি, কবিতা পড়ি ছবি 
দেখি তখন তাকে নিজের মনের মুকুরে গড়ে নিই। এই যেশিল্পস্্টি এ 
একেবারে ব্যক্তিনির্ভর হয়ে ওঠে, এর ফলে একদিকে যেমন শিল্পের সঙ্গে 
সহদয় সামাজিকের সম্বন্ধ নির্ণয় করাট? কঠিন হয়ে পড়ে, তেমনি ধারা অন্যদ্দিকে 
শিল্পের সাবিকতাকে ব্যাখ্যা করাও দুরূহ হয়ে পড়ে। মানুষ সামাজিক জীব । 
তাই আমার স্ষ্টির সঙ্গে রাম, শ্টাম, যছু, মধুর সৃষ্টির একট? যোগ থাকা 
প্রয়োজন বলে মনে হয়। তাষদ্দি নাথাঁকে তা হলে রাম, শ্যাম, যছু, মধুর 
শিল্পকার্কে শিল্প হিসেবে বুঝে উঠতে পারব না। আর তা যদি নাবুঝি 
তা হলে শিল্প সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে । শিল্প বিচিত্রগামী 
হলেও সর্বত্রগামী হবে নী! র'লা বললেন যে শিল্প জীবনের সামগ্রিকতাকে 
প্রতিফলিত করে। তাই শিল্পের মধ্যে আলোর দিকটা] যেমন প্রতিফলিত 
হয়, তেমনি ধারা অন্ধকারের ছায়াঁপাতও ঘটে শিল্পের মুকুরে | আনন্দে 
উদ্বেল, উত্তাল হৃদয় সমুদ্রের ও তার সঙ্গে সঙ্গে কঠিনতম, কঠোরতম ছুঃখের 
অতলান্ত সমুদ্রতলের স্পর্শ এসে লাগে শিল্পের রূপে ও রঙডে। তবে চলমান 
জীবনের ক্ষণিকতা যখন শিল্পের উপজীব্য হয়ে ওঠে তখন তা ক্ষণিক এবং নশ্বর 
হয়ে থাকে না। শিল্পের একট কালজয়ী সাবিক সত্তা আছে, একথ। র'লা 
বললেন আর সেই সভার জস্তই হয়তো হোমার, কালিদাস, পিকাশো 
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ম্বত্যুকে জয় করেছেন। কালিদাসের সমকালীন জীবনের ছবি সমাজ থেকে 
মুছে গেলেও শিল্পে তা অবিনশ্বর হয়ে রইল। সমকালীন জীবনের 
ছবি, জগতের ছবি কালের চিত্রপট থেকে মুছে ৫গলেও শিল্পের ছবি 
আজও গৌড়জনকে আনন্দ দান করছে। র'লার কথা উদ্ধত করে দিই,__ 
1170 10151759621 005 01015 216 5/171101 15 ৬০:00% ০01 02৩ 
172,108 15 200৮৪ 1102 15109001215 1093, 1015 2 0010066 55/5108175 
00100010 005 10$0165- [01009560796 10 00105 19 05610] 1 
17507 0৩ 0086 16 [9 21009510015 0561955 2170 08175৩10905 11) ০ 
€%06501105 01001 0? 006 ড/011-9,-025% ০0110 01 115 12150) 115 
[00590051006 2100. 0155 1015 006 115176105 0511650. 11910) 1)02,521 3 
20 0091 001 ৮615 15250109 16 15 920150১ 101 0158 ৮০1 158,507 25 
10216901210 (০0777 07745201767 ৮০], 1৬১ 0০865), 

“1 ত্রিস্তফে? রা'ল। সেই সর্বোত্তম শিল্পের কথ। বললেন যে শিল্পে সাময়িক 
এবং সমকালীন রীতিপদ্ধত্ি আইনকানুন প্রযুক্ত হয় নি। র'লার এই 
ধরনের বিশ্বাস ছিল বলেই রল]! ভারতীয় সংগীতশাগ্রের ভাষ্যকার শ্রী দিলীপ 
কুমার রায়কে পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় সংগীতের প্রচার করতে অন্রোধ 
করেছিলেন। তিনি দিলীপ বাবুকে বলেছিলেন যে ভাষার বাধা ভারতীক্স 
সংগীতের রসোপলব্ধির পথে পাশ্চত্য দেশের শোতার্দের কাছে কোন 
প্রতিবন্ধক স্ষ্টি করবে না। স্থান-কালের বাধা শিল্পলোকে বাধা বলে গণ্য 
হয় না। শিল্পের এই সাধিক উপার্ধানের কথা স্মরণ করে রলা বারবার 
বলেছিলেন যে শিল্পের প্রগতিকে সম্ভব করতে হলে অমর! আমাদের শিল্প 
এ্রতিহের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টিপাত করব) অর্থাৎ রল! প্রাচীন শিল্পকে নবা 
শিল্পের দিশারীরূপে গণ্য করেছেন। র'লার এক ধরনের প্রাচীন শিল্পে গভীর 
আস্থ! ছিল বলে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন ষে, শিল্পস্থষ্টির ও রসোপলব্ধির 
উপযোগী মানসবলয় স্থির জন্য শিল্পীর পক্ষে শিল্পবৈরাগ্য একাস্তব্গপে 
প্রয়োজনীয় । রবীন্দ্রনাথ র'লাকে বলেছিলেন যে, ইতালির বিভিন্ন শহর ঘুরে 
তিনি যে সব শিল্প-কর্ম দেখেছেন তার মধ্যে ক্লোরেন্সের শিল্পীদের তৈরী 
'শিল্পকর্যে তিনি এই শিল্প বৈরাগ্যটুকু প্রত্যক্ষ করেছেন । রবীন্দ্রনাথের উক্তির 
যাথার্থ্য স্বীকার ক'রে ফ্লোরেদ্দের শিল্পীদের শিল্প-বৈরাগ্যের তত্বটিকে ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে র'লা বললেন, “.86915 11051765055 0095৩ 06৩1 1০০8278096৮ 
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€০ 00617 51102560157 10015 15 01052017 075 580156 0£ [10161705 
99175 2 £1550 510500০5170, অর্থাৎ রাল। এ কথা আমাদের বোঝাতে 
চাইলেন যে শিল্পন্থষ্টির ও শিল্পে রসসস্ভোগের উপযোগী মানসিক অবস্থা স্যরি 
করা হ'লে আমার্দের শিল্প এঁতিহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের সকলকে স্বীকার 
করতে হবে। অবশ্ঠ রলার এই উক্তিটি এই একই প্রসঙ্গে, পূর্বকৃত উক্তিকে 
খণ্ডন করেছে । র'ল। পূর্বে প্রসঙ্গীস্তরে ক্লামিসিজমের বিরুদ্ধে বলেছিলেন যে 
ক্লাসিকৃূপ জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে; ক্লাসিকস্রে অচলায়তন শিল্পের 
প্রগতিকে ব্যাহত করে শিল্পের স্বতংস্ফর্ত স্ষ্টির প্রেরণ! ক্লাসিকসের অচলায়তনে 
ধান্ধ। খায়, ব্যাহত হয়ে পিছু হটতে শুরু করে, আবার কোথাও কোথাও 
বা তা থেমে যায়। এমনি করে ক্লাসিকৃূসের পতিবন্ধকতায় শিল্পের প্রেরণ! 
কোথাও কোথাও স্তব্ধ হয়ে যায়। এখানে র'ল] এঁতিহোর বিরুদ্ধে বলেছেন । 
আমর পূর্বেই বলেছি যে র'লার শিল্পপর্শনের মধ্যে এক ধরনের অসঙ্গতি রয়ে 
গেছে। পূর্ব যুগের র'লা, অর্থাৎ তলল্য়ের প্রভাবপুষ্ট র'ল। এবং তলক্য়ের পরবতী 
যুগের তলস্তয়ের প্রভাবমুক্ত র'ল1__ এ ছৃয়ের মধ্যে এক ধরনের অসঙ্গতি লক্ষ্য 
করাযায়। শিল্পের ধারাবাহিক এতিহা বা ক্লাসিসিজম্‌ এই প্রসঙ্গে র'লার 
বক্তব্য দ্বিধারায় প্রবাহিত হয়েছে । অবশ্য এ ছুশটি ভিন্ন মুখী ধারায় র'লার 
বক্তব্য বিভক্ত হলেও আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি ষে র'ল। ক্লামিকস্‌কে 
আশ্রয় করার দিকেই শেষ পর্যস্ত ঝু'ঁকেছেন। তার রায়ট1 সেদিকেই গেছে। 
ক্লাসিকস্‌ বা মহাকাব্যের বিরাট ক্যানভাসে ধর্ম, দর্শন, নীতি ও শিল্লেশ্বর্ষের 
প্রশ্রবণ উৎসারিত হয়। তাইতে, মহাকাব্যের রসধারায় সকলেই স্নান ও 
পান করে ধন্য হয়। এই ষে, মানুষের সাবিক রস পরিতৃপ্থির একট] সভ্ভাবনা 
মহাকাব্যের পরিসরের মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে, এর ফলে র'ল। ক্লাসিকসকে 
গ্রহণ করেছিলেন চাক্শিক্লের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে । তার কথায় : *38£ 
৪. £1590 ০7620601710 59100000156 ০0106 1 ঠা 105 2101) 61510015 
51502051205 21500551061 105 09 59055 005 5010005] 1)017551 
01 211--135 51500105001 1950 2 5169, 22056 51106705900 200 
০52.5 1001 10918. 5৬7 17716019655. শিল্পে সাবিকতাকে স্বীকার করেন 
র'লা) এই সশ্রদ্ধ শ্বীকুতিকে-তার নন্দনতত্বের অন্যতম প্রধান স্তস্তরূপে 
আমরা গ্রহণ করেছি। তাইতো শিল্প ও সমাজের মধ্যে তিনি এক ধরনের 
একাস্তিক সম্পক স্বীকার করেছেন । 


রম! রলার শিল্পদশন ৩৯৫. 


শিল্পীর কাছে সমাজ অবশ্থ দ্বীকার্য। এই তত্বের অবতারণ1 করে শিল্পীকে 
কাগ্নিক পরিশ্রমের মর্ধাদ। ও মূল্য স্বীকার করার জন্য র'ল' শিল্পীদের আহ্বান 
জানিয়েছেন। শিল্পী অলস হবে, কাফ্িক পরিশ্রম করবে না, এ কথা র'ল। 
ভাবতেই পারেন না। তিনি তলম্তয়কে একটি বিখ্যাত পত্র লিখেছিলেন * 
এই প্রসঙ্গে তার উত্তরে তলম্তয় তাঁকে লিখলেন, ৮0105 501510৩ 200. 0005 
217 10256 21%255 55015150 2170 511] 51755525956 1090 95 010135£ 
£০91100 01 1)0072 2:০6151055 2100. 1015 10019955101 2710 105201553 
10721 6০ 00010 01 60 0১০ 1.৮ অর্থাৎ তলন্তয় বলেছেন যে, অন্যান্থয 
কাজকর্মের মতই শিল্পকর্ম ওকর্ম রূপে পরিগণিত হবে । অর্থাৎ খিনি শিল্পী তিনি 
অগ্ক কোন কাজ করবেন না, একথা র'লারেব পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এই 
প্রসঙ্গে তলম্তয়, র'লা এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমানধর্মী ! ব্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উক্তি £ 
“যে রাধে ০ চুলও বীধে”__র'লা কথিত তত্বকেই অমর্থন জানাচ্ছে । যে 
শিল্পী, সে জীবনধারণের উপযোগী অন্তান্য কাঙ্জে আত্মনিয়োগ করবে ন! এমন 
কথা বললে মিথ্যা শিল্প আদর্শকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। শিল্পের সঙ্গে কায়িক 
পরিশ্রমের এই একান্তিক সম্পর্কটুকু স্বীকার করে র'ল1 বলেছিলেন যে, শিল্পীর 
কাজ হবে সমাজের কল্যাণ সাধন করা। এই কল্যাণের মধ্যে রলার সর্ব 
মানবিকতাবার্দের অস্তরশায়ী প্রেমের ধারণাটুকু অনন্ত | এই সর্ব মানবিক 
প্রেমের ধারণা র'লা গ্রহণ করেছিলেন তলস্ভয়ের কাছ থেকে । তিনি বললেন 
ষে, সামাজিক এক্যই হ'ল কল্যাণের চরম প্রকাশ ; আর সেই কল্যাণকেই 
তিনি সুন্দর আখ্য। দিয়েছেন । তিনি যখন পিপলস থিয়েটারের পরিকল্পন। 
করেছিলেন সেই যুগের নন্দনতত্বে তিনি সামাজিক এক্য, সামাজিক কল্যাণ 
এবং সুন্দরকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেছেন। তার মতে অনৈক্যই হল কুৎসিত, 
অনৈক্যই অকল্যাণ; র'লার এই একের ধারণাকে রবীন্দ্রনাথের “ম্থমিতিবোধ' 
এবং “ছন্দের” ধারণার সঙ্গে আমর1 তুলনা করতে পারি। শিল্পর্শনের 
001675205 0136091% বা সমন্বয়বাদকে র'ল| কখিত এঁক্যের পটত্ৃমিতে 
বোঝবার চেষ্টা করতে পারি। এ কথ! বললে হয়তে। অতুযুক্তি হবে নাষে রল৷ 
তার শিরদর্শনে ০০2০:0০5 00509: বা শিল্পের সমন্বয়ের রূপটুকুকেই সবচেয়ে 
বড় স্থান দিয়েছেন। 

শিল্প যখন সমগ্রতাকে আপনার প্রকাশের উপজীব্য রূপে গ্রহণ করবে তখন, 
আমরা শিল্পকে নৈতিক, এবং শিল্পকে কল্পনাপ্রস্থতও বলতে পারি; রল। তা 
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বলেছেনও। শিল্লের এই সাবিক সামাজিক বূপকে বথাযথরূপে বিশ্লেষণ করতে 
হলে মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিচার অত্যাবশ্াক হয়ে ওঠে । রা'লা এই 
ধরনের বিচার করেছেন । র'লার মতে শিল্পের সাঁথক প্রকাশ আনন্দের মাধ্যমে 
হলেও দুঃখ এবং আনন্দের মধ্যে খুব বড় একট! প্রভেদ তিনি লক্ষ্য করেন নি। 
ছুঃখের অশ্রু থেকে আনন্দাশ্রুর ভেদটন তার চোখে কোথাও বড় হয়ে ওঠে নি। 
এই প্রসঙ্গে তিনি বিটোফেনের গভীর ছুঃংখবোধের কথা উল্লেখ করেছেন ১ তিনি 
বিটোফেনের মধ্যে এক ধরনের জীবন ও মৃত্যুর সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করেছেন। 
সেই সংগ্রাম চলেছিল বিটোফেনের অহমিক1 বোধের সঙ্গে তার বাইরের 
জগতের । একে অপরকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে, একে অপরের ওপর 
জয়কে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিল। র'লার মতে এই "আমি" ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 
বহিবিশ্বের যে যুদ্ধ নিরস্তর চলেছিল বিটোফেনের অন্তরে, সেই সংগ্রাম হ'ল 
আত্মোপলন্ধির সাধন]। র'লা বিটোফেনের উপর ১৯২৯ সালে প্রকাশিত 
তার নৃতন গ্রন্থে বললেন যে, বিটোফেনের সংগীত সাধনা! যোগসাধনার 
নামান্তর । যোগসাধনায় মান্ধষ তার ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষুত্র গণ্ডীকে অতিক্রম 
ক'রে তার বৃহৎ আমিটার স্থিতিটুকু চায়। তার বিশ্বরূপ দর্শন ঘটে। এই 
বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যেই তার চিত্তের স্বাধীনতাটুকু লুকিয়ে থাকে । এই 
অলিম্পীয় উচ্চতায় উঠতে পারলে তবেই মানুষ শিল্পীজনোচিত শিল্পবৈরাগ্যটুকু 
শিল্পরূপ যোগ সাধনার মাধ্যমে পাঁয়। শিল্পসাধনা এবং যোগলাধন। আমাদের 
মনের অভিসারকে একই লক্ষ্য মাত্রায় পৌছে দেয় । র'ল। বললেন যে, সাহিত্যে 
আত্ম অনুভূতিকে আত্মস্বতন্ত্র ্ূপে প্রত্যক্ষ করাই যদ্দি শিল্প হয়, তাহলে এই 
আত্মবিচ্যুতিই (০16-9505000)6060) হল যোগের গোড়ার কথা, একে যোগজ 
নৈব্যক্তিকতা বল হয়েছে। আমর! যখন যোঁগমার্গের সাধনায় এই 
নৈব্যক্তিকতাকে অর্জন করি তখন তাকে বৈরাগ্য আখ্য। দেওয়। হয়। যোগের 
নিয্নভূমির ষে বৈরাগ্য তাকে অপর বৈরাগ্য বল।হয়। এই বৈরাগ্যের সঙ্গে 
নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্য বা £5907560 06050120217 তুলনীয়। রলা 
আমাদের এই প্রসঙ্গে বলতে চাইলেন যে, উপনিষদ যে যোগের কথ! বল 
হয়েছে সেই যোগের মধ্যে আত্মবিচ্যুতি বা আত্মন্বতন্ত্রীকরণের ব্যগ্তন। নেই। 
তাই উপনিষদকথিত যোগ এবং যোগজ বৈরাগ্যের সঙ্গে নন্দনভাত্বিক বৈর!গোর 
তুলন। অসমীচীন হ'বে। আমর? সাংখ্য এবং ষোগদর্শনে ষে আত্মবিচ্যুতি ও 
টবরাগ্যের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে রলা কথিত নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্যের 
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তুলনা করা হ'লে তা হয়ত তথ্যআশ্রিত হ'বে। তবে এই প্রসঙ্গে রল! 
আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, শিল্পীর যে বৈরাগ্যকে আমর! যোগজ- 
বৈরাগ্যের সঙ্গে তুলনা করছি সেই বৈরাগ্য হ”ল মহাশিল্পীর বৈরাগ্য ; ধার! 
মহতী শিল্পের স্ষ্টি করেছেন তারাই এই বৈরাগোর আস্বাদন করেছেন। 
রলা একথা বলতে চাইলেন ষে, আমরা ঘেন এই যোগজ বৈরাগ্যের সমতুল্য 
নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্যকে শিল্পস্থষ্টির আবশ্তিক ভিতিভূমি হিসাবে গ্রহণ না করি ঃ 
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স্বামী বিবেকানন্দের রাজযোগের উল্লেখ করে র'লা শিল্পাধনার সঙ্গে ষোগজ 
সাধনার সামীপ্য এবং সাযুজ্যটুকু প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ 
4115 1165 01 ৬1521590205 250. 005 ৪1515571521 0950617-এ + তিনি 
বললেন যে, যোগ সাধনার পথে স্বামিজী যেমন যৌগিক ভিত্তিভূমি থেকে 
অকম্মাৎ তুরীয় লোকে উত্তীর্ণ হতেন ঠিক তেমনি করে বিটোফেন এই প্রাকৃত 
জগতের চেতন! থেকে মহাশিল্পীর চেতনার জগতে অকন্মাৎ জাগ্রত হয়ে 
উঠতেন। এই যে উত্তরণের শক্তি, ত1 যোগীর বা শিল্পীর যারই হোক না কেন 
তা! হুল সেই আত্যন্তিক স্গ্টিশক্তির রূপভেদ মাত্র! র'লা এই যোগশক্তিকে 
প্রতাক্ষ করেছেন একদিকে যেমন ন্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে অন্যদিকে আবার 
তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন বিটোঁফেনের মধ্যেও । বিটোফেন রাজযোগ সম্পর্কে 
পরিপূর্ণবপে অবগত ন। হয়েও রাঁজযোগের অন্রূপ যোগসাধনা করেছিলেন-_ 
একথা র'ম। র'ল। বললেন। বিটোফেনের যে বধিরতা, এই বধিরতাকে তিনি 
রাজযোগের বিধিবহিতূতি অনুশীলনের ফলশ্রুতিকরূপে গণ্য করেছেন। 
রাজযোগের প্রকরণ পারিপাট্য সম্যকরূপে না জেনেও তিনি এক ধরনের 
'সহাহুভূতির” মাধ্যমে এই যোগপদ্ধতির উপযোগিতার কথা হৃদয়জম 
করেছিলেন। তার এই উপলন্ধি হ'ল মিষ্টিক বা মরমিয়া সাধকদের অনুভূতির 
সমগোত্রীয় । এই মিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই উত্তরকালের র'লার পক্ষে সমন্বয়বাদী 
হওয়া! একাস্তরূপে সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল । অতএব বল। চলে 


৩৯৮ নন্গনতত্ব 


যে, র'ল1 ভারতীয় 1155001507-এর রসধারায় পুষ্ট না হলেও ভারতীয় 
71550০-দের সমস্বয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গির অঙ্থবূপ দৃগ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তার 
নন্দনতত্বের দেই ইল্থেটিক দৃষ্টিভজি হল সমন্বয়বাদী, সমন্বয়ধর্মী ও 
সঙ্গতিভিত্তিক। 
র'ল1 ছিলেন গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের মত মানবহিতৈষী। স্বার্থহীন মন 

নিয়ে তিনি মাস্ষকে দিতে চেয়েছিলেন নিংস্বার্থ সেবা । র'লার সেবামস্ত্রের 
দীক্ষাশুরু ছিলেন ঝাঁধ তলন্তয়। কোঁথার কোন্‌ মানুষ জীবনের যুদ্ধে হেরে 
গিয়ে আত্মগোপন করেছে অমনি র'ল। সেখানে ছুটে গেছেন সাহস দিতে, 
শক্তি দিতে, কোথায় কে সবলের ভয়ে অন্যায়ের প্রতিকার চাইলেন ন। সেখানে 
তিনি গেছেন বরাভয় নিয়ে । নাংসি শাসনের লৌহভার কোন দ্রিন তার 
কণ্ঠকে রুদ্ধকরে দেয় নি; তিনি মুখ্যদর্শকের ভূমিকা] নিয়ে অসহায়ভাবে বিলাপ 
করেননি কখনও ; অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ বার বার মুখর হয়ে উঠেছে । 
আন্তবিস্বত দুরবল মানুষকে ভাক দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতই বলেছেন : 

“যখনই জাগিবে তুমি 

তখনই ঘসে পলাইবে ধেয়ে 

পথ কুক্ধুরের মত ।” 
আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটাতে হবে প্রতিটি মাস্নুষের অন্তরে ; এই আত্মশক্তিই হল 
মানুষের শক্তির আধার । এই আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটে আত্মজ্ঞানের মাধামে। 
ভারতীয় জ্ঞান সাধনা এই আত্মজ্ঞানের উন্মেষের কথ বলেছেন, যেমন বলেছেন 
আরিস্ততল প্রমুখ পাশ্চাত্যদেশের পণ্ডিতেরা। কাজ কাঙ্দ আর কাজ, এই 
কাজকে, কর্মময় জীবনকে র'লা সাগ্রহে বরণ করে নিলেন ; তার স্বপ্ন ছিল 
কাজকে কেন্দ্র ক'রে, নব নব কর্ষলোকে মাহ্ষের জয়যাক্রাকে সার্থক করে 
তুলতে হবে, এই স্বপ্নই দেখেছিলেন তিনি । কর্মের মধ্য দিয়ে শিল্পীর জীবন 
শশিল্পায়িত হয়ে উঠুক, এই ছিল ভার কামন1। শিল্পীর ধ্যানে মান্ছষের কল্যাণ 
চিত হোক, তার শিল্প এষণায় সমাজে হোক এক্যবোধের প্রতিষ্ঠা। হন্দর 
এবং শিবের প্রতিষ্টা ভূমি হ'ল মানুষের এক্যবোধ। পারস্পরিক মিলনের এই 
মহাতীর্থ থেকে চিরদিনই অশিব এবং অন্গন্দর নির্বামিত। প্রেমের পথে, 
এক্যের পথে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য তপস্যা, করেছিলেন খধি তলম্তয় 
আর সেই মহাসাধনার উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন মহামাত র'লা। 
তিনি বুঝেছিলেন যে শিল্পীর স্থষ্টি সার্থক হতে পারে না এঁক্যবোধের ঘদ্ধি 
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'অসভ্ভাব ঘটে। স্থার্থবিক্ষিপ্ত চিন্তা আর কল্পনা! শিল্পীর মানসিক প্রশাস্তিকে 
নষ্ট করে; শিল্পী সহৃদূয়ের সঙ্গে অলক্ষ্য নিগৃঢ় যোগসুত্রটি হারিয়ে ফেলে । 
তার ফলে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটে । বিভিন্ন মান্থষের বিভিন্নমুখী মননের মাঝে 
রসের সেতু স্ষ্টি করে শিল্পী। মানুষের অস্তরশায়ী একাত্মবোধ জাগ্রত হয়, 
শিল্পীর আনন্দলোকে শিক্পরসিকের গ্রবেশ লাভ ঘটে । 

ভারতীয় নন্দনতত্বে সাহিত্যের ব্যাকরণগত অর্থ হল “সহিত অর্থাৎ নান! 
উপকরণের মিলনবোধক যে শব্দ তা-ই “সাহিত্য? ; বিশেষজ্ঞদের মতে সাহিতোর 
ক্ষেত্রে যেভাব ব্যক্ত হয়, ত1 অন্বন্ধ বিশেষ স্বাকার বা পরিহার নিয়মের ছার? 
অনিয়ন্ত্রিত ও সাধারণ গ্রাহা | সশ্বন্ধ বিশেষ স্বীকার পরিহার “নিয়মানধ্য বসাঁয়াৎ 
সাধারণ্যেন প্রতীতৈরভিব্যক্তঃ। এই সাধারণ প্রতীতির বলে তখনকার মত 
সকল পরিমিত প্রমাতৃভার অপনীত হয় এবং উন্মেষিত হয় অন্য কোন জ্ঞেয় 
বস্তর সম্পর্ক বিরহিত একটি অপরিমিত ভাব । পকল সহৃদয়ের মধ্য একটি 
ভাবগত এক্য থাকাতে এই ভাবরসের যথার্থ অস্কুভূতি ঘটে । শিল্পীর সঙ্গে তার 
চতুষ্পার্থের মানুষের যদ্দি ভাবগত এঁক্য না থাকে তা হ'লে শিল্প সাথক হয় 
না, শিল্পীর মাধনাও ব্যর্থ হয়, এই কথাই রলা বারবার বলেছেন। আবার 
এই কথাই অন্য ভাষায় বলেছেন আমাদের দেশের আলঙ্কারিকের]। 
শিল্পলোকের এই ভাঁবগত এক্যকে সামাজিক এক্যের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছেন 
র'ল। এবং তার পিছনে আছে তার সমাজাহতৈষণ1। মান্ষের কল্যাণ 
সাধিত হয় স্বমানবীয় এক্যে এবং এই এক্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই র'লার 
জীবণব্যাপী সাধন। | যে শিল্প শ্রেণী মানসের স্বাক্ষর বহন করে তাঁর কাছে 
সে শিল্প কোনদিনই মর্যাদ পায় নি। ভাই তিনি “সামরিক" আটকে স্বধর্মচ্যুত 
বলে মনে করতেন! কেবল তলম্তয় ছিলেন তার কাছে আদর্শশিল্পী | 
তলম্তয়ের ধ্যানে মানুষের সঙ্গে মানুষের একান্তিক যোগের প্রতিষ্ঠ। হয়েছে । 
তলম্তয় সর্মানবিকতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার শিল্পে এই ্বপ্রের উজ্জীবন 
বারবার ঘটেছে । র'ল। লিখিত তলস্তয়ের জীবনীতে আমর! পড়ি ঃ 
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র'লা তলস্তয়ের সমধর্মী শিল্পীর অন্বেষণ করেছেন সার] জীবন ধরে। 
কোথায় কোন্‌ শিল্পীর মধে) মানুষের প্রতি ভালবাস! মুখ্য স্থান লাভ করল, 
তিনি তাকেই খুঁজে ফিরেছেন অনন্তচিত হয়ে। যে শিল্প শ্রেণীবিশেষকে 
আশ্রয় ক'রে শ্রেণী স্বার্থের কথা বলে, সে শিল্প সত্যধর্মী নয়। যে শিল্প শ্রেণী- 
বিদ্বেষ প্রচার করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদটাকে বড় করে দেখে, সে 
শিল্প অপাংক্তেয়। মানুষের কল্যাণ আসে প্রেমের পথে, মিলনের পথে । তাই 
সর্যমানবীয় মিলনকে র'ল। এতো বড় ক'রে দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন যে 
অবিরোধ এবং ভালবাসার পথই হ*ল সার্থক শিল্পন্ট্টির পন্থা। র'ল! 
পরিকল্পিত সার্বজনীন রঙ্গালয়ে (5০159, 17580) মান্থষের সঙ্গে মানুষের 
দ্বন্ব বিরোধের কোন কথা নেই । সেখানে অবিরোধী মানবাত্মার এক্যকে মুখ্য 
করে দেখবার চেষ্টা হয়েছে । মানবগোগ্ঠীর সঙ্গে তার পারিপাশ্থিক শক্তির 
নিরস্তর সংগ্রামই হল এই ধরনের রঙ্গালয়ে অভিনীত কাহিনীর প্রধান 
উপজীব্য । কর্মে এবং বিশ্বাসে মানব প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি র'ল প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন তলস্তয়ের মধ্যে । তাই জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তিনি তলম্তয়ের 
মন্ত্রেই দীক্ষা! গ্রহণ করলেন। একদিকে সেক্ষপীয়র এবং বিটোফেন অন্র্দিকে 
তলস্তয়। একদিকে শুধু শিল্পরসিকের নিগৃঢ আনন্দলোকে কর্মহীন বিচরণ, 
অন্যদিকে শিল্প সহায় কর্মের ক্ষেত্রে শিল্প রসিকের আত্ম নিবেদন। একদিকে 
শিল্লোতূত অকারণ পুলকে অবসর বিনোদন, অন্তদিকে শিল্পী নির্দেশিত পথে নব 
নব কর্মের ক্ষেত্রে মান্গষের কল্যাণ সাধনের অক্লান্ত প্রয়াস। র'ল। চাইলেন 
কর্মের মধ্য দিয়ে সমাজের কল্যাণ এবং শিল্প হল সমাজ সেবার অন্যতম বাহন । 
শ্রম এবং সেবাই শিল্পীর শিল্প প্রচেষ্টাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে । যে শিল্পী 
সমাজের সেবা করে না, শুধু সেবা গ্রহণ করে, তার পক্ষে সার্থক শিল্প স্থির 
চেষ্টা ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র। সমাজ তাকে স্বীকার করবে না। তার শিল্পকে 
মর্যাদা দেবে না কারণ সেবাহীন জীবনে শিল্পীর প্রয়াস কোনদিনই ফুল হয়ে 
ফোটে না, র'লা এ কথা বিশ্বাস করতেন। যে শিল্পী দানের পরিবর্তে 


রমা রুলার শিল্পদর্শন ৪০ ১ 


গ্রহণটাকেই বড় ক'রে দেখে, সেবাহীন জীবনে অপরের সেবা অকুষ্ঠচিভে 
গ্রহণ করে, তাকে রলা পরতভৃজ পরগাছার সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
সমাজকে কিছু দেবার নৈতিক দায়িত্ববোধটুকুও যার নেই, তার নেবার 
অধিকারটুকুণও র'লা স্বীকার করেন না। এ বিষয়ে তিনি পুরোপুরি 
তলম্তয়পন্থী । একপত্ত্রের উত্তরে তলস্তয়্ র'লাকে লিখলেন : 
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শিল্পীর জীবনে কায়িক শ্রমকে মর্ধাদ। দিলেন খষি তলন্য় এবং ঘোষণ! 
করলেন ষে শ্রমই হল শিল্পের প্রাণ । রল। এই শ্রমকে মানবগ্রীতির দে 
যুক্ত ক'রে এক বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে এর মুল্য বিচার করলেন। শিল্প 
হ'ল মানুষের শুভ সহায়ক | যে শিল্প মানুষকে কর্মে উদ্ধদ্ধ করে, যে শিল্প 
কর্মের মধ্যে দিয়ে মান্ষের মিলনকে, সম্প্রীতিকে দৃঢতর করে, সেই শিল্পের 
সাধনা! করলেন র'লা, প্রচার করলেন সেই শিল্পের মহিমা 

এখন প্রশ্ন জাগে ষে শিল্পের মর্ধাদা কি মানবসেবা! ব1 বিশ্বসৌভ্রাত্র থেকে 
অজিত? শিল্প কি স্বমহিমায় মহিমান্বিত নয়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে 
আর্টের যুল্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে । কোচে, জেন্টিলে প্রমুখ সমালোচকেরা 
বলবেন, আর্টের মূল্য বিচার করতে বসে আমর] যেন ভুলে ন। যাই যে বাইরের 
কোন প্রয়োজন দিয়ে আর্টের ধর্ম নির্ণয় করা যায় না। শিল্প হিসেবেই শিল্পের 
যূল্য বিচার হবে । আর্ট আমাদের কী কাজে লাগল ন] লাগল সেট! বড় কথা৷ 
নয়। জল তোল বা কাঠ কাটা ঈ্লাড় টান] ৰ। মাল বওয়ার জন্য আটের টি 
হয়নি । আর্ট মানুষকে কর্মে উদ্,দ্ধ করল কী না, মানুষের নৈতিক চরিজ্রের 
উন্নতিসাধন করল কী না, সে কথ অবান্তর | যর্দি আমরা শিল্প বা আর্টকে 
এই ধরনের কাঁজে লাগাই তবে আর প্রকৃতি স্ষুগ্ন হবে । কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, 
কোন পরিকল্পনা নিয়ে শিল্পী যদি সৃষ্টি করে তবে সেস্ঙি সত্যধর্ধী না হক্সে 


খত 


৪৩২ নন্দনতত্ব 


প্রয়োজনধর্মী হয়ে পড়ে । তাতে কাজ হয়ত মেটে কিন্তু শিল্পরসিকের প্রাণের 
দাবী মেটে না। প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন মেটাতে হলে আটকে ত্বধর্ম 
ত্যাগ করতে হয়,। শিল্পী তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে । শিল্পের জাত যায়। 
দ্বার্শনিকপ্রবর হেগেলও ঠিক এই ধরনের মত প্রকাশ করেছেন । শিল্প হ'ল 
হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন। তাই জোর ক'রে ফরমায়েস মত তাকে বেঁধে 
আন। যায় না। হঠাৎ লাগা! একটুকু ছোয়ায়, হঠাৎ শোনা একটুকু কথায় 
কবি-কল্পনা উদ্দাম হ'য়ে ওঠে. কবি মনে মনে তার ফাল্গুনী রচন। করেন। 
রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি £ 
“শুধু অকারণ পুলকে, 
ক্ষণিকের গান গারে আজি প্রাণ 
ক্ষণিক দিনের আলোকে |” 

সামান্য কয়টি কথায় অসামান্যরূপে কবি শিল্পের অস্তর লক্ষ্মীর স্বরূপ ব্যক্ত 
করেছেন। অকারণ পুলকেই শিল্পের জন্ম হয়। হঠাৎ দেখা স্কাইলাক 
(চাতক পাখী ) অমর হয়ে ওঠে কবির অকেজো কল্পনায়। সময়ের বেড়। 
ভিডিয়ে আজও আমাদের মনের আকাশে উড়ে বেড়ায় শেলীর স্বাইলার্কের 
অশরীরী আত্মা। প্রমিথিউসের আগুনের হ্বপ্র আজো আমরা দেখি। 
এর! আমাদের কোন কর্ম প্রেরণায় “ত* মাতিয়ে তোলেনি। বরং আমর 
কাজের কথা ভুলি । ইলোরা ও অজজ্তার গুহামন্দিরে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে 
অকারণ খুশিতে মন উপচিয়ে পড়ে, চোঁধে বিস্ময়ের ঘোর লাগে । কই. কাজের 
কথা “ত+ মনে পড়ে ন। হাজার কাজ ফেলে মানুষ অকাঁজের পিছনে ছোটে 
শিল্পের মায়ামুগকে বাধবার আঁশায়। 'মাক়্াবন বিহারিণী হরিণী' ছুটে চলেছে 
যুগ থেকে যুগান্তরে ; কল্পলোকে অকারণ তার বিহার। শিল্পীর দল তার 
পশ্চাদ্চারী হ'ক্সেছে মানুষের মনে রস-উদ্বোধনের সেই প্রথম দিনটি থেকে । 
কাজের কথা, প্রয়োজনের তাগিদ তার্দের কাছে একেবারে নিরর্৫থক হয়ে গেছে । 

তবে কী র'ল। ভুল বলেছেন ? ঠিক যে ধরনের তুল একদিন মহাদ্দার্শনিক 
প্রেতো করেছিলেন আর্টের শ্রেণী বিশেষকে তার আদর্শ রিপাবলিক থেকে 
নির্বাসিত করে, মহামাঁতি রালাও অন্রূপ তূলই করেছেন তার প্রথম জীবনে। 
ক্ষয্রিষু গ্রীসের মানুষকে নৈতিক অধঃপতন থেকে বাচাবার একাস্ত আগ্রহে 
প্রেতো আর্টকে (9001155075170 22) নির্বাদন দিলেন আর র'ল! শ্বার্থকলুধিত 
মানছছষের হৃদয়ে বিশ্ব সৌভ্রাত্র্যের সেতু রচনার জন্ত আর্টকে কাজে লাগাতে 
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চাইলেন । মানষ মানুষের জন্য কাজ করুক, মানুষের হঃখ দূর করুক, মানুষকে 
ভালোবাক্ছক, এই মহান আদর্শ শিল্পীর! আর্টের মাধ্যমে প্রচার করুক, এ কথা। 
রলা বারবার বলেছেন। এটাই কিন্ত র'লার শেষ কথ। নয়। মানবসেবী 
রলার পিছনে পিছনে এলেন শিল্পী রা'লা। এ র'লা তলম্তয়ের প্রভাবমুক্ত । 
শাশ্বত শিল্পী মন কাজ অকাজের বাধা ঠেলে স্থনীতি ছুর্নীতিকে অতিক্রম ক'রে 
ঘোষণা করল £ 
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শিল্পের যূলা কোন বিশেষ প্রযোঁজনের মাপকাঠিতে পরিমেয় নয়। শিল্পের 
অমেয় দান শিল্প-রসিকের অন্তরে রসের প্রাবন আনে । এই অপূর্ব অনির্বচনীয় 
রসের স্বরূপ নির্ণযকল্লে বূপকের ভাষায় ভারতীয় দার্শনিক নিবেদন করেছেন : 
সমত্ভড বিচার, বিতঁক, উদ্দেশ্য অপসারিত ক:রে ত্রহ্মানন্দ আম্বাদনের সদৃশ 
অনুভূতির উদ্রেক ক'রে অলোৌকিক চমৎকারকারী (ক্রদ্ধাস্বাদসহোদর: ) এই 
রসম্বরূপের আভাস দেয়। “অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ ব্রন্ষাম্বাদমিবান্ছভাবয়ন্‌ 
অলোৌকিচমতকারী --রল:” রলার মধ্যে শিল্পরসের এই মিগৃঢ তত্ব আমরা 
পাই না সত্য, তবে একথা র'লা বলেছেন যে স্থচাক্ শিল্পকর্মের ধ্যানে 
শিল্পরসিকের মনে যে আনন্দের সঞ্চার হয়, সে আনন্দ যোগজ আনন্দের 
অনুরূপ । রলার চোখে শ্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানলোঁকে আত্ম-অন্বেষণ আর 
বীটোফেনের শিল্পময় তন্ময়তা সমধ্ম্ণ | বিবেকানন্দের প্রসঙ্গে র লা বলেছেন 
যে শিল্পীর শিল্প প্রচেষ্টা যেন যোগজ ধ্যান। যুগে যুগে শিল্পীরা এই ধরনের 
ধ্যানই করেছেন সার্থক শিল্পস্যষ্টির প্রয়াসে । কীটোফেনের স্থনিবিড় শিল্পচিস্তা 
আর “রাজযোঁগের' মধ্যে তিনি কোন পার্থক্য দেখতে পাননি । সে যাই হোক, 
এখন আমরা শিল্পের ব্যবহারিক প্রয়োজনের কথ ভাবছি। হয়ত কখন 
'আমরা জীবনের সংকটময় মুহূর্তে পথের দিশ। পাই শিল্পীর কাছে, তার শিল্প- 
কর্মের কাছে। কিন্তু সেই প্রয়োজনের দিকটাই আর্টের বিচারে মৃথ্য নয় । 
বল? তার এক বান্ধবীর কথ! বলেছেন । এই বান্ধবীটির কথ! আমর] বার বার 
উল্লেখ করেছি। এই বান্ধবীটি সেক্ষপীয়র রচিত “ওথেলো” নাটকের অভিনয় 
দেখে তার জীবনের এক জটিল নীতিগত সমন্ার সমাধান খুঁজে পান। তাঁর ধূসর 


9০৪ নন্দনতত্তব 


জীবনে আবার নীল ্বপ্রের বন্য] নাঁমে_ জীবন সুন্দর হয়, আনন্দময় হয়। নতুন 
আশার পলিমাটিতে আবার বন্ধ্যা জীবনে ফসল ফলে । সার্থর শিল্পস্থন্টি কথন 
কখন এইভাবে মানুষের প্রয়োজন যেটায়। তাই ব'লে আমরা কেউ ওথেলোকে 
নীতিমূলক নাটকের পধায়ে নিশ্চয়ই স্থান দেব না। সেক্ষপীয়র খেলোর মধ্য 
দিয়ে কোন নীতি প্রচারের প্রয়াস পান নি, এ কথাই সমালোচ5কের। বলেন । 
যদি আট কোন দ্দিন এমনি ক'রে কারো প্রযোজন মেটায়, তবে আমরা তাকে 
বলব আকস্মিক দুর্ঘটনা । আর্ট যেন স্থনীল দ্দিগন্তশায়ী প্রভাত স্থর্য । অজস্র 
আলোক বন্যায় শিল্পরসিককে অভিষিক্ত করাই আটের ধর্ষম। আমরা যদি 
কুর্যালোকে কাপড় শ্রকোই ব। এ ধরনের ছোটখাটে। কাজ ক'রে ভাবি সুর্যের 
আলোর স্ষ্টি এ জন্তই হয়েছে তবে আমরা যে ভুল করব সে কথ বল] বাহুল্য 
মাত্র। আটকেও যদ্দ আমর। ছোটখাটে প্রয়োজনে লাগিয়ে ভাবি ষে এতেই 
আর্টের সার্থকতা, তবে আমাদের এ একই ধরনের ভূল হবে । র'লা আর্টের 
ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন £ 

“615 11052 02 500 ড/1021006 16 195 9010119- 11010055017 15106101061 
[012] 1001 (00070181710 15 0720 10107 15, 10115766175 (05 
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সুর্যের মত আটও যেন ন্বর্-আলোর উৎস। এ আলোয় প্রাণ আছে গান 
আছে আর আছে আনন্দ । এ আলো প্রাণের অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে রসের 
প্লাবনে ভাসিয়ে দেয় “সহদয়ের হৃদয়কে” । সেই আলোর একটুখানি কোথায় 
কীভাবে প'ড়ে আমাদের প্রয়োজনের কোন দাবীট। হঠাৎ মিটিয়ে দিল সেটা 
বড় কথ! নয়, সেট্রকু হ'ল আকম্মিকতা। আবার সুর্যের আলোর গুণবিচারে 
সুনীতি ছুনশতির কথা যেমন অবাস্তর আর্টের ক্ষেত্রেও নীতিগত প্রশ্ন তেমনি 
নিরর৫থক। দেশে দেশে, কালে কালে নীতিশাস্ত্রের মান বদলায় কিন্ত তাই ব'লে 
আর্টকেও তার সঙ্গে পা ফেলে চলতে হ'বে এমন কোন কথা নেই। আর 
ষদি সেটাই সত্য হ'ত তবে আটে সাবিকত। ক্ষুন্ন হ'ত। আজ আর কেউ 
'মেঘদূত+ পড়ে ষক্ষের জন্য ছু ফোটা চোখের জলও ফেলত না। আমাদের 
প্রাণ কাত না হামলেটের অভিনয় দেখে; সে যুগের রুচি গ্রবুত্তি, নীতি 
আজ আর নেই। আমরা এক নতুন যুগে ভিন্ন জগতে বাস করছি। বে 
সে যুগের শিল্প আমর! বুঝি, আনন্দ পাই সেই শিল্প সধাপান ক'রে । র লা? 
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আর্টের এই সার্বভৌম আবেদনকে শ্বীকার করতেন। তাই তিনি 
কলারসিক শ্রাদিলীপ কুমার রায়কে পাশ্চাত্তে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের প্রচারের 
ভার গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শিল্পের "আবেদন সর্বত্রগামী । 
সেখানে পু নেই, পশ্চিম নেই, সাদ কালোর পার্থক্য নেই। সত্যধর্মী শিল্প 
মান্তষের কাছে কখনই ব্যর্থ হবে না, এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন 
র'লা। শিল্পীকে তার সর্বস্ব দিতে হবে তার শিল্পকর্মের মধ্য দিয়ে। শিল্পীর 
যাঁকিছু ভালো, ষা কিছু হ্ুন্দর, যা! কিছু মহত্তর, সেটুকু অকু্ঠ চিত্তে দান 
করতে হবে, তবেই তা সাড় তুলবে কাল থেকে কালাস্তরে, দেশ থেকে 
অন্ত দেশে । শিল্পীর ভবিষ্যৎ অনস্ত, তার জগৎ সীমাহীন । কোন এক 
দেশে, কোন এক কালে সে স্বীকৃত হবেই যদ্দি ব তার দেশ তাকে গ্রহণ না 
করে। তাই রল। শিল্পীদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন হ 4015০ 178 
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৪105:5070£001508115-, এর মর্মার্থ হচ্ছে তোমার যা দেবার আছে তা 
দু'হাতে বিলিয়ে 7াও। তোমার হষ্টির মধ্যে ষদি এমন কিছু থাকে যার স্থায়ী 


যূল্য আছে ত1 হ'লে বিশ্বাস কর তা কখনও একেবারে ব্যর্থ হবে না। 

রলার মতে এই সার্থক শিল্প হবে সবুজ, প্রাণবন্ত । শিল্প হবে সত্য 
সাধনা আর শিল্পী হবে সর্ববন্ধনহীন। শিল্পীর মনের সুক্তিই “ত” শিল্পের 
মুক্তিরূপে উদ্ভাসিত হঃয়ে উঠবে । শিল্পেতিহাস হ'ল শিল্পী যনের ক্রমব্যক্ত সাধন- 
কথা। একথ? আমরা জানি যে শিল্পের গুহাতন্ত্রের মর্ষবাণী সকলের জন্য নয়। তাই 
শিল্পের জগতে সাম্যবাদ বা সাঁধারণতন্ত্রের কথ এহ বাহা। শিল্পী “ত” সাধারণ 
জীবনের কথা৷ সকলের বোঝবার মত ক'রে বলে না। তার কথনরীতি তার 
অনুভূতির আলোকে প্রোজ্জল। তার বুদ্ধি, তাঁর মনন-রীতি, সর্বোপরি তার 
সাধন। তার শিল্পকর্মকে ষে বৈশিষ্ট্য দান করে ত1 অনুব্ূপ ভাবুক বা সাধক ছাড়। 
আর কেউ পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। সাধারণ মানুষের অশিক্ষিত 
অনুভূতি ও ষ্থাযোগ্য শিক্ষার দীনতার জঙ্ভ শিল্পী দি তার শিল্প-মননকে তাদের 


বৃদ্ধি-অধিগম্য করার জন্ত নামিয়ে আনে তবে শিল্পের অপমৃত্যু ঘটবে। 
জনসাধারণ যেমনটি চায় ঠিক তেমনি “গজানন? রচনা কর “ত" জাতশিল্পীর 


কাজ নয়। গোগীর রুচির উপরে শিক্পী নির্ভরশীল হ'লে শিল্প ক্রমেই পতিত 
হয় । শিল্পীর কর্তব্য হ'ল সমাজের কুচিকে নব নব প্রাণনায় অনুপ্রাণিত কর, 
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নতুন রূপে, নতুন গানে তার্দের চিত্তে নবতর রসের উদ্বোধন ঘটানে।। এ কাজ 
শিল্পীর শ্বনির্বাচিত, এ কাজে শিল্পী সদাব্রতী। র'ল। শিল্পীদের এই মহান 
দায়িতেে বিশ্বাস করতেম। সমকালীন মান্ষ যা ভাবে, ষে আদর্শ সমকালীন 
সমাজের মহত্বম আদর্শ তার ছায়াপাত যেমন শিল্পীর শিল্পকর্মে থাকবে তেমনি 
থাকবে অভাবিত অকল্পিত আদর্শের কথা । শিল্পী সেখানে দিকৃদর্শক। বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ এই উভয় কালই বিধৃত হবে শিল্পীর দৃষ্টিতে, তার উৎস হবে এতিহময় 
অতীত। তাই খাধিদৃষ্টির স্বচ্ছতা থাকে শিল্পীর চোখে । তারাই যথার্থ 
জন-গণ-মন-অধিনায়ক । গণচেতন1 ও তর্দতিরিক্ত “কিছু” শিল্পীর চেতনায় 
শিল্পীর কর্মে আপনাকে প্রকাশ করে। এই “কিছু'টুকুই অন্ধকার পথের আলো । 
শিল্পীকে যদি গণ-দেব তারচরথের সারথী বলি তা হ'লে বোধ হয় ঠিক বলা হবে। 
র'লার ভাষায় বলি: [৮ 5৮25 1105 21056295 00571595560 1590 005 
[01110110 100৮1700005 70010152008 21019৮৮ (০1077 07774920176, 
৬০1, [াা। পূ ৮৫) শিল্পীর বিরাট দায়িত্বে র'লা মনে প্রাণে বিশ্বাস 
করতেন তাই তিনি তাঁর সমকালীন শিল্পী ও সমালোচকদের ক্ষমার চোখে 
দেখতে পারেননি । তাদের দুর্বল জীবনবাদ, নৈতিক শক্তির অপ্রতুলত। তাকে 
ব্যথিত করেছে । তিনি চেয়েছেন সবল, নিভাঁক, দুর্মদ সমালোচকেরা 
আবিভতি হোক তার দেশে ; তার1 কালাপাহাড়ী ক্ষিপ্রতায় মিথ্যার জড়তা 
ও অজ্ঞানকে দূর ক'রে দিক তার দেশ থেকে । তিনি বার বার ভেবেছেন এই 
কথা যে তার সমসাময়িক ক্রিটিকের দল যদ্দি বীর্ষবান হতো, অভীকৃ মন্ত্রে যদি 
তারা দীক্ষিত হ'তে তবে মান্থষের মনন ইতিহাসে নেপোলিয়ও্ডর মতই কোন 
এক অসীম বীর্ধবান পুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হ'ত। অবশ্য পণ্ডিতপ্রবর 
কলিংউভের মতে বস্ত্ব ইতিহাস, যে ইতিহাস ঘটনার পারস্পর্য লেখে আর 
ভাঁব-ইতিহাস, যে ইতিহাস মনোধর্ষমের ইতিবৃত্ত লিখে বাখে তারা সমার্থক । 
অবশ্য র'ল। এই তত্বে বিশ্বান করতেন না। তবে একথণ। তিনি গ্রহণযোগ্য 
ব'লে বিবেচনা করতেন যে শিল্পী প্রমুখ মননধর্ষের সাধকের বস্ ইতিহাসকে 
রূপ দেয়, তার গতিনির্দেশ করে প্রতিটি যুগ সন্ষিক্ষণে। এখানে আমরা 
র'লার নন্দনতত্বে ফরাসী দর্শনের 09০095101821157-এর ছায়াপাত লক্ষ্য 
করি। র'লা তার সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে কোন জাগ্রত আদর্শ বোধ লক্ষ্য 
করেন নি। তার আজীবন ক্ষোভ রয়ে গেল যে শিল্পীগোষ্ঠী সাধারণ পথভ্রাস্ত 
মাছকে পথের নিশান! ন। দিয়ে তাদের চিত্তের দুর্বলতা, বিকৃতি ও মালিস্ের 
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স্থযোগ নিয়ে আপনাদের ব্যবসায় বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিল ; শুভবুদ্ধির উদ্বোধন 
হ”ল ন1 এই সব শিল্পীদের মধ্যে । জাতীয় চরিত্রের এই বিকারগুলো তাদের 
শিল্পের উপজীব্য হ'ল । তার ঘরে বাইরে অর্থ উপার্জন করল এই বিকৃতির 
কথা বিক্রী ক'রে । জাতীয় চরিত্রের দৈন্য, ব্যক্তিচরিত্রের ব্যাধি তাদের শিল্প 
ব্যবসায়ের যূলধন হ'ল। র"লা গভীর দুঃখ পেলেন তাঁর সমকালীন শিল্পীদের 
বাবহারে, আচার এবং আচরণে । 

এই শিল্পীর1 ভাস ভাসা মানব প্রেমের, মানবিকতার আদর্শ প্রচার করল। 
ফরাসী সমাজের উপরতলার মানুষের শ্রমবিমুখতা, আলস্য ওআরামপ্রিয়ত1! এবং 
ইন্দ্রিয়পরায়ণতা৷ সে যুগের শিল্পে স্থান পেলে। এবং যার। মেহনতী মানুষ তাদের 
শুভবুদ্ধিকে, তাদের কর্তব্যবোধকে প্রভাবিত করল এই উপরের তলার মানুষের 
জীবনদর্শন। ছবিতে, গানে, কবিতায় ও রঙ্গালয়ে এই অলস মানুষের জীবন 
দেখানো হ'ল পরম গৌরবের সঙ্গে, আর দেশের জনসাধারণ তার্দের অনুকরণ 
ক'রে ক্রমে পঙ্গু হয়ে গেল এই নিরুষ্ট শিল্প-মারদকতার প্রসাদে । এইভাবে 
অবিবেচক অদূরদর্শা শিল্পীদের হাতে পড়ে আর্ট সেদিনের ফরাসী জাতির 
নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটাল। এর জন্য রূলা বিলাপ করেছেন, 
ধিকরুত করেছেন সেই সব আরিস্টদের যারা শ্বধর্মচাত হয়েছিল । শিল্পীর কাজ 
হ'ল রুচি স্ষ্টি করা। সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচককে অগ্রাহ্য ক'রে শিল্পীকে 
তাঁর মহৎ কর্তব্য পালন করতে হয়। র'লার মতে জাত শিল্পীর মনোবুত্তি 
হবে রেনেস্াসের শিল্পীদের মত। তারা আকলেন এ কথা কনে যে তাঁদের 
শিল্পরতি তাদের নিজন্ব ধন নয়। স্থতরাং তার ভবিষ্তৎ ভাববার ভার শিল্পীদের 
ওপর নেই । অক্কনোতর কোন দায়িত্ব তীদ্দের নেই; একেই তারা খালাস। 
এই ধরনের নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল যথার্থ শিল্পীজনোচিত। কবি ক্ষণিকের 
আনন্দটুকু ধরতে চান তার ছন্দে। তানাই বা রইল শাশ্বতকালের খাতায় 
জম | ক্ষণ-মহূর্তের আনন্দ বেদনাটুকুর দামও “ত” কম নয়। আরযদ্দিসে 
আনন্দের কথা, সে বেদনার কাহিনী শাশ্বত কালের কুক্ষিতে অক্ষয় হ'য়ে থাকে 
তাতেও কবি বা শিল্পীর কিছুই এসে যায় না। তার কাজ শুধু স্থষ্টি করা। 
র'লার মতে এখানেই শিল্পীর কাজটুকু শেষ হয়েছে । 

শিল্প হবে সত্যান্থগ। শিল্পী হবে সত্যসাধনায় উৎসর্গাঁরুত প্রাণ। 
র"লার শিল্পধারণায়ও সত্যের আসন ছিল সর্বোচ্চে। তাই র'লার শিল্পকে 
সত্যের তাবেদারি করতে হয়েছে। শিল্প হবে বাস্তবান্থগ ; এ সত্য কূপের 
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ট্‌থ নয়, এ হল দার্শনিকদের ০০::55097.9105 বা জীবনের প্রতিন্ধপ। 
যদ্দি শিল্প এই বস্তসত্যকে লঙ্ঘন করতে চায় তবে র'লা আর্টকে জলাগুলি 
দিতেও প্রপ্তত ছিলেন। শিল্পীর সত্যান্সন্ধান তাকে তার ধ্যানে একাস্তিকত। 
দেবে, তাকে বিনয় নত করে তুলবে । একথা স্মরণযোগ্য যে সত্য যদি 
শিল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠা পায় তবে সে শিল্প কালজয়ী হয়। শিল্পকর্ম মহৎ হয় 
যদি তার মধ্যে সত্যের প্রযূর্তনা ঘটে। র'লার মানসপুত্র জন্‌ ক্রিষ্টোফার 
তার পিতৃব্য কতৃক তিরক্কৃত হন কেনন! জনের বাধা গানে সহানুভূতির ছাপ 
ছিল না। লিখতে হয় বলেই, গান বাধতে হবে বলেই যেন তিনি 
লিখেছিলেন । তাই তার পিতৃব্য গটুফিভ তাকে বললেন যে তুমি লেখার 
জন্যই লিখেছ, তোমার অনুভূতিতে সত্যের ছাপ নেই ; তাই তোমার গান 
কালাস্তরে বাঁচবে না, এর আবেদন পৌছুবে না রসিকজনের মনের খাস 
দরবারে । র'লার কথা উদ্ধত ক'রে দিই; +135 00৪ €৮21॥ 10150051) 
21 9100 91015010955 10 50061 [0] 101 11 210 2170 0001 5201801 
115০ 09651172179 01051] 166 216 01521006591. (5077 27574529172? 
৬০1. [), পৃঃ ২১৫) যদি শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, যদি শিল্পীকে ক্ষতি 
্বীকার করতে হয় তবুও সত্যকে বাচিয়ে রাখতে হবে, এ কথা 
র'লা মনে প্রাণে বিশ্বাম করেছেন। যর্দি সত্যের সাথে আর্টের 
একট? মূলগত বিরোধ থেকে যায়, ষদি তার একসাথে না থাকতে পারে একে 
অপরকে আশ্রয় ক'রে তা হ'লে র'লা শিল্পেরই মৃত্যু কামন। করবেন। 
“শিল্পের জন্যই শিল্প” এই শ্লোগান সাধারণের জন্য নয়। বাস্তববোধবজিত, 
সত্যানুশ্রয়ী শিল্পকলার আদর্শ সামান্য কয়েকজন মানুষের কাছে গ্রহণীয়-_ 
তার্দের কাছে জীবনই শিল্পের যহনীয়তায় মহিমান্বিত । জীবনে এবং শিল্পে 
কোন ভেদ নেই। তাই এক লোক থেকে অন্তলোকে গতায়াতট? অত্যন্ত 
অনায়াসেই সাধিত হয়। এদের কাছে জড় বস্তুর অস্তছন্দ শিল্পকর্ম বূপেই 
প্রতিভাত ; সাধারণ, অতিচেন। বসন্ত জগতের রূপান্তর ঘটে শিল্পীর কল্পলোকের 
স্পর্শ পেয়ে । এই সব শিল্প-চেতন1-ধন্য মানুষের চোখে এই ছুই তত্ব সমার্থক 
হয়েযায়। জীবন ও শিল্প পরস্পরের আশ্রয়ধন্য হয়। এর বলেন ষে উত্তাল 
জীবন-উন্মাদন1, অতি প্রথর জীবনছন্দকে একটু শান্ত একটু স্থশীল ক'রে 
তোলার জন্যই শিল্প । এই শিল্প হ'ল জীবনের সম্রাট, জীবনের রাজা । এই 
শিল্পের জনক যে শিল্প তিনি হলেন একনিষ্ঠ জীবনবাদ, গগনচন্বী আবর্শ ও 
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মহত্তর জীবনচ্ষাস্র শ্রদ্ধাশীল। র'লার মানসপুত্র ক্রিস্টোফার একজন শখের 
শিল্পসমালোচককে ( সিলভিয়া কোহন ) বলছেন 

“0৫ 0965০001560 69101055 52596 ৯1755 8090. 2. 50017505210 
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9100 (৬10051106 জা টি 205 52155-9 € 5০015 02/7556017/2% 
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ধার] “শিল্পের জন্য শিল্প” এই ধুয়ো৷ তুলে নিজেদের ক্ষীণ, অক্ষম কল্পনার 
বিকারগুলোকে শিল্প বলে চালাবার চেষ্টা করেন তাদের কষাঘাত করেছেন 
র'লা। এই রুগ্ন ভাববিলাসিতাকে তিনি প্রীতির চোখে দেখেন নি। তিনি 
চেয়েছেন মানুষের বলিষ্ঠ মনের বলিষ্ঠতর ভাব কল্পনা শিল্পে প্রযূর্ত হয়ে উঠুক । 
ষে মানুষ জীবনকে সুন্দর দেখে, মহৎ দেখে, সেই মাঙ্ছগষই শিল্পকে মহত্তর 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে। এ হ'ল রলার গভীর প্রত্যয়ের কথ।। অবণ্ঠ 
আমরা এখানে র'লার সাথে একমত হতে পারি নি। শিল্পন্থট্টির জন্য 
মানুষের নন্দনতাত্বিক বিশ্বাসে একট। বলিষ্ঠ জীবনবাদ থাকার যে আবশ্যিকতার 
কথ! র'লা বলেছেন জে কথা আমরা স্বীকার করি না। শিল্প হল শিল্পীর 
আস্তর ভাবকে প্রযৃঙ করা। আত্মজন্থভূতিকে পরোক্ষ হিসেবে দেখা, 
আত্মন্বতন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করা। বস্বজীবনের সঙ্গে এ অনুভূতি লোকের 
সম্পর্কের নৈকট্য এবং সাধুজ্য অত্যন্ত অল্প। আজকের যুগের স্থর্রিয়ালিষ্ 
ব1 কিউবিষ্টের দল ষে শিল্পের সৃষ্টি করেছে তা” বাস্তববোধ বজিত। শিল্পীকে 
শিল্প কৃষ্টি করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ব। মাটিন লুখার না হলেও চলবে । 
আমাদের মতে যে মানুষ ছুঃখ পায় আর যে মানুষ শিল্পস্থটটি করে তার 
একই দেহাশ্রিত হলেও তাদের মধ্যে আকাশ-মাটির ব্যবধান । আমরা এখানে 
এলিয়টের মতকেই সমর্থন করি । 

র'লার মতে শিল্পেই শুধু মহাপ্রাণের ছুণিবার শক্তির স্বাক্ষর থাকে 
না, সে স্বাক্ষর থাকে মানুষের নৈতিক জীবনে ও ধমে। ঘ। কিছু মানুষের 
মনোধর্ষের শ্বীকৃতি পায় তার হবে প্রাণ সম্পর্দে সমুজ্জল। স্থাস্থ্যে সম্পন্ন 
হওয়া র'লাঁর মতে, অতি বড় কথা। স্থস্থ ও বলিষ্ঠ মনন ধর্মই শিল্প 
সাহিত্যের জনয়িতা। এখানে র'লার মত গ্যেটের অন্ুপস্থী। গ্যেটে 
বলেছিলেন ঘষে কবি যর্দি রুগ্র হয়, তবে আগে সেস্ুস্থ হোকৃ, তারপর তার 


৪১৪ নন্দনতত্ব 


কবিতা লেখা হবে । প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের মত গ্যেটে বিশ্বাস করতেন ষে 
রুগ্ন দেহে সুস্থ মন বাস করতে পারে না, আর রুগ্ন মনে শিল্পতরু মুকুলিত হয় 
ন1। র'লার গ্যেটের *মতাহ্ুসারী। র'লার মানসপুত্র জন ক্রিষ্টোফার 
অত্যন্ত বিস্তৃত আনন্দ-সম্পর্দের অধিকারী ছিলেন কেনন! তার ছিল অমিত 
প্রাণ প্রাচুর্য । ছুঃখের তিমিরেও এই আনন্দটুকু অম্লান থাকত তাই ক্রিষ্টোফার 
কখন পলায়নী যনোবৃর্তিকে আশ্রয় করেন নি। চরম ক্ষতির দ্দিনেও ছিলেন 
তিনি আনন্দিত তার সদাচঞ্চল প্রাণশক্তির প্রেরণায় । এই শক্তি, এই বীর্য 
ক্রিষ্টোফারের মনের আনন্দের আলোটুকুকে অনিবাণ রেখেছিল । র'লার কথ 
উদ্ধত ক'রে দিই £ 
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যেমাহছছষ আনন্দের স্থধাপাত্র থেকে সর্ককালে তার প্রাণ পাথেয় আহরণ 
করে, সে হ'ল শিল্পী। যেখানে প্রাণের প্রাচুধ নেই, সেখানে আনন্দের অভাব, 
শিল্পেরও অপমৃতুা । তাই রলা ম্যুজিয়মে রক্ষিত শিল্পকলার নিদর্শনগুলোকে 
শিল্পের অগ্রগর্তির সমাধি ব'লে গ্রহণ করেছেন। এই মৃত মমীগুলো কেন 
নবীন শিল্পীর অফুরম্ত কল্পনাকে জীমায়িত করে দেবে? তার মানবে কেন 
অতীতের এই মৃত স্ুপের উদ্ধত নির্দেশন1? ক্লাসিকের প্রাণহীন বিরাটত্ব নতুন 
যুগের নতুন শিল্পীদের চোখে অর্থহীন। র'লা বললেন যে আমরা তখনই 
ভাগনারের কষ্টিকেও দলিত মথিত ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে 
পারব নবতর স্যষ্টির সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যেদ্দিন আমরা ভাগনারের অতীতকে 
পূজা না করার তত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করব । জীবনের আোত “ত* ইতিহাসকে 
সগ্ধম ক'রে তার দ্বারে থেয়ে থাকে না। সে নিতা-নতুন ইতিহাসের স্ট্টি ক'রে 
চলেছে । শিক্পীকে জীবনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে! এই জীবনের 
স্পর্শটুকু পেলে শিল্পীর আত্মরতির অবসান হয়, তার বন্ধনমুক্তি ঘটে । সমান্দের- 
দাসত্ব, এতিহোর বন্ধন ও আইনের নাগপাশ শিল্পীকে পীড়িত করে না। 
শিল্পকে বল। হয়েছে “নিয়তিকুতনিয়মরহিতা”। কোন নিয়মের কাছে দাসখত 
লিখে দিলে মহৎ শিল্প ক্ষু্ হয়। সেখানে রসাভাস ঘটে । সর্ববন্ধন থেকে 


র'ম। রলার শিল্পদর্শন ৪১১৯ 


মুক্তি দেয় মহৎ শিল্প সাধনার অবকাশ । পর্দা ঢাকা বহ্ঘরের কোমল সোফায় 
ব'সে যে শিল্পী সাহিত্য রচন1 করে বিছ্যৎ আলোর নীচে বসে সে সাহিত্যে এই 
বন্ধ ঘরের পাংশু প্রাণের ছাপ পড়বে। সে সাহিত্য উজ্জল মশি-কান্ত হয়ে 
কোনদিনই রক্ষিত হবে না বিশ্বের সাহিত্য ভাগ্ডারে। র'লার স্মরণ পথে 
বার বার উদ্দয় হয়েছে বীটোফেনের কথ1। বীটোফেন মেঠে। পথ দিয়ে হেটে 
যেতেন দুরস্ত ছেলের মত। জলে ভিজে রোদে পুড়ে ছোটাছুটি ক'রে বেড়াতেন 
পাহাড়তলীর পথে পথে। তার প্রাণপ্রাচূর্য আপনাকে সহশ্রধারায় প্রকাশ 
করেছে কাজে এবং অকাজে। র'লা এই স্বর্ণ প্রাণশক্তির বিকাশ দেখতে 
চেয়েছিলেন ফরাসী সাহিত্যে, শিল্পে এবং সঙ্গীতে | তার বিশ্বাস ছিল এই 
প্রাণের লীলাটুকুই শিল্পকলায় প্রকট হয়। কিন্ত এই প্রত্যয় প্রত্যক্ষবাদের 
উপর প্রতিষ্িত নয়। আমর জানি বহু শিল্পী, বহু গুণী ইতিহাসে তাদের রুগ্ন 
দেহের ( তথা রুগ্ন মনেরও ) স্থষ্টিকে অক্ষয় সৌন্দর্যে, অমেয় সম্পদে মহিমা দ্বিত 
ক'রে রেখে গেছেন | কবি কীটসের ক্ষয় রোগের কথা আমর! জানি। সে 
মহাব্যাধিও তার কাব্য সৌন্দর্যকে কোথাও ক্ষুপ্ন করেনি । অন্ুস্থ রবীন্দ্রনাথ 
ইংরেজীতে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করলেন। ভগ্রস্বাস্থ্য কবি লিখলেন "ডাকঘর" 
নাটক। তারা “ত” অত্যুতৎ্কষ্ট শিল্প হয়েছে, রসিক মনকে আনন্দধারাক় 
অভিষিক্ত করেছে প্রতিনিয়ত। কবি হাউসম্যানের স্বীকারোক্তির কথ। 
জানি। তিনি বলেছেন যে অস্থস্থ না হ'লে তার হাত দিয়ে ভালো! কবিতা 
বেরোয় না। রুণঘ্রর্দেহ মানুষের পশ্জপ্রবৃত্ভিকে স্তিমিত করে রাখে তার শুদ্ধ 
সত্তাকে সবমালিগ্য থেকে মুক্ত থাকতে সাহায্য করে। প্রাণশক্কির স্তিমিত 
ম্রোত অন্যায়ের অঙন্থকৃল হয় না বলে আঘার্দের ধর্মে অনশনের প্রবর্তন । শুধু 
প্রাচ্য দেশীয়দের কথাই বা বলি কেন পশ্চিমর্দেশীয় পণ্ডিত প্যাস্ক্যালও “ত” এই 
মতের সমর্থন করেছেন। তিনি ভগ্রস্বাস্থ্যকে, কগ্রজীবনকে নীতি এবং ধর্মের 
আদর্শ পীঠভূমি হিসেবে গণ্য করেছেন। আলড়ূস্‌ হাঝ্সলি প্যাস্ক্যালের 
মতের পুরোপুরি সমর্থন করেননি যদিও আংশিক সমর্থন কখন কথন 
জানিয়েছেন। যে তত্ব নীতি এবং ধর্ম জীবনে প্রযোজা), তার প্রয়োগ শিক্প- 
জীবনেও ঘটবে কেননা মানুষের জীবন একটা সামগ্রিক সত্তা । যখন মানুষের 
আভ্যন্তরীণ পশুশক্তি স্তিমিত হ'য়ে আসে তখন আত্মিক শক্তির পূর্ণতর উন্মেষ 
ঘটে। সে শক্তি শিল্পে, ধর্ষে, নীতিতে ও দর্শনে আত্মপ্রকাশ করে। হাক্সলি 


সাহেবের কথায় বলি £ 
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মাশ্রষের অধ্যাত্ম জীবনে ব্যাধি বা রুগ্রতা, প্রাণ প্রাচুর্যের অভাবের 
প্রয়োজনীয়তার আংশিক স্বীকৃতি লাভ করল । হাক্সলি সাহেব প্যাস্কালের 


কথায় সায় দিলেন। 
র'লার প্রাণ প্রাচু্ধের সঙ্গে শিল্পকে যুক্ত করার প্রয়ানটুকু গ্রীক এতিহোের 


দ্বারা প্রভাবিত বলে আমরা মনে করি । ঘেকোন জাতির শিল্প ইতিহাস 
অনেক শিল্পীর দারিদ্র্য, অনশন, ভগ্রন্বান্থয ও ব্যাধির কথা আড়াল করে 
রেখেছে । এই দুঃখের, সর্বনাশের অনুচরদের শিল্পের মূল্য কমিয়ে দেবার বা 
তার মর্যাদা হানি করবার কোন শক্তি নেই। বরং এই ছুঃখ, এই ব্যাধি, এই 
ক্ষতির দহনে শিল্পীর মনের আগুন জলে ওঠে অনির্বাণ শিখায়। প্রমিথিউসের 
আদিম স্বপ্ন বুঝি সার্থক হয়। শিল্পীর কল্পনা শোতে জলোচ্ছাঁস ঘটে, এই 
দুঃখের, বাথাঁর সংকীর্ণতায় ব্যাহত হয়ে ফোয়ার] স্ষ্টি হয়। আর কবি কল্পনার 
অনুপম শোঁভ1 সম্পদ রসিকজনকে যুগে যুগে আনন্দ দেয়। তাই বলি কবি- 


কল্পনাকে উজ্জীবিত করার জন্য কবির খাশ্যাধিকেতর শ্রয়োজন নেই । বরং 
ব্যাধি, দারিদ্র্য, অনশন এদের প্রয়োজন আছে শিল্পীর জীবনে । আমাদের 


সবচেয়ে মধুময় গীতি-কণিকাটুকু চরম দুঃখের কথা বলে। সে ছুঃখটুকুর, সে 
বেদনাটুকুর, সে অভাবটুকুর প্রয়োজন আছে শিল্পীর জীবনে । তাই র'লার 
এই আনন্দের উপরে, স্বাস্থ্যের উপরে, প্রাণ প্রাচুর্ধের উপরে আত্যস্তিক নির্ভরতা 
আমরা সমর্থন করতে পারি না। শিল্পীর জীবনে হয়ত এদ্দেরও প্রয়োজন 
আছে। কিন্তুসে গ্রয়োজন সামান্য । আরো বড় প্রয়োজন আছে অভাঁব- 
বোধের । নে অভাব হ'ল প্রাচুর্যের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, পরিণত্তির অভাৰ | 
এই অভাববোধিই শিল্পীকে নব নব প্রেরণায় প্রাণিত করে। শ্যন্টি কমল ফোটে 
সীমাহীন কালের স্পন্দিত সাগরে । 


পিকালোর শিল্প-দর্শন 


পাবলো পিকাসোর চিত্রকল। সম্বন্ধে নানান্‌ মুনির নানান্‌ মত । অধিকাংশ 
নির্বোধ দর্শকেরা ছবির নীচে পাবলো পিকাসোর নাম লেখা নাথাকলে পিকাসোর 
আকা ছবিগুলিকে নি:সন্দেহে জগ্জাল ফেলার ঝুড়িতে নিবাসন দিতেন। 
আশ্চর্যের কথা, দু'চারজন বোদ্ধ। সমালোচকের প্রশংসার কথা রাষ্ট্র হয়ে গেলেই 
সাধারণ দর্শকের] অমনি শিল্পীকে বাহব1 দিতে শুরু করেন। এই নিবোধ 
সাধুবাদ দেওয়ার পিছনে বৃদ্ধিদৃপ্ত বোধের কোন কাকুকর্ম থাকে না। আমর 
জানি, রবীন্দ্রনাথের ছবির বেলাতেও গ্িক এই কথাই সত্য। পল্‌ ভেলেরি, 
আব্দে জিদ, প্রমুখ কলা-সমালোচকের1 প্যারিসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র চিত্ত প্র্ণশনীর 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে না উঠলে জানি না রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে চিত্রশিল্পী 
হিসেবে দেশেবিদদেশে এতট] অভিনন্দন জুটত কিনা । পাবলে। পিকাসোর 
ছবি সম্ন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে। খ্যাতনামা সমালোচকের চোখে 
ছবি ভাল লাগল; আর সেই ভাল লাঁগার খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দেশেবিদ্বেশে 
ংবাদপত্রে, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ; লোক না বুঝে বাহব দিল। 
সাংবাদিকের দল চটকদার বিশেষণে ভূষিত করে পাবলোর ছবির জয়গান 
করলেন। ১৯২২ সালের আকা অভি সাধারণ ছবি “1011)51 & 
0০10119%, ১৯২৯ সালে আকা 56111 115১) ১৯২৪ দালে আকা 7801 1) 
০1০৮4] 90$0 প্রমুখ ছবিকে নির্বোধ গরশাস্তিতে দর্শক সাধারণ ভরিয়ে তুলল । 
কিশু জয়গান কর] ও সাধুবাদ দেওয়া! এক কথা এবং সত্যি সত্যি ছবি ভালে! 
লাগাট। হ'ল অন্য কথা । এই ছবি ভালো লাগাট? হ'ল হৃদয়ের ব্যাপার, 
বোধির ব্যাপার | বুদ্ধি এখানে তেমন ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে না। ছবি 
দেখলাম, ছবি ভাল লাগল, সেটাই বড় কথা নয়। বিশ্লেষণ করে যদি অপরকে 
বলতে হয় যে ছবি কেন ভাল লাগল তাহ'লে আমাকে এমন যুক্তি-তর্কের 
অবতারণ! করতে হবে যা বুদ্ধি আশ্রয়ী ; আমাঁকে এমন ভাষায় আমার ভাল 
লাগাটাকে বোঝাতে হবে যা” অপরের কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্থ। এখন আমর! কিউবিষ্ট 
পাবলে৷ পিকাসোকে বোঝার চেষ্টা করি। .তার ছবির নানান্‌ পর্যায় ; ব্লু 
পিরিয়ড়ের ছবি ০0550 ££001)6” ১৯০৪ সালে জাকা, ১৯৫ সালে 
আকা “৫: 005 1,900 £18157) মনের এক একটা “যুগ-অনুভূৃতি+ এক একটা 
বিশেষ রংকে আশ্রয় ক”রে প্রকাশ পেয়েছিল ; সে রং কখন ব্ুবা লাগর-নীল' 


৪১৪ নন্দনতত্ব 


আবার কখনো ব! পিঙ্ক বা রক্ত গোলাপের মত। এই রং-এর ব্যবহার 
সম্পূর্ণরূপে শিল্পী মানস নির্ভর ; এর কোন বস্ততান্ত্রিক বা বিষয়-আশ্রয়ী ব্যাখ্যা 
নেই, ষা একান্তভবে নন্দনতাত্বিক। এর মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণরূপে 
শিল্পী মন আশ্রয়ী। পিঙ্ক পিরিয়ডের অথবা ব্লু পিরিয়ডের পিকাসোর 
চিত্রশৈলীর উৎসকে হয়ত আবিষ্কার করা যাবে কয়েকটি সমাজতান্ত্রিক, 
অর্থনৈতিক এবং এঁতিহাসিক স্ুত্রকে অবলম্বন ক'রে । এই তিনটি স্ুত্রকে 
আশ্রয় ক'রে ধে জটিল ব্যাখ্যা! প্রণালী উদ্ভূত হ'বে তা ব্যক্তিমানসে কীভাবে 
প্রতিক্রিয়া! করে সেটুকুও বুঝতে হবে । কেনন। সেটুকু না বুঝলে সহদয় 
হয় সংবাদীর অনুভবের বার্তাটুকু আমার্দের কাছে পৌছুবে না। তাই এ 
কত্রব্রয়ীকে অবলম্বন ক'রে সবশেষে আমরা একটি মনশ্চান্বিক ব্যাখ্যাস্থত্র 
গ্রহণ করব। তবেই আমরা জীবন নাটকের কোন একটি দৃশ্ঠকে যথাযথভাবে 
অনুভূতিযূলো গ্রহণ করতে পারব; বিভাব, অহ্রভাব ও ব্যভিচারী ভাবের 
সংযোগে তবেই যথাযথ রসনিষ্পত্তি ঘটবে । হিটলার স্পেনের কোন পারাবত 
নীড়কে বিধস্ত করল আর তার ছায়1ফুটে উঠল পিকাসোর ছবিতে । সংবেদনশীল 
শিল্পীমানস ব্যথ। বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠল, সে উদ্বেলতার স্বাক্ষর রইল 
পিকাসোর ছবিতে । ১৯২৭ সালে আক। 'গুএরণিক।” ধমী আর একখানি 
বিখ্যাত ছবি $ ৬৮ ৩০1$75 / ০217৮, সেই মক বেদনার, নেই নিঃশব্দ ব্যথার 
পারাবার অশ্রুর মুক্ত1 ছড়িয়ে দিয়েছে দর্শকের মনের বেলাভূমিতে । ইতিহাসে 
পৈশাচিক “ব্যতিক্রম” মানুষের সম্যক অনুভূতির স্থউচ্চলোকে উত্তীর্ণ ক'রে 
দিয়েছে । এ সত্য এতিহাসিক সত্য, এ সত্য শিল্পী মনকে এমনিভাবে নাডা 
দেয়; সেই আলোড়নে রূপে রমে সমদ্ধ নতুন নতুন ছবির জন্ম হয়। এ সত্য 
সহজ মনস্তাত্বিক সত্য । এটি শুধুষে পিকাসোর জীবনেই ঘটেছে তা” নয়, 
বিশ্ববরেণা অনেক শিল্পীর জীবনেই এটি ঘটেছিল। ইংরেজ কবির সেই বিখ্যাত 
উত্তি$ “] 1850 111 100000515 [01 005 20010010525 5516,--কাবোরষে ম্বভাব 
গতির ইঙ্গিত করে বোধহয় তারই ইঙ্গিত রয়েছে পিকাসোর সেই এঁতিহানিক 
উক্ভিতে 2 25117010575 50017561 0022 1 200০ ]161009055 105 00 
চ/1)50 16 ৬21705১ 5 ছবি আকার ব্যাপারট। একট স্বাভাবিক মানস প্রক্রিয়! 
__অবশ্ট পিকাসোর পক্ষে ছবি আকতে ন৷ চাইলেও তাঁকে ছবি আঁকতে হ'ত। 
তাহলে পিকাসোকে সাধুবাদ দেওয়ার বিশেষ কারণটি কি? এটি আমার্ধের 


প্রণিধান করে দেখতে হবে। 


পিকাসোর শিল্প-দর্শন ৪১৫ 


কিউবিস্ট পিকাসোর শিল্প দর্শন নিপুণ বিশ্লেষণ সাপেক্ষ । মুখকে টাদের 
সঙ্গে কবিরা উপমিত করেছেন। চাদের দপকিস্ত সরল রেখায় টান। যায় 
না) এরূপকে ফোটাতে হ'লে বক্র রেখার আশ্রঞ্প নিতে হয়। সোজ। 
লাইনকে ভেঙ্গেচুরে গোলারুতি করে তুলতে হয়। তারপর এখানে ওখানে 
একটু আধটু ভাঙ্গন ধরিয়ে চাদের মুত্তিটি গড়ে তোলা হয়। জ্যামিতি বাক্সের 
কম্পাসে পেন্সিল পরিয়ে ধ1 ক'রে একট পর্ণবৃত্ত অঙ্কন করলে টাদের ন্বপটুকু 
পাওয়া যায় না। আবার গোলাকৃতি হ'লেও চাদের বৃত্তবলয় আর মানবমুখের 
বুস্তবলয়ের মধো অনেক তফাৎ থেকে যায়। তবুও কবির চাদের সঙ্গে 
মানুষের মুখের তুলনা করেছেন কেননা সরলরেখাকে একই পদ্ধতিতে বক্র 
ক'রে তুলতে চার্দের সৌন্দর্যকে মানুষের মুখাবয়বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। 
রেখাকে বঙ্কিম করে অর্থাৎ সরল রেখায় নানান্‌ ধরনের ভাঙ্গচুর করে স্ুন্দরকে 
'রেখাশ্রয়ী করে তোলা যায়। স্থতরাং হুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে 
এক্ষেত্রে সরলরেখাকে বক্ররেখা করে তুলতে হবে। স্বভাবোক্তিকে বক্রোক্তির 
ক্পরেখায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিল্পপ্রাণ হিসেবে বক্তোক্তির ব্যাখ্য। বক্তোক্তি- 
জীবিতকার কুস্তকাচার্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বক্রোক্তিই রসের জীবাতু। 
রসোতীর্ঁণ কাব্য লিখতে হ'লে বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে কবিকে তার কাব্য কথা৷ 
বলতে হবে । শিকল্পীরাও এর ব্যতিক্রম নন । এই কাজটিই শিল্পীর! করেছেন 
আবহমান কাল ধরে। বাল্সীকি, হোমার, কালিদাস, এর সবাই এই 
কাজটুকুই করেছেন। বড় বড় চিত্রশিল্পী, বাইজান্তিয় চিত্রশিল্পী, প্রাচীন 
ভারতীয় চিত্রশিল্পী, এরা সবাই বক্রোক্তিবার্দী। রবীন্দ্রনাথ সেদিন 
বলেছিলেন £ “সহজ সুরে সহজ কথা শুনিয়ে দিতে তোরে সাহস নাহি পাই |” 
পৃথিবী জোড় বক্রোক্তিবাদ্দের বন্যার সামনে দাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ সহজন্রে 
সহজ কথ! বলতে ভয় পেলেন! পাঁবলে' পিকাসো। নিক অথচ দ্ঢ় 
পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে এই বক্রোক্তিবাদকে প্রতিহত করলেন । 
কিউবিষ্ট পিকাসে! সোজা সোজ1 লাইন টানলেন। প্রকৃতির বাইরের 
জর্টিলক্লপের অন্তরে তিনি দেখলেন সরলরেখা আশ্রিত নানান ধরনের 
জ্যামিতিক রূপ, সে সব জ্যামিতিক রূপ কিন্তু সরলরেখার ছার1 গঠিত। 
এই সরলরেখার জাদু আমর বিস্মত হতে বসেছিলাম । একদিন এই জাছু 
কাজ করেছিল প্রাচীন মিশরীয় শিল্পে, প্রাচীন নিগ্রো আর্টে। যে শক্তি, 
«ঘে বীর্য, ঘে সৌন্দর্য, এই সরলরেখাকে আশ্রয় করল পাব্‌লে। পিকাসোর 


৪১৬ নন্দনতত্য 


কিউবিষ্ট ছবিতে, তাঁর সঙ্গে পরিচয় আছে শিল্প ইতিহাসের ছাত্রদের । 
তাই পিকাসো যখন স্রলরেখার আশ্রয়ে চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন 
তখন তাত্বিকেরা কিউবিজমের শিল্পদর্শনটুকুকে ছুটি সহজ প্রাচীন প্রবাদে 
প্রকাশ করলেন £ (১) ১০:৮০ 15 05250 এবহ (২) 4 50:515020 1105 
15 90701756707 2. 00150 11776, 

আদিম মানুষের শক্তিপুজার তত্বটি এ প্রথমোক্ত বচনের মধ্যে নিহিত । 
মাঙ্গষ শক্তিমানকে ভয়ঙ্কর হুন্দর” ভেবে পূজো করেছিল, শ্রদ্ধায় নয়, ভয়ে । 
শক্তি এবং সৌন্দর্যের সমীকরণ পরিণত মানুষের পরিশীলিত মননের কাছে 
তেমনভাবে আবেদন করে না। ফুল বা নারীর সৌন্দর্য শক্তির গছ্যোতক না 
হয়েও আমাদের মনোহরণ করে। স্ন্দরী রমণীর মুখের ডোৌলটি গোলাপের 
পাপড়ির অপূর্ব ব্যঞ্জনা বন্ররেখাকে আশ্রয় ক'রে প্রমৃত্ত হয়ে ওঠে । সমাস্তরাল 
সরলরেখার চেয়ে আবার বক্ররেখা যে অনেক শক্তিশালী সেট। বাস্তকার এবং 
স্থপতিরা জানেন । তাই তার] সেতু নির্মাণে দিগন্তবিস্তারী সমাস্তরাল রেখার 
চেয়ে বৃত্তাকার রেখাকে বেশী প্রাধান্য দেন; সেতুর শক্তি বৃত্তাকার “আর্চের” 
শক্তি । তা হলে কিউবিজমের মূল দু*টি শ্ত্রকেই বর্জন করতে হয়। 

এ কথা আমর পূর্বেই বলেছি ষে সরলরেখার জাছুই হল কিউবিষ্ট আর্টের 
মর্মকথা | রিচার্ড ও অগডেন কথিত “14158011750 258711)9” পিকাসো 
ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তার এই কিউবিষ্টধর্মী ছবিতে ; এই জাছুতেই মুগ্ধ 
হয়েছেন এক শ্রেণীর দর্শক ও সমালোচকের দল। ছবি পরিচিত অর্থকে 
অতিক্রম ক'রে অনান্বাদিত-পূর্ব ব্যঞ্তনায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে তার্দের চোখে । 
বনু সমালোচকের চোখে তাণ্ড ধরা পড়ল। তার প্রথম পর্যায়ের কিউবিজমে 
পিকাসে। চোখে দেখ প্রাক্ুতিক বূপগুলোকে, মানুষের মুখ, তার বহিরাবয়ব, 
নিসর্গ শোভা_-এ গুলোর অস্তরে অন্ুস্থাত জ্যামিতিক বূপকে ধ'রে দিলেন 
তার ছবিতে । এই যুগের বিখ্যাত ছবি £ 17590 ০9. 190 4 ৪, 
12170012,। তার পরে তার কিউবিষ্ট চিত্রশৈলী যখন আরো পরিণত হ'য়ে, 
উঠল তখন তার শিল্পে ছিতীয় যুগের স্ব্রপাত। জ্ামিতিক রূপগুলোর 
স্থানাস্তরীকরণ ঘটল এ যুগে তার! তাদের প্রারুতিক ক্রমকে লঙ্ঘন বঁরে 
বির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যতিক্রম স্থানে আরোপিত হ'ল। উদ্দাহরণ দিই পিকানলেরি 
১০008100101, 15101755112 ছবিটির ; বলতে পারি পিকাসো। চোখে 
দেখা জ্যামিতিক কূপের অনেকগুলে। টুকরে। নিয়ে গাণিতিক 10510550589 


পিকাসোর শিল্প-দর্শন ৪১৭ 


ও ০9001011790101) এর খেলায় মতে উঠলেন । সাদ চোখে অদেখা রূপের 
জগত ফুটে উঠল পিকাসোর ছবিতে । তার সব ছবির সৌন্দর্য ও ব্যপ্তনা ষে 
আমাদের চোখে ধর1 পড়েছে তা নয়। তবু এ কথ। বল!চলে ষে তিনি রূপের 
জগতের একটা নতুন দিক উদঘাটিত ক'রে দিয়েছেন । পর্াতাত্বিক, দারশশনিক 
যেমন নতুন ক'রে আমাদের পরিচিত জগতকে দেখে তার অদ্ভুত ধরনের বিশ্লেষণ 
দিয়েছেন ঠিক তেমনি ক'রে পিকাসোর ছবির জগত একটা অদ্ভুত রূপের 
জগতকে আমাদের কাছে মেলে ধরেছে । অদ্ভুত রস ও ভারতীয় রসশাস্ত্রে 
রস ব”লে স্বীকৃত; অতএব কিউবিষ্ট পিকাসে। অদ্ভুত রসের প্রবর্তন করলেও 
তাঁকে ভারতীয় নন্দনতত্বের ব্যাখ্যা সুত্র দিয়ে বুঝে নিয়ে মহতৎশিল্পীর মর্যাদ 
দেওয়া যায়। সরলরেখাই সৌন্দর্যের আকর এবং শক্তিই শৌন্দর্য--এই 
ধরনের অযৌক্তিক ব্যাখ্যাস্থন্ত্ গ্রহণ না করেও আমর! পিকাসোর কিউবিষ্ট 
চিত্রশৈলীকে সাধুবাদ দিতে পারি। অদ্ভুত রস ও ব্যঞ্জনা আশ্রয়ী। সে ব্যঞ্জন। 
আমরা কেউ কেউ প্রত্যক্ষ করেছি পিকাসোর কোন কোন ছবিতে । সবাই 
যে তা করতে পারি নি এট সত্য । অবশ্য আমরা সবাই ত" সামনে বাখা 
টেবিলটাকে তার “সম্পূর্ণরূপে” দেখতে পাই ন।; তার কিছুট1 দেখি এবং কিছুট। 
কল্পন। ক'রে নিই। এই সহুঞ্জ সত্যটিকে আমরা সহজে স্বীকার করতে চাই 
না। কেননা টেবিলটাকে দেখার সময় “দৃশ্য” অংশ এবং “কল্লিত” অংশের 
ভেদটুকু করতে আমর। তুলে যাই। এই ভেদটুকু দার্শনিকের চোখে ধর। 
পড়ল । তেমনিধারা পিকাসোর চোখে নানান্‌ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রারুত 
জগতের যে রূপটুকু ধর। পড়ল তা আমাদের মত অধিকাংশ মানুষের চোখেই 
অদেখা । আমর। প্রাকৃত বূপটুকুকে অভ্যাসগত প্রাকৃত রূপেই দেখি। 
পিকাসো সেই প্রাকৃত রূপের সহজ ছন্দোময় রূপটুকুকে সরল রেখাশ্রয়ী ক'রে 
প্রত্যক্ষ করলেন । তাই তার দেখা এবং আমাদের দেখার মধ্যে পার্থক্য রইল । 
সেই পার্থক্যটুকু খন ছবিতে ফুটে উঠল তখন আমাদের মনে ত1 অদ্ভূত রসের 
স্থট্টি করল। পিকাসোর ছবি তাই রসোতীর্ণ হল। আর তা কেমন ক'রে হ'ল 
সে তত্ব হ'ল অনির্চনীয় তত্ব । আমর] আবার তম্ত্রশাস্ত্রের উপমাটি উদ্ধার করে 
বল যে শিল্প হ'ল পাখীর এক গাছ থেকে আর এক গাছে উড়ে যাওয়1। 
আকাশে উড়ে যাওয়ার চিহ্ন থাকে না কোথাও । পিকাসোর শিল্পের যাআ্সাপথও 
তাই এই অনির্বচনীয় রহস্য ঘ্বেরা। যারা তাকে বুঝবে তার “আনন্দে করিবে 
পান সুধা নিরবধি” | 
শী 


কাল” মার্কসের নন্দনতাস্তিক জুত্র 


কাল মার্কস ও এ্রঙ্গেলসের নন্দনতত্বের তুলনামূলক আলোচন। দিয়ে এই 
প্রবন্ধের স্ত্রপাত করি। এমন কথা পশ্চিমদেশের পণ্ডিতের বললেন ষে 
কার্ল মার্কসের রুচি ছিল ইউরোপীয় রুচি এবং ফ্রিডিক এঙ্গেলসের রুচি ছিল 
মূলতঃ জার্মান এবং তার বনিয়াদও ছিল আঞ্চলিক উতৎ্কর্ষ-অপকর্ষ ধারণার উপর 
প্রতিষ্ঠিত। মার্কসের নন্দনতাত্বিক ধারণ। বস্ততান্ত্রিক বাস্তবত। বিবজিত বললে 
সতোর অপলাপ করা হবে না; অপরপক্ষে এঙ্গেলস্‌ বাস্তবতা তত্বে ঘোরতর 
বিশ্বাসী ছিলেন। এঙক্রেলস্‌ হাতে কলমে সাহিত্য সমালোচনার কাজ 
করেছিলেন, মার্কস দেশের ক্ল্যামিক্যাল সাহিত্য-এতিহাকে সাগ্রহে গ্রহণ 
করেছিলেন । বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক শ্লেগেলের কাছে তিনি 
দর্শন এবং নন্দনতত্বের পাঠ নিয়েছিলেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে ভিন্নধমী 
নন্দনতাত্বিক মানসিকত। গড়ে উঠলেও তারা তাদের শিল্প চেতনায় পরস্পরকে 
ষে প্রভাবিত করেছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই । নির্বস্ত চিন্তনে 
এবং স্কসম্বদ্ধ তর্কজাল বিস্তারে কাপ মার্ক ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভা] । 
এঙক্গেলসের মধ্যে ম্বতঃস্ফৃরত সংবেদনশীলতা অতি মাত্রায় স্থপ্রকট। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের ধারাবাহিক শিক্ষা-শৃঙ্খলা কার্ল মার্সের মানসিকতায় যে 
স্ববিন্াস্ত পারস্পর্য বোধ সষ্টি করেছিল তার কিন্তু অভাব ছিল এক্ষেলসের মনে । 
এতিহাসিক বলেন, কাল মার্কস ছু-ছুবাঁর ধারাবাহিকভাবে নন্দনতত্ব নিয়ে 
আলোচনা করার জন্য প্রয়াপী হয়েছিলেন। ১৮৪১-৪২ সালের শীতে 
মাস হেগেলের শিল্পতত্ব ও ধর্মতত্বের বিস্তৃত পর্যালোচন। করার জন্য যে প্রস্তত 
হয়েছিলেন তার সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে এই মনীষীর জীবন ইতিহাসে । 

মার্কসীয় নন্দনতাত্বিক ধারণাকে এক কথায় “হিষ্টোরিসিজম্, কথাটির ছার! 
স্চিত কর। হয়ে থাকে । শিল্প হ'ল মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকুশলতার নিদর্শন । 
সামাঁজিক-এতিহাঁসিক বিবঙন ধারার মধ্য দিয়ে মান্য আপনার অস্তরস্থ 
সত্যটুকুকে উপলব্ধি করে এবং সেই উপলব্ধির পথে শিল্প হ”ল একটি পদক্ষেপ । 
মানুষের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কৃতি সমূহের একটি যে এই শিল্পকল৷ ত! 
মানুষের অন্তান্যি কর্মকুশলতাকেও প্রভাবিত করে। মানুষের নৈতিক কর্ম, 
তার ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও তার শিল্প চেতনার 
রূপাস্তর ঘটায়! এই ধরনের পারস্পরিক প্রভাবের জোয়ার ভাটা মন্থুয 


কাল” মার্কসের নন্দনতাত্বিক স্তর ৪১৯ 


সমাজ গঠনে আগ্যন্ত কাল জুড়ে চলেছে এবং চলবে? কোন একটি বিশেষ 
কালের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন মানুষের ভিন্নধ্মী ক্রিয়ার পারম্পর্যকে প্রভাবিত করার 
এই তত্বটুকু সত্য বলে মার্কস্‌ স্বীকার করেছেন তেমনি আবার নিরবধিকালের 
পটভূমিকায় মানুষের বিভিন্ন ধরনের অতীত কীতি কলাপ যে ভবিষ্যৎকালের 
সাংস্কৃতিক কৃতিকে প্রভাবিত করে, এ কথাও বলেছেন অসংকোচে । এই 
ছুরূুহতত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি “55100107085 ও 01900101510 
প্রভাবের কথ! স্বীকার করেছেন। সমাজশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সাধারণ ছন্দ ও 
আন্ুষদ্দিক বিবর্তন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর আদর্শবাদী রূপ দেয়; এই 
রূপাস্তরিত দৃষ্টিভঙ্গী আবার মানুষের শিল্পকর্ম এবং নন্দনতাত্বিক ধারণাঁকে 
ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করে । মানুষের মনে যখন কোন বিশেষ ধরনের আদর্শাক্িত 
ভাব-ভাবন। বাসা বাধে তখন তা চুড়ান্ত বলে কখনোই চিরকাল গণ্য হয় না। 
কিছুদিনের মধ্যে নতুন ধরনের চিন্তার উদ্তবের ফলে নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী জন্গ 
নেয়। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী পুরাতন ভাব-ভাবনাকে ছন্ৰ যুদ্ধে আহ্বান করে এবং 
তাদের পরাস্ত করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু পরিবত্তন ঘটিয়ে ফেলে । 
এই ব্যাপারে মানুষের অনুভূতি এবং ইচ্ছাশক্তির ভূমিক। খুবই সক্রিয়। শিল্পের 
উৎপত্তি এবং শিল্পের ভূমিক। সম্বন্ধে মার্কসের সমস্ত নন্দনতাত্বিক বিচারই ইতিহাস 
আশ্রিত; অর্থাৎ ইতিহাসের পটভূমিতে শিল্পের মূল্যায়নের কথ কার্ল যার্কস্‌ 
বললেন । এঙ্গেলস্‌ তার সঙ্গী এ ব্যাপারে এক মত হলেন। মাস্থষের সভ্যতার 
বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষণায় শিল্প-বিবতনের গুহা তত্বটুকু অবারিত হয়ে ওঠে। 
এই সভাতার বিবর্তন বলতে মার্কস বুঝেছেন শ্রেণী পংগ্রাম আর অত্যাচার, 
অবিচার এবং অনিরাণ ক্ষুধার হাত থেকে সংগ্রামী মাহ্ৃষ যে নিত্য মুক্তি 
কামনা করেছে, তার সেই মরণজয়ী মুক্তি কামনাটুকুকে। এই সভ্যতার 
বিবর্তনের পথে “চু 9080 02067” অর্থাৎ যে মানুষ হাতে কলমে কাজ করে 
জিনিসপত্র তৈরী করে সেই মানুষই তার হাড়ভাঙ্গ। খাটুনী ও জগৎ জোড়া 
অজ্ঞানতার বিনিময়ে এক ধরনের সহজ জীবনযাত্রা! খুজে পাবে; এই সহজ 
জীবনষাত্রা হবে খেলার মাধুর্ষে এবং সরলতায় ভরপুর। মার্কসীয় এই লীলাতত্বে 
বল। হয়েছে যে মানুষ তার নন্দনতাত্বিক এষণার পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটাবে এই 
ধরনের লীলাময় জীবনধাত্রার মাধ্যমে । 7০25০ 8051? অথাৎ মেহনতী 
মাচষ ৭০05০ £55505501০95 অর্থাৎ শিল্পী মানুষে রূপান্তরিত হবে। 
তার শিল্লী জীবনের সবটুকু সভাব্যতা সত্য হয়ে উঠবে । মানুষের শিল্প কর্ম 


৪২০ নন্দনতত্ব 


তার অন্যান্য নানান্বিধ ক্রিয়াকলাপের দ্বারা অন্থিত। মার্কসের মতে মানুষের 
এই শিল্প এষণা ও শৈশ্লিক প্রকাশের আপেক্ষিক স্ববশ্ঠাতা রয়েছে । তার 
ইতিহাসবাদ বা [71901101509 শিল্পের এই আহ্মুপাতিক স্ববশ্তাকে শ্বীকার 
করেছে। 

এতিহাসিক ধারাবাহিকতার সঙ্গে তার মৌল ভাব-ভাবনার সঙ্গে শিল্পের 
একট। নিগুঢ় সম্পর্ক কার্ল মার্কস্‌ স্বীকার করেছেন। মার্কসবাদীদ্দের নন্দন- 
তাত্বিক ধারণ! যে তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্িত তারা হল : (১) মাহুষের 
সকল কষ্টিমূলক কতির যূলে যে পরিশ্রম রয়েছে সেই পরিশ্রমটুকু ; (২) জাতির 
অগ্রগতির জন্য যে সামাজিক বিপ্লব মূলতঃ দায়ী সেই বিপ্রবের কালটুকু এবং 
(৩) কমিউনিজমূকে লক্ষ্য হিসেবে অগ্রগণ্য কর1_-তা এবং তার এতিহাসিক 
গতিশীলতার পূর্ণচ্ছেদের বাস্তব বূপায়ণ যে কমিউনিজমে তাদের এই উভয়বিধ 
ধারণাটুকু। কায়িক পরিশ্রমকে শিল্পচেতনার মূল উপাদান হিসেবে গ্রহণ 
করার কথ কার্ল মার্ক বললেন। অলস জীবনের কর্মহীন ল্োতোপথে যে 
শিল্পের সৌন্দর্য শতদল প্রস্ফরিত হয় না, সে কথা তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে 
ঘোষণা করলেন। এই প্রসঙ্গে আমর! ফরাসী মনীষী র'লার কথা ম্মরণ 
করতে পারি। তিনিও বার বার বললেন যে অলস শিল্পীর জীবন সাথক 
শিল্পরুতির এশ্বর্ষে কখনই এশ্বর্ধবান হয়ে ওঠে না। মাহ্ুষের কায়িক পরিশ্রম 
সর্ববিধ শিল্প এষণার পাদপীঠ ; শিল্পকৃতি কখনই মেহনতী মাহ্ষের মেহনত ব! 
কায়িক পরিশ্রম থেকে জাত বিষয় নয়। বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তন 
ষে পথে আনে, সেই সংগ্রামী মানুষের মৃত্যুপণ করা সংগ্রামের প্রতি সাধারণ 

ষের দৃষ্টিভঙ্গীটুকু নিরূপিত ও নির্ধারিত করে দেয় চারুশিল্প । তাই কার্ল 
মাকস্‌ বললেন যে চাঁরু শিল্প সম্বন্ধে আগের যুগের ধারণ। ছিল যে শিল্প মানুষের 
রুচির নিয়স্তা) ত1 মানুষের রুচিকে স্থরুচির মর্যাদ1] দেয়। শিল্পের মুক্ত 
আকাশে মানুষের চিত মুক্তি পায় শ্বচ্ছন্দ বিচরণে। সেই ম্ববশ স্বচ্ছন্দ বিহারী- 
শিল্পকলাকে মার্কস্‌ দেখলেন কমিউনিস্ট আদর্শ ও আন্দোলনের বাহন হিসেবে । 
শিল্প মেহনতী মানুষের মুক্তির পতাকা বহন করবে। এই সত্যটুকু তিনি প্রচার 
করলেন। 
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01601% 0£ 3520, 
পকষ্দাসকবিরাজ £.. চৈততন্তচরিতাম্বত 
'ক্রোচে বেনেধেতে। : 459055010, 815 101081930101055 205 
[51002 01 4550050105১ ৬৮106 15 1151105 
91) ৮1820 19 0590. ঠা 005 01011950101) ০1 
11০91. ও 
গীতিচর্চ £ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 
গুপ্ত অতুলচন্দ্র £ কাব্যজিজ্ঞাস। 
গু নলিনীকাস্ত : 19601৩১ 9. £1620 0050, 2, 81626 10020, 
গুধ মনোরঞ্জন £ রবীন্দ্রচিত্তকল! 
গ্রাউসে রেনি ঃ 07০ 85111555010 ০0£113৩ 890. 
ঘোষ, এস্‌ কে £ 11 2১010101700 010 1179197 4১690196103, 
ঘোষ মনযোহন £ প্রাচীন ভারতের নাট্যকল৷ 
ঘোষ শাস্তিদেব ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত 
চক্রবর্তী অজিত £ কাব্যপরিক্রম। 
চক্রব্তাঁ আর এন 
সম্পাদিত £ 2115 ড/0113 0? £1021011701517507 55015, 
চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র ঃ. আনন্দমঠ 
চট্টোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র ঃ তত্বজিজ্ঞাস! 
চট্টোপাধ্যায় স্থনীতিকুমার £ 2185৫ £১1056 2100. [10107092027 
চণ্তীদাস £ প্ররাধার পূর্বরাগ 
চৌধুরী প্রবাসজীবন £ 19,9015 01716051001 2150 48550050005, 
রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য দর্শন 
চৌধুরী বিশ্বপতি £ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ 
চৌধুরাষ্মি ইন্দিরাদেবী £. 10175 210510 ০1 0915100751090) 18০1৩, 


রলগঙাধর 


9২৬ 


জার্নাল অব দদি ইণ্ডিয়ান 
সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল 
আর্ট (স্বর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা) । 
জার্নাল অব ঈসথেটিকঁস্‌ 
এণ্ড আর্ট ক্রিটিসিজিম্‌ 


১৯৪৮-৫৩ 

জীফ পল £ 

জীমার £ 

জেন্টিলে : 

জেলার £ 

ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ £ 


ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ £ 


ডোনান্ডসন্‌ আই : 

ডিউই £ 

ডিজাইন এণ্ড ফিগার 
কান্তিং £ 


শন্দশতত্ব 


521000817110 4915515, 

175 4১150110012 4519০ 

19610175915 01 11100. 25 10019 4৯0৮ 
000017053০1? (15215 12101195010, 

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধীবলী, ভারত শিল্পে মৃতি, 
ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, ঘরোয়1 । 


অচলায়তন, অরূপরতন, আকাশ-প্রদদীপ, আত্মশক্তি, 


আধুনিক সাহিতা, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, 
ইতিহাস, উৎসর্গ, ডাকঘর, গীতাঞ্জলি, ধর্ম, 
1$০9511015 ঠা) 11051500165 [২115101 01 
[97, যাত্রী, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ, 
শান্তিনিকেতন, শিক্ষা, শ্যামলী, পঞ্চভৃত 
[575010911055 1২611651010 01 21) 4১10150 খত 
উৎসব, কালমগয়!, কালের যাত্রা, কল্পনা, কালাস্তর, 
চিরকুমার সভা, চৈতালি, চিত্রাঙ্গদা, চিত্রলিপি, 
চিত্রবিচিত্র, ছিন্নপত্র, জীবনস্থৃতি, জন্মদিনে, ডাকঘর, 
তপতী, তাসের দেশ, খাপছাড়া, পরিশেষ, পরিচয় 
পথে ও পথের প্রান্তে, পুনশ্চ, প্রান্তিক, প্রভাত 
সঙ্গীত, সন্ধ্যাসঙ্গীত, বলাকা, বনবাণী, বিদ্াক় 
অভিশাপ, বিবিধ প্রসঙ্গ, বীথিকা, বিশ্বপরিচয়, 
শেষ লেখা । 

175525%9 |) (০1101015105 


[0১119500175 ০£ 0০$511152,0101 


কত জে 25 ত12051, 


ডিজাইন এণ্ড এক্সপ্রেশান 
ইন্‌ দি ভিজুয়্যাল আর্টস : 
ডিজাইন্‌ ফর আর্টিটস্‌ 
এও্ড ক্রাফটসমেন £ 
তৈতিরীয় উপনিষদ 

দত ধীরেজ্্রমোহন £ 

দাত্তে £ 

দাশগুপ্ধ শশীভৃষণ £ 
দাশগুপ্ত হধীরকুষার £ 
দাশগুপ্ত সরেক্দ্রনাথ £ 

দে বিষণ £ 


ধশগয় : 
ধাওয়া : 
নব, এ £ 


নরবানে ভি. এম্‌ £ 
নন্দী সথধীরকুমার £ 


নাহুম মিণ্টন সি £ 
নিবেদিত] পিষ্টার £ 


নিয়োগী পৃর্থীশ £ 
পর্শি, মেরিলিন £ 
পুনেকর শংকর মোকানি £ 


গ্রন্থপত্রী ৪২৭ 


ভুত £৯১055101, 
08115 ৬৬ 01018011010, 


0017651071001225 [00191 21115010175, 
[1015015. 

শিল্পলিপি। 

কাব্যালোক। 

কাঁব্যবিচার, চা0502,056170215 01 000) ঠাতে 
চ২50101217218 00951550০06] 
12117051 

দ্শরূপক 

চ11500915 0 ১1001001190, 

19৩ 555075006 005911655০0 12100 [35651 
& 501001081)15061, 

৭115 107155 0£ 1২201170151200 ]56075, 
4 
চ:770011গ 1 0০0 00৩ 25.0015 & চি01806107 
০£ 4৮0 00 45550)500 ৫ চ00105] 5510595, 
১৪৭1০৭ 


45901850105 06 [0122 12 1২01195170১ 


18 100006171 [101217 2.550170101555 
রবীন্দ্রর্শন অন্বীক্ষণ, ললিতকল। ও জনমানস, 
রূপাশুরের দুর্গ মপথে, দর্শন-চারিত্র্য | 

507550019 2100 0192 01055070106 01 এত 
4৯161551655 17) 00005117121, ১৯০৭ 
এবং ১৯১ । 

05170517215 0110 01 860153 12.4701053 
17) 701)21)017551501055 01 [9০10০101101 
শ)2 19051 112955100১৩ ৭০৮19100216 01 
ড৬. 13, ৬০০5০. 


“২৮ 


প্রেতো £ 


প্রুতার্ক হ ন্‌ 


নন্দনতত্ব 
[২6100019110 5 1017 7 12090105 ১ (0910105ত 
৬০:15 0£ 21500, | 
[70৮ 2 50901050921) 0051) 00 30045 
1০০0. 


প্রিন্লিপলস্‌ অব আর্ট হিছ্রি £ 70517071010 ড/ ০160117, 


ফলকেনবর্গ ব্রিচার্ড £ 

ফাইফ ভব্্যু হ্ামিপ্টন্‌ £ 

ফাউডেশনস্‌ অব মভান 
আর্ট : 

ফ্রাই রোজার £ 

'ফ্রোবেল £ 

বউমগার্টেন £ 


বওযষার, এস্‌£ 
বওয়ার অটো £ 


বওয়িক £ 
বস্থ, এস্‌ এন্‌ £ 


চ196015 ০1 81০905110 চ1011095010199 
48119000155 ঠোট ০৫ 2০৩25, 


4009,055 00281161005 
৬1510182170 205591510, 
[00020101701 120, 
4৯501050102 


) 


42 [00001006101 0০0 নু 550£515 
[55015151, 

[085 বি 5010109115565100555 8100 015 
50219819510) 01519 010, 

017 092 19৮৮5 01 090210555 19118011)5, 
2005 4১56 01 21758065110, 


বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার £ সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ 


বন্দোপাধ্যায় কণক £ 
বন্দোপাধ্যায় হিরণ্ময় £ 


বস্থু অরবিন্দ £ 
বনু, এ £ 


বস ধীরেজ্্রমোহন £ 
বিবেকানন্দ, শ্বামী £ 
বিষুপুরাণ £ 

বুদ্ধ ঘোষ £ 

বেল ক্লাইভ £ 


রবি পরিক্রমা । 

রবীন্দ্র দর্শন, 

রবীন্দ্রশিল্পতত্ব। 

7102 11765150010 06 50230091 12501071505, 
[015 13191510012 200 5591] 29 2 1106181 
€111010. 

আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল | 

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন!। 


অখশালিনি 
4 


ব্যাবিট, আরভিং £ 
ব্রাক ম্যাজ £ 
ব্রজেজ্জনাথ শীল £ 


ব্রাডলি £ 

বক রুপা: 
বিনিয়ন : 
বিদ্যাধর 

বিশী প্রমথনাথ £ 


বু'লে মার্গারেট £ 


বুচার £ 
বিশ্বনাথ £ 


বোপদেব £ 
বানার্ড বোসাংকে £ 


ব্রেশট বেট্রোন্ড £ 


ভট্টাচার্য বিষুপদ : 


ভরত * 


রায় বিনয় গোপাল £ 


গ্রস্থপঞ্জী ৪২৯৮ 


105 ৬৬ 10৮9017, 

[9105095 8770 ৮1011959101, 

পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদানপ্রদান : 
শতবাধিকী গ্রন্থ। 

4৯006215755 & 59110. 

(155 1,0৮5 

10৩ 221166 010 1018501), 

একাবলী 

রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ 

রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ 

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 

[১55০1)155] 015850055 25 2 150001 2 ঠা 
170 লা) 8550105010 121110510016 

[০9০05 ৫ 0175 4৯15 

সাহিত/ দর্পণ 

মুক্তাফল 

চ1156915 01 4৯250056010 

17117510015 01 11701100191 & ৬৪16 
17755 1510105% 01612, 2 00105 1115 01 (21120, 
1121) 15002.) 7 1%10101161 00101856 7 7388] 7. 
[)15210 8 00510151)0 5101561২555 270 121 
0£ 1%191)0522715 010 5 1105 15002190101) 
2110 005 0157 1105 10159890155 (9517) 3 
11)5 59521) 062,015 51185 7 02002 5821 
5179110 51101]6 2 105 5০০০ ৬/০01002% 0£ 


56502021185 10010010112 2100 101 07917 12101, 


কাব্য কৌতুক 

সাহিত্য মীমাংসা 

নাট্যশাস্ত্ 

শ175 721711959101)5 0£ 19011507515 10 2 85015 


580০ 


রীভ হার্বাট ঃ 

শ্রীমধুস্দন সরম্বতী £ 
মম্মটভট্র £ 
মহিমভট্ট £ 

মারসেল গ্যাব্রিয়াল : 

মালা গুণময় £ 

মিল্টল £ 

মুরে জি. আর. জি. ঃ 
মুখোপাধ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদ £ 
মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার £ 
মুখোপাধ্যায় ডঃ রমারঞুন £ 


ম্যাকটেগার্ট : 
মৈত্র স্শীল কুমার £ 
রমা র'ল। £ 


র'লা এবং টেগোর £ 
রল। 

রাজা কে কে £ 
রাধাকষ্চন সর্বপলী £ 
রায় নীহাররঞ্জন 2 


রায় দ্রিলীপকুমার £ 
শ্রীক্পগোস্বামী : 
লাট] আর £ 

লং কোন্রড £ 


নন্দনতত্ব 


1021৬ 52101105 01 এ 

ভগবদ্তক্তিরসাম়ন | 

কাব্যপ্রকাশ 

ব্যক্তিবিবেক 

2105 11560500551591 ]00102] 

রবীন্দ্রনাথ 

[১212,7155 ,095 

4৮171519019 

85018550510 

রবীন্রজীবনী 

,1051205 011001500 11 2170582106117019. 3 
রসসমীক্ষা 

২১60155 17) 171952119.1) (59512001092 
১00155 117 171)11950101)5 & 1£২০115101 
00101 00111560101, 

15501091675 101)55,05, 

13820109521) 0106 0152002, 

1,169 01 41 015005, 

[866 ও 95106] 0£ ৬1561275170 5. 

10, 4৯153 25101050188 12115170172, 11021201 
41230 45101705012 

1170120 1116010159 01 [52,10115 
[17110501015 01 [01100170500 055015 
রবীন্দরদর্শনের ভূমিকা, 

বাঙালীর ইতিহাস, 

4৯ 41050 1111 

4৯105005008 (1521 

ভক্তিরপাম্ৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি 

[8] 0109,00100% 

1055 ৬5521 10511751051 


ল্যাংফেন্ড হার্বার্ট সিডনি £ 


লিষ্টোয়েল £ 


লুন ভ্যান্‌ 
লেজনিঃ ভি £ 


শোয়েগলার এ £ 
লোয়েনফেন্ড মার্গারেট £ 
শারদাতনয় £ 
শোঁপেনহয়ার £ 

শাস্ত্রী কে. এস্‌ আর £ 


পারশি, বি, শেলী : 
শীল ব্রজেন্দ্রনাথ (ডাঃ) £ 


শ্রীবাত্তব, এস্‌ এন্‌ এল £ 


স্টিফেন ও ব্রাউন £ 
ট্রিক্ষেন জুভিগ £ 


াইলস্‌ ইন পেন্টিং : 
্রাবে। £ 

সে, ভব্রঃ টি: 
সরকার বিনয় কুমার £ 


সরকার সরসীলাল : 
সাম্তায়ন জর্জ £ 
সেথন! কে ডি £ 


৪৩১ 


015 25550076900 4১100002 

4 01005117 1715601% 01 45550061105 

£৯ 001107170156015% 01 150:00911) 4১250750155 
15 4৯105 016 1517170 

[২2101170127 2110 15501521015 05150191105 
21060] জ0ো 

[7150015 01 1১11116501010% 

17155 17 01011019000 

ভাবপ্রকাশন 

210)5 ৮৮010 8.5 ৬৬11] 200 1055 
[₹7101170121021010 1 500159 215050 1201101, 
1১11110950101)1 

£৯ 13061670506 10905 

[১09101৮০ ০$917595 01 01)5 4৯100129191 17111701005, 
০৮ 75579 11৮ 01501591105 £0000019501510105, 
€000550 1:0517051] 

0105 


শু 72012 


1১1)11050101) 07 781011701982,118 
[২5০] 9 1০205 
[২ 01002.10 1২011100 £ 
৮০11 


1১৪11] £2001001 


11125 17291) 2170 1815 


(30051771105 

175 11101195915 01 1705051 
0752655 1177019. 

0002 56550168005 0 ০0105115019 
75001575 (০1010151201 

রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা 

70172 55155 0£ 13620 

7155 ৮০০6 ০01 11725721191 


৪৩৭ 


সেন প্রবোধচন্দ্র £ 
সেন তারকনাথ £ 
সেনগুপ্ত জবোধচন্দ্র (ডাঃ) £ 
সেলকার্ক, জে, বি ঃ 
স্পিয়ারিং £ 

স্পেগ্ডার ট্িফেন £ 
হফার এরিক £ 
হাউসম্যান্‌ এ, ই £ 
হালদার হীরালাল £ 
হার্টম্যান এন্‌ £ 
হেগেল £ 


হিরিয়ানা এম্‌ : 


হোক্লাইটহেড এ, এন্‌ £ 
হুইটম্যান ওয়াল্ট £ 
হুক পিডনি £ 

হুল্ষে জে, ই £ 


নন্দশতত্ব 


রবীন্দ্রনাথের ধর্ম চিন্তা 
[5805 1069 01 73690 


রবীন্দ্রনাথ 
77010105 & £১59100756105 ০01 81০0৫065110 7০৩৫ 


155 01211000001 4১2 

215 105500061৮5 151506100 

00962] ০01 01751756 

105 10900852110 90016 01 0০0০0 
চ7০5611971510) 2100 1)0008218 12190179150 


এথিকস্‌ 
[11950101757 ০6 21075 42105 (00510055101 


০410101) 

09001117595 ০01 11015) 12171105010185, 

20175 19521001515 0£ 117015% 0101109990175 
40525106015 01 19699 


106 ভ555 
10০ 100001 01 10509195105] 01৬০1510 


51960019101 


স্টক 


পলিভাষা-পঞ্জা 


অগ্রগামী ন্যায় সমবায়--71০955595$5৮5 01101 03525011125 
অতিপ্রাকৃত-__510013511725 চ25115105 

অতিবস্তবার্দ__ ০0111591197) 

অভ্ভূত-__1$21৮5110515 

অর্থাপত্তি-__1,921551 79560156102 

অনভ্যোতক পদ- _০১1৮-00150965055 51025 

অধম-_ 184 

অধীন বিপরীত বচন--5০-০০17615225 19100951610 
অনবস্থা-৬10$0115 [107115 

অনিত্যদোষ--05,0165 

অন্রকরণ, অনুরুতি, অন্রুকার-_-112/10567010১ [100,555 
অনন্যনিষ্ঠ __-05,05550£8০51 

অনন্যাশ্রয়_-1৬ 1102.1 01619217021702 

অনুকূল বচন 73101021511 1১101095101 
অন্ুকরণবাদ__-০০0125 411)50০15 
অন্গগায়ব--0০০1055752171 

অনুভূতি বিরেচন-_150051515 

অন্যমান, অন্রমিতি-__]17152150৩ 
অন্কবজ---4১55০0186601 

অনেকার্থক- 10 015০০51 

অভ্তবাবত্তন--1105515101258 

অন্যনিষউ- [75০61561591 

অন্যায়-_-0 1389 

অন্থয়ী__-£৯ 0200905৩ 

অন্যমত- 4১651102055 00০০:% 


৪৩৬ ননানতত্ব 


অন্বয়ী ছিকল্পন্যায়--001505061৮65 01151201005, 
অপদ শব--4১০৪6০2০:০০০৪6:০ ৮০01৫ 

অপরতম জাতি--11)51778, 5190155 

অপরিহার্য আগন্তক ধর্ম-_-1155128151015 4১০০০6175 
অপ্রধান পদ ব। পক্ষ-_011001 72100 

অপ্রধান (হেতুবাক্য ) ব। পক্ষাবয়ব--1111501 115107155 
অপ্রস্তত--_ ৮)-001705%6051 
অবচ্ছেদক--1)1112151215 

অবয়ব--11551005 

অবধারণ-_-] 0052108217 
অবরোহাক্রমান-_-150৮00155 11015151705 
অবস্তবাদ-_ [০2170051510 

অবরোহ তর্কশান্্র-_-1051০01৮5 ,0510 

অবেক্ষণ 00052152001 


অব্যাপক বচন-_1910050]19 19095101017 
অব্যভিচারী সম্বন্ধ-_-]0৮2:19015 1519.6101) 


অব্যাপয পদ-- 01001501005 051120 
অভাববাঁচক বা নঞর্থক পদ- বব ০2901%5 6107 
অমাধাম অন্ুমান- 10010059155 11965121705 
অলংকার _-0)11825,0061012,01018 
আলংকারশাস্্_-2০০059 

অসম্পূর্ণ হ্যায় 12700508500৩ 

অসীম পদ-]1091015 ভে 

আকার__£9110) 

আকারগত---170110051] 

আকারগত সত্যতা--৮ ০1051 2100 
আকাজ্কী--7500206097655 
আন্ুপাতিক--০:০0০9:6101851 

আত্মবিচাতি, আত্মস্বাতন্ত্রীকরণ--10550190506165561017: 
আত্মাশ্রয়--১611-091217951108 


পরিভাষা-পত্তী ৪৩৭ 

আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান-- 91:259,05 50০351705 
আনন্দ-_-7:2.15015265] [0155,5015 
আবর্তন-_-0015৮515801 

আবয়বিক-_101255121 

আবশ্টিক বচন --ট555552.15 ১:910951101012 
আরোহযুলক ভর্কশান্ত্রঁ 11001006155 10510 
আরোহাভাস --৮1:90555 31000190185 [0006010 
আসঙ্গ _-4£১95০০190101 

উত্তম-_ ভক্রে০০৫ 

উদ্দেশ্য-_-118119955 

উদ্দেশ্যাতীত উদ্দেশ্য _-1১001199515015535 ৮/?0)08 8. 100105995 
উপমা, উপমাচুমান --4১191955 

উপজাতি _-51720০855 

উপাধি-_ ৯0010065 

উহ্যাবয়বী ন্ায়শুঙ্খল---5০:1655 

একবাচক পদ বা বিশেষপদ-_-5050121 00 
একশাব্দিক পদ--5117515 ৮৮০৭০০21102 

একার্থক পদ--0181৬০০28] 2 5110 

একরূপত।! বিধি (প্রকৃতির )--]19৬ 0£ [01516011091 01 81315 
কবিতা -77০৩০৪ 

কাব্য -০০0:% 

কাব্যকলা 45৫ ০? ৮০০৮ 

কলা, কলাবিদ্তা। বা প্রয়োগবিদ্যা__-4৯% 

“কারুকলা 01261 

কার্ধকারণ সন্বন্কবিধি-_].9৬/ ০ 02085906101 

করুণ-- £ £5510 

কল্পনা--13579005515 3 [05951172001 
ক্ষোভ--4১512001 
“গভীরতা (পদের )--[10657751928 ০1: 1070 
গত _-110520 


৪৩৮ নন্গনতত্ব 


গীতিকলা---41 01 74 0560 

গুণ--(09091109% 

গুণবাচক পদ--4১050560 22101 

গৌণসংস্বান পরিবর্তন--[1)011506 79010001017 
ঘোষক বচন-_-4১9551001:5% ১1909510191 
চক্রক--€1£516 

চক্রক দোঁষ_-17511505 ০: 4১150251006 1 ও ০11016 
চর্চ--115,56105 

চর্যা_110051752 012০055 

চমত্কৃতি-_€01181100 

চারুকলা, চারুশিল্প-_-11176 4১1 
চিন্তা-__-4৯2$90 

চিত্তা-_-11)009106 

চিন্তার মূল-স্ত্রাবলী-_ি 01105076102] 21177010155 00015005106 
চিত্রকলা__-911202105 

চিত্রী--729177052 

চিত্রকলপ-__11755515 

ছক-_1929151) 

ছবি, প্রতিচ্ছায়া_-10725৩ 

জটিলাবতন- 09175515591 7961 900109178 
জাতি--01555 

জাতিবাচক পদ---001595-178,70 3 (610619.] (6100 


জ্ঞাান---1100%/15955 

জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞান--০5165 5০121705 
তর্কশাস্্র_ 

তর্কবিজ্ঞান-_- [.0510 
প্রমাণশাস্তর-- 


তাত্পর্ষ-_-৮0:0011 
তম: 951007555 


পরিভাবা-পঞ্জী ৪৩৯ 


তাদাত্্য নিয়ম 


বা হ.2 ০01 [92101 
একরূপতা৷ বিধি 


তুলনা-_ ০9200971501 
তুলি--1319510 

তুলা-_--52101291015 
দিব্য--101511)1 

হুল ন্যায়--৬৬০৪5০)9৫ ১51195150) 
ছুঃখ-_-১০::০৬/ 

দ্যোতক নাম 0০০71700565 0210 


ছ্যোঅন।--0010180650102 
দ্বিকলপ-হ্যায় _- 10115001009, 


দ্রব্যবাচক পদ--001701565 1 21010 

ধারণ। --0০০018০201 

নাম-- ০005 

নিতারদদোষ _-1315005151055 

নিদ্রা--5152 

নিরপেক্ষ বচন-_0৪55০1159] ০৫ 0100017080191791 [১0190516101 

নিরপেক্ষাজমান- 1 000501205 110121210705 

নিশ্চয়বুদ্ধি_-11151 

নিশ্চিতি-__১] ০০11: 

নিশ্চিত সন্থন্ধ-_-11052,:15015 16126101) 

নিষেধাকতক--1055075510155 

নিষেধাতআক ছিকল্স-ন্যায়-_-10590500%6 [01121001029 

নিয়ত পূর্ববৃত্তি স্বভাব- 11551191015 21005055921) 

নিঃশেষ গণনাভিত্তিক আরোহ--11,01150$01) 05 ০920019 
[721/0006190191/ 01 15115০6 [1000110 
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ন্ঞায় সমবাস--2০115 5511951905০ 0221 ০ 55110885010 

2২599018175 


96৬ নন্দন তত্ব 


নৃত্য --191০5 
হৃত্যুনাট্য--1)91)0শ [015,032 

পদ- 7 21102 | 

পূরক-_€:০1141101) 

পরতস্ত্রার্থবাচক শব্দ_-551559,6550151082.060 ৮৮০1৫ 
পরজাতি- -(3917113 
পরতন্ত্রীকরণ-_-00150০01509.0701% 

পরতম জাতি_--১1021017 (17115 

পরিকল্পনা 1510১ 45517507 

পরিহার্য আগন্তক ধর্ম_5512.12101৩ 4১০০8৭517 
পরিপ্রেক্ষিত-_-0017651 
পরীক্ষণ-__17501951821005101 

পর্যাপ্ত হেতুবিষয়ক নিয়ম-_.2 ০? 507508576 [59,5০7 
পুরোগায়ব বা পুরোবুভি--£৯1০০০৭৪ 


প্রতিলোম ভেদ___111৮51955 ৬ 11906017 
প্রসজ- 0072705% 


প্রস্তত- -0:010655:009 

প্রাসঙ্গিক অর্থ__-0017653%0009] 10068915115 
প্রত্যক্ষ--৮5:52106191) 

প্রত্ায়- -]1 755. 

প্রকতি-রস---739585 ঢং 2595 
প্ররৃতিবাদ-_-ট £01911502 

প্রাকত-_ ৮:25] 

প্রধান পদ (সাধ্য )- 21930125100 
প্রধান হেতুবাক্য বা সাধ্যাক্সব-_215)০ঃ 110515৩ 
প্রাত্যন্তিক---107011955 
প্রেয়”--0০৪০2 

বচন--চ£0199516191 
বর্ণনা---00০8০877028 

বস্ত--355605£5 4 121108 


পরিভাষা-পঞ্জী ৪৪১ 


বস্তগত সত্যতা--৬15051191 21009 

বস্ভবার্দ 1২9৪511৭117 , 
বাস্তব-_- 1০৪1 

বাস্তবত-_-1২5৪110/ 

বহুশাক্ধিক পদ -__1৬2.% ৬৬০195৭7510) 
বাক্য-_-5০151705 

বাচ্যাবাচকভাব---1২512,0017 0£ 055 51517151200 05 5150012550 
বাচ্যার্থ 10200965001 

বিকল্প প্রতিষেধনিয়ম --19৬ 0? 7%:010850 1470915 
বিকাশ-_131009007175 

বিক্ষেপ--167011 

বিজ্ঞান-_১০$517০5 

বিধেয়ক-11501580155 

বিপরীত পছ্ধ --:00৮জ1গ [2 

বিবরণ 10০50111001 

বিভজন --[1৮151017 

বিভজনভিত্তি _-709,085170000 [01515801715 
বিরুদ্ধ বা বিরোধী পদ --৬৮5011017,0156015 7 21120 
বিরূপ বচন-_-0000950. 19105601017 
বিরূপাঁজ্মান-_[1)15821)0561705% 01015091610 

বিশেষ পদ 51750121010) 

বিশ্লেষক বচন -__£51)90501581 71010091001 
বিষয়_-050106510 

বিষ্তৃতি-_1750091058017 

বিস্তার-_-17:0192175101 

বিকুত--[017159109751 

বিকল্পিক বচন--1015)11506155 ১0190816101 
বৈয়াকরণ--- ড্র ৪00005119 18 

ব্যতিরেকী বচন_-ব ৩৪৮৮৩ 01095108010 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান---17:2,০0155] 5০161১০৩ 


৪85২ 


নন্দনতত্ব 


ব্যভিচারী--112751670 

ব্ট্রিবাচক পদ-_-101901100655 12122 

ব্যাপকতা__-089700 

ব্যাপক বচন--001৮5152] 1019991001 

ব্যাপ্তি (পদ )-10150150610 01 2:511005 

ব্যাপা পদ--7%2 055 05172 

ব্যাধি-__-910107655 

বিবর্তন _-0০৮219101 

বিবর্তনপূর্বক আবর্তন ব1। সমবিবর্তন--091/0500951602 

বিপরিবর্তন 117৮5175101 

ব্যঞগ্জন1--51955901৮ 21555 

বীভত্স_-7)7557500] 

বীর--17০:০91০ 

ভয়ানক-__111517001 

ভাসবাচক পদ বা সদর্থক পদ 19516৮90510) 

ভাক্কর্য--১০10019 

ভূয়োদর্শন মাত্রাভিত্তিক আরোহ--[15075501017) 1705 5117)0015 
[10010551200 

মর্দ 11105010900) 

মধ্যম --21501001:5 

মধ্যমপদ (হেতু ১1001575100 

মাছষ-- 13017121021 

মিথ্যাত্ব --1751515 

মিশ্র-ন্যায়--01650 59%1195150 

মৃতি (ন্যায়ের )১--1০০ 

যৃতি _15015, 56005 

মৌলিক অশ্ুভূতি-_[06916107 

মৌলিক ন্যায়-_-08170805179] 551195152 

যৌগিক বচন 009001১0010 1১010510601) 

রসাভস--5518101907065 ০£ 700 601012 


পরিভাষা-পঞ্জী ৪৪৩ 
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রসবিরোধ- 41011802005 0£ 15006010175 
রৌন্র--17017005 

লক্ষণ--1)521710012 

লক্ষণ দোষ-_ ৪2.119.097 ০: 109ঠা101017 
লক্ষণা__-11/010961017 


শব্ধ---৬৬ ০010 
শিল্প 4১1 
শিল্পী--£:051 
শৃঙজার _1০0০ 
শাম্ত-_-09110) 
শ্রেয়--০০৭ 


শ্রেণীকরণ-_05195515526101 

সত্ব_:08০9০011555 

সরল বচন --১101015 7১919099161017 
সদৃশাচমান--0:08501017 

সঙ্গতি --€001451519180% 

সঙ্গীত--1৬ 0510 

সত্যত1---717061) 

সদৃশ যুক্তিভিভিক অন্ুমান-_-151865 ০£ ২5৪59121051 
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ননাকততব 


কল্পন।, গ্রীকেতর পৃঃ ২২৪ 

কল্পনাবাদ পৃঃ ১০৭, ১০৮ 

কল্পস্থত্রার্থ প্রনোধিনী টীক1 পৃঃ ১৮* 

কলিংউড পৃঃ ৩৭, ৫৯, ৬৮ 

কাজিনোভিক্কি পৃঃ ৯৮ 

কাফকা ফ্রাঞ্জ পৃঃ ১৮৫, ১৮৬ 

কাব্য, দীর্ঘপদদী পৃঃ ২১৩ 

কাব্য-প্রাণ পৃঃ ১৫৫ 

কাব্য-লক্ষণ পৃঃ ৩৪৭ 

কাব্যাদর্শ পৃঃ ১৫৭ 

কাপ্ট, ইম্যাঙ্ছয়েল পঃ ২২, ৩৫, ৮২, 
৯৫, ৯৬, ১১৩, ৩১৯, 

কাল-মানসিকতা৷ পৃঃ ২৩৫ 

কালিদাম পুঃ ৫৭১ ০৩৯ 

কার্প মার্কসের নন্দনতত্ব পৃঃ ৪১৮, ৪২০ 

ক্লাইভ বেল প্‌ঃ ৩২৪ 

ক্লাসিক্যাল আর্ট পৃঃ ২২৫ 

ক্যাথারসিস্‌ পঃ ৩৪৬ 

কিউবিজম্‌ পৃঃ ২১৮, ২২৯ 


কীটস্‌ পৃ ১, ২৯৯ ৫১, ৫৫» ৫৭, ৮০, 
৮২১ ৮৩, ৮৪১ ১২৭, ২১৫১ ২২৫ 


কুইন্সি, ডি পৃঃ ১৩৪ 

কুস্তী পৃঃ ২৭, ১৪৭ 

কুস্তক পৃঃ ১৫৯, ১৬২ 
কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ পৃঃ ৬১ 
কুহ্ৃভরাগ পঃ ৩১২ 
কুৎসিত পৃঃ ৩৯, ২২৪ 
কেমেখ, লর্ড পৃঃ ৯৫ 
কোণার্ক মন্দির পৃঃ ৩০৬ 
কোপারনিকাল পৃঃ ১৪৭ 


নির্ঘস্ট 


কোরাস পৃঃ ১৭৩ 

কোলরিজ পৃঃ ২৭৭ 

কোয়ার্টেট পঃ ১৭ 

কোয়েষট, ইণ্টারনাল পৃঃ ২৩৭ 
ক্যামেলিয়া পঃ ৩০, ২৮৩ 

ক্যারু টমাস্‌ পৃঃ ৮৮ 

কাঁলিগারো পৃঃ ৪৩, ৪৮ 

ক্লাইম্যাক্স পৃঃ ১৭৭, ১৮৮ 

রুষ্ণকান্তের উইল পৃঃ ২৫৩ 

ক্রাফট পৃঃ ৩৪৭ 

ক্রোচে, পৃঃ ৪৩, ৪৬১ 9৭১ ৪৯১ ৫৭, ৫৯, 
৬৪, ৭০, ১১৪, ১১৫১ 


১০৭, ১১২, 


১৭৫, ১৯১১ ২২১১ ২৩১১ ২৮১১ ২৮৪১ 
৩২০১ ৩২৪, ৩৪৭ 

ক্রোচীয় পরিবেশ পৃঃ ১৮৯ 

ক্রোচে, নব্য ভাববাদী পৃঃ ২৮১, 

কতৌঞ্চ মিথুন পৃঃ ১৩৭ 

ক্রিটিনিজম্‌ অফ. লাইফ পৃঃ ২১৩ 

ক্রোচে-হেগেল-প্রভাবতত্ব পৃঃ ২৮৫ 

খুড়ে। পৃঃ ২৬৯ 

খেলুভি আর্টিস্ট পৃঃ ৩২৮ 

খেয়াল, শিল্পীর পৃঃ ৩৫১ 

খ্রষ্ট কাহিনী পৃঃ ২৬৩ 

ক্ষণিক, কালাতীত পৃঃ ২১৯ 

ক্ষেমেজ্ পৃঠ ১৮০ 

গগ, ভ্যান পৃঃ ১৭, ৯৭ 

গণ চেতন পৃঃ ২১৯ 

গণ মানসিকতা পৃঃ ২৩৫ 

গণিত পৃঃ ২২১ 

গগ্যের শিল্পরীতি পৃঃ ১৩৩ 


৫১ 


গতিপথ, ইতিহাসের পৃঃ ২২২ 
গভর্নমেন্ট স্কুল অফ. আর্ট পৃঃ ২৪৭ 
গলস্ওয়া্দি পৃঃ ১৮৬ 
গারগিয়ালে। পৃঃ ৪৩, ৫৮ 
গান্ধারী পৃঃ ৮২, ৮৩, ২৮৫ 
গীতবাদ্যি পৃঃ ২০৭ 

গীতবিতান পৃঃ ১৬১ 
গীতি-মাল্য পৃঃ ২৯২ 

গেইটি থিয়েটর পৃঃ ১৮৩ 
গোষ্টপ্ট পৃঃ ৪৭, ১৫১১ ১৭৬ 
গেসটুস্‌ পৃঃ ২১, 

গ্যাসনার, জন পৃঃ ১৫২ 
গ্যেটে পৃঃ ৬৩, ১৮৭, ২৭৭ 
গোঁপিনী পৃঃ ২৬১ 

গোঠি চেতন! পৃঃ ২৩৮ 

গ্রীক দেবতা পৃঃ ২২৩ 

গ্রীক নাটক পৃঃ ১৭৪ 

গ্রীক রঙ্গমঞ্চ পৃঃ ১৭৩ 

গ্রীক শিল্প পৃঃ ২২৩, ২২৪, ২৩২, ২৪৫ 
ঘনক্ষেত্র পৃঃ ২১৬ 

ঘোষ, আয়ান পৃঃ ২৫৩ 

ঘোষ, মনোমোহম পৃঃ ১৬৯ 
চর্চা, শিল্প পৃঃ ৩৩৬ 

চর্চা, শিল্পশাস্ত্র পৃঃ ৩১৬ 
চন্দ্র্দেব পৃঃ ২৭৩ 

চন্দ্র আশ্রিত দ্পকথা পৃঃ ২২৫ 
চন্দ্রা পৃঃ ১৯২ 

চরিত্র, কর্ণ পৃঃ ২১৫ 
চরিত্রহীন, শরৎচন্দ্রের পৃঃ ২৫৫ 
চতুঃবণ্ঠিকল। পৃঃ ৩০, ১৮ 


৪৫২ 


চারা, নাগকেশরের পৃঃ ২০১ 
চিঠি পৃঃ ১৯৯ 

চিত্তপট পৃঃ ৩৩৩ 

চিত্রকলা, হিন্দু পৃঃ ২২৪ 

চিত্রকলা, যামিনী রায়ের পৃঃ ২৫৬-২৬৬ 
চিত্রক্ষেত্র পৃঃ ২১৬ 

চিন্রধর্ম, যামিনী রায়ের পৃঃ ২৬৩ 
চিক্রণ পৃঃ ২১৬ 

চিত্র প্রদর্শনী পৃঃ ২৭৪ 

চিন্তা নৈতিক পৃঃ ১০ 

চিন্তা বিকলন পৃঃ ২২১ 

চিন্তা, হেগেলীয় পৃঃ ২৮৩ 

চীন] শিল্পষড়জ পৃঃ ৩১৬ 

চেতনা, অতীক্দ্রিয় পৃঃ ১৯৮ 
চেতনা, আত্মজ্ঞাতি পৃঃ ২১৯ 
চেতনা, স্বজাতি পৃঃ ২২০ 

চেতনা, শিল্প পৃঃ ৩২১ 

চৈনিক শিল্প পৃঃ ২১৮, ২৩২ 
চৈনিক শিল্পশাস্ত্র পৃঃ ৩৬২ 

চৈনিক স্বাপত্যবিদ্ভা পৃঃ ২২৪ 

ছক পৃঃ ১৬২ 

ছন্দ পৃঃ ১২২, ১৯৩, ২১৭ 
ছন্দোবদ্ধতা, গাণিতিক পৃঃ ২১৭ 
ছন্দের গতি ও যতি পৃঃ ১২৪, ১২৬ 
জগন্নাথ পৃঃ ২০৭ 

জন ক্রিষ্টোফার পৃঃ ৭৯, ৪০৬ 
জন্মদিন পৃঃ ৮৫ 

জন্মদিনে পৃঃ ১৯৬ 

জন্মগত্ত মোহ পৃঃ ২১৪ 

জরাসন্ধ পৃঃ ২০০ 


নন্দনতত্ব 


জড়বাদ ঘান্বিক পৃঃ ২*৯ 

জাপানী ছবি পৃঃ ২৪৭ 

জাপানী শিল্প পৃঃ ২১৮, ২৩২, ৩৩৪, 
৩৩৫ 

জাপানী সৈন্য পৃঃ ৫৭ 

জানটিস্‌ পৃঃ ১৮৬ 

জিহোব] পৃঃ ১৪ 

জীবন দেবতা] পৃঃ ২৯৩ 

জীবন পর্যালোচনা পৃঃ ৩৫৩, ৩৫৪ 

জীবন সমালোচন। পৃঃ ২২৩ 

জীবনায়ন পৃঃ ২৫৯, ৩২৬ 

জীবনবেদ পৃঃ ১৯৮ 

জীবনবোধ পৃঃ ১৯৬ 

জীবাত্মা পৃঃ ২৮৩ 

জীবন-মৃত্যুর রহস্য পৃঃ ৩০০ 

জৈন সাহিত্য পৃ ১৮০ 

জৈনাগম পৃঃ ৩০ 

জোড়ার্সাকোর ধারে পৃঃ ৩৩০ 

জোনস্‌, উম্ম পৃঃ ১৩৫ 

জ্যাকসন্‌, স্তার ব্যারি পৃঃ ১৮৩ 

জ্ঞাতানির্ভরত? পৃঃ ৩৮ 

জ্ঞানবুত্তি পৃঃ ৯৩ 

জ্ঞানের বুর্তবলয় পৃঃ ২৬১ 

টগ্লা গান পৃঃ ২৪৮ 

টমাস, শিল্পী পৃঃ ৭৭ 

টলেমি পৃঃ ১২৬, ১৪৭ 

টামার। ট্যালবট রাইস পৃঃ ৯৮ 

ট্রাডিশন পৃঃ ৩২৩ 

ট্রায়াল, দি পৃঃ ১৮৫ 

টিষ্টান পৃঃ ১৪ 


নির্ঘণ্ট 


টথ, রূপের পৃঃ ৫১, ৬০১ ৭২, ২৭৩, 
৩৫৫ 
টেকনিক পৃঃ ৩৪৬ 
টেষ্টামেণ্ট পৃঃ ১২ 
টোয়েন, মার্ক পৃঃ ১২৪ 
ঠাকুর্দা পৃঃ ২০০ 
ভন কুইকসোর্ট পৃঃ ৩৬ 
ডাকঘর পৃঃ ১৯৭, ২০৩ 
ডভাকহরকর। পৃঃ ১৯৯ 
ডানসিনান্স ফরেষ্ট পৃঃ ২৯ 
ডভাফোডিল পৃঃ ১৩২ 
ডাবল রোল পৃঃ ১৭৪ 
ডাসকালভ (1851210৬) প্রঃ ৯৬ 
ভিভাইন কমেডি পৃঃ ১৩৩ 
ডায়োনিজীয় পৃঃ ৯, ১০, ৩৮৭ 
ভিউই জন পৃঃ ১৯ 
ডরার পৃঃ ৩২৭ 
ডেসভিমোনা পৃঃ ৩১, ১৭৮১ ১৮৭ 
তর্কশাস্ত্র পৃঃ ২২১ 
তম্রসা পৃঃ *৭৪ 
তলম্তয় ( টলষ্টয় ) পৃঃ ৭৮, ৭৯১ ৮২১ 
১৩২১ ৩৫৩) 
ভ্রিসভা, শিল্পের পৃঃ ২২৭ 
থেসপিয়ন পৃঃ ১৭৩ 
দত মাধব পৃ: ২০০১ ২০১ 
দৃণ্ডী পৃঃ ১৫৭ 
দর্শন পৃঃ ১, ১৫, ২১৫, ২২১ 
দর্শন-শিল্প পৃঃ ২১৫ 
শন, সৌন্দর্য €( অবনীন্দ্রনাথের ) 


পৃ '৩২৬-৩৩৬ 


৪9৪৫১ 


দর্শক পৃঃ ১৭২-১৭৯ 

দর্শক, ফরাসী,পৃঃ ২০৬ 
দাদাইজম্‌ পৃঃ ২১৮ 

দার্শনিক ভিত্তি পৃঃ ২২২ 
দার্শনিকতা, বূপকথার পৃঃ ২২৫ 
দাশগুপ্, হরেন্দ্রনাথ পৃঃ ১৬" 
দাত্তে পৃঃ ৪৮, ৫৭, ৬৯১ ১৩১ 
দায়িত্ব, শিল্পীদের পৃঃ ২৫১ 
দিগন্ত, শিল্পলোকের পৃঃ *৫৬ 
ছুর্যোধন পৃঃ ৮২, ৮৩ 

ছন্ৰবাঁদ, হেগেলীয় পৃঃ ৩৪ ১ 
দ্বান্দিক পদ্ধতি পৃঃ ২২৯ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃঃ ২৬১ 

হুম্ম্যস্ত পৃঃ ১৫৬ 

দেগাস পৃঃ ২২ 

দেবদেবী, হিন্দু পৃঃ ২২৪ 
দেবশিল্প পৃঃ ২৫৬, ২৭৩ 
দ্বেবমন্দির, দক্ষিণ ভারতের পৃঃ ২১৮ 
দেবধানী পৃঃ ৭৮ 

দৈবী প্রকৃতি পৃঃ ২৪২ 
দ্রোণাচার্য পৃঃ ৩৪৫ 

ত্রোপদী পৃঃ ১০০ 

দৃষ্টিকোণ, আঙ্গিকগত পৃঃ ২২৩ 
ধ্বনিবিস্তাস পৃঃ ১১৯ 

ধারাবহ গণিত পৃঃ ২২২ 
ধীরোদাত্ত নায়ক পৃঃ ১৭৫ 
ধতরাষ্ট্র পৃঃ ৭৩ 

ঞ্ব চারিত্র্য প্রকাশতত্ব পূঃ ২৮৫ 
নবম পৃঃ ৯৩ 


নটরাজ সৃতি পৃঃ ৩৫৫ 
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নটী পৃঃ ২০৭ 

নন্দনতাত্বিক বৈরাগ্য পৃং ২৪৫ 

নন্দলাল বসু পৃঃ ৫১ 

নন্দিনী পৃঃ ১৯১-১৯৪ 

নন্দীস্থত্র পৃঃ ২৮৩ 

নাইট, অধ্যাপক পৃঃ ১৬৫ 

নাটক পৃঃ ১৭২-১৮৮ 

নাটক, জটিল পৃঃ ২০৩ 

নাটক ও নাটকীয়ত। পৃঃ ১৮০-১৮৮ 

নাটক, মহৎ পৃঃ ২০৩ 

নাট্যবেদ পৃঃ ১৭০, ১৭১ 

নাট্যরস পৃঃ ৩২ 

নাট্যশাল] পৃঃ ২০৩ 

নাট্যশাস্ব পৃঃ ১৬৫-৭১, ২০৭ 

নাট্যানন্দ পৃঃ ২০৩ 

নারদ পৃঃ ১৮২ 

নাৎসী পৃঃ ৪৯ 

নায়াধামকহা পঃ ৮০ 

নিউটন পৃঃ ১৪৭ 

নিরেদ পৃঃ ৬৭ 

নিও ক্লাসিক্যাল আর্ট পৃঃ ২২৬ 

নিও অরিয়েপ্টাল আর্ট পৃঃ ২২৫ 

নিমিতিবাদ পৃঃ ১০৭১ ৩১৭ 

নিও রোমান্টিক আট পৃঃ ২২৬ 

নিউ রোমান্টিক মুভমেণ্ট ইন 
লিটারেচার পৃঃ ২২২, ২৩৪ 

নীটসে পৃঃ ৯, ১০, ১৯, ৩৮৭ 

নীতিজ্ঞান পৃঃ ১৩ 

নীতিশাস্ত্র পৃঃ ৯ ৩৪ 

নীলিরাগ পৃঃ ৩১২ 


নঙ্গনতত 


নেস্ভেরফ (2 93£510৬) পৃঃ ৯৮ 

হান (57) পৃঃ ১৮৪, ১৮৫ 

নৈবেছ্য পৃঃ ৮৫ 

নোতরদাম পৃঃ ৫৭ 

পটুয়া পৃঃ ২৬৭ 

পরম ব্রহ্ম পৃহ ৩৫৫ 

পন্টি মেরিলিন পৃঃ ১৫৩ 

পরম সুন্দর পৃঃ ৩২৭, ৩৩৯ 

পরিকল্পনা সম্যক পৃঃ ২১৫ 

পরিমগ্ডল নৈতিক পৃঃ ২৫২ 

পরিমণ্ডল ব্যক্তিত্বের পৃঃ ২৮৫ 

পলায়নী প্রবৃতি পৃঃ ১৯ 

পঞ্চ পদ্ধতি পৃঃ ৩৫৬ 

পাউও্ড, এজর। পৃঃ ৭৮ 

পারসিফ্যাল পৃঃ ৫১ 

পারপাস গোষ্ঠী পৃঃ ৯৮, ৯৯ 

পাণ্ডে, কে, সি, পৃঃ ৮৬ 

পাস্ভেরনাক-বরিস পৃঃ ৩৭৯১ ৩৮৫ 

পিকাসোর শিল্পধর্শন পৃঃ ৪১৩. ৪১৭ 

পিটার ওয়লটার পৃঃ ৫ 

পিজিয়ন, দি পৃঃ ১৮৬ 

পিপলস্‌ থিয়েটার পৃঃ ৯২ 

প্রতাইনাস পৃঃ ১১৪ 

প্লেতো পৃঃ ২১ ৩, ৩৮১৪২, ৫১, ৫২, 
৮৫১ ১১৪১ ১৩২, ২৭৯ 

প্রেতোনিক পৃঃ ১২৪, ১৩১ 

পৌলোনীয়স পৃঃ ৭ 

পোয়েটিকস্‌ পৃঃ ১১৪ 

প্যাভলত পৃঃ ৯০৮ 

প্যারাডাইস লঙ্ট পৃঃ ৪৯, ২২৫ 


নির্ঘ্ট 


প্রকরণ, শিল্প পৃঃ ১০৫ 
প্রকৃতির প্রতিশোধ পূঃ ২৩৫ 
প্রতিভা পৃঃ ২০৭ 
প্রতিভান পৃঃ ১৯৯, ২০৭ 
প্রজাতি মানসিকতা পৃঃ ২৪০ 
প্রভাত সঙ্গীত পৃঃ ৭৩ 
প্রমীলা পৃঃ ১৮২ 
প্রাণবন্তা পৃঃ ৩৯০ 
প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা পৃঃ ১৬৯ 
প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ পৃঃ ১৯৫ 
প্রেমলীল! পৃঃ ৩০৭ 
প্রেক্ষাগৃহ পৃঃ ১৭৯ 
প্রেক্ষাপট পূ: ১৭৭ 
প্রেমতত্ব পৃঃ ২৩১ 
ফর্ম পৃঃ ২৬৩ 
ফরাসীরা পৃঃ ২৪৯ 
ফরাসী বলবিন্যাস পৃঃ ২৪৫ 
ফরাসী শিল্পকলা পৃঃ ২৪৭ 
ফাগুলাল পূঃ ১৯৩, ১৯৫ 
ফাসনেতজোভ (৬৪515020৮) পৃঃ ৯৮ 
ফিভরাস পৃঃ ৩৮ 
ফেরেসচাগিন (৬ 91150175510) 
পঃ ৯৮, ৯৯ 
ফরেজার, জি, এস, পৃঃ ২৭৬ 
ফ্ল্যাট টেকনিক পৃঃ ২৬৪ 
ফ্যানটাসি পৃঃ ৫* 
ফ্যেনোপোইয়া পৃঃ ১৫৪ 
বক্রোক্তি পৃঃ ১৫৪-১৬২, ৩০১ 
বক্রোক্তি, কাফু পৃঃ ১৫৭ 
বক্রোজি, গ্লেব পৃঃ ১৫৭ 


56৫ 


ব্যগমা পৃঃ ৫১ ১১৯১ ৩১০ 

বাউল পৃঃ ৬* 

বাজপ্রনীয় পৃঃ ১৮, 

বাক্যপদীয় পৃঃ ১৮০ 

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী পৃঃ ২৭০, 
৩৩৭, ৩৪২১ ৩৪৩, ৩৪৯, ৩৫০ 

বামন পৃঃ ১৪৭ 

বান্মীকি পৃঃ ৬১, ৮৯৪ ১৪৭১ ১৭৮, ১৮২ 

বিজ্ঞান পৃঃ ১৫ 

বিদায় অভিশাপ পৃঃ ৭৭ 

বিভেদক (101661508) পৃঃ ১০৮ 

বিশু পৃঃ ১৯০ 

বিশ্বজনীন পৃঃ ১০১ 

বিশ্বনাথ পৃঃ ২০৭ 

বিশ্বমানবতা৷ পৃঃ ২৩৯ 

বিশ্ব-বাউল পৃঃ ৯১ 

বিদ্ধ্যাচল পৃঃ ২৬* 

বিবর্তন, বু রৈখিক পৃঃ ২২১ 

বিবেকানন্দ, ত্বামী পৃঃ ৩৪ 

বিষোষৌধী টীকা পৃঃ ১৮, 

বিপুল, সুদূর পৃঃ ২৯৩ 

বিভাব পৃঃ ২০৭ 

বিশেষ পৃঃ ২১৫ 

বৃত্তি, সহজাত পৃঃ ১৪৪ 

বিরোধ, নাটক ও দর্শকের পূঃ ২১০ 

কীটোফেন পৃঃ ৭, ১৮, ২২, ৬৪ 

বে্গস পৃঃ ২১০ 

বেট্রোন্ড, ব্রেশ.ট পৃঃ ২০৪-২১০ 

বেদাস্ত পৃঃ ৪২ 

বেল, ক্লাইভ পৃঃ ₹৫-৫৭ 


5৫৬ 


বেরেনসেন, বা্নার্ড পৃঃ ৫৮ 

বেশতেরেভ (390100555) পৃহ ১০৮ 

বোধ (07961500106) পৃঃ ৯৩ 

বোর্দেলের পৃঃ ৪৬১ ৪৮ 

বোনাভেম্তরা, সেন্ট পৃঃ ৬ 

বৈরাগ্যতত্ব পৃঃ ৮৫১ ৮৯, ৯০, ৯৬ 

বৈরাগ্য, নন্দনতাত্বিক পৃঃ ৮, ৮৭, 
২০২, ২১০ 

বুচার পৃঃ ৪৫ 

বুদ্ধ ভগবান পৃঃ ৫০ 

বৌদ্ধদর্শন পৃঃ ৩৯১ 

ব্রাউন সাহেব পৃঃ ২৫৭ 

ব্রাভলি পৃঃ ৪৪, ১৮৪ 

ব্রহ্মা পৃ* ২১৯ 

ব্রহ্ম, হেগেলীয় পৃঃ ১০৪ 

্রন্ষদর্শন পৃঃ ২৪৩ 

ব্রশ্মানন্ন পৃঃ ১০১, ১০৫, ১০৬ 

ব্রন্মাব্বাদ পৃঃ ২০২ 

ব্রন্মাত্বাদসহোদর পৃঃ ১১২, ২১৬, ২৪৩, 


২৮৩, ৩১০১ ৩২৫ 
ব্রাহ্মণ্যসাহিত্য পৃঃ ১৮০ 
ব্রিটিশ রজমঞ্চ পৃঃ ১৮৮ 
ব্রাক্্রীগ্ড রাসেল পৃঃ ১৯০ 
ক্রুক, কপাট পৃঃ ১২৬ 
ক্রঘেল পৃঃ ১২ 
ব্রেক পৃঃ ১৩১ 
ব্যক্তি-বিচ্যুতি পৃঃ ৯৬, ২৮৫ 
ব্যক্কি-স্বাতন্ত্য পৃঃ ১২ 
ব্যাবিলনীয় শিল্প পৃঃ ২২৪ 
ব্যভিচারী, ভাব পৃঃ ২০৭ 


নন্দনতত 


ভগবান পৃঃ ১৮৯ 

ভগিনী নিবেদিতা পৃঃ ৩০৫ 
ভষ্টনায়ক পৃঃ ১০৬ 

ভট্টলোলট পৃঃ ১১৬ 

ভট্ট শঙ্কুক পৃঃ ১৬৬ 

উট্টাচার্য বিঞুপদ পৃঃ ৩৫১ 
ভর্তৃহরি পৃঃ ১৮০ 

ভরত পৃঃ ৫৭, ১৬৫ ১৭১, ২০৭ 
ভারতচন্দ্র পৃঃ ১৫৭ 

ভাগনার পৃঃ ১৪, ২১১ 

ভাজিল পৃঃ ৬৯ 

ভাঙ্ুসিংহের পদ্দাবলী পৃঃ ২৩৭ 
ভারতচন্দ্র পৃঃ ১৫৭ 

ভাছুভি, শিশিরকুমার পৃঃ ১৭২ 
ভারকেন্দ্র, নাটকের পৃঃ ১৯৯ 
ভাবকত্ব পৃঃ ১০৬ 

ভাব, চিন্তাসিদ্ধ পৃঃ ৯৩ 

ভামহ পৃঃ ১৫৫১ ১৫৭১ ১৬২ 
ভারতীয় শিল্প পৃঃ ২১৮, ২৭৯ 
ভারত শিল্পে যৃতি পৃঃ ২৭০ 
ভূমিকা, ভারত শিল্পে মৃতি পৃঃ ৩৩৬ 
ভারত শিল্পের ষড়জ পৃঃ ২৭০ 
ভালবাসা পৃঃ ২৫৩ 

ভাস পৃঃ ১৬৫ 

ভারষ্ষিত্রী গ্রতিভ। পৃঃ ২৩৭ 
ভাষা ও ছন্দ পৃঃ ৭৪5 ৭৬ 
ভাস্কর্য পৃঃ ২১৬ 

ভাক্ষর্য, গ্রীক পৃঃ ৬৯ 
ভিক্টোরিয়া! এণ্ড এযালবাট মিউজিয়াম 


পৃঃ ৭৯ 


নির্ঘপ্ট 


ভেম্তরি পৃঃ ৪৩ 

ভূমা পৃঃ ২৩৬ 

মঙ্ক, স্যজেপ্ট পৃঃ ১৮৩ 

মঞ্চ পৃঃ ২০৭ 

মঞ্চসজ্জ পৃঃ ১৭৭ 

মদদ পৃঃ ২৮৫ 

মদন পৃঃ ৬৮ 

মডেল পৃঃ ২২৪ 

মনঃ সমীক্ষক পৃঃ ৪ 

মনোবিকলন পৃঃ ২২১ 

মহাভারত পৃঃ ১৮০, ২৩৭ 

মহাভারতকার পৃঃ ২১৫ 

মহাভাব পৃঃ ২৮৭ 

মব, দি, পৃঃ ১৮৬ 

মহুয়। পৃঃ ৩৩, ৯৭ 

মনাড পৃঃ ১৪৬ 

মন্মটভট পৃঃ ২০৭ 

মালার্মে পৃঃ ১৫২ 

মালিনী পৃঃ ১৩৭, ১৩৮ 

মাধ্যাকৰণ পঃ ১৪৭ 

মানসী পৃঃ ২৯৬ 

মাইজেনবর্গ, মালভিদা ফন্‌ পৃঃ ৩৬, 
১৭৬, ১৭৭ 

মায়! পৃঃ ২৭২, ২৭৮১ ২৯২ 

মাঞ্ডিষ্ঠ রাগ পৃঃ ৩১২ 

মাৎসর্ম পৃঃ ২৮৫ 

ম্যাকবেথ পৃঃ ২৯ 

ম্যাডোনা পৃঃ ৫১ 

মিলেট পৃঃ ৭৪ 


মিন্টন পৃঃ ৪৮, ৪৯১ ৬৪, ১২৭, ২৫৩ 


৪৫৭ 


মিড়-মুছ ন1 পৃঃ ২৪৯ 

মিন্ত, প্রেমেন্দ্র পৃঃ ১৬২ 

মিষ্টিক পৃঃ ২৩০ 

মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার পৃঃ ২৩২ 

মুনলাইট সোনাটা পৃঃ ১৪ 

মুক্তি পৃঃ ৮৫ 

মূতি পৃঃ ৮৫, ২২৪ 

যৃতি, শুদ্ধ পৃঃ ২৬১ 

মূতি নটরাজের পৃঃ ২২৪ 

মৃতি, বৃদ্ধ পৃঃ ২২৪ 

যতি, ধ্যানাশ্রিত পৃঃ ২২৪ 

মেঘদূত পৃঃ ৩১১ 

মেঘনাদ পৃঃ ১৮২ 

মেসফিল্ড, জন পৃঃ ১৮৫ 

যেলচিজ্যেভেক পৃঃ ২৯৭ 

মোজার্ট পৃঃ ১৭, ২২ 

মোড়ল পৃঃ ১৬৫ 

মেলোপোইয়া পৃঃ ১৫৪ 

মোহ পৃঃ ২৮৫ 

মৈন্ত্র, স্থশীলকুমার পৃঃ ৫৮ 

মৈত্রেয়ী পৃঃ ২৭, ২৮ 

মৃত্যু পৃঃ ২৯৯ 

ষড়বাদী রসনিষ্পত্তি পৃঃ ১৬৬ 

যুগ, এলিজাবেখীয় পৃঃ ২০৬ 

যুধিঠির পৃঃ ২৮, ২৯ 

রক্তকরবী পৃঃ ১৮৯, ২৯৬ 

রবীন্দ্রকাব্য পৃঃ ২৯১ 

রবীন্দ্রজীবনী পৃঃ ২০২ ৮ 

বুবীন্দ্রনাঁথ পৃঃ ৬২, ৬৩, ৬৪১ ৬৬১ ২. 
৭৩১ ৭৭) ৮৭১ ৮৯১ ১০৪১ ১০৮, ১১০৮ 


৪৫৮ 


১৩৫১ ১৩৮১ ১৪০১ ১৪৭১ ১৪৮১ ১৫৫) 
১৬৯১ ১৭৯১ ১৮৫১ ১৮৯১ ১৯১০ ২০২, 
২০৩, ২১৩, ২১৮, ২৭১১ ২৭৩, ২৮২, 
২৮৫১ ৩২৭, ৩৪৯ | 
রঙ্গমঞ্চ পৃঃ ২০২ 
রম অদ্ভূত পৃঃ ১৬৯ 
-_ করুণ পৃঃ ১৬৯, 
__ বীভৎস পৃঃ ১৬৯ 
-- বীর পৃঃ ১৬৯ 
-_ ভয়ানক পৃঃ ১৬৯ 
_- রৌদ্র পৃঃ ১৬৯ 
_- শাস্ত পৃঃ ১৬৯ 
- শৃঙ্গার পৃঃ ১৬৯ 
_- হাস্য পৃঃ ১৬৯৪ ১৮০১ ২১০ 
__ অষ্টক পৃঃ ৪৮ 
রস গঙ্গাধর পৃঃ ১০২ 
রসসস্ভোগ পৃঃ ২৭১ 
রসিক পৃঃ ৫৪ 
রঞ্জন পৃঃ ১৯১, ১৯৩ 
রমা রলা পৃঃ ৩০, ৩৬, ৬৯, ৭৮, ৭৯১ 
৯২১ ১৪৮১ ১৭১, ১৭৬, ৩৫৬, 
৩৮৬-৪ ১২ 
রাজশেখর পৃঃ ৮২ ২০৭ 
রাজা পূঃ ১৮৯. ১৯১১ ১৯৯ 
রাধাকষ্ণন, সর্বপল্লী পৃঃ ২৭৯ 
রামচন্দ্র, শ্রী পৃঃ ৪৭ ১৮২ 
রামায়ণ পৃঃ ৬১, ৯৪, ৯৫৯ ১৭৮১ ১৮০, 
২৩৭ 
রামায়ণী কথা পৃঃ ১৭২ 
রিপার্টরি প্লে হাউম পৃঃ ১৮৩ 
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রিপারিক পূং ৪, ৬১ ৩৮, ৫২ 
রীড, ছার্বার্ট পৃঃ ৭৬, ৯৬ 
রুদ্রেট পৃঃ ১৫৭ 
রূপকল্প এপিকধর্মী পৃঃ ৩০৪ 
বূপকল্পের ব্যবহার পৃঃ ৩০২ 
রূপকণ্প, লিরিকধর্মী পৃঃ ৩০৩ 
রূপকথা, কল্পনাশ্রয়ী পৃঃ ২২৩ 
রূপের সৌখীনতা পৃঃ ২৬৫ 
রূপবিদ্যা পৃঃ ১৫৭ 
রে। সাহেব, নীলকর পৃঃ ৮২ 
রোমান্টিক পৃঃ ১৭৬, ২২৬ 
রোদ পৃঃ ৭৪, ৭৫ 
ল অফ গ্রাভিটেশন পৃঃ ১৪৭ 
লরেন্স, বিনিয়ন পৃঃ ৩১৬ 
লাইন ড্রয়িং পৃঃ ২৬৪ 
লাইবনিজ. (1-০70£715) পৃঃ ১৪৬ 
লিওনার্দে! দা ভিঞ্চি পৃঃ ৩২৬ 
লীলা, সীমা-অসীমের পৃঃ ২৯৫ 
লীলা স্বন্দরের পৃঃ ২৭৮ 
লীলাকার পৃঃ ৩৪৪ 
লীলাবাদ, অবনীন্দ্রনাথের 

পৃঃ ৩৩৭-৩৪৫ 
লুক্রেটিয়াস পৃঃ ১৩২, ১৩৩ 
লুডারস পৃঃ ১৬৫ 
লেভেল ক্রসিং পৃঃ ১৭৯ 
লেসিংগ পৃঃ ১৮৭ 
লোগোপৈইয়৷ পৃঃ ১৫৪ 
লৈখিক খত পৃঃ ২৫২ 
লোকায়ত ও লোকাতীত পৃঃ ৩০০ 
শকুদ্তলা পৃঃ ১৩৯ 
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শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রা পৃঃ ১৩৮ 

শঙ্কর, বেদাস্ত পৃঃ ৪৩ 

শব্দচয়ন পৃঃ ৩০১ 

শম পৃঃ ১৬৯ 

শরৎচন্দ্র, শিল্পী পৃঃ ২৫২ 

শয়তান পৃঃ ২২৫ 

শশী মালিনী পৃঃ ২০১ 

শিল্প অসংঞ্জেয় পৃঃ ২১৯ 

শিল্প, কায়িক পৃঃ ২১৭ 

শিল্প, বাঁচিক পৃঃ ২১৭ 

শিল্পকলা, গুপ্তযুগের পৃঃ ৩৫৯ 

শিল্পদর্শন পৃঃ ১ 

শিল্পপ্রকরণ পৃঃ ৩১৬ 

শিল্পবিবর্তন পৃঃ ২৫৭ 

শিল্পবিষয় পৃঃ ৩৬১ 

শিল্পরস পৃঃ ২১৯ 

শিল্পরীতি পৃঃ ২৬০ 

শিল্পসতত। পৃঃ ২৮৬ 

শিল্পানন্দ পৃঃ ৬, ১০৫১ ১০৬ 

শিল্পে বাস্তবতা পৃঃ ২৪৮ 

শিশুতীর্থ পৃঃ ৫১ 

শীল, ব্রজেন্্রনাথ পৃঃ ২১৩-৪০ 

শুদ্ধমূতি পৃঃ ২৬৩ 

শেলী পৃঃ ১৩০১ ২৮৯ 

শেষের কবিতা পৃঃ ৭৭ 

শ্রীঅরবিন্দ পৃঃ ৩৪ 

শ্রীকৃষ্ণ পৃঃ ৬১, ৬৮১ ১০০৪ ১৪৭, ২৩৯, 
২৭১ 

শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত পৃঃ ৬৭ 

শ্রীভীগবত গীতা। পৃঃ ৮৯, ১৪৭ 


9৫৯ 


শ্রীরাধিকা পৃঃ ৭৭ 

শ্রীরামচন্্র প্₹ঃ ৬১ 

শৃঙ্গারগ্রকাশ পৃঃ ৩ 

স্িমূল্যাস পৃঃ ১৭৭ 

ট্রাইক পৃঃ ১৮৬ 

সক্রেতিস পৃঃ ২ 

সঙ্কর বিভজন পৃঃ ২২৬ 

সঙ্কর শিল্প পৃঃ ১২০ 

প্মরণ, কাবা গ্রন্থ পৃঃ ৬৩২ 
সলিলকি পুঃ ১৭৮ 

সব্যসাচী পৃঃ ২৬১ 

সমালোচনা পৃঃ ১৪১ 
সমাজ্বনীতি পৃঃ ১৯ 

সমাজ বিবতন পৃঃ ২০৯ 

সমাজ মানস পৃঃ ৩২১ 
সভাবন। নাটকের পৃঃ ২০৮ 
সহজ সংস্কার পৃঃ ২১৪ 

সহদয় হৃদয় সংবাদী পুঃ ১২০ 
সঙ্গীত পৃঃ ৪১ 

সঙ্গীত বিজ্ঞান, স্বামীজীর পৃঃ ২৫. 
সজীত, বিলাতী পৃঃ ২৪৮, ২৪৯ 
সংবেদন পৃঃ ১২৮, ১৩০ 
সংস্কৃতি পঃ ২৭ 

সাইদে! (১০1০) পৃঃ ১০৯ 
পাস্তায়ন পৃঃ ৫, ১২১ 

সান্ধে জ1 পল পৃঃ ১৫৩ 
সার্ভেনতিস পৃঃ ৩৬ 

সাদৃশ্ট, ভাবন! পৃঃ ৩৫৬ গড 
সাদৃশ্য, দপের পৃঃ ৩৫৬ 
সাধারণীকরণ তত্ব পৃঃ ২৮৭ 
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সাবিত্রী পৃঃ ২৫৩ 

সামাজিক বিধিনিষেধ পৃঃ ২৫৩ 

সাহিত্য পৃঃ ৪১ ১২২১ 

সাহিত্যদর্শন পৃঃ ১০২ 

সাহিত্য মীমাংসা পৃঃ ১৬৭ 

স্থাপত্য পৃঃ ২১৬ 

সিজান পূঃ ৭, ৮, ২২ 

সিন্ক্রিটিজম্‌ পৃঃ ৩০৫, ৩০৭, ৩১৩ 

সিন্টিনিজ ম পৃঃ ২১৮ 

সিন্ধুপারে পৃঃ ২৯৩ 

সিম্পোসিয়ম পৃঃ ৪ 

সীত] পৃঃ ১৭২ 

স্থথানুতভৃতি পৃঃ ১০৫ 

্খবাদী পৃঃ ৫5 

স্ধ! পৃঃ ২০০, ২০১ 

হানার পৃঃ ৪৫, ৪৯ 

স্থমিতি পৃঃ ২৭২ 

সেক্সপীয়র ( সেক্ষপীয়ার ) পৃঃ ১৭ 
৩০১ ৪৯১ ৬৯, ৭৩, ১২৫ 

সৌঁজুতি পৃঃ ৮৫ 

সেম্যান্টিক্স পৃঃ ১০৬ 

স্যাভিস্ট পৃঃ ১৪৯ 

সোপেনহাওয়ার পৃঃ ৯৩ 

সোফোক্রিস পৃঃ ৬৮ 

সোনাট। পৃঃ ১৮ 

স্থজ্ঞ] (প্রতিভান) পৃঃ ৫৫, ৫৬, ১০৭, 
১১২, ১৮৭১ ২৬৯১ ৩৫৩ 
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্বজ্ঞার প্রসাদগুণ পৃঃ ৩৬৪ 
স্কাইলার্ক পৃঃ ২৮৯ 
হঠাৎ দেখা পৃঃ ৩৫২ 
হফার, এরিক পৃঃ ১৪৫ ১৪৬ 
ংসপদ্দিকা পৃঃ ১৩৯ 
হার্ডসম্যান পৃঃ ২০৩ 
হাচিসন্‌ পৃঃ ৯৫ 
হাভি, টমাস পৃঃ ১৭৫ 
হাঞ্চব্যাক পৃঃ ৫৭ 
হার্মনি পৃঃ ১২৫ 
হার্মনি প্রধান পাশ্চাত্য সঙ্গীত 
পৃঃ ২৪৯ 
হামবুগিসে ড্রামাটরেজি পৃঃ ১৮৭ 
হিউম পৃঃ ৯২ 
হিসিয়াহে। পৃঃ ৩৬০ 
হুইটম্যান্‌, ওয়াণ্ট পৃ ১২২ 
হুকুসাই পৃঃ ৩৬৩ 
হেগেল পৃঃ ৪২, ৪৩, ৯৩, ১০৪, ১৩২, 
১৮৪, ২৭৩ 
হেগেলীয় নন্দনতত্ব পৃঃ ২২৬ 
হেগেলীয় মূল্যায়ন পৃঃ ২২১ 
হেগেলীয় শিল্পতত্ব পৃঃ ৩৭১-৩৭৭ 
হেগেলীয় শিল্পশ্রেণীবিন্যাস পৃঃ ২২৫ 
হেগেলীয় শিল্পবিচার পদ্ধতি পৃঃ ২২১ 
হোমাঁর পৃঃ ৬৯, ১২৭ 
হোয়াইট হেড, খ্যালফ্রেভ নর্থ 
পৃঃ ৫১, ১৪৪ 


